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[বধয় 


অনির্বচমীয় (কবিতা) 
অনুরাগী (কবিতা) 
অজ্ঞাত রাসায়নিক 


অভিভ্ভাষণ 


অনাথ শিশুদের গ্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ 


অমর বারতা (কবিতা) 


অসমীয়! রঙ্গালী উতৎ্নব ও বিহু সঙ্গীত 


অগ্নিকাণ্ড নিবারণের উপায় 
অচিন-প্রিয় (কবিতা) 


অধৈত-বেদান্তের সারকথ। 
অপরূপ পাখী (কবিতা) 


অজ্ঞাত-ভূভাগে আবিফার-অভিযান 


আত্মানাত্মবিবেক 


“আমারে আড়াল করিয়৷ দাড়া ৪” 


আলো ও আধার (কবিতা) 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্ত-গ্রচার 


আমি--আমি-আমি 
আলোছায়৷ (কবিত]) 
আলয়-বিজ্ঞান_-শাখাত্বয় 
আমেরিকায় বেদাস্ত গ্রভাব 
আমায় দিয়ে গে। দিয়ে? 
আমি (কবিত]) 

আধ্য ও অনার্ধ্য 
উদ্বোধনে”র নববর্ষ 
উদ্বোধন (কবিত।) 


(কবিতা) 


লেখক-লেখিকা 


দেবল 
শ্রীরবি গুপ্ত 
ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্‌-এস্লি, 
পিএইচ-ভি *** 
অধ্যাপক শ্রীন্থরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ **' 
গর্ডন কলার 
শ্রীমঙ্িন! দেবী 
শ্রীনিরুপম। বন, বি-এ 
ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্ন্‌ 
শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, এমএ, 
কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী 
শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় 
মলিন। 
এস্‌, গঙন কলার 


ডাঃ দুর্গাপদ ঘে!ষ, এম্‌-বি 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
জ্রীন্ডোলানাথ দাস 

স্বামী নিখিলানন্দ 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

শ্রীমতী উমারাণী দেবী 

স্বামী বাসুদেবানন্দ 

স্বামী নিখিলানন্দ 

শ্ীপুর্েন্দু গুহ-রায়, কাব্য্তী 
শ্রীসত্যমারায়ণ ঘোষ, এম্‌ এ 
শ্ীন্থখময় ভট্টাচার্যা [ 
সম্পাদক | 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ 
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বিষয় 
উদ্বোধন (কবিতা) 
উদ্ভিদের নাইন্রেজেন-শোষণ 


উপনিষদে সাধন-সঙ্গেত 

খষি নাম্মালোয়ার 

“এখনো সময় তবু আছে? ( কবিত। ) 

কথা কও (কবিতা) 

কোরানে মলা*ইক বা দেবদূতের রূপ 

ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মূর্ত প্রতীক 
স্বামী বিবেকানন্দ 

কবীর (কবিতা) 

কামনা (কবিতা) 

কোরানে শয়ত্বনের রূপ ও সদসদ্-বিচ|র 

কে বলে তুমি নাই? (কবিতা ) 

কাশ্মীরী শৈবাগম ও শাক্তাগম 

কৃতজ্ঞতা ( কবিতা ) 

কসমিক রশি 


কালিদাস 
“কে তুমি? 
গুপ্ুযুগ 
গালগাইড আন্দোলনের ইতিবৃত্ত 
গুগ্ুযুগের তৃস্ত 

গাছের সবুজ-কণা 


(কবিতা) 


গ্রেট (প্যারিস) শহরে শীরামকৃষ্ণ-জম্মোৎস ব-." 


গীতার আদর্শ 


চর্যাপদের কৌলিক ব্যাখ্যা 


চিতি-শক্তি ৮, 


জীবমমরণ্ত(কবিতা) 
জন্মাষ্টমী 
জীবে প্রেম (কবিতা ) 


লেখক-লেখিকা 

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্ত্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ*** 

অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহম রা চৌধুরী, 
এম্-এস্সি'*' 

স্বামী ভূমানন্দ (কাঁলীপুর আশ্রম, কামাখ্য1):*" 

ব্রহ্মচারী বাসুদেব 

শ্রীপুণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্র 

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্ত্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, এমএ" 

অধাপক শ্রীহরেন্ত্র চন্দ্র পাল, এমএ "৮ 


শ্রীরমণীকুমার দৃত্বগুপ্ত, বি-এল্‌, সাহিত্যরত্ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রার 
শ্রীকণিভূষণ বিশ্বান, এম্-এ 
অধ্যাপক শ্রীহরেন্ত্র চন্দ্র পাল, এম.এ 
অধ্যাপক শ্রীবারেন্্র চন্দ্র ভট্টাচার্যা, এম-এ'' 
স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 
স্বামী শ্রচ্ধানন্ন 
অধ্যাপক শ্রীতারা প্রসাদ চট্টোপাধায়, 
এম্-এস্‌সি 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
অধাক্ষ শ্রীন্ুরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, এম্‌.এ 
শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত 
ওয়াল্টার উওরিং 
শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত 
অধাপক শ্রীমুরারিমোহন রায় চৌধুরী 
শ্রীমহেন্ চন্দ্র মালাকার, এমএসসি 
অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, 
এমএ, বি-এল্‌, পি-আর-এস্‌, দর্শনসাগর 
শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বতৃষণ 
শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য- 
বেদাস্ত-তর্কতীর্থ **' 
স্বামী শ্রদ্ধানন্ন 
পরাগ 
শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগ্রপ্ত 
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বিষয় 
জাহাজ (কবিত।) 
জার্শান রসায়নী উলার 
জাগৃহি মাত; (কবিত।) 
ঠাকুর রামক্জের ব্রহ্ম দর্শন 


ডলারসমস্যা ও মুদ্রামূল্য হাস 

“তুমি নিবে তুলে” (কবিতা) 
তোমার বাশী আমায় ডাকে (কবিতা) 
দাক্ষিণাতোর ভক্তগায়ক ত্যাগরাজ 
দক্ষিণেশ্বর (কবিতা) 


'দবামাতার দিবা প্রকাশ 
দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 


যোগদান 
দেহ, মন ও আত্মা 
7াশনিক হেগেল ও মাক্সের 
'ডায়ালেক্টিক নীতি, 
ধর্ম ও জীবন 
ধর্ম 


ধাম্মিক ও বৈজ্ঞানিক 


নাইট্রোজেন ও মানুষ 

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয়- 
প্রণালী 

নিবেদন ( কবিতা ) 

নবীন-স্বপ্র ( কবিতা ) 

নাইট সম্প্রদায় 

নবগ্রকাশিত পুস্তক 

পৃথিবীর খনিজ সম্পদ 

পরিপূর্ণ ( কবিত]) 

পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তত্যাগীদের বৃত্তাস্ত 


উদ্বোধন--বর্ষস্থচী 
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লেখক-লখিকা 


শ্ীগ্রণব ঘোষ ৮৯, 


অধ্যাপক শ্রীস্ববর্ণকমল রায়, এম্এস্লি "' 

প্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী 

ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, 
এম্এ,পিএইচ-ডি 


অধ্যাপক শ্রীফণিভৃষণ লান্তাল, এমএ *** 
গ্রী--. 2 
শ্রী মর্দেন্দুশেখর দত্ত ৮০০ 


স্বামী নিবিকল্লানন্ন 
শ্রীশশাস্কশেখর চক্রবর্তী 
শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত 


সম্পাদক ৮ 


শ্রীস্ুরেন্ত্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এমএ 


সম্পাদক 


অধ্যাপক প্রীপ্রিয়রঞ্জন লেন, এম্‌-এ, 
পি-আর-এস্‌ *** 


অধ্যাপক শ্রীন্থরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, 

| এম্-এ 

ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্সি, 
পিএইচডি 


শ্রীঅমূল্য মাগ চৌধুরী, নাটাভূষণ 


ক্রীধাসমোহন ভট্টাচার্য ৪ 
শ্রীসংযুক্ত1 কর, বি-এ 

সম্পাদক 

ট্রেভর আই উইলিয়াম্‌ন্‌ 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রা 
লম্পাদক ্ 
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বিষয় 
প্রতীক্ষা ( কবিতা) 
পরশ (কবিতা ) 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অভিভাষণ 
প্রাক-শংকর বৌদ্ধ-প্রগতি 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মনীতি 


পথিক ( কবিত1) 
প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও মানুষ 


পৃথিবীতে খাস্ক উৎপাদন বৃদ্ধি 
পৃথিবীর একমাত্র সংবাদপত্রের লাইব্রেরী 


পাটনা রামকুষ্জ মিশন আশ্রমের মন্দির ও 
প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের জন্ত আবেদন 


পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা 
প্রকৃতির রাজ্যে ( কবিতা) 

পশ্ঠ জাতোইহম্( কবিতা) 

পুঁজারী ( কবিতা ) 

পৌরুষ ( কবিতা) 

প্রাপ্তি ( কবিতা) 

পরিণতি ( কবিত। ) 

পরলোকে মিস্‌ জোসেফিন্‌ মাকলাউড. 


পরলোকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 


ফিরিয়ে পাওয়া ( কবিতা ) 
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে ( কবিত। ) 


ফুল ( কবিতা ) 
বিবিধ সংবাদ 


বন্দিশালায় মুক্ত জীবন 
বিবেক-বৈরাগ) 

বিস্ময় (কবিতা ) 

বঞ্চিত কি হ'য়েখেব? (কবিত1) 
বিশ্বপ্রকৃতির রহষ্য-উদ্ঘাটনে 


মানবমনীযার উদ্ভম 


উদ্বোধন--বর্ষস্থচী 


লেখক-লেখিকা 
ডাঃ শচীম সেনগুপ্ত 
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ 


ত্বামী বাসুদেবানন্দ 
সম্পাদক 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 
ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্সি, 


পিএইচ -ডি 
উইকৃত্যাম্‌ টা 
ওয়ালটার উওরিং 


সম্পাদক 

কবিশেখর গ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 
পূর্ণেন্দু গুহায়, কাব্য 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 

প্রস্থতি দেবা 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 
কাব্যশ্রী শ্রীজগদীশ চন্দ্র রায়, 


সাহিত্য-সরস্থতী 


শ্রীমণিরত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


(৫) 


্ঠ| 
১৪৩ 
২১৩ 
২২৫ 
২৪৩ 
৮১ 
৩১২ 


৩১৭ 
৩১৯ 


৩৬৪ 


8৪৮ 


৬৩০৩ 
৬১৩ 
৬৬৩ 


৩৯ 


৬১ 


৬৪৩ 


৫০১ ১১০) ১৯৬০) ২২২, ২৭৫) ৩৩২) ৩৮৯, 88৯; 


৫০১১ ৫৫৮১ ৬১৪১ ৬৬২ 


হোলেন য়যাষ্ট 

ডাঃ লারদাচরণ দা 
শ্ীপ্রণব ঘোষ, বি-এ 
শ্রীপুরেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী 


ডর জানচন্দ্র ঘোষ 


১৩২ 


১৪৪ 


(৬) 


| বিষয় 
বহুরূপী (কবিতা) 
বাঙ্গালা ভাষা এবং ইহার রূপের উত্তৃবকাল 


উদ্বোধন--বর্ধনূচী 


লেখক-লেখিক! 
শ্রীবিভূতিভূণ বিগ্ভাবিনোদ 
শ্রীহ্বরেশচন্দ্র নাথ ম্ুমদ্রার 


বিবেকানন্দ স্বৃতিমন্দির ও ভবন--আবেদম **** 


বৈষ্ণব সংগীত বা পদাবলী 
বিপদ ( কবিতা) 
বিশ্বসমস্তায় ভারতবর্ষ 


বিশ্বব্রন্মাণড কি “স্বয়ংভ” ও “বে-ওয়ারিশ” ?.* 


বৈদিক ভারতের বিচার-কার্ধ ও আইন 


বিজয়া 

বাহ ও আভ্যান্তর উন্নতি 
ত্রহ্মহস্থ বেদাচাধ্যগণ 

বিশাখা মুগারমাতা 

বেদ ও উপনিষদের আদর্শ 
ভারতীয় দর্শনের রূপ 

ভীম ভৈরব জাগে! (কবিত। ) 
ভারতের রাজস্বব্খন্থ। ও তাহার সংস্কার 
ভক্তি-বৃত্তি 

ভারতীয় দর্শনের মূল কথ! 
ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি তর্পণে 
ভারতে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ 
ভারত-জা্ম।ণ সাংস্কতিক সংযোগ 


ভগিনী নিবেদিত ( কবিতা) 
মাতৃহীন নোদ তোরা ( কবিত। ) 
মহা প্রয়াণ পথে কবীর (কবিতা) 
মুক্তি ও সিদ্ধি 

মায়ের আশীষ ( কবিতা ) 


মহারাজ গ্রতাপার্দিত্যের অসাম্প্রদায়িক উদারত! 


মিথ্যা! হবে? ( কবিত! ) 

মায়ারহন্য 

মহাযানিক দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি 
মৃত্যুর উদ্দেশে ( কবিতা) 


শ্রীবেল৷ দে 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 


মৌলবী রেজাউল করিম, এম্-এ, বি-এল্‌'*" 


ক্যাপ্টেন রামেন্দু দত্ত 

শ্রীরমণীকুমার দত্বপ্প্ত, বি-এল্‌, 
সাহিত্যরদ্ব 

প্র 

সম্পাদক 

স্বামী বানুদেবানন্দ 

শ্ীযোগেশচন্ত্র মিত্র 


শ্রীকালীপদ্দ চক্রবর্তী, এম্‌-এ, লাহিত্যবিনোদ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্ 

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্‌ 

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্তাল, এম্‌এ 
শ্রীস্রেশচন্ত্র নন্দী 

ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী 

শ্রীবীণাপাণি বন্থু, এমএ, বি-টি 


হেলমুথ ফন্‌ গ্লাসেনাপ্‌ 

অনুবাদক--শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্, বি-এল্‌ 
শ্রীউমারাণী দেবী 

অর্দেন্দুশেখর দত্ত 

কবিশেখর শ্রীকালিদাল রায় 
শ্রীঅনিলবরণ রায় 

শ্রীফতীন্দ্রনাথ দাস 

্রীপূর্ণেন্নু গুহরা য়, কাব্যশ্র 


শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী 
্বামী বানুদেবানন্দ 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


৬৬০১ 


$ 


৩৫৬ 
৩৬৭ 
৩৯৭ 
৪১৯ 
৪৬৩ 
৪৬৩৪ 


9৬৮ 


৪৯৩ 


৫৯৩ 


৫৯৩ 


৬৩১ 
৬২৪ 
৪৮ 
১১৭ 
১১৮ 
১৫৫ 
১৭৫ 


২৮৪ 


৩২১ 


৩৫৩ 


৩৯৩ 


উদ্বোধন-্-বর্ষস্থচী (৭) 


বিষয় 
মহাজ্ঞান 
মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব 
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌! 
যুগে ষুগে (কবিত! ) 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা (বিহার ) 
- আবেদন 
রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের আদশিক রূপ 
লিথোগ্রাফির জন্মকথ। 
শোনানে নেতাজা 
শ্রীসম্পদকুমার 
শরীশ্রীলাটু মহারাজের কথ। 
শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীরামকুষ্জ ( কবিত। ) 
শ্রীরাম ও বর্ধমান যুগ-সমস্ত। 
শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দের পত্র 


শ্রীজীদুর্ী 


শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ 
শ্রীরম্‌ 

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রদর্শনী 
'খাংকর-ভায্যস্থ বৌদ্ধাচার্ধগণ 
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পক্জ 
শান্ত ও বৈষ্ণবের দুর্গী 
্রশ্রীরামকুষ্জের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীম। 
শ্রীরামকষ্জদেবের জনুস্থানে স্মৃতিমন্দির 


নিশ্মাণ-কার্ষে সাহায্যের জন্ত আবেদন ... 


শ্রীধর্মমঙগল কাব্য 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( কবিতা ) 

স্বামী বিবেকাননের অবদান 

সাহিত্যে সৌন্দ্যন্ভৃতি 

স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি 


লেখক-লেখিকা পৃষ্টা 

শ্রীন্নরেশচন্ত্র নাথ মজুমদার ১১ ৬০৪ 
শ্রীতরুণকুমার নাথ ৮. উই? 
শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এমএ *** ১৪১ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় | ৮৯ ৩৪১ 

৫৬ 
জীনারায়ণচন্দ্র রায় ..১:8৩৪ 
সি হারকোর্ট রবার্টলন ৪ সর 
স্বামী ভাস্বরানন্দ ১, পর) ৬২ 
স্বামী দিব্যাতানন্ৰ ৪2. ১ 
স্বামী পিদ্ধানন্দ ৪১১ ৫৯৮) ৬৩৪০৩ 


৪৯৪ ১০৬, ১৫৬, ২১৪), ২৭২, ৩৩৯, ৩৮৫) ৪৪১, 


৪৯৯, ৫৫৩, ৬১১, ৬৫৬ 


বিমল্চন্দ্র ঘোষ “১৬৯ 
আবীরেন্ত্রনাথ রায়, বি-এ ৪.4 
১৩১ 


শ্রীরাসমোহন চক্রবস্তী, এম্-এ, পুরাণরত্ব, 
বিচ্াবিনোদ *** ১৭২ 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 9 ই 
স্বামী দিব্যাত্মানন্দ ১৪ 485 
শ্রী ৪, 53 
স্বামী বাসুদেবানন্দ ২৯৭ 
শ্রীগোকুল ১, ৩০৬ 
5 ৩১৩ 

শরীন্থরেন্্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এমএ ১৮৩৫৭ 
অনুবাদক--শ্রীনীরদকুমার রায় ১৮ ৩৯৭ 
৫৬৪ 

শ্রীননীগরোপাল চক্রবর্তী, বি-এ ৫৬৮) ৫৮৬ 
শ্রীতর্দেন্দুশেখর দত্ত ...:৫৯৭ 
শ্রীহেমেন্ত্র গ্রমাদ ঘোষ ১৫) ৭৩ 
শ্রী-_ ১৪৬ 


সম্পাদক ১০৭ 


(৮) 


বিষয় 
স্পর্শ-কাঙ্গাল ( কবিতা ) 
স্বামী গ্রকাশানন্দ 
সমালোচনা! 
স্বামী নিরীনানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ 
স্বামী স্বরূপানন্দ 
সদ্দির কারণ ও তাহার গ্ররতিকার 
সমাজে নারীর স্থান 
স্ফী অত্বার্‌ ও তাহার কাব্যগ্রন্থ 
'মুন্ত্বিকুত্্বয়র্ 
সাধক প্রবর বিজয়কৃষ্ণ (কবিতা) 


সাধক একনাথ 
স্বরের শক্তি 


স্বামী গুদ্ধানন্দ ৪ 


সমুদ্র দেখেছি আমি (কবিতা) 
স্বাধীন ভারতের বর্তমান সমস্ত 
স্বামী বিবেকানন? ও পণ্ডিত জওহরলাল 


'সাধী (কবিতা) রি 
সন্ধ্যা (কবিতা) তি 
সন্ধান (কবিতা) 
্বামী আত্মানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
সার্বজনীন পৃ (কবিত।) 


সাবানের অন্গকল্প ৮৪, 


স্থপনী (কবিতা) 

স্বামী তৃরীয়ামন্দজীর অশ্কুট স্মৃতি 
স্বল্পত। (কবিতা) 

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ 

হুরিদ্বারে পূর্ণকুস্ত উপলক্ষে সেবাকার্ধে 


সাহায্যের জন্য আবেদন *** 


উদ্বোধন-.-বর্ষস্থচাঁ 


লেখক-লেখিকা 
শরীতর্দেন্দুশেখর দত্ত 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


১৪০৩, ২৬৮, ৩৮২, ৫৫১১ ৬০৮) 


ঠট রে ঞ্ 


শ্রীকালীপদ চক্রব্তাঁ, এম্-এ, সাহিত্যবিনোদ 
শ্ী-- ও 
ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্স্‌ 

শ্রীন্নহাসিনী দেবী, বি-এস্‌সি, বি-টি 


অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্ত্র পাল, এম্‌নএ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ 

শ্রীদেবেন্্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ) 
কাবাতীর্থ 

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 

শ্রীপ্রণব ঘোষ 

সম্পাদক, 


শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্‌-এ, 
| সাহিত্যবিনোদ 
শ্রীরবি গুপ্ত 


পরাগ 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ৪২৬ 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র কর, বি-এস্সি 
ডিপ্‌-সোপ-টেক্‌ ঠ(কলিঃ) 

স্রীরবি গুপ্ত 

স্বামী জ্ঞানাআানন্দ 

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


সম্পাদক 


পৃ 


৯১ 
৯৬ 


৫8 


২৬১ 
২৮৫ 
৩০৩ 


৩৩৭ 
৩৫৯ 


৬৩৭৬ 


৪১১ 


৫২৭ 





্গামী বাবিকাননদ 
আমেরিকায় ভগিনী ললিতার গৃতে 





উদ্বোধনে" নববর্ষ 
সম্পাদক 


যুগাঁচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত “উদ্বোধন, 
বর্তমান মাঘ মাসে একানন বৎসর বয়সে পদার্পণ 
করিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ এই মাসিক 
পত্র বহু নিবন্ধ সহায়ে পৃথিবীর লোকোন্তর 
ধর্ষ-গ্রবর্তক ও বিশ্বমানবহিতৈধী মনীষিগণ 
প্রচারিত ধর্ম দর্শন স্মস্কৃতি সত্য স্কায় নীতি 
সাম্য মৈত্রী সমদর্শন প্রভৃতির, শাঁহ/হ্য কীর্তন 
করিয়াছে । এই বিশ্বজনীন মহান তাবসমূহকে 
ভিত্তি করিয়। দেশের রাষ্টিক আথিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার এবং এই 
গুলিকে সকল নরনারীর দৈনন্দিন ব্যবহারিক 
জীবনে কর্মে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন 
উদ্বোধনের জীবনাদর্শ। নববর্ষে পদক্ষেপ 
করিয়া সম্যাসি-সংঘ-পরিচালিত এই মাসিক 
পত্র পুনরাম্ব নবোগ্মে এই মহান আদর্শ প্রচার 
করিতে চেষ্ট। করিবে । 

অসাধারণ প্রভাবশালী ধর্মপ্রবর্তক কৃষ্ণ বুদ্ধ 
মহাবীর শংকর রাঁমান্ুজ নানক চৈতন্ত তাও 
কংফুদে জরাথুষ্্ী মুশা থৃষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি হইতে 
আরম্ভ করিয়া 7]মকষ্ণ-বিবেকানদ পযন্ত ধর্ম 
সত্য ্তায় নীতি ।(ঁম্য মেত্রীর মাহাত্্য বিভিন্ন 


ভাবে প্রচার কারয়াছেন। এই মহীপুরুষদের 


পদাঙ্ধ অনুসরণে সকল দেশের বিশ্বপ্রেমিক 
মনীষিগণ এই মহতী ধাঁণীই সকল নরনারীকে 
শুনাইয়াছেন। তাহারা এই মহাঁন ভাবগুলিকে 
মানব-জীননের সর্বোচ্চ আরশ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইতিহাস প্রমাণ 
দেয় যে, এই মহাঁজ্াদের ত্যাগদীপ্তিসমুজ্জল 
জীবন, অলৌকিক সাধনা এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
জনসাধারণের মনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । বর্তমানেও পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য 
নরনারীর মনের উপর এই মহাপুরুষদের প্রভাঁব 
সামান্ত নহে। সভ্য দেশমাত্রেরই অধিকাংশ 
নরনারী এই ধর্মাচার্গণের মধ্যে কোঁন-নাঁকোন 
একজনের প্রবতিত ধর্মের অনুসরণকারী বলিয়! 
গর্বের সহিত পরিচর দিয়! থাকে। কিন্তু গভীর 
পরিতাপের বিষয় যে, ইহা সত্বেও পৃথিবীর 
সকল দেশেই মানব-সমাঁজে অধর্ম অসত্য অন্যায় 
দুর্নীতি অনান্য চলিয়াছে এবং এইগুলি ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ইদানীং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
যে, ধর্মভূমি ভারতবর্ষেও ধর্ম সত্য স্তার নীতির 
বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অভিযান পরিচালিত 
হইতেছে । ইহার ফলে অধিকাংশ নরনারীর 
পক্ষেই সন্ভীবে দৈনন্দিন জীবন পরিচালন 


২ : উদ্বোধন 


করা ক্রমেই অধিকতর সমশ্তানংকুল হই 
পড়িতেছে। 

আধুনিক সমাঁজতাত্বিক বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 
সভ্য দেশসমূহে ব্তমানে প্রচলিত রাজনীতি 
অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্রমেই অধিকতর 
ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মেত্রী বর্জিত হইতেছে 
বলিয়াই এই বিশ্বপাঁবন ভাঁবগুলির প্রতি অধিকাংশ 
নরনারীর আন্তরিক আকর্ষণ থাক সত্তেও 
তাহারা, দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের বিরুদ্ধীচরণ 
করিতে বাধ্য হইতেছে এবং এই জঙন্ভ নাঁনাঁবিধ 
সমস্ত ও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে । 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধুনা সভ্য দেশ- 
মাত্রেই প্রচলিত রাজনীতি একটি অপরিহার্য নোংর। 
বিষরে পরিণত হইয়াছে ! বর্তমানে সকল দেশেই 
রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে চলিরাঁছে--উতৎ্কট দলাদলি, দলগত 
সম্প্রদাযগত ও ব্যক্তিগত প্রভৃত্ব ও স্বার্থের 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গণতন্ত্রের আবরণে স্বেচ্ছাতত্্, স্বদেশ- 
প্রেমের ভানে ছুর্বলের সবশ্বহরণ, জাতীর 
উন্নতিবিধাঁনের অছিলায় অপর জাঁতির সর্বনাশদাধন, 
বিশ্বশান্তির অভ্রহাতে মারণাস্ত্র নির্মাণ ও বৃদ্ধির 
প্রতিযোগিতা ।  অর্থনীতি-ক্ষেত্রে চলিম্বাছে-_ 
আবশ্কীর থান্ধ ও শিল্প দ্রব্যাদির উৎপাদন ও 
বণ্টন ব্যবস্থায় অপাম্য, শ্রেণী ও ব্যক্তি বিশেষের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং ইহার পরিণতিরূপে 
ব্যবসাঁ-বাণিজা-ক্ষেত্রে চলিয়।ছে-কন্টেশল পারমিট 
ভেজাল ব্র্াণাকমার্কেটিং ও স্ম(গলিং! সমাঁজন্ষেত্রে 


চলিয়াছে-_মানুষে মানুষে ভেদ বিরোধ ও অনৈক্য_ 


এবং মানুষের গ্রাতি মান্ষের অপমান ও অসম্মান ! 
চতুর্দিকে এইবপ অধর্শ অসহ্য অন্।য় দুর্নীতি 
অসাম্য ভেদ ও বিরোধের আবেষ্টনীর মধ্যে বাঁ 
করিয়া! অসাধারণ প্রতিভা! ও শক্তিসম্পন্ন মুষ্টিনেয় 
ব্যক্তির পক্ষে এইগুলির প্রভাব অতিক্রম করা! 
সম্ভব হইলেও সাধারণ নরনারীর পক্ষে একেবারেই 
সম্ভব নহে। দেখা যায়-ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য 


[ ৫১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


ন্তার নীতি প্রভৃতি শাস্তিশৃঙ্খলী এবং স্ুখ- 
স্বাচ্ছর্দোযর মধ্যেই বিকাশ লাঁভ করে, ব্যাপক 
অশান্তি বিপ্রব এবং ছুঃখ ও অভাবের মধ্যে 
জনসাঁধারণে এই গুণগুলির বিকাঁশ সম্ভব হয় 
ন1। অধিকাংশ নরন|রীই আত্মরক্ষার অংকুশ- 
তাঁড়নায় বাধ্য হইয়। এই সকলের বিরুদ্ধাচরণ 
করে। ইহাই সাধারণ মানুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক। বর্তমানে সভ্য দেশসমূহের প্রচলিত 
রাঁজনীতিক অর্থনীতিক ও সামাজিক শোচনীয় 
পরিস্থিতি এবং তজ্জনিত ব্যাপক অশান্তি বিশৃঙ্খল 
অভাঁব-অনটন এবং ছুঃখ-ছর্শার মধ্যে 
জনসাধারণের পক্ষে ধম সত্য চ্তায় নীতি প্রভৃতির 
মর্ধাদা রক্ষা করা কার্ধতঃ সষ্টব হইতেছে না। 
দেশশ্ুদ্ধ নরনাঁরীকে এই মহন গুণগুলি পালনের 
প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়া কেবল এইগুলির 
মাহাঁত্য প্রচার করিতে থাকিলে বিশেষ কোন ফল 
হইবে ন1। মানব-সভ্যতার প্রভাত হইতে এইগুলির 
মাহীত্ম্য উচ্চকঠে কীর্তন করা হইতেছে, কিন্তু 
তথাপি আজ পু /£হাতে আশানুরূপ ফল হয় 
নাই। কাঁজেই জনসাধারণের পর্ষে এই মহান 
ভাবগুলি অতি সহজে প্রতিপালনের ভম্ুকৃ 
আঝেষ্টনী স্থষ্টি করাই এই জটিল সমন্তা সমীধানের 


'একমাঁর উপায় | 


আধুনিক সমাঁজতারজিক বিশেষজ্ঞগণের মতে 
দেশের ভূমিজ ও শিল্পজ প্রমুখ সকল সম্পদ 
জনসাধারণের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গঠিত ও 
পরিচালিত একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্রের 
সত্তাধিকারে সকল বিষয়ে সকল নরনারীর 
সমানাধিকারভিভ্িতে কেবলমাত্র ভাহ।দেরই 
সর্বাঙ্গীণ উন্ধতিসাঁধনার্থ পরিচালন করাই এই 
আবধেষ্টনীস্ষ্টির একমাত্র উপায়। তাহারা বহু 
অকাট্য প্রমাণমূলে প্রতিপন্! করিয়াছেন যে, 
দেশের জনগণের জীবনধারণের জ আঁবশ্তকীর খাগ্ 
ও শিল্পদ্রব্যাদির উৎপাদন ২ বন ব্যবস্থার 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


অসমতার জন্যই প্রচলিত রাগ্রিক আর্থিক ও 
সাঁমীজিক ব্যবস্থা অপাম্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহার কুফল-্বরূপে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক 
সকপ বিষয়ে সুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং 
অধিকাংশ নরনারীকে সকল বিষয়ে--বিশেষ 
করিয়া! অন্নবস্ত্রসমস্তায় অত্যন্ত অস্থবিধ!। ভোগ 
করিতে হইতেছে । ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
গণতান্ষিক সমাজতন্ত্রবাদের (16107001800 90018- 
মূলতত্ব । বর্তমানে সকল দেশেরই 
বিশ্বমানবহিতৈষী মনীবিগণ একবাঁক্যে এই নীতির 
উপযোগিতা স্বীকার করেন। তবে ইহা কাধে 
পরিণত করিবার উপাঁর সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে 
যথেষ্ট মতভেদ আঁছে। এই মতভেদ-মুলে অনুন। 
অধিকাংশ সভ্য দেশেই অনেক বাঁজনীতিক দল 
গড়িয়। উঠিয়াছে। 

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমাঁজতন্তববাঁদের 
মূলনীতি ধর্ম দর্শন সংস্কতি এবং সত্য স্বায় 
নীতি, ও সাম্যমৈরী বিবেরী নভে, পরন্ধ ইহাদের 
সমর্থক ও পরিপোষক। অবশ্ঠ এ্রচলিত সমাঁজ- 
তন্্বাদ ধর্মের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করে না, 
জাগতিক উন্নতি সধনই ইহার লক্ষ্য ; কিন্তু এই 
মতবাদ সত্য স্তাঁয় নীতি সাম্য মৈত্রীর আবশ্যকতা 
অন্থীকার করে না। সকল দেশে ও সকল 
কালে এইগুলিই সার্বজনীন ধর্ম নামে অভিহিত 
এবং এই ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন 
গৌরবৌজ্জল বৈশিষ্ট্য । এই বিশেষত্ব সঙ্গে 
সামগ্ম্ত বিধানপূর্বক সমাজতগ্ববাদের মুলনীতিকে 
ভারতের উপযোগী করিয়া অতি সহজেই গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। ইহা কার্ষে পরিণত 
করাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক আর্থিক ও 
সামাঞ্জিক ব্যবস্থা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি এবং 
চূড়ান্ত সাম্যমৈত্রী ভি তির উপর গঠিত ও পরিচালিত 
করিবার একমাত্র জ এবং দেশের জনসাধারণের 
দৈনন্দিন জীবনে এই মহান ভাবগুলি কার্ধে 
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পরিণত করিবার উপযোগী আবেষ্টনী স্যট্টিরও 
ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা । 

সকল দেশের বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষমাত্রই 
ধর্ম সত্য স্তার নীতি সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি দেবভাঁবকে 
দুটভাবে অবলদ্বন করিয়া জীবন পরিচালন 
করিতে বিশেষ জেরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন | 
পৃথিবীর কোনও ধর্মীচাধই কেবল ধর্মসাধন-ক্ষেত্রে 
এই দৈবীসম্পদ্সমূভকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
বলেন নাই, পরন্ত তাহারা সকল নরন|রীর 
জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রে এইগুলিকে 
প্রয়োগ করিতে বলিরাছেন। পরিতাপের বিষয় 
যে, অধিকাংশ নরনারীই পশুভাবের প্রাবল্যে এবং 
ইন্দ্িয়ের তাড়ন। ও স্বার্থের প্রেরণায় এই দেবভাব- 
সমূহকে তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে 
কাজে লাগাইতে পারে নাই, অথবা কর্মজীবনে 
পরিণত করিবার চেষ্টাও করে না। পারি" 
পাশ্িক প্রতিকূল আবেষ্টনীর চাপে সাধারণ 
মানুষের পক্ষে এই দেবভাবগুলিকে কাজে লাগান 
সম্ভব নহে । দেখ! যায়_পৃথিবীর অধিকাংশ 
নরনারাই তাহাদের ভোগ-মুথ-পথের প্রতিবন্ধক" 
সমৃহকে যে কোনও উপায়ে দূর করিতে বন্ধ- 
পরিকর। তাহারা ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম 
সত্য স্তায় নীতি সাম্য মেতী সমদর্শন প্রভৃতি 
প্রতিপালনের আবশ্তকতা অনুভব করে না, 
পরন্ত অনেকে এইগুলিকে ভোগ-স্থথের প্রতিবন্ধক 
বলিয়াই মনে করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 
বলে-ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মেত্রী প্রভৃতি 
ধামিকগণের জীবনের সবৌচ্চ আদর্শ, সাধারণ 
সংসারী মানুষের জীবনের ব্যবহ।রক্ষেত্রে এইগুলি 
পালন কর তাহাদের স্বার্থবিরোধী। এই কারণে 
তাহারা! এই দেবভাব-সমূহের বিপরীত আম্রিক 
ভ]বগুলিকেই সাধারণ সংনারী নরনারীর “ব্যবহীরিক 
ধর বলিয়া প্রচার করিয়। থাকে! এই শ্রেণীর 
ব্যক্তিগণের অক্লান্ত প্রচারফলেই ম্মরণাতীত 


৪. উদ্ধোধন 


কাল হইতে অধর্ম অপত্য অন্তার দুর্নীতি 
অসাম্য ভেদ বিরোধ প্রভৃতি “ব্যবহারিক 
ধর্ম নামে মানব-সমাঁজে চলিতেছে! ইহারই 
অরশ্ঠন্তাবী কুফলরূপে ধর্মীচার্গণের উপদেশমূলে 
প্রচলিত রাষ্টিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা 
ধর্ম সত্য ম্বাঁ় নীতি সাম্য মৈত্রী ভিভিতে গঠিত 
ও পরিচালিত না হইব! এইগুলির বিপরীত-- 
ব্যবহারিক ধর্য” ভিভ্ভিতে গঠিত ও পরিচালিত 
হইতেছে ! 

অন্ঞ ব্যক্তিগণ এজন্য ধর্মকেই দাঁর়ী বলিয়| 
গ্রচার করে। ধুগাচাখ স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, “ইহাতে ধন্মের কোন দোষ নাই। 
হিন্দুধন্মী ভ. শিখাইতেছেন-জগতে যত গ্রাণী 
আছে সকলেই ভোঁমার আমার বছুরূপ মার । 
মমাঁজের এই হীনাবস্থার করণ, কেবল এই 
তত্বকে কাধ্যে পরিণত না করা, সঠা্গভূতির 
অভাব, হৃদয়ের অভাব ।” অপর এক স্থানে 
তিনি বলিয়াছেন, প্যখন লোককে বলা। যার 
তোমাদের শান্সে আছে- সকলের এক 
আত্মী আছেন, সুতর।ং সকলের এতি সমদশী 
হওয়া) এবং কাহাকেও দ্বণা না করা শান্সের 
আদেশ, লোকে তখন এইভাব কাধ্যে পরিণত 
করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করির। উত্তর দেয় 
_পারমাধিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্ত 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক । এই ভোদদুষ্টি 
দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের 
পরম্পরের মধ্যে এত হিংসাবিদ্বেষ রহিয়াছে |” 

এই মহ অনর্থকর ভেদদুষ্টি দুর করিয়। নানব- 
জীবনের সকল বিভাগ- এমন কি মানষের 
দৈনন্দিন জীবন-যাজী-প্রণালী৪ বেদান্তের চূড়ান্ত 
সাম্য-মৈতরীর আদর্শে পরিচালনের জন্য স্বমী 
বিবেকানন্দের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তিনি 
উদ্দান্তকণ্ঠে ঘোৌষণা৷ করিকাঁছেন, “বেদান্তের মহান 
তত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ 


ভতর 
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থাকিবে লা। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে» দরিদ্রের 
কুটিরে, মত্স্তজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে 
সর্বত্র এই তত্ব আলোচিত ও কাঁধ্যে পরিণত 
হইবে। প্রত্যেক নবনারী, প্রত্যেক বালক- 
ব|লিকী, যে যে-কাধ্যই করুক না কেন, যে 
গে-অবস্থায়ই থাকুক ন। কেন, আর্দ্র নেদীস্তের 
গ্রভাব বিস্তৃত হওয়। আবশ্তক |” 

বিশ্বপ্রেমিক স্বামীজীর গ্রচাঁবিত এই বৈদদীন্তিক 
সাঁম্য-মৈতরী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক 
সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিতে স্পষ্টরূপে অভিব্যন্ত | 
পূর্বেই বূলী হইদ্রাছে থে, এই নীতি ধর্ম সত্য 
নাঁয় একতি বিকদ্ধ নহে, বরং এইগুলির সমর্থক 
ও পরিপোমক। এই জন্ত 
গণতাপ্বিক সমাজতঙ্্রবাদ স্বামীজী-প্রচারিত 
বেদীন্তিক সাম্য-মৈত্রীকে স্বাধীন ভারতের রাষ্্রিক 
'আঁথিক সামাজিক এবং সকল নরনারীর দেনন্দিন 
জীবনে কমে পরিণত করিবার কাঁণকর উপার । 
ইহ] ধর্ম সত্য স্থায় হ্রীতি সাম্য মেতী ভাবপূর্ণ 
মাবেষ্টনী স্থ্টি করিনারও সহজ পন্থা । এই 


আমাদের নতে 


বিশ্বজনীন ভাব সান্প্রদারিকতার লেশবর্জিত। 
নরমাত্রকেই নারায়ণ-জীবনাত্রকে শিবজ্ঞ!নে 


সম্মান প্রদর্শন ইহার বিশ্বেত্ব। 

বেদান্তেরএকনিষ্ঠ প্রচারক শ্বামী বিবেকানন্দ 
দ্যর্থখীন ভাষার ঘোষণা করিয়াছেন, “আমি 
সমাজতন্ত্বাদী” । তিনি থে সমাজতন্বব।দের মুখ্যনীতি 
সম্পূর্ণদপে সমর্থন করিতেন ইহা তীহার 
্রন্থাবলীতে সুম্প্ট । সকল বিষরে জাতি-ধর্ম-ব্্ণ- 
নিবিশেষে কল নরনারীর সমান অধিক1র-ধর্স অর্থ 
কান মোক্ষে সকলের সমান সুযোগ তিনি মুক্তকণ্ঠে 
সমর্থন করিয়াছেন । ন্বামীগী কোন বিষয়ে কোন 
ব্যক্তি শ্রেণী বাঁ সম্প্রদার়বিশেষের “একচেটিয়া 
ভোগাধিকারে'র অত্যন্ত বিরোী ছিলেন। দেশের 
আপামর জনসাধারণের বিম!যি করি দরিদ্র 
কৃষক শ্রমগ্রীবী অবনত অনুন্নত জনগণের সর্বাঙ্গীণ 
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উন্নতি ও অভ্যুদয় তাঁহার একান্ত কাঁম্য ছিল। 
তিনি বলিয়াছেন, "নমাষ্টর উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্সুতি, 
সমষ্টির সুখেই ব্যটটির সুখ । সমষ্টি ছাঁড়ির। 
ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্তন | 


এ অনন্ত সত্থ্য-- 
জগতের মুল ভিভ্তি। অনন্ত সমগ্র দিকে 
সহানুভৃতিযোগে ভাতার সুখে সুখ দুখে ছুঃথ 
ভোগ করির) শনৈঃ অগ্রপ্ হওয়াই ন্যষ্টির 
একমাত্র কর্কবা। শুধু কর্তব্য নহে, 
ইহার বাতিক্রমে মৃত্যু-পালনে অমরত্ব |” 
সমাঁজতঙ্্বাদীদের নায় বাষ্টিক আর্থিক 


ও সামাজিক ন্যবস্তা চুড়ান্ত সাম্য-মৈহী ভিন্ডির 
উপর পরিচালন করা 
জীবনের আদর্শ ছিল। বাহার] ধর্গ সত্য 
ন্যায় নীতি গ্রজির নাহাম্সা স্বীকার করিঘাঁও 
এইগুলিকে ব্যবহারিক ভীবনে কাঁজে লাগাইবার 
পক্ষপাতী নহে, তাঁভাদিগকে তিনি ভগ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন! হিনি বলিরাছেন, প্ধর্ম 
যদি মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহার51 করিতে 
নাঁ পারে, ভবে উহার বি 


গঠন 9 তাহ।র 


কোন মূল্য. 


উদ্বোধন 8... 
নাই! উহ? কতকগুলি ব্যক্তির মতবাদ 
মার ।” 


পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, স্বামীগ্ী ধর্ম সত্য ন্টায় 
নীতি সাম্য নেত্রী প্রভৃতিকে কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ না রাখিন। মানব-ভীবনের সকল বিভাগ 
এই ভিন্তিতে গড়িনী তুলিতে এবং জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে ইহাদিগকে 'প্রয়োগ করিতে বিশেষ 
জোবের সহিত উপদেশ দিয়াছেন । 
বিষয় ইহা এখন 


কিন্তু ছু'খের 
পর্বস্তও নির্বস্তক কাল্পনিক 
আদর্শ-মাত্রেই পর্বসিত আছে। এই 
মহান কার্পনিক আদর্শকে স্বাদীন ভারতের 
জাতীর জীবনে বূপান্ধিত বা বস্তৃতীন্সিক করিতে 
হইলে আধুনিক গণতভীন্ত্রিক সমাঁজতন্ববাদের সাম্য- 
মৈত্রী-মূলক কার্কর পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই 
হইবে। ইহ1] কাঁধে পরিণত করিবার উপার 
গ্রদরশন “উদ্বোধনের” অন্যতম জীবনব্রত। এই 
মহান ব্রত উদ্নাপনে এই মাসিক পত্র নববর্ষে 
পদার্পণ করির1 তাহার লেখক গ্রাহক ও পাঠকদের 
সাচান্য ও সহানুভূতি প্রার্থন। করিতেছে । 





উদ্বোধন 


অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এমএ 


খেলানার রূপে 
উপে চুপে 
নমের কামনারাজি 
নান) রঙে সাঁজি' 
বসে আছে 
সম্মুখে উদ্তাসি? | 


নিশ্চেতন 
প্িশুমন্‌ 


মম- 

অন্থপ্ম 

খেলা পেয়ে 
নেচে গেয়ে 

শান্ত হয় যেন, 
মুগ্ধ হেন 
ঢলো-ঢলে। ভাবে 
“পাবে পাবে 
পাঁওয়। যাবে? 


উদ্বোধন 
ৰলি' 


ওঠে সমুজ্জলি 

দীপ্ত কামে; 
সন্ধ্যার আধার নামে 
যবে-_ 

ফাস্তনের ফুলোৎসবে 
গাঁহে নিতি : 

“হে প্রকৃতি 

নাও প্রীতি 
প্রাণময় গ্রীতি 1 


তাঁরপর 

উদ্বেল-অন্তর 

কেটে গেলে বহুদিন-_ 
কে যেন নবীন 
জীবনের মর্ম চিরি? 
ধীরি ধীরি 

দানে দরশন | 


শিশুমন, 

ঘুমালে, আমার 
ভালে আর 

লাগে নাক খেলা, 
সারা বেলা 

বারংবার 

যেন-বা ইঙ্গিত কার 
জানায় আহ্বান 
গাহি” গাঁন। 
খেলানারে ফেলি তাই 
'যাই-যাই”-লুরে 

চলি দূরে । 

যাই যাই 

কোথা যাই? 
কোথা পাই? 
কোথা তুমি? 

মন মরুভূমি 

মন নাই! 
অমা-রাতে 

ঝুম্ঝুমি থাকে হাতে, 
থাকে হাতে 

মাটির পুতুল। 
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মনে হয়, ওর তুল 
কিছু নাই 

যেন কিছু নাই, 
বুঝি তাই 

আত কাঁমে-- 
কাঁচেরে হীবার দামে 
দেই সমাদর 
নিরস্তর ; 

আগুলি” আগুলি' রেখে 
বুকে ঢেকে 

স্ুথে যন্ত্রণার -- 
দেই হাঁয় 

সহশ্র চুম্বন 
নিশ্চেতন | 
তারপর 
প্রভাত-মুন্দর 
এলে 

হ্ধদীপ জেলে 
চিত্তীকাশে_ 
জ্যোতির আশ্বাসে 
বিশ্ব ভরি ; 

প্রশ্ন করি £ 
কেমনে-ব। ছিলে 
শিশুর নিথিলে 
সুখে ঘুম”? 


আজ তুমি 

জীবন স্থন্দর, 

মুতুত সহ না ত্র 
ছোট কোন নৃতনের রূপে 
চুপে চুপে? 
মুখখানি হাসি-হাসি 
উদ্দিছে উদ্ভামি? 

সুর্ধ সম। 

অনুপম 

এই তুমি 

হাতে ঝুমঝুমি 

ছিলে ভুলে 
মাটির পুতুল, । 
হায় রঃ 
মোমের পুতুলে? 


শোনানে নেতাজী * 


স্বামী ভাস্বরানন্দ 


আমেরিকা ও ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে সনের ৮ই ডিসেম্বর রাত্রি 
৪ টার সময় জাপানীর| সিঙ্গাপুরে প্রথম বোম! 
ফেলে। সেই একই সময়ে উহার আমেরিকার 
হাওয়াই দ্বীপের অন্তর্গত পার্ল হারবার 
(76811 [79190ম:) ও ফিলিপাইনের রাজধানী 
ম্যানিলা আক্রমণ করিয়া উড়োজাহাজ-সংরক্ষিত 
নৌ-বাহিনী সহার়ে মাল উপদীপের উত্তরাংশে 
অবস্থিত কোঠাবারু নামক স্থান অধিকার 
করে। আড়াই মাসের মধ্যেই সমস্ত মাল দেশ 
জাপানী শাসনের অন্ততুক্তি হইয়া পড়ে। ১৯৪২ 
সনের ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর জাপাশীদের 
করতলগত হয়। জাপানীর! পিঙ্গপুর অধিকার 
করিয়াই তাহার নাম দেয় শোন|ন। জাপানী 
ভাঁষ।য় ইহার অর্থ, “্দক্সিণ সাগরের আলো”। 
জাপানীরা ইংরাজ ও অষ্টেলিয়ান সৈশ্তবাহিনীকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া! শোনানেই কারারুন্ধ 
করে। জাপানীদের শাসন আরম্ভ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম-ম|লয় দেশে 
ভাবতীয় শ্বাধীনতা। সঙ্ঘ (11019) [1.0919690- 
স্থাপিত হইতেছে; 
ইহার প্রধান উদ্ভোগী ও অধিনায়ক শ্রীযুক্ত 
রাসবিহারী বনু মহাশয় । তিনি রাজনৈতিক 
অপরাধে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়! 
বহুকাল যাবৎ জাপানে বসবাস করিতেছিলেন। 
সুযোগ বুঝিয়া একদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ 


১৪৯০১ 


১৫ই 


91006 1.57506 ) 


করিলাম । তিনি সেই সময় একটি বড় হোটেলে 
দোতলার একটি ঘরে বাস করিতেন। তখন 
হোটেলটি জাপানী সামরিক বিভাগের কর্মচারীতে 
পূর্ণ ছিল। প্রথম সাক্ষাতে রাঁসবিহারী বাবুকে 
কুশলপ্রশ্নাদি করিবার পর তিনি বলিলেন, 
“এখন ধন্মটন্ন সব রেখে দিন্। সবাই 
কাজে লেগে যান। ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পরে এ সব নিয়ে ভাবা বাবে ।” আমি তদুত্তরে 
বলিলাম, “ভা, আমরা ত পেবাকাধ্যের জঙ্ক 
সর্বদাই গ্রপ্তত। আমাদের দ্বারা যী সম্ভব 
হবে সাধ্যমত তা আমরা করিব বেকি 1” আরও 
অন্তান্ত কথাবাণ্তার পর তাহাকে আমাদের 
মিশনবাটা দর্শনের জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া সেই দিনের 
জন্য বিদায় লইলাম | 

পরে বুদ্ধে।খসবের দিন রাসবিহারী বাঁবু ও|হার 
জাপানী বদ্ধুবর্গ সহ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। 
উত্সবে যোগদ।ন করিয়া বিদাঁ লইবার পূর্বে 
আশ্রমের অনাথ বাঁলক-বাঁলিকাদের সাহাষ্যার্থ 
তিনি কিছু অর্থও দান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ 
তাহার নিকট হইতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ৰ 
সন্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইলাম। তিনি যে এই 
প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা তাহ! তাহার কথায় জানিতে 
আর বাকী রহিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই 
মালয়ের বিভিন্ন শহরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র 
স্থাপিত হইল । রাঁসবিহারী বাবু ইহার কাধ্য পরি- 
চাঁলনের জন্ত একটি কাধ্যকরী পরিষদ (0০99001] 9 


*. ১৯৩৯ হইতে 1১৯৪৫ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত হভাবচদ্্র বহর সাম্রিধযলাভ করিয়া 
ডাহার কার্যকলাপ দেখিবার ছুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। এই প্রবন্ধে ইহার একটা. আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 


৮ | উদ্বোধন 


£১০01017) গঠন করিলেন। ইহাতে মাঁলয়-প্রবাঁনী 
কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও যোগদান করেন। 
এই বন্ধুদের লইয়া কিছুদিন কাজ চপিবার 
পর মতের অনৈক্য বশতঃ উক্ত পরিষদের কাঁজ 
নিয়োক্ত কারণে বন্ধ হইল। কয়েকজন 
সভ্য প্রশ্ন তুলিলেন, প্প্রকৃত কাজ আবরস্ত 
হইবার পূর্বে আমরী। সঠিক জানিতে চাই যে, 
জীপানীরা তাহাদের সর্ত সত্যসত্যই পালন 
করিবে কিনা এবং সেই সর্তগুলি আইন অনুবা যী 
জাপানের সম্ট দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত 
হইবে কিনা ?” এই রকম জাপানী 11101967191 
[9501101” না পাইলে €.0010011-4ব কোন 
কাঁধ্য চলিতে পারে না। বরাসবিহারী 
এই প্রস্তাব জাঁপানী সামরিক করুপক্ষেত্র নিকট 
পেশ করিলেন। উত্তরে তিনি অবগত হইলেন 
যে, যেহেতু ভারত কোন স্বাধীন রাজ্য নদ 
সেই হেতু এ্রব্নপ কোন দলিল দেওয়া জাপানীদের 
শ(সনতন্ত্রবিরুদ্ধ । ইহার ফলে এ কাধ্যকরী সভ। 
অচিরেই ভাঙ্গিরা গেল। 

একে বুদ্ধ, তদুপৰি বিপুল কাধ্যভ|রাক্রান্ত। 
কিংকর্তব্যবিমু হইগা তিনি একটা উপায় 
উদ্ভাবনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
ঠিক সেই সমর ব্যাঙ্ককে (13400095) ভারতীয় 
নেতীদের লইয়া এক বিরাট জনসভা আহুত 
হইল । এর সভায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 
শ্রীযৃত সুভাষচন্দ্র বস্ুকে মালয়ে আনিবার জন্য 
একটি সর্ধবাঁদিসম্মত প্রস্তাব রাসবিহারী বাবুকে 
জানান হইল। এ প্রস্তাবের অভিপ্রার ছিল 
এই বে, রাঁসবিহারী বাবু জাপানী কর্তৃপক্ষের 
সহায়তার এ প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারিলে ভারতের ম্বাধীনতাসংগ্রান সফল 
হইবার আঁশ! করা যাইতে পাঁবে। নচেৎ 
্র কাঁধ্যে বিরতি হওয়াই যুক্তিযুক্ত । জাঁনিন। 
কোন অজ্ঞের় উপায়ে রাঁসবিহারী বাবু উহ কার্যে 


বাবু 


র|সবিহারী বাবু 
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পরিণত করিলেন। কয়েক মাস পরে শুনিতে 
প।ইলাম-_স্ুভাঁষ বাবু টোকিয়োতে আসিয়াছেন 
এবং তথা হইতে শীপ্বই রেডি€তে ভাঁষ্ণ 
দিবেন। ঠিনি রেডিওতে তিন দিন তিনটা বক্তৃতা 
করিরাছিলেন। তাঁহ|র মর্ম মোটামুটি এই £- 
“ভারতের স্বাধীন্তী-সংগ্রামের এক অমূল্য সধোগ 
মিপিয়াছে। এই সুনোৌগ হারাইলে বহু বৎসর 
আর এইরূপ সুযোগ মিলিবার সম্ভাঁবন। নাই। 
এক অভাবনীর উপায়ে আমার এদেশে আসা 
সম্ভবপর হইম্বাছে। বুটিশরাঁগ যেমন আমার 
ভারতের বহিগ্মিন বন্ধ করিতে পারে নাই, 
তেমনি আমার ভারতের অন্তর্গননও বন্ধ করিতে 
পারিবে ন।। আপনারা জানেন আমি একজন 
বিপ্লবী (২৪৬৩1001001) | আপনার জানেন যে 
আমেরিকার সাঁহান্য লইয়। ডি ভেলের আয়লণ্ডের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইগাছিলেন। আমাদেরও 
এন্ধপ একটা বড় স্বাধীন রঙ্গের সহারতা! 
মিশিয়াছে। জাপান আধুনিক জগতে এক 
পরাক্রমশ[লী জাঁতি। আমরাও ভাভাদের সাহাষা 
লইঘা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাই । 
আমি আশ। করি, ইহাতে অ:পনার1 আমার সহায়ক 
হইবেন । আনি শী্ই শোনানে যাইতেছি |” 
সাত দিনের মধ্যেই তিনি বিমাঁনবোগে 
শোনানে আদিলেন। শহারের সর্ধশ্রেষ্ঠ “ক্যাথে' 
নামক সিনেমী। হলে তাহার অভ্যর্গনার আয়োজন 


হইল | তাহার সঙ্গে ছিলেন করেকজন জার্দমানী- 
প্রবাসী ভাঁরতীয়। নিদিষ্ট সময়ে রাসবিহারী 


বাঁবু সুভাষ বাবুকে লইন্বা! বক্কৃতীমঞ্চে উপস্থিত 
হইলেন। বিপুল জনতাঁর সম্মুথে বাঁসবিহারী 
বাবু বলিলেন, 41721615৮00 1061060 
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এব পৰ্ 
স্থভাঁষ বাবু তাহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়া সভার কাধ্য শেষ করিলেন। 

স্থভাঁষ বাবুর মায়ে আগমনের বার্তী বিদ্যুত 
বেগে সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িল। বাহারা স্বুভাঁৰ 
বাবুকে পুর্মে ভারতে দেখিয়াছিলেন তাহার 
তাহাকে ব্রেখিয়াই চিনিনা ফেনিলেন। আর 
ধাহ|রা টোকিরো-বেডিওতে তাহার ভাঁমণ শুনিব। 
ধরিয়া লইয্াছিলেন যে তিনি জাঁপানী-নৈয়ারী 
স্থভাঁষ বাবু, তাহারাঁও ক্রমশঃ তীহাঁর কারধাকল|প 
দেখিয়া] ও বন্ধববান্ধবদের নিকট হইতে বিশ্বন্ত 
হ্ত্রে সব জানিয়া আর তাহার সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইতে পারিলেন ন1। 

শোনানে সমুদ্রতীরে একটি পাঁসাঁদোপম 
বাড়ীতে (16675 $12135190) তিনি তাহার 
বাসস্থান ঠিক করিলেন। এ বাড়ী সশস্ত্র গহরী 
দ্বারা সর্বদা র্ষিত থাকিত। সুভাষ বাবুর লিখিত 
অনুমতি ব্যতীত এ বাঁড়ীতে প্রবেশাধিকার সর্ব 
সাধারণের ছিল না। সুভাষ বাবুর প্রাণের জন্য 
দায়ী জাপানীরা তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা 
করিবার বন্দোবস্ত করিযাছিলেন। তাহার 
যাতায়াতের সময় সুবৃহত মটরগাড়ী এবং তৎসঙ্গে 
সশন্্ গার্ড থাকিত। একথান র্য।ৰৌপ্লেন তীহর 
জন্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তিনি বখনই 
চাহিতেন এখান। জাপানী পাইলট সহ ভৎ্ক্ষণাৎ 
পাইতেন | 

যে দিন হইতে রাসবিহারী বাঁবু সুভাষ বাবুর 
উপর কাধ্যভার অর্পণ করিলেন, সেইদিন হইতে 
তিনি অতি এঠগ্রতার সহিত কাঁঞজজ আরম্ত 
করিলেন। তীর সহকম্মীদের নিকট শুন্যাছি 
তিনি রাত্রিতে কথনও ৩ ঘণ্টর বেশী নিদ্রা য1ইতেন 

২ 


শোনানে নেতাজী ৯ 


ন। সারাদিন কর্দব্যন্ত ভাঁয় কাটিয়া যাঁইত। কাঁধ্য- 
ভাঁর গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি সর্ব- 
সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়] এক বিরাট সভ? আহ্বান 
করিলেন । শোনানের মিউনিসিপাল অফিসের 
সম্মুখে সুবুহত ময়দানে এক জনসমুদ্রের মধ্যে তিনি 
তীহার মাঁলরে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় 
ঘণ্ট| কাঁল বন্তৃত। করিলেন। বক্তৃতার প্রারস্তেই 
নুধলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। আশ্চর্য্য 
এই যে ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত ন। 
হইগাী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তীহাঁর বক্তব্য 
বিষ অনর্গল বূলিন। যাইতে লাঁগিলেন। জনতার 
কেহই বারিপাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া 
তাহার ব্তৃতা শুনিল। দেখা গেল বক্তৃতার 
শেষে সকলেই আঁ বস্ত্রে অথচ শান্তচিত্তে গৃহে 
কিরিননা গেল । কথাপ্রসঙ্গে কখন কথন স্থভ।|ষ বাবু 
এই সভার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, 
“দেখলেন সে দিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া! 
সবাই কেমন অবিচলিতচিন্তে বক্তা 
শুন্ছিল | এতেই স্পষ্ট বোঝা যাঁর যে আমাদের 
কাজের জন্ত সাধারণের সহানুতৃতি অপধ্যাপ্ত 
পরিমাণে পাওয়া ঘাঁবে। এতে কিছুমাত্রও 
সন্দেহ নেই ।” 

৯৯৪৩ জনের বিজয়া দশমী রাত্রিতে সুভাষ বাবু 
তাহার বাঁসভবন হইতে সিঙ্গাপুর 1119121) 
10061)61)001)09 1.98606-এর মারফত গাড়ী 
পাঁঠাইয়া আঁদ।কে তাহার সঙ্গে অনতিবিলম্ষে 
দেখ! করিতে অনুরোধ করিলেন তখন রাত্রি ৯ট1 
হইবে। আমি এ গাড়ীতেই তাহার সঙ্গে 
দেখা করিতে গেলাম। গাড়ী বাঁড়ীর দরজায় 
পৌছিতেই সশন্্ প্রহরীরা অতি সন্ত্রস্ত ভাবে 
আমকে স্ুৃভাঞ বাবুর পেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় 
করাই দিল। স্সেক্রেটারী শিষ্টার হাপান্‌ আঁমাকে 
উপরে সুভাষ বাঁবুর নিকট লইয়! গেলেন । পৌছিব। 
মাই তিনি অতি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইব 


সব্তেও 


১৩ উদ্বোধন 


প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং 
সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে 
কথ চলিতে লাঁগিল। তিনি আমাদের সিঙ্গাপুর 
আশ্রমের কাজকম্ম সম্বন্ধে জীনিতে উৎস্থক হওয়ায় 
আমি তাহাকে ততসধ্ধন্ধে বিস্তারিত বলিলাম । 
তৎপরে চা পাঁন শেষ হইলে আবার কথাবার্তা আরস্ত 
হইল। বথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কলিকাতা হইতে 
বাহির হইবার পূর্ববীবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন, "জেল 
হতে বেরিয়ে আমি যখন আমদের ঘা 
7২০৪এ-এর বাড়ীতে বাঁসপ করছি তথন কি যেন 
একটা দৈবশক্তি-প্রণোদিত হরে এ বাড়ী হতে 
বেরৌবার একটা প্রবল আকাঁজ্কী আমার জন্মেছিল। 
সব সময়েই মনে হত এবার বেরিয়ে পড়ে 
কিছু করা যাঁকৃ। যাঁ কিছু কর্বাঁর এই সময়েই 
কর্তে হবে। কি হবে এভাবে অকর্মণ্য হয়ে 
পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা! পরামর্শ কর! 
গেল। শ্রীপ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম । 
আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলুম | 
চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার 
নিষেধ শুনে কেউ আরকাছে আস্ত না। এই 
স্থযেগে আমি বেরিরে পড়লুম। দেখলুম আমার 
বন্ধুরা সকলেই ০8163 ০0৮ 0617 99655, সেই 
জন্যই আমর এখানে আঁপী সম্ভব হয়েছে।” 
কলিকাঁত। হইতে কিরূপে জার্মানীতে গেলেন ও 
তথা হইতে কিরূপেই বা জাপানে আসিলেন 
ততসম্বন্ধে গ্রাশ্থের উত্তরে তিনি কোন ৮18 জবাব 
না) দিযী বলিলেন, “ও সম্বন্ধে বং এখন কিছু না 
বলাই ভাল।” আমরা কিন্ক কিছুদিন পরে 
লোঁকমুখে শুনিতে পাইল|ম বে তিনি কলিকাঁত। 
হইতে মটরে চড়িয়। কিছুদূর যাইয়। টেণে ভারতের 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পার হইয় 
আফগানিস্থানে যাঁন। তথা। হইতে ইটাঁলী হইয়। 
জান্দীনীতে পৌছান। রুশিয়াতে যাইবার সংকল্প 
করিলেও তখন তাহা আর হইয়। উঠে নাই। 


| ৫১ম বর্-১ম সংখ্য! 


রাঁসবিহাঁরী বাবুর প্রস্তাবে জাপানী সামরিক 
কর্তৃপক্ষ জার্মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদ-বিনিময় 
করিলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষ স্থভাঁষ বাবুকে জানাইলেন 
যে জাপান সব্রকাঁর সুভাষ বাবুকে জাপানে যাইবার 
জন্য অনুরোধ জানাইযাছেন। আরও বলিলেন, 
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0৮00 £০.৮ জাপান যাইবার পূর্ণ ম্বাধীনতাঁই 
আপনর আছে কিন্ত আপনার জীবন বিপদীঁপন্ন 
হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে । সমস্ত রাস্তাই অতিশয় 
বিপজ্জনক । আপনর জীবনের জন্তা আমর 
দাগী থাকিব না। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 
'আপনার না যাওয়াই ভাল। সুভাষ বাবু উত্তরে 
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[10050 £০.৮ আমি আমার মাতৃভূমির 
করিতে প্রস্তত 


ত্বাধীনতাঁর জন্ত জীবন ত্যাগ 
আছি। আমি নিশ্রই যাইব। জাশ্মীন সরকার 
তদনুঘারী ডুবুরীজ|হাজে (59010511176) তাহাকে 
ভূমধ্যসাগর অবধি পৌহ্বইয়। দের এবং পিনাং হইতে 
জাপানী ডুবুরী জাহাজ ভূমধ্যসাগরে যাইয়। 
তীহ।কে লই শোনানে আসে । তিনি বিমান 


যোগে শোনান হইতে টোকিরোতে যান। এ খবর 
শোন[নবাসী কেহই পূর্বের জানিত ন1। 
অতঃপর একদিন তাহার কাধ্যপদ্ধতি 


সম্বন্ধে প্রশ্ন করার তিনি বলেন, “জগতের ইতিহাসে 
কোন পরাধীন জাতিই অন্ত কোন প্রতাপশালী 
স্বাধীন জাতির সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারে€ নাই। ভারতের 
স্বাধীনতাসংগ্রামে আমরাও চ]ই এরূপ একটা 
সাহাব্য। জাপান জগতের মধ্যে একট! 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


গণ্যমান্য জাতি হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রতাপ 
আমরা! স্বচক্ষে দেখছি । ঘটনাপরম্পরায় জাঁপানের 
সাহাধ্যও আমাদের পক্ষে পাওয়া সুগম হয়ে 
উঠেছে। এই সুবর্ণ স্থযোগ ছেড়ে দ্রিলে আর 
আগামী একশ বছরেও এই সুযোগ মিল্বে 
কিনা? সন্দেহ। সুতরাং আমি ঠিক করেছি 
জীঁপানের সাহাধ্য নিয়ে যথাশক্তি সংগ্রাম চালিত 
ভারতকে ইংরেজাধিকাঁর হতে মুক্ত করতে চেষ্টা 
করব । গীতান্গও ত বলেছে আমাদের কাঁজে 
অরধিকার, ফলে নয় । কাজ ত করে যাই, ফল 
তাঁর হাতে ।” আমি পুনরায় জিজ্ঞ।সা করিলাম, 
“আপনি কি মনে করেন জাঁপানীর1 প্রতিশ্রুতি 
মত কাঁজ করিবে? যদি তাহা না করে কিংব। 
জাঁপানীরা আপনার সাহায্যে ভারতাধিকার 
করিবে এইরূপ কোন ছুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে 
আঁপনাকে বঞ্চনা করে তা হ'লে কি কর্বেন ?” 
উত্তরে তিনি বলিলেন “আমি যতদুর বুঝেছি 
এইরূপ কিছু হবার সন্তাবনা নেই। কারণ 
মোটামুটিভাবে শ্বাবীনতাঁ সংগ্রাম আমাদেরই 
চালাতে হবে। এদেশের ভারতীয়দের অর্থে 
পরিচালিত সনদের দিয়েই মমস্ত কাজ চলবে। 
কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানীদের থেকে নিতে 
হবে। আমাদের ফৌজ অনেক পরিমাণে জাপানী 


শোনানে নেতাজী | ১১ 


ফৌজের সাহায্য নিয়ে যুক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। 
আমার মনে হয় জাঁপানীরা অতটা বিশ্বাস- 
ঘ।তকত] করবে না। কোন প্রকারে বাঙ্গলাদেশে 
প্রবেশ কর্তে পারলেই আমাদের কোন চিন্ত| 
থাকবে না। আদার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে 
বাঙ্গলার পৌছুবা মাত্রই আশাতীত সাহায্য 
আমর সকলের কাছ থেকেই পাঁবো। আমার 
খুবই ভরসা আছে যে আমার দেশবাসীই 
আমার এই কাঁজে সহাঁয়ক হবেন। জাপানীদের 
প্রতিশ্রতিভঙ্গের গ্রতিক্রিনার জন্কও আমাদের 
তৈরী থাকতে হবে” এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্তার 
পর আমি বলিলাম, “আমাদের মিশনের কাধ্যের 
ধারা আপনার ত কিছুই অজ্ঞাত নাই। আমরাও 
নিশনের উদ্দেগ্ত ও আদর্শ বজ।য রাখিয়া যতট। 
পারি আপনার কাঁজের সহায়তা করিব, আপনি 
সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।” অনুরু্ধ হইয়! 
নৈশ আহার সমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিতে প্রা 


রাত্রি ১২ট বাজিয়। গেল। তাহার সহিত 
দেখা করিতে গেলেই তিনি কখন ভোজন 
না করাইয়। ছাঁড়িভেন নাঁ। তাহার আদর- 


আপ্যারনে সত্য মত্যই কেহই মুগ্ধ না হইয়| থাকিতে 
পাঁরিত ন।। 
(আগামী সংখ্যায় সম।প্য ১ 





পৃথিবীর খনিজ সম্পদ 


ট্রেভর আই উইলিয়।মূস্‌ 


ঠিক পঞ্চাশ পুরে ত্রিষ্টলে বৃটিশ 
পরিষদের উদ্যোগে অনুঠিত বাৎ্মরিক বৈজ্ঞানিক 
সভার স্তার উইলিগ্নান্‌ কুক্স্‌ এই মর্মে এক 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন নে উৎপাদন 
প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে না পারলে পৃথিবীতে 
গুরুতর খাগ্চসংকট দেখা দেবে । গুতীকারের 
উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছিলেন । সেই উপায় 
হল-_বাযুমণ্ডুলের অপধাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন 
থেকে সার উৎপাদন । 

সৌভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিকরা স্তার উইলিযাঁমের 
সতর্কবাণীতে কর্ণপাঁত করেছিলেন কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই তাঁদের চেষ্টা ফলকতী হয়েছিল 
এবং বর্তমানে পুথিবীর নানা দেশে 
নাইট্রোজেন থেকে প্রতি বৎসর এক্ষ লক্ষ টন 
সার উতপাঁদন কর? হরে থাকে । 

এই বৎসরে ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ পরিষদের 
বৈজ্ঞানিক সভার বিশ্বের এক নূহন গুরুতর 
বিপদাশংকার কথ আলে।চিত হম়। নুতন বিপদ 
হল 'এই বে, বর্তমান সভ্যভাঁর পর্গে অপরিহাধ 
কতকগুলি মৌলিক পদার্থ যে হ|রে ব্যবহৃত 
হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেই পদার্থ গুলি 
একেবারে নিঃশেধিত হরে যাবার সম্ভাবন1। 

কয়লাধুগ থেকে তড়িৎখুগে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁতের চাঁহিদ? গরচুর পরিমাণে বুদ্ধি পেয়েছে । 
কারণ তড়িত্বাহক তাঁর প্রস্তত হন তা 
থেকে । পৃথিবীতে উৎপন্ন ভামের মোট পরিমাণের 
শতকর1 পঁচিশ ভাগ ব্যবস্ৃত হয় বৈদ্যুতিক 
তার প্রস্তুতির জন্ত এবং তড়িৎ শিল্প সংক্রান্ত 


বঙ্গর 


বাযুহু 


'অন্থান্ত কার্ষের জন্য শতকরা আরও পটিশ ভাগ 
ব্যব্হা 2 হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে 
একটি বৃহৎ, বৌঁমাক-বিমানে ছু'ম।ইঈলেরও অধিক 
দীর্ঘ তাম ভার গাঁকে। 

এই হারে ব্যবহ্গত থাকলে পৃথিবীর 
? সঞ্চিত তানের পরিমাণ আগামী পঁচিশ 
মধ্যেই নিঃশেধিত হয়ে যাবে। দস্তা 
ও সীস। প্রভৃতি অন্তান্ত কনেকটি অতি প্রয়োজনীয় 
ধাতু সন্বন্ষেত এই আশংকা হর । এনুমিনিয়মের 
অভাব ত এবি মধ্যে গুরুতর হয়ে দেখ! দিয়েছে ! 
এই সমস্ত সমাধ!নের উপায় কি? 

ত্রাইটনের বেজ্ঞনিক সভার প্রফেসর প্লেডি 
বার্ণাল কতকগুলি বিশেষ সমগ্তার উল্লেখ করেন 
যেগুলির আশু সমাধান প্রম়োগন। তিনি 
বলেন যে, বর্তমানে আমাদের যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান আাছে তাঁর সাহ|য্যেই এবং অধিকতর 
গবেষণা না করেই কতকগুলি সমস্ত! সমাধানের 
পথে অনেকদূর অগ্রর হওয়। যার । 

গ্রফেপর বার্ণাল বলেন বে, দে সমস্ত জিনিষপত্র 
নির্মাণের পঙ্গে এলুমিনিরমই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, 
কেব্লমাত্র সেইগুলির জন্তই এই ধাতু ব্যবহার 
করা উচিত। এলুনিনিরমের গৃহাঁদি নির্মাণ কর] 
উচিত ন্র, কারণ গৃহ নির্মাণের জন্ত অন্ত 
অধিকতর উপযে|গী উপকরণ সহজলভ্য । নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্ত যদি এনুমিনিয়মের 
ব্যবহার নিরন্ত্রণ করা যায় তাহলে করেকশত 
বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এনুনিিয়মের অভাব 
দেখা দেবে ন। 


হত 


মাধ, ১৩৫৫ ] 


বন্মাইট নামক খনিজ পদীর্থ থেকে ,সহজে, 
বলপব্যয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে এনুমিণিয়ম পাওয়া 
যায়। কিন্তু এ ছাড়াও কর্দমের মধ্যে সিলিকনের 
সঙ্গে মিশ্রিত এলুমিনিয়ম থাকে । সেই এনুমিনিরম 
যদ্দিও পরিমাণে অল্প এবং উদ্ধার করা৷ ব্যয়সাঁধ্য 
তবুও বঝ্সাইটের অভাব হলে কর্দম থেকে এলুঘিনিরম 
সংগ্রহ করা ছঃদাঁধ্য হবেন। 

অব্যব্হাধ ও চর ধাঠন দ্রব্য ও ধাতুর 
টুকরা সংগ্রহের ব্যাপারে আরো অধিক বত্ব 
নেওয়া প্রয্মোজন। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রাটনাম গতি 
মূল্যবান ধাতু অব্যবন্গত অবস্থার 
নছ& হয় না এবং মুল্যের জঙ্া 


পড়ে থাকশেও 


এগুনিকে সথান্ডে 


রক্ষা করা ভন্প। কিন্ত নাঃ ও ইন্গ।তনিসিত 


ধরে নষ্ট হয়ে যার রঃ ও ইম্পাভ ছাড়াও 
আরো কয়েকটি ধা অপহ্লোর ফলে গ্রচুর 
পরিমাণে নষ্ট হয়ে যার এবং পুনর্মার উৎপাদনের 
জন্ত সেগুলিকে আর কাছে চিন হয়ে ওঠে না। 

গ্রফেদর বার্ণাল বলেন যে, ধাঁডুনিমিত জনা 
গুলি অব্যবহাধ ও পরিত্যক্ত হলেই সে'গুলকে 
সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি থেকেই পুনবার 
নৃতন নূতন দ্রন্য উৎপাদণ করতে 
স্বাভাবিক উপায়ে অপচয় অবশ্য কিছু হবেই এধং 
সেই অভাব পুর্ণ করবার জন্তই প্রাকৃতিক 
সম্পদের প্রয়োজন হবে। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বল 
যেতে পারে যে লেড-টেট্রইঘীন যুক্ত পেট্রোল 
পুড়িয়ে গাড়ী চালালে প্রচুর পরিমাণ সীদা 
চিরতরে নষ্ট হয়। 

বুটেনে কি ভাবে গন্ধকের অপচয় নিবারণ 
করা হচ্ছে ডাঃ লিন্ষ্টেড ও ডাঃ লেমীং সেই 
প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। সালফিউরিক য্যাসিড 
বর্তমান জগতের একটি 'অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
বস্ত। এই ফ্যসিড প্রস্তুত করার জন্য বিপুল 


হবে। 


পৃথিবীর খনিজ সম্পদ ১৩ 


পরিমাণ গদ্ধকের আবশ্যক ইয়। বর্তমানে 
বুটেনে বে পরিমাণ গন্ধক ব্যবহৃত হয় তার 
অধিকাংশই পির্দেশ থেকে আমদানী করতে হয় 
বটে, কিন্তু বুটেনে কন্পনলার পরিত্যক্ত অংশ থেকে 
গন্ধক উত্পাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাঁড়ান 
হচ্ছে । বৃটেনে প্রতিবৎ্সরে ২০০০*০*০ টন 
করলা পোঁড়ে এবং ফলে যৌগিক পদার্থ রূপে 
৩*০০০০০ টন গগ্গক উংপন্ধ হয়। পূর্বে এই 
সমস্ত পরিনাণ গন্ধকই বাতাসে দিশে গিয়ে নষ্ট 
এখন ফুল্হাঁম, ম্যানচেঞ্রার, এবং অন্ান্ঠ 
স্থানের বিভিন্ন কারথানান নৃতন শুভন প্রণালীর 
ধার। বংদকে প্রায় ১*০*** টন গন্ধক উদ্ধার 
করা হচ্ছে | 

খাদ্ধ উৎ 


অশ্বাল এ 


5৩ । 


গাদনের জন্য অত্যাবগ্ুক ফসফরাসের 
গুরুর দেখা দিয়েছে । ডাঃ 
সাউথগেট বলেন বে, বৃটেনের ড্রেনগুলি থেকে 
বসরে প্রা ১৫০০০ টন্‌ ফসফেট সংগ্রহ করা 
সম্ভব | বৃটেনের বিভিন্ন গবেষণীকেন্দ্রে এই 
সম্পক বথেষ্ট গবেষণা করা হচ্ছে এবং সাফল্যের 
প্ণে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গেছে। 

বৃতশান যুগের মানুষের সম্মুখে এত প্রকার 
জটিল ও জরুরী সমস্তা রয়েছে বে, ভবিষ্যতের 
অত্যন্ত গুরুতর সমস্তা সম্বন্ধেও তার চিন্ত। করার 
অবসর নেই। তথাপি বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য 
সময় থাকতে কাজ সুরু কর1। বৃটেন বহুবিধ 
সমন্তা নিয়ে বতমানে বিশেষ বিব্রত থাক সত্বেও 
অদূর ভবিষ্যতের সমস্তা সন্বন্ধেও উদাসীন নয়। 
সেই অনাগত বিশ্বসমন্তা। সমাধানের উপায় 
আবিষ্কারের জন্য বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ এখন 
থেকেই অক্লান্ত চেষ্টা ও গবেষণার রত হয়েছেন । * 


ভবে 


* নিউ দিলরী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্ে 
প্রকাশিত ।--উ$ সঃ 


“এখনো সময় তবু,আছে' 
শীপুর্েন্দ গুহরায়, কাব্য-শ্রী 


শতাব্দীর সঞ্চিত বেদন। পুঞ্জীভূত বুকের ক্রন্দন 
আজো বা”র। সম্মুখেতে চলিগ্কাছে বহি, বুভুক্ষু ক্রন্দসী "* 
ভুখার শ্মশানবুকে আছে যাঁর। লয়ে জর্জর জীবন 
মরণের মহা অর্ধযতরে নিরস্তর চলেছে নিঃশসি”১-- 
মৃত্যুর বাহন তা'র। 2 ওরে সখি, আজিকে তাদের তরে 
এই হবে কর্তব্য চরম প্রাণ মৌর নিঃশেষে নীরবে 
তাদের সে জীবনের সাথে মিশাইন্া অক্ষরে-অক্ষরে 
প্রেমকম্প্র প্রপারির। বাহু আঁপিঙ্গিব অথণ্ড গৌরবে। 
তোমার আসঙ্গলিপ্না, সে তো, মানি এক উগ্র উন্মাদন। 
সমারোহে অন্তরের লে রচে মন্ত স্বপন-শিহর, 
কামাদন-রলারনে ডুবে অবির|ম ,বিলোল বাঞ্চন।, 
পুষ্পধঘ। হনে নেচে চলে তপে ভঙ্গ তনুর ভিতর । 
আজি এই বিষদিগ্ বুক্ু্ণীর বীভৎস উৎপনে 

ধরিওনা জুনুখেতে সখি, প্রশ্দুটিত গোলাপ কপোল 
গুনের নিবিভ়তী হ'তে; বাত্রাপথে বাধা মোর হ'বে 
তোমার ও চুম্বনের চিন্ত-উদ্দেলিত আগুন-কলোল। 


সারাটি জীবন ভরি” প্রতি পলে-পলে করিয়াছি ভুল £ 
দেহের দেউল হ'তে দেবত।রে কবে দিয়াছি বিদায়; 
মাঙ্গল্যের চিহ্নম।জর নাই, অবাধে থেলিছে শিবাকুল, 
আঁপনারে বুঝিবারে চেরে অবশেষে ফেলেছি ধুলায় । 
পৃথিবীর অবজ্ঞ।ত বা'র। ব্যথতুর লাঞ্চিত জীবন, 

বুভক্ষা বরণ করি” তারা হ'লে লঙ্গীগারা, বক্ষ ফুড়ে 
উষ্ণতর ফেলিলে নিঃশ্বাস, হলে তারা ধ্বংমের বাহন. 
তোঁনার-আঁঘার ধ্বংস সখি, রহিবে না দূরে বেশী দুরে। 
এখনো! সমর তবু আছে -এন সখি, মুছে দেই তার 
বিক্ষুধ বক্ষের মূলে জমী আছে বত ব্যথার গ্রানিমী, 
ভীবনের জমাগিত জালা, 'আন্মর কী অপমান-ভার, 

_ বৃহুহি জীবন-আোতে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বস্ছ বিকাশ-মহিম। | 
শহজনের জয়োন্লাস নির। জীবনের জাগরণ-গাতি 

শুনাই মরণাতুরে, ঢেলে দেই ব্যগ্র ধাচিবার আশা; 
বসন্তের বৈজ্নস্তী-স্থবে যে বাণী ধ্বনিছে আজে। নিতি _ 
গণ কণ্ঠে গাক সেই যৌবনের গান, যৌবনের ভাষ1। 
জানো কি? নারীর বিশ্বে কল্যাণের স্িগ্ধ]পরশ-গরুসাঁদ 
আনন্দের জর়যাত্রাপথে নিত্য বুঝি সিঞ্চে বারস্বার 
প্রভাতের পুণ্য মাঙ্গলিকে শুভ্রুতর ন্নেহ-আনীর্ববদ ;  * 
*-"নারীত্বের স্বর্গশিরে তারি” স্বপ্ে সথি, খোল মাতৃদ্বার । 





স্বামী বিবেকানন্দের অবদান 


শ্রীহেমেন্দ্রপ্রনাদ ঘোষ 


স্বামী বিবেকানন্দের কাধ্যক্ষেত্র এত খিস্তৃঠ ও 
বিরাট যে তাহার সকল অংশের পরিচর 
প্রদান ছুঃসাধ্য বলিলেও অতুযুক্তি হর না। 
ষ্খন অন্ধকার রাত্রির অবসাঁনে পুর্ন গগনে 
জবাকুন্ুমসঙ্কাশ মহাছ্যতির উদর হয়, তখন মাঞ্ৰ 
তাহার উদ্দেশে ভক্তিনিবেদন কালে যেমন তাহার 
কিরণপাঁতে সমুজ্জল পৃথিবীর দিকে চাহিয়া! দেখে 
ন1, তেমনি অনেকেই স্বামী বিনেকাঁননের 


বিরাট ব্যক্তিত্বের আলোচনা করিতে বাইয়। 
তাহার অবদানের দিকে মনোযোগ দিবার 


অবসর লভ করে না। কিন্তু আজ পব্রিবর্তিত 
রাজনীতিক অবস্থায় দেশের ও সমাজের পক্ষে 


তাঁহার অবদানের আলোচনা করিয়া কর্তব্য- 
পথের সন্ধীনলাভ একান্ত প্ররোজন। একদিন 
যেমন বাঙ্গালী ভারতের ও জগতের সকল 
ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভ ও রক্ষার জন্য তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল, আজ আবার 
তেমনই, তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনে আমরা 
ষেন স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসরণ 
করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জল করিতে 
পারি। 


যে রামকৃষ্ষ। পরমহংস-বিদেশী শাসকের 
রাজধানী ও বিদেশী ভাবের বিচ্ছুরণকেন্দ্ 
কলিকাতার উপকণ্ঠে পতিতপাবনী জাঙ্ববীর 
কূলে দেবীর মন্দিরে আবিভূতি হইয়া সর্বধর্- 
সমদ্বয়ের উপায়-নির্দেশ-চেষ্টার দ্বারা কেশনচন্দ 
সেন ও প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের মত প্রতীচ্য- 


বিগ্ভার় সুপশ্তিভ ধন্্প্রচারক হইতে আরস্ত 
করিয়া পলা মহারাজের” মত ব্যক্তিকেও 
আক্কষ্ট. করিরাছিলেন_তীাহার নিকট দীক্ষা 


গ্রহণান্তে দীর্ঘ কাল হিমালয়ের পুণ্যস্থানে সাঁধন। 
শেষ করিত] স্বামী বিবেকানন্দ যখন তীহার নির্দিষ্ট 
কন্মন্দেতে অবিভূতি হইয়াছিলেন, তখন দেশের 
ও সমাজের অবস্থ। লক্ষ্য করিলে তাঁহার আবির্ভাবের 


কারণ ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যাঁয়। তিনি 
সে অনস্থ। বর্ণন। করিয়াছিলেন ১-- 
"সলিলবিপুলী উচ্ছবাসনধ়ী নদী, নদীতটে 


ননদনবিনিন্দিত উপব্ন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকাধ্য- 
মণ্ডিত রত্বথচিত মেঘস্পশী মর্খবর প্রাসাদ ; পার্ে, 
সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্ মুন্ময় প্রাচীর জীণচ্ছাদ 
ষ্টবংশকদ্ধাল কুটারকুল, ইতস্তত  শীর্ণদেহ 
ছিন্নবসন, বুগঘুগান্তরের  নিরাশাব্যঞ্জিতবদ্দন 
নরনারী বাঁলকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধন্মী 
সমশরীর গো। মহিষ বলীব্দ ১ চ।রিদিকে আবর্জনব- 
রাশি - এই আমদের বর্তমান ভারত । 

“অট্র।লিকা বক্ষে জীর্ণ কুটির, দেবালয়ক্রোড়ে 
আবর্জন।স্ত.প, পট্রশাটাবুভের পার্শচর কৌগীন- 
ধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুদ্দিকে ক্ষুৎক্সাম জ্যোতিহীন 
চক্ষুর কাতর দৃষ্টি- আমাদের জন্মভূমি ।” 

আঁম।দিগের এই অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ 
কধিলে যেমন ব্যথিত হইতে হয়, সে কারণ 
দুর করিবার জন্ত জাতির মনে তেমনই আগ্রহ 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বহুদিন হইতে 
বিদেশীর আক্রমণের বাত্যা ও বিপধ্যয়ের বন্। 


*. কলিকাত। বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্ভোগে আহত সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ। 


১৬ | উদ্বোধন 


এই দেশের উপর দিয়! প্রবাহিত হইয়। লে।ককে 
ছু্দশাগ্রন্ত করিয়াছে । যে হিন্দুশাস্ত্কাঁরগণ মাঁনব- 
চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন, তীহর। গণতন্ত্রের 
সহিত গুণকর্মের ও সান্যবাদের সহিত সন্তোধবাদের 
বিশ্মরকর সামগ্স্ত সাধন করিয়া যে সমাঁজ- 


শৃঙ্খলা রচনা করিয়াছিলেন, ইহকাল সর্বস্ব, 
জড়বাঁদ-জর্জরিত, ভোগবিলাসাকাজ্ষী, প্রবৃদ্তি- 


পরাঁযণ জাঁতিত্রা আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়। 
দেশে শ্বৈরশাসন গ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল - সমাজে 
সাম্যবাদ ও সন্ভোষ নষ্ট করিরাছিল। লু্ন, 
দেবস্থান অপবিত্রীকরণ ও দাসদলগঠন-ইভাই 
উদ্দোহ্ায ও 
ছিল। তাহ।র! যখন আপনাদিগের ভোঁগাতিশব্যে 
দুর্বল হইর| পড়ে, তখন নৃতন ভাতা ও নৃততন 
আদর্শ লইরা অ[বিভাব-ভারত- 
বাসীর কল্যাঁণসাঁধন-জন্ত নহে-আপনাদিগের 
ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্ত । এ দেশে 
বৃটিশপ্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইবের সম্বন্ধে শুনা 
যাঁয়_যে বিরাট সিন্দুকে তিনি মুশিদান্ণদের 
লুষ্টনলব্ধ ধন্রত্ীদি ব্বদেশে লইয়া গিরাছিলেন, 
তাহার শরনকক্ষের নিকটে তাহ! দেখিয়া তাহার 
একজন ভূত্য সবিম্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
পাপের এ প্রমাণ শরনগৃহ-সালিধ্যে রাখির। 
তিনি স্ুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারেন কি? 
ইংরেজ এ দেশে শোষণই শাসনের মুখ্য উদ্দেগ্ত 
করিয়াছিল এবং একদিকে অর্থনীতিক, আর 
একদিকে শিক্ষাবিষরুক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সমগ্র জাতিকে পরানকরণরত, পরমুখাপেক্সী ও 
আত্মবিশ্বাসহীন--আত্মসম্মানত্য।গা করিম! তুলিবার 
উপায় করিয়াছিল । 

কিন্তু ইংরেজের সে চেষ্টা) সফল হপ্ন নাই। 
দেশে শান্তিগ্রতিষ্ঠার সঙ্গ সঙ্গে হিন্দুর মনীষার 
অঙ্গুণীলনের স্থুযে।গ ঘটিল এষং সেই সুযে|গের 
ফলে দেশে নৃতন ভাবের আবির্ভ।ব্‌ হইল। 


ইংরেজের 


আঁদশ 


| ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


সেই ভাঁবের প্রতীকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ 
জাতির উদ্রাচলের অরুণরাগরঞ্জিতি শিখরে 
দৃপ্ডায়মন হইয়। জাতিকে বলিয়াছিলেন - উত্ভিষ্ট ! 
তিনি কি ঢাহিঘাছিলেন_জাঁতিকে কি আদ্শ 
গ্রহণ করিতে বলিরাছিলেন, তাহা তিনি মাদ্রীজে 
এক বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়।ছিলেন £-- 

“বিস্কৃতিলাভই জীবনের লক্ষণ। তোমরা 
যদি বাচিতে ঢাঁও, তবে বিস্তৃতিলাভ করিতে 
হইবে। আমি আমেরিকায় ও ধুরোপে গিয়াছিলাম 
_আঁনাকে যে বাইতে হইরাছিল, তাহার কারণ 
তাহাই জাতীয় জীবনে পুনরুখানের প্রথম লক্ষণ 
বিস্তার । ভোনাধিগের মধ্যে বাহারা মনে করে, 
হিন্দুর চিরকাল নিজদেশের চতুঃসীমাঁয় আবদ্ধ 
ছিলেন, তাহারা ভ্রান্ত; তাহারা জাতির ইতিহাস 
একৃতরূপে অধ্যয়ন করে নাই। 
আমি কল্পনাগ্রবণ- আমার মনোভাব এই যে, 
হিন্দুজীতি সমগ্র জগং জন্ম করিবে । পৃথিবীতে 
বহু জী জাতির আবির্ভাব হইয়াছে । আমরাও 
জী ছিলাম। গারতের বিখ্যাত সমাট অশোক 
বঙ্গিয়াছেন, 'মানাদিগের জর ধন্মের ও আধ্য1জ্সিকতাঁর 
জগ্। ভারতব্ধকে আবার সমগ্র জগঙ্খ জয় 
করিতে হইবে। ক % * যদি বিদেনীব। 
আসিদ্বা এ দেশ ভাহাদিগের শোষণে প্লাবিত 
করে, ভাহ। তুচ্ছজ্ঞান করিও। ভারত, তুমি 
উত্থিত ভ৪- তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ 
জর কর। এই ভূমিতেই প্রথম উক্ত হইয়াছে, 
গ্রথমে প্রেমের ছার। ঘ্বণা জর করিতে হইবে, 
ঘুণা কথন আপনাকে জয় করিতে পারে না। 
জড়বাঁদের দ্বারা কখন জড়বাঁদ ও জড়বাদ্জনিত 
দুর্দশা জর হইতে পাঁরে না। সেনাঁবল যখন 
সেনাব্ল জয় করিতে ঢেষ্টা করে, তখন তাহ 
কেবল বদ্ধিত হয় ও মানুষকে পশুতে পরিণত 
করে। আধ্যাত্মিকতাই প্রতীচীকে জয় করিবে। 
গ্রতীচী ধীরে ধীরে বুঝিতেছে যে, জাতিহিসাবে 


মাং ক সী 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


আত্মরক্ষা করিবাঁর জন্ত তাহাঁদিগের আধ্যাত্মিকতা 
প্রয়োজন” 

এই 'আদর্শ-গ্রতিষ্ঠার জন্যই স্বামীজীর সাধনায় 
জ্ঞান, আধ্যাত্সিকতা ও স্বদেশপ্রেমের ত্রিধারা 
গজ, যমুন!, সরস্বতীর ধারার মত মিলিত 
হইন্লাছিল। 

জাতি খন হতাশার ক্রেব্যান্থুভব করিতেছিল-- 
মাতার কথার অর্থান্ভর করিতে পারিতেছিল না 

“ওরে বাছ1, মাঁতৃকো।মে রতনের রাজি, 

এ ভিথারীরশ|। তবে কেন তোর আজি?” 
তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বলিয়াছিলেন -- 

“হাজরি বত্সরের নানারকম হাঙ্গামার 
( আমাদের ) জাতটা মলো না কেন? আমাদের 
রীতি নীতি বদি এত খারাপ, ত আমরা এত 
দিনে উত্পন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী 
বিজেতাঁদের চেষ্টার ক্রটি কি হয়েছে! তবু সব 
হিন্দু মরে লোপাট হর না কেন-_অন্থান্থ অসভ্য 
দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন 
হয়ে কেন গেল না, বিদ্েশারা তখুনিই ত এসে 
চান বাদ করে বাস করতো, যেমন আমেরিকান 
অগ্টরেনিয়ার, আফ্রিকার হয়েছে এবং হচ্ছে! 
তবে বিদেণী, তুমি যত ব্লবাঁন নিজেকে ভাব, 
এট কল্পন। ১ ভাঁরতেরও বল আছে, মাল আছে, 
এইটি গ্রথম বোঝ । আর বোঁঝ যে, আমাদের 
এখন জগতের সভ্যতাভাগারে কিছু দেবার 
আছে, তাই আমর। বেঁচে আছি ।” ৰা 

আমাদিগের যাহা দিবার আছে, তাহাই 
আধ্যাত্বিকত। । সেই আধ্যাত্মিকতা ভারতের 
বিততবনহুশীথ ন্বগ্রোধের মত ত্রিতাঁপতপ্ত মানুষকে 
অবারিত আশ্রয় ও সিদ্ধ ছাঁয় দিয়া আসিতেছে । 

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সমম্ব তিনি জাতির 
মনীবীদিগের ভাঁব উত্তরাধিকাররূপে পাইয়াছিলেন। 
বঙ্কিমচন্ত্র ধেশবাঁসাকে বলিয়াছিলেন _ 

"আন্তাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্বগ্রসবিনী। 


৩ 


সী নী 


কথা মনে করিয়া, 


স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ১৭ 


আমাদের ভরসা আছে। আমর! স্বয়ং নিগুণ 
হইলেও, রত্র-প্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই 
জগতীতলে আবার যোগ্য 
আপন গ্রহণ করিতে যত্ব কর। আমরা কিসে 
অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর 
কি উন্নতির উপাঁর নাই? রক্তআোতে জাতীয় 
তরণী ন1 ভাসাইলে কি স্থুখের পারে যাঁওর। 
বায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল 
বলিন্ন। শ্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি 
কি বুথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি 


উপান্ান্তর হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
জাহীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোঁপান। বিষ্ভা- 
লোঁচনার কারণেই প্রাটীন ভারত উন্নত 


হইয়াছিল ; সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত 
হইনে 1” 

গভীর ভ্তঞানই স্বামী বিবেকানন্দকে ধন্ম 
৪ মোক্ষ উভরের প্রভেদ দেশবাসীকে শিখাইতে 
প্রণোদিত করিয়াছিল। ধন্ম ক্রিয়ামূলক। 
“মোগ্মার্গ কেবল ভারতে আছে। অন্তত্র 
নাই”--কিন্ত ভারতবর্ষের গৌরবের সময় এ দেশে 
্ধন্মের আর মোক্ষের সামগ্তস্ত ছিল ।” 
ভিশি দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়। হিন্দুর 
শাস্সের সেই উপদেশ দিয়াছিলেন-ন্বধর্শ কর। 
_“হিন্দুশাস্্ বল্ছেন যে, ধিশ্মোর” চেয়ে 'মোক্টা, 
অনন্ত অনেক বড়,-কিন্ত আগে ধন্খটি কর! 
চাই।। +% ৯ ক অহিংসা ঠিক, নির্ব্রর বড় 
কথা, কথ। ত বেশ; তবে শান বল্ছেন তুমি 
গেবস্থ। তোমার গলে এক চড় যদ্দি কেউ 
মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে 
দাও, তুমি পাপ করবে। ক*% * বীরভোগ্য। 
বসুন্ধর। ; বীধ্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ 
দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, 
তবে তুমি ধাম্মিক। আর ঝাঁট। লাথি খেয়ে 
চুপটি করে ত্বণিত জীবন যাপন করলে 


১৮ উদ্বোধন 


ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাঁই। এইটি 
শাগ্সের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য -- ত্বধর্মম 
কর হে বাপু। অন্তায় করো না, অত্যাচার 
করো না, বথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্ত 
অন্ঠায় সহ করাও পাঁপ গৃহস্থের পক্ষে তৎক্ষণাৎ 
গ্রাতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহ! 
উৎসাহে, অর্থোপাঁঙ্জন করে, স্ত্রী পরিবাঁর দখজনকে 
গ্রতিপালন, দশটা হিতকর কাঁধ্যানুষ্টান করতে 
হবে। এ না পারলে ত তুমি কিলের ম!মুষ? 
গৃহস্থই নও- আবার “মোক্ষ 1” 

অসাধারণ প্রতিভা জ্ঞানের সকল বিষয়কেই 
কিরূপ আয়ত্ত করিতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার নিদর্শন । ভিনি ইংরেজী ভাষা তাহার 
মাতৃভাষার সহিতই শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। তিনি যুরোপে সর্দত্র সমাদৃত 
ফরাসী ভাঁযাঁর ব্যুৎ্পন্ম হইয়াছিলেন। তিনি 
তিববতে যাইয়! ধন্মীলে|চনা করিয়াছিলেন । তিনি 
সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ অধ্যয়নফলে হিন্দুশাস্ব 
সিন্ধুস্থন করিয়া সত্যের সন্ধান লাঁভ করিয়া" 
ছিলেন । তিনি ব্বয়ং মঠে ছাত্রর্দিগকে ব্যাকরণ 
ও ধর্মমশাস্ত্ শিক্ষা দিতেন । মঠের সহিত একটি 
বৃহৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি করিয়া 
গিয়াছিলেন। আর আজ বেলুড় মঠে যে মনির 
প্রতিদিন শতশত নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, 
তিনিই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা তাঁহার আদর্শ 
রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশান্্-সিন্ধু 
মন্থন করিয়া ছিলেন বলিযাই, শিকাগো নগরে 
ধর্দ-সন্মিলনে যখন বক্তার পর বক্তা! হিন্দুধর্দের 
নিন্দা করিতেছিলেন, তখন আসন ত্যাগ 
করিয়া দগ্তায়মান হইয়া তিনি তীহার 
সেই বিশালায়ত চক্ষুর দৃষ্টি সমবেত বুধমগুলীর 
উপর ন্তন্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
তাহারা কয় জন হিন্দুর সর্বশাস্গ্রন্থসমৃহ পাঠ 
করিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্্শ সম্বন্ধে মত প্রকাশ 


| ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


করিতে সাহস করেন? সমবেত ব্যক্তির) নিরন্তর 
দেখিয়া তিনি ত্বণাভরে তীহাদিগের দিকে 
চাহিয়া বলির|ছিলেন_“আঁর আপনারাই হিন্দু 
ধর্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন!” সেই 
উক্তি কি বৃষ্টভাঁর পুষ্ঠটে কশাঘাত বলিয়।ই 
বিবেচিত হইতে পারে ন1? 

তিনি বেদান্তে যে গভীর জ্ঞানের 
প্রদান করিয়। গিয়াছেন, ত।হ। অসাধারণ । 

তিনি অসত্যকে ঘ্বণ্য মনে করিতেন । সেই 
জন্তই তিনি খুষ্টানগণ হিন্দুদিগের গঙ্গসাগরে 
সন্তানবিস্জ্জন প্রথার নিন্দাপ্রসঙ্গে যে 
চিত্র গ্রাদান করেন, তাহাতে সন্ভান-বিসঞ্জন: 
কারিণী জনণীকে কুষ্ঞকাঁমা কিন্তু শিশুকে 
যুরোপীয়দিগের মত শ্বেতকায় চিত্রিত করিয়! 


পরিচর 


ঘুবোগীরদিগের. সহানুভূতি আকরণ-চেষ্ট(কে 
প্রচারের অপকৌশল বলির তাঁহার নিন্দা 
করিয়াছিলেন । 

জ্ঞানের মধ্যাদা তিনি দিয়া গিয়াছেন। 
কারণ, তিনি মনে করিতেন- জ্ঞানই মোন্ষ- 


লাভের সন্ধান প্রদান করে। 

জ্ঞান প্রচার ও প্রদান জন্ত তিনি তাহার 
উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন। আজ যখন 
আমরা কোন কোন লেখককে বা তাহার্দিগের 
ভক্তর্দিগকে বলিতে শুনি - ভীহ|রাই কেহ কেহ 
কথ্যভ।যার সহিত লেখ্য ভাষার সন্মিলনে 
ভাবার ভাঁবপ্রক।শশক্তি বদ্ধিত করিয়াছেন, 
তখন মনে হয়, বহি যেমন বনে আচ্ছাদিত 
করিদ্ধা রাখ সম্ভব নহে, তেমনই সে বিষয়ে 
হ্বামী বিবেকানন্দের কীর্ি কখনই অস্বীকার কর! 
যায় না। 

জ্ঞানের পর আঁধ্যাত্সিকাঁর কথায় উপনীত হইতে 
হয়। এ বিষরে তিনি যে উতম হইতে উৎসারিত 
উপদেশামূত পান করিয়াছিলেন, তাহার ধার! 
গোমুখীর মুখ হুইতে প্রবাহিত জান্বীর ধারারই 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


মত পৃত-তেমনই 
সঞ্গীবনী-শক্তিসম্পন্ধ। 

গুরু রামকৃষ্জ পরমহংস ধর্মের জটিল তত্ব 
অতি সাধারণ উদাহরণ দির সরল করির। 
বুঝাইন) দ্িতেন। শিষ্য বিবেকানন্দ সেই 
শিক্াদান-পদ্ধতি অবলথ্ধন করিরাছিলেন। কথিত 
আছে, ভগীরথের সাধনাতুষ্ট। ত্রিপথগা যখন 
ধর/তলে অব্তীর্ণ। সম্মত হইরাছিলেন, 
তথন দেব্সমাজে প্রশ্ন উঠিয়।ছিল, কে তাহার 
অবতরণবেগ ধারণ করিবে? তখন দেবাদিদেব 
মহাদেব-ঘিনি কৃষ্টিরক্ষার জন্য সমুদ্ুমন্থনজ।ত 
কালকুট কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন, তিনি তাহার জটাজালমধ্যে সেই 
প্গেধারণ করিতে শইয়াছিলেন। সেই 
জটাজীলনধ্যে পরিভ্রমন করিয়া অপগ হবেগ। 
জাহৃণী কল্যাণরূপিণা হইব ধরাতলে অবভীণ। 
হইরাছিলেন। তেমনই ধন্মের থে তত্ব নিহত 
বি থাকে, ঠাহ 1 সরল ও সবল ভাবে প্রকাশিত 


আবিলতাশৃন্“--তেমনই 


১১০০, 
৬25 


ও ৪ বৈশিষ্ট্য । একদিন বে 
রোমের ১ ফৈনিকপদ ভরে মেদিনী কল্পিত 
সে রোমে আজ পাঁপথে ও ভগ্ন গৃহে পরিচন্ 
মাত্র আছে। যে গ্রীদ দুরোপায় সভ্যতার 
প্রস্থুতি, সে গ্রীসের মৃত্যু ঘটিরাছে। যে মিশর 
গ্রাচীন সভ্যতার গর্ব করিতে পারে, সে আজ 
তাহার মরুকান্তারে স্বীদ ও পিরামীডের 
তলে সমাহিত । কিন্তু ভারতব্ষ যে এখনও 
জীবিত, সে তাহার আধ্যাত্সিকতাহেতু। 
বেদান্তের সত্য এখন৪ হিন্দুহ্থান উজ্জল 
করিয়া রাখিয়াছে। ধন্দের গ্লানি ও অধন্দের 
অভ্যুত্খানেও আর ধর্মনক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব 
ও পাগুব যুদ্ধে” গ্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্ত 
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যুধুধান কৌরব ও পাগুৰ চমূর 
মধ্যে অজ্জুনের জররথে সারথ্যতৎ্পর শু 


্ি 
ভুহত, 


স্বামী বিবেকানন্দের অবদান... ১৯ 


গীতায় মানবজাতিকে যে উপদেশ দিয়া গিরাছেন, 
তাহা বিশ্ববাসীর অমূল্য সম্পদ হইরা থাকিবে 
এবং দেই আধ্যাত্মিকতার অমুত মানবজাতি_ 
“যত্নে বাঁখিবে নিত্য মনের ভাগারে, 
রাখে ঘথ। এ চজের মগুলে 1” 
এই আধ্যাত্মিকতার দ্বার। স্বামী বিবেকানন 
সমগ্র জগৎ জয় ক উপদেশ তাহার 
ত্ব্দেণাগণকে দিয়া গির।ছেন। 
মাদ্রাছে ভাহার যে বত্তৃভার উল্লেখ পূর্বে 
করিধি।ছি, তাহাতে তিনি বশির।ছিলেন, প্রতীচী 
ধারে ধারে বুঝিতেছে, জাতি হিসাবে আত্ম 
রক্ষার জন্ক তাহার আঁধ্য।ন্সিকভার গয়োছন। 
এই আব্য।ত্সিকতার অভাব গ্রতীগাকে কিরুপ 
বিপন্ধ করিবে, ভাহ। বেন তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে 
বহুদিন পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিরাহিলেন। আমাদিগের 
বে জগতের সভ্যতাঁভাগারে কিছু দিবার আছে, 
তাহা ঝলর। তিনি মন্তব্য করিরাহিলেন 8 
“এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ-যার। 


অন্তর্বহিঃ সাহেব সেছে বপেছ এবং আমরা 
নরূপশু,, “তোমরা, হে ইঞোরোপা লোক, 


৬ 


আমাদের উদ্ধার কর? বলে কেদে কেদে বেড়াচ্ছ। 
আজ বিশু তে বসেছেন বলে, হাসেন 
হোসেন করছ । ওহে বাপু, ধিএ৪ আসেন নি, 
জিঠোনাও আসেন নি, আমবেনও নী তারা 
এখন আপনাদের ঘর সাধনাচ্ছেণ। আমাদের 
দেশে আসনার স্ময় নাই ।? 

গ্রাতীচ্য-দেশের লোকরা যে "ঘর সাঁমলাচ্ছেন” 
_-তীহাদিগের “আমাদের দেশে আসবার সমর নাই” 
ইহা পাঠ করিলে যেন মনে হঘর_ধাহার। 
দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন তাহাধিগের পক্ষে 4০০27108 
€৬61)105 0256 01611 
গ্রাতীচীতে-_ক্ষমতার লালসার ও স্বার্থের 
প্রাবল্যে বে সঙ্ব্ আছে--ম্হাসমরে ১৯১৪ 
খৃষ্টাব্দে তাহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রথম 


5173.00/5 1091016,৮ 


২০ | উদ্বোধন 


যুদ্ধের অগ্থি নির্বাপিত হইতে ন। হইতে আবার 
মহাধুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা যে অনিবাধ্য স্বামীজী 
তাহা যখন বুঝিতে পারিয়।ছিলেন, তখন প্রতীচীর 
মহাপপ্তিতগণ তাহ! বুঝিতে পারেন নাই। 

আমাদিগের সামাজিক ও জাতীয় বছ সস্তা 
সম্বন্ধে স্বামীজীর এই দুরদৃষ্টির পরিচয় আমরা 
পাই। তাঁহার দেশাত্মবৌধের কথার আমর! 
তাঁহার আলোচনা কৰিব । 

রবার্ট পামার নামক একজন ইংরেজ ভাঁরত 
ভ্রমণে আসির! লিখিয়াছিলেন, এ দেশে সিভিল 
সাভিদে চাকুরীরাদিগকে বর্দি জিক্ঞাসা করা 
যায়, তারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ত কবে? 
তাহা হইলে তাহ|র1 উদ্ভর দিবেন, “বোধ ভর 
_ ক্লাইভের সময় হইতে” আঁজ তেমনই আমর 
লক্ষ্য করিতেছি, ধাহার। আমাদিগের রাজনীতিক 
ইতিহাস রচনার বাঁ বর্ণনার প্রবৃত্ত তীহারা 
মনে করেন, অন্ততঃ বলেন, নব ভারতের 
ইতিহাস ১৯১৯ খুষ্টাব্ধের যে আন্দোলন অহিংস- 
অসহযোগ আন্দোলনে পরিণতি লাঁভ করে সেই 
আন্দোলন ইলবার্টা বিল-বিরোধী 
যে আন্দোলনে প্রথম জাঁতীয়তার তুর্ধ্যনিনাদ 
শ্রুত হইয়াছিল, তাহারা তাহার কথাও ভুলিবার 
চেষ্টা করেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অবদাঁন 
ভীহাব] যেন অস্বীকার করিতেই উৎ্পাঁহ বোধ 


হইনে | 


করেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্ত্ 
বন্দোপাধ্যায় বাঙ্গালী । তাহার সমাধিস্তপ্তে 
লিখিত আছে--"[76165 1165 ৬. 0. 


13010081159) 2, 1111008] 13751)0117.৮- ইত্যাদি । 
ধগ্রেসের কারধ্য-বিবরণে তিনি “হিন্দু ব্রাহ্মণ” 
বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিরাছেন- কিন্তু 
ংঞ্রেসের ঘে নকল পরিচালকের পক্ষে নিভূল 
হওয়াই আশা! করা যায় তীহারাঁও তাহাকে 
ভারতীয় খৃষ্টান” বলিক্পাছেন। যদিও শ্রীনিবাস 
শান্ী ব্লিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষ কথন জাঁনিতেও 


[ ৫১ম বর্--১ম সংখ্যা 


পারিবে না, তিনি তাহাকে (রাজনীতিক 
আন্দোলনের জন্থ কত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন” 
স্প্যদিও দাদাভাই নৌরোজী বলিয়াছিলেন-- 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে তাহাকে 
সভাপতি নির্বাচিত করা হইঘ্রাছিল সে কেবল 
বাঙ্গালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ জন্ত নহে) 
পরন্ধ বন্দোপাধ্যায় মভাশর সে পদে বৃত 
হইবার যোগ্য ন্যক্তি বলিয়া, তথাপি 
কংগ্রেনের অনুমোদিত "কংগ্রেসের ইতিহাসে তিনি 
উপবুক্ত স্থান লভ করেন নাই। আঁজ 
ধাহারা বাঁজনীতিক্ষেজে নেতৃত্ব করিতেছেন, 
তাহারা ঘে ভারত আবিষ্কার করিমাছেন, 
তাঁগাতে দেশের রাজনীতিক চেতনা সাধনে ধিনি 
প্রধান কাধ্য করিন। গিমাছেন সেই সুরেজনাথের 
কীন্তি উপবুক্ত স্থান পাস নাই। আর হন্গত 
সেই কারণেই আজ বিদেশে ভারত রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিদিগের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই; 
অথচ এ দেশে ইংরেজ রাঁজত্ব প্রতিষ্ঠাবধি যে 
তিনজন ভারতীঘ সমগ্র সন্য জগতে ভারতের 
(ভ।রভের ইংরেজাধীন বা দেশীয় সরকারের নহে) 
প্রকৃত গ্রাতিনিধিত্ব করিরাঁছেন, তীহীরা ভিন জনই 
বাঙ্গালা লামমোহন বার, শ্বামী বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বাঙ্গালাই যে এ দেশে দেশাত্ব- 
বোধের ও জাতীর ভাবের প্রবর্তক তাহা 
লোকমান বালগঞঙ্গাধর তিলক ও লাল ললজপত রায় 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্বামী বিবেকানিন্দ 
যখন আবিভূতি হইয়াছিলেন, তথন সমাজ 
দেশাজবোধে- জোয়ারের জল যখন নদীতে 
প্রবেশ করে তখনকার নদীর মত- চঞ্চল হইয়া 


উঠিয়াছিল। তাহার প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে 
যেমন পাওয়া যায়, 'তেমন আর কোথাও 
নহে। র্‌ 

মধুক্দন জননীর নিকট যেমন আপনার 


জন্য প্রার্থণ। করিয়াছিলেন ।-- 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


“ফুটি যেন স্মৃতিজলে মানসে, মী, যথ1 ফলে 
মধুময় তাঁমরস কি বসন্তে, কি শরদে | 
তেমনই দেশের জন্য গ্রার্থন। করিয়াছিলেন :-- 
“এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে- 
জ্যোতিম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে |” 
রঙ্গলাল আইরিশ কবি মুরের ভাবে ভাবিত 
হইয়া লিখিরাছিলেন ৮ 
প্বাধীনতাহীনতায় কে বচিতে চাঁয় রে, 
কে ঝীচিতে চায় ? 
দ|সত্‌ শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, 
কে পরিবে পার ?” 
ভেমচন্দ্র হিন্দুিগকে সানধান করিু। 
ছিলেন, 
“কিসের লাগিম। হলি দিশেহাৰা ? 
সেই হিন্দুজতি, সেই বসুন্ধর। 
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোঠিঃ তেমনি গ্রথর। 


নূলিয়া- 


ওই দেখ সেই মাথার উপরে 

রবি, শখ, তার? দিন দিন ঘোরে, 

ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা ক'রে 

ভারত ঘখন স্বাধীন ছিল। 

সেই আধ্যাঁবন্ত এখনও বিস্তৃত, 

সেই বিশ্ক্যাচল এখনও উন্নত, 

সে জীঙ্রবীবাবি এখনও ধাবিত 

কেন সে মহত্ব হবে ন। উজ্জল ?” 

রাজনারারণ বন তীহার “হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, 

বক্তৃতার উপনংহারে বলিয়াছেন £ - 

“হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি 
দেখিতেছি, আবার আমার সমন্মৃথে মহাঁবল- 
পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইস] 
বীরকুগ্ুল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং 
দেববিক্রমে উন্নতিন পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত 
হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি 
পুনরায় নবযৌবনাদ্থিত হইস়্1 পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও 


স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ২১ 


সভ্যতাতে সমুজ্জল হইয়) পৃথিবীকে সুশোভিত 
করিতেছে ; হিন্দুজাতির কীন্ডি-হিন্দুজীতির গরিম। 
পৃথিবীময্ব পুনবাঁধ বিস্তারিত হইতেছে ।” 

সেই আঁশাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ভারতের জয়ো- 
চ্চারণ করিয়।ছিলেন £-- 

“মিলে সব ভাঁরত-সন্তান 
একতাঁন মনঃপ্রাণ 
গাঁও ভারতের জরগাঁন |” 

পাঠ করিলে বঙ্ষিমচন্দ্রের হিন্দুকীপ্তি স্মরণে 
মনে পড়ে-হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিরা জন্ম 
সার্থক করিয়।ছি |” 

তাহ।র বক্তৃতাঁশেষে বাজনারায়ণ বাবু সত্যেন্ত 
নাথ ঠাকুরের যে গীত উদ্ধত করিয়াছিলেন, ভ্তাহার 
সম্বন্ধে বঙ্ছিমচন্ত্রের ববঙ্গদর্শনে লিখিত হয় £-- 

"এই মহাগীত ভারতের সব্ধত্র গীত হউক; 
হিমালরকন্দরে এ্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা বমুন! 
সিন্ধু নন্দ গোদীবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্শবিত 
হউক ; পূর্ব পশ্চিন সাগরের গম্ভীর গঞ্জনে মন্দ্রীভূত 
হউক; এই বিংশতিকোটি ভারতবাঁসীর হৃদয়- 
যন্ত্র হইয়| সঙ্গে বাজতে থাকুক ।” 

হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন 
বসু বলিয়াছিলেন £- 

“স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ 
আমর। একটি অভিনব আনন্দবাঁজারে উপস্থিত 
হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের 
মূলধন; তদ্িনিময়ে এক্যনামা মহাবীজ ক্রয় 
করিতে আসিয়াছি ! সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত 
হইর1 সমুচিত যত্বুবারি ও উপযুক্ত উৎসাঁহতাঁপ 
প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন 
করিবেক। এত মনোহর হইবে বে, তখন জাতি- 
গৌরবরূপে তাহার ন্বপত্রাবলীর মধ্যে অতিশ্তত্র 
সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে; তখন তাহার 
শোভা ও সৌরভে ভার্তভূমি আমৌদিত হইতে 
থাকিবে। তাহার ফলের নীম করিতে এক্ষণে 


২২ উদ্বোধন 


সাহস হয় না, অপর দেশের লোকের 
স্বাধীনতা” নাম দিয় 


তাহাকে 
তাঁহার অমুতা স্বাদ ভোগ 


করিয়া থাকে। আমরা সেফল কখনো দেখি 
নাই, কেবল জনশ্ররতিতে তাহার অন্পম 
গুণগ্র।মের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি । কিন্ত 


অধ্যবসায় থাকিলে সে 
'স্বাবলম্বন'নামী মধুর 


আমাদিগের আঁবচলিত 
ফল না পাই, অন্ততঃ 
ফলের আস্বদনেও বঞ্চিত হইব না। কলঠঃ 
একত|ই সেই গিলন্পাধনের একমাত্র উপার 

। এই ভাব খন দেশে ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, 


তখন বিবেকাননের আব্ভাব। এ দেশে 
দেশতুবোধের এবং তাহার সহিত স্বদ্ধ 
স্বাধীনতার কথান্ন তিন জনের কথা প্রথমেই 


বলিতে হয় বঙ্ছিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ । 
বন্ধিমচন্ত্র তাহার দাশনিক ও লেখক, সুরেননাথ 
তাহার বস্ত। ও সাংবাদিক, খিবেকাণন্দ তাহ!র 
গ্রচারক ও শির্ষক। 
বঞ্ধিমচন্ত্র বলিয়াছিলেন_ সকল ধন্মের উপরে 
স্বদেশগ্রীতি, ইহা বিশ্বৃত হইও না1” 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন 
“এই বঙ্গভূমি মদুদ্বারই মহাভীথ। ইহার 
মৃন্তিক দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত 
বিভূতি। ইহার জল তাহার জটছটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্ধ- 
বারি। * & এখানকার নরনারাগণ দেবদেবী। 
কালধন্মবশে ইহার। গাতালশাগী হইয়া রহিরাছে। 
কিন্তু শর রসাতিলগামী গঙ্গাবারি কি ভন্মমাতী- 
বশিষ্ট সগরসন্তানধিগকে উদ্ধার করে নাই? 
কপিলদেবের প্রিরা, ভ্াঁরশাপ্রপ্রস্থতি, তন্ত্রশা 
জননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্বৃত! হইয়া 
নীচান্ুকরণরত। থাকিবেন ?” 
জননীকে জাঁগাইতে হইবে-তীহার যোগ- 
নিদ্রাশেব করিতে হইবে-তীহাকে পূর্বগৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার উপায়সন্ধান 
হেমচন্দ্র দিয়াছিলেন £-- 
“ব।ও সিদ্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 
গগনের গ্রহ তঙ্গ তন্গ করে, 
বাযু উদ্ধাপাত বজ্রশিখাধরে 
স্বকার্ধ্যসাঁধনে প্রবুদ্ত হও ।” 
খানী বিবেকানন্দ তাহা বুবিরাছিলেন। 
মাদ্রীজে তাহার যে বভৃতাঁর উল্লেখ পূর্বে 
করিয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন__ 


| ৫১ম বর্ষ --১ম সংখ্যা 


“ভারতবর্ধকে আমি বতই ভালবাসি না, 
আমি বন্ত স্ব্দেশভক্তই কেন হই না, পূর্বগামী- 
দিগের গ্রতি আমার শ্রদ্ধা যত প্রগাঁঢ়ই কেন হউক 
না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস _ পৃথিবীর (অন্ান্ত 
দেশের) নিকট আঘাদিগের অনেক জিনিষ 
শিখিনার আছে। আমন সকলের নিকট হইতে 
শি্দীলাভের জন্ত গ্রস্ত থাঁকিব-সকলেরই 
আমাদিগকে শি দিবার কিছু না কিছু 
আছে। *% *% সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, 
আমাদিগকে পুথিবীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা 
দিতে হইবে |” | 

তিনি বশিয়াঞিলেন, আমর যদি শত শঠ 
বর বিদেশে বাইয়া অবস্থা লক্গা করিঠে 
বিরহ না থ:কিতাম, তদে আজ ভারতবর্ধকে 
পরপদ্নিত থাকিতে হইত না| 

বিদেশের সহিত ঘন্ভভার ৫ শ্ররুত খ্বদেশ- 
গ্রাতির প্রয়োজন স্বানীদী বুঝিতেন। 

শ্বাা বিবেকানন্দ যখন বিদেশের 
উদ্ভীসিভ ভন স্বদেশে পরত্যানন্তন করেন, 
তখন তারুণ্যের অনিব্চনাহেত সরলা দেবী 
তাঠার কাধ্যে হঠাশ। ব্যক্ত করিয়া এক এরবন্ধ 
লিখিরাছিলেন। তাহার অভিযোগের উত্তরে 
শ্বামীদা এক পত্র লিখিয়া ভীগাকে সন্মানিত 
করিয়াছিলেন । সেই পর পাইনা সবল দেবী 
১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা “ভারতী+-পত্রে 
এক গ্রবন্ধ লিখেন 2৮ 

“ব্বেকানন্দ স্বামী যখন পাশ্টত্য দেশে 
অবস্থান কাঁরতেছিলেন, সেখানকার সংবাদপত্রে 
তাহার ধন্ম গ্রচার-বৃন্তান্ত পড়িয়া আমাদের দেশের 
লোকের মনে একটা বুহৎ আশা! জাগিয় 
উঠিয়াছিল, তিনি এ দেশে পদাঁপণ করিলে বুঝি 
একট নৃতন ধর্মধুগ উপস্থিত হইবে । অনেকেই 
আশা করিষ্াছিলেন, তিনি কেশব বাবুর 
উত্তরাধিকাবিত্ব গ্রহণ করিবেন, সংস্কারের উত্তাল 
তরঙ্দ তুলিয়া আমাদের যুবকদলদের আর 
একবার মাতাইয়। তুলিবেন, কতিপয় বাঙ্গাল! 


বশে 


সাণ্ডাহিক "৪ দৈনিক পত্রিকার কবল হইতে 
আমাদের ছাত্রদলকে উদ্ধার করিবেন। সে 


আশা বিফল হওয়ায় তীহাত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস 
শীঘ্রই নির্বধাণপ্রায় হইয়াছিল ।৮ 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


গুপ্তযুগ 


শ্রামণীন্দ্রভৃষণ গুপ্ত 


খু্টীয় তৃতীন্ন শতক ভারতে একটা বিরাট 
রাজনৈতিক পরিবহনের দর্দিণ-ভারতে 
এ সমঘে অঙ্গরাজহ্ের অবসান, উত্তর ভারতে 
কুশান বাঁজত্বের পতন এ সমদে 


নগ। 


শুধু বল জটনতিক 


কেন, ভাঁরহীত্ন সামাজিক জীবনেও 'আন্দোলন 
আসিয়াছিল। 'গপ্র-সামাজ্যের আনগ্ভের পূর্বে 


এবং কুশানের পতনের পর, যে সণয় ভারত 
ঝটিকাক্ষুক্ধ, সে সময়ের ইতিহাসের উপাঁদ।ন কম 
পাওয়া যার । 

চন গুষ্টান্দে পাটশীপুছে প্রথম 
গুপ্ত-সাভ্রাজযের বনিনাদ প্রতিষ্ঠ।ঠ করেন। 
সমুদ্রপুপ্র-কতবক শতদ্র পধ্যন্ত রাজা খিস্তৃত এবং 
দাক্ষিণাত্য বিজিভ হয়। দ্বিতীর চক্রগুপ্ু 
শতাঁবী ) মালোর। ও উচ্জ্রিনী জয় করেন। 
তিনি শকদের সৌরাষ্ী (বন্তমান কাঁথিগযাঁড়) 


৩২ ও 


(৫ম 


হইতে পিভাঁড়িত করেন। তিনিই কিংবদন্তীতে 
বিক্রমারদিত্য নামে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক 


ফাহিয়ান ইহার সময়ে ভারতে আগমন করেন। 

পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে 
যাধাবর দুদ্বর্ষ হুণজাতি গুগুপামাজ্য আক্রমণ 
করে। স্বন্দগুপ্ত কর্তৃক তাহারা পরাজিত হয়। 
৫২৮ থ্ষ্টাব্দে বালাদিত্য হৃণনায়ক মিঠিরগুলকে 
পরাস্ত করিয়া ভুণদের অত্যাচার হইতে ভাঁরতকে 
মুক্ত করেন। এই হ্ণদের অপর একটি দল 
আটিলার নেতৃত্বে রোম-সাঁমাজ্য ধ্বংস করিতে 
চেষ্টা করে। 

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত হর্যবদ্ধীন (৬০৬-৪৭ খুঃ) 


উত্তর ভারতে রাজ্যস্থাপন করেন। তীহার 


পরিব্রাজক 
হুরেনশাঙ 
অবস্থান 


টিনের বিখ্যত 
আগমন করেন। 
৬৪৪ ৩ুঃ ভারতে 


রজতের 
হতে ননশাও 


সমস 

ভরতে 
হইতে পর্যন্ত 
করিয়া ছিলেন। 

এই সময়ে চারুক্য 
দার্সিণাঁঠ্যে র 
ছিল পল্লব রাজত্ব 

সপ্তম ও অন শতাবীর মধ্যে বিদেশী যাবাবর 
জাতি হিন্দুধম্ম গ্রহণ করির়। হিন্দু জাতির 
মধ্যে আশ্রয় পাইরাছে। নবম শতাব্দীতে দেখা 
যাঁর, হুণেরা রাগপুত নামে পরিচিত হইয়া 
অনেক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। 

দিতীয় চন্দরগুপ্ত, এবং তাহার পরে আরে! 
দুইজন রাজার আমলে € ৩5৫-৪৯* খুঃ) সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
উন্নতি লাভ করে। মহ|কবি কালিদাস ছিলেন 
(৫ম শতাব্দী ) গুপ্তবুগে। 

পুরাণ এখন আমরা বে আকারে দেখি, তাহ 
সঙ্কলিত হয় গুপ্রবুগে ; কাব্য-নাটকাদি পূর্ণত। 
গ্রাপ্ত হয়। এ খুগের পাটলীপুত্রের আধ্যভট্র 
(জন্ম ৪৬৭ খৃঃ) এবং উজ্জপ্িনীর বরাহনিহির 
(জন্ম ৫০৫ খুঃ) জ্যোতির্বিগ্ঠার জন্য খ্যাত। 
অজন্তা, বাঘ, সিংহল, সিগিরিয়ার চিত্র 
এই সময়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। 

মৌর্য হইতে আরগু করিয়া বারহুত, সাঞ্চি, 
মথুবা অমরাবর্তী একই যুগ। ইহীকে বল বায়, 
প্রিমিটিভ ব1 আদিম শিল্প-ুগ। ইহার পরে গুপ্তুগে 
ক্লাসিক্যাল যুগের আরম্ভ ; এধুগে শিল্পের আদর্শ 


(5.৮) 6 


সআাট দ্বিতীয় পুলকেণা 
রাঁজত্ব করিভেছিলেন ; সুদূর দক্ষিণে 


২৪ উদ্বোধন 


একেবারে বদলাইঘা যায়। ব্ছুধুগের বহু দেশের 
বু সাধনার ধারা গুপ্ত আদর্শে মিলাইয়াছে। 
দেশজ, যাহ! পূর্ববর্তী শিল্পবীতি হইতে আ'সিরাছে, 
তাহার সঙ্গে বৈদেশিক পাঁরগ্ত ও গ্রীক আদর্শের 
সংমিশ্রণ হইয়াছে । বিদেশ হইতে গ্রহণ 
করিলেও গুপ্র-শিল্পী একেবারে নিজত্ব পরিভাষায় 
ভাব বাক্ত করিয়াছে । অন্তান্ত শিল্প বিশেষ যুগের 
বা! বিশেষ স্থানের শিল্প, কিন্তু গুপ্ত-শিল্প 
ভারতের জাতীয় শিল্প, ইহ সর্বকালের জন্ক, সর্ব 
দেশের ভন্য। এখানে সম্পূর্ণরপে ভারতীয় 
শিলাদর্শের এবং টেকনিকের একীকরণ হইরাছে। 
বহুবুগ ধরিরী। শিল্পের যে পরীক্ষণ চলিরাছিল, 
তাহাই এখানে দান। বাঁধিল ও পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইল । 

প্রাটীন মুদ্টিতে দেখিতে পাই ভন্যুম 
(ড০100)8) বা আরতন প্রধান, গুপ্তঘুগে মুত্তির 
বক্রগতিতে গএবহমাণ রেখ! লক্ষণীয়। এই 
রেখার ছন্দ আসিয়াছে ৬০০৪6৪0৮৪11] 
ব। উদ্তিজ্জের ছন্দ হইতে। মথুরা অমরাঁবতীর 
পরের বুগের [10118660 05121) বা ফুললতা 
পাতার পরিকল্পনার প্রা লোপ হয়, কিন্তু 
মুণালদণ্ডের সৌন্দর্য দেহের মধ্যে, বাছুর মধ্যে 
আসিয়াছে; পদ্মফুল এবং মুণালের সৌনধ্য 
শিল্পী শরীরের গঠন বাঁ আনাটমির মধ্যে 
ঢুকাইয়াছেন । 

পূর্ধ্বের শিল্পীরা শুপু দেহের মধ্যে আবদ্ধ 
ছিলেন, এখন শিল্পীরা একটি নৃতন ভাঁব দান 
করিলেন, ইহী আধ্যাত্মিক ভাঁব। দেবতার 
আদর্শে মানুষ স্থষ্ট হইল; দেবত|1 চিরতরুণ, 
মুর্িতে আমিল চিরতারুণ্য। বুদ্ধ ও দেবমুতিতে 
দেখ! গেল ধ্যানের আদর্শ; নাঁসাগ্র দৃষ্টি। 
শিল্পাদর্শের সঙ্গে বোগের আদর্শ ঘুক্ত হইল। 
বুদ্ধ ও দেবমুত্তিতে ভাঁবপ্রকাশক মুদ্রা বা হাতের 
ভঙ্গি স্থষ্টি হইল। 


[ ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


গুপ্তবুগ যে শুধু ভারতীয় শিল্পের ক্লাপিক্যাল 
যুগ তাহ নহে, ইহ! ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাসিক্যাল 
যুগ। এই সময় শিল্পশান্স রচিত হইয়াছে এবং 
ইকোনোগ্রাফি বাঁ মুত্তিশিল্পের লক্ষণ স্থিররূপ 
পাইয়াছে। 

গুপ্তবুগে ভাক্বধ্য স্থাপত্যের সঙ্গে বুক্ত হইয়! 
নবরূপ লাভ করে। স্থাপত্যের অলঙ্ষরণের সঙ্গে 
মিলিয়া তাহা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়। 
লাবণ্য কমনীয়তা৷ ও শাস্তির ভাঁব মুক্তিতে নিবিষ্ট 
হয়। ভারতীয় আধ্যান্সিকতাঁর চরম বিকাঁশ 
শুধু ভাস্বধ্যেই বে প্রকাশিত হইল তাহা নহে 
চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যেও তাহ! দেখা দিল। 
টেকনিক বা কলাকৌশল পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, 
মু্তির একটি টাইপ স্থষ্টি করিল । 

কুমারস্বামী বলিরাছেন, ৮৬107 2109৬ 
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এক কথায় ভারতীয় শিল্পের ভাঁষ! ও ভাবের 
স্্টি হইল | গুপ্তশিল্ল নৃতনভাবে সমৃদ্ধ হইয়! 
সার! ভারত ও সিংহলে তো ছড়াইলই, এমনকি 
বাহিরেও বুহভ্তর ভারতে ইহার আদর্শ পৌছিল। 
আজ পধ্যন্তও গুপ্তযুগের আদর্শ অক্ষ আছে; 
প্রাচীন ভারতের শিল্প বলিতে আমরা গুগুযুগের 
শিল্পকেই বুঝিয়। থাকি । ৃ 

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৭৫ খুঃ) বিজন্বী সেনীপতি, 
কবি এবং সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন। তাঁহার আমলের 


মুদ্র৷ ছাড় আর কোনে। শিল্পের নিদশ্‌ন দেখ! যায় ন।। 


মীঘ, ১৩৫৫ ) 


এলাহাঁবাঁদের অশৌকস্তন্তে তিনি নিজের কীত্তিকাহিনী 
লিখিয়। রাখিয়া ছিলেন।  গুপ্তধুগের নিদর্শন ৫ম 
শতাবীর প্রথম হইতেই পাওয়া যাঁয়। আধ্যাবর্তের 
অন্তর্গত সারনাথ, মথুরা, গরহোয়া, উদয়গিরি 
(গোরালিন্নর ) ও দেওঘরে গুপ্ত-শিল্পীদের কাঁজ 
দেখা যাঁয়। 
বুদধমু্ি 

গুপ্তধুগে হিন্দু বৌদ্ধ ছুই রকম মুদ্তিই পাওয়া 
যাঁয়। বুদ্ধমুণ্তি এ সমরে পূর্ণরূপ পাঁয়। ধ্যাঁন- 
স্তিমিত নেত্র (নাসাগ্র দৃষ্টি), নাঁথার কুঞ্চিত 
কেশ, হ্্ স্বচ্ছ বন) বন্্রের ভিতর দিনা দেহের 
গঠন দেখা যাইতেছে । কাধের ছুই দিকই 
কাপড়ে ঢাকা, কুশান বুগে ডান কাধ খোল।। 
আলোকমগুল কারুকাঁধ্যপূর্ণ। 

বুদ্ধমুণ্ডিতে এই কয়প্রকার মুদ্রী দেখা যায়_-(১) 
ধ্যানমুদ্রা, ছুই হত কোলের উপর চ্যস্ত (২) 
ভূমিম্পর্শ মুন্ত্রা, ডান হাত মাটী ছু'ইয়া আছে; 
মার যখন বুদ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিল, বুদ্ধ মাটা 
স্পর্শ করিম্া পৃথিবীকে সাক্ষী মান্য়াছিলেন। 
(৩) ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রা, সারনাথে প্রথম ধর্ম 
প্রচার কালীন; ছুই হাত বুকের নীচে ন্তন্ত। 
(৪) অভয় মুদ্রা, ধর্্মপ্রচার কালীন, বা হাতি 
কোলের উপর, দক্ষিণ হাত কাঁধের কাছে তোলা । 

সারনাথে গুপ্রযুগের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
পাওয়। গিয়াছে । সারনাথের উপবিষ্ট বুদ্ধ বিখ্যাত। 
৫$ ফুট উচ্চ, সাদী বেলে পাথরের তৈয়ারী সারনাথ- 
যাদুঘরে রক্ষিত, ৫ম শতাবী। সারনাথে প্রথম 
ধর্মপ্রচার কালীন মুর্তি (ধর্মচক্র প্রবর্তন )। 
আসনের নীচে একটি চক্র খোদিত আছে; 
পঞ্চশিধ্য, একটি রমণীমৃ্তি এবং শিশুও খোদিত 
আছে। মাথার পিছনের আলোকমগ্ুল কারুকাধ্য- 
পূর্ণ। দেহের গঠন মন্থণ, মুখে শান্ত-সমাহিত 
ভাঁব। সারনাথের গুপ্ু-শিল্পীরাঁ মথুরার শিল্পীর 
নিকট শিক্ষ। পাইয়াছে। 

মথুরাঁর যাদুঘরে রক্ষিত দীড়ান বুদ্ধমৃত্তি 
৭ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চ। স্বচ্ছ কাপড়ের ভিতর 
দিয়া দেহের গঠন দেখ। যাইতেছে । ব। হাতে 
কাপড়ের আচল ধরা, ইহা গুপ্ত-ভাস্কর্য্যের একটা 
বৈশিষ্ট্য । ইহা ৫ম শতাঁবীর কাঁজ্‌। 

নুলতাঁনগঞ্জে প্রাপ্ত বিরাট আকার দীড়ান 
বুধমুত্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৭$ ফুট উচ্চ। 
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ইহা৷ বর্তমানে বার্দিংহাম যাঁদুঘরে রক্ষিত আছে-- 
€ম শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত । 
মানকুরার উপবিষ্ট বুদ্ধমূত্তি (৫ম শতাবী) 
কুশান বুদ্ধের হ্যায় মাথা কামান। হাতের 
আঙ্গুল জোড়া (10960 £1)0615 ) ইহ 
কোনে। কোন বৌদ্ধধর্্ণ মতে বুদ্ধের লক্ষণ। 
গুপ্তযুগ আরম্ভ হইবার পরও মথুরার শিল্পীর! 
মুন্ডি নিন্দা করিঘ্াছে। কুশান্যুগের পরে 
নির্মিত কাশিনার (গোরক্ষপুর জেলী, ইউ, 
পি) বিরাটাঁকার শায়িত বুদ্ধমূত্তি ( পরিনির্ববাণ ) 
উল্লেখযোগ্য ৷ হুয়েনশাডঙ ইহা দেখিরাছিলেন। 
৫ম শতাব্দীর শিলালেখ হইতে জানা যাঁয়, ইহ! 
ভিক্ষু “হরিবল”র দাঁন, ও মথুরার ভাঙ্কর দিন্ন 
কতৃক খোদিত। ূ 
ব্রঙ্গণ্য মৃত্তি 


কলিকাতা! যাঁদুঘরে রক্ষিত শিব-পার্বতীর 
মৃত্তি (৫ম শতাব্দী) এলাহাবাদ জেলার কোসাম 
এ ( কোসান্বি) প্রাপ্ত। 

যুক্ত প্রদেশের ঝান্সি জেলায় দেওঘরের 
দশাবতীর মন্দিরের (৬ষ্ শতাঁবী ) দেয়ালের 
তিন দিকে তিনটি বিষর খোদিত আছে--(১) 
শিব্-মহাযোগী (২) গজেন্রমোক্ষ (৩) বিষ 
অনন্তশব্যাঁ। মৃত্তিগুলির দুই পাশে স্তম্ত ও তিন 
দিকে কারুকাধ্য খচিত, গুপ্ত-শিল্পী অনুযায়ী 
দ্বারঝেষ্টনী (1809) আছে। ইহার জন্ত ফ্রেমে 
আবদ্ধ ছবির ন্যায় মুদ্ডিগুলি মনোহর দেখায়। 
দ্বারে গঙ্গা-ঘমুনার মৃত্তি খোদিত, ইহা শুপ্ত-স্থাপত্যের 
একটি রীতি । মন্দিরের ভিত্তিতে রামায়ণের বিষয় 
খেোদিত আছে, ষেমন্‌, জাঁভাতে আছে । দেওঘরের 
ভাঙ্কর্যে গুপ্ত-রীতি বিশেষভাবে প্রকটিত। 

এলাহাবাদের ২৫ মাইল দূরে, গরহোয়াতে ৫ম 
শতাঁবীর গুগুযুগের মন্দির আছে। তাহার স্তম্তগাত্রে 
সাঞ্চি, বারহুতের ন্যায় ভাঙ্কধ্য আছে। 

উদ্য়গিরিতে (ভূপাল রাজ্যে) বরাহ অব- 
তারের বিরাট মুক্তি আছে, ৪০০ খুষ্টাব্দের কাজ। 

আমেরিকার বোষ্টন নগরে রক্ষিত বেসনগরে 
প্রাপ্ত গঙ্গাদেবীর মুন্তি মনোরম, ৫ম শতাবীর কাজ। 

আইহোল মন্দিরের ভাস্কধ্য (৬ষ শতাব্দী ), 
বিষণ অনন্তনাগের উপর বসিয়া আছেন। 

গোয়ালিয়র যাছুঘরে রক্ষিত “কৃষ্ণের জন্ম” 
( ৭ম শতাব্দী ) উল্লেখযোগ্য | 


দারক্ষণাত্যের ভক্তগায়ক ত্যাগরাজ 


স্বামী নিবিকল্পানন্দ 


দগ্িণ-ভারতে আবহমান কাল হইতে যে বিশুদ্ধ 
শীক্সীর সঙ্গীত চর্চার ধারা চলিয়া আসিতেছে, 
উহাকে কর্ণাটক স্ঙ্গীত বল। হয় । মুতুম্বামী দীক্ষিত, 
হ্যাম|শাস্মী ও ত্যাগরাজ এই তিনজন মহীত্ম। 
এই সঙ্গীতের প্রবর্তক । শেষোক্ত দুইজন মহাপুরুষ 
গন রচন1! করেন তেলেগু ও অন্ধ ভাষায়, দীক্ষিতের 
গাঁন সংস্কৃত ভাষার রচিত। এই তিনজন যথাক্রমে 
সুব্রদ্দণ্য ( কাত্তিক ), দেবীকামাক্দী ও শ্রীরামের 
উপাঁসক ছিলেন। তাহাদের গানের স্বর নিজ 
নিজ ইষ্দেবের ভাবে অন্ত প্রাণিত। 

পুণ্যলিল! কাবেরী নদীর প্রান্তদেশ বহু 
ঈঙ্গীতসাধকের আবিাবকেন্ত্র। উহাদের অন্কতম 
শ্রীগিরিরাজ ব্রহ্ম ছিলেন ত্যাঁগরাঁজের পিতাঁমহ। 
শুন! যাঁর তীহাদের প্রাচীন নিবান ছিল কাণুর 
জেলার অন্তর্গত কাঁকা'ল। নামক গ্রামে । সেখান 
হইতে তাঁহারা তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত তিরুবার 
গ্রামে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহারা! ভরদ্বাজ- 
গোত্রীয় ব্রাঙ্গগ। কথিত আছে শ্রাগিরিরাজ 
বন্ধের বেদীস্তবোধক পদাবলীর নাঁধুধ্যে মুগ্ধ 
হইয়া তৎকালীন তাঞ্জোর অধিপতি তাহাকে 
যথোচিত সন্মানিত করিয়াছিলেন । শারাম ব্রঙ্গ 
গিরিরাজ ব্রন্মের পঞ্চম সন্তান। ইনি তাঁগরাজের 
পিতা ত্যাগরাজের আর এক নম ত্যাগত্রন্গ | 
ত্যাগরাজের ছুইজন অগ্রজ ছিলেন -পঞ্চনদ ব্রহ্ম 
ও বামনাথ ব্রঙ্গ । রামনাথ বন্ধের লম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জান যায় না। তিনি ৩* বৎসর বয়সেই 
ইহলীল। সংবরণ করেন। তিনি যখন রোগশয্যায় 
শায়িত ছিলেন তখন মাতৃ-আজ্ঞানুসারে ত্যাগরাঁজ 
একী গান গাহিয়। শ্রীরামের নিকট তাহার 


অ|রোগ্য প্রার্থনা করেন। শ্রারামচন্ত্র ত্যাগরীঁজকে 
দর্শন দিয়। ব্লিয়াছিলেন তীহাঁর ভ্রাতার আধু 
শেষ হইয়া! গিরাছে। পঞ্চনদের আর একটা নাম 
ছিল জপ্যেশ। তিনি ক্রোধী, কপট ও অস্থয়া- 
পরায়ণ ছিলেন। তিনি বেন ত্যাগরাজের ব্যক্তিত্ব 
পরীক্ষার জন্য ভগবনিদ্দিষ্ট নিকষ পাথর । কিন্তু 
ত্যাগরাজ তাহাকে কখনও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন 
ন। পরবন্তী কালে জপ্যেশের জীবনেও উন্নতি দেখ! 
গিয়াছিল। 

ত্যাগরাজ গ্রথমতঃ তিরুবারু গ্রামের চতুষ্পাঠীতে 
বিচ্াশিক্গা আরম্ত করেন। কিগ্ভ তাহার 
পিতা নিকটবর্তী কানেরী তটস্থিত তিরুবধ্যুর 
গ্রামে চলিয়া আপার . তাহার বেশীর ভাগ 
বিগ্ভাভ্যা এখানেই হয়। তিরুবয্যুর প্রান্তে 
প্রবাহিতা কাবেরীর সহিত পাঁচ্টী উপনদী 
মিলিত হইয়।ছে । এই নদ্রীতীরে বহুবার বহু সাধক 
ভক্তের সমাগম হইয়াছে। আগ্লার, সন্দরমৃত্তি, 
সদন্দর গ্রভৃতি বহু শৈবভক্ত সেখানে “ত্যাগরাজ 
খ্বামী” নানক শিবলিঙ্গকে আপনাদের প্রাণের 
আবেদন গানের ভিতর দ্রিরা জানাইতেন। 

র।ম ব্রদ্মের ইচ্ছ। ছিল ত্যাগরাঁজ পণ্ডিত হন। 
ত্যাগরাজ টোলে চারি বৎসর কালের মধ্যে বেদ, 
বেদাঙ্গ, রামায়ণ এবং পুর!ণারির অধ্যয়ন শেষ 
করিয়াছিলেন। রামায়ণ পাঠ করিনা তিনি শাস্তি 
পাইতেন। তাহার হদয়-কুম্থুম শ্রীরামচরণে অর্পণ 
করিয়াছিলেন। তাহার মাতা সীতাদেবী পুত্রকে 
রামদাঁস নামক প্রচীন ভক্তের গান, পুরন্দরদাসের 
কীর্ভন ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ শিখাইয়! পুত্রের 
মুখে সেই গানগুলি শুনিতেন এবং আনলে 
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বলিতেন, “বৎস, তুমি কালে গানের বড় ওস্তাদ 
হইবে ।” বলা বাহুল্য, পরে এই কথা অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । 

দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে এমন কোন লোক 
নাই যিনি জীবনে একবারও ত্যাগরাজের গান 


শুনেন নাই, কিংবা তীহার নাম জানেন নাঁ।, 


বদ্দিও ত্যাগরাঁজের গান তেলেগু ভীঁষায় রচিত 
_ তবুও কর্ণাটক সঙ্গীতের আসরে তাহার পদা- 
ব্লীর মধ্য[দা অক্ষপ্ন। ইহার অন্তস্থিত প্রাণ- 
মাতান মাধুধ্যের জন্ক কি তামিল, কি কানাড়ী, 
কি মালাবারী সমগ্র দক্ষিণ দেশের গাঁরকগণ এই 
পদাবলী গাহির। আপনাদের প্রতিভার পরিচর 
দেন এবং ভক্তগণ ভাষা টিক না জানিলে৪ 
শুনিতে শুনিতে ভাবে আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়া 
থাকেন। 

পিতা যখন গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের পুজা 
করিতেন তখন ত্যাগরাজ উচ্চৈঃম্বরে গ!ন গাহিয়। 
দেবতাকে শুনাইতেন। বাচ্ষণের প্রথামত রাম বদ্ধ 
যখন গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ত্যাগরাজও 
তাহার সঙ্গে বাইতেন এবং গান করিতেন । 
কিন্ত প্রায়ই দেখ! যাঁয় আমরা কাছের জিনিষকে 
অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাঁকি। ্যাঁগরাজের 
পিতাও এই সাধারণ নিয়মের বহিভূতি ছিলেন না। 
স্থতরাং প্রথমতঃ তিনি ত্যাগরাছের গানের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু পরে বখন 
দেখিলেন যে নিত্যপরিচিত সেই গানের ভিতর 
এমন শক্তি নিহিত আছে যে ভাবের আবেগকে 
যত রাখ অসম্ভব, তখন তিনি সেই পদাবলী 
লিখিয়। নিতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত ও 
গায়কগণ সেই পদাবলী পাঁঠ করিয়া বিস্ময়ে 
অভিভূত হুইতেন। ত্যাগরাজের প্রশংসা 
তাহারা বলিতেন ভ্িনি খুবই উচ্চদরের কবি ও 
সঙ্গীতবিশারদ । তাহার পর রাম ব্রহ্ম পুত্রকে 
সঙ্গে করিয়। তাঁঞ্চোর গমন করেন। সেখানকার 
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রাঁজসভার ওন্তাঁদের নাঁম ছিল সঙ্গীত-কলানিধি 
শোঁন্টি বেঙ্কটরমনৈয়। । তাহার সঙ্গে দেখা করিয় 
রাম ব্রক্ম আপন পুত্রকে তীহার ছাত্র 
করিয়া নিতে প্রতিশ্রুত করান। এই ব্যবস্থাতে 
ত্যাগরাঁজ অনেকটা উপকৃত হইলেন। অন্তঃস্থিত 
সুপ্ত সঙ্গীত-সরম্বত্তীকে জাগ্রতী করিয়া তুলিবাঁর 
স্ুদোগ পাইলেম। 

ত্যাগর|জের মাতীমহের নাম ছিল বীনে 
কার্লাহস্থধ্য।। তৎকর্তৃক সংগৃহীত অনেক সঙ্গীত" 
শান্ধ গ্রন্থ ছিল। এই শাস্সগ্রন্থের অনুশীলন, 
শ্রীরামরুষ্ণানন্দ নামক জনৈক সন্গ্যাসি-গুর প্রদত্ত 
বাম-শরক্ষরী মন্্কে দেনিক ২৫ হাজার বার 
পুরশ্চরণ, নিজের লিখিত গানের সুর '্মাচাধ্য 
করুক সংশোধন করান এবং তাহার গান শুন! 
ছিল ত্যাগরাঁজের নিত্য কর্ম । 

কিন্ত এতবড় আচাধ্যও ত্যাগরাঁজের সঙ্গীত" 
শাস্স-মন্বন্ধীয় সন্দেহের মীমাংসা করিতে পারিলেন 
না। কথিত আছে তিনি আপন পারমাথিক 
গুরু রমকুষ্জানন্দের শরণাপন্ন হইলে তিনি নাকি 
নারদমন্ত্রের উপদেশ দিন শিষ্কে সান্তনা দেন। 


সেই মন্ধ জপের পরে ত্যাগরাজ দেবধি 
সঙগীতাচাধ্য নারদের দর্শন লাভে সরম্্থ 
হন, এবং তাহার নিকট হইতে "ন্বরার্ণৰ, 
নামক একটী সঙ্গীত গ্রন্থ লাভ করেন। 
উক্ত গ্রন্থ অধ্যরনের ফলে ত্যাগরাঁজ সঙ্গীত 
সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হন। এই 
ইতিবৃত্ত আমরা তত্কৃত লিখিত একটী পদ হইতে 
জাঁনিতে পারি । 

এই ঘটনার পর আচাধ্য বেঙ্কটরমনৈয়| 


ত্যাগরাজকে বলেন “বৎস, আমার নিকট তোমার 
শিথিবার আর কিছু নাই, তুমি বাড়ী গিয়! শ্রীরামের 
নামার্চনী কর” আচার্যের নিকট হইতে এইরূপে 
অনুমতি লাভ করিয়া ত্যাগরাজ স্বগৃহে 
আপিলেন। রাম ব্রহ্ম নিজেই তিন পুত্রের বিবাহ 
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দান করিয়াছিলেন । ত্যাগরাঁজের হইবার বিবাহ 
হইয়াছিল । তীহার প্রথম পত্বীর নাম ছিল পার্বতী । 
তিনি পাঁচ বৎসর কাল পতিপেবা করিয়। ব্বর্গারোহণ 


করেন। ত্যাগরাজ প্রথম পত্বীর অনুরোধে পরে 
তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিবাহ করেন। 
ইনি ছিলেন মহা পতিত্রতা, ম্বামীর মন 


বুবিয়া৷ চলিতেন। তাহাদের একটি বন্তা জাত 


হয়, তাঁর নাঁম রাখেন সতীলঙ্মী এবং উপযুক্ত 
বয়সে তাহার বিবাহ দেন। সেই কন্থার গর্ভে 
জাত পুত্রের নামও ত্যাগরাঁজ রাখ। হয়। 
তিনিও অভিজ্ঞ গাঁয়ক ছিলেন। কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল 
জীবিত ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুতে 
ত্যাগরাঁজের বংশ লোপ পায় । এক্ষণে ত্যাগরাজের 
পদাব্লীই তাহার একমাত্র অমর সন্তান ! 
ত্যাগরাঁজের দ্বিতীয় ভ্রাতার পঞ্চম বংশধর আজও 
সেই বাস্তুভিটাঁয় বাদ করিতেছেন। ত্যাগরাঁজের 
যখন ৩৮ বৎসর বয়স তখন তীহার শ্রীরাম মন্ত্রের 
৯৬ কোটী পুরশ্চরণ সমাপ্ত হয়। সেইদিন 
যখন তিনি নিজের সঙ্কলপ সিদ্ধিতে নিজেকে 
ধন্য মনে করিয়া গানে বিভোর হইয়া ছিলেন, 
তখন তাহার মনে হইল কে যেন দ্বারে আঘাত 
করিতেছে । ত্যাগরাজ দ্বার খুলিয়া দেখিতে 
পাইলেন বিশ্বামিত্রের যাঁগসংরক্ষণে গমনোগ্ত 
শ্রীরামচন্ত্র ও লক্ষমণকে ৷ ক্ষণমাত্র ছিল সেই 
দিব্যদর্শন। অন্তর্ধানের পর ত্যাগরাজ হতাশ হইয় 
তীব্রভাবে সাধন ভজনে নিযুক্ত হইলেন । 
র|মগতগ্রাণ বিরাগী কনিষ্টের ব্যবহারে 
অগ্রজ জপ্যেশ কুপিত হইলেন। সংসারের 
অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ত্যাগরাঁজ যদি ইচ্ছা! 
করিতেন নিজে স্ত.গীক্কৃত অর্থের উপর বসিতে 
পারিতেন। কত রাঁজা-মহারাঁজা তাঁহাকে ডাঁকিয়। 
তাহার মধুর গান শুনিয়া প্রচুর সম্মান, অর্থ দান 
করিতে চাহিলেন, কিন্ত সেইদিকে তিনি ভ্রক্ষেপই 
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করিলেন না। পরস্থ তাহাদের প্রেরিত অজন্র 
অর্থকে 'ফিরাইয়া দিয়া অকিঞ্চন রহিলেন। তিনি 
নিধিকে চাঁহিলেন না, শ্রীরামের সান্িধ্যই ছিল 
তাহার প্রার্থনীয়। | 

এই প্রকার ব্যবহারে বিস্মিত ও রুষ্ট জপ্যেশ 
ত্যাাগরাজকে পৃথকভাবে থাকিতে আদেশ দিলেন। 
ৃষ্ট অর্থকে উপেক্ষা করিয়া অনুষ্ট রামকে লইয়া 
পাগলামি কর! তাহার ভাল লাগিল না| ত্যাগরাজ 
নিজের পিতৃপুজিত শ্ররামচন্দ্রের বিগ্রহকে নিজের 
ভাগ বলির! গণ্য করিয়। তৃপ্ত হইলেন, আর 
কিছুই দাবী করিলেন ন। 

ত্যাগরাজ ছিলেন সগুণের উপাসক। তাহার 
গানের ভিতর দীস্তভাবেরই ছায়। স্পষ্ট ভাবে ধর! 
পড়ে। প্রত্যুষে ঠাকুরকে ঘুম হইতে উঠান, 
মান করান, পুজা ও নৈবেদ্য অর্পণ, চামর 
ব্জন, শয়ন কর|ন প্রভৃতি সেবাই ছিল তাহার 
গানের প্রাণ। তিনি অবশ্ত সুক গায়ক ছিলেন 
না, কিন্ত তিনি ভগবান বিন। অন্য কিছুই জাঁনিতেন 
না। কেহ ভগবদ্ভাীবরহিত প্রসঙ্গ কিংবা গান 
করিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। একবার তাহার 
একজন ছাত্র যখন একটা আদিরসাত্মক গান 
করিতেছিল তখন ত্যাগরাজ তাহাকে সেই 
স্থন হইতে দুর হইয় বাইতে আদেশ কৰিলেন। 
তীহাঁর মতে যে স্থান শ্রীরামের নিবাঁপ, সেই 
স্থানকে এরূপ ভগবদ্ভীববিবর্জিত গান দ্বার! 
অপবিত্র করিয়। তোল! অমার্জনীয় অপরাধ। 
তখন তাহার পত্বী হস্তক্ষেপ করিয়! ত্যাগরাঁজকে 
শান্ত করেন। তিনি স্বামীকে বুঝাইলেন, 
"গায়ক নিতান্ত ছেলে মানুষ। আপনার মত 
সাঁধুপুরুষের সঙ্গ যখন পাইয়াছে, একটু বুঝাইয়! 
দিলে সে নিজেকে শুধরাইয়া নিতে পারিবে ।” 
ত্যাগরাজ এই কথার মর গ্রহণ করিয়া নিজের 
ক্রোধের জন্থ অনুতপ্ত হন এবং একটা গান 
রচন! করেন। 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


ত্যাগরাজ কি ভাবে দিন যাপন কৰিতেন 
তাহার উল্লেথ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। 
তিনি প্র!তে শব্যাত্যাগ করিয়। প্রথমে কাঁবেরীতে 
ম্লান করিতেন, পরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে 
আহ্বিকাঁদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। অনন্তর 
শ্রীরামের পুজীয় নিদুক্ত হইতেন এবং ঠাকুরকে 
গান গাহিয়া শুনাইতেন । এই প্রকারে দ্বিপ্রহর 
হইলে ঠাঁকুরকে ন্ডোগ নিবেদন করিয়া ছাব্রগণের 
সহিত এক পউ.ক্তিতে বসির? প্রসাঁদ গ্রহণ করিতেন | 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছাত্রগণকে গাঁন শিক্ষা 
দিতে রত হইতেন। বিনি যে স্তরের লোক তাঁহাকে 
তদশ্রূপ সঙ্গীত শিক্ষা দান ছিল ত্যাগরাছের 
বৈশিষ্ট্য । তিনি কোন দিন কোন ছাত্রকে বলিতেন 
না, “এই গান তুমি শিখিতে পারিবে না।” 

একাদ্রশীর উপবাঁসব্রত তিনি আঁদীবন পালন 
করিয়াছিলেন । তিনি সপ্তাহে মাত্র ছুই বার গ্রামে 
ভিক্ষীয় বাহির হইতেন | সেই সময় তিনি যে সব 
গান গাঁহিতেন তাঁহা ছিল শুনিবার মত। 
ছাত্রগণও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেন। লব্ধ ভিক্ষা 
ছারা তিনি অভিথি-অভ্যাগতের সেবা, ছাত্রদের 
পোষণ ও সংসার পালন করিতেন। কিন্তূ 
তিনি কথনও ধন-মান-যশোৌলাঁভের জন্ত গাঁন 
গাহিতেন না কিংবা মালষের মুখ দেখিয়াও 
গাহিতেন না। কেব্লমীত্র শ্ীরামচন্ত্র তীহার 
শ্রোত। যত বড় লৌকই হউন না কেন, কিংবা 
রাঁজী-মহারাজীই হউন, তাহার পক্ষে ত্যাগরাছের 
গান শুনিবার একমাত্র উপায় ছিল ভিড়ের 
মধ্যে মিশিয় ত্যাগরাঁজ যখন ভাবে মত্ত হইয়া! 
গাঁহিতেন তখন শুনিয়া! পরিতৃপ্ত হওয়া। তিনি 
একমাত্র নিজের ইষ্ট শ্রীরামচন্ত্রেরে নাঁম 
গুণ গান গাহিয়াই ক্ষান্ত হইতেন নাঁ_-এই দিব্য 
নাম গানের পূর্ব্ব গাঁয়ক ধাহারা ছিলেন, তাহাদের 
পদাবলীকেও ভক্তির সহিত গাহিয়া! সেই বাঁণীকে 
পুনরায় অমর করিয়। তুলিতেন। 


দ্াক্ষিণাত্যের ভক্তগাঁয়ক ত্যাগরাজ ২৯ 


ত্যাগরাজ ভাঁবসমীধিতে তন্ময় হইয়। গাঁন 
গাহিয়। যাইতেন। দিনের ভিতরে কোঁন সময়ে 
এই অবস্থা ঘটে, নিরন্তর সঙ্গে থাকায় ত্যাঁজরাজের 
ছাত্রদের তাহ] জানা ছিল। সেই সময়ে নাঁকি 
তীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া! যাইত। সঙ্গে সঙ্গেই 
ছাঁত্রগণ আশু প্রবাহিত মেই গানের সুর ও 
কথা লিখিয়া! নিতেন। পরে পরম্পর সেই গানের 
তুলনামূলক আলোচনা ও পাঠ নির্ধারণ করিয়' 
আঁচার্ধ্কে দ্রেখাইতেন। তাহার অনুমোদন 
পাইবার পর তাহার মুখ হইতেই আবার শিখি 
লইতেন। 

তাঞঙ্জোরের মহারাজা ম্বরভোজের সভায় 
তিনশতাধিক সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত থাকিতেন। 
প্রত্যেককেই পর্যায়ক্রমে বৎসরের মধ্যে একদিন 
মাত্র গান গাহিতে হইত। এত অধিকসংখ্যক 
গাঁনুক থাকার জঙন্ক প্রত্যেকেই নিজের কৃতিত্্‌ 
দেখাইবাঁর জন্ বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র স্ুযৌগ 
পাইতেন।। এই গায়কবুন্দের মস্তকমণি ছিলেন 
শুঠি বেঙ্কটন্ুবায়।। ইনি ত্যাগরাঁজের সঙ্গীতবিষ্ভার 
গুরু শো্টি বেস্কটরমনৈরার পিতা। একদিন 
বেস্কটরমন্রো আপন পিতাকে ত্যাগরাজের গান 
শুনাইতে ইচ্ছুক হইগ্া স্বগ্রাম তিরোয়ায্যোর 
হইতে তীহাকে তাঞ্জোরে অবস্থিত পিতৃগৃহে 
লইয়া ঘন। তখন রাজপ্রাসাদে কোন বিশেষ 
উৎসব উপলক্ষে বহু গাঁয়কের সমাবেশ হইয়াছিল। 
তীহার। সকলেই এইগৃহে উপস্থিত ছিলেন। 
পুত্রের আগমনের কারণ শুনিয়া বেক্কটনুবায়। 
ত্যাগরাজকে গান গাহিতে বলেন। সম্ভবতঃ 
পণ্ডিতের সকলে সেই গন্ধরর্ববিনিন্দিত সঙ্গীত- 
শোতে ভাঁসিয়। এমন ভাবে দেশ কালের অস্তিত্ব 
তুলিয়া গেলেন যে রাঁজদভায় যাইবার সময় 
অতীত হইয়! গেল । | 

সময়ক্ষেপের কারণ শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, 
যে গান শুনিয়া ওস্তাদ গাঁর়কগণও আত্মবিস্ৃত 


১০০ উদ্বোধন 


হইয়াছিলেন তাহা অবশ্ঠই শুনিতে হইবে। কিন্ত 
যখন জানিলেন ত্যাগরাজ অত্যন্ত ত্যাগী ব্যক্তি 
এবং রাঁজসভায় ধনের জন্ত গ|হিতে আসিবেন না, 
তখন তীহাকে যে কোন প্রকারে আনিতে তিনি 
একজন লোক নিধুক্ত করিলেন। কিন্তু ত্যাগরাজ 
আসিলেন না। এদিকে রাঁজা'ও ছাড়িবার পাত্র 
নন। তিনি অবশেষে ত্যাগরাজকে জোর করিয়। 
আনিবার জন্ত কতকগুলি গুণ্ডা নিবুক্ত 
করিলেন । তাহাতেও হইল না, অধিকস্ত ভাগবত 
অপচার্র অপরাধে মহারাজা শৃলব্যাধি গ্রস্ত 
হইলেন এবং শেষে নিজের ভুল বুঝিয়1 ত্যাগরাজের 
পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন ও রোগমুক্ত হইলেন। 
এই ঘটনার পরে মহারাজ স্বরভোৌজ ব্হবার 
গ্রচ্ছন্নভীবে আয়া ত্যাগরাজের সঙ্গীতম্ধ। 
পান করিতেন। ত্যাগরাজের হস্তে কিছু দেওয়ার 
লোভ তাহাকে পাইয়। বসিল। কিন্তু কি করিয়া 
তাঁহ। সম্ভব হইবে? একদিন তিনি জানিতে 
পারিলেন ত্যাগরাঁজের একটি ছাত্রাবাস নিরাণ 
করিবার প্রয়োজন আছে। তাহা করিয়। দিতে 
মহারাজ প্রস্ততি হইলেন। কিন্ত ত্যাগরাজের 
ছাত্রগণও এমন ত্যাগ ছিলেন যে তাহারা রাজ।র 
সঙ্কল্ল জানিয়া তাহ। হইতে দিলেন না। পরে 
যখন ত্যাগরাজ কোন এক কাছে দিন কয়েকের 
জন্য গ্রামান্তরে গেলেন তথন তীহার একজন ছাত্র 
এই ঘরটি নির্মাণ করিয়া রাখেন। এই ছাত্রের 
নাম ছিল অভলাজিপেট বেঙ্কটরমনৈর! | 
তিনি স্থলকার ছিলেন বলিয়া সকলেই তাহ।কে 
গণপতি নামে অভিহিত করিতেন । ত্যাগরাজ 
ফিরিয়া আসিয়। সমস্ত অবগত হইলেন । 

গণপতি জাতিতে তাতি ছিশেন, বন্তরবিক্রর করিয়। 
জীবন যাপন করিতেন । তিনি সাহিত্যে পণ্ডিত 
ছিলেন। তীহার প্রাণে সঙ্গীতশিক্ষার ইচ্ছা খুব 
বলবতী ছিল। তিনি বিন। বাক্যব্যয়ে ত্যাগরাজের 
সেবা করিয়া যাইতেন। ভূজনে যোগ দাঁন করা, 


[ ৫১ম বর্ষ--১ম সখখ্য। 


পুষ্পফলাঁদি সংগ্রহ কর ও ত্যাগরাজকে প্রণাম 
কর। ছিল তাহার নিত্য কর্ম। তিনি কোন কথ। 
বলিতেন না; একদিন ত্যাগরাজ কথা প্রসঙ্গে 
তাহার কামন। জানিতে পারিয়া তাহাকে ছাত্রন্ূপে 
গ্রহণ করেন। 

কথিত আছে যে একবার ত্যাগরাঞজ নিমন্ত্রণ 
করিয়া ভোজ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাহ! 
জীনিয়া একজন দরিদ্র কষক আপন ক্গেত্রস্থিত 
দশটি কুমড়। পাঠাইতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। পাঁছে 
সেই ব্যক্তি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এই ভয়ে 
গণপতি নিজেই তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়! 
এক সঙ্গে দশটি কুমড়। নিজে বহন করিয়। 
আনিলেন এবং তজ্জনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমের 
ফলে মুচ্ছ। বাইলেন। ত্য।গরাঁজের ছাত্রগণ তাহার 
প্রতি এত ভক্তিমান ছিলেন! 

ত্যাগরাজ ৮৮ বং্সর কাল জীবিত ছিলেন। 
তন্মধ্যে ৩৮ বৎসর অর্থাৎ শ্রারামের দর্শন ন। 
পাঁওয়। পধ্যন্ত তাহার দিন দুঃখে কষ্টেই কাটিত। 
একদিকে দারিদ্্য-ছুঃখ, অপরদিকে ভ্রাতৃদ্বয়ের 
যথোচ্ছাচার। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনের পর 


তীহার কাত্ডি সমগ্র দক্ষিণভারতে ছড়াইয়া 
পড়িল। বড় বড় রাজা-মহারাজগণ তাহার 


পৃষ্ঠপোষক হইয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । ত্যাগরাজ কিংবা! তাহার ছাত্রগণ 
সেইদিকে ভ্রক্ষেপ করিতেন না। গ্রামবাসিগণের 
প্রদত্ত মুষ্টি ভিন্মীতেই তাহারা পরিতৃপ্তি বোধ 
করিতেন। উপরোক্ত তাঞ্জোরের রাজা একবার 
তিরুবারু গ্রানের কোন ব্রাহ্মণের হাতে বহু স্বর্ণ 
মুদ্র! দিয়া! বলিলেন, “আপনি ত্যাগরাঁজকে ভিক্ষা 
দেওয়ার সময়ে চাউলের সঙ্গে মিশাইয়। এই মুদ্রাও 
ছাড়িয়া! দিবেন | ত্যাগরাজ তে! জ।নিয় শুনির] 
রাঁজপ্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিবেন না। এইরূপে 
বদি আমার অর্থের কিছু অংশ তাহার ইঞ্ট রামচন্দ্রের 
সেবার লাগে তাহা হইলে আমার গ্াণে আনন্ব 


মাধ, ১৩৫৫ ] 


হইবে।” কিন্ত ত্যাগরাজ চাউলের সঙ্গে স্ুব্্ণ 
মুদ্র। দেখিয়| অর্থসংযোগ-দোষে তুষ্ট চাউল রাস্তায় 
ফেলিয়৷ দিয়া রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিলেন। 
কাঞ্চনত্যাগের প্রতি তাহার এমনই অন্তুত নিষ্ঠা 
ছিল ! 

তদানীন্তন ত্রিবাক্কুরের মহারাজ সাতিতিরোনাল্‌ 
নিজে একজন গাঁ়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞগণের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। বডিবেল ন।মক একজন বেহালাবাদন- 
পারদর্শী তাহির সভা অলম্কৃত করিতেন। প্রসিদ্ধি 
আছে, তিনিই দাক্ষিণান্যের প্রথম বেহালাবাঁদক। 
তাহার প্রতি মহারাজের এত অন্ররাগ ছিল যে 
তিরুবেন্ত্রাম এর একটা প্রপিদ্ধ রাজপথ তীহারই 
নামে নিশ্ীণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে 
একটা দন্তনির্পিত বেহালা! উপহার দিয়াছিলেন | 
সাঁতিতিরোর্ণাল্‌ ত্যাগরাজকে আমন্ত্রণ করিয় 
আনিবাঁর জন্য উক্ত বডিবেলকে পাঠাই়াছিলেন। 
ত্যাগরাজ যশম্বী বডিবেলকে সমদরে অভার্থনা 
করিয়। তাহার সহিত আলাঁপাদি করিলেন 
কিন্ত সঙ্গে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন 
না, তিনি একটী গান গাহিয়া তীহাঁকে 
আনন্দ দান করত; যাইবার প্রস্তাবকে 
বাতিল করিলেন। সাতিতিরোনালকে সেই গান 
বডিবেলের মুখে শুনিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে 
হইল | 

গোবিন্দ মারার নামক আর একজন 
স্গ্রপিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্রিবাস্কুরের অন্তর্গত রাঁমমঙ্গল 
গ্রামে বাঁদ করিতেন। তিনি ত্যাঁগর।জকে গাঁন 
শুনাইবাঁর মানসে তিরোবাঁধুরে আসিয়া তাহার 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেইদিন ছিল 
একাদশী ; ত্যাগরাজ তখন বিশেষভাবে ধ্যানে 
ত্ময় ছিলেন। আগম্তককে যখন গান 
গাহিতে অনুরোধ কর। হইল তখন রাত্রি ১১ট। 
গোবিন্দ মারার নিজের সপুতস্ত্রী তানপুরা বাহির 
করিয়া রাত্রি ১২টা পধ্যন্ত নীলাম্বরী বাগিণীর 


দাক্ষিণাত্যের ভক্তগায়ক ত্যাগরীজ | ৬১ 


আলাপন করিলেন। সেই তন্ত্রীর ধ্বনিতে 
ত্যাগরাজের পৃজাগৃহ বঙ্কৃত হইয়া উঠিল। 
তাহার পর সেই গান অবিরাম ভাবে সকাল 
৬টাঁ পধ্যন্ত চলিল। ত্যাগরাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়। 
নিজে একটা গান গাহিয়। গোবিন্দ মারারকে 
প্রণাম করিলেন। তখন ত্যাগরাঁজের বয়স ছিল 
৭৯ বসর। কাশী হইতে গণেশগিরি ভাবে নামক 
একজন হিন্দস্থানী গাঁরকও ত্যাগরাজের কীন্তির 
কথা শুনিয়া তিরোবায়োর গ্রামে তাহার সঙ্গে 
কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন | শ্ঠামাশান্্ী 
এবং ত্যাঁগরাজের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য ছিল । শুন! 
যায় জপোশ নাকি কনিষ্ঠের প|গলামীতে কুদ্ধ 
হইয়া একদিন তীহার পৃছাঁ শ্াবিগ্রহকে কাঁবেরী 
নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিলেন ৷ ত্যাঁগরাঁজ পরে 
সেই শ্রবিগ্রথকে উদ্ধার করিযাছিলেন। এখন 
সেই শ্রীমুদ্ি রবাহপ্লাব্যরা নামক একজন ব্রাহ্মণের 
গৃহে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি নিজের 
সমস্ত সম্পত্তি উক্ত বিগ্রহের সেবায় দেবোত্বর 
করিয়া দিয়াছেন । 

ত্যাঁগরাজ জীবনে মাত্র একবার তীর্থ ভ্রমণে 
বাহির হইয়াছিলেন। উত্তরে তিরুপতি ও দক্ষিণে 
রামেশ্বর পধ্যন্ত ভ্রমণ করি? মকল দেবর্েবীকে 
দর্শন করিয়াছিলেন। ত্যাগরাজের অনেক প্ররসিন্ধ 
পদাবলী এই সময়ে রচিত হয়। তিনি মান্্রাজ 
শহরে বর্তমান বন্ধর ট্রাটস্থ ৪নং বাটীতে সুন্দরেশ- 
মুদালিয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ত্যাগরাজের 
এই তীর্থপধ্যটন সম্থদ্ধে অনেক গল্প শুন! যাঁয়। 
সর্বত্রই তাহার ভক্ত ও গারকগণের সমাঁগমে 
তীর্থবাত্রা আনন্দের সহিত সমাপ্ত হয়। 

স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শররামচন্্রে 
সেবায় কালাতিপাঁত করিতে লাগিলেন । ১৮৪৭ 
সালে ত্যাগরাজ একাদশী তিথিতে আতর সন্ধ্যাস 
গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে পরিচিত 
সকলকে ভজনগান শুন/ইবার জন্থ আমন্ত্রণ করেন। 


৩২ 


শুন। যা, ভজন গাঁহিতে গহিতে তীহীর 
দেহীবসান হয় এবং একটী জ্যোতি তদর্চিত 
শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়। যায়। 

কথিত আছে, বালীকি রামায়ণের সংখ্যার 
অনুপাতে ত্যাগরাঁজ স্বামীও ২৪ হাজার 
পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি 
১৯৪৮ সালে তাহার তিরোধান শতবাধিকী 
উপলক্ষ করিয়া মান্্জ হইতে সাঁর সর্বপল্লী 
রাধাকষ্জন এবং কাঞ্চিকামকোটী শঙ্করাচার্য্যের 
ভূমিকা সহ যে সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে ৬৬২ পদের অধিক পাওয়া যাঁয় না। 
ত্যাগরাঁজের প্রত্যেকটি গানের স্থন্ধে কোন ন! 


কোন কাহিনী পাওয়া যাঁম। আনন্দের বিষ 
এই, এখনও দাক্ষিণাত্যের গায়কসম্প্রদার 


ত্যাগরাজের মহান্মাধিকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি 
ব্সরই একদিন তিরুবানোর গ্রামে সমবেত হন 


ডদোধন 


| ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এবং নিজ নিজ সঙ্গীতের নিপুণতা৷ প্রদর্শন করিয়! 
তাহার স্থৃতিকে জ।গ্রত রাখেন। 

শ্রত্যাগরাঁজ স্বামীর পদাবলীতে কথার চেয়ে 
্থরেরই বিকাশ বেশী। তিনি নাট, গৌর, 
আরডিভৈরবী ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিণী অবলম্বন 
করিয়া অনেক গাঁন রচন। করেনা শ্রীদিলীপকুমার 
রায়ের মত প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌-ধীহার হিন্দুস্থানী 
ও কর্ণাটক উভয়বিধ সঙ্গীতের সহিতই ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় আছে, তিনি এই বিষয়ে” আলোচনা 
করিলে সকলেই উপকৃত হইবে। 

সম্প্রতি মান্দ্র।জ শ্রীরামকুষ্চ মিশন ছাত্রাবাঁসের 
সম্পাদক শ্রীর|মানুজাচাধ্য ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী 
অনুবাদক শ্রীবেদোরোঘাড়ী কষ্ণারাও উভয়ে 
মিলিরা ইংরেজীতে ত্যাগরাজ স্বামীর পদাবলীর 
ইংরেজী অন্ধবাঁদ প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছেন। 
আশাকরি এই গ্রন্থ আমর! শীপ্রই দেখিতে পাইব | 


কথা কও 


অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচাধ্য, এম-এ 


আমায় কইতে যদি 


চাঁও গো কথা 
কাছে এসে কও। 
আমার হৃদয় মাঝে 
থেকেও কেন 
তুমি দূরে রও? 


গাইতে চাই তোমার গান 
ভাঙা বীণাঁয় ধরে ন| তান 
ছে'ড়া তারে এবার তুমি 
স্থর দিয়ে লও-- 
হিয়। মাঝে থেকে 
মিছে কেন দূরে রও ? 


যেই গ|নে কেড় নেবে 


তোমার পরাণ খানি 


সেই গাঁন অন্তর্ধ্যামী । 


আমি কি কতু জানি? 


সেই গ|নের তান তুমি 


এবার দিয়ে ল৪-- 


এমনি কেন ফাকি দিয়ে 


দূরে দূরে রও? 


আত্মানাত্মবিবেক 
ডাঃ ছুর্গাপদ ঘোঁষ, এম-বি 


গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “অহমাত। 
গুড়ীকেশ সর্বাভূতাশয়স্থিত:” (১৭২০) হিনিই 
জীবের আত্মা । ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব বলেছেন, 
“মানুষ আপনাকে চিনলে ভগবানকে বুঝতে পারে। 
আমি কি হাঁড় ন। চাঁমড়া ? সব বাঁদ দিতে 
দিতে ষা থাকে তাই তিনি” আত্মা নিত্য 
বসত; আর যা! সব নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাই 
অনিত্য অনা ব্স্ত। সেই জন্ক গীতাঁয় ভগবান 
বলেছেন, এই দেহাদি সব অনাত্য পদার্থ ক্ষেত্র 
এবং ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ । ক্ষেত্রকে ঠাঁকুর বলেছেন, 
“কাচা আমি” বে আমি মনে করে-আমি 
দেহবান মানুষ, কর্তা ভোক্তা ।” কিন্ত আত্মা 
আছে বলেই দেহ-যন্্ চলছে, যেমন ঘড়ির স্প্রিং 
আছে বলেই ঘড়ি চলে। সব ঘড়ির আলাদ। 
আলাদ। স্প্রিং। এক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সব বৈদ্যুতিক 
ঘড়ি চলছে । শুধু ঘড়ি কেন শহরের যত পাখা, 
কারথান।, আলো সব চলছে । তেমনি পরিদৃশ্তমান 
বাহ জগৎ ভগবানের শক্তিতে চলছে । জীবাত্ম। 
যেমন ব্যষ্টি শরীর চীলান, পরম।ত্ম। তেমন সমগ্র 
জগত-চক্র চালান। এই জন্য ঠাকুর বলতেন; 
"তীর ইচ্ছ/ না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে 
না” প্মানষগুলি যেন নাঁচের পুতুল, তিনিই 
সকলকে চালাচ্ছেন” “নাহং নাহং তনু 
তুঁছ।” ভক্ঞবাঁজ মহাবীর বলতেন, দেহ- 
বৃদ্ধা দাসেহহং জীববুদ্ধ্া তদংশকঃ |” আভাসবাঁদ্‌ 
বা গ্রতিবিশ্ববাদ যে ভাবেই ধরা যাক 
'আত্মবুদ্ধযা। ত্বমেবাহম্‌। পরমহংসদেবও বাহা অবস্থায় 
মার সম্তান ভাবে থাকতেন, অর্ধ বাহাবস্থায় মার 

€ 


সঙ্গে কথী কইতেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে 
আত্মারাম হয়ে অবস্থান করতেন ।' ঠাকুর বলতেন, 
“বেদে ধাকে ব্রঙ্গ বলে, যোগীরা তাকেই আত্মা 
বলেন, তন্ত্রে ডীকেই কালী বলে, আবার পুরাণে 
ভগবান বলে ।” এ বিষরট। আরো ভালে করে 
বোঝাবার জন্তা গান ধরতেন প্কালী ব্রহ্ম জেনে 
মর্ম ধর্মাধর্শ সব ছেড়েছি ।” আবার বলতেন, 
“সাপের মুখে বিষ আছে তাতে সাপের কিছু হয় 
না। যাঁকে কামড়ায় সে মরে” অর্থাৎ ভগবাঁনে 
মায়। আঁছে বটে কিন্ত তিনি মায়ধীশ। মায়! 
তীর অধীন। আমরা মায়ার অধীন। তাই 
জন্ম-মৃত্যু-প্রবাঁহে আমরা সুখ-ছুঃখ ভোগ করছি। 
এ মায়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাঁয় কি 
করে? শ্রীকৃষ্জ গীতায় বলছেন, “মামেব যে 
প্রপদ্যন্তে মারাঁমেতাং তরন্তি তে ।” ঠাকুর বলেছেন, 
"আমাকে বকলণ1 দে। ভাবের ঘরে চুরি না 
থাকে 1” গল্পে আছে--হরিও বলবে এবং কাঁপড় ও 
তুলবো” তা হলে হবে না দ্রৌপদী যখন 
দুহাত তুলে শরণাগত হলেন শ্রীকৃষ্ণ বন্ত্ররূপে তার 
লজ্জা নিবারণ করলেন। 

আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত 
সতত বর্দলে যাঁচ্ছে। তবুও ছেলে বেলা থেকে 
কেউ ডাকলে আমি” বলে উত্তর দিচ্ছি। শৈশবে, 
যৌবনে ও বাদ্ধক্যে সেই একই আমি । “আমি 
দেহেন্দ্িয় ও মন বুদ্ধির নই | কারণ এগুলি বদলাচ্ছে, 
কিন্ত “আমি” অপরিবর্তনীয় । 

মানুষের চৈতন্ত না থাকলে তাকে ডাকলেও 
সাড়া দেয় না। ডাক্তাররা অজ্ঞান করে তার 
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দেহে অস্ত্রোপচার করেন, সে টেরও পীয় না। 
টের যেটা! পাওয়া যাঁয় সেইটেই মনে থাকে। 
সুযুখ্তিতে আমর অজ্ঞান থাকলেও জেগে বঙ্লি 
বড় “আরামে ছিলাম” । স্ুযুপ্তির আরাম আঁমর। 
অনুভব করি। আমর! পঞ্চেন্ত্ির দ্বারা জগতের 
যে সব বিষয়বস্তু দেখি বা শুনি, তাঁতে 
ইন্ডিয, মনও বুদ্ধির সঙ্গে সুধ্য বাঁ চন্দ্র কিরণ 
অর্থাৎ কোন প্রকার আলে! ব! শব্দের দরকার 
হয়। মন ইন্দ্রিয়কে সাহাধ্য না করলে দেখা ব! 
শোনা যাঁয় ন। সেই জন্ অস্থমনস্ক থাকলে দেখতে 
বা শুনতে পারে না। এই জন্ত বলে সুধ্য দেবতী৷ 
অনুগ্রহ না করলে দেখ! যায় না! । এখানে হুধ্য 
মানে হধ্যের আলে।। শোন সম্বন্ধেও বলে 
দিক দেবতার অনুগ্রহে শোনা যায়। অর্থাৎ 
আকাশপথে একটা .না একট! দিক থেকে শব্ধ 
শোনা যায়। এ সব ছাড়াও দরকার হয় 
“চৈতন্ঠ” ৷ সেই চৈতন্য অন্থুভব করবাঁর জন্য আর 
কিছু দরকার হয় নাঁ। তাই শাস্ধ বলেন, “সে 
চৈতন্য অপরোক্ষ, ব্যবধানশূন্ত, দ্বয়ংপ্রকাঁশ |” 
তাকে বেঝাবার জন্য ব1 প্রকাশ করবার জন্য 
কোন জিনিষের সাহায্য নেবার দরকার হয় না। 
আমর ইন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহ। প্রত্যক্ষ করি তার জন্ত 
চৈতন্থের দরকার। কিন্তু এ চৈতন্ত আপনা আঁপনি 
অশ্ুভূত হয় বলে তাকে স্থান্ুভৃতিও বলে। 
শান্সে অপর অপর শব্দের দ্বারাও এর নির্দেশ 
দেখতে পাঁওয়। যার । যেমন শুদ্ধ জ্ঞন। বস্ত- 
বিষয়ক জ্ঞানকে শুদ্ধ জান বল! এইজন্য যার না 
যে সেই জ্ঞানের জন্য অনেকগুলি উপকরণ 
দরকার হয়। তাদের নাম “করণ । সেই 
সব করণের দোষে বস্তজ্ঞান ঠিক ঠিক না হযে 
ভুলও হন্ব। একে পগ্রজ্ঞান” শব্দদ্ধার। নির্দেশ 
কর। হয়। কারণ “জ্ঞান” শব্দটি একটু গোলমেলে। 
বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। যাঁতে 
সেই গোল না হয় তাই ব্লা হয় শুনধজ্ঞান। 
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তাঁতেও ,সকলের সঠিক ধারণী হয়না বলে বল! 
হয় “গ্রজ্ঞান” | 

শানে চারটি ঈশ্বরবোধক মহাঁবাক্য আঁছে। 
ষযথ। “প্রজ্ঞ/নং বর্গ”, “অধমাত্মা ব্রহ্গ”॥। “অহং 
্রক্মান্মি, “তৎ ত্মপি”। যে সর্বব্যাপী চেতন্ত- 
সাগরে জগৎ বুদ্বুদের মতন ভসছে- মহ।সাগরে 
যেমন ফেন বুদবুদ তরঙ্গ, বরফের টাই ভাসে- 
সেই চৈতন্তই প্রজ্ঞন। জলে যা-কিছু ভাসছে 
জল অবল্ধন করেই ভাসছে। এ প্রজ্ঞান 
অবলম্বন করে আমর সকল বসত অন্থুভব করি । 

অয়মাত্বা বর্গ” মানে আমার আমিত্ব যে 
প্রজ্ঞান বা চৈতন্তের উপর নির্ভর করছে সেই 
আত্মা ব্রদ্ধ। এট যদি কেউ মনে করেন যে 
হাত-পা-ওরালা মানুষটা ব্রহ্ম তিনি মহাভুল 
করবেন। সাদী কথাত্র ভগবানই আমাদের আত্ম! 
এবং সেই ভগবাঁন ও ব্রক্গ একই জিন্ষি। 
গীতার শ্রাকৃষ্ণ বলেছেন-_ত্রঙ্গণো হি গ্রতিষ্টাহৃম্‌” 


(১৪-২৭)। ঠাকুর বলেছেন, "আমিই কৃষঃ 
আমিই রাম।” এর মানে হাত-পাওয়াল। 
মানুষটা রাম বা কৃষ্ণ নন। সেট। বোঝ|বার 


জন্ব বলেছেন, “যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এই 
খোলটার মধ্যে আছেন 1” 

অবতারের দেহ সাধারণ মানুষের দেহের মতন 
নয়। সে চিন্ময় দেহ। নি্রিতাবস্থাতেও তাতে 
চৈতন্থের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে। তাই ঘুমন্ত 
অবস্থায় গায়ে টাক। ছোঁয়ালে ঠাকুরের শরীর 
কুকড়ে যেত এবং দমবন্ধ হ'ত। মণি মল্লিকের 
বাগান থেকে আফিং আনবার সময় পথ দেখতে 
পান নি। একবার “মা” কাপড়ের খুঁটে নহবৎ 
থেকে ছুটি মনল বেঁধে দিয়েছিলেন। ঠাকুর 
নিছ্দের ঘরের দিকে না যেয়ে গঙ্গ!র ধারে যেয়ে 
বলছেন "মা, ডুবি? মা, ডুবি?” মা হৃদয়কে 
ডেকে বলায় হৃদয় হাতে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। 
দের দেহের খবর সব সম থাকে না। 


মাঘ, ১৩৫৫] 


আমাদের ঠিক উদ্টো। দেহ ছাঁড় যে আত্ম! 
এর ভেতর আছে, সেটার ধারণ সহজে করতে 
পারি নঠ। কিন্তু গ্রীতায় বলেছেন পভক্ত্যা মামভি- 
জাঁনাতি বাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ 1” ঠাকুরও বলেছেন, 
"ম| ইচ্ছ! করলে ব্রহ্গজ্ঞান৪ দিতে পারেন” বাঁধেন 
ও তিনি এবং খোলেনও তিনি। তিনি ছাড়া 
যে আর কেউ নেই। একমেবাদ্িতীয়ম। ঠাকুর 
বলছেন “ধিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যেমন 
মণি আর তার জ্যোতি । জ্যোতি বাদ দিয়ে 
মণি ভাবা যাঁয় না। মণি ভাবলেই জ্যোতির 
বোধ আপনি আসে ।” তবে সমাধিতে যখন 
দেহজ্ঞানের সঙ্গে জগত্জ্ঞান লোপ পার তখন 
ব্রহ্মসম্পন্থধ হলে বর্গ ছাড়া আর কিছু থাঁকে 
না। সেই অবস্থায় ঠাকুরের দেহ জলস্ত গুলে 
পুড়ে গেলেও তাঁর হু'শ নেই। বলতেন “সমাধি 
থেকে ১০০ হাত নেমে এলে তখন বলা কওয়া 
চলে ।” “আমার স্বাভাবিক গতি অথণ্ডের দিকে । 
তোঁদের জন্ট মনকে নামিয়ে বাঁখি।” একেই 
বলে অহেতুক কৃপা । অহেতুকী ভক্তি না হলে 
অহেতুকী কৃপা লাভ হয় না। 

"অহং ব্রঙ্গাশ্মি” মানেও এই দেহেন্তিয় মন 
বুদ্ধিরূপী সংঘাঁতট। বাঁদর দিয়ে যেটা আমার আসল 
"আমি” বা পাক আমি” সেইটাই ত্রহ্গবন্ত | 

ঠাকুর বলতেন তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন” 
“যেমন বহুরূপী নানা রকম সাঁজ করে তেমনি |” 
“আমি দেখছি সচ্চিদাননদই এক একটা চামড়ার 
খোল পরে মাথা! নাড়ছেন।” ইহাই বিজ্ঞানীর 
অবস্থ।। গীতাঁয় বলেছেন-_- 

“বহ্‌নাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবাঁন্‌ মাং প্রপদ্ঠতে ৷ 

বাস্ুদেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥” 


আত্মানাত্ববিবেক ৬৫ 
এখন “তত্বমসি” সম্বন্ধে আলোচনা । এটি 
ছান্দোগ্য উপনিষদের মহাবক্য। এখানে 
হাত-পা-ওয়ালা তুমি ব্রহ্ম নয়। সর্ব 
উপাধি বাদ দিলে যে নিরুপাধিক আত্ম! 
থাকেন তিনি ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই 
নন। 
সব মহ|বাক্যের এক অর্থ। অর্থাৎ যে 


ভগবান তোমাদের মধ্যে থেকে তৌমাঁকে বাচিয়ে 
রেখেছেন তিনিই ব্রঙ্দ। একথা খুব সহজে 
বোঝা যায়। কোন তর্ক ওঠে না। সেই ব্রহ্ম 
তোমার ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র ওতঃপ্রোত 
ভাবে আছেন, তাকেই বলে ভূমা। 
ব্রহ্ম মানে বৃহতৎ। তৃমা মানে ব্হু। 

এটি শুধু শুনলে হবে না। বিচার করে 
বুঝতে হবে। না বুঝলে ত পাঁকা বিশ্বাস হয় 
ন।। শালিথ পাঁখিকে হাজার কেষ্টবুলি শেখাও 
বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি! বিশ্বাস যাতে 
পাকা হর সে জন্য উপাসনা-প্রার্থনা দরকার । 
সে প্রার্থনা দরদ দিয়ে কাতর ভাঁবে মরমের 
অন্তঃস্থল থেকে হওয়া চাই। আর সেটা একবার 
করলাম আবার ছেড়ে দিয়ে সংসারের সব 
কিছুরই সঙ্গে রইলাম তাতে হবে ন।। দিব! 
নিশি খানিকটা মন এ চিন্তার লাগিয়ে রাখতে 
হবে। শাস্ত্রে একে বলে নিদিধ্যাসন। ঠাকুর 
উপম| দিতেন গ্রতিমার কাছে প্রদীপ। সেট 
পাঁছে নিভে যাঁর তাই হাঁড়ির ভেতর রাখে। 
সে প্রদীপ ত দেহহাড়িতে সদাই জলছে তাই 
বেঁচে আছি । এইটি পাকা করতে পারলে 
বৈরাগ্য আপনি আদে। বিবেক হলে বৈরাগ্য 
হয়। 


ওর আট 


শ্রীসম্পদকুমার 
স্বামী দিব্যাত্মানন্র 


মেলকোটি মহীশূর শহর হইতে ত্রিশমাইল 
উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহ! ভারতের অন্যান্য 
গ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহের অন্ততম। ইহার অন্ত 
নাম ঘাঁছুগিরি বা নাঁরাক়ণপুরম্। চারি ঘুগে 
ইহার চাঁরিটী নাম আঁছে। ইহ! সত্যঘুগে নারারণাত্রি, 
ত্রেতাধুগে বেদাত্রি, দ্বাপরধুগে যাদবাদ্রি এবং 
কলিযুগে যতিশৈল বলিয়া খ্যাত। 

এই স্থানে আচাধ্য রামাচুজ মন্দির নির্মাণ 
করিরা ইহাতে মহালক্মীর পূজার ব্যবস্থা করেন। 
এখানে রামানুজের মুর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। 
আচাধ্যের জীবদ্দশায় তীহার যে তিনটা প্রস্তর 
ৃত্তি প্রতিঠিত হয় ইহা তাঁহাদের অন্যতম 
আর একটা কাঞ্জিভরমে ও অপরটি শ্রীরঙ্গমে 
প্রতিঠিত হয়। মন্দিরের নিকটে একটী সরোবর 
আছে। উহাকে “বেদপুদ্ধরিণা” বলে। অদূরে 
নৃসিংহদেবের ও বিবি নাঁচীয্ারের মন্দির 
অবস্থিত। এ স্থানের স্থলবুক্ষের নাম বদরীবুক্গ | 
আঁচাধ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যতিরাছগ মঠ এখনও 
বিদ্তমান। কয়েকটী বৌদ্ধ গুহাও দুষ্ট হয়। 
সাধারণ উত্সবে রাজমোড়ি (মহীশূরের রাজা 
কর্তৃক নির্মিত মুকুট ) সহ ভগবান শ্রীসম্পদ- 
কুমারের শোভাযাত্রা হইয়া থাকে । বৎসরে একদিন 
দৌলপুর্ণিমার শ্রীভগবানের ভৈরবমোঁড়ি ( বহুমূল্য 
রত্বমণ্ডিত মুকুট) সহ শোভাধঘাঁরা বাহির হয়। 
এই উৎসবের নাম ভৈরবমোড়ি উত্সব। এই 
উৎসব তিন দিন ব্যাপী হয়। কিন্তু ভৈরব- 
মৌঁড়ি একদিনই বাহির হয়। মহীশূর শহর 
হইতে শোভাবাত্র। সহ ইহাকে আনা হয়। 


রাস্তার মাঝে মাঝে গ্রামবাঁপীরা ইহার পূজা ও 
আরতি করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, কয়েকজন 
রজার সাঁহাব্যে করেক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এই 
ভৈরবমোড়ি নিশ্মিত হয়| 

মুনলমান রাতে এই স্থানের মাহা খর্ব 
হয়। এই সমর পৃারীগণ তাহাদের আক্রমণ 
ও অত্যাঁগার হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেস্টে 
মন্দির হইতে মূল বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করেন। 
নিকটবর্তী এক জঙ্গলে মাটির নীচে বিগ্রহকে পুতিয়! 
রাখিয়া দুর্বভদের অভ্যাচার হইতে বিগ্রহকে 
এবং নিজেদের জীবন রক্ষা করেন । অত্যচারি- 
গণ মন্দির আক্রমণ করিয়! ধনরত্বা্দি অপহরণ 
করে এবং মন্দিরটিকে ধ্বংস করির। উৎস্ব- 
বিগ্রহসহ দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়া” যায়। সেই 
সময় তাহারা ভারতের অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস 
করিয়া বহু ধন বত্ব ও বিগ্রহাদি লু্ঠন করিয়! 
ছিল। ক্রমে ত্রমে এই যাছুগিরি বোরতর 
জঙ্গলে পরিণত হ্য। এদিকে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে 
হিন্দুধর্মের কীন্তি সকল ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে 
ব্সিল। 

১০৯৪ খুষ্টান্বে বিঠঠলদেব নামে জনৈক 
বৌদ্ধধন্দ্াবলম্বী রাজ। এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। 
গেই সময় আচাধ্য রামান্থুজ সশিষ্য দেখ ভ্রমণ 
করিতে করিতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। একদিন রাঁজা আচার্যের পাগ্ডিত্যের 
কথ! শুনিয়া তাহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। রাঁজসভার বৌদ্ধপণ্ডিতগণের বিচার 
হইল। পগ্ডিতগণ বিচারে পরাজিত হই 


মীঘ, ১৩৫& ] 
অনেকেই তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে 
রাজাও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মিজেকে 
ধন্ত মনে করিলেন। অবশিষ্ট বৌদ্ধপণ্ডিতগণ 
স্থানান্তরে গমন করেন। সেই সময় আচার্য 
রামানুজ অধীতি বতমর বয়সে পদার্পণ করেন। 
বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইয়া রাজা বিঠঠলদেব 
বিষুবদ্ধন নামে অভিহিত হন। 

একদিন স্বয়ং নারায়ণ আচাঁধ্যকে স্বপ্নে দর্শন 
দরিরা বলিলেন, "আজ কতকাল ঘাঁবৎ নিকট- 
বন্তী বাছুগিরির জঙ্গলে বল্লীস্ত,পের নীচে আছি। 
তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়! পুজার ব্যবস্থা 
কর। এই স্থানে আদিতে হইলে গ্রথমেই একটি 
সরোবর দেখিতে পাইবে । সেই সরোঁবরের 
জলেই আঁমাঁর অভিষেক হইত ।” এই স্বপ্নবার্ত। 
আচার্য রাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বাঁজ। 
তীহার দেম্তগণকে আচাধ্যের পথ অন্নুপরণ 
করিতে আদেশ করিলেন। সৈম্ভগণ আচারধ্যের 
আদেশ।মুসারে পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্ছার করিয়। 
পথ তৈয়ার করিতে ল্াগিল। এই ভাবে 
কিছুদিন পথ চলার পর স্বপ্রাদিষ্ট সরোবর 
ষ্ট হইল। এই সরোবরের নাম "বেদ 
পুক্ষরিণী”। আচাধ্য এই পুষ্ষরিণীতে অবগাহন 
করিলেন । তথা হইতে কোন্দিকে ভগবান 
অবস্থান করিতেছেন তাহা স্থির করিতে ন! 
পারিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া) পড়িলেন। 
তিনি আবার স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন “এই সরোবর 
হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে কিছুদুরে কল্যাণী 
নামে আর একটি সরোবর দেখিতে পাইবে। 
তাহার উত্তরপশ্চিম কোণে শ্বেত মৃত্তিকা 
আছে। পুর্ব দক্ষিণ কোণে চম্পক ও বকুল 
নামে ছুইটি বৃক্ষ আছে। এ ছুই বৃক্ষের মাঝে 
বন্পীস্তপের ভিতরে আমি অবস্থিত।” পরদিন 
আচাধ্য স্বপ্নাদেশানুষানদী সরোবর হইতে দক্ষিণ 
দিকে অগ্রসর হুইলেন। কিছুদূর যাইবার পর 
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কল্যাণী সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহার 
উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্বেত মৃত্তিক। লাতে সকলেই 
আনন্দিত হইলেন। কারণ পূর্বদিনই তাহাদের 
নামতিলক করিবার শ্বেত মুত্তিকা ফুরাইয়! 
যাওয়ায় পরদিন কি উপাঁয়ে নাম-তিলক করিবেন 
ইহা ভাবিয়া বিশেষ চিন্তাদ্বিতি হইয়া পড়িন্রা- 
ছিলেন। অতঃপর আরও অগ্রসর হইয়] তাহার! 
সরোৌবরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে উপস্থিত হইলেন 
এবং স্বপ্রাদেশানুযায়ী চম্পক ও বকুল বৃক্ষের 
মাঝে বল্লীস্ত পের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাইলেন । 
বিগ্রহকে উদ্ধার করির+ তীাহার। পাহাড়ীদের 
(প্যারেয়াঁদের ) সাহায্যে তথায় পর্ণ কুটির নির্মাণ 
করিয়। পূজার ব্যবস্থাদি করেন। পরে আচার্যের 
আদেশে বাজী বিষুবদ্ধন বর্তমান মন্দির নিম্মীণ 
করিয়া শ্রীভগবাঁনের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদির 
সুব্যবস্থা করিলেন। এই কার্যে প্যারেয়াগণ 
আচ|ধ্যকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া 
তিনি সন্থষ্ট চিত্তে তাহাদের কৃপা করেন। 
সেই সময় হইতে আজ পধ্যন্ত তাহার। পঞ্চম, 
নামে অভিহিত। মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসির়। 
তাহারা বৎসরে তিনদিন উৎসবের সময় বেদ- 
পুক্ষরিণীতে ন্নান ও শ্াভগবানের দর্শনের অধিকার 
পাইয়া আসিতেছে । পাহাড়ীদের মধ্যে কেহ কেহ 
আঁচাধ্যকে বলিয়াছিল যে “বাল্যাবস্থায় তাহার। 
পিতামহদের নিকট শুনিয়াছিল যে পুরাকালে 
সেই স্থানে যাদবা্রির পূজা হইত। মুনলমানদের 
অত্যাচারের ভয়ে পুজারীরা বিগ্রহকে ঘোর 
জঙ্গলের ভিতর মাটাতে পুতিয়। পলায়ন করিয়া] 
নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের বিশ্বাস 
এই সেই বিগ্রহ । তিনিই সেই পবিত্র যাঁদবাস্রি- 
পতি পরমেশ্বর । তাহারই নামে দ্বাপর ধুগে এই 
পাহাড়ের নাম যাঁদবাদ্রি বাঁ যাঁদবগিরি হইয়াছে ।* 
কিছুদিন শ্রীভগবানের পুজাচর্চনার পর একদিন 
নারায়ণ আচাধ্যদেবকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, 


৬৮ | উদ্বোধন 


"আমার এই মুষ্তি "মূল বিগ্রহ । আমি কখনও 
বাহিরে গমন করি না। ভক্তদের দর্শন দিয়া 
তাহাদের পবিত্র করিবার জন্ত আমি বৎসরে 
ছুই তিনবার মাত্র বাহিরে যায়! থাঁকি। সেই মৃদ্ত 
আমার “উৎসব-বিগ্রহ । উহা দিল্লীতে সুলতানের 
প্রাসাদে আছে। এই মুর্তিটি পঞ্চধাতু নিশ্মিত এবং 
রাঁম-প্রিয়া। নামে অভিহিত হয় । উহাকে আনিতে 
পাবিলে তবে আশার কাধ্যের সমাধাঁন হইবে |” 
দক্ষিণ ভারতের" প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটা বিগ্রহ 
আছে। একটি মূলবিগ্রহ, তাহার নিত্য পৃজার্চন! 
গর্ভ মন্দিরে হইয়া থাকে, আঁর দ্বিতীয়টি 
উৎ্পব বিগ্রহ-উৎসবের দিনে তাহ|কে শোঁভা- 
যাত্র। সহ বাহির কর! হয়। 

আচাধ্য রামান্থজ স্বপ্রারিষ্ট হইয়া উত্নব- 
বিগ্রহের অনুসন্ধানে সশিষ্য দিল্লী অভিমুখে যাঁতা 
করিলেন। কিছুদ্দিন পরে তিনি দিল্লীর সুলতান 
তুর্ক ইন্মাহ্রারারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 
রামপ্রিয়ার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন বলিয়! 
জানাইলেন। সুলতান তাহার দিব্য কান্তিতে 
ও পাঁওিত্যপূর্ণ মিষ্ট ভাষায় মুগ্ধ হইয়া যে স্থানে 
অপহৃত মুন্তি সকল রক্ষিত আছে সেই স্থানে 
প্রবেশের এবং ধাহার অশ্গসন্ধানে তিনি আসিয়াছেন 
তাহাকে লইয়। বাইবাঁর অনুমতি দিলেন। আঁচাধ্য 
নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তবিগ্রহের কোনই 
সন্ধান না পাইয়। অত্যন্ত চিন্তাপ্িত হইলেন । 
নারায়। আবার তাহাকে ম্বপ্রে দর্শন দির 
বলিলেন, “্উক্তবিগ্রহ অন্দরমহলে সুলতানের 
কন্থা বিবি লচিমারের সহিত দিব! রাত্রি খেল! 
করিতেছেন” আচাধ্য সুলতানকে এই স্বপ্।দিষ্ 
ঘটন। জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাহাকে অন্তঃপুরে 
প্রবেশের অনুমতি দ্রিলেন। আচাধ্য লচিমারের 
ঘরের দবজায় উপস্থিত হইয়া নিজ অভীষ্ট দেবতাকে 
ভক্তিভাবে ভাকিতে লাগিলেন,_“প্রভো, তুমি 
কোথায় আছ দয়। করিয়া আমায় দেখ]! দাও ।” 
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লচিমার দেখিলেন তাঁহার নিত্য খেলার সাথী-- 
যাহাকে' তিনি পতিরূপে বরণ করিয়াছেন--তিনি 
গৃহীত্যন্তরস্থিত স্বর্ণপালক্কের উপর হইতে লক্ষ 
প্রদান পূর্বক ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়। গৃহদ্বারাভিমুখে 
যাইতেছেন। আচার্ধ্য দেখিলেন, একটি ছোট 
ছেলে বাৎসল্য ভাবে হাপিমুখে নিজ সকাশে 
আসিল। ইহাই সেই অভীষ্ট দেবতা বুঝিতে 
পাঁরিয়ী তিনি ছেলেটিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
বিগ্রহের মধুর বাংসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
“সম্পদকুমার” নামে অভিহিত করিলেন। 
সেই সময় হইতে রাঁমপ্রিয়ার নাম সম্পদকুমীর 
হইল। অগ্ভাবধি এই নামেই তিনি সকলের 
নিকট পরিচিত । 

স্বলতানের আদেশে আঁচাধ্য শিষ্যসহ বিগ্রহকে 
মেলকৌট অভিমুখে ফাঁতরী করিলেন। লচিমার 
তাহার প্রিয়তমকে দেখিতে না পাইয়া পিতার 
নিকট গুপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পিতা 
বলিলেন, “এ মৃ্তি জনৈক ব্রাঙ্গণ লইয়া গিয়াছেন ।” 
ইহা শুনিয়া সুলতাঁন-কন্া অত্যন্ত অধীর হইয়। 
বলিলেন, “ইহাকে ছাঁড়া কিভাবে জীবন ধারণ 
করিব?” কন্তার কাতরভাঁব দেখিয়া স্থলতান 
নিগ্রহের অন্ুসন্ধীনে সৈন্ধ প্রেরণ করিলেন এবং 
বিগ্রহকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ত আদেশ 
করিলেন । লচিমার পিতাঁকে বলিলেন, “আমিও 


তাহার অন্রসপ্ধীনে যাইতেছি ৮ এই বলিয়। 
তাহার প্রিয়তমের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। 


এদ্রিকে কুবের নামে জনৈক স্ুলতান-পুত্র 
লচিমারের রূপে মুগ্ধ হইয়! তীহাকে বিবাহ করিবার 
উদ্দেস্তে তাহার সেবা ও যত করিতেন। প্রণয়িনী 
পাঁগলিনী বেশে চলিয়া! যাইতেছেন দেখিয়া তিনিও 
তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিছুকাল পরে 
আচাধ্য বিগ্রহ সহ মেলকোটে উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহার নিত্যপৃজার ব্যবস্থা করিলেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই বিবি লচিমীর এই স্থানে 


মাথ, ১৩৫৫ ] 


উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমের দর্শনে শাস্তি লাভ 
করিলেন। ভক্তিমতী লচিমার যবন হইলেও 
মন্দিরে প্রবেশ কৰিয়! বিগ্রহের দর্শন লাভ করিবার 
অধিকার পাঁইয়াছিলেন। “ভক্তের কোন জাত 
নাই, বলিয়া আচাধ্য তাহাকে মন্দির প্রবেশের 
অধিকার দিয়াছিলেন। লচিমাঁর নিকটবর্তী জঙ্গলে 
পর্ণকুটিরে বাস করিয়া প্রিয়তমের দর্শন ও স্মরণ- 


মননে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
কুবের৪ তাহার প্রণয্িনীর সেবায় নিষুক্ত 
রহিলেন। গ্রবাদদ আছে, ভক্তিমতী লচিমার 


সম্পদকুমর, বিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়া 
ছিলেন। বর্তমান উতৎসব-বিগ্রহই সম্পদকুমার 
নামে অভিহিত । বতমরে তিনবার তাহার 
শে[ভাষাত্র। হইয়া থাকে । অগ্যাবধি যাঁদবাঁদি- 
পতির মন্দিরের অনতিদুরে ভক্তিমহী সাধিক] 
লচিমারের সমধি বিদ্যমান। তথায় নিত্যপূজা 
ও ভোগ হইয়া থাকে। সাধিকা হিন্দস্থানী 
ছিলেন বলিয়া রুটি ও ছোঁলাসিদ্ধ ভোগ নিবেদন 
করিবার বিধি আছে। এই লচিমার “বিবি 
নাঁচারাঁর” নামে অভিহিত | 

এভাঁবৎকাল কুবের লচিমাঁরকে স্বীয় প্রণষিনী 
জ্ঞানে সেবাযত্ব করিম আসিতেছিলেন। তাহার 
অবর্তমানে কুরের নিজ ববনশরীর শুদ্ধীকরণার্থ 
জীরদমে গমন করেন। তথাম্ম মন্দিরে প্রবেশ 
করিবার অধিকার তাহার ছিল না। তিনি দুর হইতে 
শ্রীর্গনাথকে দর্শন করিষু। তৃপ্ত হইতেন। সামান্য 
ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়। অহনিশ শ্রীরলন।থের ম্মরণ- 


ফিরিয়ে পাও! | ৩৪ 


মননে দিনযাপন করিতেন। একদিন তিনি 
গভীর ধ্যানযোগে দেখিলেন--্রীরঙ্গনাথ তাঁহাকে 
বলিতেছেন, “আমি এই স্থানে বৈষ্ণবদের মোক, 
দানের জন্ত বিরাজ করিতেছি । পুরুষোত্তমে 
( পুরীধামে ) শ্রীজগন্নীথজী যবনদের উদ্ধারের জন্য 
বিরাজ করিতেছেন। তুমি তথায় যাও ।” 
শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে কুবের পুরীধামে যাত্! 
করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া! কুবের শ্রীভগবানের 
দর্শন লাভে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। 
শ্রীজগন্ধাথের কৃপায় তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল 
এবং সর্কভৃতে সেই পরমাত্মকে দেখিতে পাইলেন। 
একদা তিনি শ্ভগবানকে নিবেদনার্থ রুটি প্রস্তুত 
করিতেছিলেন। অকম্মাৎ একটি কুকুর আসিয়া 
রুট খণ্ড মুখে করিয়া পলায়ন করিল। ভক্তবীর 
ঘুতপাত্র হস্তে কুকুরের পশ্চা পশ্চাৎৎ অন্ুমরণ 
করিয়া কাঁতরভাঁবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 
"প্রতো, একটু অপেক্ষী করুন, শুষ্ক রুটিটি ঘ্বৃতসিক্ত 


করিয়া দেই, নচেৎ আপনার আহারে কষ্ট 
হইবে 1” 

দিবাক্ঞান লাভে দেহীত্ববুদ্ধি ও জাতিভেদ 
কিছুই থাকে নী। সর্বাবস্থায় সর্বভৃতে 


শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হইয়। থাকে। 
"সর্বভৃতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ৃ 
ঈক্ষতে যৌগধুক্তাত সর্ব সমদর্শন:।৮ গীতা ৬1২৯ 
ভক্তবীর কুবের যবন হইন্নাও শ্রীশ্রীজগন্ীথ- 
দ্নেবের কুপায় দিব্যক্ঞন লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 





ফিরিয়ে পাওয়া 


ডাঃ শচীন সেনগ্প্ত 


সযতনে যারে 
রেখেছিনু বরে 
খুঁজে তারে নাহি পাই, 


পেরেছি ফিরিয়ে 
শতগুণ ক'রে 
যারে ভেবেছি নাই। 


লিখোগ্রাফির জন্মকথা 
সি হারকোর্ট রবার্টসন 


একশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে র্যালয়েজ 
সেনিফেলভার নামে ব্যাভেরিয়ার এক তক্ুণ 
নাট্যকার হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে 
একটুকরো পাথরের ওপর তাঁর মার ধোপার 
হিসেব লিখে রাখলেন পরে তিনি হঠাৎ 
আবিষ্কার করলেন যে পাঁথরটি ভিজিয়ে এবং 
তাঁতে চটচটে কালি লাগিয়ে তার থেকে যতগুলি 
ইচ্ছা! সেই লেখার নিখুঁত ছাপ পাঁওয়া যায়। 
এই হল লিখোগ্রাফির আবিষ্কার | 

এই আবিষ্কার অতিশীপ্ব সমগ্র ইউরোপ এবং 
ইংলগ্ডে ছড়িয়ে পড়ল । ইংলগু থেকে ভারতবর্ষেও 
এর আমদানী হতে দেরী হল না। উনবিংশ 
শতাঁকীর (প্রথম ভাগে যখন কোন দেশীয় ভাষার 
বর্ণমালার টাইপ প্রস্তত হয়নি তখন এই 
লিখোগ্রাফির সাহায্যে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র 
মুদ্রিত হয়েছে'। ভারতবর্ষের সর্বত্র লিখোগ্রাফির 
প্রেস থেকে শীঘ্রই উদ”, হিন্দী, গুজরাঠি, মারাঠি, 
তামিল ও তেলেগু ভাষায় বহু পুস্তিকা ও 
সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকে। 

লিখোগ্রাফির সাহায্যে ছৰি ছাঁপানও সহজ ; 
সেই জন্ত দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত বহু পুস্তিকা ও 
সংবাদপত্রে নানারকমের নক্সা ও ছবি ছাঁপাঁনও 
সম্ভব হোত। কিন্তু সেই সব ছবি শিল্পের 
পর্যায়ে পড়ে না। লিখোগ্রাফিকে চিত্রাঙ্কনের 
মাধাম হিসাবে গ্রহণ করতে ভারতীয় শিল্পীরা 
অনেক ইতস্ততঃ করেছিলেন । লিখোগ্রাফির 
ব্যবহারিক কার্যকারিতা ছাড়া এর যে একটা 
'বিশেষ শৈল্পিক সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে ভারতীয় 
চিত্রকরদের সচেতন হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল । 

বুটেনে কিন্তু তা হয়নি, লিখোগ্র|ফির প্রচলন 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুটিশ শিল্পীর! পাথর খোদাই 
এর কার্জে লেগে যাঁন। উইলিয়াম ব্রেক এবং 
বিখ্যাত কাঠ খোঁদাইকারী শিল্পী টমাস বেউইকও 
পাথর খোদাই করতে আরম্ভ করেন। পরে 
দান্তে গ্রেবিয়েশ রসেটি প্রমুখ প্রি-র্য|ফেলাইট 
গোষ্ঠীর বহু শিল্পী লিখো গ্রাফার হয়েছিলেন । 

সেনিফেল্ডারের আবিষ্কারের দেড়শ তবার্ষিকী 
উদ্যাপন উপলক্ষ্যে লগ্ুনের ভিন্টোরিয়া ও 
য্যালবার্ট মিউজিয়ামে একটি বিশেষ প্রদশনীর 
ব্যবস্থ। করা হয়েছে । উনবিংশ শতান্ীর প্রথম 
ভাগ থেকে বঠমন কাল পর্বস্ত বুটেন ও ইউরোপের 
অন্তান্ত দেশের বহু শিলীর লিখোগ্রাফের কাজ 
এখানে প্রদশিত হচ্ছে । 

এই প্রদর্শনীতে হেনরী মূর, গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড, 
জন পাইপার, পিকাঁসৌ, মাতিসে, ব্রাক এবং 
রুয়াণ্ট প্রমুখ আধুনিক যুগের শিল্পীদের এবং 
ইন্গ্রেস, গয়! প্রমুখ পুরাতন যুগের শিলীদের 
খোঁদাই-এর কাজ দেখান হচ্ছে। গ্মিয়ের ও 
গ্যাভারনির খোদাই কাজের নমুনা এবং বার্ণেট 
ফীডম্যান, এডওয়ার্ড বডেন ও এড ওয়ার্ড 
আডিজোন প্রভৃতি শিল্পীদের 'আঁধুনিকতম পদ্ধতিতে 
খোাই-এর নিদর্শনও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। 

বুটেনে এ ধরনের প্রদর্শনী পূর্বে কখনো 
হয়নি। ১৯শে অক্টোবর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
হয়েছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি 
খোল! থাকবে । তারপর দ্রষ্টব্য জিন্গুলিকে 
তিনভাগ করে ১৯৪৯ ও ১৯৫* সালে প্রাদেশিক 
মিউজিয়ামগুলিতে প্রদর্শনের জন্য পাঠান হবে | & 


* নিউ দিডী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সীরিসস-এর সৌজন্বে 
প্রকাশিত ।-_উঃ সঃ 


শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথ। 
স্বামী সিদ্ধানন্দ 


পূজনীয় লাটু মহারাজ বৃহস্পতিবারের বাঁরবেলা 
খুব মানতেন। জনৈক ভক্ত বুহস্পতিবার 
কলকাতা রওনা! হবে, তারপর দিন তার 
অফিন খুলবে । ঘাঁওয়ার কথ। বলায় লাটু মহারাজ 
মত দিলেন না, অধিকন্ত ক্ষু্ন হলেন। আমিও 
বৃহস্পতিবারের বাঁরবেলায় একদিন সেবাশ্রমে 
শ্রীশ্রীবক্ষানন্দ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করতে 
গিয়েছিলাম ৷ সেইজন্য আমাকে খুব বকে ছিলেন। 
'আমি এই ব্যাপার শ্রীশ্রীব্ন্ষানন্দ মহাঁরাঁজকে 
জানালাম । তিনি কিন্তু বললেন দেব 
ও সাধুদর্শনে দৌষ নেই। লাঁটু মহারাজ ওতে 
ক্ষুপ্নি হলেন। লাটু মহারাজের কোন কোন বিষয়ে 
নিজস্ব ভিন্ন ভাব ছিল । 

শ্রশ্রীলাটু মহারাজের কৃতজ্ঞতা এত গভীর 
ছিল যেঃ তাহ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। 
আহিরীটোলার জনৈক ভক্ত তার শ্রীচরণসমীপে 
কিছুদিন ছিলেন। মহারাজ তীকে খুব যব 
করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই ভক্তটি মহারাঁজকে 
খুব সম্মানের চক্ষে দেখতেন না, বরং তার 
বিরুদ্ধ সমালোচনা! করতেন, অথচ মাঝে 
মাঝে মহারাঁজকে ভিক্ষা দিতেন। এই টুকুর 
জন্য এত সমালোচন] সত্বেও লাটু মহারাজ তার 
প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের প্রতি 
তাঁর অঙ্গীম কৃতজ্ঞতা আমর1 শ্বচক্ষে দেখেছি । 
কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কেহ কিছু 
বললে তিনি সহা করতে পারতেন না। 
আমাকে বলতেন--্উপকার পেয়ে কখনও 
'সুলিস না । ক্কৃতজ্ঞত। মনে রাখিস |” 
৬ 


শ্রশ্রীলাটু মহারাজ কাকেও দীক্ষা দেন 
নি। দীক্ষার কথ! বললে বলতৈন, “মা! আছেন, 
শ্শ্রীমহারাজ আছেন, তাঁদের শরণাগত হও। 
ভার নেওয়া কি মুখের কথা?” আমার দীক্ষার 
কথা বললে তিনি দেবেন না জাঁনি। তবুও 
পরে মহারাঁজকে জানালাম । তিনি মার নিকট 
দীক্ষা নেবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। দীক্ষা 
নিতে যাবার আগে আমি কি নিয়ে যাচ্ছি, 
গোপনে সব খবর নিলেন, কিন্তু মুখে কিছু 
বললেন না। তাই আমার খুব অভিমান হল। 
রাস্তায় গাড়ীর মধো খুব কেঁদেছিলাম। কারণ 
অন্ত লোক গেলে, “পৌছে চিঠি দিস” প্রভৃতি 
একটা কিছু বলতেন কিন্তু আমাকে কোনও 
ন্নেহের কথাই বলেন নি। কলকাত। হতে দীক্ষা 
লওয়ার খবর লাটু মহারাঁজকে পত্রে জানালাম। 


তিনি উত্তরে লিখলেন--“মহা ভাগ্য! মহ! 
ভাগ্য |! বু ভাগ্যে মার কুপা পেয়েছ। 
এখন চলে এস।” ৬কাঁশীতে ফিরে গেলে 
তিনি শ্শ্রীমার মহিমা অনেক বললেন। 
শীশ্ররক্ষানন্দ মহারাজ ৬কাঁশীতে এলে 
লাটু মহারাজ তাঁর নিকট যেতেন। সেবাশ্রমের 
সামনের ঘরে শ্রীশ্রীহারজ থাঁকতেন। তাকে 
দর্শন করেই ফিরতেন। সেবাশ্রমের ভেতর 
প্রবেশ করতেন না। শ্রীশ্রীব্রন্দানন্দ মহারাঁজ 


লাটু মহারাঁজকে দেখে বলতেন, “লাটু ভাই যে! 
ত্ৈলঙ্গ স্বামী হচ্ছ ।” 

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বলতেন, “সাধুর সর্ধবপ্রথম 
দরকার দুর্বলতা ত্যাগ করা। দেইজগ্ত গীতায় 


৪২ উদ্বোধন 


বলেছেন, “নিশ্মমৌ। নিরহঙ্কারঠ মমতা আর 
অহঙ্কার ত্যাগ করা চাই। মমতা যে কি, আর 
অহঙ্কার কি এসব বোঝা সাধন-সাপেক্ষ | 
সংঘমী আর দৃঢ়চি্ত হলে কিছুট। বুঝতে পারে। 
'নায়মাআ বলহীনেন লভ্যঃ'শ শাস্ুই একথা জোর 
করে বলে গেছেন। 


“লকে ধরে থাক | তিঁশিই মণ কণ্াচ্ছেন। 


৩ 


ইষ্ই হচ্ছেন সেই খল, তিনিই পরম গুরু। শ্রগুরুই 
সেই মুশকে ধিরে দেন। আ্দগ্ুরুর আশধ পেলে 

বে ঠিক ঠিক গতি হয) তখন আর সংশন 
্ প্থ খোলা । তার আগে আর মব 
কঙ্রন্গয় | দেখ, সদ্গুকর কদা পেরে আর 
দেরী করিম্নে। তাহলে ঠক্বি। শ্গ্ুর কাছে 


[ঠনি 
তার চেয়ে 
অবতার ও 
বাবার জন্ক 
এ] দেখেও 


ছরঁড়ী বিশ্বরকদ্দাণ্ডে কোথাও কিছু নেই। 
য। দরাঁ করে দিরেছেন, তাই সব! 
বেণী কেউ আর দিতে পারবে না! 
না। দেখছিস না, গুরুর মহিম। বোৰ 
অবহাররাও 'গুরুকরণ করেছেন! 
জীবের চৈতন্য হয় না। সব কন্মল। 

“যে ভগবানকে মানে সে জগতের তোরাকা 
রাখে না| জান এপব নিথ্যা, অসার; একমাএ 
ভগবানই সার। এই হল ঠিক্‌ ঠিক্‌ জ্ঞানী বা ভক্তের 
লক্ষণ । এই কথাটা বোঁঝাবার জন্ত শঙ্গর 
বলেছিলেন “ব্র্ধ সত্যং জগন্মিথ্যা)  মাধন করুলে 
এ সব বুঝতে পারা যার, দু বিশ্বাস জন্মে। 
নইলে শুধু শুধু শান্ত মাওড়াঁলে কি হবে? 

“মুখদুঃখ, ভালমন্দ অব কিছু ভগবানকে 
অর্পণ করতে হর। তাঁহলে আর কর্মফন আবদ্ধ 
করতে পাঁরে না । এমনকি নিজেকে ও তার পায়ে 
বিকিয়ে দিরে নি্ব হতে হয়। এই করতে 
করতেই আত্মসমর্পণ আদে। নিরন্তর অভ্যাস 
আর সাঁধনভজন না করলে এদব উপলব্ধি হয় 
_নাঁ। ' শুধু কথার কথা-শুনতেই বেশ। কর্ম ন 
করলে আর ধর্ম হবে কোথেকে? 


তবে খুব 


[ ৫১ম বর্ষ-_১ম সংখা 


“ভর* একট? সংস্কার- পূর্বজন্মের বাঁ এজন্সের 
কর্মের ফন। কোনি কোন লোকের ভয়ের সংস্কার 
খুব বেণা। অল্লেতেই ভর পার, বুক দুর দুর করে। 
অনেকের আবার রোগও আছে । কেউ আবার খুব 
ডানপিটে সাহলী হর, ভয় ডর নেই। 
কি হনে সংস্কার সুগাভাবে সকলের 
সাঁধনভঞ্নের দ্বারা চি শুদ্ধ 
হলে ভয় চলে যা যোনরা এর আনেক 
এ্রক্রিন জানেন। ভভ্ের কাছে 1 হলে 
ভব কাটে। শা বলেছেন আলমারি 

(ঠিক ঠিক আচরণ করলে মহ শিপন 
থেকে উদ্ধার গাওয়। বাধ। ভারুষঃ 
অঙ্জুনকে কতে। উপদেশ দিচ্েন আর বলছেন? 
“হে অঙ্গন, এই হল আদশ 


স্ব স্ব স্বভাব অনুথারী 


হলে 


ভয়ের 


গুরুঃ্ 


ভা 


41751 
41 শা 


এইভাবে জীবকে 


সাধন করে সংদা- 


মারা গেকে উত্তীর্ণ হতে হবে তিনিও 
একটা পথ বেছে নিয়ে মোহ থেকে নিদ্ধতি 
পাঁও। যোঁগা হও, শা হর নিন কম্মু 
কর। তাও না পারলে সবতো-ভাবে 
আগার শবণাগত 5৪, আনায় পুজী কর, 

[মা ননগ্চার কর, আমাতে তিন্সয় হয়ে বাত, 


তাহলে আমি তোমার নুক্ত করতে বম 


হবো!” দেখো শ্বরং আক সাধন না থাক্‌লে' 
ভক্তকে কৃপা করতে পারছেন নাঁ। কতো! 


জন্মের সাঁধন। ছিল বলেই ন1 ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ 
পাঁওবদের সথা হয়েছিলেন, তাও আবার তাদের 
দিয়ে কতো কর্ণ করিয়ে নিগ্েছিলেন! এতেও, 
যদি জীবের ভূগ না ভাঙ্গে তাহলে আমরী কি 
কোরবে? 

“ভগবানকে লাভ করবার জন্তই এই দুর্লভ 
মানবজন্ম। জীবনের উদ্দেগ্ত ভুলে গিয়ে মানুষ ভুল 
পথে চলে বলেই এতো ছুর্দীশ)| না হলে, জীবের 
আঁবার দুঃখ কি? সে এই জন্মেই শাশ্বত শাস্তির 
অধিকারী হতে পারে, আর বুঝতে পারে সে 


মাঘ, ১৩৫৫] 


(কোথা থেকে এসেছে । অবতারর। জগতে 
আসেন এই ভুল ভেঙ্গে দেবার জগ, আর 
জীবনের কি উদ্দেশ্ত তাও দেখাবার জন্ত। 
তাঁদের সংস্পর্শে এসে অনেক অযোগ্য লোকেরও 
উদ্ধার হয়ে যায়। 

“সংসারে থেকে ভগবানকে ডাকা অতি সহজ। 
কেন না যোগান দেবার লোক অনেক আছে। 
আর অল্প সাধনভজন করলেই ধর্মবৃদ্ধি হয়, 
চিত্ত শুদ্ধ হ্য়। সংসারীর প্রতি ভগবানের কত 
দয়।! আগে এদেশে ঘরে ঘরে সাধক ভক্ত ছিল। 
এখন আর পে দিন কাল নেই। বিলিতী শিক্ষা 
পেয়ে লোকে ভোগের দিকে ছুটেছে। ধর্দের 
ওপর সে বিশ্বাস কই? তাই এতো ছুদ্ঘশ1 ! 

"ভগবান্‌ অন্তধ্যামী। তাকে অন্তর থেকে 
প্রাণভরে ডাকতে হয়। তবে তার কৃপা হয়, 
তার সাঁড়া পাওয়া যায়। বাইরের ভেক নিলেই 
হয় না| ভগবান নিজে খাটি, খাটি না হলে 
ভগবানকে পাওয়া যায় না । সেজন্য সাধন্ভজনের 
দ্বারা আগে মনের ময়লা সাফ করতে হয়। 
যত মনের গলদ ধুয়ে মুছে বাবে, তত তার ক্ঁ্প 
প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে । 

“ভগবান্‌ জীবকে ছুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে তার 
দিকেই নিয়ে চলেছেন, জীব বুঝুক আর নাই 
বুঝুক। ঈশ্বরের ভালবাস ক্ষুদ্র মান্ষ বুঝবে কি 
করে? সাধুর] ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঈশ্বরের মহিমা জানেন। 
তাই তার। তার ভপাদপদ্মে আত্মপমর্পণ করে 
বসে আছেন। ভগবানের দুয়ারে ধন দিয়ে 
থাকতে হয়। তুমি দেখ দাও আর না দাও 
তোমাকে ছাড়ছিনে, নেহি ছোড়েছগে। এই ভাব 
নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে ভগবান আপসে 
দেখা দেবেন। ভক্তের ঠেলায় ভগবান অস্থির । 
এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন, ভক্ত, ভাগবত, ভগবান-- 
তিন জনের সম্বদ্ধ সমান। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্লতেন, 
“থানদীনী চাধার মতে। লেগে থাকতে হয়|, 


্ীশ্রীলাটু মহার!জের কথ! রি 


'্রক্ষচর্যই ধর্্সাধনার মূল । কাঁয়মনোবাঁক্যে 
বীর্ধবান হতে হবে। তবেই ধর্মের তত্ব 
আপনা আপনি প্রকাশ হতে থাকবে, অর সাধক 
বুঝতে পারবে ধর্ম কি জিনিস। পবিব্রতাই 
্রদ্ষচর্যের ভিত্তি । শাস্ত্র বলেছে--“শৌচ?, অর্থাৎ 
অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধ না হলে 
ধর্মের তেজ আর আনন্দ ধারণ করা য় না। কলির 
জীবের ত্রঙ্গচর্ধ্য নেই বলে তার। ধর্ম বুঝতে পারে 
ন।। নইলে ধর্ম বৌঝাবাঁর জন্য 'এতো মিটিং আর 
বন্তৃত। করতে হতো! না। ধর্ম হচ্ছে স্বয়ংপ্রকাশ | 

পত্রহ্মর্ধ পালন করে সতসঙ্গ কর। তারপর 
যদি কিছু না বুঝতে পারিস আমাকে এসে 
বলিস্‌। সাধুনঙ্গ কি তথন প্রাণে প্রাণে বুঝতে 
পারবি, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাঁবি। 
নাহলে সংযম নেই, খালি ঘোরাধুরি করছিস, 
আর সাধুসন্ন্যাসীকে বকাচ্ছিস্। এতে আর 
কতটুক্‌ হবে? | 

“ভগবানকে ঠিক্‌ ঠিক চাইলে তিনিই তাকে 
পাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। যখন য। 
দরকার তিনিই ছঁটিয়ে দেবেন। সাদুসঙ্গ, কপা_- 
তাকে ধরে থাকলে কালে সব হবে। তবে 
তিনি বাজিয়ে নেবেন। ভক্তের ঠিক ঠিক্‌ 
অনুরাগ হচ্ছে কি ন1 পরীক্ষী করবেন। 

“ভোঁগবাঁনাকে গোড়া থেকে দাবিয়ে দিতে 
হয়। ব্রিপুজনিত ভোগবাসনার ঢেয়ে বিপজ্জনক 
আর কিছু নেই। একবার প্রশ্রয় দিলে অলক্ষিতে 
এর] প্রবল হয়ে €ঠে, আর সাধককে সাঁধনমার্গ 
থেকে নাবিয়ে দিতে চাঁয়। ভখন আবার সে 
অবস্থা ফিরে পেতে গেলে চতুগুণ খাটতে হয়। 
সেজন্ত কামভাব .ওঠবার আগেই তাঁকে বিবেক" 
বলে বা মমের জোরে, নিবোধ করে দিতে হয়। 
তাহলে ক্রমে ক্রমে গ্রাবল শক্তি আসে, আর 
সাধকের বড় একটা পতনের ভম্ব থাকে নী । 
সাধু সাবধান ! | 


৪৪ 3 উদ্বোধন 


"আমি যে তোদের সঙ্গে মিশি, কথাবার্তী 
বলি, উপদেশ দি, এও এক মায়।। অন্তর থেকে 
জাঁনি যে এসব কিছুই নয়, তোদের সঙ্গে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই। আমি সেই নিত্য-বুদ্-মুক্ত 
আত্মা । তোরা এই অবস্থা লাঁভ করবার চেষ্টা 
কর্‌। মোহ রেখে কোন লাভ নেই। অদ্বৈতজ্ঞান 
না হলে পূর্ণ হওয়া যার না। পূর্ণ থেকে পুর্ণ 
গেলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। তোরা পূর্ণকে 
জান্‌। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের পূর্ণজ্ঞান দিয়ে 
গেছেন। 

"সব জীবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে হয়। 
তাহলে আর হিংসা, দ্বেষ, কপটতা থাঁকতে 
পারে না। আর তাতো, দেখতেই হবে। 
সবাই যে বন্ধ রে! আঁমি তুমিই কি 
ভগবানের কাছ থেকে এসেছি? সবাই 
এসেছে, সবাই তার কাছে যাবে। ছোট বড় 
ভেদ শুধু অজ্ঞানতাঁর জন্য । দেখ, ঠাঁকুর 
নিজে ন্বয়ং ভগবাঁন্‌ হয়েও ভীবকে কতো! শ্রদ্ধা 
করেছেন, পায়ে মাথা ঠেকাতে দিতেন না। 
আবার ঠাঁকুরই বলে গেছেন--শিবজ্ঞানে জীব 
সেবা। ঠাকুরের মহিমা ক্ষুদ্র মানুষ কি 
বুঝবে ? 

“দোরগুণ নিম্বে মান্ুষ। সব মানুষের মধ্যে 
ভগবান্‌ ছুটোই দিয়েছেন। কেন না তিনি চান 
যে দৌঁষট1 বর্জন, গুণট1 গ্রহণ করে মানুষ 
তার কাছে ফিরে আন্ুক। তবে তাকে বুঝতে 
পারবে। এজন্যই সাঁধনভজন দরকার। সাঁধন- 
ভজন করলে আমাদের ভেতরের ঈশ্বরীয় গুণ 
প্রকাশ পায়, আর তাঁকে একটু একটু করে 
জান। যাঁয়। বিগ্ভাপতি ঠিক টিক ভক্ত ছিলেন। 
তগবান্কে পেয়েও তিনি বলছেন, “হে ঈশ্বর, 
বিচার করে দেখলে দেখবে আমার কোনই 
গুণ নেই।, আহা! এই হল গুণীর লক্ষণ! 

"এইজন্য বলছি--নিজের দোষটা সব সময় 


[ ৫১ম ব্ষ--১ম সংখ্যা 


খুঁটিয়ে খু'টিয়ে দেখবি। তাহলে গুণটা একদিন, 
প্রকাশ পাঁবে। শুধু পরের দৌষ দেখে বেড়ালে 
কি হবে? যে গুণী হবে সে পৃথিবীতে কারুর 
দোষ দেখবে না। তৃমি নিজের দৌষটাই দেখ, 
আর নিজেকে সংশোধন কর। অন্টের দোষ 
ধরবার তুমি কে? 

“এ জগতে সবই মারা । মারার শৃঙ্খল 
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সীধনভজন আর 
অভ্যাসের দ্বারা একটু একটু করে মায় ত্যাগ 


করতে হয়। তবে স্হজপাধ্য হয়। প্রথমে 
পারিপ|খিক, আত্ীর়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এদের 
মোঁহ একেবারে ত্যাগ করতে হবে। বাইরে 


বেশ লোঁকাচার দেখাবে যাতে তারা তোমার 
মনের সদিচ্ছা বুঝতে না পারে । ভেতরে জানবে 
এর! তোমার কেউ নয়। পারিপাশ্বিক ত্যাগ 
সোঁজী। সৎ অপৎ বিচার আর তীব্র বিবেক 
থাকলেই ক্রমে ক্রমে হয়ে যায়। কিন্ত বাপু, 
শরীরের মাঁয়া ত্যাগ কর! সোজ। নয়। ভাবতে 
হবে যে শরীরটাও আমার নয়, মনও আমার, 
নয়; ইন্দ্িয়াদি, বুদ্ধি এসব কিছুই আমি নয়। 
আমার স্বরূপ এরও পাঁরে। এমনি করে করে, 
হুশ্সের ধ্যান করতে করতে দেহাত্মজ্ঞান যাবে। 
এসব সময়সাপেক্ষ। একদিনে হয় ন1। 

"ইষ্টের প্রতি মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে, 
সাধন। প্রথম প্রথম মন বসতে চাইবে ন1। 
নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে আছে বলে একদিকে 
আনতে চাইলে সে হঠাৎ রাজী হবে কেন? 
অভ্যাসযোগের দ্র মনকে আন্তে আন্ত 
বনীভূত করে ইঞ্টে স্থাপন করতে হবে। সেই 
একাগ্র মনেই চিত্তশুদ্ধ হয়, আর ই্টের স্বরূপ- 


ভক্তের নিকট ক্রমে ত্রমে প্রকাশ হয়। তবে 
মনের অনেক ভেল্কি আছে। সাঁধন- 


ভজনের দ্বারা একটু চিন্ত স্থির হলেই খুব কিছু 
হয়ে গেল না। অনেক গুপ্ত সংস্কার হঠাৎ 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। 
সাধকের তখন সামাল সামাল অবস্থা ।* সেন্ত 
আগে থাকতেই তৈরী থাকতে হয়। খুব 
নিয়মিত জপধ্যানের দ্বারা মনকে বেঁধে ফেলার 
চেষ্টা করতে হয়। যোগশাস্ত্রে পতঞ্লি 
বলেছেন, মনকে দৃঁভূমি করতে হয়। 
তবে তো হবে। এসব জেনে শুনে সাধন। 
করলে অনেক বিপদের হাত এড়াঁন যায়। 
অবশ্ত এক শ্রীগুরুনিষ্ঠা ঠিক ঠিক থাকলে কোন 
কিছুরই দরকার হয় না। আপসে সব হয়ে 
যাঁয়। এমনি সদগুরুর মহিমা! কিন্তু সে আর 
ক'জনের হয়? 

"সাধু হওয়! কি চারটিখানি কথা? কতে। 
প্রলোভন আসবে, সংস্কারে আটকে দেবে। 
সে সব কাটিম্বে এগিয়ে যাওয়া চাই। রিপুকে 
জয় না করলে কিছুই হবার জে! নেই। একি 
যার তার কর্ম? গুরুকপা হলে আম্তে আস্তে 
এসব হয়ে যায়। ন1 হলে মানুষের সাধ্য কি যে 
মায়ার হাত থেকে মুক্ত হবে? 

"ভগবানকে পেতে হলে যেমন করেই হৌক 
ব্র্মচধ্য পালন করতে হবে। বীধ্য ধারণ ন! 
করলে দেহ মন কিছুতেই শুদ্ধ হতে পারে ন।, 
নিত্য-শুদ্ধ ভগবাঁনকে ধারণ। করবে কি করে? 
তাছাড়া সংযমী না! হলে মানুষের কোন 
সদ্বৃত্তিরই বিকাশ হয় না, সে পশুরও অধম 
হয়ে পড়ে। কোন বড় কাজ তার দ্বারা হতে 
পারে না। এখন এক কথা বলছে, লোভে 
পড়ে অন্ত কাজ করছে। যে ব্যক্তি সং হবে 
তাঁর ব্রদ্ষচর্ধ্য থাঁকা চাঁই-ই--অন্ত কিছু থাক 
আর না থাক । 

“কখনও কোন বিষয়ে প্রতিঙ্ঞা করা পাঁপ। 
এতে অহংকার দেখান হয়। ঈশ্বরের জগতে 
কে বলতে পারে এটা কোঁরবো» এট কোরবো! না? 


শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথ। ৪৫ 


সব তীর ইচ্ছা। তবে মনের ভেতর সংসঙ্কল্প 
বা? তেজ থাক ভাল, যেমন আমি কখনও 
অসৎ কাজ করবো না, কারুর নিন্দা করবো ন1, 
কাউকে হিংসা করবো না ইত্যার্দি। এসব জিনিষ 
দশজনকে বলে বেড়াঁবাঁর জন্ত ব1 জাহির করবার 
জন্ত নয়। এসব গোপনে করতে হয়। ভেতরে 
সত্য জমলে তা কথনও চাপা থাকে না। 
একদিন না একদিন আপন। থেকে প্রকাশ 
হবে। যে নীরব সাধনার দ্বারা সত্যলীভ 
করেছে তাকে আর প্রতিজ্ঞা করতে হয় ন।, 
সে যা বলবে তা প্রতিজ্ঞার চেয়েও সত্য হবে। 
একমাত্র সাঁধুই প্রতিজ্ঞা করতে পারেন। তার 
গ্রাতিজ্ঞা ভগবান রক্ষা করেন। 

বিদেশী ভাবের দিকে বেশী ঝুকে। না। 
ওতে নিজেদেরট|র ওপর অশ্রদ্বা, অবিশ্বাস 
আসে। তোমাদের মন আজক|ল অনেক নেমে 
গেছে । তাই ওদের ভাব, ওদের বুলি বেশ 
মিষ্টি লাগে। উচু জিনিষ ধারণা করবার শক্তি 
নেই। ওরা য। পেয়েছে অনেক ওপরকার 
জিনিষ। আরো! ভেতরে ,ডুব দিতে ওদের আরে! 
অনেক সময় লাগবে । তলিয়ে দেখলেই বুঝতে 
পাঁরবে। ওদের তো জড়বাদীর দেশ। মাঝে 
মাঝে ছু'একজন সাধু মহাপুরুষ এসে ধ্বংসের 
হাত থেকে ওদের বাচিয়ে দিয়েছেন। দেখুছিস্‌ 
না, ওরা কি নিয়ে আছে? আর তোদের 
এই সাধু খধিদের দেশ ভগবানকে জানবার 
জন্য যুগ-ধূগান্তর কাটিয়ে দিলে! এখানকার 
আকাশবাতানে তপস্তার বীজ রয়েছে। 
এখানে অল্লেতেই যা হবে আর কোথাও তা 
হবে না| যদি যাচাই করবার ক্ষমতা থাকে 
তো. সমস্ত পৃথিবীট। ঘুরে আক়। দেখবি এই 
সনাতন ধর্মের চেয়ে বেশী আর কোথাও কিছু 
নেই ।” 


রেপ রছে 


সাহিত্যে সৌন্দর্যানুভূতি 
প্রী_ 


সাহিত্যের মুল লক্ষ্য সৌনধস্থা্ট । সমা- 
লোচকদের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক 
বাদাজবাদ,। অনেক আলোচন। হয়ে থাঁকে। 
অনেকে বলেন যে, সাহিত্যকে সমাজের কল্যাণের 
সাথে ঘনিষ্ঠ ভাঁবে সংযুক্ত করাই নীতি। সাহিত্যের 
আদর্শ দিয়ে একটি কল্যাণময়ী মুতির প্রতিষ্ঠ 
কর। উচিত। সাহিত্য পড়ে যদ্দি একট। জাতির 
নৈতিক ব্ল বৃদ্ধি না পেল, তবে সে সাহিত্যের 
মূল্য কোথায়? একদল বিপক্ষ সমালোচক 
সাহিত্যের এই নীতিমুূলক উদ্দেশ্যের অপারত 
সম্পর্কে যুক্তির অবতারণা করলেন- নীতি বা 
সমাজকল্যাণ দিয়ে সাহিত্য হয় নী। দর্শন ও 
ধের রাঁজ্যে নীতি ও সমাজকল্যাণ প্রধান বিষয় 
বস্তর স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে । পাঁপ-পুণ্য, 
ইহকাঁল-পরক|ল নিয়ে দার্শনিকেরা বহু গবেষণা 
করেছেন এবং কর্ছেন ও) যদি সাহিন্যের উদ্দেশ্য 
অমন সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার আত্মপ্রকাশ 
ক'রে বসে, তবে সাহিত্য রসপরিশৃন্য সাহারা 
হয়ে যাবে। ধার উদ্দেশ্ব সম|জের মস্তি বড় 
বড় কথার উর্বর ক'বে তোল তিনি যেন কখনো! 
সাহিত্যিক হ'বার রডিন স্বপ্ন না দেখেন। মানুষের 
সমাজ নিলজ্জ সত্য নগ্রতাবারদকে কখনো মনে- 
প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। কবি অথবা 
সাহিত্যিক যে বাণী প্রচার করবেন, বে নির্দেশ 
আমাদের দেবেন, তা” রূপে রসে-রঙে-পর্রিমলে 
পরম অনুপম, বৈচিত্রে-সৌন্দর্ধে পরম উপভোগ্য, 
হৃদয়-সংবেগ্ভ হ'য়ে আমাদের কাছে গ্রকটিত হবে। 
রস-গুঞ্জনের নীচে চাপা থ|ক্বে তার ব। তাদের 


উদাত্ত গম্ভীর নির্দেশ-বাণী। রূস-সঞ্চর়নের সাথে 
লোকে অজ্ঞাতসারে পাহিত্যের প্রদশিত বিশেষ 
আদর্শের রূপটিকে আপন ক'রে ঘরে তুলে 
নেবে। 

আঁর এক শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, 
কবি বাঁ শিলীকে বিছ্যা-বুদ্ধি, তর্ক-যুক্তির রাঁজত্তে 
বন্দী ক'রে রেখে লাভ নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সমালে/চকদের প্রধান কথা হ'চ্ছে-কবি 
বা সাহিত্যিক তার নীতিগত বুদ্ধি কতটুকু গ্রহণ 
বা বর্জন কর্বেন? কবির মধ্যে, সাহিত্যিকের 
মধ্যে রাস্তির-দিন একটা অদ্ভুত এশী শক্তি কথ! 
কইছে, এব্ণা যোঁগাচ্ছে, প্রেরণা সঞ্চার কর্ছে। 
সাহিত্যিকের প্রাণ-গ্রস্থত সেই যে স্থজন তাইই 
সাহিত্য নামে আখ্যাত। 

বর্তমানের এই মতের অথব। সিদ্ধান্তের এাঁধান্ত 
দিতে গেলেই সৌন্দধের কল্পনা স্বতঃই এসে পড়ে। 
যে সত্য, মে শিব, যে জুন্দর-ধা'র কাছ থেকে 
কৰি বা সাহিত্যিক প্রেরণা পাচ্ছেন, উদ্ধদধ 
হ'য়ে উঠছেন, সেই তররীঙ্থন্দর পুথিবীতে সর্বদ। 
বে সুন্দরের বাবহার হয়, তা” থেকে কিছু 
অংশে বিভিন্ন। 

প্রথমতঃ, প্রাত্যহিক ব্যবহারে আমরা যে 
সুন্দর কথাটি প্রয়োগ করি, সে সুন্দরের মৌলিক 
ভিত্তি আমাদের মনের স্বতোত্ারিত সংস্কার । 
সেই সংস্কারবশে সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ 
ধারণা অনেকট। এই বল] যাঁবে-ঘাঁতে বেশ 
তুপ্তি দের এবং প্রাণটাকে প্রফুল্ল ক'রে তোলে 
সেই জিনিদ এবং আমরা তুষ্ট হ'তে চাই 


মাঘ) ১৩৫৫] 


তা'তেই। অন্তরের শ্বতোতৎসারিভ অন্থভূতিপূর্ণ 
স্ুনারের একনিষ্ঠ পুজীরী-সাহিত্যিক চান প্রাণ- 
মন দিয়ে তাঁর 
আদর্শ ক'রে তুল্তে যে বিশিষ্টত|র জন্ক নারক- 
নায়িক। ভাবণাল সাধারণের কাছে গ্রীতিঞ্দ হ'য়ে 


্চ 


ওঠে! এই প্রীতি বল্তৈে এখানে আমর 
সাধারণভাবে অন্ত্রের একট হাল্কা 'অন্ুভূতিই 


বুঝ বৌ । এই রকম সাধারণ মন-বিনোদন সাভিত্যে 
শ্রীরাধার পুর্বরাগের এশ্বয উৎসারিত ভাতে থাঁকে ২ 
স্নন্দর ভপোবন, শকুছ্ছলার সুন্দর চোখ, সুন্দর 
হরিণ-ই 'গাণের জিনিস হয়ে শকুন্থলার 
চোঁথের গভীরতা সে সৌন্দধের ঝিক্মিকিনির 
মাঝে তার গাশস্ত 


হঠে। 


জার্গ। কৰে নিতে হয়ে) 
পরে না 

, বিদ্যাপন্ি 
পা কবির খন নাগাদ 


গোঁল এইখানে থে 
চও্ডীদাস 'গ্রভতি 
কিশোরীরূপ বর্ণন। করেন, 
যোগান দেয় যে ধস-লাঁলিভা, 
শামভীর বিরহ-নিদদ্ধ শাগ 
কালেও কি ভার মূলে সেই একই রকম 


দের - 


কনার 
শৌন্ধনোধ 


[লি করুণরূপ 


সঞ্চিত থাকে? এই সমস্ত নানীনরকমের সমন্তা। 
ক্রমশঃ গভীরভর হয়ে উঠতে থাকুবে বদি আমরা 


মুসসমস্ত!র তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে না ফেলি। 
তবে কোন জিনিস বা! বিষর বুঝবার আগে সমস্ত 
সমস্ত(কে উপুক্ত ক'রে দেওয়াই ভাল, এইতে। 
মনে হয়। 

বহুবার এ কথ উচ্চারিত হয়েছে যে, 
সাহিত্যিক সৌন্দর্যের পূজারী । কিন্তু মুষ্কিল 
হয়েছে যে, যে সাহিত্যিক মানুষের মনের এবং 
মানুষের সভ্যতার ক্লেদ-গ্লনি ভাবাবেগে চিত্রিত 
করেছেন, তাঁ”কে সাহিত্যিক বল্বো কি-ন।, 
এবং তা”র স্থিকে সৌনর্ধসষ্টি বলে অভিনন্দিত 
করবো কি-না? যে সাহিত্যিক বুকের ব্যাকুল 
ব্যথা মন্থন কর্তে গিয়ে সাহিত্যের ভেতর 


নারক-নাঁধিকাকে সুন্দর ও 


সাহিত্যে সৌন্দর্ধান্ুভৃতি ৪৭ 


যুগ-পরিব্যাপী দীর্ঘশ্বাসের স্ষ্টি করেছেন, ধিনি 
নিবিড নিরাশার শুধু নিরবচ্ছিন্ন কুহেলী সংরচন। 
করেছেন--পদ্দের লালিম দিরে, শেফালির সুরভি 
দিয়ে, চাদের নিধাস দিয়ে খিনি স|ঠিত্যকে 
রাঁিরে তুল্তে, মাতোয়ারা ক'রে তুল্তে, মোহমন 
ক'রে তুলতে পারেন নি, তী”র ডাকে কি সৌন্দর্ঘয- 
পির(সী পরাণ সাড়। দেবে? 

আমাদের অন্তরের অন্তরতম দেশে এমন এক 
ক্রি্াশাল মভান্‌ কিছু আছে, বার চালনে হন মনের 
চেহন1, একট! সাড়া আসে 
মনের মধ্যে । এই রকম ক্িয়াণাল মন পৃথিবীর 
বিভিন্ন বিভীগে যখন প্ড়ে, সেই সব বিভাগই 
কিনা মনের অন্তভূৃতিঠে তখনই নতুন করে 
আলোকিত হারে ওঠে। সেই বিভাগের সমস্ত 
কিছ আমাদের এত ভাল লাগে, আর ভা'দের 
আমর সুন্দর বলি। মনের এই সক্রির মহানকে 
শরীরন্যবচ্ছেদের পর আর খুজে পাওয়া যায় না। 
যোগের সাধনায় কুলকুগ্ডুলিনী 'প্রস্ততির গভীর 
গবেষণা হ'লেও, তাকে যেমন চমচোথের সম্মুখে 
বার করা বায়ান, আমাদের অন্তরতম অন্তত্তলটি-ও 
তেমনি চিরটি দিন নিগৃট ও রহস্তময় থেকে জগতে 
এতবড় ত্র উদ্যাপন করে চলেছে । যোগার, 
সাধকের] এই জিনিসকেই আগাঁদের ভেতরকার 
পরনাত্মা ব'লে বুঝিয়ে গেছেন। আত্মার আওতায় 
বদে যে শক্তি কথ কয়, আত্ম।কেই জাগিয়ে 
রাখে, কাজে লাগায়-সেই পরমাত্মাই আমাদের 
জগতকে চিনিয়ে দিচ্ছে, দরকারি হ'লে নতুন কিছু 
স্ট্টি করে আমাদের চে!থের সামনে মেলে 


উদ্বোধন - একটা 


ধর্ছে। 
আঁলংকারিকেরাও এ গুঢ় মহ|ন্টিকে নিষ্বে 
সত্যি বড় গোলে গড়লেন। বেশ জম্কালে। 


ক'রে তী"রা বল্লেন ঘে, মনের ভেতর যে জিনিস 
গৌপনে-গোঁপনে এতবড় কাজ করে চলেছে, 
তা' আর কিছুই নয়--তাঁ'কে ব্ল্ৰো৷ মনের রস। 


৪৮ | উদ্বোধন 


এই রসই পৃথিবীর অল বাতাঁদ সব ম্পর্শীপরূপ 
ক'রে তুল্ছে। বাস্তবের সাথে রসের বাঁসারনিক 
ক্রিয়ায় যে সুন্দরের আবির্ভীব হয়, সেই সুন্দর 
নিয়ে সাহিত্যের সুন্দরের স্থট্টি। আমর যা'কে 
সাধারণ ভাবে মনের ক্রিয়াশীল মহান ব'লে 
জান্লাম, সাধক তাকে পরমাত্মা বলে ভজন! 
কর্লেন, আলংকারিকেরা তা'কে নিশ্চিন্ত হলেন 
রস ব'লে, আর, 'দার্শনিকেরা। তা'কে এ্রশী শক্তি 
ব'লে ঘোষণা, ক'রে আত্মতুষ্টি নিলেন । 

এখন আমরা বুঝতে পার্ছি, সুন্দর ব'লে 
সংস্কারবশে যে জিনিসের গুণাগুণ বিচার আমর! 
করি বা ক'রে আম্ছি, তাঁকে আমরা খুব বেণী 
বুঝি না। নুন্দর হ'ল সেই জিনিস, যাঁ'তে 
ক্রিয়াশীল মনের ছাঁয়৷ পড়ে, পরমাত্মার স্পর্শে যা? 
অপাঁথিব, অনাবিল এবং মহীয়ান্‌ হয়, রসের বন্যায় 


[ ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


যা” নিরন্তর ভেসে যেতে থাকে। সাহিত্যে 
সৌন্দস্থষ্টির মূলে এ অনৃস্ঠ শক্তির সংঘাত, আর, 
বাস্তব জগতে নতুন কিছুর আলোক-সম্পাত। 
সেই জন্যই উসিলার অশ্রু, রাধার বিরহ অথব। 
বিবেকানন্দের মত্য-মর্মতা, রবীন্দ্রনাথের শুভ্রতা 
পর্যস্ত সৌনর্ষের চরম আবির্ভীব হয়েছে বল্লে 
আমরা বুঝ বো যে, প সমস্ত স্থষ্টির মূলে আমাদের 
মন হ/য়েছিল ক্রিয়াশীল, আত্মা উঠেছিল জেগে, 
এদবে নিশ্চিতভাবে পড়েছিল রসের স্পর্শ । 
সাহিত্যে সৌনদ্ধস্থষ্টির অর্থ বাস্তবের মধ্যে রসস্থষ্টি__ 
সে রস অতি করুণই হৌ”ক্‌, আর অতি আনন্দেরই 
হো”ক। সুন্দর হ'ল সেই পরমাত্মার এমন এক 
শক্তি, যা” সুখে ও মিলনে দেখ দিতে পারে; 
আবার ব্যাকুল বিরহে বা বিপুল ব্যথায়ও তা? 
অপ্রকট থাকে না। 





“মাতৃহীন নোস তোর 


শ্রীঅ্েন্দুশেখর দত্ত 
দিবসের কর্মুশেষে হুঃখপূর্ণ ব্যথা ময় 
বিমর্ষ মপিন ক্লান্ত দেহে মোঁর মত কত শত প্রাণ 

ফিরি যবে কর্দস্থল হতে অহনিশি ঝলসিয়! 

পশিতে চাহে না মন গেহে। করিতেছে মায়ের সন্ধান । 
কত্রী ভাধ্যা পুত্র কন! শান্তি কি পাবে না তারা? 

শুধাইবে কি এনেছ দেখি? স্নেহ বারি হবেন। সিঞ্চন? 
রিক্ত হস্তে পতি আর পিতা! এ লাঞ্ছনা এ গঞ্জন। 

খাঁটি:হতে হয়ে যাব মেকি। সহিতে হইবে আমরণ? 
মৃত। জননীর স্থৃতি সহসা কে যেন আদি 

নিমেষে জাগিয়। উঠে প্রাণে, চুপি চুপি বলে কানে কানে 
শীস্তিময় সেই ন্নেহনীড় মাতৃহীন নোন তোরা 

সুখে দুঃখে মানে অভিমানে । 


(ধর ০৮ নিন রাত চে 


_. বিশ্বমাতা চেয়ে পথ পানে। 
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জীরামকুক্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠ ও কলিকাতা বাগবাজার 
শ্রীত্ীমায়ের বাটাতে পরমারাধ্য। 
শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণীর ষগ্রবতিতম 
জন্মোত্সব-গত ৭ই পৌৰ বিশেব স্মারেোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষে উভয় স্থানে 
বোঁড়শোপচারে পুজা হোম ভোগ প্রসাদ-বি ভরণ 
ভজন পাঠ ও আলোচনাদির 
হইয়াছিল এবং বহু ভক্ত যোগ 


বন্দোবস্ত কন 
|ন করিনা ছিলেন। 


বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্জযান্সিস্কো। 
_এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দলী 
এবং তাঁহার সহকারী স্বাণী শান্তব্বপাননভী 
গভ নভেম্বর মাসে নিয়লিখিত বিভিী 
দিরাছেন ১ (১) "শব্ষশত্তি” (২) "মানবের 
জন্কা ভগবানের কোন পরিকল্পনা আছে কি?” 
(৩) "আমিত্বজন্গের উপর কি?” (৪) 
“বিশ্বাস বাঁ আ্-নিভর” (৫) “কমের কৌশল 
কি জান? (৬) গ্ভারতের মহন্তম 
দাঁশীনক শঙ্কর”: (৭) প্ধ্যানের প্রযোজনীনতা 
কি?" (৮) *অনৃগ্তকে দশন্” | 

এতছ্যতীত এতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ধ্যানযোগ 
এবং বেদান্তরশন ব্যাখ্যাত হইয়াছে । রবিবাসরীন 
বি্কানয়ে বাঁলক-বাপিক।গণকে সাবভৌম বেদান্তের 
সাধারণতত্ত্গুলি জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও 
ধর্ম[চাধগণের উপদেশ শিক্ষা দেওষ। হয় 


বর্ম 


এখং 


মালদহ শ্রীরামকৃৰ্ফ আশ্রমে 
ভ্রীপ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 
নাটমন্দিরের উদ্বোধন-_গত ৭ই পৌষ 
প্রীরামকষ্ণসজ্ব-জননী শ্রীশীসারদাদেবীর শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমে বিশেষ পৃজোৎ- 
সবের আয়োজন করা হইযছিল। এই দিন 


শীদুক্ত শঙ্করলাল দরদী মহ।শরের অর্থান্নকুল্যে নব- 


প্রতিষ্টিতি নাঁটমন্দিরের উদ্বোধন-কার্ধ সম্পন্ন 
হয়। পূর্বাহে পৃজী ভোঁম, মধ্যান্ে প্রসাদ 
বিভরণ এবং সন্ধ্যার পশামার়ের পৃত জীবনচরিত 


আলোচনা ও সঙ্গীতাদি হইরাছিল। নুনাধিক 
৫*০ শক্ত পত্রিতোষ সহকারে গ্রসাদ গ্রহণ 
কৰেন। পরবর্তী শুক্রবার অপরাহে স্থানীয় বালিকা! 


উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালরের প্রধান। শিক্ষিত শ্রীবুক্তা 
উন!বাঁণী সরকারের সভানেত্রীত্থে আশ্রম প্রাঙ্গণে 
একটি মহতী সভার অনু্ঠ!ন হয়। ইহাতে 
শহরের নু নরনারী যোগদান করেন। ছোট 
নেয়েদের আবুত্তি ও সঙ্গীত এবং বড়দের প্রবন্ধ 
পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইরাহিল। 


সভানেতী এবং 
আশ্রনাপঙ্ ্বানীী শ্ঞানায়ের জীবনের 
বেশিষ্ট্য, ত্যাগ, তপস্তা, লরলতা, সেবাপরামণতা, 


সর্সে(পরি জশ্বর-বিশ্বাস এবং বিশ্বমাতৃত্ব সম্বন্ধে 
বিশদভ।বে অনোচনা করেন। 


কাঁটিহার পেণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমে আ্ঙজামাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎ- 
জব--গত ৭ই পৌৰ মহাস্মারোহে সম্পন্ন হইয়।ছে। 
এই দিন পূর্বাহে শ্রশ্রাঠাকুরের যোড়শোপচারে 
পুজা ও হৌম হয় এবং দ্বিপ্রহরে বহু ভক্ত 
প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হ'ন। সন্ধ্যায় 
আরাত্রিক অন্তে ভজন এবং শ্শীমাভাঠাকুবাণীর 
পুত জীবনী আলোচিত হয়। 


কাশীপুর উিদ্ভানবাটা) প্রীরামকুঞ্চ মঠ 
এবং কীকুড়গাছি যোগোগ্ভানে কল্পতর 
উও্সব--এই উপলক্ষে গত ১ল জানুয়ারী ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পৃজ। ও ভজনাদি হইয়াছে। 
ভয় স্থানে বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন । 


বিবিধ সংবাদ 


কলিকাতা! বিবেকানন্দ সোসাইটি-_ 
এই প্রতিষ্ঠীনের উদ্যোগে গত অগ্রহায়ণ ও 
পৌষ মাসে সোঁসাইটি-ভবনে সাপ্তাহিক সভার 
অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তপগুপ্ত 
“শীশ্রীরামকুষ্ঙলীলা প্রসঙ্গ” ও “শিবানন্দ-বানী” এবং 
পণ্ডিত হরিদাস বিগ্যার্ “শ্রাম্তগবদগীতা” 
ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিরাছেন। শ্বামী 
জগদীশ্বরানন্দজী পুজ্যপাঁদ শ্রীম স্বামী গ্রেমানন্দ 
মহারাঁজের পৃত জীবনী এবং স্বামী যুক্তাত্মানন্দভী 
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রামাত|ঠাকুরানী সারদাদেকীর দিব্য 
জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃত। 
প্রদান করেন। এভদ্যতীত কলেজস্বোয়রস্থিত 
বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে জননভার দ্বাশী 
স্বন্দরানন্দজী “স্বামী বিবেকানন্দ ও সমজতন্ন|দ” 
এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দন্তগুপ্ত “তন্্পাহিতোো ও 
তান্ত্রিক সাধনায় বাংলার দান” ও সোঁসাইটি- 
ভবনে থ্থৃষ্টের জন্ম ও বাণী” সম্থন্ধে বক্তৃতা 
দিয়াছেন । 

বার্ণপুর (বধণমান) রা নকুঝ্ঝ- 
বিবেকানন্দ সংঘে শ্রী্রামাতাঠাকুরাণীর 
জন্মোগুসব- এই উপলক্ষে গত ৭ই পৌষ হ্রীকিরণ 
চন্ত্র দাসের গৃহে বিশেষ পুজাঁি অনুষ্ঠিত হর । 
সন্ধ্যায় আপাঁনসোল রামকুষ্জ। মিশন আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজীর সভাপতিত্তে স্থানীয় 
ভারতী ভবনে একটি জনসভায়, শ্রীভূপেন্্র ত্র 
চক্রবর্তী, শ্রীসতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীগ্রমণনাঁথ 
মুখোপাধ্যায় ও  শ্রীধ্বজাধারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীশ্রীম|য়ের পবিত্র জীবনাদর্শ আলোচন। করেন | 

ভগবান শ্রীরামরঞ্চদেবের কল্পতরঃ 
উগ্সব- গত ১ল1 জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরেন্ত্রকুমার 
নাগ মহাঁশয়ের বিডন স্্ীটস্থ বাঁটাতে ভগবান 


শ্রীরামকুঞ্চদেবের কল্পতরু উত্সব উপলক্ষে পুজা 
ভোগ ভজন ও আলোচনাদি হইয়াছে। ইহাঁতে 
অনেক ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন । 

বিষ্ভালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে 
ইংরেজী শিক্ষা রহিত-পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের এক প্রেম নেটে বলা হইয়াছে যে, 
জাতীর অরকারের ঘোধিত নীতি অন্থবারী 
গ্রাদেশিক গবর্মমেন্ট প্রাথমিক বিছ্যালঘূসমুহে এবং 
মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়গুলির 
প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ইংরেজী ভাবা শিক্ষণ দান 
বন্ধ করিরাছেন। জাতীপ্ন সরকারের ঘোষিত 
নীতি হইতেছে এই বে, শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্র 
ইংরেজী শিক্ষার ব্বস্থ। কর হইবে না| 

গননমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরেজী 
শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করার কলে বি্ভালর়ের সময় 
তালিকায় যে সময় পাওয়া যাইবে, তাহ। ছার" 
ছধীগণকে হাতের কার্দ এবং বিদ্ভালরের বাহিরে 
হাতে কলমে কাঁজ শিখ!ইবার জন্য ব্যয় কর 
হইবে। 

আনন্দদায়ক গ্রয়ে(জনীয় কাজকর্মের জন্থাও 
এই সময় কাজে লাগান যাইতে পারে। 
গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় এই যে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়া] ক্রমশঃ নিষ্ঠালয়ের পাঠ্যতালিক|র পরিবর্তন 
সাধন করিতে হইবে । পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া শিক্ষাকে 
অধিকতর বান্তব করিয়া তুলিতে হইবে এবং 
হাঁতেকলমে কাঁজ শিক্ষার উপর বিশেষ জোর 
দিতে হইবে। কেবলমাত্র পুস্তকপাঠের সাহায্যে 
শিক্ষা লাভের উপর জোর ন দিয়া নাগরিকতাঁ- 
বোঁধ শিক্ষা আরস্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এই আঁদর্শের কথ মনে রাখিয়া গবনমেন্ট সিদ্ধান্ত 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


করিয়াছেন যে, ইংরেজী বাঁদ দেওয়ার ফলে যে 
সময় পাওয়। বাইবে, তাহার অর্ধেক মাতৃভাবার 
আবৃত্তি, গল্পকথন, ছোট ছোট নাটক অভিনয় 
বা ছোট গল্পের নাট্যরূপ প্রদান প্রভৃতি বিষয় 
শিক্ষা দিবার জন্য কাঁজে লাগান হইবে। বাঁকী 
অর্ধেক সময় নগরিকতাবোধ ও সামাঁজিকহা- 
বোঁধ শিক্ষ।দানের জন্ত ব্যয় করা হইবে। 
বিষ্ভালরগৃহ ও প্রীঙ্গণ পরিষ্কারপরিসুন্ন রাখ! 
প্রভৃতি কার্ষের ভিতর দিয়া ইহ করা হইবে। 
মাধ্যমিক বিছ্যালবুগুলির প্রাথমিক শ্রেণীর পরের 
শ্রেণীগুলিতে ইংরেজী শিক্ষাদানের এরযোজনীর 
পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নও গবনগেন্ট বিব্চেনা 
করিধা দেখিয়াছেন। আমাদের ছেলেমেয়ের! 
পূর্বে & বতসরে যাহা শিখিত, গ্রাঁথমিক শ্রেণা- 
গুলিতে মাতিভাযার শিকষানা ভর ফলে ব্মানে 
৩ বংসরে (৫ম, ৬ ও ৭ন শ্রেনীতে) তাহা 
শিখিতে পারিবে বলিব আঁশী কর! যাইতেছে । 
নিম্ন শ্রেণাগুলিতে ভাষাশিক্ষা ও ভাবএরকাশের 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। ব্যাকরণ ও 
সাহিত্য পরে শিক্ষ/ দেওয়া যাইতে পারে। 
পূর্বে ছেলেমেয়েরা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে যে 
ইংরেজী শিখিত, বর্তম।নে ৫ম শ্রেনীতে তাহারা 
তাহা শিখিতে পাঁরে। পূর্বে রম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে 
যাহা শেখান হইত, বর্তমানে ৬ শ্রেণীতে তাহা 
শেখাঁন য|ইতে পারে। পাঁঠ্যতাঁলিকার অবশিষ্ট 

ংশ ৭ম শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। 
৫ম শ্রেণীর জন্য নূতন পাঠ্য পুস্তক ঠিক করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই । «ম শ্রেণীর ছাত্রগণ ৪র্থ 
শেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিবে। 
কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রদিগকে এক শ্রেণীতে একটির 
অধিক পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না। 
ব্যবস্থা অন্তরর্তী সময়ের জন্য করা হইতেছে। 
ব্মান প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ম হইতে ৮ম শ্রেণীতে 
ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ন। হওয়া পর্যন্ত 


এই. 


বিবিধ সংবাদ ৫১ 


গবর্নমেণ্ট এই সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষাদানের 
ব্যাপারে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রব্তন ও প্রয়ে(জনীয় 
পুস্তক গ্রণর়নের ব্যবস্থা করিতেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ 
নীতি--পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষী নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মাধ্যমিক 
শিক্ষা বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই 
বোর সরকারী ও নেসরকারী শিক্ষাঁবিশেষজ্ঞদের 
মধ্য হইতে মনোনীত ৪২ জন সদন্ত লইয়। 
গঠিত হইবে। বোর্ডের নিয়ম-কানুন, পরিকল্পন। 
ও বাজেট সরকারের আন্গষ্ঠানিক অলুমোদন- 
সাপে খাকিবে। চরম ব্যবস্থা অবলঙ্বনের 
গ্রশ্নোজন হইলে সরকার বোর্ড বাত্তিল করির! 
দিতে পারিবেন_এই মনে পশ্চিপবঙ্গ ব্যবস্থা 
পরিষদে “পশ্চিনবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষণ? বিল, ১৯৪৮? 
নামে একটি বিল উত্থাপিত হইবে । 

বিলটি আইনে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সর- 
কাঁর ইহাকে কাধকর করিতে ইচ্ছ। করেন । বোর্ডের 
কাঁধপরিচালনার প্রীথমিক ব্যয় নিরাহের জঙ্ 
সরকার ৩১ লক্ষ টাঁকা ব্যয় করিতে প্রস্তাব 
করিয়াছেন। বো স্থাপনের পর পশ্চিমবঙ্গের 
প্রবেশিকা পরীক্ষী বর্তমান নিরম্র ব্যতিক্রম 
বিশ্ববিদ্ভালরের স্থলে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণীধীনে গৃহীত 
হইবে । এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ঘে ক্ষতি হইবে, তজ্জন্ত সরকার বিশ্ববিষ্ঠালয়কে 


উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহাধ্য করিবেন । 


পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ও 
উন্নতির জন্ত একটি পৃথক বোর্ড গঠন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা অনেককাল হইতেই উপলব্ধ হইয়' 
আদিতেছে। ৩* বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কমিশন এরূপ একটি বোর্ড স্থাপনের 
স্থপারিশ করেন। সনের ভারতশীসন 
আইন গ্রাবতিত হইবার পর মুসলিম .লীগের 
শ|সনাধীনে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 


১৯৩৫ 


৫২ | উদ্বোধন 


মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনার্থ নূতন ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য ৩টি বিল উথ্থাপিত হয়। কিন্তু 
এই সকল বিলে সাম্প্রনীয়িকত|র ভাব বিগ্ভনান 
থাকায় কোন পরিষদেই উহা? আইনে পরিণত 
হইতে পারে নাই। বর্তমান বিলের সঙ্গে 
পূর্বেকার বিলগুলির এইখানেই পার্থক্য । প্রস্তাবিত 
মাধামিক শিক্ষা বিলে সাম্প্রনাফিকতার কোন 
গন্ধ নাই। ধর্মনিরপেক্গ রাষ্রের শাসকমণ্ডসী 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন 
বিশেষতঃ শিক্ষবিভাগে সান্দ্রদারিকতার প্রশর 
দিতে পারেন না এবং সেই কারনেই সাম্পৰী।এক 
ভাব বিজিত একটি বোর্ড গঠন করিবার 


প্রাস্তীব করা হইয়াছে । বতমানে অন্থান্য দেশে 
যদিও সরকার কতক মীধ্যমিক শিক্গী নিরিঙ্ণ 


ও পরিচালনার সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ সমীচীন 
বিবেচিত হইতেছে, তথাপি গ্রদেশব্যাগা সর্ধন 
প্রাথমিক শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হা 
প্ধন্ত পশ্চিমব্জ সরকারের পক্ষে স্বয়ং এই 

দীরিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নভে । 
প্রস্তাবিত বোর্ড সর্বমোট ৪২ জন সবস্ত 
লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে দুই জন নারী 
সদস্তা মনোনীতা হইবেন সরকারের শিক্ষা, 
শিল্প, কৃষি, জনস্বাস্থা ও শারীরিক শিক্ষ। 
বিভাগের ০৮ ম|ধ্যমিক স্কুল, 
কারিগরী শিক্ষার ভন-সমূহের গরধান 
এরূপ ৮ জন পদ।ধিকার 
বোর্ডের অন্ত নিঘুক্ত হইবেন। 
বিশ্ববিদ্ঠীলয় পদাধিকার বলে ৩ 
মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অধ্যক্ষ ও 
অধ্যাপকদের মধ্য হইতে অন্ততঃ ৭ জনকে বোর্ডে 
মনোনীত কর হইবে। স্ুলসমূহের পক্ষ হইতে 
৯ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন, তন্মধ্যে 
৪ জন প্রধান শিক্ষক, ২ জন প্রধান শিক্ষয়িত্রী 
ও ৩ জন. পরিচাঁলকমগ্ডলী সদশ্তকে গ্রহণ কর 


নারী ও 
ইন্মপের 
বলে 
কলিকাতা 
জন সদস্তকে 


উক্ত 


ক্ষেত্রেই 


[ ৫১ম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


হইবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা- 
বিশেষজ্ঞ এমন ৬ জনকে সরকার মনোনরন 
করিবেন। বোের সরন্তশ্রেণাতুক্ত ১৮ জনকে 
লইয়া একটি কাঁধনিরধাহক পরিবদ গঠিত হইবে। 
বৌড়ের প্রেসিডেন্টই ইচার প্রেসিডেন্ট হইবেন । 
সরকারের জনশিক্ণা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর 
মাধ্যমিক সু, নারী ও কারিগরী শিক্ষার 
তনের প্রবীণ ইন্দপে্টরগণ পদাঁধিক|রদলে এই 


এবং 


গরিষাদা থাঁকিবেন। এতদ্যতীত পরিষদে 
কলিকাঁতী বিশ্ববিগ্ঠীলর ইইতে অন্ততঃ ৪ জন 


দন্ত থাকিবেন। মেয়েদের শিক সম্পকে পরামশ 
দিবার জন্ত একটি বিশেন কমিটি নিথুক্ত কর 
হইবে । এই কমিটির সকল মদন্তই নারী হইবেন। 
শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ত ব্যক্তিদের শিক্ষীর 
গ্রসারকর্জে একটি বিশেষ কমিটি নিয়ে।গের বাবস্থা 
আছে। এতদ্য হীত 'আঁরও করেকটি বিশেষ কমিটি 
গঠন করা হইবে । 

গাধ্যমিক  শিক্ষাপরিচালনব্যবস্থা ছাড়াও 
বোর্ড ইহার উন্মতিমূলক পরিকল্পনাঁদি গঠন করিবেন । 
গরিকল্পনাসমূহ অরকার কতৃক অনুমোদিত হইবার 
পর কারধকরী করা হইবে। ইহার পরিচানাধীন 
শিক্পীর ব্ষন্নবপ্ত বিশ্ববিষ্ঠালর-শিরপেক্ষ অথচ 
তবঘংসম্গন্ন হইবে । পর্মন্তরে ইহী ক্ষেত্রবিশেষে 
উদ্চোগা ছাদের উচ্চশিক্ষা লাভের৪ স্থযোগ 
দিবে। সরক।র মনে করেন যে, প্রস্তাবিত া যে 
বৌঁড” গঠনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহ গঠিত 
হইলে এই গ্রদেশের যুবকদের উপযোগী রা 
শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার সম্ভব হইবে। 

ভারতীয় গ্ণপরিষণ্ড কতৃক 'ধমে 


ধশ্যে 


্বাধীনতা, জন্পর্কে নাগরিকগণের 
অধিকার স্বীকার-_ভারতীপ গণপরিষদের 
অধিবেশনে ধর্মে স্বাধীনতা সম্পর্কে কতকগুলি 


অধিকার স্বীকার করিয়া খপড়া শামনতন্ত্রের ৩টি 
অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে । 


মাথ, ১৩৫৫ 1] 


একটি অনুচ্ছেদে ধর্মানুষ্ঠান-পরিচালনায় এবং 
ধর্মীর অন্তষ্ঠানে অথবা সৎকাধের জন্য * ব্যম্নের 
উদ্দোস্তে সম্পত্তির মালিকান1, দখল ও পরিচালনার 
স্বাধীনতা 'গ্রদান করা হইয়াঁছে। দ্বিতীরটিতে 
নাগরিকদ্িগকে কোন বিশেষ ধর্ম অথবা ধর্মের 
নাম অব্যাহত রাঁখার অধিকাঁর দেওয়। হইর|ছে। 
তিতীর অন্চ্ছেদ্ধে সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরি- 
চালিত শিক্ষা পতিষ্টানগুলিতে ধর্মশিক্গাদান 
নিষিদ্ধ ভইয়াছে * হবে অন্তান্তা শিক্ষীতন ইচ্ছা 
করিলে এই সর্তাধীনে ধর্স শিক্ষাদান করিতে 
পারিবে বে, কোন ছাত্রকে এ শিক্ষাগ্রভণে 
বাধ্য করা যাঁইনে না 
শিক্ষামুনক অজচ্ছেদের নিধানাব্লীর সত-সপেক্ 
হ৪য়] কতপ্য। 
বিদ্ভালয়ের ধর্মশিক্া সম্ধকে বলা ঈঘাঁছে 
(১) সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত 
শিক্ষারতনগুলিতে ধর্মশিক্ষাদানের কোন বাবস্থ 
থাঁকিনে না। তবে দে সকল শিক্ষাতন 
সরকার দার পরিচালিত হইলেও ধর্মশিক্ষাদাীনের 


এবং ভাতা সংস্কৃতি ও 


সরতে কোন দান অগব! ট্রাষ্ট দারা! প্রতিষ্িত 
হইছে, সেই সকল শিক্ষীয়তনের প্রতি 
এই ধাগার কোন বিধান প্রবুক্ত হইবে 
না। 


(২) বাগ কতক অনুমোদিত অথবা রাঙ্্ীয় 
তহবিল হইতে সাহাব্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষায়তনের 
কোন ছাত্রকে & সকল শিক্ষারতনে প্রদত্ত কোন 
ধর্ম-শিক্মার বোঁগদান করিতে হইবে না অথব। 
মে (অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে তাহার অভিভাবক ) 
সম্মত না হইলে তাহাকে এ সকল শিক্ষায়তনে 
অথবা শিক্ষায়তনসংলগ্ন কোন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
কোন দেব-পুজায় উপস্থিত হইতে হইবে না৷। 
(৩) কোন শিক্ষীয়তনের ছুটির পর শিক্ষায়তনে 
কোন ধর্মসন্প্রদায়ের এ অশ্প্রদীয়ভূক্ত ছাত্রদিগকে 
ধর্মিক্ষাদানে বাঁধ! নাই। 


বিবিধ সংবাদ ৃ ৫৩ 


বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ]দ্ধয়ের পুতাস্ছি 
- ভগবান বুদ্ধের গ্রধানতম শিষ্য সারিপুত্ত 
এবং মৌদগল্যাঁয়ন_এই ছুই জনের পৃতাস্থি 
প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে নীত হয় এবং 
তদব্ধি এইগুলি লগ্ুনের ভিক্টোরিয়। ও এলবার্ট 
যাঁুঘরে রক্ষিত আছে। এই পুতীস্থিসমুহ প্রথমে 
সাচিতে রক্ষিত ছিল। ভারত গবনমেণ্ট বর্তমানে 
তথাস্ব একটি নুতন বিহারে গুলি রক্ষ! 
করিবার উদ্দেশ্তে বুটিশ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে 
গ্রহণ করিতেছেন ।  ১৪ই জানুয়ারী (১৯৪৯) 
ভাঁরতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
সরকারীভাঁবে কলিকাতা এক উতসব-অনুষ্ঠানে 
এই  পৃতাস্থিগুলি লইবেন এবং সেখান 
হইতে কলেজ স্কোরারস্থ (কলিকাতী।) মহাবোধি 
সোসাইটির নাঁড়ীতে শোভীবাত্রা। সহকারে লইন্া 
বাইবার নিদিন্ত উক্ত সোসাইটির সভাপতি ডাঃ 
ঠ্যামাগ্রপাঁদ মুখাঁজির হাতে দিবেন। দেশবাসী 
যাহাতে খুষ্টপূর্ব যঞষ্ঠ শতাব্দীর শ্রেষ্ট সন্াসি- 
দমনের পৃতীস্থি দশন করিরী শ্রদ্ধী নিবেদন করিতে 
পারেন, তজ্জন্থ ১৫ই হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যস্ত 
এই পৃতাস্থিদমৃহ সোসাইটির বাড়ীতে জনসাধারণকে 
দেখান হইবে। এই অস্থির অস্তিত্ব ভাঁরতের, 
তথা! জগতের সকল বৌদ্ধ ধর্মীব্লম্বীর অত্যন্ত 
আনন্দের বস্ত। সিংহলে যখন এই সকল পৃতাস্থি জন- 
সমক্ষে প্রদশিত হয়, অনুমান ৩৭ লক্ষ লোক তখন 
শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জান যায় । 

ভারতের প্রত্বতত্ব বিভাগের তৃতপূর্ব ডিরেক্টর 
স্তার জন মার্শাল সণচির এই আবিষ্কার সম্পর্কে 
যে বিবরণ নিয়াছেন, তাহা হইতে জান যায়, 
সারিপুত ও মৌদগল্যায়ন উভয়ই ত্রাঙ্গণ 
ছিলেন । বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু ছিল। তীহাঁর1 উভয়ই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়! 
আস্তরিকভাঁবে বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করেন। 
বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কয়েক বৎসর পূর্বে তীহার! 


৫৪ উদ্বোধন 


দেহরক্ষা করেন। সীচি হইতে ৬।৭ মাইল দূরবর্তী 
সাতধারাঁয় ও অপর একটি স্ত.পে তীহাদের দেহাবশেষ 
পাঁওরা গিরাছে। চেনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন 
এবং হিউদ্বেন সাঁ-এর মতে মথুরাঁর পুরাঁণমৈত্রে- 
য়ানীপুভ, উপালি, আনন্দ ও রাহুলের স্ত.পের পাশে 
সাঁরিপুন্ত এবং মৌদগল্যা য়নের স্ত.প আছে। 

কলিকাতাঁর এই পৃতাস্থিগ্রহণ-অনুষ্ঠন উপলক্ষে 
বক্ষ, সিংহল, চীন, তিব্বত, সিকিম, ভুটান, 
নেপাল, কান্বোভিয়া, শ্যাম ও অন্যান্য বহু দেশ 
এবং ভারতের বিছিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধি 
ও তীর্থযাণী কলিকাঁভার আসিবেন। ভারত 
গবন্মেন্ট, পশ্চিম বঙ্গ গবর্ননেন্ট এবং মহাবোধি 
সৌপাইটি বিদেশা প্রতিনিধিদের থাঁক থাঁঞ। 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন | 

লগ্নে ভারতীয় সাগাহিক পন্র-_ছাঁন। 
গিবাছে যে, লগ্ুনে ভারতীন্ন হাই কমিশনারের 
অফিস হইতে “ইপ্ডিরা নিউজ” নামক একটি 
৪ পৃষ্ঠার সাঁথাহিক পত্র প্রকাশিত হইবার 
সম্ভাবনা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা পণ্ডিত 
ন্হেরুর একটি বাঁণী বহন করিয়া ১৯৪৯ সনের 
১ল! জানুয়ারী আত্মপ্রকাঁশ করিবে । 

সাগ্াহিকটিতে ভাঁরত হইতে বিশেষভাবে 
তারষে!গে প্রেরিত সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য 
বিশেষ প্রবন্ধ পুস্তক সম[লোচন] ইত্যাদি থাকিবে । 
প্রকাশ, পণ্ডিত নেহক্চর লগুনে অবস্থানের সময় 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি হায়দরাবাদ- 
গোলঘোগের সময় স্বয়ং লণ্ডনে থাঁকিয়। দেখিতে 
পাঁন যে, ভারতবর্ষের সংবাঁদ যথাঁধথরূপে বিলাতী 
'বাঁধপত্রে স্থান পাঁয় নাই। 

লগ্ডনে অবস্থিত কোন ডোঁমিনিয়ন অফিসের 

সংবাদপত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম চেষ্টা। 
লগুনে বৈদেশিক দৃতাবাঁসগুলির মধ্যেও একমাত্র 
সৌভিয়েটে বাঁশিয়াই নির্মিত ভাবে ইহাঁর নিজস্ব 
সাময়িকপত্র বাহির করিয়া থাকে। 


| ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


কাবুল বিশ্ববিষ্ভালয়ে অবশ্য পাঠ্য 
হিনাবে সংস্কত-_কাবুল বিশ্ববিদ্ঠীলয় সংস্কৃত 
ভাষাকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অবপ্ত পাঠ্য ত।লিকাভুক্ত 
করিগাছেন। পার্শী ও পুস্ত সংস্কৃত হইতে 
প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত এবং অনেক শব্দই সংস্কৃত 
হইতে গৃহীত। এই কারণেই উপরোক্ত দিদ্ান্ত 
গ্রহণ কর! হইগ়্াছে। 


আফগানিস্থানের কাবুল বিশ্ববিালয় যে 


কারণে সংস্কত ভাষা অবশ্য গঠনীয়রূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য। 


দিশ্লাস্থিত আফগান প্রতিনিধির এক পত্রে কারণটি 
গরকাশ পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশের স্পীকার 
শধুক্ত ধনগ্ঠাম পিং গুপ্তকে তিনি লিখিয়াছেন-- 

"পারণি ভামা এবং পুস্ত ভাঁধ। প্রত্যক্ষতাবে 
সংস্কৃত ভাষা এই দুই ভাঁান্ন 
আভিও বহু গ্রচলিত আছে। 
পুস্তকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিবার 
অভিগ্রার লইগ্বাই সংস্কতকে অবন্ত পঠিতব্য 
ভাঁষা বলির গ্রহণ করা হইয়।ছে।” ইহাতে বোবা 
বার, সংগ্কত যে এশিয়ার ভাষাঁজননী, বহু ভাষার 
জন্মদাত্রী, একথ। শিক্ষিত আফগান সমাজ সন্যক- 
ব্ূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা আশ! 
করি, ভারতবর্ষের বিশ্ববিগ্যালয়সমূহও সংস্কৃত 
ভাষাকে উপযুক্ত ম্ধাদ। দিতে পম্চ|ৎপদ হইবেন নাঁ। 

ভারতের গৌরবময় এতিহা--২৬শে 
অগ্রহ|রণ অঙ্জ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের তরফ হইতে 
শ্রীঅরবিন্দকে 'স্তাঁর রামলিঙ্গ চেউ জাতীয় পুরস্কার' 
প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে অরবিন্দ 
নিয়োক্ত মর্মে এক বাণী প্রেরণ করেন £ "মুক্তি- 
পাগল বিশ্বের নরন|রী আজ আত্মিক গুরুর 
ভাশর্বাদ লাভের অন্ত অতিমাত্রায় ব্যগ্র। 
এইরূপ একটি মহান মুহূর্তে আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি 
ভারতের পক্ষে তাহাঁর গৌরবময় অতীত এঁতিহ্‌- 
চ্যুত হওয়] চরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ।” 


হইতে টুন 
গাংস্কত শব 


মাঘ, ১৩৫৫ ] 


বুটিশ শাদকগোঠী 'কতৃকি কৃত্রিম উপায়ে 
সুষ্ট প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের বিষয় উল্লেখ 'করির। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেন, “ক্ষমতা হস্তাস্তরক।লে ভারতীয় 
নরনাঁরীকে যাহাতে বিশেষ বাঁধ! বিপত্তির সম্মুখীন 
হইতে ন1 হয় তজ্জন্ত ভীহাদের পুরাতন বুটিশ- 
ব্যবস্থাকে ত্বীকার করির। লইয়া চলিতে হইয়াছিল । 
এক্ষণে শ্বাভাবিক ব্যবস্থা প্রবতিত হওয়। কর্তব্য ।” 
ুক্তরাষ্রীয় শাসনব্যবস্থা সমর্থন করিয়। তিনি ইঠাও 
উল্লেখ করেন, “ইহার ফর শুভ হইবে |” 

উপসংহারে শীঅরবিন্দ বলেন, “কতক লোভ- 
নীর নীতি অনুসরণ করিয়া ভাঁরত অন্যান্থ রাষ্ট 
শক্তির ন্যান্স শিল্প ও বাণিজ্য সম্পদ বুদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জীবন শ্ুসংহত এবং সাঁরিক বল-বৃদ্ধির দারা 
ক্ষমতাদদন্দেও পিশেব লাভবান হইতে পারিবে 
বটে, কিন্তু পরিণামে বদমচ্যুত হই ভারতের 
আত্মার মৃত্যু ঘটব।র প্রভৃত আশঙ্কা বিচ্যমাঁন ।” 

বাঙগাল। স্টহ্াণ্ড ও টাইপ রাইটিং 
_পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই মমে একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়াছেন £-সথযোগা বালা স্টেনো- 
গ্রাফারের অভাবে এই প্রদেশে বঙ্গ ভাবার বহুল 
ব্যবহার সম্ভব হইতেছে নাঁ। এই অন্ুবিধ। দূর 
করিবার জন্কা এবং বাঙ্গলা রেখালিপি আমন 
করার প্রচেষ্টায় উৎসাঁহদাঁনের জন্য গবনগেন্ট 
আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমাংশে একটি প্রতি- 
যৌগিতীমূলক পরীক্ষণ গ্রহণ করিবেন বলিয়। স্থির 
করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারী নির্বিশেষে সকল 
রেখালিপিকার এই প্রতিবোগিতার যোগদান 
করিতে পারিবেন । ইহাতে বাঙ্গাল রেখালিপির 
যে কোন প্রচলিত প্রণালী অথবা নুতন প্রণালী 
ব্যবহার করা যাইবে । পরীক্ষার জন্ত কোন ফি 
লাগিৰে না। ১৯৪৯ সনের ২৫শে জানুস্বারীর 
মধ্যে পরীক্ষার্থীদের নাম লিখাইতে হইবে। পরীক্ষায় 
যিনি প্রথম হইবেন তীহাকে ৫০০২ টাকার 


বিবিধ সংবাদ | ৫৫ 


পুরস্কার দেওরা হইবে। অবস্ত ন্যুনতম যোগ্যতা 
হিসাবে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে প্রতি 
মিনিটে ৬০টি শব্দ লিখিবার ক্ষমতা থাঁকা চাই। 

বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের প্রসারের পক্ষে আর 
একটি বাঁধা হইল টাইপিষ্টদের প্রয়োজন|হুরূপ 
“কি বোর্ড” সহ যথোপঘুক্ত টাইপরাইটারের 
অভাঁব। বাঙ্গাল টাইপরাইটারের উন্নন্নন-গ্রচেষ্টায় 
উৎসাভদানের জন্য একটি বাঙ্গল। টাইপরাইটারের 
সর্বোংকষ্ট মডেলের আঁবিষ্কাকে ২,০**২ টাঁকা 
দেওয়া হইবে । এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের 
যোগ্যতা নির্বারিত হইবে ইংরেগী “কি বোর্ড সহ 
একটি সাঁধাঁরণ টাইপরাইটিং মেসিনকে কেবলমাত্র 
"কি বোর্ডের” অক্ষর ও চিহ্ুসমূহের পৰিবর্তনের 
দারা বাঁ্গাল। টাইপরাইটার হিসাবে ব্যবহারের 


টস 


উপবোগিতার উপত্র। ১৯৪৯ সনের ১৫ই 
জীন্রয়ারীর মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় যে|গ- 
দানেচ্ছদের নাম লিখাইতে হইবে। এজন 
কোন ফি লাগিবে না। 

এতিবোৌগিতাঁর যোগদানেক্ছুদের নান এবং 
অঙ্গান্ত চিঠিপত্র ডেপুটি সেক্রেটারী, শ্বরাষ্ 


(রাজনৈতিক) বিভাগ, কাইটা বিল্ডিং, 
কলিকাতা এই ঠিকানার পাঠাইতে হইবে। 
প্রত্যেক চিঠিতে বাঙ্গালী রেখাঁলিপি, টাইপরাইটার 
(যে ক্ষেরে যেরূপ) গ্রতিবে।গিতা-এই কথাটি 
বস|ইতে হইবে। 

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব-- গত ১লা 
জানুয়ারী ভগবান ভীরামকৃষ্খ পরমহংস দেবের 
কল্পতর উৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীমনির-প্রাঙগণে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পৌরোহিত্য করিতে 
গিরা পশ্চিন বঙ্গের গবর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু 
বলেন, শীরামকৃষ্চ পরমহংসদেবের সিদ্ধিলাতে 
দক্ষিণেশ্বরের ধুলি পবিত্র হইক্সাছে এবং এই ধূলি 
্পর্শ করিলে যে শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। শ্রীরামকষ্দের সর্বত্র বিরাজমান? 


৫৬ | উদ্বোধন 


দক্ষিণেশ্বরের ধুলিসংগ্রহে দুরে অবস্থিত লোকের 
পক্ষে বাঁধা থাঁকিলেও যে যেখানেই থাঁকৃক, 
তাহার মনে অশুভ বুদ্ধি, অন্যায় চিন্তার সঞ্চার 
হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণেই তাহার শুভ বুদ্ধির 
উদয় হইবে। গুরু পরমহংসদেবের নাম কেবল 
*বলদেশে নহে, সাধারণের সইজগম্য নহে এমন 
শ্থানেও তাঁহার নাম সুবিদিত । 

আজ কল্পভক্ক উত্সবে ভারতমাভার সন্তান 
হইকসা তিনি কি বর প্রর্থন। করিবেন? খাঁগ্, 
বন্ত্ বাঁ পানী নহে। তিনি গ্ার্থনা। করিবেন, 
দেশে শান্তি গ্রতিঠিত হউক, লোকের হৃদরে 
সন্তোষ বিরাজ করুক, ভারতের জন্তান হিন্দু 
মুপলমান-ৃষ্টান সকল জাতি শান্তিতে থাঞুক। 
যত ছুঃখ-কষ্টই আমুক, তাহারা নগ্র থাকুন 


তাহাতেও শেভ নাই, কিন্ত যে স্বাদীনত। 
পাওয়া গিপ্বাছে ভাহা যেন বজার থাকে। 


সহত্র বত্সর পর স্বাধানতাঁ পাওরা গিনাছে; 
সুদীর্ঘ তাঁমসী রাতি কাটিয়াছে ; গান্ধীভী প্রনুখ 


মহান ন্ত্বুদদের আত্মোতসর্গে, সহ সহস্র 
ন্রনারীর বলিদানে শ্বাধীনতা আপিরাছে ঃ আজ 


| ৫১ম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


তাই শুধু এই কামনা, কোন দুঃখ কোন কষ্টের 
জন্য €সই স্বাধীনত। হাঁরাইবাঁর দুরু্ধি যেন 
কাহ।রও না আসে। , 

ভারতমাতা আজ সকলের ঘরে বিরাজ 
করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের একথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, আজ পৃথিবীতে নানা 
মতবাদের বৃূলিজ|ল ছড়।ইয়াছে, হাঙ্গাম৷ বিবাদ 
নিবারণের লক্ষণ নাই, কে কাহাকে কোন অস্ত্রে 
পরাভূত কথ্ধিতে পারিবে তাহ|র ছন্দ চলিতেছে ; 
কিন্ত একমাত্র পরমহংসদেবের ধ্যানই সকল ছন্দ 
শান্ত ও সমাহিত করিতে সমর্থ বলি তিনি 
মনে করেন । 

নি বলেন, মুন লক্ষ্য হারার 
মনে নানা বিচারবিশ্লেষণ জাগিতেছে। স্বাহীনত। 
লাভের পর খাগ্ঘবস্্রাভাবের কথা বড হই 
উদ্ভিতেছে । কিন্ক তিনি মনে করেন-_এই বিচীরবুদ্ি 
সর্বনাশ|| খ্বাধীনভ1 বথন পাঁছয়া গিপ্াছে তখন 
দীর্ঘকাল নগ্ন থাকিলে 9 ইহা রক্ষা করিতে হইবে | 
স্বাধীনতা যদি থকে তবে একদিন 
উৎপাদন মহারে সকস অভাব গুচিবেই। 


লেকে 


ব্ভায় 


রামকঞ্জ মিশন আশ্রম, পাটনা (বিহার ) 
আবেদন 


১৯২২ জনে পাটনা বানকৃষ্ত নিশন আঁশম 
গ্রতিষ্ঠিত হয়। আজ প্রান ২৩ বত্সঙ্গ 
যাবৎ নানাপ্রকার জন'হতকর কাধ্যে নিনুক্ত 
থাকি সকলের সমবেত চেষ্টার অতি নগণ্য 
অবস্থা হইতে ইহা একটা আদশ প্রতিষ্ঠানে 
গড়িরাঁ উঠিগ্নাছে। বন্তমানে একটী দাতব্য 
চিকিতসালয়, ছাঁর-নিবাস (১60061)05 110172), 
পুন্তকাগার ও দরিদ্র অন্তত সব্প্রদায়ের বাঁলকদের 
শিক্ষার জন্ত একটী অবৈতনিক উচ্চ-প্রাথমিক 
বিদ্যালয় এই আঁশ্রমকর্তৃক পরিচাঁদিত হইতেছে । 
অধিকন্ধ যাহাতে সকলের অন্তরে ধর্শভাব প্রবুদ্ধ হয় 
এবং শঞ্ারামকৃষ্চ ও ন্বামী বিবেকানন্দের অত্যুদার 
আধ্যাত্মিক আদর্শে জাতি-ধর্দ-নির্বিশেষে সকলের 
জীবন গড়িয়া উঠিতে পাঁরে, তজ্জন্ত নিয়মিত ভাবে 
আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরেও শান্গাদির ক্লাশ 
ও বিভিন্ন বিষয়ে বন্ভৃতাঁদি হইয়া থাকে এবং 
ভারত ও ভারতেতর দেশের অবতার পুরুষগণের 
জন্মতিথি দিবসে তাহাদের মহিমামত্ডিত জীবন 
ও উদ্দার বাঁণীও সর্বসমক্ষে আলোচিত হয়। 


বশ[লাহুল্য, এববিধ জাহীর উম্নতি শিধায়ক 
কাধ্যকলাগ পরিচালনের জঙ্ক এই প্রতি্ান্টাকে 
সর্বশাধারণের সাহায্যের উপরই সম্পূর্ণ নিভর 
করিতে হর দুঃখের বিষন্ব, অর্থাভাবে এই 
আএনের জনহিহঠকর কাধ্যনিচর স্ুগাঁররপে 
সম্পাদন কর প্রার অনস্তব হইর| ঈডাইনাছে। 
আশ! করি, সহ্ৃয় দানশীল দেশবাসী এই আশ্রমের 
মহৎ উদ্দেপ্ত ও অমুল্য অবদান হৃদরঙ্গন করিয়া 
মুক্তহন্তে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। 
সকলের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপরই এই 
প্রতিষ্ঠান্টীর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসার নিব 
করিতেছে । যে কোন প্রকার সাহাব নিয়লিখিত 
ঠিক[নায় প্রেরিত হইলে উহ! সাদরে ধন্টবাদের 
সহিত গৃহীত হইবে £ 


স্বামী তেজসানন্দ, 
সম্পাদক, 

রামরুঞ্জ মিশন আশ্রম, পানা 

| ১১৪৪৯ 





স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি 
সম্পাদক 


ভারতী গণপরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
স্বাধীন ভারতে অধিকাঁশ পূর্ণবয়স্ক নরনারীর 
সম্মতিক্রমে সর্বাঙ্গস্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ী গঠিত 
ও পরিচালিত হইবে এবং ইহাঁতে জীতি-ধর্ম-বর্ণ- 
নিবিশেষে সকল অধিবাপীর সকল বিষয়ে সমান 
অধিকার থাকিবে। এই রাষ্ট্র হইবে এ্রহিক ব 
বৈষদ্ধিক অর্থাৎ কেবল ইহকালের 
বা বৈষয়িক উন্নতিবিধানইী ইহার একমাত্র 
আদর্শ। ইহাতে ইচ্ছান্থারে ধর্মবিশ্বাসে সকলেরই 
্বাধীনত। থাঁকিবে, কিন্ত এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষ থাকিবেন। শান্তি শৃংখলা ও সার্ধ- 
জনীন ন্ঠায়-নীতি বিরুদ্ধ না হইলে কোন ধর্ম- 
সম্প্র্দার ধর্মগ্রতিষ্ঠান ও ধর্মসাধককে ধর্মশিক্ষা- 
দান ধর্স-গ্রচার ও ধর্মানুষ্টানে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে 
কোন প্রকার সাহায্য অথব। বাধাদান করা 
হইবে ন|। 

স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক বাষ্র হইতে 
এই ভাবে ধর্মকে বর্জন করিবার কারণ সনবন্ে 
নেতৃবৃন্দ বলেন, “ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, ইশ্বর-সন্বস্বীর ধারণ! 
এবং অনেক আচার-অনুষ্ঠানাদি পরম্পরবিরে।ধী। 
করেকটি প্রধান সম্প্রদায় অক্দে্বাদী ও নিরীশ্বর- 
বাদী। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুপির অধিকাংশই 


(5600191), 


কম-বেশি সাম্প্রদায়িক এবং পারস্পরিক বিরোধ" 
বিদ্বেষে গ্রমত্ত। ইহাদের অনেক দৈনন্দিন 
ব্যবহারিক সমাজ-ব্যবস্থাও অল্লাধিক গণ- 
তন্ত্বিরুদ্ধ। এই অ-গণতান্ত্রিক ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের 
সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্টরের সামঞ্জম্তসাধন সম্ভব 
নয়। এই জন্য প্রচলিত সম্প্রদারগুলির 
অভিমতকে গণতন্ত্রের দিক দিয়! বাউ্রীয় ধর্মরূপে 
গ্রথথ করা যায় না। এই কারণে স্বাধীন 
ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ কর! 
হইয়াছে । 

এই মতের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর হিন্দুগণ 
বলেন, “ভারতের অধিকাংশ নরনারীই হিন্দু। 
বৌদ্ধ জৈন ও শিখধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তভূক্তি। 
ইদ্দানীং ভারতে মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ অ- 
হিন্দুদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। 
সুতরাং গণতীন্ত্রিক নীতি অনুসারে অধিকাংশ 
অধিবাঁসীর সম্মতিমূলে হিন্দুধর্মকেই ভারতের রাষ্ীয় 
ধর্ম বূলিয়! গ্রহণ কর] সঙ্গত। 

ইহাঁর উত্তরে গণতন্্বাদ্িগণ বলেন, “প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম প্রম্পরবিবদমান বহু সপ্প্রদায়ে বিভক্ত । 
এ জন্তক কোন ধর্মসম্প্রদায়বিশেষকে রাধধর্মে 
পরিণত কর! গণতন্ত্রবিরদ্ধ। অনেক হিন্ুধ্ম- 
সম্দায় পরধর্ম-অসহিষ্ক ও সাশ্রদায়িক। 


৫৮ ৃ উদ্বোধন 


প্রচলিত অধিকাংশ হিন্দুধর্মসন্প্রদাঁয় এবং ইহাদের 
নির্দেশে পরিচালিত সমাঁজব্যবস্থাও গণতন্রসন্মত 
নহে। এ জন্য গণতীপ্বিক নীতি অন্্সারে 
হিন্দুধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হইতে পাঁরে নী। ভারতের 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শ্তাঁয় 
সংখ্যালঘিষ্ঠ অহহিন্দু ধর্াবলধীদেরও ধর্ম ও 
সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এ 
দিক দিয়াও কেবল হিনুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া 
দ্বীকার করা' সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে ভারতে 
হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য হিন্দুধর্মকে বাধ্য 
বলিয়া গ্রহণ কৰিলে পাকিস্তানেও ইসল।মধর্মকে 
রাষ্্ধর্মরূপে ঘোধণ|র বিরুদ্ধে কোন আপত্তি ঘুক্তি- 
সঙ্গত হইবে ন1 |, 

মুসলমানগণ বিশেষ জোঁবরের সহিত দাবী 
করেন যে, তাহাদের ধর্ম ও সমাঁজ গণতান্ত্রিক | 
ইহার উত্তরে গণতগ্ত্রবািগণ বলেন, "মুসলমান- 
ধর্মে অ-মুসলমান কোন ধর্মের একেবারেই স্থান 
নাই। এজন্য ইহাকে গণতাপ্ত্রিক বলা যুক্তিবুক্ত 
নহে। প্রচলিত মুসলণান-সমাজে অনেকট। 
গণতন্ত্র আছে সত্য, কিন্ত ইহ মুসলমানধর্মাবলী- 
দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অ-মুমলমান-ধর্মীবলন্বীদের 
ইহাতে কোন স্থান নাই। এ জন্ত ইহাঁও 
যথার্থ গণতন্ত্রলম্মত নয়। হিন্দুধর্মে অসংখ্য 
মৃত-পথের সন্মানিত স্থান আছে। বৌদ্ধ জৈন 
শিখধর্ম হিন্দুধর্মের এক একটি শাখা বলিয়। 
পরিগণিত। নিরীখবরবাদধী চার্বাক ও সাংখ্য- 
পদ্থিগণও হিন্দুধর্মের অন্ততুক্ত। অধিকাংশ হিন্দুই 
মুলমান খৃষ্রান প্রমুখ অহিন্দু ধর্মের প্রতি 
আন্তরিক সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই 
দিক দিয় হিন্দুধর্মকে বহুলাংশে গণতান্ত্রিক বল! 
ধায় বটে, কিন্তু ইহাঁও অন্বীকর করা যায় ন। 
যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় কম- 
বেশি সাম্প্রদায়িক ভাঁবাপক্ন। এই জন্য হিন্দু 
ধর্মকে সর্বাংশে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। দুঃখের 


[ ৫€১ম বর্--২য সংখা 


বিষয়--হিন্দুধর্ম সনাতন শাশ্বত এবং হিন্দুসমাঁজ 
পরিবর্তনীয় হইলেও এই ছুইটিকে এক মনে 
করা হয়। হিন্দুধ্ম|শ্রিত বলির পরিগণিত প্রচলিত 
হিন্দুনমাজ একেবারেই গণতান্ত্রিক নয়। কারণ, 
ইহ! ভেদ বিরোধ অনৈক্য ও বৈষম্যপূর্ণ। 

ভারতের একশ্রেণীর রাষ্ত্রনা়কগণ প্রচার 
করেন যে, হিন্দুধর্ম হিন্দুদের এহিক উন্নতির 
বিরোধী । কারণ, তাহাদের মতে হিন্দুশীস্ত্র বিষয়- 
বিরাঁগের উপর প্রতিষিত | . সত্য বটে, এই মহান 
শীক্স এক শ্রেণীর নিবৃত্তিপন্থী নরনারীকে শিক্ষ। 


দেন যে, ইহকালের সুখ-দুঃখ বন্ধন, 
এবং পরকালের স্থখছুঃখও বন্ধন। সুতরাং 
উভয় কালের সকল সুখ-দুঃখের বন্ধন 


হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওরাই মানুষের পক্ষে পরম 
পুরুষার্থ। ধাহাঁর। উতর কালের বন্ধনকে বন্ধন 
বলিন্নী মনেপ্রাণে অনুভব করেন, তীঁহারাই এই 
মোক্ষধর্মের অন্ুদরণ করিয়া থাকেন। সকল 
দেশে সকল কালেই এই মোক্ষধর্মীদের সংখ্যা 
অত্যন্ত কন। শ্রীকৃষ্ণ ইহার্দিগকে উপদেশ 
দিয়।ছেন, শার্বেরঃ সর্বভূতানাং মেত্রঃ করুণ 
এব ৮৮. নকল ভূতের প্রতি বৈরিতাহীন করুণ 
এবং মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে | হিন্দুশান্ত্র প্রবৃত্তি- 
পম্থী সংসারী নরনারীকে ধর্ম পালন করিতে 
উদ্ধদ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে 
ধর্ম মানে যাহা ইহকাল ও পরকালে সর্বাবস্থায় 
সুথ অনুসন্ধান করায়। তিনি প্রবৃত্তিপন্থী সাংসারিক- 
গণের মুখের প্রতিবন্ধকগুলি দুর করাকেই 
ত্ধর্মণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সকল দেশে 
সকল কালে এই ধর্মান্গনরণক।রীদের সংখ্যাই বেশি। 
গীতাকার অভুনিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে 
উপদেশ দিয়াছেন, “তম্মাৎ ত্মৃত্বি্ঠ যশো' 
লতন্ব জিত শত্রন্‌ ভূক্ঞ রাজ্যং সমৃদ্ধম্”--“উঠ, 
যশ লীভ কর, শক্রগণকে নিহত করিয়া সমৃদ্ধ 
রাজ্য ভোগ কর।' হিন্দুখান্্ আবশ্বক হইলে 


ফাল্গুন, ১৩৫৫ ] 


হিংসা সহায়েও সখের পথের বিদ্বরাশি দূর 
করিতে প্রবৃত্তিপন্থিগণকে বিশেষ জোরের* সহিত 
স্পষ্টতঃ উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
সংসারিগণকে বলিয়াছেন, “সাম দ্বান ভেদ দণ্ড- 
নীতি প্রকাশ কর, বীরভোগ্য। বসুন্ধরা ভোগ 
কর, তবে তুমি ধাম্মিক।” হিন্দুর সকল শাস্ত্র 
ইহজীবনেই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির 
জন্য মোক্ষ লাভ করিতে উত্সাহ দেন, 
পরলোৌকের ভরসায় বমিয়া থাকিতে বলেন ন1। 
স্থৃতরাং হিন্দুধর্ম একেবারে ইহকাল উন্নতি- 
বিরোধী বিষন্ব-বিরাগমূলক, এ ধারণা সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্ক। আশ্চর্যের বিষয় যে, তথাপি এক 
শ্রেণীর বাষ্ট্রনায়কগণ হিন্দুধর্মকে হিন্দুদের এঁহিক 
উন্নতিবিরোধী এবং এই জন্য এঁহিক রাষ্ট্রের সঙ্গে 
ইহাঁর সাম্তীস্য সাধন সম্ভব নয় বলির) প্রচার করেন। 
অনেকের মতে কেব্ল হিন্দুধর্ম নয, পরন্থ সকল ধর্মই 
মাছষের এহিক উন্নতি-বিরৌধী এবং বিষয় 
বিরাগমূলক | রা্রনায়কগণ বলেন যে, এই সকল 
কারণে ভারতের গণতান্ত্রিক এ্রহিক রাষ্ট্রের সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষার জন্য সকল নরনারীকে ধর্ধে স্বাধীনতা 
দিয়াও রাঁ্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে । 
স্থলে প্রশ্ন এই-ধাহাদের দ্বারা এই রাষ্ট্র 
গঠিত ও পরিচালিত হইবে, তীহাদিগকে ধর্মে 
স্বাধীনতা দিয় রা্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
রাখ কি সম্ভব? ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
পূর্ণবয়স্ক অধিকাংশ অধিবাসীর ভোঁটমুলে গঠিত 
এবং গ্রাধান্তঃ ভারতীয় কর্মচারীদের দ্বারাই 
পরিচালিত হইবে । এই উভয় শ্রেণীর অধিকাংশ 
ব্যক্তিই যে বিভিন্ন ধর্মাবলদ্বী হইবেন, ইহাতে আঁর 
সন্দেহ নাই। এরপ ক্ষেত্রে কেবল আইন-বলে এই 
উভয় শ্রেণীর প্রভাঁব হইতে মুক্ত করিয়। রাষ্ট্রকে 
সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা সম্ভব হইবে বলিয়। আশ! 
করা অযৌক্তিক। কেন না, ধর্ম একটি নির্বস্তক 
(839::900 তত্ব হইলেও অনেক মানুষ তাহাদের 


স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি | ৫৯ 


জীবনে ইহাঁকে বস্তৃতান্ত্রিক আঁকার প্রদান 
করেন। স্পষ্ট দেখা বাঁয় যে, যিনি যতট। 
ধর্মভাঁবাঁপন্ন, তিনি তাঁহার জীবনের সকল েত্রেই 
ধর্মকে ততট1 বূপায়িত বাঁ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা 
করেন। তাহার পক্ষে ধর্মকে ক্ষেত্রবিশেষে 
সীমাবদ্ধ করিয়া! রাখা অসম্ভব । প্রকৃত ধাঁয়িকের 
দৃষ্টিতে ইহা ভণ্তামি। এই ভন্ত ভারতের বিভিন্ন 
ধর্মবিশ্বীপী জনসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
ধাহাঁরা গণতান্ত্রিক রা পরিচালন করিবেন, 
তীহ|দের অধিকাংশই ম্বগৃহে ধর্ম-জীবন যাঁপন 
করিনা ব্র-কার্ষে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকিবেন, 
ইন্থাঁ আঁশী কর! যুক্তিবিরদ্ধ। বরং অধিকাংশ 


বাঙ্্রীর কর্মচারী যে ধর্মভীবাঁপন্ন হইবেন, সেই 
ধর্মভাঁব দ্বারা রাগ্ও নানাভাবে প্রভাবিত 


হইবে, এইরূপ আশা করাই যুক্তিসঙ্গত। এই 
কারণে ভারতের সকল নরনারীকে-- এমন কি 
রাঁ্ীয় কর্মচারিগণকেও ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনত। দিয় 
রাঁষ্রকে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ 'রাখিবার চেষ্টা! ব্যর্থ 
হইবে । পক্ষান্তরে ধর্মভূমি ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসী 
অধিবাঁসিগণের রাষ্ট্রকে আইন-সহাঁয়ে বলপূর্বক 
ধর্মনিরপেক্ষ রাখা কি গণতন্ত্রম্মত? গণতন্ত্রের 
দোহাই দিয় এইরূপ অ-গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রকে 
আইন-বলে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ রাঁখিলে ইহার 
প্রভাবে জনসাধারণ ভ্রমেই নিছক জড়বাঁদ এবং 
উচ্ছজঙ্খল ভোগের দিকে প্রধাবিত হইবে । 
ইহার অবশ্যন্তাবী কুফলম্ববূপে ভারতের জাতীয় 
জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য--ধর্ন দর্শন সংস্কৃতি 
সত্য স্ায় নীতি পরার্থপরতা সংঘম প্রস্থৃতির 
প্রভাব ক্রমেই হাঁস পাঁইতে থাকিবে। ' ইহাঁতে 
ভাঁরতের--তথ। বিশ্বমীনব-সভ্যতার অপুরণীক় 
ক্ষতি হইবে-_ভাঁরতীয় সমাজে নানাবিধ সমস্তাও 
বৃদ্ধি পাইবে । ধর্মহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে মহাত্মা! 
গান্ধী বলিয়াছেন, “1০011003 
[61121905 020100815 2, 080661009 7095011775 
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1628.00106 10 1090010500৮ 1789110500 
17015100215.” “ধর্মসমর্থন্হীন রাজনীতি একটি 
বিপজ্জনক আমোদ, ইহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির 
অনিষ্ট ভিন্ন অন্ত কিছু হয় না।” মহাত্াজীর এই 
অভিমতের সঙ্গে তাহার মতামুসরণক1রিগণের 
সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গতি কোথায়? 
ভারতের বর্তমান ধর্মহীন রাজনীতির অশুভ পরিণতি 
মহাত্মাজীর মহতী বাণীর সত্যতার প্রকৃষ্ট গ্রমাণ। 
অধুনা ভারতের. অধিকাংশ শাসক ও কংগ্রেম- 
সভ্যের ব্যাপক দুর্নীতির কারণ তাঁহাদের ধর্মহীনতা।। 
নুতর|ং ধর্মই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপীয়। 
এইরূপে ভারতীয় রাঁসট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বিরুদ্ধে 
আরও বহু যুক্তি দেখান যাইতে পারে। 

এই সকল কারণে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতন্ত্রম্মত 
সর্বধর্ম-সমদ্বয়বাঁদকে স্বাধীন ভারতের গণতীন্ত্রিক 
রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে গ্রহণ কর1 সঙ্গত। কারণ, 
ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মানিত স্থান 
আছে, তথাপি কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাশ্্রদারিকতা। 
পরধর্ম-অসহিষু্তা গৌড়ামি এবং হিংসাঁবিদ্বে 
গ্রভৃতির কোনও স্থান নাই। এই জন্য ইহার 
তুল্য সর্বাঙ্গীণ গণতান্ত্রিক মতবাদ আর হইতে 
পারে না। ভারতের সকল ধর্নাবলঘ্িগণকে 
এক্হ্থত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে 
যথার্থ জাতীয়ত! প্রতিষ্ঠারও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। 
সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদ পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলত 
পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াঁও প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়- 
সমূহের দোষগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। পৃথিবীর 
সকল দেশের সকল ধর্মপ্রবত্তক এবং তাহাদের 
মতান্থসরণকারিগণ এই বিশ্বজনীন সমম্বরধর্ম 
হ্বীকাঁর করিয়াছেন। ধর্সসম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠ) অপেক্ষা) যথার্থ ধর্মজজীবন যাপন 
হাহাদের একাত্ত কাম্য, তাহারা সকলেই এই 
সার্ভৌম মতের একনিষ্ঠ সমর্থক। মানব-সমাজ 
হইত সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দুর করিয়া বিশ্বমানবের 


[ ৫১ম বর্ষ--২য় সংখ্য। 
ধর্মরাজ্যে প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠারও ইহাই একমাত্র 


উপায়।« স্পষ্ট দেখা যাঁয় যে, উতৎকট 
সাম্প্রদায়িকতাঁবাদী স্বার্থন্ধ ধর্সধবজিগণ ধর্মের 
অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের 


সম্প্রদা়গত ও ব্যক্তিগত শ্বার্থসাধনের জন্য 
নানা কৌশলে স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক ঘুদ্ধবিগ্রহ 
ও দাক্গা-হাঙামা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেও 
পৃথিবীর অধিকাঁশ দেশের শান্তিপ্রিয় জন্গণ 
সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধান্িত। এই জন্তু 
ব্ল। যায় যে, সর্বধর্মসমন্বয় অধিকাংশ নরনারীর 
ত্বাঁভাবিক মত। 

এই মতবাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহ! কোন 
বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ সম্প্রদায় অথবা সকল 
ধর্মের সারাংশ-সংগৃহীত সমীকরণ নয়, বিভিন্ন 
ধর্মের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া উহাঁদিগকে এক- 
জাতীয়করণ বাঁ একীকরণও নয়, অথবা সকল 
ধর্মের প্রতি নিরুপেক্ষতাঁর মনোরম আচ্ছাঁদনে আবুত 
নিক্ষিয় সহিষ্ত্তা-প্রদর্শনমাত্রও নয়) তাই বলিয়।, 
ইহাকে নির্বস্তক কাল্পনিক তত্বমাত্রও বল যায় না। 
সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামরুষ্খজদেব এই মতবাদের 
মর্তপ্রতীক। এই মহাপুরুষ নিজ জীবনে হিন্দু 
মুলমান খৃষ্টান প্রমুখ প্রধান প্রধান প্রচলিত 
ধর্ম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া] প্রচার করিয়াছেন, 
যত মত তত পথ।» বিভিন্ন ধর্ম যে ঈশ্বর- 
লাভের বিভিন্ন উপায় এবং উহাদের লক্ষ্য যে 
পরস্পরবিরোধী নয়, এই মহান সত্য তাহার 
সাধনাঁলোৌকে উজ্জল হইয়| উগঠিয়াছে। বিভিন্ন 
ধর্ম ও সংস্কৃতি স্ব শ্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও 
ষে একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে তিনি 
তাহাঁও সন্দেহাতীত ভাবে নিজ জীবনে প্রমাণ 
করিয়াছেন । স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
ধর্নীতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহ! কার্যতঃ 
প্রদর্শন করিবার জন্যই ভারতের জাতীয় জাগ- 
রূণের শুভ প্রভাতে সর্বধর্মসম্থয়াচার্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ 


ফাস্তন, ১৩৫৫ ] 


দেবের , আবির্ভীব। কেবল পরধর্ম-সহিষণুতা- 
প্রদর্শন নয়, পরহ্থ সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক 
শ্রদ্ধা পৌঁধণ করিয়াঁও স্ব স্ব ধর্ম কিরূপ ভাবে 
পালন করা৷ যাইতে পাঁরে, এই ধুগধর্মাচার্ধ উহ 
কার্ধতঃ স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মনীষী রোম 
রোল" লিখিয়াছেন, “ঈশ্বরবিশ্বাসী, স্বগ্ররাজ্যে 
বিচরণকারী কিন্তু অকপটচিন্তে তত্রাঘ্েষী, শুভেচ্ছা" 
প্রণোদিত, ধর্মগ্ন্থসমূহ-সমাদরকারী, সাঁকারবাদী, 
অজ্ঞেয়বাদী, নান্তিক, বুদ্ধিভীবী এবং নিরক্ষর 
সকলের নিকটই রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের 
মহতী বাণী বহন করিরাছেন।” এই মহীপুকুষ- 
দ্বয়ের প্রচারিত সমঘ্বয়বাদ গ্রহণ করিলে কোন 
মতাবলম্বীকেও কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে 
না,বর্জন করিতে হইবে কেবল সাশ্রদার্িকতা 
সংকীর্নতা কৃপমণ্ডুকতা। গৌড়ীমি অসহিষু্ততাঁ ও হিংসা- 
বিদ্বেষ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই অনর্থগুলি 
পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্্েই অতীব নিন্দনীর | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বে, সর্বধর্সসম্বয় 
কোন ধর্মবিশেষ নয়, পরস্ ইহা ধর্মমীত্রেরই মুখ্য 
নীতি। স্তুতরাং এই বিশ্বজনীন নীতিকে ভারতের 
গণতান্জ্িক র।স্রনীতি বলিয়। গ্রহণ করিতে কাঁহীরও 
কোন আপত্তি থাকিতে পাঁরে নী । ইহ গ্রহণ 
করিলে ভারতের গণতাস্ত্রিক বাষ্টরের ধর্মনিরপেক্ষ 
নীতিও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাঁকিবে। ম্বদীন 


“ফুল ফোঁটে আর ফুল ঝরে? ূ ৬১ 


ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ন্তেবুন্দ ধর্মে সকল 
নরনারীকে স্বাধীনতা! দিয়। এই নীতিই পরোক্ষভাবে 
সমর্থন করিয়াছেন; কিন্ত পরোক্ষভাবে এই নীতি 
গ্রহণ করার ফলে ইহা সাধারণের দৃষ্টিতে জড়বাদ- 
সমর্থনতুল্য বিভ্রান্তিজনক হইয়াছে । এ জন্য সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সর্বধর্মসম ঘবমু-নীতি শ্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি 
বলির! পরিগুহীত হওয়া সঙ্গত। মহাত্মা! গান্ধীও 
তাহার জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্ধন্ত এই সর্বধর্মসমঘয়বাদই 
কার্ধতঃ প্রচার করিয়াছেন। ইহা গণতান্ত্রিক 
স্বাধীন ভারতের বাষ্রনীতিরূপে গৃহীত হইলে ইহার 
প্রভাবে গুচলিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহ সাম্প্রদায়িকতা 
পরধর্ম-অসহিষ্ণতা সংকীরণ্তি গৌড়ামি হিংসা বিদ্বেষ 
গ্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমেই অধিকতর 
উক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ 
ভেদ বিরোধ বৈষম্য বিমুক্ত হইব সাম্য মৈত্রীপূর্ণ 
গণতন্ত্রপম্মত আঁকার ধারণ করিবে, ইহার অবশ্তস্তাবী 
পরিণতিরূপে জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে নকল নরনারীর 
সমবায়ে ভারতে যথার্থ জাতীয়তা গড়িয়। উঠিবে, 
ধর্বিরৌধ চিব্তরে অপসারিত হইয়1 ধর্মভূমি 
ভাঁরতের ধর্মরাঁজ্যে শান্তি ফিরিম1 আসিবে, ভাঁরতের 
গৌরবৌজ্জল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি পূর্বাপেক্ষ 
অধিক গৌরবমণ্ডিত হইয়ী পুথিবীর সমগ্র জাতির 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে এবং স্বাধীন ভারতের মহান 
উদ্দেশ্য সার্থক হইবে । 





ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে; 
কাঁব্যপ্্ী গ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, সাহিত্য-সরস্বতী 


ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে গো 
তোমার নাচের তালে, 
কানিন-বীথি নতুন পাতা 
সাজায় ডালে ডালে । 
তোমার সুরে স্থর মিলিয়ে, 
বনের পাখী ওঠে গেয়ে 
সকাল-সাঁঝে হৃর্ধ্য-শশী 
কিরণ-প্রর্দীপ জালে। 


তোমার নাঁচের ছন্দ লভি', , 
প্রাণ পেয়েছে এই পৃথিবী, 
ওই নাচেরি পরশ পেয়ে 
আকাশ বারি ঢাঁলে। 
সাগর পাঁনে ধায় তটিনী, 
শুনি তোমার নুপুর-ধবনি 
প্রাণ-জাগানো নৃত্য চলে 
ত্বাখির অন্তরালে 


শোনানে নেতাজী 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
স্বামী ভাস্বরাঁনন্দ 


ভারতীয় স্বাধীনত। সঙ্ঘবের ([170150 11706- 
060061)06 [.6809 ) অধিনায়ক হইয়াই সুভাষ 
বাবু কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সমরের 
সঙ্কীর্ঘত। বশতঃ 'তিনি সব কাঁজই বিদ্াদবেগে 
চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন 
যে সংগ্রাম চাঁলাইতে হইলে একটা সামরিক 
শাসনতন্ত্র প্রস্তত কর! দরকার। এই শাসন- 
তন্ত্রের অধীনে থাকিবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। 
জীপাঁনীদের হাতে কারারুদ্ধ প্রার ৪৯1৫০ হাজার 
ভারতীয় সৈন্য ছিল। জাপানী শাঁদনকর্তারা 
স্ভাষ বাবুকে এ সেম্ত ব্যবহারের অনুমতি 
দিলেন এই সরে যে স্বেচ্ছায় যাহারা সুভাষ 
বাবুর কাজে যোগদান করিতে চায় তিনি 
তাহাদিগকে লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে 
পাঁরেন। নচেৎ কাহাকেও বলপূর্বক তিনি 
লইতে পারিবেন না । এই স্তীন্থযারী তিনি কয়েক- 
জন অফিসারকে লইর়।৷ এক সভ1! আহ্বান করেন। 
এই সভায় সুভাষ বাবু তীহার ফৌজ গঠনের 
উদ্দেশ্য ও ভারতের শ্বধীনতা-সংগ্রামে ভারত- 
বাসীর কতব্য কি তাহা বিশদভাবে বক্ত 
করিলেন। দেশসেবার় অনুপ্রাণিত হই! 
প্রথমতঃ .করেক জন অফিপার তাহার কাজে 
যোগদানের প্রতিশ্ররতি দ্িলেন। কিন্ ধাঁহারা 
বুটিশ-বিজয়ে পেনসনের আঁশা করিতেছিলেন 
এবং জাঁপ|নীদের কার্ধে সন্দিহান ছিলেন তাহার! 
সুভাঁষ বাবুর কাঁজে যোগদান করিতে স্বীকৃত 
হইলেন না। এই খবর সমস্ত কারারুদ্ধ সৈন্যের 
ভিতর প্রচারিত হইয়া গেল। প্রচারের ফলে 
প্রায় ১৫*** সৈন্ত সুভাষ বাবুর দলতৃক্ত হইল। 


তিনি এই সৈন্য লইয়া কাজে প্রবৃত্ত 
হইলেন। এতদ্বযতীত পূর্ব-এশিয়া-প্রবাপী সমস্ত 
ভাঁরতীয়রই সুভাষ বাঁবুর দলে যোগদান 
করিলেন। এমন কি দাঞ্ষিণাত্যের কুলি-সম্প্রনায়, 
যাহারা মলয়ে রবাঁরের বাগানে কাঁজ করিত, 
তাহারাঁও উৎসাহের সহিত তাহার দলভুক্ত 
হইল। সৈন্ত-সংগ্রহের কাজে আশাহীত ফল 
হইতেছে দেখিয়া তিনি সৈম্তগণকে একটা 
শাসনতন্ত্রের অধীন করিয়া জুগঠিত  সৈম্ত- 
বাহিনীতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। 
এই শাসনতশ্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল “আজীঁদ্‌ 
হিন্দ আঞি হুকুমত্” € 71015101721 00৮61 
17018). এই হুকুমত্‌ 
প্রতিষ্ঠান উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা আহত 
ময় একটি ঘটনা ঘটে যাহা 
প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট চিরম্মরণীয় হইয়! থাকিবে। 
ঘটনাটি এই--সভাঁটি আহৃত হয় একটা 
বিরাট হলে। যথাসময়ে জনসাধারণ 
নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। সুভাষ 
বাবু ঠিক সময়ে জনৈক জাপানী প্রতিনিধির 
সহিত সভামঞ্চে আরোহণ করিলেন। ২২ জন 
মন্ত্রী যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ 
স্থতাষ বাবু দীড়াইয়! নূতন শাসনতন্ত্র উদদেতত 
সবিস্তার জাঁনাইলেন। তৎপর তিনি নিয়লিখিত 
গ্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ, করিলেন £ 
প]]] [016 02107801006 1,010 ৮46 [0:0100156 
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11000610150 15 0590 010 109161217 
00100107901011,**-**৮০-% ইহ পড়িতে আরম্ভ করিয়া 
09 1,01৮ এই 
কয়েকটা শব্ধ উচ্চারণ করিয়াই তিনি আর কিছু 
বলিতে পারিলেন না । কিছুক্ষণ ধরিয়া কোন 
বাক্য স্ফুরণ হইল না। শ্রোতৃবর্গ অবাক্‌ হইয়া 
তীহাঁর মুখের দিকে তাঁকাইরা! রহিল। পরে 
দেখা গেল তাহার নয়নাশ্র নির্গত হইতেছে। 
ইহা দেখিনা কেহ কেহ মনে করিলেন হয়ত 
ভবিষ্যতের গুরু দার্সিত্বের চিন্তার অভিভূত হইয়া 
কিংবা কোন অতীত ঘটনার স্বৃতিতে তাহার 
এরূপ ভাব হইয়াছে। আঁশ্র্ঘ এই যে, 
শ্রোতুগণও সহানুভূতিহ্চক অস্রধারা সংবরণ 
করিতে পারিলেন না। করেক মিনিট 
পরে সুভাষ বাবু একখানা রুমালে চোথ 
মুছিয়া পুনরার এ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়িলেন এবং 
মন্ত্রিগণকে পড়িতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেকেই 
এ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান্তে তাহার সহিত করমদন 
করিবার সুযোগ পাইয়া অতীব আনন্দিত 
হইলেন। সুভীষ বাবু সর্বশেষে শ্রোতৃবর্গকে 
বলিলেন, “আজ হইতে প্রত্যেক ভাঁরতবাসী 
যেন মনে রখেন তিনি স্বাধীন। তীহার 
দৈনন্দিন ব্যবহারে যেন ইহ|ই প্রতিপন্ধ হয় যে 
তিনি একজন স্বধীন তারতবাসী। সকলেই এই 
আজাদ্‌ হিন্দ, হুকুমতের সদন্ত হইয়া মাতৃভূমির 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান পূর্বক আপন 
আপন কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকৃতার্থ 
হউন ।” 

উপরোক্ত নবপ্রণীত শীাসনতন্ত্রেরে নেতা 
হিসাবে স্থুভাঁষ বাবু নেতাজী বলিয়া পরিচিত 
হইতে লাগিলেন। সেই দ্রিন হইতে “জয় হিন্দ 
ভারতবাঁসীদের অভ্যর্থনানথদক বাণী হইল, 
"দিল্লী চলে” (07 0০ 70611) হইল 
সৈন্দের জয়ধ্বনি । “ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ”, "আজাদ 
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শোনানে নেতাজী | ৬৩ 


হিন্দ জিন্দাবাদ” “নেতাজীকী জয়” ধ্বনিতে 
মালয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। 
এই মত হুইতে বহির্গত হই়। জন্মগুলী পরস্পর 
বলাবলি করিতে লাগিলেন, “একি প্রহেলিক। ! 
নিশ্চই কোন এক অপূর্ব শ্রণী শক্তি নেতাজীর 
ভিতর দিয়া খেলা করিতেছে । আমাদেরও 
ক্ব্য এই অভিধানে যোগদান করিয়। নিজেকে 
ধন্য করা |” 

শাঁসনতন্ধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে" সঙ্গে কাজের 


শৃঙ্খলা বাড়িতে লাগিন। দেখিতে দেখিতে এক 


বিরাট সৈন্তবাহিনীর স্থাষ্টি হইল। ঝান্দিরাণীর 
আদর্শ লইঘ্া মেয়েদের সহারতাঁয়ও একটি 
[6611061 তৈরী হইব। গেল। তাহাতে সহআ- 
ধিক নারী ও বাঁলিক। যোগদান করিলেন এবং 
পুকষের অনুকরণে বন্দুক ধরিতে শিখিলেন ৷ মাতৃ- 
শক্তির উদ্বোধনে মকলের ভিতর এক নব জাগরণের 
সুষ্টি হইল। উৎসাহ "ও উদ্মে জনপাঁধারণের 
মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতার 
আশার উদ্ছৃদিত হইয়! সাঁমান্ত কাঠবিড়ালী যেরূপ 
শ্রীরামচন্দ্রকে সংগ্রামে সাহীধ্য করিয়াছিল, সেইরূপ 
সকল তাঁরতবামীই এই সংগ্রামে ঝাপাইজ্া 
পড়িল। নেতাঁজীর আহ্বানে সকলেই যেন 
মন্ত্রনুগ্ধবৃৎ সাঁড়। দিল । 

এইরূপে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর স্বর 
হইল। এখন সুভাষ বাবুর নিকট সমস্ত 
দীড়াইল এই বাহিনীর আবশ্তকীর পোষাক, 
খাগ্ঠ ও হাতিয়ার প্রভৃতি সংগ্রহ করা। 
স্বেচ্ছাসেবকসহ সৈন্তসংখ্যা প্রায় ৫* হাজারে 
পরিণত হইয়ছিল। এইসব সৈন্ের জন্য বন্দুক, 
গোলাগুলি, £10700150 0215 18015) 20৮7 
21:07506 0005, 13301009915 এবং 1101061 
অনেক পরিমাণে জাপানীদের সহায়তায় সংগ্রহ 
হইয়া গেল। পৌঁষাকও যোগাড় হইল। কিন্ত 
অন্তান্য আবশ্তকীয় জিনিষ ও থাগ্ভ সরবরাহের 


৬ | | উদ্বোধন 


জন্ত বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসংগ্রহের 
নিমিভ্ত তিনি প্রায়ই বিরাট সভার আয়োজন 
করিতেন। এই সকল সভাঁতে ভারতীর আবাঁল- 
বুদ্ধবনিতাঁর উপস্থিতি অনিবার্ধ ছিল। সভায় 
তিনি সর্বসাধারণকে তীহার কার্ধপন্ধতি ও 
কার্ধের প্রসার সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেন। কোন 
কোন সভাতে বক্তৃতার সময় তাঁহার অন্তনিহিত 
এশীশক্তির পরিচর পাওয়া যাঁইত। বন্তৃতাগুলি 
প্রান হিন্দৃস্থানীতেই হইত। তিনি কখনও প্রা 
দেড়ঘন্টা, কখনও দুই ঘন্টরগ অধিক কাল 
অনর্গল বক্তৃতা করিতেন । 

একবার শোনানের এক ময়দানে মাঁলর প্রবাসী 
ভারতীরগণের এক বিরাট সমাবেশ হয়। এ 
সভায় শতাধিক মাঁল্য দ্বার। তাহাকে অভ্যর্থন 
কর! হয়। সভায় বক্তৃতান্তে স্থভাঁষ বাঁবু এ মালা 
বিক্রয় করিতে উদ্ভত হইলে অনেকেই এক একটা 
মালার জন্ত এক লক্ষ ডনারও দিয়াছিলেন । 

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর ,অর্থ সংগৃহীত 
হইল এবং আজাদ হিন্দ, ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল । 
সংগৃহীত অর্থের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাস্য 
সরবরাহ, পোবাক পরিচ্ছদ ও ওধধাদির ব্যবস্থা 
হইতে লাগিল । শিক্ষিত সৈন্তদলের কুচকাওয়াজ 
দেখিয়া সর্বসাধারণ বিস্মিত হইলেন । 

এই সময়ে সর্বপাধারণকে দেখাইবার জন 
নেতাজী একটি সৈনিক প্রদর্শনীর (11111919 
[090)0050801007) আরবোজন করিয়্াছিলেন। 
শোনানের মিউনিসিপাঁল ভবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে 
এই প্রদর্শনী হয়। এক বিরাট 11601901560 
ঠি7 সম্মুখে রাখিয়া নেতাঁজী বক্ততাঁমঞ্চ 
হইতে প্রায় একঘণ্ট। কাল বক্তৃতা করিলেন। 
তিনি পদাতিক সেন্তদ্লকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
"আমি আশা করি তোমরা আদেশ পাওয়া 
মাত্র শত্রর সম্মুখান হইতে তিলমাত্র দ্বিধা ন| 
ক্বরির়া সমরানসে ঝাঁপাইস্কা। পড়িবে । তেমিরা 


| ৫১ম বর্ধ-_২য সংখ্যা 


এই -মুহূর্তে আমাকে অন্থসরণ করিতে তৈরী 
আছ কি?” নেতাজীর মুখ হইতে এই কয়েকটা 
কথা৷ বাহির হওয়া মাত্র শত শত বন্দুকধারী 
পদাতিক মঞ্চে দ্রগায়মান নেতাজীর দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল । এই দেখিয়া! ন্তোজী 
সেই মুহূর্তে তাহার ডান হাতথানা উত্তোলন 
করিয়া প্রায় ১০ মিনিট কাল জনতার মনে 
এক প্রহেলিকার স্যষ্টি করিয়া দীড়াইন্না রহিলেন। 
ল্তবীভূত দর্শকবৃন্দ নির্বাক হইঘ্া যেন তীহাঁর 
ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে তাহার 
ইঙ্গিত পাইয়া সৈম্বূল ও জনতা যথাস্থানে 
উপবেশন করিলে সৈম্তবাহিনী নানাগ্রকার 
কলা-কৌশন দেখাইরা স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া 
গেল। নেতাজী৪ তৎপরে সভাস্থল পরিত্যাগ 
করিলেন। মন্ত্মুগ্ধ শ্রোতিবুন্দ তাহাদের নেতার 
অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কথ! বলাবলি করিতে 
করিতে ফিরিতে ল।গিলেন। সেই দিন হইতেই 
যেন সকলে স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক 
নেতাজীর পদানুনরণ করিতে হইবে, তাহ 
ছাঁড়। তাহাদের আর গ্যন্তর নাঁই। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য শোন!নে একটি 
হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালের আহত ও 
রগ সৈন্তদের দেহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের 
প্রতি নেতাজী বিশেষ দৃষ্টি রাঁথিতেন। তিনি 
রোগীদের আনন্দ বর্ধনের জন্ত এই হাসপাতালে 
একটি 007০610 [71911 তৈরী করিয়। দেন। 
সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাসে ছুইবার 
০01706:-এর আয়োজন করিতেন ইহাতে 
গান, বাঁজন। ও নৃত্যগীতাদির বিশেষ বন্দোবস্ত 
থাকিত। নেতাজীর আগ্রহাতিশয্যে গণ্যমাস্ত 
সকলেই উহাতে ধোগদান করিতেন। যাহাতে 
অসুস্থ সৈচ্ঠদের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার 
হইতে পারে তজ্জন্য তিনি নিজে এই সকল 
উতৎ্মবে উপস্থিত থাকিতেন। ত্র উপলক্ষে 


ফান্তন, ১৩৫৫ ] 


সৈন্তটদের জচ্চ বিশেষ ভোঁজেরও ব্যবস্থা কর 


হইত। মাছ, মাংস ও পোলাও গ্রতৃতি খাওয়ান 
হইত । নেতাজী স্বশ্ং এসব খা্াদ্রব্য বিশুদ্ধভাবে 


তৈরী হইয়।ছে কিন1 পরীক্ষা করিতেন । নেতাগীর 
উপস্থিতি, ভাহার অনুগ্রহ ও ব্যক্তিগত তত্তাবধান 
এবং খাগ্চ সরবরাহের গ্রাচুর্ধ সৈন্তগণকে নেভাগীর 
প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করিম্াছিল । 

শে|নানে অবস্থান কালে শ্রশ্ীমাভাঠাকুরাণার 
জন্মোৎ্সবে নিমন্ত্িত হইয়। নেতাজী শ্রীরাম 
মিশন বাটীতে আগিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর 
ঘরে ঠিনি প্রায় অধণন্ট। কাল ব্যানাবিই হইয়া 
বপিয়াছিলেন। পরে পুজান্তে গ্রসাঁদ গ্রহণ করিয়! 
কিছুক্ষণ ধরি আঁলাঁপ-জালেচনাদি করেন। 
প্রায় একঘণ্ট। কাঁল এইবপে অতিদাঁহিত হইবার 
পর তিনি একথাঁন। চিপ্তীর” জন্য বিশেব ওৎস্ৃক্য 
প্রকাশ করায় আনার চণ্ীথানি তাহাকে উপহার 
দেওয়ার তিনি অঠিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন । 

নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের এক জন 
বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের 
অনাথ|লয়ের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি 
বাড়ীঘর তৈরী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহাঁব্য করেন । 
বাড়ী নির্মাণের জন্ত তিনি নিজে প্রান ৫৯,০৯০ 
ডলার দাঁন করেন এবং আরোও 
ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বং আসিয়া 
[70106-এর দ্বার উদঘাটন করেন। 
অনাথালয়ের ছেলে মেয়েদের জন্ জন্পবন্্রের ব্যবস্থাও 
তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন ; কারণ বুদ্ধকাঁলীন 
1312.0110791]060 17004 090110101-এর দিনে 
তিন শ ছেলেমেয়ের অননবস্থ্ের ব্যবস্থা করা আমাদের 
পক্ষে একট। কঠিন সমস্ত হইয়াছিল। 

আমাদের মিশনের স্বুলটিকে [00180 ০0০- 
08] 9০০০1 রূপে পরিণত করা হইয়াছিল। 
এইস্কুলে [1111021)117817109-এর বন্দোবস্ত 
করা হয় এবং নেতাজী ছেলেদের 1991700105- 


৫০,০০০ 


1305? 


শোনানে নেতাজী ৬৫ 


দেখিতে একদিন মিশনে আসেন। 
অন্য একদিন আনিয়। তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত 
090051ও শ্রবণ করেন। পঞ্চম বারে তিনি 
নিজেই আমাদের হলে একটী সভার ব্যবস্থা 
করিরাছিলেন। জাপানীদের করেকজন প্রতি- 
নিধিকে লই এ সভ। আুত হর । মিশন দ্বন্ধেও 
অনেক কথ। তিনি জাঁপ|বী বন্ধুদিগকে বলেন। 
নেতাজী বখন দেখিলেন গ্রার ৫* হ|জার সৈম্ের 
এক নিরাট বাহিনী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইবার অন্ট 
প্রস্তুত হইগাছে তখন তিনি অনঠিবিলম্বে তীহার 
কর্মকেন্্র শোন!ন্‌ হইতে রেম্ুনে স্থানান্তরিত 
কধিলেন এবং বিভিন্ন পথে সৈন্তরল শোনান্‌ হইতে 
রেছুনে সনবেত হইতে লাগিল । সেখানে উপযুক্ত 
সৈম্ভশিবির তৈরী হইল ও খাছ্া সরবরাহের 
স্থবন্দোবস্ত হইতে লাঁগিল। গ্রত্যেক টসন্ুদলকে 
সীনান্তে পাঠাইবার পূর্বে নেতাজী তাঁহাদের জন্য 
1752. 1১216৮-র ব্যবস্থা করিতেন এবং ক্বয়ং 
ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের 256৪ ০0 
করিতেন । ইহ।তে সৈম্তগণ বিশেষ উৎসাহিত 
ও আনন্দিত হইত। নেতাজীর মুখ হইতে 
আশ্বীস বাণী পাই] তাহাদের প্রাণে অস্বাভাবিক 
শক্তির সঞ্চার হইত। সীমান্ত হইতে প্রত্যাবৃন্ত 
অনেক যৌদ্ধার মুখে শুনিয়াছি তাহার নেতাঁজীকে 
তাহাদের পিতামাতা ও দেবত। স্বরূপ জ্ঞান করে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে 
বলিবে নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মূল কারণ 
কি ছিল? ত্যাগের মূলমন্ত্রে ও পৃত সাধুসঙ্গেই 
কি তীহ.র এমন হইয়াছিল? প্রবল গ্রতাপান্থিত 
রাঁজাধিরাঁজ বাঁজচক্রবর্তী হইতেও যে তীহার 
স্থান অতি উচ্চে তাহ সহজেই অন্থুমিত হইত। 
রেঞ্ুন হইতে দূলে দলে আজাঁদ্‌ হিন্দ, ফৌজ 
ম্ণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাঁগিল। নেতাজী 
ম[বে মাঝে কার্ধ পধবেক্ষণের জন্ত সীমান্তে যাইতে 
লাগিলেন। দ্রত অভিযানের বাতা শোনানে 


015101017 


এবং 
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পৌছিতে লাগিল। পেলেম, কোহিমা প্রভৃতি 
অধিকারের সংবাঁদও আসিল । ইম্ফলও প্রায় 
পতনোন্ুখ হইল । কিন্তু বিধাতার চক্র মাঁনব- 
বুদ্ধির অগোচরে কোন পথে ঘূধিত হুইতেছিল 
কে জানিত? 
এদিকে বুটশ সৈম্ত আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজ 
কতৃক পরিধেষ্টত হইয় জাঁপানীদের 
আক্রমণের ভয়ে বখন ইম্ফল হইতে বিমানবোগে 
ত্যাবনের 'আরোজন করিতেছি, তখন 
চারজন কুচত্রণী আজাদ হিন্দ, ফৌজ হইতে অজ্ঞ|ত- 
সারে নিজ্রান্ত হইয়া ইম্ফলে যাইয়। জাপানী ও 
ভারতীয় ফৌজের থাগ্ভ এবং উবধাপি সরবরখহের 
অগ্রাচুর্ধের কথা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিরা 
দেয়। এই গুহ্‌ খবর পাইর়াই বুটিশ সৈন্য ইম্ফল 
পরিত্যাগ না করিয়? শক্রসৈ্কের সম্মুখীন হইতে 
থাঁকে। সেই সমম্ন বাঁন্তবিকই জীঁপানী ও 
ভারতীয় সৈন্কদলের অবস্থ। খুব শোঁচনীর আকার 
ধারণ করিয়াছিল। তাই শক্রর আক্রমণে নিরুপায় 
হইয়ী ভারতীয় সৈশ্তদিগকে ঘুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিতে 
হইতেছিল। নেতাজী তখন রেছ্ুনে। জাগানীর। 
তাঁহাদের সরবরাহের অনামর্য্যের কথা নেতাঁজীর 
নিকট ব্যক্ত করিয়া তাহাকে অনভিবিলগ্ে 
রেছ্ুন পরিত্যাগ করিতে বলায় তিনি বলিলেন, 
“আমার সৈন্প্লকে পরিত্যাগ করি আমি 
অন্থত্র চলিয়া যাইব না” অবশেষে কয়েক জন 
মন্ত্রী ও জাঁপানী সামরিক কতৃপক্ষের অনুরোধে 
তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হইন্া বেঙ্গুন ছাড়ি? 
বাঙ্ককে উপস্থিত হন। বে রাত্রিতে তিনি রেঙ্গুন 
ত্যাগ করেন তাঁহার পর দিনই প্রাতঃকালে বুটিশ 


এবং 


সৈন্ত রেন্ুনে আসিয়া) পড়ে। তিনি ব্যাঙ্কক 
হইতে বিমানযৌগে শোনানে পৌছিঘাই এক 


সভায় উত্কন্তিত জনতাকে প্রত্যাবর্তনের কারণ 
জাঁনাইয়। পুনরার ভীবণতর বেগে শন্রু আক্রমণের 
জন্য তৈরী হইতে বলিলেন। সকলেই অব|কৃ 


[ ৫১ম বর্ব--২য় সংখ্য। 


হইয় উহার বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাঁকিতে 
পারিল -ন। আবার সকলে পূুর্ণোগ্কমে কাজে 
লাগিয়া গেল। অনেকেই ভাবিষাছিল যে নেতাঁজী 
হত মর্মাহত হইয়া পড়িবেন এবং তীহাঁকে 
আশ্বী দিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ঘটিল 
তাহার বিপরীত! তিনিই আমিনা যেন সকলকে 
পুনরুজ্জীবিত করিলেন । 

পুনরভিযানের আয়েজন চলতেছে এমন 
সময় খবর শোনা গেল যে জাপাশীরা 
আমেরিকানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 
এই সংবাদ নেত|গীবর নিকটও পৌছিল। 
তিনি সেই সময় কাঁধে।পলক্ষে মালয়ের অন্তর্হী 
সেরেম্বান নাঁমক স্থানে ছিলেন। খবর পাইন্াই 
তিনি দিঙ্গাপুরে ফিবিয়ী আদিলেন। মান্্রগণের 
মধ্যে বাহার শোনান ও তন্নিকটবর্জী স্থানে 
ছিলেন ভীহাদিগকে লই নেতাগী একটা 
0০21676006এ স্থির করিলেন যে সমস্ত ভাঁরতীয 
জাতীর সঙ্ঘকে ভঙ্গ করিয়া এ সব টাঁক দাতব্য 
প্রতিষ্ঠানে দাঁন করিবেন এবং সমস্ত মন্ত্ীরাই বৃটিশ 
পুন্রধিকারের সময় শোনানে উপস্থিত থাকিবেন। 
সিদ্ধান্তনুবাঁদী সমস্ত অর্থই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
দাঁন করা হইল। ভিনি তার পর দিন মত 
পরিব্র্তন করিয়া কয়েকজন মন্ত্রী সহ বিমানযোগে 
ব্যাস্ককে পৌছিরা তথা হইতে সাইগন হই 
ফরমোসাতে অবতরণ করিলেন । ফরমোসা। হইতে 
জাপান যাঁওয়] স্থির হইলে বিমান খানা ফর- 
মোসার র্যারোড্রোম হইতে উঠির|ই অগ্নিনমাচ্ছন্ন 
হইন্রা ভূলে পতিত হয়। সেই সমর নেতাঁজীর 
সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়। যাঁর। তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
হ[সপাতালে লইয়। বাঁওয়া হয়। ছুই ঘণ্টা হাঁস- 
পাতালে অবস্থানের পর তিনি ইহলীল1 সংবরণ 
করেন। জাপানী সমর বিভাগের বিবৃতিতে 
প্রকাশ তাহার দেহ কোন উপায়েই সিঙ্গাপুরে 
পাঠাইযা দেওয়া কিংবা বপূরাদি দার 


ফান্তন, ১৩৫৫ ] 


রক্ষিত (01008]0)) করা সাধ্যাতীত 
হওয়ায় ফরমোসাতেই ভন্মীভূত কর হয়? সেই 
ভগ্মাবশেষ মিষ্টার হবিবর রহমানের নিকট দেওয়। 
হয্ন। তিনি নেতাজীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
টোকিও হইতে ফিরিবার সময়, প্র ভক্মাবশেষ 
নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি তাহা! কোনও বিশ্বস্ত বন্ধুর 
নিকট রাখিয়া আসেন। উপধুক্ত সময়ে 
তাঁত। ভারতে আনিবার ব্যবস্থা হইবে । এই দুর্ঘটনা 
ঘটিবার সংবাদ সিঙ্গাপুরে আসে ৫ দিন পরে। 
অবশ্ত এই খবর তখন কেহই বিশ্বাস করিতে 
পারে নাই। পরে এই সম্পর্কে ঘত খবরই 
কাগজে বাঠির হইগাছে তাহারও কোনটিই 
বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই । 
নেতাঁতীকে সিঙ্গাপুরে দেখিয়া আদিরাছেন এমন 
কথাও জনৈক সংবাদদাতা বলিরাঁছেন। এই 
ধরনের পরস্পরবিরোধী ও সন্দেহজনক নাঁন 
রুকন সংবাদই তখন প্রকাশিত হইতেছিল। 
অবশ্য নিষ্ার হবিবর রহমানের বিধ্রণে অনেকটা 
সত্য থ।কিতে পারে কিন্ধ তাহার পক্ষেও নান) 
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কারণে সত্য গোপন করা কিছু স্বাভাবিক 
নয়। নেতাজীর অতীত বীরত্বব্যগ্রক কর্ম- 
কুশলতার সভিত অনেকেই বিশেষ ভাবে 
পরিচিত আছেন। তাহার এবূপ অভাবনীয় 
এবং আকম্মিক যৃত্যুব খবরটী যে শক্রর 
হাঁত হইতে তাহাকে রক্ষণ করিবার একট! 
লোক দেখান ব্যাপার সেরূপ ধারণাও অনেকে 
পোধন করে। কেহ কেহ বলেন এখন ত 
আর তীভ।র ভারতে গাহ্যাবর্তনের প্রতিবন্ধক 
কিছু নাই।, উদ্ভরে কেহ কেহ, বলেন “তিনি 
তাহার কসিদ্ধির অনুকুল সময়ে উপস্থিত 
হইবেন ।, রত ঘটনা বাছাই হউক, আমাদের 
অন্তর চায় তিনি আমাদের মধ্যে আবার ফিরিয়া 
আনুন এবং তীহার অনিত তেজ, অতুলনীয় 
বীরত্ব, অসাধারণ চরিত্রবল ও ত্যাগের মহিমায় 
'ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিষ্না ভারতকে 
পূর্ণ স্বাধীন করুন এবং দেশের সর্ব- 
প্রকার দারিদ্র্য দূর করিনা শান্তি গ্রতিষ্ঠ। 
করুন! 


উদ্বোধন 


অধ্য'পক শ্রীবীরেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচাধা, এমএ 


ওঠ, ওঠ, বীর তুমি 
এ কি তব সাজে? 
ভুলে গেছ তুমি যে “অমুত-ভনর 
ব্ৃতন-মআাকর ওগো তোমার হৃদয় 
অবগাহি রতনাকরে 
মণি সহ এস ফিরে 
গদীপ্ত করে। ধর। সেই মণি তেজে 
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, একি তব সাজে? 
বীর্ধ্যবাঁন সিংহ হাঁর 
হ'লে ভীরু মেষ প্রায় 
ত্যঞজ ভীতি মেষ সম 
লভ সিংহ পরাক্রম 
করে। ধর প্রকম্পিত ভীষণ গরজে 
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, একি তব সাজে? 


হদয়দর্পনে তোর 

লেগেছে কালিমা ঘোর 

মুছে কালো আবরণ 

করে৷ তারে দরশন 
মাতো মাতে বীর তুমি জ্ঞানের গৌরবে 
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, ওঠ বীর এবে। 

বাজাও বিজয় ডঙ্ক 

ঘুচুক সকল শঙ্কা 

জানুক এ বিশ্ব ভূমি 

“অমৃতের পুত্র তুমি 
অমৃত বিলিয়ে দাও সার। বিশ্ব মাঝে 
ওঠ, ওঠ, বীর্‌ তুমি, একি তব সাজে? 


গার্ল গাইড আন্দোলনের ইতিবৃত্ত 
| _ ওয়াল্টার উওরিং 


অনেকেই হয়ত জানেন যে পৃথিবীর সর্বত্র 
যে যুব-সংগঠন ব্যাপক বিস্ত/র লাভ করেছে তা 
গড়ে তুনতে অনেকখানি সংগঠনশক্তির প্রয়োজন 
হয়েছিল৷ কিন্ধ এও সত্য বে গার্ল গাইড 
আন্দোলন কখনে। কোন পরিকল্পনার মধ্য পিয়ে 
গড়ে ওঠে নি। এ আন্দোলন সম্পূর্ স্বতঃস্ফূর্ত । 

আন্দোলনের মুলে হিল নাপীত্বের নধাদা- 
বোঁধ- সেই শধাদাবোধের জোনে মেকেন। 
প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তারা পুরুষের সঙ্গে 
সমান ভাঁবে জীবনের সকল দিকে প্রঠিবোগিতা 
করার ক্ষমত। রাখে, তাঁদের জীবনের আদর্শ 
পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নৰ। তাই 
ব্রস্কাউট আন্দোবন্র পুথিবী ব্যাপী সাকল্যে 
অনুগ্রাণিত হয়ে “গর্ল গাইড” জন্মল।ভ করে। 

স্কাউট আন্দোলনের হুত্রপাঁত আজ হয় 
নি, সে অনেক দিন আগের কখ। ১৯০৭ 
স|লে বুয়র যুদ্ধের বীর দৈনিক লর্ড ব্যাঁডেন 
পাঁওয়েল গ্রথম মাত্র ২৯ জন ছেলে নিবে 
আন্দোলনের গোঁড়া পন্তন করেন। তার তিন 
বছরের মধ্যে এই আন্দোলন এতদূর জন- 
গ্রিয় হয় যে রাগার অনুরোধে ব্যাডেন পাগওয়েল 
সৈম্বাহিনী ছেড়ে এসে স্কাউট সংগঠনে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ছুঃসাহসিকতা এই আন্দোলনের 
বৈশিষ্ট্য, তাই সহজে তরুণ ছেলেদের তা আকর্ষণ 
করল, সবাই অনাবিল মুক্ত ভীবন, অলঙ্্য 
বহির্জগতের নিত্য নৃতন আবিষ্কার এবং পারস্পরিক 
সাহচর্ধ লভের নেশায় মেতে উঠল । 

বুটেনের ছেলেদের এই আন্দোলন পরিপূর্ণ 
ভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে না করতেই মেরেদের 
মধ্যে অনুরূপ আন্দোলনের স্পৃহা! দেখ দিল। 
তার ফলে লঙ ব্যডেন পাঁওম়েল এবং তার 
ভশ্মী “গার্ল গাঁইড' সংগঠন পরিকল্পনায় মন 
দিলেন, কিন্তু তা কার্ধকরী হল সেদিন যেদিন 
তিনি বিবাহ করে স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে সংগঠনে মন 
দিলেন। 

লেডি ব্যাডেন পাঁওয়েলই পরে "গার্ল গাইড? 
আন্দোলনকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন। স্কাউট 
সংগঠনের আদর্শে ভিনি 'গার্ণ গাইড গঠন 


করেন। এই আন্দোলনকে তিনি কেন্ত্রগত ন। 
করে তাঁকে খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে 
চারিদিকে পরিব্য।গু করলেন। আন্দোলন বিস্তুতি 
লাভ করল। প্রথম মহাঁধুদ্ধের শেষে লেডি 
ব্যাডেন পাওরেন এই আন্দেলন্রে “গ্রধান- 
গাইড” নিধাচিতা হন সেও আজ ৩৭ বছর 
আগের কখা। 

পৃথিবীর যে কোন্‌ মেরেই জাতি, বর্ণ, ধর্ম, 
শ্রেণী নিপিশেষে ৮ বহর ব। তদুধ্বশ বসে এই 
আন্দোলনে যোগ দিতে পাঁরে। এইখানেই 
তার গণতন্ত্রের সত্যিকারের শিক পেরে থাকে। 
সে জন্ক তাঁদের গাইডে'র প্রতিজ্ঞা এবং নিরম- 
কান মেনে চলতে হর। “গাইডের 'আইনে 
আছে বে সমস্ত ছুঃখ কষ্টের মধোও গাইডকে 
সবদ। গ্রফুন্ন থাকতে হবে। 

ক্কাউটদের মত গাইড'র)ও মুক্ত 
ছুটির দিনে তাঁদের প্রোগ্রান অন্ুবারী নান। 
ধরনের কাজ করে থাঁকে। ক্যাম্প-জীবন, 
পাহাড়ে জঙ্গলে জনন এবং হস্ত শিল্প তাদের 
কাজের প্রধান অঙ্গ । আত্মবিশ্বাস, সুন্দদূষ্ট 
এবং পরে।পকারিত। ভাদের সংঘজীবনের আদর্শ । 

এমন কি যাঁর! হীনস্বাস্থ্য তাঁরাও সামদিক 
বা স্থারী ভাবে গাইড হয়ে অন্যের সাহাদ্য 
লাভ করতে পাঁরে। গ্রত্যেকটি শিশু হাদপাতালে 
একাধিক গার্ল গাইড কোম্পানী শিশুদের 
শুশ্রবার কাজে নিযুক্ত আছে। এ কাছেও 
তাদের উমাহ অপরিদীম। 

এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রূপই এর 
বৈশিষ্ট্য | ১৯৩৯ সালে ৩২টি দেশ এই 
আন্দোলনে যোগ দের। আছ বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন দল বা গোঠীর মধ্যে এবং এমন কি 
প্রত্যেক সভ্যদের মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক সদ 
করার চেষ্টা চলেছে; উদ্দেগ্ত নুতন আদশে 
সমাজগীবন গড়ে তোলা, সত্যিকারের গণ- 
তন্ধের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। তা ছাঁড়। 
আন্তর্জ|তিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও ভার! প্রতি 
বৎসর যে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের শিক্ষা পেয়ে থাক 
তার গুরুত্ব ও অনুপেক্ষণীয়। 


হনে 


* নিউ দিলী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে প্রকাশিত 1--উ£ সঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীবিম্ল চন্দ্র ঘোষ 


মহামানবের সাধনা সৌধচুড়ে, 
হে পরম তন গৈরিক ধবজী উড়ে, 
শঞক্কিতজন-অন্তরে বাজে তোমারি অহন শঙ্খ ! 
মরজীবনের ভুঃখদৈন্ট গ্লানি 
তব আগমনে মহ1পরাভব মানি, 
চকিতে লুকাঁল পাতাঁল-গর্ডে পৃথিবীর ক্রেদপন্ক । 
তুমি হে মুর্ত অনাদি পরনহংস 
স্বগিরী আঁপন ত্রদ্গতেজের অংশ 
ধন্য করিতে মন্ুর বংশ এসেছিলে রামকৃষ্ণ । 


হে সাধক তব সাধনার গ্যোতি হ'তে 
বিবেকানন্দ বাহিরিয়া এ জগতে _ 
শুনাইয়া গেছে মুত-মানবেরে অমৃত-পিংহ-ভাঁষা। 
শত শতাব্দী শোনেনি যে মহাঁবাণী__ 
শুনি সে বারত। ঘুচিল সকল গ্লানি, 
 র্ূপাস্তিত হ'ল নূতন তীর্থ জাগিল নূতন আশ। | 
হে ভারতগুরু তাঁইতো। ভারতবর্ষ 
নবধুগে তব লভিয়। নেহের স্পশ, 
নবজীবনের নুতন হর্ষ পেয়েছে হে রামকৃষ্ণ । 


মসজিদে মঠে গীর্জ] দেউল মাঝে 

হে খধি তোমার সিদ্ধির বীণ। বাজে, 
ধর্মীন্ধের দ্বন্দ ঘুচায়ে দিয়ে গেছ মহা মনত । 

সবাঁর উদ্ধে তোমার অসন খানি, 

তুমি ষে দিয়াছ অথণ্ড এক বাণী, 
বাইবেল গীত। জেন্দাবেস্তা পুরাণ কোরাঁণ তন্ত্র 

একই সুরে বাঙ্জে একটি পরম্ছন্ে 

ভুবন ভরিয়া রূপে রসে গানে গন্ধে 
বন্দি তোমায় পরমানন্দে জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ | 


ঘুরির। থুরিয়? উডিছে শকুন নভে, 

আকাশে বমিতে কে দেখেছে তারে কবে? 
গেঁ-ভাঁগাড়ে সদ সতর্ক তা/র উদ্যত শ্তেন-দৃষ্টি, 

বাক্য-বাগাশ পণ্ডিত সেই মত, 

উচু উচু কথা মুখে আগুড়াঁয় কত! 
ক।মিনী এবং কাঞ্চন লয়ে করে নিতি মোহ সৃষ্টি । 

চাল কল। বাধা বিছা” শিখিয়। নিত্য 

মনে মনে ভাবি পেনেছি জ্ঞানের বিস্ত, 
কেঁদে মরে তাই মলিন চিত্ত হে প্রভু শ্ররামকৃষ্ণ। 


ম।নুষে মাষে বিভেদ ঘটায় যাঁর, 
সমাজের নহা-অনিষ্টকারী তা"রা 
প্রচাঁরিতে হবে তাহাদের মাঝে তব দশিত গন্থ1! 
জগতের বুকে শান্তি সমঘ্বয়ে 
বিশ্বাসহীন আজে যাঁরা সংশয়ে 
ঘুমায় যাহার! কৃপমণ্ডক টাকিয়া জীর্ণ কন্থা | 
হে মহামানব তোমার অভয়বাঁণী, 
শুনাব তাঁদের জ্যোতির দেউলে আনি, 
জীর্ণ কম্থা ফেলে দিব টানি তব নামে রামকঞ্চ । 


ত্রিভুবন বুকে প্রেমের মশাল জালি' 
দেখাস্নেছ তুমি মহাঁকাল মহাঁকালী 

নিখিল জীবের বক্ষ জুড়িয়া। চির জাগ্রত বিশ্বে, 
তাই মৃন্মরী চিন্মরী রূপ ধরে 
চেতনা-দীপ্ত সাধকের অন্তরে 

দিয়ে গেহ দেব, প্রমমস্ত্র অভাগা আতুর নিংস্থে। 
প্রণমি তোমারে দেবতা পরমহংস 
আত্মমায়ায় স্থজিয়। আপন অংশ 

ধন্ত করেছ মন্থর বংশ হে প্রভু শ্রীর।মকৃষ্ঃ। 


ভাঁরতীয় দর্শনের রূপ 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতের জলবাধুতে যে 


দর্শন গড়ে উঠেছিল ও এখনে স্থষ্টি হচ্ছে 
তাঁর নাম ভারতী দশন। দশনের রূপ 


ভারতের নিজন্ব সম্পদ নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে, 
সমস্ত জাতির ভেতর দর্শনের রূপ গড়ে উঠেছে, 
অনন্তকাল ধরে এখনো গড়ে উঠবে। মানুষই 
তার চিন্ত। দিয়ে দশনের উপাদান স্যষ্টি করে, 
সমাজের পরিবেশ সেই চিন্তাকে পরিপুষ্ট করে, 
দেশের বুকে ঘাত-প্রতিঘাত ও বিচিত্র ঘটনার 
প্রবাহও কিছু-না-কিছু প্রভাব তার ওপর 
বিস্তার করে। এজন্যে দেশভেদে, কাঁলভেদে ও 
ব্যক্তিভেদে চিন্তার জগতে বিচিত্র ধারার স্মট্ি 
হয়। একই লক্ষ্য বাঁ একমাত্র কাম্য হোলেও 
গ্রণালীর তারতম্য তাই দেখ দের । 

'দর্শন' শব্ধটির অর্থ দেখা বা সাঁক্ষাৎ করা; 
অন্তত ভারতীক্ক দর্শনের মর্মকথ। তাঁই। দর্শনের 
প্রধান অবলম্বন বুদ্ধি; বুদ্ধির সাহাঁধ্য নিয়েই 
যুক্তি ও বিচারের রূপ গড়ে ওঠে। অসৎ থেকে 
তে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অসহ্য থেকে 
সত্যে নিযে যেতে বুদ্ধিই সাহাব্য করে মানুধকে 
তার যুক্তি বা বিচারের আলোক দিরে। জীবনের 
মধ্যে চলার পথে সংগতি বাঁখাতেই প্রয়োজন 
হয় বুদ্ধির। বুদ্ধির সচল রূপের নামই যুক্তি 
ব। বিচির। কিন্তু বুদ্ধিও তাঁর সচলতার জন্ে 
ধার করে প্ররণা আত্মবোধির কাছ থেকে; 
আত্মার প্রকাশেই সে হর আলোকিত, আত্মার 
ইংগিত না পেলে সে হয় পঙ্গু ও অচল। 
ভারতীয় দর্শনে আত্মার অন্ুুসন্ধীনই তাঁই একমাত্র 


সংগত পথ, আত্মার সাক্ষাৎ পরিচিতিই মানুষের 
চর্ম কাম্য! 

উপন্ষিদেয় মর্মবাঁণী আক্সাঁনং বৈ বিজানথ? 
আত্মাকেই আমাদের জান্তে হবে। এই 
আত্মার ধারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচিত্র রকমের 
হোলে৪ আত্মারই অভিন্্ূপ পরমসত্যকে বা 
পরমার্থ বস্তুকে লাভ করার কথা সকল দেশের 
দর্শন বলেছে । উপনিবং নিহক অন্ুুভূতিমূলক 
শান্স। উপনিবদের খধিরা ছিলেন আত্মা | 
আত্মাকে জানাতেই ছিল তাদের সাধনার 
সার্থকতা । উপনিবং অন্তুভূতিমলক কোলে 
উপনিবদের আর এক ঘাম বেদান্ত। বেদের 
অস্ত বেদান্ত বল্তে চরম জানা বা আত্মজ্।ন। 
বেদান্তের গ্রতিপাগ্ভই অপরোক্ষজ্ঞান। বেদাস্তও 
দর্শন, কেন না বেদান্তের মারফতে আমরা চরম 
সত্যের রূপ জান্তে পারি। তাই ভাঁরতবর্ষেই 
কেন, সকল দেশেই সত্যকে জানার ভিন্ন ভিন্ন 
উপায়ের কথা বলা হরেছে। চরম সত্য এক 
হোলেও দেখার রকমফেরে বিচিত্র রূপের ও 
আকারের কথা দর্শনকারেরা বলেছেন। দর্শনের 
সত্যিকারের অর্থ হবে তাই পথ ব) উপায়। 
একই সন্যকে যিনি যেন দেখেছেন তেমনই 
তিনি বর্ণনা কোরে গেছেন দ্রগ্াদের মধ্যেও 
সেজন্টে মতভেদ আছে। ভারতে ন্যায়, বৈশেধিক, 
সাংখ্য, পাঁতঞ্জস, মীনাংসা, বেদান্ত এই ছটি 
দর্শনের কৃষ্টিই পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নত। নিয়ে। 
শংকর যে সত্যকে সাক্ষাৎকার করলেন তার 
মায়ানিমুক্ত বোধির মারফতেঃ ধামাচজও তার 


ফাস্ভন, ১৩৫৫ | 


বিচার, বুদ্ধি ও আত্মনিবেদন দিয়ে প্রত্যক্ষ 
করলেন সেই সত্যকে, অথচ মায়া থাক্কা বা 
নাঁথাকার, ঈশ্বর সগ্ুণ বা নিগুণ এসব 
মীমাংপার ভেতর মত-বৈষ্ম্যের ক্রটী রয়েই গেল। 
সুখ ও শান্তি সকলে চার, অথচ দেখা! বা দৃষ্টির 
পরিনাপভেদে সুখ-শান্তির রূপেও বিভেঙ্গের 
সুষ্টি হয়। মোটকথা দশনের একট। দুষ্টিভংণা 
থাকে, আর সেই দুষ্টিভংগী দিয়েই সত্যের 
স্বরূপ নির্ণয় কর হয়। ভগবান শ্রামকুষজ 
তাঁই বলেছেনঃ যত মত তত পথ। পথও 
যত, মত৪ তভ। সাধনায় ও বিশ্বামসেই যত 
গগুগোল, কিন্ক চরম সভ্যরূপ লক্ষ্যের বেলার 
কোন মতভেদের বালাই নেই--একথ। বলাই 
শ্রীরামকষ্চদেবের উন্দেশ্ত। চরম সত্যের পরিমাপও 
সাক্ষাৎকার দিরে নির্ণন করা হয়, অথচ সাক্ষাৎ 
কারের মধ্যেও বুপভের্৭ আছে- একথা দর্শন- 


কারেরাই শ্বীকার করেছেন। ভারতীয় 
দর্শনে অদ্বৈতবাদের একটি নিজন্ব দুষ্টিভংগ! 


আছে। সে দৃষ্টিতে মায়াকে করেছে বিশ্বস্যতির 
মূল, মায়াই ভাঁডে-গড়ে সংসার, মায়াই নিয়ে 
আসে ছুঃখ-বন্্রণার প্রবাহ। দশন তাই মায়ার পারে 
যাবার জন্তে মানুষের প্রাণে জাগায় আকুলতা | 
মারানিমুক্ত জ্ঞানই তার এতে চরম সত্য। 
মায়াকে ভারতীয় দর্শন বলেছে প্রকৃতি, অব্যক্ত, 
শক্তি। মানাই তিনটি রূপ নিয়ে হয়েছে ব্রহ্মা, 
বিষ, মহেশ্বর। অদ্বৈতবাদে দেখার রূপে তাই 
বৈচিত্র্য নেই, এককেই সে ভালবাসে, একের 
মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার সার্থকতাই তার 
কাছে বড়। অদ্বৈতবাঁদে মাযার সংগে চরমসত্যের 
বিবাদ কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, পারমাথিক ভাবে 
মারাঁও নিজের নাম-ূপকে দেয় বিসর্জন । এই 
পারমাথিক অবস্থায় মিলনের ভাব নর, এঁক্য ও 
অথগুতার চেতন।ই থাকে পরিপূর্ণরূপে ! 

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের আপন নির্বাচিত 
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হরেছে সবার ওপরে । জ্ঞান” ব্ল্তে বিশ্বের 
পরমার্থ বস্তুকে জানা, ইন্দ্রিয় বা বিষয়-জ্ঞান নয়। 
ইঞ্জির-জ্ঞানের মমতা বিষয় ও বিষরী- এ দু'জনের 
ওপরে । আঁপেক্ষিকতাই তার প্রাণ, পারস্পরিক 
সম্বন্ধের ভাঁলবাসাই তাঁর একমাত্র সহায় । কিন্তু 
পরমসত্যের জ্ঞানে আপেক্ষিকতার মালিন্ত নেই, 
অথগুতাঁকেই সে চাকর নিজের স্বভাব বোলে 
বুঝতে, নিরপেক্ষ প্রেম ও আঁনন্দকেই সে চীয় 
নিজের প্রকাশ রূপে চিন্তে । এই জ্ঞানে মন, 
বুদ্ধি ও অহংকারের স্থান নেই। বৌদ্ধিক 
যৌক্তিকতা এই জ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীরই ধুলি- 
কণার সামিল। বুদ্ধির বুর্তি দিয়ে চরমসত্যের 
গ্রতিভাঁপমাত্র নির্ধারণ করা যাঁর, কিন্ত 
অপরোক্ষতার রূপ মৌটেই দেখা যাঁয় না। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকে বুদ্ধিকেই সাক্ষাৎ- 
কারের একমাত্র বাহনরূপে মেনে নিয়েছেন, 
অনেকে তা আবার স্বীকারও করেন না। 
কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে 
অহীব পরিক্ষার ; বুদ্ধির নির্ধারণকে সে করেছে 
পাঁথিব সম্পদের 'অন্তভূক্ত। তবে আত্মনির্ণয়ের 
পথে প্রাধান সহার বোলেও সে বুদ্ধিকে শ্বীকার 
করেছে। বুদ্ধির কাঁজ সত্য নির্ধারণ করা 
হোলেও তার রূপের মধ্যে ভেদ আছে। 
বুদ্ধি পাথিব ও অপাখিব দুরকম জিনিষের 
সত্যতা নির্ণর করতে উন্মুখ, কিন্তু অপার্থিৰ 
বস্তু হিসাবে আত্মতত্ব নির্ণর করবার কাজেই 
তার সার্থকত! বেশী । বুদ্ধি পরঘার্থ বা চরম সত্যের 
আভাসের পরিচন্ন দেয় মাত্র, আর ত! থেকেই ক্রমে 
অপরোক্ষতার নগ্ন রূপ বিকশিত হোয়ে ওঠে । 
ভারতীয় দশনের দৃষ্টিতে উদ্দারতা ও 
সহিষুততাঁর ভাব সপরিস্ুট । বিচিত্র মতবাদ 
ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সামগ্রস্ত 
বিধান করতে সে কোনদিনই পরাজ্ুখ নয়। 
সকলের সংগে যোগহ্ত্র রেখে প্রত্যেকের 


ণহ | উদ্বোধন 


বৈশিষ্ট্রকে ফুটিয়ে তৌলাঁতেই তাঁর মাধুর্য 
বেশী। আন্তিক্য ও নান্তিক্য, শৃম্ততী ও সত্তা _ 
এই সকল মতবাঁদীদের ওপর সমদৃষ্টি রেখে ভারতীয় 
দর্শন সত্যিকার দেখ| বা অপবৌঁক্ষতাঁকেই বল্তে 
চায় জীবনের কাম্য । জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম 
সকলের যোগ্যতাকে শ্বীকার কোরে নিয়ে, 
সকলকেই সত্য-নির্ধারণের পথ হিসাবে মেনে 
ভারতীয় দর্শন বলেছে জীবন-রহস্তের সমাধান 
করাই মানুষের লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যে পৌছানে। 
সকল পথ দিয়েই সম্ভব। অনুদীর মনোভাব 
সত্য-নির্ধারণের পথে অন্তরায়। পাথিব দৃষ্টিতে 
মন বন্ধনের স্থষ্টি কোরে বিচিত্রতার মধ্যে নিজেকে 
মিশিয়ে ফেলে, কিন্তু পাঁরমাধিক দৃষ্টিতে এই 
মন্হ মহামায়ারূপে দেখিয়ে দেয় সাক্ষাৎকারের 
পথ, অথবা বলা ধায়, মন নিজের সকল মালিন্ 
ধুয়ে ফেলে পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্ রূপে আত্মপ্রকশি 
করে। ভেদভাবেই যত গগুগোল। ভেদ- 
বুদ্ধিই মায়ার আবরণ স্যট্টি করে। মায়াই 
বন্ধন। সুতরাং ভেদবুদ্ধি যেদিন দূর হবে, 
মিথ্যাপ্রত্যয়ের অন্ধকার যেদিন প্রত্যভিজ্ঞার 
আলোকে উজ্জল হোয়ে উঠবে, ভারতী 
দর্শনের মতে-সেদিনই সকল সন্দেহের হবে 
অবসাঁন, সকল কর্মশৃঙ্খল হয় ছিন্ন ও মনের 
সংকীর্ণতা নির্মল ও স্বচ্ছ হয়, আত্মনির্ণর রূপ 
আীর্বাদও সেদিন পাঁখিব মানুষের মাথায় বধিতি হয় । 

আত্মবিস্বরণরূপ ভ্রমই অভিশাপ। অজ 
ঢুঃথ-বস্্রণার বিষাষ্প এই অভিশাপের 
দরুনই কষ্ট হয় জগতে। মানুষ অচেতন 


[ ৫১ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


হয় এই বিষবাষ্পে, চেতনাও ফিরে আসে 
ক্ষণিকের জঙন্বে, কিস্ত সত্যিকার চেতন! 
ফিরে পায় না সে সহজে । যথার্থ চেশন। ফিরে 
আসে সেদিনই--যেদিন মানুষ বোঝে তাঁর 
জীবনে ভুল ও সে ভুলকে দূর করার 
সতিকাঁরের উপার়। ভারতীয় দর্শনে এভুল 
ভাঙানোর অব্যর্থ উপায়ের ইংগিত আঁছে। 
সে ইংগিতকে অনুসরণ করার নামই সাধনা । 
কৃচ্রসাঁধন, বাহক অনুষ্ঠানের আড়ন্বর, ভাঁব- 
প্রবণতা ও কেবলই আহাব-বিহারে সংযমের 
আতিশয্য জভ্য-নির্ঁয়ের পথে যখাপর্বন্ব নম 
আন্তরিকতা ও আকুলতাই সাধনার একমাত্র 
পথচাঁরী। ভারতীর দর্শনে এই সত্য-সাধনার 
রূপকে দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ের সিংহাসন । 
আত্মসাধনাই ভ।রতীয় দর্শনের মর্মকথা। ভারতীয় 
দর্শন মানুষকে দেখতে চায় দেবমানব রূপে, 
মানুষের মোহ-মলিনতাঁকে করতে চায় হ্বচ্ছ 
ও সাবলীল, অনিত্যতার ভেতর শাশ্বত 
সত্যের দেয় পরিচয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও 
পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভই ভারতীপ্ন জীবনের 
সত্যিকার রূপ। এই প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতা 
মান্য পাথিব শরীর থাকার সময়েই 
ভ করতে পারে, জীবশুক্তি লাভ বর্তমান 
জীবনেই সকলের সম্ভব হোঁতে পাঁরে। ভারতীয় 
দর্শনের বাণী তাই চিরসান্থনা ও অমরত্বের 
পথে মানুঘকে উদ্বেধিত করে। মৃত্যুহীন অমর 
জীবনের পরিচয় শ্রীদওয়তেই ভরতীয় দরশনের 
সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা । 





“যদি জেলেকে বেদাম্ত শিখাঁও, সে বলিবে, তুমিও যেমন আমিও তেমন; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি ন| হয় 
মত্ম্তজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন, আর ইহাই আমরা চাই কাহারও 
কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নৃতি করিবার সমান সুবিধা ।"স্পম্থামী বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের অবদান 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 
শ্রীহেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ 


"আমাদের অভাব অনন্ত ; ভাঁহীরই গুটিকতক 
লইয়া পূর্বতন মহৎ লোকেরা নাড়াচাড়া 
করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির নবীনতার অভাবে 
আমর বিবেচনা করিগাছিলাঁম, বিবেকানন্দ স্বামীও 
তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সেই একই দিকে 
পরিচালনী করিবেন। তীহার পূর্ববন্তী মহ্‌ 
লোকেরা আমাদের জাতীয় অভাবের যে দিকট! 
স্পর্শ করেন নাই, সে দিকটা ভাবিবার কথ 
আমাদেরও মনে আসে নাই ; তাই অতি সহজেই 
ধারণা হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ মহাঁতেজস্বী 
মহাবাগ্মী মহাপপ্ডিত হইলেও বুঝি যথেষ্ট স্বদেশ- 
বসল নহেন। প্রকাশ্তে এই মত ব্যক্ত করিয়! 
তাহার সম্বন্ধে ভ্রীন্ত ধারণ! প্রচারের স্হারত। 
করিয়াছি, অতএব অধুনা পরিবন্তিত মত প্রযুক্ত 
গ্রকাশ্ততঃ পূর্বঘত প্রত্যাহার করাও কর্তব্য 
বিবেচন। করিতেছি ৮ 

লেখিক) প্রথমেই ভূল করিফ্াছিলেন- স্বামী 
বিবেকানন্দ কেশব বাবুর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ 
করিবেন-_যুবকদলকে মাতাইয়া তুলিবেন, 
তাহার পূর্ববর্তী আন্দৌলনকাঁরীদিগের পদাক্কা্- 
সরণ করিবেন। কেশব ধাবুর প্রতি বিন্দুমাত্র 
অশ্রন্ধী প্রকাঁশ না করিয়া বলা যায়, স্বামী 
বিবেকানন্দ গ্রতীচীকে তাহার ভ্রান্তির জন্য 
তিরস্কার করিয়া ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে 
প্ররোচিত করিয়াছিলেন--প্রতীচীর নিন্দা প্রশংসা 
তুচ্ছজ্ঞান করিয়ীছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে মাতাইয়া 
তুলিয়া যশের তুবড়ীর তার! কাঁটিতে চাহেন নাই। 
তিনি দেশাত্মববোধকে জাতীয়তার ও ধর্মের 


উপর গ্রতিষ্ঠিত করিয়। স্থারী করিতে 
হইমছিলেন। 

স্বামিজীর পত্র পাইয়। লেখিকা! সে ভূল বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন এবং সরল ভাবে ভূল শ্বীকার 
করিয়া লিখিয়|ছিলেন £ - 

"্যামী বিবেকানন্দের ব্বদেশবাৎসল্য আমাদের 


প্রবৃত্ত 


"ম্তাঁর অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির অপেক্ষা কিছুমাত্র 


কম নহে, অপিচ সহল্্গুণে ব্যাপক ও কাধ্যকরী 
তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্ধ দুঃখের বিষয় সে 
প্রমাণ অধুনা আমাদের পাঠিকগণের সমক্ষে উপস্থিত 
করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। তাহার প্রতি 
অবথ1 সন্দেহারোপ করিয়া যে অন্তান্স করিরাছি, 
তাহার সম্যক সংশোধনের ক্ষমতা হইতে 
বিবেকানন্দ স্বামী আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন ।” 
স্বমীভী তাহার পত্র প্রকাশের অনুমতি 
দেন নাই। কিন্ত সরল দেবী সে পত্রের 
যে দুই একটি অংশ প্রবন্ধে উদ্ধত করিয়! 
*অপরাঁধের কথঞ্চিৎ প্রীয়শ্চিত”  হইয়|ছে 
মনে করিয়াছিলেন, তাহ স্বামীজীর উপযুক্ত :-- 
"আমার পুনর্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন 
অনিশ্চিত ; যদি যাই তাহাও জীনিবেন, ভারতের 
জন্ত ।--এ দেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল 
কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের 
কল্যাণের জন্ভ ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্মের 
মধ্য দরিয়া অতি নীচ চগ্ডালাদিরও সেবা করিতে 
প্রস্তুত আছেন। দেশে কয় জন? ** %* ++ 
পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই 
করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যের সহায়ত 


৭8 উদ্বোধন 


না করিলে আমরা যে উঠিতে পাঁরিব না, ইহ! 
স্থির ধারণা । *% % % জাপানে শুনিয়াছিলাম 
যে, সে দেশের বালিকাদ্দিগের বিশ্বাস এই যে, যদি 
ক্রীড়াপুভ্তলিকাঁকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস যাঁর, 
সে জীবিত হইবে। জাঁপানী বালিকা কখনও 
পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও 
বিশ্বাস যে, যদ্দি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, 
লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভূক্ষিত, কলহশীল ও 
পরশ্রীকাতর ভারত্তবাঁসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে 
তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত 
মহাগ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগ স্ুথেচ্ছা 
বিসর্জন করিয়] কাঁয়ননোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার 
আবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনশীল কোটি 
কোটি ব্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, 
তখন ভারত জাঁগিবে |” 

শ্বামীগীর এই পত্র সম্পূর্ণ প্রক1শিত হইয়াছে 
কি না, বলিতে পারি না। তবে মনে আছে, 
তাহাতেই এক স্থানে তিনি লিখিরাছিলেন, যে 
জাতির মাতা, ভগিনী, দুহিতা। পথে ঘাটে বাঁনে 
লাঞ্ছিত] হয়, সে জাতির প্রধান ও প্রথম ধর্দ__ 
শরীরচচ্চা। সরলা দেবী সেই উপদেশে অনুপ্রাণিত 
হইয়া বীরাষ্ট্মী ব্রতচরণ প্রবন্তিত করিয়াছিলেন 
কি না, কে বলিতে পারে ? 

স্বামীজী যে তারতবানীকে প্রাণের সহিত 
ভীলবাঁসিতেন, রামক্কষ্জ মিশনের সেবাকাধ্যের 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাহার প্রধান প্রমাণ। তাহার আরও 
বছ প্রমাণের মধ্যে আজ একটির উল্লেখ করিব । 

১৯০* থুষ্টাবন্দে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বস 
প্রদর্শনীর জন্ত আহত হইয় প্যারিসে গমন 
করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন তথাঁয়। 
তথ! হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন £- 

"আজ ২৩শে অক্টোবর ; কাল সন্ধ্যার সময় 
প্যারিস হতে বিদীয়। এ বৎসর এ প্যারিস 
সভ্য জগতের এক কেন্্র-:এ বৎদর মী প্রদর্শনী 


[ ৫১ম বর্--৩য় সংখ্যা 


নানাদিপ্দেশাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের 
মনীধিগঞ্ধ নিজ নিজ প্রতিভ1 প্রকাশে স্বদেশের 
মহিমী বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে । 
এ মহাঁকেন্ত্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নীম উচ্চারণ 
করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে 
সর্ধজনমধ্যে গৌরবাদ্বিত করবে। আর আমার 
জন্মভূমি_এ জীন্্মীন, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী 
প্রভৃতির বুধমগ্ডলীমণ্তিত রাজধানীতে তুমি 
কোথা, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? 
কে তোমার অস্তিত্ব ঘোৰণা করে ?” 

স্বামীজীর উক্তিতে এই যে বুকভার্গ৷ বেধনা- 
বিকাশ, তাহ আমরা পাইয়াছি বঙ্কিমন্দ্রের রচনায় 
--“আমি এই কালপমুর্দে মাতৃসন্ধানে আসিরাছি। 
কোথা মা? কই, আমার মা? এ ঘোর কল- 
সমুদ্রে কোথায় তুমি ?” 

বখন সন্নাসী শ্বামী বিবেকানন্দ দেশমাতৃকার 
চরণে আপনার এই বেদনা নিবেদন করিতেছিলেন, 
তখন জগদীশচন্দ্র, পর দিন সভায় আপনার 
আবিষ্কার কিরপে বিবৃত করিবেন, তাহা 
ভাবিরা বিব্ত হইতেছিলেন। তিনি যেন 
সমুদ্রে পড়িরা কুল পাইতেছিলেন ন।। শেষে 


একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া তিনি শরন করিয়। 
বিনিদ্র অবস্থায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তিনি সহসা দেখিলেন_সম্মুথে  ছায়ামুত্তি-- 


বিধবার বেশ। তিনি কেবল মুখের এক পার্থ 
দেখিতে পাইলেন। দেহ শীর্ণ-মুখ বিষাদলিগু। 
আশীর্বাদ করিয়া ুছুর্ভঘধ্যে মুত্তি মিলাইয়া 
গেল। কিন্তু সঙ্গে সর্দে জগদীশচন্দ্রের মনের 
উত্কগ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, 
তাহ! আর ভাবিলেন না--যেন বিচারের প্রয়োজন 


নাই_তিনি পুর্ণকাঁম! পরদিন যখন তিনি 
শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তথন 


তিনি অতি অল্পসময়ের জন্ত এক অনির্ধ্বচনদীয় 
ভাবে অভিভূত হইলেন--তাহার পরে যেন 


ফাল্তন, ১৩৫৫1 - 


অন্ধকার দূর হইয়া গেল-আলোকবিকাশ 
হইল। কে তীহার মুখে কথা *দিলেন, 
তিনি ত পারিলেন না-বক্তব্য ব্যক্ত 


করিলেন। কে বনু মহাশয়কে আঁীর্বাদে ধন্য 
করিয়াছিলেন? যে চিন্ময়ী জননীকে মৃন্মরীরূপে 
উপলব্ধি করিয়া বঙ্বিমচন্ত্র তাহার বন্দন। গাঁন 
করিয়াছিলেন, ইনি কি তিনি? না-যে 
জননী আপনার শেষ সম্লও দিয়া একমাত্র 
পুত্রকে উচ্চশিক্ষার ভন্য বিদেশে রাখি ব্যানুল 
আগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করি! 
ছিলেন তিনি? না জীবনের পরপারে দেশ- 
মাতৃকা ও তাহার জননী এক ভইয়। আসিয়! 
পুত্রের চিন্তাতপ্ত ললাঁটে জন্নটীক দিয়! গিয়াছিলেন? 

সেদিন বসু মহাঁশবের সাফল্যে স্বামীজীর কি 
আনন্দ! তিনি লিখিয়াহিলেন 

"সেই গৌরবর্ণ পত্ডিতমগুলীর মধ্য হতে 
এক ঘুবা যশন্বী বীর বহ্ভূমির--আনাদের 
জন্মভূমির নাঁম ঘোষণা করলেন - সে বীর জগং- 
প্রসিদ্ধ বেজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বঙ্গু। 
এক ঘুবা বাঙ্গালী বেছ্যতিক আঙ্জ বিদ্বাদবেগে 
পাশ্চাত্যমগ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ 
করলেন। সে বিছ্যুত্ঝঙ্কার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় 
শরীরে নবজীবন্তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র 
বৈছ্যতিকমগ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আঁজ--জগদীশ বসু, 
ভাঁরতব।সী-বঙ্গবাসী। ধন্য বীর! বন্থজ ও 
তাহার সতী দাধবী সর্বগুণসম্পন্না গৃহিণী যে 
দেশে যাঁন, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জল করেন 
- বাঙ্গালীর গৌরববর্ধন করেন। ধন্য দম্পতী 1” 
দেশের প্রতি --জাঁতির গ্রতি কিরূপ ভালবাসা এই 
ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মনে করিলে 
মুগ্ধ হইতে হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ--বঙ্কিমচন্দ্রেরই মত-_-জানিতেন, 
দেশাত্মবোধ ধন্মের সহিত না মিশিলে মানুষকে 
সবিশেষ এ দেশের লোঁককে- স্বাধীনতার জঙ্ 


খ্বামী বিবেকানন্দের অবদান | ৭৫ 
সর্বশ্ব ত্যাগে উৎসাহী করিতে পারে না । 
বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার প্রসঙ্গে সুধী 
অরবিন্দ তাঁহী বলিরাছেন। যে বল উপর 


হইতে প্রধুক্ত হয়, তাহা প্রহত করিতে হইলে 
নিম্ন হইতে প্রব্লতর বলের উদ্ভব প্রয়োজন-- 
গ্রতিক্রিয্বাশীল দমনচেষ্ট৷ প্রবল জাতীয় শক্তির 
দ্বারা দমিত করিতে হয়। সেই জন্যই 
বস্কিমচন্দ্রের মার হস্তে ভিক্াভাও্ড নাই, তাহার 
করে খরকরবাল। তিনি “আনন্দমঠে ও “দেবী- 
চৌধুরাণীতে" বাহুবলের পশ্চাতে যে নৈতিক 
বল থাঁক। প্রয়োজন তাহ! বুঝাইয়! গিরাছেন। 
&নতিক বলের প্রথম উপকরণ ত্যাগ। তাহার 
"সন্তনগণ” দেশ মুক্ত না হওয়া পর্য্স্ত 
সর্বত্যাগী সন্ম্যাসী-তাহারা দেশমীতৃক1 ব্যতীত 
অন্ত মাও মানে না। তাহার দ্বিতীয় উপকরণ-_ 


আম্মনিয়ন্ত্রণা ও সঙ্ঘবদ্ধতা। আর তাহার 
তৃতীয় উপকরণ-ধন্মভাঁব। দেশসেবা ধর্ম। 
বহুরূপী কর্মযোগের সাধনার সিদ্ধি 


৮৭ 
দেশের ও জাতির জন্য কাঁধ্য। সেই ভাঁবই 
প্বন্দে মাভরম্” সঙ্গীতে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। 
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ধর্মের প্রয়োজন। স্বামীজী যখন বলিয়াছিলেন 
--এ দেশে পবিশও আদেন নি, জিহোবাও 
আসেন নি, আঁদবেনও না” তখন সঙ্গে সঙ্গে 
বলিয়াছিলেন £ - 

"এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, 
মা কালী পাঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাশী 
বাঁজাচ্ছেন। ক * * এ বুড়ো শিব ডমর্‌ 
বাঁজাবেন। মা কালী পাঁগা খাবেন, আর কৃষ্ণ 
বাঁশী বাজাবেন-_-এ দেশে চিরকাল ।” 


[070116,৮ 


৭৩৬ . উদ্বোধন 


দেশাআবোধ যতদিন ধর্মের সহিত এক 
হইয়। যায় নাই, ততদিন ইংরেজ তাহা 
আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করে নাই এবং 
সেইজন্য রাঁজনীতিচর্চ। যতদিন *আবেদন-নিবেদনে” 
পর্যবসিত ছিল- যতদিন তাহ! মুষ্টিমের ইংরেজী- 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবপসরবিনোদনের উপায় 
ও যশ অঞ্জনের সোপান মাত্র হিল, ততদিন 
ইংরেজ তাহ।তে বাঁধা দেয় নাই। এমন কি যে 
ইংরেজ কংগ্রেসের পরিকল্পনাকারী তিনি স্থুম্পষ্টভাবেই 
বলিয়াছিলেন, এদেশে ইংবেজের শাসনে যে 
শক্তির  উদ্ভনা  হইঘ্াছে_ইংরেজ-শাসনের 
নিধি্রতার জন্ত তাহার প্রাবল্য দূর করিবার 
উদ্দেগ্তই--986/ রূপে কংগ্রেস 
পরিকল্লিত। কিন্ত ইংরেজ নাঁন। দেশে সাঁঘাজ্য 
বিস্তারের অভিন্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিল যে, বখন দেশাত্মবোধ ধন্মে পরিণতি 


৬৪1৮9 


লাভ করে, তখন তাহার জয়যাত্রা কেহ 
বাঁধা দির কৃতকাধ্য হইতে পারে না। সেই 
জন্তই স্বামী বিবেকাপন্দের প্রতি তাগারা 
কখন সন্দেহশূন্ত হইতে পারে নাই। 
চিরল মন্তব্য করেন-দ্বামী র্রিবেকানন্দের 


সিকাগোর ধর্ম সম্মিলনে গমন হিন্দুধশ্মমতের 
পুনরুখানের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন1-- 
কিন্ত তিনি প্রতীচী হইতে কয় জন একনিষ্ শিষ্য 
লইয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে 
বিজ্ঞয়কাধ্য. করিয়াছিলেন, তাহার নিকট 
তাহার বিদেশের কাজও গৌরবে শ্লান। 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার জিলাগুলির 
শাসন-ক।ধ্যের বিষয় বিবেচন| করিয়া মত প্রকাঁশ- 
জন্য যে কমিটা নিধুক্ত করেন, তাহাতে 
বলা হয়, বিপ্লীবপন্থী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । নান? ছাত্রাবাসে স্বামী বিবেকানন্দের 
পুস্তক পঠিত হইত। তীঁহার রচনার আকর্ষণের 


[ ৫১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


কারণ, তাহার প্রদত্ত শিক্ষায় ধর্মভাব-গ্রভাবিত 
দেশভক্তির উদ্ভব হয়। 

এই কমিটাতে একজন বাঙ্গালীও ছিলেন-- 
তিনি ইংরেজ সরকারের চাকুরীয়।। ইহাতে 
ভাঁনি লভেট নামক অন্যতম যে সদস্য ছিলেন, তিনি 
পরে তীহার “ভারতে জাতীয় আন্দোলন 
পুত্তকে  বলিয়াছিলেন_ স্বামী বিবেকাঁননের 
উপদেশ--”17001০2005 08 09]08112য 800 
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11) 13011521.” 
এই সন্দেহের জন্ত বেলুড় মঠেরও যে 
বিপন্ন হইবার সম্ভবনা হইয়াছিল, তাহা 


অনেকেই জানেন_রেলের জন্য প্রয়োজন এই 
কারণ দর্শাইয়া মঠের জমি সরকারের পক্ষ 
হইতে কিনি লইরা মঠ নষ্ট করিয়া দিবার 
হীন চেষ্টাও ছইয়াছিল। 

যতক্ষণ দেশাআবোধ ধর্মে পরিণতি লাভ ন! 
করে দিন তাহা] সমাজের সকল 
স্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নী-তত 
দিন তাহার শক্তি দলিত করা বাহুবলে 
বলী সরকারের পক্ষে সম্ভব। সেই জন্তই 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত দেশাত্মবোধে 
ধর্মের ভাব ইংরেজের অগ্রীতি উদ্ভাবিত 
করিয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে শ্মরণ রাখ! প্রয়োজন, ইংরেজ 
যে বহু চেষ্টায় ব্যর্ককাম হইয়া শেষে ভারত- 
বাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়াছে, 
তাহার কারণ-্সমগ্র দেশে মাত্র ৮* হাজারের 
অধিক লোক হ্বাধীনতার জন্ত কারাবরণ 
করে নাই মনে করিয়া তাহারা নিশিস্ত 


০ 


ফাল্তন, ১৩৫৫ ] 


ছিল, কিন্তু যিনি ন্বামীজীর উপদেশকে মুতি 
দান করিয়াছিলেন সেই সুভাষন্দ্র স্ঠাহার 
অসাধারণ শক্তিবলে এ্রক্যের বন্ধনে লোৌককে 
দেশসেবার কাধ্যে বন্ধ করিম! ইংরেজের সিপাহী 
সেনার উপর অবিচলিত নিওরের ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর র|জনীতিক 
অবস্থা ইংনগুকে হীনব্ল করিয়। দিয়াছিল। 

আজ ভারতবাপীর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের 
আদশ গ্রহণ কর প্রয়োজন। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, স্বানীজীর জন্ম- 
ভূমি বাঙগালার দান উপেক্ষা ও অবজ্ঞা 
/ করাই যেন এখন আদূত হইতেছে । কিন্ত 
তিনি সমাজের ও দেশের যে সকল সমন্ত। 
বহুদিন পূর্বে লক্ষ্য করিয়া সে সকলের 
সমাধানের উপায় নিদেশ করিয়াছিলেন, সে 
সকল অনেকে এখন লক্ষ্য করি বিব্রত 
হইতেছেন । 

চতুর ইংরেজ ভেদনীতির _দ্বারা ভাঁরতবর্ষকে 
দুর্বল করিয়া এ দেশে তাহার গ্রতৃত্ব রক্ষার 
চেষ্টা যখন ভারতবাঁপীকে মুদলমান ও 
অমুললমাঁন ছুই ভাগে বিভক্ত করননাও নিশ্চিন্ত 
হইতে না পারায় অমুসলমানকে আবার ব্রণ 
হিন্দু ও তপশীলী ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া" 
ছিল--তখন ধাহাঁরা রাজনীতিক সমস্তা উপলন্ধি 
করিয়াছিলেন তাহারা ভারতের রাজানীতিক্ষেত্রে 
আন্দোলনের ধুলি লইয়া আবির খেল আবন্ত 
করিবার বহু পূর্বে বিবেকানন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়! 
তাহার সমাধানোপায় নির্দেশ করিয়|ছিলেন। 

অরবিন্দ বলিয়াছেন, বিবেকানন্দ বীর-- 
তিনি পুরুষসিংহ। তিনি সে সমস্যা সমাধানের 
জন্ত বিদেশী সরকারের আইন বা ব্যবস্থ! 
চাহেন নাইসে জন্ত প্রাণ পণ করিয়া হ্বদেশী 
নাক ও বিদেশী শাসকদিগের দৃটি আক 
করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি 


ত্বামী বিবেকানন্দের অবদান ৭৭ 


ত্যাগী-ন্নাসপী নেতার অধিকারে হিন্দুসমাঁজকে 
কম্ুক্ঠে আহ্বান করিয়ী__কুরুক্ষেত্রে মহাঁসমর- 
ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পাঁঞ্চজন্ত তাহার মুখ- 
মারুতে পূর্ণ হন যেমন নিনাদ করিয়াছিল তেমনই 
নিনাদে-__তাহাঁকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাকে 
তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে নিদদেশে ও আদেশ 
দিয়াছিলেন। তিনি বলিয্বাছিলেন-- পাশ্চাত্যের 
এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, এ যে কটি- 
তটমাত্র আচ্ছা্দনকারী অক, মূর্খ নীচ জাতি, 
উহারা অনধ্যজাঁতি।! উহারা আর আমাদের 
নহে! ্‌ 

তিনি বিদেণার্দিগের মত উহাদিগকে-_ 
জাতির শক্তির উতন সমাঁজের যে স্তর হইতে 
উদগত হয় সেই স্তরকে-অনুম্টত বলিয়। 
তাহ।দিগের ললাটে কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত করেন 
নাই। তিনি আমাদিগের সংস্কারকামীদিগের মত 
তাহাদিগকে কপার পাত্র বলিয়া “হরিজন” 
আখ্যাও দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন-_- 
তাহার ভারতবাপী, সুতরাং ভাই। 


পাঁশ্চাত্যদিগের শিক্ষার অসারতা দেখাইয়া 
তিনি স্বদেশবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন £-- 
“হে ভারত, এই পরান্ুবাদ,। পবামুকরণ, 


পরমুখাপেক্ষা, এই দীঁসম্থুলভ দুর্বলতা, এই 
ঘ্বণিত জঘন্ত নিটুরতা এই মাত্র সম্গল তুমি 
উচ্চাধিকার লাঁভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরুষতা! সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনত| লাভ 
করিবে? হে ভারত, ভূলিও না _তোমার নাঁরী- 
জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী; 
ভুলিও না--তোমার উপান্ত উমানাথ সর্বত্যাগী 
শহ্কর-্+ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তৌমার জীবন, ইন্দ্িয়-মুখের- নিজের ব্যক্তিগত 
স্থথের জন্ত নহে; ভুলিও নী-তুমি জন্ম 
হইতেই “মায়ের, জঙ্ক বলিপ্রদত্ত; তুলিও না 
তোমার সমাঁজ সে বিরাট মহামায়ের ছাঁয়ামাত্র ? 


৭৮ টু উদ্বোধন 


'ভুলিও না--নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, যুচি, 
মেথর তোমরি রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, 
সাঁহম অবলম্বন কর, সদর্পে বল--আমি ভাঁরত- 
বাণী, ভারতৰাপী আমার ভাই) বল, মূর্খ 
ভারতবাসী, দরিদ্দ ভারতবাপী, ব্রাঙ্গণ ভারত- 
বানী, চগ্ডাল ভাঁরতবালী আমার ভাই। তুমিও 
কটিমাত্রবন্্াবৃত হ্ইগ্রা] সদর্পে ডাকিয়া বল-- 
ভারতবাঁপী আমার ভাই, ভারতবাী আমার 
প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশম্য, আমার 
যৌবনের উপবন, আঁমার বাদ্ধক্যের বারাণসী। 
বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার ন্বর্গ, 
ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল 
দিনরাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় 
মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার ছুর্বলতা, কাঁপুরুষত 
দূর কর, আমার মানুষ কর।”” 

ইহা অন্থরোঁধ নহে, অনুনয় নহে, আবেদন 
নহে- ইহা নির্দেশ, ইহ! আদেশ । ইহা আদেশ- 
দানাত্যস্ত কের আদেশ -যে ইহা শুনিবে 
সে-ই ইহা! পালন করিবে। বিনি বিশ্বাপ করেন 
--ভারতবাসী তাহার ভাই, ভারতবাপী তাহার 
প্রাণ, ভারতের দেবদেবী তাহার ঈশ্বর, ভারতের 
মৃত্তিকা তাহার বর্গ এই আদেশগ্রদানের 
অধিকাঁরে তিনিই অধিকারী । 

শ্বামী বিবেকানন্দের অব্দ|ন--জ্ঞান, আধ্য।- 
ত্বিকতা ও দেশাত্ববোৌধ। তিনি তাহার দেশ- 
. বামীকে দেশাঝ্মবোধে উদ্ধদ্ধ করিয়। স্বধর্মনিষ্ 
হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশমাত্র নাই যে, ধর্মমূলক দেশাআ্মবোধ 
তাহার দেশের--বিশেষ বাঙ্গালার তরুণদিগকে 
প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়াই ১৯০৫ খৃষ্টান 
বঙ্গবিভ।গ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন সমগ্র 
ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপ্ত করিয়াছিল, 
_ তাহার সাফন্য দ্রুত হইয়াছিল। দে আন্দোলন 


[ ৫১ম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 


যে শ্তামিকাবজ্জিত হইয়াছিল তাহার কারণ, 
তাহার প্রেরণা সঙ্গয।সী স্বামী বিবেকানন্দের 
উপদেশে-সেই উপদেশই কন্মীদ্দিগকে নির্দেশ 
দিরাছিল। সে উপদেশ-শ্বধর্ম কর”-_কাঁরণ-- 

“স্ব্নমপ্যস্ত ধন্্বস্ত জাঁয়তে মহতো! ভর়াঁৎ ।” 
ভগবানের প্রথম কথ! “ক্লৈবং মান্ম গনঃ পার্থ” 
_-“ত্মাত্বনুত্তিষ্ঠ যশে। লভম্ব |” 

সমাজে ষে সমস্যা উদ্ভীত হইবেই তাহা তিনি 
জাশিতেন। তিনি বলিরাছহিলেন--এমন সময় 
আলিবে, যখন শুদ্বত্থের সহিত শৃদ্রের গ্রাধান্ত 
হইবে। অর্থাৎ বৈগ্তত্ব ক্ষতিয়ত্ত লাভ করিয়া 
শূদ্র জাত যে প্রকার বলবীধ্য বিকাশ করিতেছে, 
তাহা নহে, শূরদ্দধন্মকন্ম্রসহিত  সর্বদেশের 
শূর্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। 
তাহারই পূর্নাভামছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে 
ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার 
ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল” আজ ভারতেও 
তাহাই দেখ! বাইতেছে। 

“সমাজের নেতৃত্ব বিষ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত 
হউক ন1 বাহুনলের দ্বারা বা ধননলের দ্বারা, 
সে শক্তির আঁধার গ্রজাপুঞ্জ । যে নেতৃসম্প্রণায় 
যত পরিমাণে এই শক্তাধার হইতে অ!পনাকে 
বিশ্রিষ্ট করে, তত পরিম!ণে তাহা দুর্বল |» 
আজ ভারতবর্ষের নেতৃমশ্্রদায়কে যে সেই কথ। 
স্মরণ করাই দেওয়া এয়োজন, তাহা কে ন। 
অনুভব করে? 

সেই জন্তই আজ স্বামী বিবেকানন্দের বীর 
বণী উক্ত-পুনরুক্ত হইয়া আকাশ বাতাঁস 
মুখরিত করা প্রয়োজন হইয়াছে। আজ ভারত- 
বর্কে আবার তীহার নির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে 
হইবে। অন্ত পথ নাই। 

আঁজ স্বানী বিবেকানন্দ আর আমাদিগের 
মধ্যে নাই। কিন্তু তাহার নির্দেশ আমাদিগকে 
প্রকৃত মুক্তির ছার দেখাইয়া দিতেছে। 


ফান্তুন, ১৩৫৫ ] 


অরবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি যাঁহ। দিয়] গিয়াছেন, 
আমাদিগের বিশ্বাসান্থসারে তাহা তাহার উদ্মের 
ও স্যষ্টি করিবার শক্তির হিসাবে অতি অল্প। 
কিন্তু ভূলিলে চলিবে ন1-- 
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ত্বামী বিবেকানন্দের গ্রভার এখন ৪ আঁমাদিগের 
সমাজে কাজ করিতেছে । কিন্ত আজ তাহার 
আদর্শের প্ররেজন 'আমাদিগের পক্ষে 
অত্যন্ত অধিক । যখন তিনি কমঙ্গেরে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন, তখন আমাদিগের দুর্দিন ছিল, কিন্ত 
আজ আমাঁদিগের আরও ছৃর্দিন,। আজ 
আমাঁদিগের অভাবও অধিক-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, 
শিল্প, অন্ন-এ সকলের অভাব ত আছেই, 
তাহার উপর আবার ছুনীতি ও অসাধুত। সমাজকে 
কলঙ্কিতষ্ট করিতেছে । এ সময় বিবেকানন্দের 
আশ ই আমাদিগের সমাজকে রক্ষা করিতে পারে। 
যে দ্বিন বাঙ্গালী হারের ও সত্যের জন্য হাঁসি- 
মুখে মৃত্যুদণ্ডও গ্রহণ করিয়াছে, সে দিনের 
মনোভাব বাঁঙ্গানীকে ফিরাইয়। আনিতে হইবে। 
সে জন্য বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দেশ গ্রয়োজন। 
তাহার নির্দেশ তাহার রচনাভাগ্ডারে সঞ্চিত 
রহিয়াছে, শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সরকারে তাহা 
আহরণ করিতে হইবে-বিতরণ করিতে হইবে। 
বিবেকানন্দ সোসাইটা সেই কাঁজ করিয়া থাকেন 
ব্যাপক ভাবে সেই কাজ করিবার 
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জন্য আবশ্তক কর্মকেন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী 
হইয়াছেন। নে উদ্বোগ সফল হউক, ইহাই 
আঁমাঁর একান্ত কাঁমন।। কারণ, যত শীঘ্র দেশে 
স্বামী বিকোননের মত গরচারিত ও আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে, তহই আমাদিগের বাঁচিবার উপায় 
হইবে। সে জন্ত আমি আজ আমার আবেদন 
জানাইতেছি। আমার আবেদন, এই দরিদ্র 
দেশে সম্থমের জন্য লালার্িতি উচ্চ পদের 
অধিকারীদিগের জন্য নহে, আমার আবেদন 
স্বামীভী ধাহাদিগকে “দশ হাঁজার বছরের মমি” 
বলিয়া অভিহিত কবিরা কার্ল মার্কসের মত 
বলিরাছিলেন-_- | 

“তোনরা শুন্কে বিলীন হও, আর নূতন ভারত 
বেরুক 1 বেরুক লাউল ধরে, চাধার কুটার ভেদ 
করে, জেলে মাল মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য 
হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, তুনাঁওয়ালার 
উন্ননের পাশ থেকে । বেরুক কারখান! থেকে, 
হাঁট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোপ জঙ্গল 
পাহাঁড় পর্বত থেকে । এর সহস্র সহঘ্র বৎসর 
অনাচার সয়েছে- নীরবে সয়েছে ১ তাতে পেয়েছে 
অটল জীবনীশক্তি। এর! এক মুঠো ছাঁতু খেয়ে 
ছুনিয়| উল্টে দিতে পারবে, আঁধখান। রুটি পেলে 
ত্রলে!ক্যে এদের তেজ ধরবে না, এরা রক্তবীজের 
প্রাণমম্পন্ধ। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাঁচার বল, ষ1 
ত্রেলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত গ্রীতি, এত ভাল- 
বাসা, এত চুপ করে দিনরাত থাটা এবং কাঁধ্যকালে 
সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কাঁলচয়, এই সাঁমনে 
তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত |” 
তাহাদিগের নিকটেও নহে । আমার আবেদন 
্বার্থনন্ধ ন্বদেশীরদিগের নিকটেও নহে-সেই 
দলে সকল সম্প্রদায়ের লৌকই আছেন। আমার 
আবেদন পদলোভী রাঁজনীতিকদিগের নিকটে নহে 
-_পদলাভতৃগুদিগের নিকটেও নহে । আমার 
আবেদন, বাঙ্গীলার তরণদিগের নিকট, আর 


যাহারা বাঙ্গালীর কল্যাণ আপনার কল্যাণ 
অপেক্ষাঁও আদরের মনে করেন, তাঁহাদিগের 
নিকট। আমার সৌভ|গ্য- আমি ম্বামী 
বিবেকানন্দকে দেখিয়াছি; আমার আরও 
সৌভাগ্য আমি তাহার অবদান শ্রদ্ধ! 
সহকারে গ্রহণকারী বাঙ্গালী তরুণদিগকে 
তাহার প্রভাবপূর্ণ পরিবেষ্টনে তাহার আদর্শ 
সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে দেখিরাছি । 
তাহারা অসাধ্য সাধন করিযাছেন-বাঁজাল1কে 
ভারতের পরিচালনদণ্ড ব্যবহারের উপধুক্ত 
বলশালী করিয়াছেন--সত্যই মনে করিয়াছেন, 
জননী জন্মভূমিশ্চ ্বর্গানপি গরীরসী _চিন্মরী 
মা'কে মৃন্সপীরপে দেখিয়াছেন_ আনন্দ মঠে 
দেশাত্ববোধের রত্ববেদী নিষ্ঠার গঙ্গোদকে ধৌত 
করিয়া তাঁহার উপর মা'র প্রতিমা প্রতি! 
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[ ৫১ম বর্ষ-৩য় সংখ্য। 


করিয়। ভক্তির দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ 
গ্রতিষ্ঠ। করিয়?, সাধনার পঞ্চপ্রদীপ সঙ্কল্পের ঘ্বৃতে 
পূর্ণ করিয়? তাহ লইয়া! মী'র আরতি করিয়াছেন 
_উদ্দান্ত কে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন__ 
“বন্দে মাতরম্” । 
তাহার! অগ্রসর হউন-_বিবেক্ণানন্দের আদর্শ 

জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করুন-সে জন্য তাহার 
প্রদত্ত শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র রচনাম্ম উদ্যোগী 
হউন। দেশনাতকার আনীর্ধবার্দে সেই উদ্দেশ্য 
সফল হইবে-বাঙ্গালা স্বামী বিবেকানন্দের 
জননী বলিয়া সর্ব সম্পূজিত হইবে__বঙ্গজননীর 
সম্মুখে প্রণত হইয্বা সকলে বলিবে-- 

“তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 

তুমি হৃদি তুমি মর্ম 

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে 1” 





অনির্বচনীয় 


দেবল 


সতের বুকেতে অসতের আভরণ 
কেন এল কেবা জানে? 
মরীচিকা-মা্! মরুপ্রাণআবরণ 
বৃথা! বারি-মাশ দানে! 
অনন্তমন সাস্ত কিরূপে হয় 
বুঝাইতে নারে ভাষা, 
অন্দীম কিভাবে সসীমের রূপে রয় 
জাঁনিবারে নাহি আশা । 
নিক্ষিঘ-জনে প্রকাশন-অভিমান 
উপকথা! ব্ল1! চলে, 


ত্বরূপ ন। ছাড়ি” অরূপের রূপে দান 
তধু ঘটে পলে পলে। 


খগিডিজে গত বাতাাউনযেকতিউসিড১ 


নাইট্রোজেন ও মানুষ 


ডঃ অভীশ্বর সেন, এম্-এস্সি, পিএইচডি 


বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলি তৈণী হয় 
নানা যৌগিক পদার্থ। হারাই তৈরী করিয়াছে 
আমাদের জগৎ, নদনদী, জীবজন্, পাঁহাঁড়পর্বত 
ও বাযুমগ্ডল। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, দুইটি 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, অতি সহজে তাঁহার! 
পরস্পর ও নান? মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত 
হয়। নাইট্রোজেনের ত্বভাব কিন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির, 
অন্তান্ত পদার্থের সহিত সে সহজে মিলিত হইতে 
চাহে না। মানুষের দিক দিয় তাঁহার এই 
উল্লেখযোগ্য  নির্গীবতার প্রয়োজন আছে। 
অক্সিজেনের সহিত ইহা সহজে যুক্ত হয় না৷ 
বলিয়া! বাতাসের এতখানি অক্সিজেন ও নাইট্রোছগেন 
মুক্ত অবস্থার আছে। অক্সিজেন নাইট্রোজেনের 
পরিমাঁণকে ক্ষীণ কবিধা রাখিয়াছে। বাতাসের 
ভিতর নাইট্রোজেনের পরিমাণ উদ্ভিদ 'ও প্রাণি- 
জীবনের ঠিক প্রয়োজন মত | অক্সিজেনের মত, 
বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিনাঁণ খুব সামান্তও 
নয় খুব বেশীও নয়। কিন্তু ইহ কি আশ্চর্য 
নয় যে, বাতাসে ঠিক এই পরিমাণ অক্সিজেনই 
গ্রাণিজগতের পক্ষে অপবিহাঁধ্য ? মানুষ বাতাসে 
শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেনের সহিত পরিচিত 
বাতামে অক্িজেনের ঠিক এই অনুপাতে থাকার 
দুইটি অদ্ুত কারণ আছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর 
সমস্ত অকোিজেনই প্রন্তরস্তরে, লৌহ ও নান! 
মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে. সংযুক্ত 
হইয়। যাঁর নাই। অথবা হাঁইড্রোজেনের সহিত 
মিলিয়! সমুদ্রের জল প্রস্তুত করে নাঁই। বাতাসে 
যতখানি অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় আছে, বাতাসের 

৪ 


নাইট্রোজেন ঠিক ততখানিকেই জীব্জগতের 
প্রয়োজন মত ক্ষীণ করিয়া রাখিনাছে। আজ 
যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বাঁহীসে আছে, তাহার 
য্দি কিছু বেশী থাঁকিত, তাহা হইলে, মানুষকে 
আমরা যতদুর জানি তাহার জন্ম কথনই সম্ভব 
হইত ন1। ইহা প্রকৃতির একটি অদ্ভুত কাঁজ। 
বাতাসের নাইট্রোজেন একটি নির্জীব অলস 


অকর্মণ্য মৌলিকপদার্থ- অন্ততঃ এই ভাবেই 
তাঁহাকে আনব দেখিয়। থাঁকি। 

ঝড়ের বাঁতাস--তাহাতেও থাকে শতকর 
প্রা্থ আনা ভাগ নাইট্রোজেন পৃথিবীর মধ্যে 


নানা বিপদ, অগ্নির উৎপাঁত হইতে বায়ুমণ্ডলের 
এই বিরাট নিজীব অংশ আমাদের রক্ষা করিয়! 
আসিতেছে । বাঁতাসেব প্রায় কুড়ি ভাগ অক্সিজেন 
ও আগা ভাগ নাইট্রোজেন আমাদের নিকট 
দুইটিরই সমান গ্ররোদনীস্বতা আছে। 

নাইট্রোজেন আপাত দৃষ্টিতে নির্ভাব ও স্বাধীনতী- 
প্রিয়, কিন্তু বহু রাসারনিক পদার্থের মধ্যে 
নাই'্রীজেন মিলিত অবস্থায় আছে। নান পদার্থে 
আবদ্ধ নাইট্রোজেন উদ্ভিদের গ্রহণ করে, সেই 
নাইট্রোজেন আমাদের খাগ্ভের মধ্যে আছে বলিয়াই 
আন্র বাচিরা আছি । কোন ন! কোন প্রকারের 
নাইট্রোজেন না পাইলে উদ্ভিদের] বচিয়া থাকিতে 
পারে না। মাটিতে নাইট্রোজেন আসে দুই ভাবে। 
কোন কোন উদ্ভিদের শিকড়ে একপ্রকার 
নাইট্রজেন-গ্রাহী জীবাণু থাঁকে, তাহার বাতাস 
হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া লপ়। উত্ভিদের] 
তাহাদের নিকট সেই নাইট্রোজেন নিজের প্রয়োজন 
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অনুযায়ী গ্রহণ করে। জীবাণুর নাইট্রোজেন 
লইয়। নানা যৌগিক পদার্থে পরিণত করে। 
যখন উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে, তখন এই নাইট্রেজেনের 
কিয় পরিমাণ মাটিতে পড়িয়। থাকে। মাঁটির 
উপর নাইট্রোজেন আসে আর এক উপায়ে, ঝড় 
বৃষ্টির সময় বাযুমগডুলে যখনই কোন কারণে বিদ্যুৎ 
সঞ্চালন হয়, তখন সামান্ত পরিমাণ অক্সিজেন ও 
নাইট্রোজেন পরম্পর মিলিত হয়। বুষ্টির জল 
এই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ গুলিকে ধুইয়! 
মাটিতে আনিয়। ফেলে। 

এই ছুই উপায়ে মাটিতে যে নাইট্রোজেন 
আসে তাহা কিন্ত গুচুর নয়। যে জমিতে সার 
না দিয়া অনেক দিন ধরিয়া শশ্ত উৎ্পাঁদন করা 
হয়, সে সকল জমির মাটির ভিতর খুব কম 
পরিমাণ নাইট্রোজেনই পড়িয়$ থাঁকে। এই জন্য 
একই জমিতে একই রকম শস্তের চাষ কর উচিত 
নয় ;-- অভিজ্ঞ কৃষক নাইট্রোজেনবাহী শস্ত ( কলাই 
জাতীয়) ও ধান বা গম পর পর একই জমিতে 
উৎপাদন করিয়। থাকে । 

ইংলগ্ডের একজন পুরোহিত (ম্যালথাস) বহুদিন 
পূর্ববে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর 
জনসংখ্য। যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, চাষ- 
বাসের জন্য জমি হইতে যেরূপ শস্ত উৎপাদন 
সুরু হইয়াছে, তাহাতে যে একদিন মাটি হইতে 
উদ্ভিদ খাগ্চ সকল নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তাহা 
নিশ্চিত । জনসংখ্য! বুদ্ধির যে গণনা! তিনি 
করিয়াছিলেন তাহ যদি সত্য হইত, বর্তমান 
শতাব্দীর গ্রথম দিকেই পৃথিবী এই গুরুতর 
অবস্থার সম্মুখীন হইত । ইহ হইতেই নাইট্রোজেনের 
গ্রয়োজনীরত।,_বাতাসের নাইট্রেরজেনের প্রয়ো- 
জনীয়ত, অনুভব করা যাঁর়। অথচ এই 
নাইট্রোজেন, পৃথিবীর অন্তান্ঠ মৌলিক পদার্থের 
তুলনায়, পরিমাণে কত সামান্ঠ ! নাইট্রোজেন 


[ ৫১ম বর্ষ-_বয়'সংখ্য। 


না থাকিলে, মানুষ বা, পৃথিবীর অন্চ কোন 
প্রাণী ব্বীচিয়। থাকিত ন1। 

এই শতাবীর প্রথম চল্লিশ বৎসর,_যখন 
মনে হইয়াছিল মাঁটি হইতে সমস্ত নাইট্রোজেন 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীতে বহুল 
থাগ্ভাভাৰ ঘটিবে, তখন মা্ছষ শিখিয়াছে, কিরূপে 
এই নির্ভাব নাইন্টরোজেনকে বন্দী করিয়া মাটির 
ভিতর পৌছাইয়া দ্বেওয়া যাঁয়। মানুষ এক 
অফুরন্ত নাইট্রোজেন-ভাগাঁরের সন্ধান আজ 
পাইয়াছে। মাটির নাইট্রোজেনের আর কোন 
দিন অভাব ঘটিবার নয়। পৃথিবীতে 
ব্যাপক খাগ্ঘ!ভাবের সম্ভাবনা আজ লুপ্ত 
হইয়াছে । 

বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্দী করিয়! 
আঁনিবার কৌশল হইল, বাতাসের ভিতর, ঝড় 
বৃষ্টি বজপাতের সময়কার অবস্থার অন্তকরণ কর] । 
বৈদ্যুতিক ঝড়ের হ্ষ্টি হইতে এই আশ্চ্ধ্য 
সম্ভাবনা মানুষের নিকট ধরা দিয়াছে । গ্রায় 
৩০০,০০০ অশ্বশক্তির বৈছ্যতিক প্রবাহের দ্বারা 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত পদার্থগুলির স্ব 
হইতেছে । মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আরে! বছ 
দূর অগ্রসর হইয়াছে । দশ হাজীর বৎসরের 
এতিহাঁমিক অন্তিত্বেরে পর, সে আজ নির্জীব 
বাযুকে কাধ্যকর রাঁসাঁরনিক সারে পরিণত 
করিতেছে । মানুষের বাহ! না হইলে থাগ্চাভাৰ 
ঘটিত, তাহার সুনিশ্চয় সুটি আজ সে করিয়াছে । 
সে ঠিক সময়েই বিশ্বব্যাপী ছুভিক্ষের সম্ভাবনাকে 
বিলুপ্ত করিয়াছে । যাহাতে মানুষ সুখে বাস 
করিতে পারে, তাহার জন্য কৃত্রিম উপায়ে, 
তাহার সংখ্য। হাঁস করার ভয়ঙ্কর পরিকল্পন। 


ভাঁবাও যায় না যে সমস্থ এই বীভৎস 
সম্ভাবনা উপস্থিত হইত, সেই সময়ে মানুষ 
তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছে । 


দিনা 


দক্ষিণেশ্বর 


পশ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবস্তী 


এই সেই সিদ্ধ গীঠ, মহাঁতীর্থ নব ভারতের ! 
সঞ্জীবনী শক্তি আজো! মহান্‌ প্রাণের 

হেথা আছে জাগি”! 

আজিও ভারত-আত্মা মহাবিশ্বমানবের লাগি”, 
হেথা হ'তে বিতরিছে শান্তি-মৈত্রী-প্রেমের বারত। ! 
চাহিছে সমাজে রাষ্ট্রে জগতের একাত্ম একত। ! 


জাতিগত ভেদ মাঁঝে ধন্মের যাহার , 

আঁনিল নাঁমরে নীচে ভ্রমান্ধের পার, 

হীনস্বার্থে বাধালো৷ সংঘাত, 

ম।মুষের মর্ধ্যাদাঁয় দানিরা আঘাঁত_, 

মধ্য দিল বিসজ্জীন, 

তাহাদের তরে আজো এই তীর্থে আছে জাগি, 
প্রেমময় উদার জীবন ! 


তিমির-মগন্-বাত্রে পান্থ চলে হ'য়ে দিশ|হাঁরা, 

জানে ন। কোথায় যাবে_বোঝে নাকে। বিবেকের 
জাগ্রত ইসারা, 

ভুল করে পথ, 

অন্তরে পায় না আলে, অন্ধকার দেখে ভবিষ্যৎ ! 

দিকৃত্রান্ত হে মানব! এখানে আপিয়। দেখ-- 

অআ.ত্মভোল। বরেণ্য তাপস-- 
কি উশ্বধ্য দেছে রাঁখি'__দেছে রাখি কোন্‌ 
স্বধারস ! 


কুটিল-কাঁমনী পথে আজি তব কলঙ্কিত রুচি, 
তচ্গ মন প্রীণ তব করেছে অশুচি! 


তোমাদের হৃদয়ের মাঝে, 
চিন্ত। আর দিবসের কাজে, 
অবরেণ্য ভীবনের ছের়েছে সংশর_ 
লভ” নাই বক্ষে তাই শান্তি আর কল্যাণ-অভয় ! 
চারিদিকে সমস্তার বে্ড়োঁজালে ঘিরি 
আপনার ক্ষুদ্বতায় বদ্ধ হ”য়ে গণ্ডী মাঝে বেড়াতেছ 
ফিরি! 
পথভ্রান্ত বেদনা-জঙ্ভর 
ফিরে এস জীবন-পথিক ! 
জীবন্-যজ্জের হোতা! তোমারে আহ্বান করে-_- 
ডাকে তোমা ভারত-খত্বিক ! 
অহং-এর সর্ব বোঝা ভার, 
নামায়ে পথের প্রান্তে হেথা এস, 
এই তীর্থে মুক্ত আছে দ্বার ! 
এই তীর্থে ফিরে এদ-_এস ফিরে মনুষ্যত্ব মাঝে, 
তোমাদের মুক্তি লাগি হেথা কার নভঃ ভরি 
জাগে ভারতের গীতা, মিলনের পাঁঞ্চজন্য বজে! 


সহজ বর্ষের বাণী এত দিন 

ছিল যাহা মুক ভাষাহীন, 

দীনতার আবরণে ছিল যাহ] সন্কুচিত শ্ীণ-- 

মুখর হইতে চাহে আজি মহ|নিথিলের "পরে, 

মহা সমঘ্ঘয় লাগি'_ মানুষের ভেদ শূন্য বাহিরে 
অন্তরে, 

দেশে দেশে রাষ্ে ও সমাজে_- 

জীবন্র প্রতি চিন্তা কাজে! 


“আমারে আড়াল করিয়া ধাড়াও” 


বিজয়ুলাল 


“তোমার মাঝে মোর জীবনের সন আনন্দ 
আছে--এই কথাটি বল্তে দাও হে বল্ভে 
দাও”--গীতাপ্রলিতে এই গ্রার্থনা উৎসারিত 
হয়েছে কবির ক থেকে । আমাদের জীবনের 
গভীরতম আনন্দ ঈশ্বরের নধ্যেশএ কথ 
সত্য । 

এমন ক'রে সুখোঁধুখি 
সামনে তোমার থাকা, 
কেবলমাত্র ভোমাতে প্রাণ 
পূর্ণ ক'রে রাখ।, 
এ দয়া যে পেয়েছে, ত।'র 
লোভের সীমা নাই-- 
লকল লোভ পে সরিয়ে ফেলে 
তোমার দিতে ঠাই। ( গাতাপ্রলি ) 
ঈশ্বরের সানিধ্যে থাকবার আনন্দ বে আস্বাদন 
ক'রেছে একবাঁর-সে তাকে প্ছাঁড়া আর কিছুই 


চাইবে না। ভার কাছে কামিনী, কাঞ্চন, 
প্রতিষ্ঠঠ সবই নীরস মনে হবে। পরং 


দৃষ্ট1 নিবর্ততে। ঠাকুরের ভাষার, শাল পেলে 
বনাত ভালে! লাগেনা । 

কিন্ত ঈশ্বরকে লাঁভ করবার উপ।ন্ঘ কি? 
ঠাকুর বলতেন, “তিনটান হ'লে তবে তিনি 
দেখ দেন। বিষরীর বিষরের উপর, মায়ের 
সম্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, 
টান। এই তিন টাঁন যদি কারও একসঙ্গে 
হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে ! 

কথাট। এই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। 
ম! যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন 
পতিকে ভালোবাসে, বিষরী যেমন বিষয় ভাঁলো- 


চট্টোপাধ্যায় 


বানে। এই তিন জনের ভালোবাসা, এই তিন 
টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি 
ঈশ্বরকে দিতে পারলে তার দর্শন লাভ 
হয় ।” 


কেবপণাত্র পরম প্রেণের দ্বারাই ঈথর লাভ 


সম্ভব, আর ঈশ্ববই একমাত্র বস্ত। কামিনী- 
কাঞ্চন তো]! অনিত্য--171001727093 
1)06 09 5001 71103 (7090 509110১5019, 


(137)%10102) এই জন্তই শান্তে বলা হয়েছে, 
“ও তদেব সাধ্যতাম্‌ তদেব সাঁধ্যতাম্‌।” ভক্তির 
সাধন! কর, ভক্তিরই সাঁপনা কর। 

কিন্ত ঈথরে নন রাখা সহজ নর | “মাগ- 
ছেলের জন্ত লোক এক ঘটি কাদে, টাঁকার 
জন্ক লোক কেঁদে ভাসিরে দেয়, কিন্ত ঈশ্বরের 
ভন্য কে ক!দ্ছে?” (কথাগৃত ) ঈখরের জন্ত 
কদবর লোকের সত্য সত্যই অভাব । বেশীর ভাগ 
লোকই ঈশ্বর নিযে মাথা ঘামায় না। তার 
খাটে, খার-দার। ঘুমায়, দিন্মোর যায়, 
ম্যাচ দেখে আর পরচস্চায় দ্বিন কাটায়। 
যেরাস্ত।র হালে ঈশ্বর দর্শন হর তা খুবই 
দুরগব। ভালো কুস্তিণার হ'তে গেলে নিরমিত- 
তাবে কুন্তি শেখার অভ্যাস করা চ।ই। 
শরীরচচ্চার সাধনাকে এড়িরে গিয়ে মলবীর 
হবার কোন উপার নেই। অধ্যাত্মজীবনের 
অর্নর্ধিচনায় অন্ুভূতিও সাধ্নসাপেক্ষ। তার 
জন্ক অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের প্রঞ্জেজন আছে। 
কিন্তু কামিনী, কাঞ্চম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি 
মানুষের চিত্তের একট] স্বাভাবিক দু্িবার আকর্ষণ 
আছে। যাদের মন কামিনীতে বাঁধা পড়ে ন! 


ফাস্তন। ১৩৫৫ ] 


কাঞ্চনে তারা গ্রলুন্ধ হয়; কাঞ্চন এবং কাঁমিনীকে 
জয় করে যার। তার শেষ পর্য্যন্ত গ্রাতিষ্ঠার 
ফাঁদে গড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যাঁয়। বৈরাঁগ্যের 
পথ এত কঠিন বলেই তে ঈশ্বরের রাস্তার 
চলার লোক এত ছুর্লভ। 
(0 11106105106 11013 
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01017705 ৮/0110 2170) 91001107, 
কাধিনীকাঞ্চনের আঁকর্ষণকে যদ্দিও 
বা জয় করা গেল, প্রতিষ্ঠার মোহকে জয় 
কর] অতি হুঃসাধ্য ব্যাপার ! 

ছাঁড়িতে পারিনি অহঙ্কারে, 

ঘুরে মরি শিরে বহিরা তাবে, 

ছাঁড়িতে পাঁরিলে বাচি যে হায় 

তুমি জানে।, মন তোনারে চায়। 

48 10020 0211700 581৮৪ 1৬০ 07296515, 
90] 15 )981905, ধাহী কাম তীহা নেহি 
রাঁম। যেখানে কামিনী আছে, কাঞ্চন আছে, 
প্রতিষ্ঠ। আঁছে-সেখানে ঈশ্বর নেই। সব 
ছাঁড়লে তবেই তাকে পাওয়া যায়। অন।সক্তে 
ভিন্ন কোন মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোঁগ 
সম্ভব নয়। 

কিন্ত আসক্তি গিরেও বাঁধ না। ঘিতবার 
দীপ জাঁলাতে চাই নিভে যাঁয় বারে বাঁরে।, 
নিজের সংকল্পের দৃঢ়তাকে আশ্রম ক'রে জয় 
করতে চাই চরিত্রের ছূর্বলভাগুলিকে । কিন্ত 
শেষ পধ্যন্ত সংকল্লের বাঁধ যাঁয় ভেউে। নিজের 

ংকল্পের জোরে আ.ত্মঞ্জরের সাধনা ফলবতী ন 
হওয়ার কারণ আছে। সকল দেশের এবং 
সকল ঘুগের মনস্তত্ববিদেরা ব'লে থাকেন, 
কেবলমাত্র সংকল্পের দুটতাকে আশ্রম করে 
মনের শুধু উপরিতাগের দুর্ধলতাগুলিকে জয় 
করা সম্ভব। কিন্কু আমাদের কামনাগুলির 
শিকড় রয়েছে মনের অবচেতন গ্রদেশের গভীরে । 


1811109611, 


“আমারে আড়াল করিয়। দীড়াও” ৮৫ 


এই অবচেতন মনকে বশে আনতে গেলে 
পুরুষকার যথেষ্ট, নয়। কেবলমাত্র পুরুষকাঁরকে 
অব্লন্থন ক'রে আপনাকে জয় করতে গিয়েছে 
যার।- সংগ্রামে তাঁরা পরাজিত হয়েছে বারবার। 
সেই পরাজয়ের অভিজ্ঞতা তাঁদের অহঙ্কারকে 
চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। নম্রশিরে তারা 
অব্শেষে স্বীকার করেছে, [0020 ভা] ০৪0 
009 1001110ি ৬101006000১. 70 121 
015 70110161509 2170001 00 আআ], 

দয়। দিরে হবে গো মৌর জীবন ধুতে, 

নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুতে? 

গাতাঞ্জলির কবির এই প্রার্থনার মুলে রয়েছে 
সাধকের অধ্যাঁআুজীবনের একটি পরম অভিজ্ঞতা 
সাঁদাবস্ত্রথগুকে লাল রঙে রাঙানো ছুটে। উপাক্ন 
সন্ভব। একটা উপায় কাপড়ে রঙ লাগানে।। 
এতে সময় আর পরিশ্রম লাগে বেশী। আর 
একটা উপায় বন্থুণগ্ডকে রঙের মধ্যে ডুবানে।। 
এই উপায় সহজ। এতে কোন কষ্ট নেই। 
আমাদের আত্ম! যেখানে ঈশ্বরের মধ্যে ডুব 
দের সেখ।নে তাঁর রঙ বদলাতে বিলম্ব হয় না। 
আগুটনর মধ্যে লোহ। বাঁখলে মর্চে গড়া সেই লোহী৷ 
রাঙা ভরে উঠতে কতদ্দণ ? আমাদের মনও যদি 
ঈশ্বরচিন্থার মধ্যে একব।র ডুব দিতে 
পারে সব জড়তা থেকে তার মুক্তি সহজ- 


সাধ্য হয়ে যার, মানুষের রূপান্তর ঘটতে 
ক্ষণমাত্র বিলন্ষ লাগে না। নিজের মনের 
দুর্বলতাগুলিকে জয় করতে হ'লে ভক্তির 


পথই তাই প্রশস্ত ৷ জ্ঞানের পথেও আত্জর যে 
অসম্ভব--এমন ন্র। কিন্ত সে পথ ক্লেশকর। 
ঠাকুরের কথাতে ভক্তির উপরে তাই এত 
জোর। ঈশ্বরের পাঁদপন্মে, শুদ্ধা ভক্তি এলে 
আর কোন ভয় নেঈ। বাঁপ যদি ছেলের 
হাত ধরে--সংসার- অরণ্যে তার আর পথ 
হারাবার ভয় কোথায় ? 


৮৬. | উদ্বোধন 


অল্ডাঁস্‌ হাঁক্সলি (£১100905 ন0৯167) 
পড়তে পড়তে কথামুতের কথাই বারে ব|রে 
মনে হয়। তিনি বলছেন ১ ধর্ম হচ্ছে 


ত্বাবলগ্বনের ঠিক উল্ট। ঈশ্বরের কাছে 


পরিপূর্ণ আত্মপমর্পণের মধ্যেই ররেছে যথার্থ 


ধর্ম। 'জীবন্থানি উজাড় কবে সপে যে তাঁর 
চরণমূলে”_- পরমেশ্বরের কাছে নিঃশেষে এই 
আত্মনিব্দেনের ভাবই হোল আদল ধর্ম 
প্রবণতার লক্ষণ। কাঞ্চন অথবা প্রহিষ্ঠকে 
ত্যাগ করার কথা বলা হনেছে কেন? কারণ 
অন্তর এবং বাহিরকে পুর্ণ ক'রে ঈশ্বর রয়েছেন__ 
এই বেধকে অল্লান রাঁথা অসম্ভব যদি মনকে 
জুড়ে থাকে তশ্বধ্যের এবং খ্যাতির কামন।। 
/% 10217080001 98166 (৮০ 072,50915. 

তা হ'লে সাধ্য যর্দি কিছু পাঁকে তবে তা 
হচ্ছে ভক্তি । কারণ বিনা প্রেম্সে না মিলে 
নন্দলালী। ভক্তিতেই শুধু ঈশ্বর পাঁওয়। 
যায়, আর. ঈত্বরের মধ্যেই আমাদের জীবনের 
সমস্ত আনন্দ রর়েছে। অন্ুক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণে 
রাখ (0০00161708] 2100 70910506 100150০6106 
0? 00075 [01656006)-- হজ নয় মন 
ব্য থেকে বিষর্বান্তরে বীদরের মত কেবলই 
লাফালাফি করছে । কখনও কাগিনীতে, কখনও 
কাঁঞ্চনে কথনও প্রতিষ্ঠার। বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র 
করতে হলে অভ্যাঁদ চাই। মনে রাখা চাই 
সব সময়ের জন্ত-_এই দেহ প্রাণ তারই অমৃতের 
পিপাসা মেটাবার পানপাত্র। জীবনের আর 
কোন সার্ধকত1। নেই। ক্ষণিকের জন্তও তাঁকে 
যেন ভুলে না যাই। তাঁকে পাওয়া হয় নি-_ 
এই বেদনা! শয়নে স্বপনে যেন মনের মধ্যে 
বিধে থাঁকে। ণ্যেন ভুলে না যাই, বেদনা 
পাঁই শয়নে স্বপনে ।” ূ 

মনকে তীর পাদপন্ধে নিঃস্পন্দিত করতে হলে 


[ ৫১ম বর্ষ-_ওয় সংখ্য। 


অনাসক্তি দরকার, আর ঈশ্বরের কৃপাই শুধু 
বিষয়তৃষ্জ। থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। 
মনের মলিনতা ধৌত হ'তে পারে শুধু চোখের 
জলে- ঈশ্বরের করুণ। ভিক্ষী করে নির্জনে চোখের 
ঘে জল ফেলি_-সেই জলে । আমিকে ধুয়ে মুছে 
নিঃশেষ কারে ফেলতে হবে। বাঁশের ভিতর! 
একদম শৃন্ক) হয়ে গেলে তবে বাঁশ হয় বাশী। 
আমাদের ভিতরটা রয়েছে আমিতে ভরা। 
সেই আমিটা নিঃশেষ হয়ে গেলে তবে আমাদের 
জীবন্-বাশা তার হাতে স্থরে স্থরে বাজবে । 
তাইতো হাক্সলির ভাষায় _“[২6110107, ০০2- 
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[)060121016 1709 1855 11791) 07601501501 
206,%  “নিস্বৈগুণ্যো ভবা্জুন”-__ভালো মন্দ, 
পাঁপপুণ্য সব তার পায়ে নিংশেষে সপে 
দিয়ে একদম নিরহস্কর হ'তে পারলে তবেই 
মনমধুপের পক্ষে তার চরণপল্সের মধু 
আশ্বাদন করা সম্ভব। এই জন্তই গীতা- 
্রলিতে কবির কণ্ঠ থেকে বাঁরশ্বার যে- 
প্রীর্থন৷ উৎসারিত হয়েছে তার মুল কথাটী 
হোল £ 
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হদয়-পদ্মাদলে ।” 
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শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান যুগসমস্থ্য 


প্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ 


সামাজিক জীব মানুষ শুধু সমাঁজবদ্ধ হইয়া ই 
বাঁস করে না, তাঁহার যাঁহা কিছু স্বভাঁববৈচিত্র্য, 
যত কিছু বিচিত্র গুণাঁবলী সমস্তই সমাজের দান। 
সমাজের ভাঁবধাঁরার বাহিরে মানবিক স্বভাব ও 


গুণাবলীর অভিব্যক্তি আমরা কল্পনা করিতেও 


অসমর্থ। কিন্তু সমাজ কখনও অচল নয়, স্থীণু 


নয়, সমাজ চিরকাল একই স্থানে দড়ি নাই । 
গতিচঞ্চল সমাজ প্রতি মুহূর্তে অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে আমাদের অজ্ঞাতসাধেই। 


সমাজের এই গতিপ্রব্ণভার উতদ সন্ধান করিলে 
দেখা যায়, মাঁছষের স্বভাব যেমন সীঁমাজিক 
কাঠামে!র মধ্যেই অভিব্যক্তি লাভ করে, তেমনি 
মাঁম্ষ নিজেই গড়িয়া তোলে তাহার ইতিহাস। 
এ্তিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের শ্রষ্টারূপেই সমাজের 
পটভূমিতে মানুষের প্রকৃত ভূমিকা । মানুষের 
অনুভূতি, তাঁহার অভিপ্রায়, তাহার ক্রিয্াশালতা 
সমাজদেহকে রূপান্তরের পথে প্রতিনিয়তই 
পরিচালিত করিভেছে। কিন্তু সমাজবিবর্তনের 
ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, বিভিন্ন 
ব্যক্তির অনুভূতি, অভিগ্রার, ও কর্দপ্রচেষ্টার 
মধ্যে এক্যই যে শুধু নাই তাহ! নয়, উচ্ভারা 
পরম্পরবিরোধী। এই যে বিরোধ- বিভিন্ন 
ব্যক্তির অনুভূতি, অভিপ্রায় এবং কর্ম গচেষ্টার 
মধ্যে এই যে দ্বন্দ, কালক্রমে উহ? এমন একট 
স্তরে পৌছে যখন উহাকে অনিবাধ্যতা। নামে 
অভিহিত করা যায়। প্সম্ভবামি যুগে যুগে” 
এই ভগবদ্বাক্যের মধ্যে এই অনিবাধ্যতার গ্রকত 
স্বরূপের পরিচয়ই আমরা পাইয়া থাঁকি | উনবিংশ 
শতান্বীতে এমনই এক অনিবাধ্যত1 দেখ দ্িয়ছিল 


ভারতবাসীর জীবনে যাহার পরিণতিত্বরূপ 
আবিভূতি হইলেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামরৃষ্ণ | 
ইংবেজ-শাসন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই 
ভারতের রাজনৈতিক ৪ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
যেমন পরিবন্তন লইয়া আসিরাছিল, ইংরেজী- 
শিক্ষা তেমনি ভারতের মাঁনসজীবনেও আনিল 


এক বিপুল পরিবর্তন। একদিকে খৃষ্টান 
মিশনারীদের প্রচারকাধ্য,র অপর দিকে 
ব্রাহ্মলমাজের নৃতন সমাঁজগঠনের প্রয়াস, এই 
দুইয়ের সহিত সত্যিকার গণমানসের কোন 


যোগ ছিল না। তাই এই দুইয়ের চাঁগে 
পড়িয়া দেখ! দিল নয়৷ হিন্দু জাগরণ। কিন্তু 
ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিভিন্ন ধর্মী 
বলশ্বী নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের 
সকলের দাবী পুরণ করিবার সামর্থ এই নয়া 
হিন্দু জাগরণের ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান গ্রভৃতি সকল সম্প্রদীয়ের উর্দে উঠিয়া 
সাম্প্রদায়িক এক্য প্রতিষ্ঠা করা যে নয় হিন্দু 
জাগরণের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল ইতিহীসেই 
রহিয়াছে আজাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতের 
অন্তরতম প্রদেশে সমন্বয়ের জন্য একট তাগিদ 
জাঁগিয়া উঠিম্বাছিল। এই সঙ্কটজনক অবস্থ। 
ইতে মুক্তি পাইবাঁর জন্তে মহীভাঁরতের মহা- 
মানবের অন্তরাত্মা হইরা উঠিরাছিল উদ্বেল। 
ভারতের সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং 
ধন্মনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অনিবাধ্য হইয়! 
উঠিয়।ছিল। পসম্তভবাঁমি যুগে যুগে” এই মহা- 
গ্রৃতিশ্রুতি সার্থক করিয়। শ্রীশীরামকষ্ণরূপে স্বয়ং 
ভগব্ধন আবিভূতি হইলেন। 


৮৮ | উদ্বোধন 


উনবিংশ শতাব্ীর ভারতীয় জীবনে যে ছন্দ 
দেখা দিয়াছিল তাহা আকস্মিক কোন ঘটন! 
নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সংঅবহীন 
বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। আন্তর্জাতিক জগতে 
যে সকল সমস্তার স্থষ্টি হর, প্রত্যেক দেশের 
*ধৃছত্তর সমাঁজজীবনে দেখ যায় তাহাঁরই গ্রতি- 
ফলন । শিল্প-বিগ্রব উনবিংশ শতাঁবীর ইউরোপে 
উৎপাদনব্যবস্থায় এক বুগান্তরকারী পরিবর্তন 
আনয়ন করিল। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও 
যে কত বিপুল তাহার আভানদ পাঁওয়। গেল 
বিভিন্ন বৈজ্ঞ/নিক আবিষ্কারের মধ্যে। নিত্য 
গ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল বটে, 
কিন্ত বৃহ্ভর জনগণের অভাব দূর হইল না। 
বণ্টনব্যবস্থার বৈষম্যের ফাঁকে সমস্ত সম্পদ 
মুষ্টিমেয় ধনী লোকের হস্তগত হইল। বিপুল 
এশ্বধ্যের পাঁশেই চরম দরিদ্রের নগ্রমুত্তির মধ্যেই 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিল নৃতন ধনতাস্ত্িক ব্যবস্থার 
স্ববিরোধ । এই স্ববিরোঁধের মধ্যেই জন্মলাভ 
করিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ববাদ ব1 সাম্যবাদ । 
কাল্মাক্স এই বেজ্ঞানিক সমাঁজতম্ববাদের 
প্রথম উদগাতী। যুগাবতার বামকৃষখচ এবং 


বৈজ্ঞানিক সমাঁজতম্্বাঁদের প্রচারকর্তী কাল্মাক্স 


পরস্পর মে মমসাময়িক ছিলেন, ইহা! কোন অ।কম্পিক 
ঘটনা কি-নী তাহা আলোচনা করিবার স্থান 
আমরা পাইৰ না কিন্তু কলযস্ত্রেরে আঁবিভাব, 
শিল্পবিপ্রব, ধনতন্বের অভুদর এবং সাআাজ্য- 
বাদের বিস্তার সমগ্র পৃথিবীর মাঁনবসমাজে থে 
সকল সমস্ত! লইরা আসির!ছে সেগুলির সমাধানের 
জন শ্রীশ্রারামকৃষ্চ এবং কাল্গাক্স উভয়েই যে 
ত্বতন্থ পথ প্রদর্শন করিপ্নাছেন, ইহ? বিশেষ 
ভ|বেই লক্ষ্য করিবার বিময়। এ সম্পর্কে 
আলোচনা করিবার পূর্ববে ধনতন্ত্র ও সাআাজ্যবাদ 
যে সকল সমস্তা লইয়া আসির়।ছে এবং মানুষ 
আজিও & সকল সমন্তার সমীধান করিতেপারে 


[ ৫১ম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


নাই কেন, সে সম্বন্ধে কিঞিং২ আলোঁচন 
করা আবশ্যক । 

দবিদ্রকে শোষণ করিয়া ধনতন্ত্র পরিপুষ্ট 
হয়, সাম্রাজ্যবাদ পরিপুষ্ট হয় পৃথিবীর অনুন্নত 
দেশগুলিকে শোষণ করিয্াা। ধনতন্ত্বের পূর্ণ 
অভিব্যক্তি আবার সাঁমাজ্যবাঁদের মধ্যেই । অথব। 
একথ।ও আমরা বলিতে পাবি সাত্রাজ্যবাঁদ 
ধনতম্বেরই পরিণত বধসের রূপ। ধনতশ্বের 
অভ্যুদয়ে পুরাতিন ধনতন্ত্রবাদী দেশে ধনিক ও 
শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল 
তাঁভান্কু কতকট| মীমাংসা হইল গুপনিবেশিক 
সাঁঅ।জ্যের প্রসার দারা । উননিংশ শতাব্দীতে 
গ্রতীীর ধন্তন্্বাঁদী দেশগুলির মধ্যে এশিয়া ও 
আঁফিকার উপনিবেশের জন্ত থে কাড়াকাড়ি 
পড়িয়। গিয়ছিল তাহা! শ্রতিহাসিক ঘটন1। 
উপনিবেশে পণ্য ও মূলধন রপ্তানি করিরা 
সাঁমাজ্যাদী দেশের পু'জিপতিগণ যে লাভ করেন 
তাঁহার একটা অংশ এ দেশের শ্রগিকরাও পাইয়! 
থাঁকে। কিন্তু তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী দেশেই 
ধনি্ক-শ্রমিকের বিরোধের মীনাংসা হইয়। গিয়াছে 
তাঁহ। নয়। সাআজ্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে 
শোষক ও শোঁধষিত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দেশের জাতীয় 
জীবনেও ধনিক ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার 
নিরোধের মধ্যে তাহারই প্রতিফলন দেখিতে 
গাওয়া ঘাঁয়। কাল্মাক্স ধনতন্থের বিলোপ ও 
সমাঁজতম্বব।দ প্রতিষ্ঠাকেই এই সমস্তা সমাধানের 
উপাঁয় বলির। নিদ্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত তাহার 
এই মতবাদের সহিত নাস্তিক্যবাঁদের অঙ্গাঙ্গী 
সম্বন্ধ বলিদ্া অনেকের কাছে রুচিকর বলিয়! 
মনে হয় নাই। কিন্ত শ্রীশ্ররামকৃষ্চ। নির্ব্বিকল্প 
সমাধির অতল তল হইতে অমূল্য তত্-রত্বরাজি 
আহরণ করিয়। আবার যখন মানবসমাজের 
কূলে আসিয়া উঠিলেন, তখন ধনিক-শ্রমিকঃ 


ফাল্তন, ১৩৫৫ ] 


জমিদার-গ্রজা, শোঁষক-শৌধিত সমস্তার এক 
অপূর্ব সমাধান তাহার নিকট হইতে ভারম্বানী 
লাভ করিল। .মান্ষের রাঁজনৈতিক, সমাঁজ- 
নৈতিক, অর্থ নৈতিক জীবনের সহিত ধর্মগীবনের 
অচ্ছে্ সম্বন্ধ বর্তমান রাঁখিয়াই সমাধানের শ্রেষ্ট 
এবং সহজ পথ তিনি বিশ্ববাসীকে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ভগবান লাভের 
তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহ! একই সঙ্গে এহিক 
এবং পাঁররিক সমস্তার সমাধান করিতে সমর্থ । 

আন্তঙ্জাতিক জগতের শেোবক ও শোষিতের 
সংগ্রাম যেমন প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীননে 
ধনিক ও আমিক, জমিদার- প্রজার সংগ্র/মরূপে 
গ্রতিভাত হইয়াছে, তেমনি আমাদের পরা- 
ধীনতার জন্তই স্থষ্ট হইয়াছে সাম্প্রদ।িক 
সমস্া। এই সাম্প্রনারিক সমস্ত আবার 
গ্রহণ করিয়াছে ধশ্মবিদ্েষের রূপ হিন্দু 
মুনলিম সমস্তা।র মধ্যে তাহাঁরই অভিব্যক্তি দেখ 
যায়। ধশ্শনীতির সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি 
এবং সমজনীতির সম্বন্ধ 'অচ্ছেগ্য বলিয়? ভারতের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এনং সমাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে যে বিরোধ শ্ৃষ্ট হইয়ান্থে তাহাঁও ধর্- 
বিরোধের আকার ধারণ না করিয়া পারে ন।ই। 
সাজ পাকিস্তান, অছুৎস্থান গ্রন্থতি যে সকল 
সমস্ত। ভরতের স্বাধীনতাকে ব্যাহত 
করিতেছে তাহা ধর্মবিরৌধেরহই পরিণতি । 
কিন্ত ধর্মের জন্য নর মানুষ, মানবের জন্তই ধর্মী, 
এই পরমসত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তীহার “ঘত মত 
তত পথ, বাণীর মধ্যে প্রচার করিয়া সান্প্র- 
দ্ায়িক সমস্তা সমাধানের পথ সহজ করিয়। 
দিয়াছেন। বিভিন্ন ধশ্মমত বদি একই ভগবান্‌ 
লাভের বিভিন্ন পথমাত্র হয় তাহা! হইলে ধশ্ম 
লইয়া, গৌড়ামি করিবার, ধর্ম লইয়া ঝগড়া 
করিবার স্থান কোথায়? ধর্মসম্পর্ক-বর্জিত 
সমাঞজতন্ব যে সমস্তার সমীধান করিতে ব্যর্থ 
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এমন এক পথ 
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হইয়াছে, যত মত তত পথের” বাণী তাহাই 
সম।ধান করিয়াছে অতি সহজে । কিন্তু ধর্মবিরোধের 
মীমাংসা হইলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে ্রণীবিরোধ থাকিয়। যাঁর। শী্ররামক্জ 
এই ছুইটী সমন্তা সমাধানেরও সহজ পথ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। | 

ধু স্বদেশ-বাসীর প্রতিই নয়, সমগ্র মানব" 
জাতির প্রতিই তাহার গভীরতম প্রেম শ্রাস্রীরামরুষ 
পরমহংসদেবকে শুধু শির্ষিকন্ন সমাধির আত্মানন্দে 
ভুলিয়া থাকিতে দেয় নাই। মানুষের কল্যাণের 
জন্য মানুষের মধ্যে সহজ মানুষ হইয়া বাঁস 
করিবার দাঁবীই তিনি জগন্সাতার নিকট পেশ 
করিগাছিলেন। তাহার এই দাবী মঞ্জুরও 
হইয়াছিল। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকেই 
দেখিতে পাইয়াহিলেন। আবার নিছের মধোও 
দেখিতে পাইধ্াছিলেন সমগ্র মানবসমাঁজকেই। 
মাঁজষের সহিত তাঁহার এই একাত্বোধের জন্তই 
মানুষের সকল দুঃথ-কষ্টকে তিনি নিজের দুঃখ” 
কষ্ট বলিয়াই অনুভব করিতেন। এই অম্ুভূতি 
ঘে কত গভীর ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে 
তাহ কল্পনা করাঁও অসম্ভব । একদিন একজন 
মাঝি আর একজন মাঝিকে চড় মারিতেছে 
দেখিয়া তিনি “আমাকে মারছে, আমাকে মারছে” 
বলিয়া কীদিয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রহারকারীর 
অঞ্ুলির চিহ্নও তাঁহার পিঠে দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছিল। কিরূপ গভীরতম সহান্ুভূতিতে 
গলিয়া গেলে এইরূপ অলৌকিক ঘটন। বাস্তব 
জীবনে ঘটিতে পারে সাধারণ মানুষ তাহা ন। 
বুঝিতে পারিলে বিস্ময়ের বিধর হয় না। গভীরতম 
প্রেমে নিপীড়িত মানবজাতির দুঃখবেদনাকে 
তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। মথুর বাবুর 
সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি যখন 
দেওঘর গিয়াছিলেন তখন সেখানে সাওতাল- 
দের মধ্যে ভয়ানক ছুভিক্ষ দেখা দেয়। 


৪৩ | * উদ্বোধন 


শীশ্রীরামকুষ্খ এই হতভাগ্য ছূর্ভিক্ষপ্রগীড়িতদের 
পার্খে বপিয়া তাহাদের জন্য অশ্রুমৌচনই শুধু 
করেন নাই, ু্িক্ষের প্রতিকার ন1 হওয়া পধ্যন্ত 
নিজেও তাহাদের সহিত অনশন করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকষ্ণকে এই প্রতিজ্ঞ। 
-হুইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার জন্য মথুর বাবুকে 
প্রচুর অর্থব্যযর় করিয়] দুভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে 
অন্নবন্থ দান করিতে হইয়াছিল | মথুর বাঁবু 
একবার মহালে খাঁজন৷ আদায় করিতে যাওয়ার 
সময় শ্রীরামরুষ্চকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। পূর্ব 
বর্তী ছুই বৎসর ফদল ন্ট হওয়ার গ্রজাদের 
ছুঃখ-কষ্টের সীম। ছিল না। তাহার! নিজেদেরই 
অন্ন সংস্থান করিতে পারিতেছিল না, খাজনা 
দিবে কোথা হইতে? এাশারামকষ্জের প্রেরণায় 
মথুব বাবুকে তো খাজনা আদায়ের অভিপ্রায় 
বর্জন করিতে হইলই অধিকস্থ প্রঙাদিগের 
খাওয়া পরা এবং অর্থপাহায্যের ব্যবস্থা 
করিতে হইয়াছিল। ধনীর ধন তাহার বিলাস- 
ব্যসনে ব্যর করিবার জন্ট তো নয়। মথুর বাবুকে 
শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, “ধন সম্পদ মারের, 
তুমি ত রক্ষক মাত্র। মায়ের ধন নায়ের সস্তানের 
জন্ট ব্যয় করিতে হইবে |” জাতীর সম্পদের বণ্টন- 
ব্যবস্থা পুথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনী দরিদ্রের বে 
বিপুল পার্থক্য স্ষ্টি করিয়াছে, তাহা দূর করিয়া 
মানুষের ছুঃখকষ্ট নিবারণের এমন সহজ ও সরল 
পথ আর নাই। মহত গান্ধী বলিঘাছেন 
ধনীরা দরিদ্রের হাঁসরক্ষক (105666 ) 
কিন্তু জ্গন্মাতাঁর ধনের রক্ষক হিসাবে দরিদ্রের 
জন্য ধন ব্যয় করার যে উপদেশ শ্রশরানকৃষ 
ধনীদিগকে দিয়াছেন এই আদর্শ দরিদ্রের ন্যাঁস- 
রক্ষক হওয়ার আদর্শ অপেক্ষাও মহত্তর ব্লিয়! 
মনে করিলে ভুল হইবে কি? ধনী দরিদ্রের 
শ্যাসরক্ষক হওয়ার মূলে কোন $8106107 বা! 
অনুমোদন নাই বলিয়া আত্মাভিমান এবং দানের 


[ ৫১ম বর্ষ--২য় সংখ্য। 


অহঙ্কারের মলিন্তে উহা মলিন হইয়া উঠির! 
প্রকৃত "্উদ্দেস্ত ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। কিন্ত 
শ্রী্লীরামকুষ্ণ জীবসেবার ভিতর দিয়! ভগবৎসেবাঁর 
যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একদিকে 
যেমন রহিম্নাছে অভিনবত্ব,র তেমনি উহাই 
মানুষের ধন্মজীবনের সহিত তাহার রাঁজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক জীবনেরও সামঞ্জশ্ত সাঁধন 
করিয়াছে । মানুষের ধন্দুজীবন কতকগুলি অ।চাঁর- 
নিমের সমষ্টি নয়, তাহার রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং সমাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন 
জীবনও নয়। মানুষ তাহ|র সামাজিক, অর্থ 
নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত কম্ম প্রচেষ্টাকেই 
ভগবৎসেবার পরিণত করিতে পারে। এই 
থানেই তাঁহার ধন্মরজীবনের প্রকৃত লার্থকত|। 
শাঞরামকৃষ্চ বলিয়াছেন, “জীব শিব” সুতরাং 
দুঃখীর দুঃখমেচনের মধ্যে দয়া ব। করুণার 
কোন স্থান নাই, উহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসন]। 
ভগব।নের সেবা, নররূগী নারায়ণের সেবাকে 
দন! বলিরা অভিহিত করিলে উদ্ধত 
শুধু প্রকাশ করা হয় নী, ভগনদর্চনাও ব্যর্থ 
হইয়া যায়। সেবাভিমান ধশ্মজীবনের প্রবলতম 
অন্তরাগ। জাবসেবাকে ভগবৎসেবায় পরিণত 
করার মূলে ইহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 587000) আর 
কিছু হইতে পারে না। 
পৃথিবীতে যত কিছু চুঃথ-দৈন্ সমস্তই আত্ম- 
স্বরূপবিশ্বৃত মানুষ স্বার্পরতার বশেই সাষ্টি 
করিয়াছে । ওপনিবেশিক অভিলাভের লোভেই 
১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই যুদ্ধ 
জান্দেনী পরাজিত হইলেও উপনিবেশের লৌভ দূর হয় 
নাই। তাই বিশ বৎসর পর হইতে না হইতেই 
আবাঁর বিশ্বগ্রাণী সমরানল প্রজ্জলিত হইয়। 
উঠিল। এই বুদ্ধেও ফ্যাসিষ্ট জার্মেনী এবং জাপান 
ংস হইয়াছে কিন্ত ফ্যাসিইজমের ধ্বংস হইয়াছে 
কি? আজ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা, শাস্তি ও 


্পদ্ধাই 


“ফাস্তন, ১৩৫৫ ] 


গণতম্ব-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে বলিয়া 
আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু উপনিবেশিক 
অতিলাভের লোঁভ যদি নিঃশেষে শেষ না হয়, 
তাহ! হইলে স্বাধীনতা, শান্তিপ্রতিষ্ঠার আশ! 
কি সত্যই দুরাঁশ! নর? পৃথিবীতে শান্তি 
প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ কতটুকু অংশ গ্রহণ করিবে 
তাহা নিঙর করে স্বাধীন দেশরূপে ভারতের 
মধ্যাদালাভের উপরে । ভারত স্বাধীন হইলেই 
শুধু হইবে না। ভারতীয় জনগণের দুঃখছর্ঘশ| 
বদি দুর ন| হয়, তাহা হইলে সে স্বাধীনতার 
প্রতি জনগণের কোন শ্রদ্ধাই থাকিবে না। আজ 
বিশ্বমানবের সম্মুখে স্থারী শান্তিপরতিষ্টার যে 
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সমন্ত। দেখা দিয়াছে একমাত্র শ্রীশ্রীরামরুষের 
প্রদশিত পথেই তাঁহার সমাধান হওয়া সম্ভব। 
বিশ্ববাসীর সম্মুখে “জীব শিব” এই মহাবণী তিনি 
উপস্থিত করিয়াছেন। এই বাণীর ভাবধারা 
মধ্যেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অব্যর্থ পথের 
সন্ধান নিহিত। আমর] যদ্দি তাহার এই বাণী. 
আমাদের জীবনে অনুসরণ করিতে পারি তাহ। 
হইলেই ভারতে তথা বিশ্বে টিরশ।ন্তি প্রতিষ্ঠা 
চম্তব হর। “তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব 
সুন্দর শে|ভানয়”-কবির এই বাণীও সার্থক 
হইয়া উঠে। শখরামকুঞ্চদেব আমাদের অন্তরে 
শুভ বুদ্ধি দিন! , 


স্পর্শ-কাঙ্গাল 


শ্রীতদ্ধেন্দুশেখর দত্ত 


যে অঙ্গচ্ছটীর হার মানে দিনমণি - 

সে আলো সহিতে মৌর নাহিক শকতি। 
যে রঙ্গে খেলিতে সঙ্গে লয় গোপিনী- 
মু আমি অভাজন- নাহি সে ভকতি। 


ছেরিতে নারিব তব শ্তামরূপথাঁনি-_ 
অজ্ঞীনের অন্ধকারে আখি অন্ধ মম। 
একমাত্র ভিক্ষী মোর ওগো পরশমণি 
স্পর্শ শুধু করে যাও মোরে প্রিয়তম । 





কোরানে মলা'ইক ব। দেব্দুতদের রূপ 
অধ্যাপক শ্রীহরেন্্র চন্দ্র পাল. এম-এ 


মলা'ইক্‌ (মল'ক শব্দের বহুবচন; মল'ক্‌ 
'অন্ক বা অলুক্‌ শবের ইম্মিকঈল্‌ অর্থাৎ 
কর্তুপদ) এর শব্গগত অর্থ, যে বা যাহা ভগবদ- 


বার্ত বহন করিয়া! আনে। দেন্দূতদের রূপ বর্ণনা 


প্রসঙ্গে কোরাঁনে বলা হইয়াছে যে ইহারা “পক্ষ- 
বিশিষ্ট সংবাঁদবহনকারী' (রনুলান্‌ ' অজনিঃহতিন্‌ 
দিও কোরানের *বিশেষ শ্রেককে 
পক্ষবিশিষ্ট . সংবাদবহনকারী অর্থে অন্বাদ করা 
হইয়াছে, কিন্তু এই বিশেষণযুক্ত সংবাঁদ-বহনকারী 
অর্থে দেবদূতদের শক্তিশালী রূপে প্রকাশ করাই 
কোরানের (প্রধান উদ্দেশ্ত । কারণ “জনীঃহ 
(বহুবচন অজ.নিঃহ ) এর প্রকৃত অর্থ বল বা 
পরাক্রম--ইহা পাখীর বর্ণনায় পাখা, আবার 
মানুষের বর্ণনার হস্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

বস্ততঃ দেবদূতগণ কোন শক্তিশালী পুরুষ, 
পাখী বা অন্ত কোন প্রকার ভীব নহেন। ইহারা 


৩৫১১)। 


$ 


ভগবানের বিশেষ অন্ত শন্তি। পরঘণ্ধর বা 
অবতারপুরুষ ভগবদ্বার্তা এরচার উদ্দেশ্যে 


মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন; আর ইচারা অধৃ্য 
শক্তিরপে অব্তারপুরুষ ও মহাঁম্সাদের জন্য 
ভগবদ্বান্তা বহন করিন্ন1) আনিয়া সকল সমর 
মহৎ কাজে উদ্দীপন! দিরা থাকেন। অনেকের 
অহেতুক ধারণা আছে দেবদূতগণ যে কোন প্রকার 
রূপ ধারণ করিতে পারেন, এবং যাঁহা ইচ্ছ!। তাহাই 
করিতে প|রেন। কিন্ত কোরানে এইরূপ কোন 
বর্ণনা নাই; বরং কোরানে ইহার বিপরীত 
বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অবিশ্বাসীদের 
এইরূপ অহেতুক প্রশ্নের উত্তরে কোরানে বর্ণিত 
হইয়াছে, "তৎপর যখন মাঁনবসমীপে পয়ঘন্ববের 


সাহাধ্যে সুপথ প্রদরশিত হইল, তাহাদের মধ্যে 
বিশ্বাস প্রতিষ্ঠর জন্ট এততিন্ন আর কোন 
গ্রতিবন্ধকই ছিল না যে তাঁহার বলিতেছিল 
ভিগবানকি আমাদের মতই একজন মাঁনবকে 
তাঁহার সংব]দবহনকারী হিস|বে পাঠাইয়াছেন? 
এইরূপ অবিশ্বানীদের বল বে যদি পৃথিবীতে 
দেবদূতগণই বাস করিতেন ও তথায় সুখশান্তিতে 
অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে আমরা ( ভগব।ন ) 
নিশ্চয়ই একজন দেবদুতকে সংবাঁদবহনকারী 
রূপে তাহাদের নিকট প্লেরণ করিভান (১৭, 
৯৪-৯৫ ) 1৮ 

ইহ] বার্থ বিজ্ঞানসম্মত কথা। মানুনমাত্রই 
কেবল মাঁনভৃষকেই যথাথরূপে 'প্রণিধান করিতে 
পাঁরে। মানষের রাজ্যে ভগনানকে প্রকাশ 
করিবার জন্ত মানুষেরই অবতরণ করা শ্রেরঃ। 
কারণ মানুষই মানুধকে যথার্থ উপলদ্ধি করিতে 
পারে, অন্ত কোন শক্তির সাহায্যে ভগবৎশন্তি 
উপলব্ধি রুর। সম্ভব নহে। তাই ভগবান বলিন্নাছেন 
প্যদি পৃথিবীতে দেবদূতগণই বাস করিতেন তাহ! 
হইলে আমর একজন দেবদূতকেই সংবাদবহনকারী 
রূপে €প্ররণ করিতাম।” কোরানে ও অন্ঠান্তি 
সকল ধর্মশাঞ্দেই এইরূপ অনের প্রমাণ আছে 
যে ভক্তগণ যখন প্রথম ভগবৎ-সন্ত। প্রকষ্টরূপে 
উপলব্ধি করিরবছেন, তখন সেই ভগবৎ-সত্তার্‌ রূপ 
পরিগ্রহকারী অপূর্ব সৌনাধ্য দেখিয়া তাহার! 
একেবারে অভিভূত হইয়! পড়িয়াছেন। উদাহরণ 
স্বরূপ কোরান হুইতে মুসার প্রথম ভগবদার্শন 
উল্লেখ করা যাইতে পারে (৭3 ১৪২-১৪৪ )। 
বস্তুতঃ ভগবৎশক্তি সকল সময়ই ভক্তগণকে 


ফাস্তুন, ১৩৫৫ ] - 


সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা উপলব্ধির 
ব্যাপার। পাথখিব চক্ষে ইহ! কখনই দৃষ্ট হস্ব নাঁ। 
প্রবল বিপক্ষ দলের সম্মুখে যে হজরৎ মোহম্মদ 
তাহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া জয়লাভ করিতে 
পারিঘাছেন, তাহার একমাত্র কারণ সেই 
ভগবদনুগ্রহ। এই ভগবদমুগ্রহ ভগবদবিশ্বাসিগণ 
কখনই হৃদরলগম করিতে পারে না। তাই কোরানে 
বর্ণিত হইয়াছে “হে বিশ্বাসিগণ, সেই ভগবদ- 
অনুগ্রহের কথ। শ্মরণ কর, যখন তোঁমাদের 
পরাজিত করিবার জন্তু অসংখ্য বিপক্ষ 
সৈন্চের উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্ত আমর! ( ভগবান ) 
তাহাদের 'প্রতিকূলে ঝড় বৃষ্টি ও সৈন্তশক্তি প্রেরণ 
করিয়াছিলাম, যাহা তোমরা দেখিতে পাঁও নাই।' 
বস্ততঃ ভগবান তোমাদের কাঁধ্যকলাপ সকলই 
লক্ষ্য করিতেছেন ( ৩৩ ১৯)” 

কোরানের মতে যে দেবৃতের সাহায্যে 
ভগবদ্বাণী হজরৎ মোঁহম্সদের নিকট প্রেরিত 
হইয়াছিল তাহার নাম গ্রিব্রীল। জিব্রীলের 
শবগগত অর্থ ভগবদভক্ত, জিবর্‌, দাস বা ভক্ত, 
এবং ঈল্‌ ভগবাঁন। জিব্রীলকে কোৌর।নে শুদ্ধাত্ম 
(রূহ-অল্‌ কদ্দ,স ১৬% ১০২) বাঁবিশ্ব্ত ও 
পবিত্র আত্মা (বূঃ২-অল্‌ আমীন্‌ ২৬; ১৯৩) 


বলিয়া অভিহিত করা হ্ইয়াছে। এই শুদ্ধ 
ও পবিত্র আত্মাদের প্রধান কাধ্য বিশ্বাসীদের 
মনে-গ্রাণে শক্তিসম্পন্ম করিয়া তোলা এবং 


আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত করা। কোরানে হজরৎ 
মোহম্ম্কে সম্বোধন করিয়া বল! হইয়াছে, “মানব- 
সমাজকে বল যে এই শুদ্ধীক ( জিত্রীল্‌) 
ভগবানের নিকট হইতে সত্যের বাণী বহন করিয়া 
আনিয়াছেন, - যাহাতে বিশ্বামীদের শক্তিসম্পন্ন 
করিয়া তুলিতে পারেন; এবং ইহ! শুন্ধাত্ম 
ভক্তদের পরম গুরু ও স্ুসংবাদ-স্বরূপ (১৬; 
১৬৩)” 


জিরীল্‌ নীন। প্রকার রূপ নিয়াই হজরৎ 


কোরানে মলা”ইক ব1 দেবদূতদের রূপ | ৯৩ 


মোহম্মদের নিকট ভগবদ্বাণী বহন করিয়া 
আনির়াছেন। তিনি মানবরূপেও আসিয়াছেন, 
ও অন্থান্ত নানাপ্রকার রূপ নিয়াও আসিয়াছেন। 
কিন্ত এই সকল রূপ কেবল তিনিই দেখিবার 
উপবুক্ত, বিনি ভগনদন্ুগ্রহ লাঁভ করিরাছেন। 
অন্ত কথায় ব্ল! যাইতে পারে যে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত 
হইলেই কেবল সেই পরম শুদ্ধাত্মার 
দর্শন লাভ হয় এবং সেই রূপ পাঁথিব দৃষ্টির 
বহিভূতি। | 

কোরানে উল্লিখিত ভইয়াছে যে দেবদূতগণ 
মানবন্ষ্টির পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিলেন। 
মানবন্থট্টির প্রাক্কালে তাহাদের ভগবছুদেশ্ত 
সম্বন্ধে অভিহিত্র করা হয়। যখন তাহার 
ভগবানের মানবস্ষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পৃষ্ঠ 
হইলেন, তখন তাহারা আশঙ্কিত হইলেন যে তাহাতে 
হয়ত পৃথিবীতে কেবল অন্ার, অত্যাচার ও 
রক্তপাতের বন্যা প্রবাহিত হইবে । কিন্ত 
ভগবানই কেবল মানবন্থষ্টির গুঢ় রৃহস্ত 
অবগত আছেন; তাই তিনি আদমকে 
(আদি মানব) দেব্দৃতদের হইতেও 
গুণসম্পন্ন করিক্সা তুলিলেন এবং তীহার! 
ভগবৎ-শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভগবান 
ও আদমকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন 
করিলেন। তৎপর আদমকে তীহাঁর স্ত্রী সহ 
স্বীয় উদ্যানে বসবাসের আদেশ দেওয়। 
হইল। কিন্তু শয়ত্বানের প্রলোভনে পাঁপে 
লিপ্ত হওয়ায় স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হ্ইয়! 
আদম পৃথিবীতে বসবাঁস করিতে ল!গিলেন। 
আবার পরম দয়ালু ভগবান তাহাকে সৎ- 


পথে উৎসাহিত করিলেন 'ও ক্রমে ক্রমে 
সকল. কামনা-বাসন। ত্যাগ করিয়া আদম 
ভগব্ৎসান্লিধ্য লাভ করিলেন। কিন্তু যাহারা 


এই পরম দয়ালু ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে 
না পারিয়া অসৎ পথেই ধাবিত হয়, 


৯৪ উদ্বোধন 


তাহারা কখনও ভগবৎসান্লিধ্য লাভ করিতে 
পারে না (২3 ৩২-৩৯)। 

উল্লিখিত কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিত 
ও সাধকগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 


পরেই পাথিব ' জগতের ন্ভাঁয় মাঁনবজীবন 
সং ও অপতের সংমিশ্রণ ও ইহার মধ্যে 
প্রবল ইচ্ছাশক্তি বিছ্যমান। দেবদূত সৎ ও 


শয়ত্বান অসতের গপ্রতীক। ছুই বিরুদ্ধ ভাব 
ও শক্তির সংমিশ্রণ না হইলে কোন কিছুর 


প্রকাশ হইতে পারে নাঃ তাই শয়তান 
ও মলা"ইক্‌-ইহার কোনটা বাহ্িক দৃষ্টিতে 
প্রকাশিত হয় না। বাহিক দৃষ্টিতে 
ভালমন্দের প্রতীক মলাইক ও শরত্বান 


পূর্ব হইতেই বিগ্চমান ছিল। কিন্ত ভগবান 
ইচ্ছা! করিলেন যে এই উভর শক্তির সংমিশ্রণ 
মানব ভগবতশক্তির পরম রহস্ত গভীরভাবে 
উপলব্ধি করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাই 
তাহার হরির প্রয়াস। মানব তাহার অন্তনিহিত 
শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। লোক যেমন চেষ্ট| দ্বারা 
ও ভগবদনুগ্রহে হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার 
করিতে পারিলে ভাহার পূর্ব অবস্থা হইতেও 
বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিনা থাকে, মানবের 
তগবৎ্প্রাপ্তিও যেন তাদৃশ অবস্থা । 

মানবকে ভগবৎপথে উন্নীত হইতে 
হইলে তাহাঁকে শরত্বানের প্রভাব ত্যাগ করিয়া 
দেবদূতের প্রভাববিশিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে 
ভগবৎসানিধ্য লাভ করিতে হইবে। তাই 
মানবজীবনে দেবদূত ভগবত্পথে প্রকুষ্ট সহায়। 
কোরানে ভক্তদের জন্ত দেবদৃতর্দের সকল 
সময়ই ভগব্তপথে সাহায্যকারী বলিয়া বর্ণন। 
কর) হইয়াছে । দেবদৃতগণ সৎ ও অসৎ সকল 
মানুষকেই ভগবং-পথে চালিত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন এবং সকল কাজ ও সকল বিষয়ে 
তাহাদের অস্ঠায় পথ হইতে বিরত রাখিতে 


নিকট অবতরণ করেন এবং 


(৩ ১২৪-২৫)1” 


[ ৫১ম বর্ধ- য় সংখ্যা 


চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা সংপথে চালিত 
হয় তাঁহাঁর। ক্রমে ক্রমে ভগবৎপথে উন্নতি লাভ 
করিয়া দিব্য চক্ষুদ্ধারা তাহাদের দর্শন লাভ 
করেন ও দিব্য কর্ণদ্বার৷ তীহাঁদের বাঁক্যাদি পধ্যন্ত 
শ্রবণ করিতে পারেন । 
বস্ততঃ দেবদূতগণ ভক্তদেব জন্য পাখিব 
ও পরজীবনে পরম বন্ধু ও সহীয়ক। যাহারা 
ভগবদ্বিশ্বামী তাঁহাদের দেবদূতগণ সকল সময়ই 
সাহাব্য করিয়] থাকেন। কোরানে বণিত হইয়াছে, 
“যাহারা বলিয়া থাকে “ভগবাঁনই আমাদের প্রত”, 
এবং সেইমতে সকল সময়ে দুঢ়মনা ও স্থির- 
চিত্ত থাকে, দেবদৃতগণ সময় সমর তাহাদের 
বলিযব। থাঁকেন 
আমাদের 
আনন 
আমরা 
প্রম 
যাচা 
(৪১; 


তাত ও ছুঃখিত ভ্ইও না; বরং 
নিকট স্বীয় উদ্চানের 
উপভোগের শুমংবাদ জানিত্বী রাখ। 
এই. জীবনে ও পরভীবনে তোমাদের 
বন্ধ) তথায় চোমাদের আম্ম। 
ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হইবে 
৩০-৩১)1”  ন্বদর যুদ্ধের উল্লেখ করিয়। 
হজরত মোহম্মদকে উদ্দেশ করিয়া আন্থাত্ 
বণিত হইয়।ছে, “বিশ্বাসীদের থাহ। বলিয়াছিলে 
তাহা ম্মরণ কর। ইহা কি প্রকৃতই, 
যথেষ্ট নহে বে ভগবান তোমাদের তিন 
হাজার প্রেরিত দেবদূত দ্বারা সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন ?-বস্ততঃ বর্দ তুমি দুঁচিত্ত 
ও সত্য পথে চালিত হ৪, তাহা হইলে 
বদি এই মুহূর্তে কোন শক্ত তোমাকে 
আক্রমণ করে, তাহা হইলেও ভগবান পাচ 
হাজার সৈন্য দ্বারা তোমার সাহাঘ্য করিবেন 
দেবদূত-প্রেরণের মহান 
স্বন্ধে কোরানে বণিত হইয়াছে, 
ভগবান ইহা পরম সুসংবাদ রূপে 
যাহাতে তোমাদের মন 


হইতে 


উদ্দেশ্ঠয 
“বস্তুতঃ 
প্রেরণ করিয়াছেন, 


ফাল্তুন, ১৩৫৫] 


দুঃখে ও কষ্টে 


শান্তি লাভ করিতে 
পারে (৮১১১৯ )1% | 


পরম দয়ালু ভগবান তাহার অনুগ্রহের 
নিদশন শ্বরূপ দেবদূতের স্থানটি করিয়াছেন 
(১১১ ১২৯) বাহ|তে তাহাদের সাহাব্যে 


মানব আঁধ্যান্মিক ভীবনে উন্নতি লাঁভ করিতে 
পাঁরে। বস্ততঃ ভগবানের অপরিসীম দয়া 
পৃথিবীর সব কিছুতেই ছড়াইয়া রহিদ্নাছে 
(৭7 এই দেবদৃতগণ তাহার 
অপরিীম দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে মহান 
ব্যক্তি সেই ভগনত্পথে ধাবিত হয়, 
ভগবান একজন দেবদূত গুরুম্বপ্প তাহার 
নিকট প্রেরণ করেন। কোরানে বণিত 
হইয়াছে, “ভগবান দেবদূতদের সাহাব্যে 
আঁীর্দান ও শান্থির বাণী পাঠাইয়া থাকেন 
যাহাতে তোমাদিগকে অন্ধকারের গভীরত। 
হইতে আলোর পথে লইয়া যাইতে পারেন। 
বন্ততঃ তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি অপরিসীম 
দয়াল (৩৩; ৪৩)” 

কোরানের অন্থজ (৮২১ ৯১) দেবদূতদের 
সদ্ূলৎ কাছের পবিত্র ও দয়ালু হিসাবরক্ষক 
(কিরামান্‌ কাঠিবিন্) বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে এবং আমর] যাহা করি তাহার সকলই 
তিনি অবগত আছেন। বস্ততঃ এই হিসাব 
রক্ষকগণ কোন পাখিব হিসাবরক্ষকের ভ্তাঁয় 
দৌধক্রটিপূর্ণ নহেন। ইহা অনেকটা রূপক 
এবং মানুব তাহার কাজের ফল ম্বরূপই তাহার 
পরম গন্তব্য স্থানে পৌছিবে, ইহা বলাই এই 
শ্লোকের আসল উদ্দেশ্ত । ভগবান বলিয়াছেন, 
“আমরা মানবের সকল কাজই তাহার কাধে 


১৫৬) এবং 


কোরানে মলা'ইক ব1 দেবদূতদের রূপ ৯৫ 


জড়াইয়। রাখিয়াছি, এবং সেই পরম দিনে 
(বাঁ কিয়ামতের দিনে) সেই হিসাবের 
বই স্ুষ্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিন (১৭; 
১৩)।৮ অর্থাৎ প্রত্যেক মানব তাহার কর্ম 
অনুবারীই ফল ভোগ করিবে এবং তাহার 
কাজের ফল শেষ বিচারের দিনে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইবে ও বুঝিতে পারিনে যে প্রতি 
কাজের ফলম্বরূপই তিনি সেই পরম স্থান 
লভ করিরাছেন, ইহার গতান্তর হইবার নহে। 

আমরা কোতানে দেখিতে পাঁইতেছি 
যে বিশ্বীদা ভগবৎপথে উন্নতিলাভের মূল। 
আমাদের বিশ্বাম করিতে হইবে যে 
এই পাথিব জীবনের সঙ্গে আমাদের 
আধ্যাত্মিক জীবন অঙ্গ।ক্িভারে জড়িত। এই 
আধ্যাত্িক ভীবনের প্রধান সহার দেবদূত। 
কোরানের মুল বিষয়সমুহে বিশ্বাস প্রাখিয় 
এবং ধন্মের গৌড়ামি পৰ্িত্যাগ করিয়। 
সংকাঁজ করিয়া যাওয়াই ইসলামের নির্দেশ। 
তাই কোরানে বণিত হইয়াছে, ভুমি 
প্রার্থনার জন্য পশ্চিমদিকে মুখ ফিবাইয়াছ 
না পূর্বদিকে ফিরাইয়াছ তাহা ধনের মূল 
উদ্দেগ্ত নহে। কিন্তু প্ররুত ধন্ম ভগবান, শেষ 
বিচারের দিন, দেবদূত, ধর্মপুস্তক, এবং ভঙগবদ্বাণী- 
বাহকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ১ ভগবছুদ্দেস্তে 
গরীবগুঃখী, আত্মীয়ঘবজন ও পথচারীদের ভন 
ভোঁমার সঞ্চিত ধন বিতরণ করা ; রীতিমত প্রার্থনা 
করিয়া ভগবানের নিকট আত্মোত্পর্গ করিতে 
চেষ্টা কর) -***" এবং সকল ছুঃখ-কষ্টে ও দুঃসময়ে 
দৃঢচিন্ত থাকা। এইরূপ লৌকই গ্রকৃত 'সপ্যাপ্গেষী 
(51. 


স্বামী প্রকাশানন্দ 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের ভিনজন শিষ্য- স্বামী 
বোধাঁনন্দ, স্বামী পরমানন্দন ও স্বামী প্রকাশানন্ন 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত প্রচারে ব্রতী 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বামী বোঁধানন্দ অগ্ভাপি 
বর্তমান এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষরূপে 
গুরুর আরব্ধ কাধ সাধনে নিবুক্ত। স্বামী 
পরমাঁনন্দ বোষ্টনে এবং স্বামী প্রকাশানন্দ 
সান্ফ্রান্সিস্কো -শহরে দেহতাগ করিয়াছেন। 
স্বামী প্রকাশানন্দের জোষ্টাগ্রজ, স্বামী শুদ্ধানন্দ 
নামে রামকৃষ্ণ-দ্ংঘে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, পঞ্চম সংবীধ্যক্ষপদে আরুঢ় হইয়াছিলেন। 
ত্বামী প্রকাশানন্দ প্রা বিশ বংনর আমেরিকায় 
বেদাস্তপ্রচারান্তে তথার গুরুপদে বিলীন হইয়াছেন । 
শেষ এগার বৎসর তিনি সান্ফ্রান্সিস্কো-স্থিত 
হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত মন্দিরই 
রাঁমকৃঝ মিশন কর্তৃক পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম 


হিন্দু মন্দির । 

পূর্বাশ্রমে স্বামী প্রকাশানন্দের নাম ছিল 
স্থণীলচন্ত্র চক্রবতী। তিনি ১৮৭৪ সনে 
কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 


আশুতোষ চক্রবর্তী শিক্ষিত, ধর্মনিষ্ট, ও দীর্ঘগীবী 
ব্রা্গণ ছিলেন কলিকাঁতাঁর সার্পেন্টাইন লেনে 
তাহার বাসস্থান অগ্তাপি বিদ্যমান এবং তৎপুত্র- 
পৌত্রগণ দ্বারা অধিকৃত। সীল বাল্যে স্বগৃহের 
ধর্মভ|বে পরিবর্ধিত হন। মাতৃক্রোড়েই মিষ্টভাষী 
ন্দর্শন বালক প্রার্থমিক ধর্মশিক্ষ। লাভ করেন। 
ত্বগৃহের বয়ঃস্থা রমণীগণের নিকট তিনি হিন্দু 
শাস্ত্রে আধ্যানসমুহ শুনিতে ভালবাঁসিতেন। 
স্কুলেও তিনি সচ্চরিত্র সহপাঠিগণের সহিতই 


মিশিতেন। অসচ্চরিত্র বাঁলকগণ তাহার কাছে 
যাইতে সাহস করিত নী বাল্যকাল হইতেই 
তাহার সুণীল নামটা সার্থক হইয়াছিল। কলেজে 
পড়িবার কালে তিনি অবসর সময় ধর্মভাঁবাপন্ন 
বন্ধুদের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন সম্বন্ধে 
আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যায় কোন বাগানে বা 
কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া! মনোনীত বদ্ধুদের সঙ্গে 
স্বধ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ করিতে তাহাকে প্রায়ই 
দেখা যাইত | 

এ সময় আমেরিকাঁয় বেদান্তপ্রচারে স্বামী 
বিবেকাননের অভূতপূর্ব স্খ্যাতি ও সাফল্যের 
সংনাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয় এবং ছাঁত্রসমাজের 
মধ্যে উন্মাদন। স্থটটি করে। সুনীল ও তাহ।র 
বন্ধুগণ সাগ্রহে এ সকল সংবাদ পাঠ ও 
আলোচনা করিতেন । কলিকাতাঁর সংবাদপত্রসমূহে 
আমেরিকায় প্রদত্ত শ্বামীজীর বক্তৃতাবলী পাঠে 
তাহারা নবজীবন ও পরম প্রেরণা পাঁইতেন। 
স্বামীজীর যুগোপযোগী ভাবর।শি তাহাদের চিত্ত 
অধিকার করিল। ত্বামী বিবেকাঁনন্দকে তিনি 
জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক তীহার ভাবে 
জীবন গঠন করিতে লাগিলেন । সুশীল বুঝিলেন, 
স্বামীজিই এই পতিত ও পরাদীন জাতির উদ্ধারক 
ও যুগাচার। নিজের ও ন্বদেশের মুক্তির জন্য 
এবং জগতের হিভার্থ আত্মদান করিতে স্বাঁমীজী 
যে মর্মস্পর্শী আহ্বান করিলেন তাহা শুনিয়া 
স্থশীল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং ভৎপদা স্কাহুদরণে 
জীবন উৎসর্গ করিতে দুসংকল্প হইলেন 


*. ৯৯২৭ সনের এপ্রিল সংখা 'প্রবুদ্ধ ভারতে" প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখুন | 


ফাল্গুন, ১৩৫৫ ] 


১৮৯* সন হইতে তিনি বরাহনগর ও আঁলমবাঁজার 
রামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত ভাবে যাইয়। শ্ীরামকঞ্জদেবের 
সাক্ষাৎ-শিষ্গণের সঙ্গ করিতেন । তাহাদের 
পৃত সঙ্গে ঠাকুরের জীননী ৪ ৰাণী শুনিবার 
এবং মঠের পুজ, ধর্মপ্রলঙ্গ ও কীর্তন।দিতে 
যোগ দিবার লুধোগ পাইতেন। ১৮৯৬ সনে 
ভিনি ঘখন বি-এ পরীক্গীর জন্য াস্ত 
হইতেছিলেন তখন তাহার মনে নৈরাগ্য প্রবল 
হস এবং তিনি সংসার ভ্যা।গ করিব আলনবাগার 
মঠে যোগদান করেন। গরবর্ী বংসরে স্বামীতী 
আমেরিক) হইতে প্রত্যাগত হইলে স্থুণাল তাহার 
নিকট সন্স্যাস গ্রহণ করিন। প্রকাশানন্দ নামে 
পরিচিত হন । 

তরুণ সন্যাসী এখন হইতে শ্বীর গুরুর বিরাট 
ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকিয়া তাহার ভাবরাশি, শিক্ষা 
9 সাধন ছারা ভীন্ন গঠনে প্রবুন্ত হইলেন । 
এইবূপে তিনি অটিরে যুগ।চাধ স্বামীজীর অন্থাভম 
[য় শিক্ঠ এবং রামকষ্-সংঘের এক প্রধান 
কর্মী হইয়া উঠিলেন। সনে স্বাদীজী 
তাহাকে অন্থ এক শিক্যের সহিত পূরবঙ্গে নেদান্ত 
প্রচারের ভন্ত গ্রেরণ করেন। তছুপলক্ষে ঢাকায় 
গ্রদন্ত তাহার বক্তৃতাবলী শিক্ষিত শ্রোতৃমগ্ডলী 
কতৃকি সমাদৃত হয়। ১৮৯৯-১৯০১ সন পর্যন্ত 
তিনি “উদ্বোধন” পতিকাঁর পর্চালনাদি কাধে 
নিখুক্ত ছিলেন। সেই সমর তিনি মধ্যে মধ্যে 
মিশনের সেবাঁকাধেও যোগ দিতেন । ১৯৭০ সনের 
এপ্রিল মানে স্বামী গ্রাকাঁশানন্দ গুরুত্রাতা স্বামী 
বোধানন্দের সঙ্গে কেদারনাথ ও বদ্দ্রীনারায়ণ 
দর্শন করেন। উভয়ে ৫ই এপ্রিল হৃষীকেশে 
উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ পথ কোথাও কঠিন, বন্ধুর, 
কোথাও তুষাঁরাবৃত হওয়া সেও তাহার! নগ্রপদে 
তীর্ঘযাত্রী সমাপন করেন। এ তীর্ঘভ্রমণের 
সংক্ষি্ড বিবরণ স্বামী প্রকাশানন্দ একটা প্রবন্ধে 
১৯০* সনের আগষ্ট মাসের প্রবুদ্ধ ভারত? 


৬ 


১৮১৯৮ 


 অমরনাথ ও 


স্বামী প্রকাশানন্দ | ৯৭ 


পত্রিকায় গ্রকাশ করেন। ১৯০২ সনের 
শেষার্য হইতে সনের গ্রারস্ত পরধস্ত 
হিমালরের ক্রোড়ে মায়াবতী নামক স্থানে অবস্থিত 
অদ্বৈতাশ্রমেন পরিচালন এবং তথ৷ 
প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত” শীর্ষক ইংরেজি পত্রিকার 
সম্পাদন-কার্ধে তিনি সহকারী ছিলেন। মাহী 
বাইবার পুর্বে কিছুকাল তিনি তগন্তা এবং কাশ্দীরে 
ভ|রতের অন্তান্থ এধান্তীর্ঘ স্থান 
দূশ্শন করেন । ১৯*৬ সনের ্‌ এপ্রিল মাসে 
তিনি সানফ্রানগিক্ষো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 
ত্রিগুণী ভীতের সহকারিরূপে প্রেরিত হন।  ১৯০৬- 
১৯১৫ প্রস্থ গ্রার নম্ব বতসর তিনি বিশেষ 
দক্ষতার সহি স্বানী খিগুণাতীতকে হিন্দু মন্দিরের 
কার্ধে সাহাধ্য এবং ১৯১৪ সনে গরিগন ও 
ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্থানে কৃহিত্বরে সহিত 
বেদীন্তপ্রচার করেন। 

১৯১৫ সনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহন্যাঁগ 
হইলে ম্বাী প্রকশানন্দ হিন্দু মন্দিরের অধ্যন্পদে 
অধিঠিত হন। উক্ত পদে তিনি প্রান এগার 
বংসর কাধ করিনা বিশেষ কৃতিত্বের প্চিত্ দেন। 
এ পৰলাভ করিয়। তিনি দেখিলেন, হিন্দু মন্দিরের 
নিমীণার্থ লক্ষাধিক টাকার খণ হইয়াছে । তিনি 
বনুকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই খণ পরিশে।ধ করেন। 
তাহার পরিচালনায় হিন্দু মন্দিরের আর্থিক অবস্থা] 

উন্নত হয় এবং বেদান্ত পচার অভূতপূর্ব প্রপিদ্ধি লাভ 


১৯০৬ 


২ 
হহতে 


করে। তাঁহার বক্তৃতা ও ধর্ম পসঙ্গে লোৌকসমাগম 
বাড়িতে লীগিল। তিনি সুপুরুষ, স্বক্তা ও 


স্থভাধী ছিলেন। অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার 
বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। ক্যালিফোনিরাঁর 
নানাস্থ!নে ভ্রমণপূর্বক তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। 
যেখানে তিনি যাঁইতেন ও বক্তৃতী দিতেন সেখানে বনু 
লোক বেদান্ত শ্রবণে ও অধ্যয়নে আগগ্রহাদ্বিত 
হইত। কোন কোন স্থানে বেদাস্তকেন্্র 
স্থাপনের জন্যও তিনি অম্ুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 


৯৮ | , উদ্বোধন 


১৯১৫ সনের পানামা প্রদর্শনী উপলক্ষে ধর্স ও 
দন সম্বন্ধে একটী বিরাট সন্ভা আহৃত হয়। 
উহাতে তিনি করেকটি সাঁরগর্ভ ভাঁষণ প্রদান করেন । 
তথায় আন্তর্গাতিক বৌদ্ধ মহাসভ।র সহকারী 
সভাপতিরূপেও তাকে বক্তৃত। দিতে হইপ্লাছিল। 
এইরূপে সান্ফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্ত শহরে বেদান্ত- 
প্রচারের জন্ত কঠোর পরিশ্রম করার তিনি ক্লান্ত 
হইয়া পড়েন। তপ্ত হৃদয়ে সাস্বনা ৪ সহানুভূতি 
পিঞ্চন দারা তিনি সকলের চিত্ত অধিকার 
করিতেন। আমেরিকার নরনারীগণ তাহ।র নিকট 
ধম্স|ধন!র সাহাধ্য পাই! শান্তিনাভ করিত। 

১৯২২ সনেহিন্দু মন্দিরে ভগবান আরা মকু্ণ- 
দেবের জন্মোংসৰ অনুষ্ঠিত ভয়। এ 
উত্সবে স্বামা গ্রকাশ।ন্ন্দ ঠাকুরের স্গন্ধে একটা 
মনোজ্ঞ ভাঁবণ দেন। মুল ভ!ষণটি সেই ব্সরের 
আগষ্ট মাঁসে গ্রবুদধ ভারত' পত্রিকার প্রকাশিত 
হইঘ়্াছে। উহাতে তিনি বলেন, “ঈশ্বরপ্রেনো মস্ত 
অনেক দেব্মনব এই মর্তণামে আগমন করিরাছেন | 
কিন্ধ ঠাকুরের জীবনে দিব্য ভাবরাশি যেমন 
গ্রভৃত পরিমাণে প্রকর্টিত হইয়াছিল এমনটি 
আর কোন অবতারের জীবণে দেখা যর নাই। 
তাহার দিব্য জীবনে এত অলৌকিক শক্তি 
প্রকটিত, এমন স্বগীরন সমন্বর সংসিদ্ধ, এরূপ 
ভাগনত ভাবের বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়াছিল যে, 
আমর ঘদ্দি উহার আন্তধিক অনুধ্যান করি 
তবে তাহাকে আরাধনা না করির] থাকিতে পারিব 
না। যদিও এই ভীবন ভারতেই আবিভূতি 
ও যাপিত হইয়াছিল, উহ কোন দেশ, জাতি 
বা সম্প্রদায়ের নিজন্ব সম্পদ্‌ নহে। ইহা সকল 
জাতীয় জীবন ও ধর্সন্প্রবায়ের উবে অবস্থিত। 
এমন দেব্মানব সমগ্র মানবজাতির ক্যা ণার্থ 
অবতীর্ণ হন জগতের ধর্মজীবনে নবশক্তি সঞ্চারের 
জন্য ৷ 

হিন্দু মন্দিরের "শান্তি আশ্রম” নামে একটি শাখা 


৮৭তম 


[ ৫১ম বর্ষ-*র সংখ্য' 


আছে ক্যালিফোনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে । প্রত্যেক 
বমর গ্রীপ্মক!লে হিন্দু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীগণ উক্ত 
আশ্রমের নিভৃত ও শান্তিগ্রদ পরিবেশে যাই 
ধর্মম।ধনায় মগ হন। সনের জন 
ম[সে বিশ জন ছাত্রছারী লই স্বামী গ্রকাশানন্দ 
শত্তি আশ্রমে গমন করেন। শান্তি আশ্রমে 
গ্রত্যহ তিনবার ধ্যান হইত প্রাঙ্গণস্থিত শাখা 
প্রশাথাস্মন্বিত ওক বুকের হলে। বুশের 
কাগুদেশে একার ও শিবের প্রতীক অঙ্কিত 
ছিল। ধ্যানকক্ষের নধ্যে সেই বত্গর ভীসারদা- 
দেবীর সুন্দর বুহতৎ ফটোগ্রাফ স্থাপিত হয়। 
সংস্কত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ধ্যান আবন্ত 
হইত | প্যান্র জন্ত থণ্ট। বাজিল ছাত্রছাতীগণ 
স্ব স্ব কেবিন গুকাঁর উচ্চারণ পূর্বক 
ধ্যানঘরে যাইতেন। গ্রাতঃকালীন ধ্যানে শঙ্কর! 
চাধের “বিবেকড়ামণি' ব্যাখ্যাত হইত। 
মধ্যান্তের ৫ তিনি উপনি্বদের শ্লোক 
আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা কবিতেন। সান্ধ্য ধ্যানে 
এরীনামকৃষ্চকথাযিত পাঠ হই ।  পূর্বাহ্ে 
সাড়ে আটটার সময় এবং অপরাহ্ে সাড়ে 
চারটার সময় আশ্রনবাসিগণ আহার করিতেন। 
হইবার আহারকাঁলেও শ্বাসিপী ধর্মপ্রমঙ্গ দ্বার 
ছাত্রহাতীগণের মন সঙ্চিন্তার নিথুক্ত রাখিতেন। 
সাঁনফ্রানিক্কে। হইতে ১লা জন যাত্রা করিয়া 
পরদিবস তীহরা আশ্রমে উপস্থিত হন এবং 
৩রা জুন হইতে আশ্রমে নিয়মিত ভাবে ধ্াঁনাদি 
আরন্ত হর়। ১৪ই জুন বুধবার সমস্ত রাত্রি 
ধুনি জাল!ন হয়। সকলেই জাগিয়া ধুনির 
চ[রিদিকে ব্সিঘনা ধা।ন, পাঠ ও আলোচনাদিতে 
ক1টাইলেন। সেই শুভ সময়ে নূতন ছাত্র- 
ছাত্রীগণকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল । সমস্ত 
রাত্রি প্রকীশানন্দজীর পুত সঙ্গে ধর্মসাধনান্ন যাপন 
করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ তাহাদের ধর্মজীবন উন্নত 
করিনা ধন্য হইলেন। আশ্রমের ছাত্রীগণ রন্ধনাদি 


১৭২২ 


হইতে 


্ 


ফাল্গুন, ১৩৫৫ ] 


কাধ এবং ছাত্রগণ ধুনি প্রভৃতির জন্য কাঠ 
কাটার কার্ধাদি করিতেন । কর্যোন্মত্ত, ভোঁগ- 
চঞ্চল পাশ্চাত্য মনকে কর্মযৌগের রহস্ত "শিক্ষা 
দিবা তিনি তাগাদের কল্যাণ সাধন 
করিয়াছিলেন? এই ঘযুগোপনোগা  ধর্মলাধন 
করিঘ। আধুনিক মানব সহজেই কর্মময় জীবনকে 
ধর্মময় করিতে পারে। এইজন্য কম্মযৌগের বাণী 
পাশ্চাত্যবসীর এত হদরগ্রাহী। জনের শেষ 
রবিবারে স্বাঁণীজী উপন্যকাবাসী প্রতিবেশিগণকে 
হিন্দু আহ।ধ ভে।জন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন! গ্রাস 
চল্লিশ জন নরনাঁরী উক্ত ভোজে উপস্থিত ছিলেন। 
স্বামীজী স্বয়ং দি হিন্দুপ্রণাপী-মতে 
তাদের জন্ত প্রশ্থুতি করেন । ইহার কেক দিন 
পরেই তিনি ছাত্রছারীগণ সহ হিন্দমন্দিরে কিরিয়। 
অমেন।1 এইরপণে শ্বাশী প্রকাশানন? আমেরিকায় 
ব্দোন্তপ্রঠারে ঠিনে তিলে আহ্ুদান করেন। 
মহকগিগণ 9 বন্ধুগণ বুঝিলেন, স্বাস্থ্যরক্গার্থ 
কমক্লান্ত স্বামীজীর বাযুপরিবর্তন ও সমুদ্রঘাত্র! 
অন্যাবশ্যক | 
গ্রদান পূর্বক মাতৃভূমি দর্শনে বাইতে অনুরোধ 
করেন। তীহার অনুপস্থিতিতে হিন্দু মন্দিরের কাধ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাবিঝা তিনি প্রথমে তাহাদের 
প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু তীহীরী। তাহাকে 
আশ্বাস দিলেন বে, হিন্দ্মন্দিরের কাধ তাহার। 
সাধ্যমত চাঁলাইবেন এবং ভারত তিনি 
শীঘ্র ফিরিয়া, আপিলে কাধ আদৌব্যাহত হইবে 
না। তাহাদের কথায় স্বমীজী সম্মত হইয়। 
১৯২২ সনের ২১শে অক্টোবর ব্রহ্মচারী গুরুদাস 
ও ছুই জন পাশ্টাত্য শিষ্যার সহিত ভারতা ভিমুখে 
যাত্রা করেন। গুরত্রাত্ৃগ্রণের সহিত পুনমিলন, 
এবং পুণ্যস্থতিময় স্থানাদি পুনর্দরশশনের আনন্দে 


প্রভৃত 


অন্গ ব্ঙ্জন 


১২, ০ 
হহতে 


1 ১৯২২ সন্বরে নভেম্বর সংখ প্রবুদ ভারত, 
পত্রিকায় কলার! এম পেটির 'শাস্তি আশ্রম শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ দেখুন। 


স্বামী প্রকাশান্ন্দ 


তাঠারা তাহাকে আবগ্যকীর অর্থ 


৪9) 
তিনি উৎফুল্ল হইলেন। তাহার ভারতাঁগমন 
সাফন্যমপ্তিত হইল। কলিকাতা ও অন্থান্ঠ 


শহরে স্বদেশব।সিগণের ভিনি সাদর সন্বর্ধন। লাভ 
করিলেন। দীর্ঘক!ল পাশ্চাত্য বাঁস সত্বেও তাহার 
শ্রীতিপূর্ণ, সরল, মধুর চরিত্র অপরিবতিত ছিল। 
১৯২৩ সনের ৬ই জ্লই কলিকাতাবা সিগণ 
তাহাকে অভিনননপত্র প্রদান করেন। সংস্কৃত ও 
বাংলার বহু কনিতা। তাহার অভিননানার্থ রচিত 

৪ সভার পঠিত হয়। স্বাগতাঁভিভীষণের উত্তবে 
তিনি একটি বক্তৃতা দান করেন। 
যেমন আমেরিকাতে তেমনি ভারতেও বক্তৃতা, 
ধন প্রসঙ্গ গ্রহ্থতি কাধে তিনি ব্যস্ত হইগনা পড়িলেন । 
স্বান্ালাভার্থ আবশ্যকীয় বিশ্রান লাভ সম্ভব 
হইল না। তিনি এত স্ুৃভদ্র ও সুকোমল সনম্গাগী 
ছিলেন যে, কাঠার৪ অনুরোধ গ্রত্যাথ্যান 
করিতে গাবিতেন না। ৩৪ মাস জন্মভূমিতে 
কাটাইর! স্বামী প্রকাশানন্দ সনের 
এপ্রিল মাঁসে নিউ ইবর্ক হইম1 সানফ্রান্সিস্কোয় 
প্রত্যানতন করেন। এইবার তিনি স্বামী 
রঘবানন্দ ও স্বামী প্রভবনন্দকে সঙ্গে লইয়। 
ঘান। "বাদী রাঁঘবানন্দ ঘাঁন নিউ ইন্ূক বেদান্ত 
সমিতির কমিরূপে এবং স্বামী প্রভবানন্দ স্বামী 
প্রকাঁশানন্দের মহকমিরূপে ৷ হিন্দু মন্দিরের ছীত্র- 
ছাঁতীগণ তাহাদের ধর্গগুরুকে এবং স্বামী 
গ্রভবানন্দকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন । 
সকপে ভাবিলেন, সহকারী পাইয়া স্বামী 
প্রকাশানন্দ একটু বিশ্রামলতে সমর্থ হইবেন। 
কিন্ক, ভাঁহ। সম্ভবপর হইল না। তিনি বলিতেন, 
প্ঘথন আনার কাঁজ শেষ হইবে তখনই চিরবিশ্রাম 
লাভ করিৰ। সমগ্র ক্যালিফোশিয়াতে বেদান্তবাণী 
প্রচার না করিলে আমার বিশ্রাম হইবে না1” 
তিনি তীহার সহকমী স্বামী প্রভবাননাকে 


মনো 


১৯৯২৩ 


নৃতন নুতন শহরে বেদান্তপ্রচারের জঙ্া প্রেরণ 


করিলেন। গ্রেরণকালে তিনি স্বামী গ্রভবানন্দকে 


সস 


১৩৩ 


বলিলেন, "আমাদিগকে নূতন বেদান্তকেন্ত্র স্থাপন 
করিতে হইবে।” স্বামী গ্রভবাঁনন্দ নানাস্থানে 
বেদীন্ত প্রচার করিয়া পোটল্যাণ্ডে ১৯২৫ সনের 
অক্টোবর মাঁদে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। 
স্বামী প্রকাশানন্দ উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে 
পোটন্যাণ্ড বাইন নব সমিতির উদ্বোধনকাঁধে 
পৌরোহিত্য করেন। 

১৯২৫ সনের জুন মাঁসে স্বামী প্রকাশানন্দ 
অনেক ছাত্রছাত্রী লইয়া শান্তি আশ্রমে গমন 
করেন।$ সেখানে ভিণি একমাম অবস্থানপূর্বক 
ছাত্রছা ্রীগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন। প্রত্যহ 
গ্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় শঙ্র্বনি দ্বারা 
আশ্রমবাঁসিগণের নি্রাভঙ্গ করা হইত । ছয়টার 
সময় সকলে স্ব দ্ব কেবিন হইতে “হরি ও" উচ্চারণ 
করিতে করিতে ধ্যানকক্ষে যাইতেন। সেখানে 
যোগাঁসনে উপবিষ্ট হইম্বা! সকলকে ধ্যান করিতে 


হইত। ধ্যানান্তে তিনি সকলের নিকট 'রামকৃষ্ণ- 
কথামৃত ও ব্যাথ্য। করিতেন।  “কথামুত, 


শুনিতে শুণিতে তাহাদের মন ভারতের গঙ্গাতীরে 
দ্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত এবং ঠাকুরের স্বৃতিপৃত 
স্থনিগুলি তাহারা মনিসচক্ষে দন করিতেন । 
ম্ধাহকালীন ধানান্তে স্বামীজী শ্রীমদ-ভাঁগবত 
হইতে “কপিল-দেবহুতি-সংবাঁদ' পাঠ কর্িতেন। 
ভাগবতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়৷ ছাত্রছাত্রীগণ 
মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য ধান সগাপ্ূত হইলে স্বানীগী 
তাহার সুললিত স্বরে সংস্কত শ্লোক আবৃত্তি ও 
ব্যাখ্য। করিতেন । আহারের পূর্বে সকলে সমস্বরে 
গীত। হইতে বরহ্গার্পণম্ন'শ্লোকটি আবুন্তি করিতেন । 
দুইবার আহারান্তে তিনি স্বামী -বিবেকানন্দের 
গরস্থাবলী হইতে মূল্যবান উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়! 
শুনাইতেন। ধুণি জ্বালিনী সকলে ধ্যান, ভজন, পাঠ 


॥. ১৯২৫ সনের নভেম্বর সংখ্য| 
পত্রিকায় "শাস্তি আশ্রম” শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্বৃত বিষরণ 


দেখুন। 


উদ্বোধন 


'প্রবুদ্ধ ভারত' 


[ ৫১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা 


ও আলে।চনাঁদিতে রাত্রি ক।টাইতেন। হোমাগিতে 
প্রত্যেকে স্ব স্ব 'অপখ্ বৃত্তিগুলি আহুতি দিতেন । 
পরদিবস প্রাভঃক!লে সকলে স্ব স্ব চিন্ত অধিকতর 
সংযত ও সংশুদ্ধ দেখিতেন। কোন কোন 
ছাত্রকে ঠিনি কখনো কথনো। সমগ্র দিবারাত্র 


শৌনাবলম্বন পৃধক ঈশ্বরের নাম জপ করিতে 


উপদেশ দিতেন । বিদায়োত্সিব দিবসে 'গ্রুতিবেশি- 
গণকে যে হি্দুভোজ দেওয়। হইল সেই উপলক্ষে 
তাহাদের বালক-বাপিকাগণ আবৃত্তি ও স্ঙ্গীত 
করিল । স্বামী প্রকাশানন্দ এইভাবে বহুবার শিঙ্ু- 
শিষ্য গণ সমভিব্যাহারে শান্তি আশ্রনে যাইয়। 
গ্রীক্মের কয়েক সপ্তাহ কাটাইতেন। 

স্বামী প্রভবাঁনন্দ পোর্টগ্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির 
কার্ধে সফলকাঁদ হওর়ার স্বামী প্রকাশানন্দ 
আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমাদের 
গ্রচারকার্ধ গ্রপারনাভ করিছেছে। স্বামী 
বিবেকানন্দদীর অমোধ আশিব আমাদের উপর 
বধিত আমি আরও সন্্যালী চাই। 
আমাদের সংঘের কতপিক্টকে আঁমি শীঘ্বই লিখিব 
সহকারী সন্গাপী প্রেরণের জন্য ।” তাহার 
অনুরোধে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী দয়ানন্দ তাহার 
নৃতন সহ্কীরিরপে ১৯২৬ সনের জুন মাসে 
স[নফ্রান্দিক্কোতে উপস্থিত হইলেন । শ্বামী দর়ান্ন্প 
হিন্দু মন্দিরের কার্ধে যোগদান করিয় বুঝিতে 
পারেন নাই বে, ছয় সাত মাসের মধ্যেই স্বামী 
প্রকাশানন্দ ঞচচিরতরে তাহাদিগকে ছাড়ি! 
যাইবেন। কঠোর পরিশ্রমে  গ্রকাশানন্দজীর 
স্বাস্থ্য ইতঃপূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিন। পূর্বে যে 
বুমুত্ররোগের কবল হইতে অতি কষ্টে তিনি 


285 
হহতেছে । 


রক্ষা পাইয়।ছিলেন তাহা উগ্র ভাবে পুনরায় 


দেখা দিল। রোঁগযন্ত্রণায তিনি অধীর বা 
মুহামান হন নাই। সৌর তাপ যেমন প্রস্কুটত 
পৰ্থজের সৌন্দর্য ম্লান করিতে অক্ষম তেমনি 
ব্যাধিব্দন। বা মৃত্যুভয় তাহার মুখের হাস্ত বা 


ফান্ধন, ১৩৫৫ ] 


প্রফুল্লতা হাঁস করিতে পাঁরে নাই। তীহার 


গ্রয়ণের আমন্নতা কাহারো মনে ছায়াপাত 
করে নাই। স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৭ সনের 


১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বৈক!ল সাড়ে পাঁচটার 
সমর আগুরুর চিরসামিধ্য লাভ করেন। 

ই ফেব্রুয়ারী বুধবাঁর তাহার অন্তো্িক্রিগার 
দিন স্থির হইল। এই হিন দিন সাঁনফান্দিস্কে। 
শহরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হ্ইয়াছিল। যেন 
ধরিত্রী দেবী তাহার ই্রিয় পুজের বিয়োগ 
তিন দিন শোকাভিভূতা ও রোরগ্ঠমান। রহিলেন ! 
বুধবার প্রতে অরুণ।লোকের স্িদ্ধ স্বর্ণ প্রভা গ্রকাঁশিত 
হইলে শত শত ও বন্ধু তাহাদের প্রি 
ধর্নগুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থ এবং তাহার 
ভৌতিক দেহের শেষ দশননানসে হিন্দু মন্দিরে 
আসিলেন। টাকোমা, সাউথন্যাণড প্রভৃতি বন্ধ 
গ্থনি হইতে অনাগত বন্ধুগণের পুপ্পোপ্ভার 
আসিয়া শবদেহের উপর স্ত,গীরুত হইল । স্বামী 
বোধান্ন্দ তখন দক্ষিণ ক্যালিফোশিরাদ্দ নাতকাল 


ভপ্ত 


কাটাইতে গিয়াছিলেন। সংবাদ পাইক্পী তিনি 
হিন্দু মন্দিরে আদিবেন। স্বামী প্রভবানন্দ 


পোটন্যাঙ্ড হইতে ছুটির আদিলেন। বুধবার 
এগারটার সময় শবদেহইকে পরপুষ্পবন্ত্রে শোভিত 
করিয়া শে।কসভ। $ হইল। হিন্দু নন্বিবের বেদীর 
যে স্থানে বপিয়া ত্বামী প্রকাশানন্দ ধ্যান 
করিতেন সেখানে পুম্পমাল্য-শোভিত চেয়ারে 
তাঁহার বৃহৎ বধান ছবি স্থাপিত হইল। স্বামী 
বৌঁধাঁনন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী দরানন্দ 
বেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন। উদ্দোধন-সঙ্গীত 
ও প্রার্থনাদির পর মিসেদ্‌ সাইগ্রিড মিল্হাউসার্‌ 
স্বরচিত সঙ্গীত গাহিলেন। স্বামী বোধানন্। 
বন্তৃতীগ্রসঙ্গে বলিলেন, "নুদীর্থ ৩৭ বৎসর 
যাবৎ আমি স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে সুপরিচিত 

$ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ সনের জুন সংখ্যায় 
শোকসভার বিস্তৃত বিবরণ দেখুন । 


স্বামী গ্রকাঁশ।নন্দ 


১৩১ 


ছিলান। আমরা যখন স্কুলের বালক তখন 
হইতেই আমাদের বন্ধুত্ব হস্ব। এই ৩৭ বৎসরের 
মধ্যে আমি তীহাকে একটি কর্কশ বাক্য বলিতে 
বা একটি অগ্রীতিকর কার্ধ করিতে দেখি নাই। 


মঠে আমর উভরে একত্রে থাঁকিতাঁম। উভয়ে 
একত্র হিমালরে তীর্ঘভ্রমণ করিয়াছি । উভরে 
শ্রীহ্রানরের নিকট মন্ত্ীক্ষা এবং স্বামীজীর 
নিকট স্প্যান গ্রহণ করি। আমাদের 
বাল্যবন্ধুত্া অক্ছেগ্কা গুরুতভ্রাতত্বে পরিণত 
হইরাঁছিল। 

স্বামী: গ্রভবানন্দ বলিলেন, ণশ্বামী 
প্রকাঁশানন্দের ছুইটি সদ্গুণ আমার চিরকাল 
মনে থাঁকিষে। প্রথণটি তাহার প্রশান্ত ভার । 


টঃখে বিপদে এই প্রশান্ত স্বভাব হইতে তিনি 
বিচলিভ হইতেন না। এাতিকুল অবস্থায় তাহ।কে 
গ্রশান্ত ও প্রফুল্ল যাইত। গভীর 
আধ্যাত্সিকত হইতে এইরূপ মানদিক প্রশান্তি 
ও প্রছুন্নতা লাভ হর। দ্বিতীয় গুণটি তাহার 
নির্মল, নিঃস্বার্থ গ্রীতি। কেহই তাঁহার এই 
প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইত নী” 

স্বামী দর্বানন্দ বলিলেন, “হিন্দু মন্দিরের 
বেদী হইতে গভ বিশ বদর যে নধুর ক 
বেদান্তবাণী প্রচার করিত ভা চিরতরে নিস্তব্ধ 
হইয়।ছে। তুললীদাস বলেন, “হে তুলসী, তুমি 
যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন জগৎ হাসিতেছিল, 
আর তুমি কীদিতেছিলে। এমন জীবন বাঁপন 
কর যে, যখন তুমি জগৎ ছাড়িয়া যাইবে তখন 
তুমি হাপিবে এবং জগত তোনার জন্ ক্কাদিবে 1 
স্বামী গ্রকাশানন্দ এমন গুরুগত জীবন রা 
করিয়াছেন যে, আমরা আজ কীঁদিতেছি, অ 
তিনি হাপিতে হ|সিতে" পরলে।কে চলিপনা গেলেন। 
যখন তিনি ভাঁরতে ছিলেন তখন তাহার গুরু স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার গলা জড়াইয়। ধরিয়া তাহাকে 
বলিয়্াছিলেন “বাবা, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি 


দেখ 


৯৩২ 


প্রণপাত করিতেছি। তোণাঁর্‌ জীবনও সেই 
কার্ধে উৎসর্গ ও বিসর্জজ কর। 
অনেকে ঠাকুরের কাজে আত্মাভতি দিবে । 
সকলের মিলিত আত্মে্র্গ হইতে এক মত 
কার্য সম্পন্ধ হইবে ।” স্বামী গ্রকাঁশানন? গুরু- 
বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াহিলেন | 
তিনি খুব উদাঁরচেহা ও উচ্চমনা ছিলেন । 
নীচত1 বা স্বার্থপরত। তাহাকে স্পর্শ করিহে প্রারে 


আরও 


নাই ৮ সমাগত বহু নরনারী অশ্রনিসর্জন 
পূর্বক স্বামীর মহাগয়াণে শোক একাশ 
করিলেন । 


শরদ্ধাশিবেদন ও সমাপ্তিপঙ্গীত হইবার পর 
হিন্দু মন্দিরের ছয়টি শিষ্য ও শিশ্যা শবদেহ 
অপেক্ষমাণ তুলিয়া দিলেন। গাজী 
শ্বশান[ভিঘখে ছুটর। নৃহূর্ত মধ্যে অনৃগ্ঠ হইল | 
অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাতী প্রকাঁশ|নন্দের গৃত 
দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। সমুদ্রের জগ 
সমুদ্রে প্রত্যাগমন করিল। ঘে গুরুর কাধের 
জন্য তিনি ধরাপামে আঁসিয়াছিলেন তিনিই 


গাড়ীতে 


উদ্বোধন 


মন্দির হইতে 


[ ৫১ম বর্ষ--২য় সংখ্য। 


ক্মক্লান্ত প্রির শিষ্যকে বিশ্রামার্থ শ্বধ!মে আহ্বান 
করিলেন । 

৯৯২২ সনের পূর্বে সানক্রান্সিস্কে। , হিন্দু 
স্বামী এঁকাশানন্দের এই তিনটি 
বক্তৃতা] পুম্তকাঁকারে প্রকাশিত হইয়াছিল £-(১) 
1176 00101৮6188111 01 ৬671018 ( বেদান্তের 
উদারত1) (২) 
(আন্তর চেতনা) এবং 19121 01 [নু 702) 
তাহার 

এবং 


[1017617 €(001050109051 55 
৬11780100 ( মান্বকম্পনের রহন্ত )। 
ইংবেছি বন্ভৃভী প্রবুদ্ধ ভারঠ” পতিকাঁয় 
বাঙলা প্রবন্ধ িদোধন” পত্রিকায় গ্রকাশিত 
হইরাহ্থে | 

থে নবধুগপ্রপর্তক মহত ক ঠাকুরের শি্যগণ 
ভাগবত নিদেশে আরন্ত করেন স্বা মীজীর শিষ্যগণ সেই 
কাধ সুদ ও সুদূরপ্রসারী করিবার জঙ্গ প্রাণপাঠ 
করিরাছেন। ্বানী গ্রকাঁশানন্দ প্রমুগ-দন্ন্যাসিগণের 
জীবন্কভিনী হিন্দধর্জের আধুনিক ইতিহাসের 
নুন ন্ধ্যার। এই সকল আমর কাহিনী নবীন হিশ্ু- 
সন্স্ামিগণের জীবনের দিগৃদরশন স্বরূপ । 


পরিপূর্ণ 


স্বামী শ্রদ্ধানন্ন 


যাহ কিছু যত কিছু স্ুদুরে ও কাছে 

আজি আমি এক সাথে মোরে থিরিরাছে। 
অনন্ত অতীত যেন এই বর্তমানে 

অজান? ভবিষ্য পুনঃ মিলে তার সনে । 
গ্রহতাঁর। সহ এ অদীম আকাশ 
মোর হ্বদয়েতে নামি নিল আজ বাস। 
বিচিত্রা এ সপাগরা বিশাল পৃথিবী 

আমারি অন্তরপটে আক যেন ছবি। 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ধত জীবকুল নানা 
বহুরূপে তার এক আমারি চেতন|। 
যণেক আনন্দ জ্ঞান ঘত অনুভূতি 
মততু খুজিছে যেন আমার সঙ্গতি । 
পরিপূর্ণ সত্য য|হ1 অগ্ষয় ভাশ্বর 
একান্ত আপন হয়ে রহে নিরন্তর | 


সমালোচন। 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে 
সমাধি_-দিতীয় সংস্করণ।  আ্কসলকুষ্জ। মিন 
কর্তক ৬৯, কাঁসারিপাড়ী রোড, ভবানীপুর, 
কলিকাতা প্রকাশিত। পু 3 
মূল্য--২।০ আনা মান। 

মহাপুরুষদের জীবনে সঙ্গীতের ভাল 
অপরিসাঘ । সঙ্গীত এ সাধনা পরস্পর অনিক | 
অনুভূতির বিচি বিকাশ বিধৃত হইয়াছে ভক্ত 
সঙ্গীতগবাছে। 

ভগবান আর।নকৃষ্ণদেবের দিন্য তীগনের 
ইতিহ|গে সঙ্গীহের অমোঘ প্রভাব অঙ্কন পৃথক্‌ 
আলোচনার বিশেষ গ্রায়োগিন রহিনাছে। 
আলোচ্যমান পুস্তকথানির প্রকাশক আরাম 
দেবের প্রিম্ন মঙ্গীত সংকলন করিয়। শ্রামরুষ্গনতবা 
ভক্ত নরনারীর অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাঁজন হইদ্রাছেন 


হইতে ১৩৬ 


গন্দেচ নাই শীরামকৃষ্ঞদেব কেবল সঙ্গীতপ্রিয় 
ছিলেন না, ঠিনি একজন স্ুগার্কও হিলেন। 


কত গান আপন নসনবগ্ভ ভঙ্গীতে গাহিরা এবং 
ভক্তগোহীতে শ্রবণ করিনা তিনি “রূপসাগরে 
ডুব” দিয়াছিলেন! শ্রীশঠান্রের সাধকভাব, 


দিব্যডাঁব ও গুক্ভীবের নিতাসচচর এই গাতন্ুব্ণন 


তাহার বলুষান্তক চরিতকথার মতই সতত 
অন্তধ্যে্ | সংকলণপ্রচেষ্টার প্রকাশক হরামকৃষ্ণ- 


দেবের ত্রাতুপ্পুতর শ্রীরামলাল দাঁদ ও শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের অনুমোদন 3 আশীর্বাদ 
লাভ করেন। পুস্তকখাঁনিতে সাধক রামএীসাঁদ, 
কমলাকান্ত ও তানসেনের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। গাঁনগুলির স্বরলিপি 
সংযোজিত হওয়াতে সঙ্গীতরসিকদের শ্বিধা 
হইবে। পুস্তকখানির বহুল গ্রচ।র কামন! করি। 
অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ 


পরিব্রাজকজীবনী ও বাণী-_্রীমৎ 
রুষগনন্দ স্ববনিজী মহারাজের শতব।ধিক জন্মোৎ্সর 
উপলগ্ষে কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত । 
গাপ্রিস্থান-ঘোগা শ্রম, হজ কটোর1, 
৬কানাধাম। ৪০ পুষ্ঠ।_অগুল্য | 

পুস্য টিতে ধর্মসংস্থা পক | গু গ্রাচারক 
শান কুষ্ণানন্দ স্বানীভী মহারাজের সংগ্িপ্ত জীবনী, 


সাঁপা এবং কথেকটি গাঁন সন্নিবেশিত হয়েছে । 
সাধারণতঃ তিনি দিও পুস্তক মানুষের 
দুটি বড় একটা আকর্ষণ করে না, উহ! না পড়ে 
ফেলেই বাথে। ক এই পুস্তকটির নাঁমই- 
“পরিব্াজকজীপনী ও বাগা”- পড়তে আগ্রহ 
জাগায় । আমাদের এই বাংল। দেশে যুগে যুগে ব 


4৬17 


মচাপুরুখের আনিভাৰ হয়েছিল । শতবর্ষ পুরে এই 
নঙাপুরুষণীও বঙ্দজননীর কোল অলঙ্কত করে- 
হিলেন। হিনি মার ৫৩ বছর কাল নরদেহ 
ধারণ করেছিলেন কিছু এই অল্প সময়েই তিনি 

সমাঁকে, ভীতকে, দেশকে যে মভাঁম্পদ দিগ্ে গেছেন 
তা আমাদের রঙ্গীকব্চ বলা চলে । ধমপ্রচীরক 
পরিব্রাজক এবং টি বক্তী এই মহীপুরুষের 


বচিত বছু পুস্তক ও গানের সন্ধানও আমরা পাই। 
তার রচিত “গাভাথ-সন্দীপনী” তীকে শমদ্গবদশীতা- 
পাঠকদের কাছে চিওস্মরণীন কবে রাখবে। তীর 
একটি গান-'যগুনে এই কি তুমি সেই যমুন| 
গ্রবাঁহিণী”-আঁজ9 বাংলার আালবৃদ্ধবনিত। 


তন্ময় হয়ে শোনে । এই পুস্তকটি পড়ে আমরা পরম 


আনন্দ লাভ করেছি এবং সবাইকে পড়তে 
অন্থরোধ করি। 

রত্্ীপ (স্ত্রীভূমিকাঁব্জিত. কিশোর- 
নাটক)-শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্ধ প্রণীত এবং 
সারশ্বত লাইব্রেরী, ২*৬ নং কর্ণওয়ালিন ই্্রীট 


১৬৪ 


হইতে শ্রীমনোদোহন ভট্টাচার্ধ কতৃক এক|শিত 
ও “তারাপ্রেগ?, ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে 
ভীননীগোপাল সিংহরায় কতৃক মুদ্রিত । ৭১ পৃষ্ঠ, 
মূল্য--১৯ টাকা। 

কিশোরদের জন্য লেখা এই নাটকটি পড়ে 
আমর1 খুশী হতে পারিনি | এরকম বই কিশোরনের 
হাতে না পড়াই বাঞ্ছনীয় । 
আছে। 

জো!তিরূপ 
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এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখক দেখাইছে চেষ্টা 
করিয়াছেন বে ঈশ্বর এই জগতের সর্দত্র সর্ধদাস্ততে 
ওতগ্রোহভাবে পিরালনান এহিরাছেন | জাগতিক 


উ্বধযম্দে সন্ত হইঘা আনরা। অনেক সময় ঈশ্বরকে 


ভুলিয়া যাই অথদা তাহার অস্তিত্ব শ্বীক।র করি না, 
কি একটু প্িচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অন্ুভন 
হইবে যে ঈপ্বরকে বাদ পিরা আমর চপিতে পারি 
না। কারণ, আমাদের একৃতম্বরূগ ৪ দেই ঈগরত্থ। 
এই স্বরূপ অনুভব করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পরিন্ভন প্রয়োজন । লেখক সুন্দর ভাবে 
এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়া ধন্ত- 
বাদার্থ হইম়হেন। পুস্তবখানি পাঠে উপকার 
হইবে সনোহ নাই । 


নিবেদন-( কবিতা ) আমহী উমারাণী দেবী 
প্রণীত। প্রাপ্তিস্কান-_ আত বতীন্্র ক্চ ঘোষ, 
৫৬ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা । বিলাতী 
কাগজে সুন্দর ছাপা-১২ৎ পা সম্পূর্ণ। 


মূল্য--১।* আনা । 


আলোচ্যধান পুস্তকখাঁনি ভক্তিরসাগুত কৰিতী- 
সম্ভারে সমূদ্ধ। একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 


উদ্বোধন 


বানান ভুলও অনেক 


-[৫১ম বর্-২য় সংখ্যা] 


কবিতাগুলি রচিত। কবিতাঁগুলি পাঁঠে মনে 
বিমল আনন্দের উদ্রেক হয় এবং ঈথরে অনুরাগ 
বুদ্ধি পায়। লেখিকার নবৌগ্ম প্রশংসনীয় । 

এই পুস্তকের সমগ্র আয় 
ভ্রীঞঠাকুরের সেবার ব্যয়িত হইবে । 
প্রচার বাঞ্চনীন। 


কামারপুকুরে 
পুন্তকথ|নির 
বহুল 
স্বামী শুদ্ধপত্বানন্ৰ 

শ্ীত্রীগুরুগীতা_ ভ্রীসীতারাম দান গকারনাথ 
সংকলি5 ; শ্রারামাশ্রম,। ডুঘুরদরহ, খামারগাছি, 


হুগলি: হইতে প্রকাশিত 5 ৯০ পু) মু্য_ 
এক টাক! । 
উহ] গান মৌলিক গ্রস্থ। সংকলরিত।র 


অনুবাঁদ!দি মন্দ হয় নাই! প্রান্তাননার ' “গুরু 
বর্গ হইতে অধিক” এই মন্ত্া সমীগীন 
হর নাই । এই. একার পুস্তক 
অগ্লাআ-পথিকের নিত্যনইচ হওয়াই উচিত। 
কুমবর্ধনাঁন বছিমুখীনহার ধুগে এই প্রকার অঙং- 
সাঁহিহ্য জনগ্রির হইলে দেশের ভবিষ্যৎ উদ্জ্ল 
হইবে । 


ত্ৈকালিক স্তবমালা - এগী ভারা দাঁগ 


গুঁকারনাথ সংকপিত।  শারামাশ্রম, ডুদুরদহ, 
খমারগাহি হুগলি হইতে প্রকাশিত | মূল্য 


চার আনা । 
আলোচ)মান পুস্থকগানি 

সগার হইতে পারে । সংকলন ও 
স্বামী যুক্তাত্ম।নন্দ 


ভঙ্গনশালেরী ভঙজগন- 
শংসনীয় । 


প্রবভারা--মাসিক পত্র, ১ম বর্ষ, 
পৌধ ১৩৫৫। সম্পাদক-_শীরাখালদাস 


৯ম সংখ্যা, 
প্রামাণিক । 


প্রাপ্তিস্বান - কর্মীধ্যক্ষ, ধ্রবতাব৭, ১৫৪ 
তারক প্রমাণিক রোড, কলিকাতা । বাধিক 
মূল্য সডাক ৩২ টাঁকা, প্রতি সংখ্যা-।* 


আনা । 


 ফান্তন, ১৩৫৫ ) 


এই মাসিক পত্রথানি দিমল। কংসবণিক জাতীয় 
পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত । আমরা পর্্িকা- 
থানিকে অভিনন্দন করিতেছি এবং ইহা সত্য, ্তায়, 
নীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প, স|হিত্য 
প্রচার করিয়া সমজের যথার্থ কল্যাণ করুক 
ইহাই কামনা করি। প্রচ্ছদ-পটে স্বামী 
বিবেকানন্দের একটি বীরত্বব্যগ্ক ছবি এবং 
সর্বপ্রথমে স্বমীজী-রচিত “সখার গ্রতি” কবিতার 
কিঘুদংশ প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাঁখানির গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছে । কাগজ আরও ভাল হও! 
বাঞ্ছনীয়। 

বিবেকানন্দ ইন্ষ্টিটিউশন পত্রিকা_ 
ঘ্বাবিশ বর্ষ, ছাঁত্র-সম্পাদকদ্বর-_ 
শ্রামান্‌ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও আমান দেবী 
চরণ খা। বিবেকানন্দ ইন্ট্রিটিউশন, ১৯৭ 
থুকট রোড, হাওড়। হইতে আনুধাংশুশেথর 
ভট্টাচাথ এমএ, বি-টি কতক গ্রকাশিত। ৩৮ 
পৃষ্ঠা । 

নব-ভারত-অআষ্ট1 স্বামীগী, শীর।মকুষ্ণের গল্প, 
অমুত-পথ-যাত্রী, গ্রহৃতি শীর্ষক ছাত্রগণ লিখিত 
উনিশট সুচিন্তিত গুবধ্ধ ও কবিতায় এই সংখ্য। 
সমুদ্ধ। লেখাগুলি নিভুল ও সুথপাঠ্য; 
ভা বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল; কাগজ ও 
মুদ্রণ উত্তন। বাঁলকগণের এই উদ্ভন উত্তরোত্তর 
সাঁফল্যমণ্ডিত হউক | 

 শ্রীরমণীকুমার দন্ত গুপ্ত, বি-এল্‌ 

মহেশচত্দ্র চরিতক থা শী্রীশচন্ত্র তলাপাত্র 
গ্রণীত। ৭৩ নং নেতাজী স্থভাঁষ রোড, কলিক[ত| 
ইকনমিক ফার্সেসী হইতে শ্ীপমরেন্র ভষ্টচাধ, 
বি-এম্সি কতৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠ], 
মূল্য আড়াই টাঁকা। 

অ.মরা পুণ্যচরিত 
পাঠ করিয়া আনন্দিত 
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জীবনী 
গ্রন্থকার 


মহেশচন্দের 
হইলাম। 


সমালোচন। 


১০৫ 


বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে বাংলার এই কৃতী পুরুষের 
জীবন-আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। মহেশ বাঁবু 
বাল্যকাল হইতে কি ভাবে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম 
করিয়া প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে ব্যবসা-ক্ষেত্রে 
অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহী এই 
গ্রন্থে বিশেষ ভাবে ফুটিনা উঠিয়াছে। তিনি 
সাধারণ ব্যবসারীর স্টার কেবল অর্থ সঞ্চয়ই 
করেন নাই, অধিকন্ত হৃদিবান পরার্থপর ব্যক্তির 
না অকাতরে উহ দানও করিয়াছেন। ইহাই 
মহেশচন্দ্রের জীবনের মহত্ব । গ্রকান্তে এবং 
অপ্রকাশ্টে তাহার দান অপামান্ত। এজন 
তিনি বাংলার অন্তম দানবীর বলির] সুপরিচিত । 
এই দরিদ্র দেশে স্ুলভে হোমিওপ্যাথিক ওষধের 
প্রচার এই কর্মযোগীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি। 
আমরা আশা করি, কবীর মহেশচন্দ্রের এই 
জীবনী পাঠ করিলে অনেক চাকরিপ্রিয় শিক্ষিত 
বাঙালী যুবকের মোহ নষ্ট হইবে; ত্ীহারা 
দেখিতে পাইবেন বে, অধ্যবসায় ও সততা! বলে 
অগহাঁয় দরিদ্র ব্যক্তিও ব্যবসা-ক্ষেত্রে কিরূপ 
উন্নতি লাঁভ করিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিতে 
পাঁরেন। এই গ্রন্থের সুচিন্তিত ভূমিকায় অধ্যাপক 
শমুক্ত দিতিমোহন সেন মহাঁশর লিখিয়।ছেন, 
“মহেশচন্দ্র চিরদিনই চরিত্রকে সর্বাপেক্ষা মহনীয় 
মনে করিরাছেন। তিনি বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী 
যদি নরে, তবে সে তাঁর বুদ্ধির অভাবে মরিবে 
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না, মরিবে চরিত্রের অভাবে। কোনো তীক্ষ 
বুদ্ধি ব1 চাঁতুরী এই চরিত্রত্রষ্টদের রক্ষা করিতে 


পারিবে না" ।৮ বাংলার জাতীয় জীবনের এই 
দুর্রিনে মহেশচন্ত্রের এই মহতী বাণী বাঁঙালী 
যুবকগৃণের বিশেষ ন্মরণীয়। বইখানির ভাষ। 
সহজ সরল ও সাবলীল এবং কাগজ ও মুদ্রণ 
উত্তম। আমর] এই উপাদেয় গ্রন্থথানির বহুল 
গ্রচার কামনা কৰি] 


শ্রীরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ভগবান শ্রীরামকুঝ্চদেবের চতুর্দশ- 
ধিকশততম জন্মোৎসব--উপলক্ষে আগামী 
১ল! মার্চ, ১৭ই ফাল্তন, মঙ্গলবার, ভিথিপূজা এবং 
৬ই মার্চ) ২২শে ফাল্গুন, রবিবার, সাধারণ 
উৎসব বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। 


কামারপুকুরে (হুগলী) ভগবান 
শ্রীরামকৃঝ্দেবের জন্মোসব-_ আগামী 
১৭ই ফান্তন, মঙ্গলবার, ভগবান আরাঁসরুষ্ঞদেবের 
পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে তাহার জন্মতিথি 
এবং শ্রিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনোৎসঙ়্ অনুষ্ঠিত 
হইবে। 


বেলুড় মঠে আচাষ” স্বামী বিবেকা- 


নন্দের জন্মোতসব- উপলক্ষে গত ৮ই মাধ, 


শুক্রবার, পূর্বাহ্বে বিশেষ পূজা, হোন, ভোগ, 


পাঠ ও ভজনাদি হর । অপরাহ্রে মাননীর 
বিচারপতি শ্ীণুক্ত চারন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে আহত এক জনসভায় অধ্যাপক 
স্তার ষছুনাথ সরকার, আধুক্ত কুমুদবন্ধু সেন 
এবং ম্বাণী গন্তীরানন্দজী মনোজ্ঞ বক্ৃত। প্রদান 
করেন। এই উত্সবে বল ভক্ত ন্রনারী 
যোগদান করিয়াছিলেন । 


উত্তর ক্যালিফনিয়। বেদান্ত সোসাইটি 
-_-এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বাণী অশোঁকানন্দ জী 
ও তীহাঁর সহকারী ্বাণী শান্তম্বরপানন্দজী গত 
ডিসেম্বর মাসে নিয়লিখিত বক্ততাগুলি প্রদান 
করিয়াছেন £ (১) প্কাঁল হইতে অনন্তকাল 
পর্যস্ত)৮ (২) “অবচেতন মন ও ইহার সংঘম,” 
(৩) স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মনীতি” (৪) 
"্ীশ্বর ও জগতের মধ্যবহী মানুষ” (৫) 
“যোগসাঁধনার তাঁৎপধ ও উদ্দেশ্য,” (৬) 
“আত্মসাক্ষ/ৎকাঁরের জন্য মানুষের চেষ্টা,” (৭) 
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প্রহ্গানুভৃতির আনন্দ,” (৮) “ঈশদূত বীন্ুধুষ্ট” | 


কম্বে রামকৃষ্ণ মিশন--গত ২৫শে পৌষ 
এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রনিবাঁস, দাতব্য চিকিৎসালয় 


এবং বন্তিতী-ভবনের ভিত্তি-স্থাপনোত্সব 
সমারোহের সহিত সম্পন্ধ হইয়াছে । ছাঁত্র- 
নিবাসের বিষ্যার্থিগণ কতক বৈদিক গ্রার্থন। 


উদগীত হইবার পর উত্সবের কাধ আরম্ত হয়। 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সম্মানিত অতিথি- 
গণকে অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে স্থানীয় মিশনের 
গত করেক বৎসরের কার্যাবলী ও ইহাদের 
সম্প্রসারণের প্রযোজনীরতা বিবৃত করেন। 
স্বানী বিবেকানন্দ-প্রচারিত মাঁজষ তৈর়ারী ও 
চরিব্রগঠনকারী শিক্ষার সহিত ব্মাঁনে প্রচলিত 
শিক্ষার সানগ্পম্ত বিধানের উপর জোর দিয় 
তিনি বলেন যে ধর্মের সার্বভৌম ভাবের উপর 
দৃঢ় পপ্রতিষ্টিত না হইলে ভারতভূমিতে কোন 
প্রতিষ্ট(নই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম বলিতে 
আচার-অনুষ্ঠান বাঁ গতবাঁদ বুঝাম্স না-ইহা 
সরবস্তুর প্রাণস্বরূপ | 

ছন্রনিবাসের ভিত্ভিস্থাপন প্রসঙ্গে বঙ্গে 
গ্রদেশের প্রধান নন্দী মিঃ বি জি খের বলেন, 
“রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পৃজ্য নামের 
সহি5 যাহা কিছু যুক্ত উহাই পবিত্র এবং 
তৎকাধে সহান্রত। করিতে আমি আনন্দ অনুভব 
করি। রাঁমকঞ্চ মিশনের ব্যাপক, সুদীর্ঘ ও 
গৌরবমগ্ডিত সেবাঁকধ সর্বত্র প্রশংসিত। ইহার 
ছাব্রনিবাসে এতদিন মাত্র পনর জন বিগ্ার্থীকে 
আশ্রর দিবার স্থান ছিল, এখন ইহার নিজস্ব 
প্রশস্ত ভবনে আরও অধিকসংখ্যক ছাত্র 
বাস করিতে পারিবে । ইহাতে ছাত্রসমাজের প্রভৃত 
কল্যাণ সাধিত হইবে। এই নগরীতে 
স্বানাভাবে বহু ছাত্র অশেষ ক্রেশ ভোগ 
করিতেছে, কারণ গভীর বিষয়ের অধ্যয়নের জদ্য 
ন্যুনপক্ষে যতটুকু নির্জন্ত। দরকার উহাও সর্বত্র 


ফান্তন, ১৩৫৫] 


সম্ভব নহে। সরকার এই সমস্ত সমাধানের জন্ 
সম্পূর্ণরূপেই সজাগ । রাঁমরুঞ্চমিশন এই “বিষয়ে 
সচেষ্ট হওয়ায় সরকার ও ছাত্রসমাঁজ তাহাদের 
নিকট রুূতজ্ঞ। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাঁত্রগণের জন্য 
উত্তম আবাঁসের প্রয়োজন, কেবল ইট ও পাঁথরের 
গ্রয়োজন নহে--বস্ততান্ত্রিক উপযোগিতা ছাড় 
ইহার মহৎ উদ্দেশ্যও আঁছে। এবারৎ আমাদের 
প্রাণহীন ও ধর্মভাববিত ছিল। 


পুস্তকের বিষয়নস্ত্ গলাগঃকরণ করিয়া যেন তেল 


প্রকারেণ পরীক্ষা-সমুদ্ধ উতীর্ঁণ ভওয়াই শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বলিঘা বিবেচিত ভইয্কা আসিতেছিল | 
বে যত উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহার 
ভাগ্যে হয়ত তত লাভজনক চাঁকরী জুটিবে বলিয়া 
ধারণ। ডিল । স্তাডলাঁর কমিশন এই শিশনপদ্ধতিকে 
রক্তাল্ন বিশেষণে আখাত করিয়া ইহার 
বথার্থ ম্বরূুপ উদঘাটন করিগাছেন। বাস্তবিক, 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পূর্ণতা ও জীবনীশক্তির 
একান্ত অভাঁব। এই শিক্ষাঞহলনে সাংস্কৃতিক 
ও আধ্যাত্সিক দিক একেবারে অবজ্ঞা হইয়|ছে, 
ধামিক ও নীতিপরাণ শিক্ষকের থনিঠ সংসবে 
আপিবার ইহাতে কোন সুনোগ নাই ; অথচ 
ধামিক ও নীতিপরা়ণ শিক্ষকের জীবন্ত সংস্পর্শে 
আদিলেই  বিগ্ঠার্থার চরিত্রগঠন ও জ্ঞানোন্মেষের পথ 
প্রশস্ত হয়। এই আশ্রমে প্রতিষঠিত আব।সে 
ইহার প্রকৃষ্ট স্ুযেগ পাওয়া যাইবে। আমি 
আশ! করি, বিছ্বাথিগণের চরিত্র ও মন এই 
আবাঁসে যথোপঘুক্তরূপে গঠিত হইবে। মিশনের 
অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম বেদান্ত-গ্রচার ও সেবাঁ- 
কার্ধের আদর্শ ছাঁত্রগণকে যথার্থ নাগরিক হইবার 
স্যোগ প্রদান এবং দেশে শান্তি ও সৌত্রাত্র 
স্থাপনে সহীয়তা করিবে ।” 


দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিতিস্থপন- প্রসঙ্গে 
ক্বরাষই্ীসচিব মিঃ মোরারজী দেশাই বলেন, 
"গুরুজী শ্রীরামকষ্ণজদেবের বাণী অনুসরণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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করিলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে। 
বিবেকাঁনন্ব-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা জগৎ- 
সভার ভারতের মর্ধাদ পরিমাঁণে বুদ্ধি 
করিরাছে ।  আশ্রমপরিচালিত বহুবিধ সেবা- 
কাঁধের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিতর দিয়] 
রুগ্র নারাঁরণের সেব। অন্ততম । যথার্থ গ্রেমই 
সর্ব মাধি-ব্যাধি ও মঙ্গলের মহৌষধ ।” 

বক্তৃত|-ভদন্রে ভিন্তিস্থাপন-গ্রপঙ্গে ভারতীয় 
বাণিজ্য ও শি সমিতির ভূতিপূর্ব সভাপতি 
নিঃ মাষ্টার বলেন, “রামকষ্। মিশনের নাম 
কেবল আধ্ানম্সিক উন্য়নকার্ষের জন্ত নয় 
পরন্ক বিবিধ প্রশংননীর জনহিতকর কাধের জন্যও 
পৃথিবীর সর্বর সুবিদিত। মিশনের এই মহৎ 
সেঁবাকাঁধেই আম বিশেবরূপে মুগ্ধ । কারণ, “জীবে 
প্রেম করে দেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” 1” 

সম্পাদক নিঃ দার স্থানীর মিশনের একটি 
সংন্ষিপ্ু কার্ধবিবরণী পাঠ করিলে ভারতীয় 
শুন্ব-সভাঁর সভাপতি মিঃ মেহতা সমবেত প্রধান 
শ্রোত-বুন্দকে ধন্যবাদ প্রদান 
এবং পাবলিক সাভিস্‌ কমিশনের সদন্ত মিঃ 
সাহ উহ সমর্থন করেন । 


ছাভিত 


অতিথি ও 


পাটন। (বিহার) রামকুঝ্ক মিশন 
আশ্রম পরমারাধ্যা হশ্রীমাতাঠানুরাণীর ষষ্ঠ 
নবতিতম জন্মদির্স উপলক্ষে এই আশ্রমে পূর্বাহ্ে 
যোড়শোপচারে পুজা, চত্ডীপাঠ ৪ হোম অনুষ্ঠিত 
হয় এবং দ্বিপ্রহরে প্রার দেড়শত ভক্ত নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে আশ্রীমায়ের 
জীবনী পঠিত হয় ও আশ্রমাধ্যক্ষ সর্বদনক্ষে মায়ের 
অলৌকিক ত্যাগ, তপস্ত। ও জগৎকল্যাঁণে তাহার 
অপূর্ব আধ্যাত্মিক অবদাঁন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
স্রাদিন ভক্তসমাঁগমে, ভজন ও উৎসবানন্দে 
আশ্রমটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্য তীত, 
খৃষ্টের জন্মদিবস, পৃজ্যপাঁদ স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী 
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বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, 
স্বমমী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীন্ানন্দ প্রমুখ 
মহার।জগণের জন্মতিথিও সুষ্টুরূপে আশ্রমে 
অনুষ্ঠিত হইরাছে। 


নিন্গলিখিত প্রতিষ্ঠানে আচাষ” স্বামী 


বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে £__ 
ঢাকা শ্রীরামকৃষখ মঠ_গত ৮ই 


মাঘ হইতে ১১ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে 
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোংসব অন্ষঠিত 
হইয়াছে । প্রথম দিবস মঙ্গল[রতি, ভজন, পুজা, 
হোম, উপনিষদাদি পাঠ, কীতন ও স্বামীজীর 
জীবনী আলোচন। হর। দ্বিতীর দ্রিবস দুইটি 
সভার অধিবেশনে ঢাঁক। জেলী মণিমেলী মগুলীর 
কিশোরদের ব্যায়াম-গ্রদর্শনী, বন্তুতী ও আবৃতি 
বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । সভার প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন ন্বামী হরিহরানন্দজী মহারাজ 
এবং সভাপতিত্ব করেন কিশোর দলের শীমান্‌ 
হরিদাস বসাঁক। পরে ছাত্রদের এক সাধারণ 
সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পৌরোহিত্য 
করেন স্বামী ত্যাগাশ্বরানন্দজী ও প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বস্থু। 
শ্রীধক্ত বিশ্বরগীন দস, মোঃ মোক|র্রম্‌ হোঁসেন্‌ ও 
শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দেবনাথ ব্বামীজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ- 
পাঠ ও বক্তৃতী করেন। স্কুল কলেছের অন্ান্ 
কয়েকজন ছাত্রের বক্তৃতা শ্োতৃমগ্ডলীর বিশেষ 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । উৎসবের তৃতীক্স দিবস ছুই 
সহআাধিক দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে 
ভোজন করান হর। অপরাহ্ে পাকিস্তান 
রাষ্ীয় পরিষদের সত্য ও আসামের ভূততপূর্ব 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সভাপতিত্বে এক 
বিরাট জনঘভার অধিবেশন হয় । ইহাতে প্রায় তিন 
স্হত্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন । পাকিস্তানে ভারতীয় 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ - হয় সংখ্যা 


ডেপুটী হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বনু, 
ডাঃ নোহম্মদ শহীদুল্ল।হ, ডাঃ প্রবোধচন্ত্র লাহিড়ী, 
শ্রীযুক্ত অনিল কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বস্তু 
ও অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দগী মনৌজ্ঞ বক্তৃত। 
দেন। সভাপতি মহাশয় স্বামীগীর মহান আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ হইতে সকলকে আহ্বান করেন। চতুর্থ দিবস 
এক সভাঁয় স্বামীজীর প্রপঙ্গে আলোচনার পর 
শখারিবাজার মহাবীর সেবাঁসমিতির বাঁলক- 
বালিকাগণ সুন্দর ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করে। 
উত্সবের কয়দিন মাইক্রোফোন্-যে।গে বিবিধ সঙ্গীত, 
ভজ্ন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
বাণীপ্রচারে উত্সবপ্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। 


বরিশাল শ্রীরামকুষ্চ মিশন_গত ৮ই 
মাঘ এই প্রতিষ্ঠীনে যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মতিথি উত্পব সম্পন্ন .হইয়াছে। 
স্তোররপাঠ, ভজনগান, আরামকৃষ্জদেবের যোড়শো- 
পচারে পুজা ও অর্চনা, গাতা, চণ্ডী, উপনিষৎ" 
পাঠ, হোম, ভোগারতি এবং পৃজান্তে প্রসাদ 
বিতরণ উত্সবের অঙ্গ হিল। অপরাহে এক 
জনপভায় প্রার পাচশত নরনারী উপস্থিত ছিলেন । 
এই উপলক্ষে উদ্বোধনসঙ্গীত, ভজন, কৰিত। আবৃত্তি 
এবং রাঁমনাম কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল । 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী দ্বামী বিবেকানন্দ 
স্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচন। করেন। তৎপর 
স্থানীর ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্বামীর জীবন ও আদর্শ 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতী দেন। সভান্তে সকলকে 
মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হর । 


মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-_ 
এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ, বিশেষ 
পূজা» হোম ও ভোগাদি হয়। অপরাহে 
স্থানীয় অক্রুরমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের 
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সভাপতিত্বে মিশনের বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 
একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। "ইহাতে 
সহম্রীধিক বাঁলকবালিকা! ও নরনাীর সমাবেশ 
হইয়াছিল। প্রারস্তে বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীদের সমবেত ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য এবং 
ত্রীড়াদদি গ্রদশিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজী 
সম্বন্ধীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা 
খুবই হৃদবগ্রাহী হইয়াছিল। সভ|পতি এবং আশ্রম- 
ধ্যক্ষ পরশিবানন্দনজী স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে 
ছাত্রছাঁতীগণকে উপদেশ দেন। ৯ই মাঘ, আশ্রম 
প্রাঙ্গণে পণ্তিত শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ীর সভাপতিত্বে 
একটি সাঁধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভারস্তে 
স্থানীয় শিল্সিগণ কতৃক এঁকতান বাঁদনের পর 
ব।লিকাগণ “জয় বিবেকানন্দ গাঁন করে । মালদহ 
কলেজের ছুই জন ছাত্র কতৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে 
শরযুক্ত হরিপ্রীসন্ধ মিশ্র, শ্রীঘুক্ত চারুচন্ত্র চট্টোপাঁধ্যার, 
শ্রুক্ত মণীক্রনাথ দে সরকার এবং সভাপতি 
মহাশয় বক্তৃতী করেন। কুমারী রমা বক্সির 
সুমধুর শ্রীরামকষ্ণকী্নান্তে সভা ভঙ্গ হয়। 

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী 
গত ৮ই. মীঘ হইতে ১১ই পধন্ত এই প্রতিষ্ঠানে 
ক্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমাঁরোহে 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস চণ্ডী পাঠ, কীন, 
পূজা, ভজন, হোম এবং দরিদ্র-নারাঁয়ণ সেবা 
হইয়।ছিল। দ্বিতীয় দিবস মহাবীর পুজা, 
রামনাম-সংকীতন ও বিচিত্র গীতি অনুষ্ঠিত হয় । 
তৃতীয় দিবস বাঁলকবালিকাঁদের ক্রীড়া- 
প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন গ্াতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের 
পক্ষ হইতে বালকব।লিকারা যোগ দান করে। 
চতুর্থ দিবস উড়িয্যার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত 
হরেকৃষ্জ মহাতিপ মিশন-লইব্রেরীর বর্ধিতাংশের 
ভিত্তি স্থাপন ও জনসভায় পৌরোহিত্য 
করেন। ইহাতে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিজী শঙ্কর রায়, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্ম।৷ রাও, শ্রীযুক্ত সুকান্ত রাও 


শ্রীরামকষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৩০৪৯ 


প্রমুখ ব্যক্তিগণ উড়িয়া, বাংলা, সংস্কৃত ও 
ইংরেজীতে বন্ৃতী দেন। শেষে প্রধান মন্ত্র 
তাহার অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত 
তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা 
উল্লেথ করিয়া বলেন যে, অল্প বিস্তর সকল 
কংগ্রেসলেবীই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ; 
এমন কি মহাত্সা গান্ধীর কাধধারায়ও স্বামীজীর 
স্পষ্ট গ্রভাৰ পরিলক্ষিত হয়। 

সভার শেষে স্বামীজীর জীবনী-বিষয়ক বক্তৃতায় 
প্রথম স্থান অধিকাঁরকারী পুরী কলেজের তৃতীক্" 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রমান সাতকড়ি হোতা দ্রশ 
টাকা পুরস্কার লাভ করে। 

ময়মনসিংহ ভ্রীরামকৃষ মিশন আশ্রম 


-গত ৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোঘসব সম্পন্ন হইয়াছে। 


শ্রঠাকুরের পূজা, ভজন, কীর্তন, এবং জনসভ। 
উত্সবের প্রধান অঙ্গ'ছিল। স্থানীয় গ্রবীণ 
নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার উকিল মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রাধুক্ত মতিলাল 
পুরকায়স্থ, উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ব্রঙ্গচারী, 
শরীঘুক্ত বঙ্কিমচন্ত্র দে, অধ্যাপক শ্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার 
বন্দোপাধ্যায় এবং আতশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দ 
ত্বামীজী-সম্বন্ধে চিত্তাক্ক বক্তা করেন। 
সভায় বহু ন্রনারী যোগদান করিয়াছিলেন । 

কাথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম- 
গত ৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে যুগচার্য স্বামী 
বিবেকাননের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্ন 
যোড়গ্রোপচারে পুজী, হোঁম ও চণ্ডীপাঠ হয়। 
সন্ধ্যায় সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অননাঁনন্দভীর 
পৌরোহিত্যে একটা আলোচনাসভায় ছা'ত্রছাত্রীগণ 
কতৃক স্বামীজীর বাণী আবৃদ্ভির পর শ্রীমান্‌ লাল 
মোহন জান। ও অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য 
স্বামীজী-সম্বন্ধে আলোচন। করেন। স্থানীয় সুরশিল্লি- 
গণের সঙ্গীতান্তে সভ] ভঙ্গ হয়। 


বিবিধ 


নিন্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে আচাষ+স্থামী 
বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে £ 

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম_-এই 
প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে 
মাঘ আরামকৃষ্চ ভঙজনমপগ্ডলীর শ্ত্রমধুর 
কীঠন, পুজার্চনা, ও শান্্রপাঠ হয়। এক 
জনসভায় স্বামী জপানন্দজী প্রসঙ্গোচিত 
বন্তৃতা দেন। গন্ধর্ব মহাবিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক- 
মগ্ডলী শাস্সীয় কথ ও যন্ত্র সঙ্গীত, মাগুনী 
পোল ভজন মগুলী দাছু, কবীরের বিশেষ 
ভজন গান এবং নর্নদার কবীর মঠের 
৮০ বৎসর বমস্ক মৌহন্ত মহাঁরাগ কয়েকটি 
হবললিত ভজন গান করেন। এতদুপলক্ষে বনু 
ভক্ত নরনারীর সমাগন হইয়াছিল । 

কলিকাতা ম্যাকৃলিওড. ইনৃষ্টিটিউট-- 
এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের উদ্ভোগে গত ২রা 
মাঘ ইন্ট্টিটিউট-গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ-সঙ্ঙ্গে 
আলোচনা সভার আয়োজন করা হু । বেলুড় মঠের 
ক্বাণী অন্দরানন্দলীর পৌরোহিত্যে 
কালিদাস ঘোষাল ণমঙ্গলাচরণ”, শধুক্ত ফণা 
ভন্টাচাষধ “বীরবাণী” হইতে আগ্ভান্ডোত্র পাঠ এবং 
শ্ীধুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রায় “মাতৃনাম” কীতন করেন। 
উক্ত স্বামীজী “ম্বমমী বিবেকাননের স্বঙ্টেশগ্রীতি 
ও সেবা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ইন্ষ্টিটউটের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমলা প্রসাদ দত্ত ধন্বাঁদ জ্ঞাপন 
করিলে সভার কার্ধ সমাপ্ত হয়। 

বার্ণপুর রামকৃঝ্-বিবেকানন্দ 
সোসাইটি- গত ৮ই মাঘ প্রাতে ্রীপ্িঠাকুরের 
যোড়শোপিচারে পুজা ও হোম হয়। দ্বিপ্রহরে 


1২২ 
৮ই 


ছ্‌. 


রাুক্ত 


সংবাদ 


স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা নগর 
পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যার আঁসানসোল কলেজের 
অধাক্ষ শ্রীধুক্ত বঙ্কুনিহারী ভট্টাচাধের সভাপতিত্বে 
একটি জনসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীনুক্ত রাধারমণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধা1পক শ্রীঘুক্ত জিতেন্্রনাথ ঘৌষ, 
অধ্যাপক মুক্ত মণীগ্রণাথ বনু, বার্ণপুর উচ্চ 
ইংরেভী বিছালয়ের শিক্ষক শ্রীনুক্ত ভূপেন 


চক্রবর্তী 9 সন্ভীপতি মহাশয় স্বামীজীর 
পুণ্য জীননকথ। আলোচন1 করেন। কবিরাজ 


ইতর 


করিলে উত্সব সম।পু হয়। 

মথুরাপুর (২৪ পরগনা) রামকৃঝ- 
বিবেকানন্দ সেবাশ্রম--এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্চোগে ৮ই ও. ৯ই মাঘ বিবেকাননদ- 
জয়ন্তী অন্ঠিত এই উপলক্ষে 
স্বামীীর পুজা, ভঙ্গন এবং প্রায় পঁচি 
শত দরিদ-নাবারণ সেবা হইয়াছে ।, এক 
জনসভ|র সেবাশ্রন-পরিচালিত বালিকা! 
বিদ্ভালরের ছারীগণ কতৃকি মৃত মহেশ্বর*" 
সঙ্গীত গাত হইবার পর অশ্যাঁপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ 
চক্র শান্ী, এমএ পঞ্চতীর্থ, হিন্দু মহাসভার 
শক্ত স্বীর মির, কাশীনগর হাইস্থুলের হেড 
মাই্ীর প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ইহাতে চার 
পাঁচ ন্রনারীর সমাগম হইয়াছিল । 
আশ্রমাধ্যক্গ স্বামী সেবানন্দ পুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিলে সভান্তে বেলুড় মঠের স্বানী জগদী- 
শ্বরানন্দজী শ্রাশ্রীচপ্তী, ব্যাথ্য। করেন। 

কলিকাঁত৷ বিবেকানন্দ দোসাইটি-- 
এই প্রতিষ্ঠানের উষ্ভোগে গত পৌষ ও 
মাঘ মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃত। প্রদত্ত হইয়াছে £ 


ত্য়। 


০ 


ফাস্তন, ১৩৫৫] বিবিধ সংবাঁদ ১১১ 
কলেজ স্কোয়]রস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল নীরা জেলার মুড়াপাঁড় ধর্মদার নিকট পুণ্য- 


সৌঁসাইটি হলে বেনুড় মঠের স্বামী গম্ভীরাঁনন্দজী 
ন্বামী শিবাননা মহারাজ সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী 
ব়্ৃত! দেন। সভাপতি অবসুরপ্রাপ্ত জেলা জজ 
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্ত্র সান্ভাল মহাপুরুষীর জীবনের 
কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রসঙ্গ বিবৃত করিয। 
শ্রোতুমগ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।  সোসাইটা-ভবনে 
স্বামী শুদ্ধসত্বীনন্দজী “স্বামী সারদানন্দ নভারাজের 
জীবনী” সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিলে লবকুশ 
পাঁল। কীর্তন হর। আচাধ স্বানী বিবেকানন্দের 
জন্মোত্মব উপলক্ষে স্বামী বানুদেবানন্দভী “মী 
বিবেকানন্দের সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূণ বক্তৃতা 
দিলে ভারত সংগত বি্ঠানয়ের : কতিপর 
ছাত্রী গ্রুপ গাঁনকরে। সঙ্গীতে পারদশিতার 
জন্য কুমারী মনীষা গুপ্রাকে সোসাইটি হইতে 
একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হথ়। 
শ্বাণী লোকেশ্বরানন্দজী “শ্বামী তুরীয়ানন্দ 
মহারাজের জীবনী” সম্বন্ধে ভাবোদ্দীপক আলোঁচন। 
করেন। থিওসফিক্যাল হলে স্বামী সাঁধনানন্দজী 
এবং সভাপতি শ্রাঘুক্ত কুমুদবন্ধু সেন সঙ্গনেত! 
শ্বামী প্বরক্ষানন্দ নভারাঁডের জীবশী” সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ বন্তৃতী দেন । এতদ্যতীত সৌসাইটি-ভবনে 
সাপ্তাহিক আলোচন1সভায় আনুক্ত রমণীকুগার 
দত্তপুপ্ত অশ্রু লীলাপ্রসঙ্গ” ও “শি টিন 
বাণী” এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্তাণব--“গাত। 
ধারাবাহিকভ।বে ব্যাখ্যা করেন। 

কঝ্নগর (নদীয়।) শংকর মিশন 
-শীরামকৃষ্ণ-বিবেকাঁনন্দ প্রচারিত নরনারয়াণ 
সেবার আদর্শে এই প্রতিষ্ঠান কতৃক কয়েকটি 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়, প্রাইমারী স্কুল, ছাঁত্রীবান, 
দাতব্য চিকিৎসালয়, শিল্প-বিগ্ভালয় প্রভৃতি জন- 
ছিতকর কাঁধ ছয়টি শাথাকেন্দ্র সহায়ে পরিচালিত 
হইতেছে। সম্প্রতি এই মিশনের শ্রীরাজপুর 
( কুষ্টিয়া) কেন্দ্রটি গৌরী নদীর ভাঙ্গনের ফলে 


৮০০২ $$ 
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তোঁয়! ভাগীরথীর তীরস্থিত বিবেকানন্দপুরে 
স্থানান্তরিত কর হইম্রাছে।. আনরা এই জন- 


কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কাঁমন। করি। 
ভারতের শিক্ষার প্রসার- কেন্দ্রীয় শিক্ষা 


উপদেষ্টা বেড নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন £- 

(১) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষালীভের 
স্গবে!গের কোন প্রকার ক্ষতি নাঁ করিয়া ১০ 
বৎসরের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক 
শিপ্দের বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের দায়িত্ 
ধাষ্্রকে গ্রহণ করিতে হইবে! দেশের শিল্প ও 
কৃষিগত উন্মতির ভন্য যে উচ্চতর শিক্ষা 
আঁবশ্ক তহ্প্রতভি বিশেষ মনোঘোগ দান 
বাঞ্ছনীর। 


(২) ক্রমবর্ধমান হারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক- 
গণের মুল বেতন ৪০২ টাকা হইতে আবিস্ত 
হইবে। 

(৩) শিক্ষাঁলৌকর্ধের 
অবঞ্চনীর হইলেও জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে 
বোড স্থির করিয়াছেন যে, ৫ বৎসরের 
জন্য ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার আম্ুপাতিক হার 
গ্রতি ৩ জন ছাত্রের জন্ক ১ জন শিক্ষকের 
পরিবতে প্রতি ৪* জন ছাত্রের জন্ত ১ জন 
শিক্ষক নিবুক্ত করা বাইতে পাঁরে। প্রতি ৩০ জন 
ছাত্রের জন্ত ১ জন শিক্ষকের ব্যবস্থা সম্ভব 
হইলে ৫ বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই পুনঃপ্রবর্তন 
করা উচিত; কিন্তু বাঁহাই হউক না কেন, 
পূর্বের আম্ুপাতিক হার পুনঃগ্রবর্তনের প্রশ্ন ৫ 
বর অন্তে পর্ধালোচনণা করিয়া দেখিতে 
হইবে। 

(৪) দেশের বর্তমান অবস্থায় 
প্রদেশে কোন 
শিক্ষাদানের 


দৃ্টিতে অত্যন্ত 


কোন 
কোন অঞ্চলে ছুই দফায় 
ব্যবস্থা অব্ল্থন করিতে বাধ্য 


এ 


হইয়াছে । -বোড” এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন 
না এবং অবস্থা মুকুল হওয়া মাত্র এই ব্যবস্থা 
বর্জন করিতে বলিতেছেন । 

(৫) বাধ্যতামূলক অধ্যরনকাঁলে পরবতী 
শিক্ষার জন্য কিছু বর্ধিত হারে ফী ধার্ধ 
করা যাইতে পারে; তবে যথেষ্টসংখ্যক ছুঃস্থ 


মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিনীবেতনে অধ্যয়নের, 


ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । 

(৬) গভনমেন্ট আইন দ্বারা দাঁতব্য 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের আয়ের একট 
অংশ শিক্ষা বাবত ব্যয়ের জন্য প্রদান 
করিতে বাধ্য করিতে পারেন; তবে গভর্নমেণ্ট 
কোন কোন বিশেষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে 
এই আইনের আঁওত। হইতে বাঁদ দিতেও পাঁরেন। 

(৭) ছাত্রগণ প্রবেশিকা অথব। অনুরূপ 
পরীক্ষা পাঁশের পর আবশ্তক হইলে নিদিষ্ট 
সময়ের জন্ত ও নিদিষ্ট সর্তে সমাঁজ শিক্ষ 
বিস্তারের জন্ত শিক্ষকরূপে কাজ করিবে । 

(৮) লোকে যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে 
শিক্ষার জন্ত এককালীন ও পৌনঃপুনিক ব্যয় 
নিবাহে সচেষ্ট হন, তজ্জন্ট উৎসাহ দিতে 
হইবে এবং গভনমেন্টের পক্ষে যে পরিমাণ 
অর্থ সাহাঁব্য প্রদান করা সম্ভব সেই পরিমাণ 
অর্থ-সাহাধ্য লইয়! স্ব়ংগগিত সঙ্ঘ প্রভৃতিকে 
বিদ্যালয় পরিচালনায় অন্ধুপ্রাণিত করিতে হইবে। 

(৯) যেখানেই সম্ভব, বিদ্যালয় স্থাপনের 


ব্যয় অথব। প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়ের অংশ- 
বিশেষ খণগ্রহণপূর্বক সংগ্রহ করিতে হইবে । 
(১০) কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ১০ 


ভাগ এবং প্রাদেশিক গবনমেন্টের বাঁজস্বের 
শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে 
নির্দিষ্ট করিয়। রাখিতে হইবে। 

(১১) শিক্ষা বাবত ব্যয়ের শতকরা ৭০ 


ভাগ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমৃহ ও প্রাদেশিক 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--খ্য় সংখ্য। 


গীবর্ণমে্ট এবং অবশিষ্ট ৩৭ ভাগ কেন্দ্রীয় 
গবনমেণ্টের বহন করা কর্তব্য। 
(১৯২) শিক্ষার জন্ত কেন্দ্রীয়া অথব। 


প্রাদেশিক গবরন্নমেণ্ট কতৃকি অন্থুমোদ্দিত সমস্ত 
দান আয়কর হইতে মুক্ত থাকিবে । 

টড শিল্প অথব। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করিবে তাহ 
ষদ্দি প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় গব্মমেণ্ট কতৃক 
অনুমোদিত হয় তবে সেই ব্যয়ও প্রতিষ্ঠানের 
সাঁজ-সরগ্াম বাবত ব্যয় রূপে গণ্য হইবে । 

শারীরিক শিক্ষাবোর্ড শারীরিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত কমিটির মধ্যবতিকালীন রিপো্টও 
বিবেচনা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করিরাছেন যে, চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নকাঁলে 
কমিটির নিম্নলিখিত বিবন্ব ছুইটীর প্রতি মনোবোগ 
প্রদান করা আবস্তক 2-- 

(১) শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে 
কাঁধকরী করার ব্যয়ভার কেন্দ্রীর ও প্রার্দেশিক 
গবর্নমেন্টের কে কি পরিমণ বহন করিবেন 
তাহ! স্থির করিবার সময় কনিটিকে মনে 
রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় গবনমেণ্টকে ব্যয়ের 

তকরা ৫০ ভাগ বহন করিতে হইবে-৩ৎ 
ভাগ নহে। 

(২) দেশে শরীরচর্চার উৎকর্ষের জন্ত 
দেশরক্ষা-দপ্তরের সহযোগিতা লাভ কর 
আবশ্তক এবং পুণীয় যে শরীরচর্চা বিষ্ভালয় 
রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। 

ভ্রম-সংশোধলন--এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 
প্রথম প্যারার শেৰ বাক্য বে ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, 
উহার স্থলে “কোন ধর্মসম্প্রদীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠীন ও 
ধর্মনাধককে ধর্মশিক্ষার্দান ধর্মপ্রচার ও ধর্মাহুষ্ঠানে 
রাত্রের পক্ষ হইতে কোন প্রকার সাহাধ্য অথব। 
শাস্তি শৃংখলা ও সার্বজনীন গ্চায়-নীতি-বিকুন্ধ 


. ন। হইলে বাঁধাদাঁন করা হইবে ন1।” হইবে। 


মী 
০০৮ 
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পশ্চিম-পাকিস্তানের বাস্তত্যাগীদের বৃত্তান্ত 
সম্পাদক 


১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনত। 
ঘোষিত হইলে সর্বত্র সাড়ম্বরে আনন্দৌৎসব 
চলিতে থাকে ৷ ঠিক এই সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তান ও 
পূর্ব-পাঁজাবে হিন্দু-মুনলমাঁনে সীশ্রদীর়িক বিরোধ- 
বহ্ছি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে। ইহার 
ফলে দেশব্যাপী বিপুল আনন্দের মধ্যেও গতীর 
নৈরাশ্ঠ সকলের মনকে বিষাঁদিত করে। সরকারী 
ংবাঁদে প্রকাশ যে, এই অস্রুতপূর্ব সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষের ফলে গত এপ্রিল মান পধস্ত পশ্চিম- 
প1কিল্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
লীমান্ত প্রদেশ এবং উপজাতীয় পার্বত্য অঞ্চল 
হইতে ৪১,৬২,২৬৯ জন, দিম্ধুপ্রদেশ, খয়েরপুর 
মুসলমান দেশীয় রাজ্য এবং বেলুচিস্থান হইতে 
১১,১৫১০০০ জন্‌ এবং দেশীয় মুসলমান রাজ্য 
বাহাওয়ালপুর হইতে ১,২৫,৮৩: জন হিন্দু ও 
শিথ নরনারী নিতান্ত নির্মম ভাবে বিতাড়িত 
হইয়া তীহাদের বাস্ত ত্যাগ করিয়। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তখনও পিন্ধুপ্রদেশে ৪ লক্ষ হিন্দু ও 
শিখ ছিলেন এবং তাহারা ক্রমে ভারতের 
নানাস্থানে আপিয়া আশ্রয় লইতেছেন। এততিম্প 
পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে কত লোক যে ভারতের 
বছ স্থানে তীহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ববদের 


শরণাপন্ন হইয়াছেন তাহ|দের সংখ্যা জান যাঁয় 


নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-পাঞ্জাব 


হইতেও প্রা ৩* লক্ষ মুসলমান নরনারী বিতাড়িত 
হইয়। পশ্চিম-পাকিন্তানের কয়েকটি প্রদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। ইহী ছাড়া বাস্তত্যাগের সময়ে 
পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাঁঞজবের বহু মহিলা 
অপহৃতা হন। মিঃ গোপালম্বামী আয়েঙ্গার বলেন, 
এই সমন্বে পশ্চিম-পাঞ্তীবের ১১,৭৭৪ জন অপহৃতা৷ 
মহিলার নাম রেজিষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব- 
পাঞ্জাবের অপহৃত মহিলাদের সংখ্য। জান! যায় 
নাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব-পাঞ্জাব 
হইতে ৬৯২৭ জন, পূর্ব-পাঁঞ্জাব দেশীয় রাজ্য 
হইতে ২৬৭৭ জন এবং পশ্চিম-পাঁঞীব হইতে 
৪৬৯৬ জন অপহৃত। মহিলীকে উদ্ধার কর! 
হইয়াছে । এই, সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক বিরোধে 
উভয় ডমিনিয়নের কত লক্ষ নরনারী যে হতাহত 
হইয়াছেন তীহাদের সংখ্যা সঠিক নিরূপিত হয় 
নাই। অধিকাংশ বাস্তত্যাগীই সর্বহারা হইয়] 
কেবল প্রাণ লইয়া চলিয়। যাইতে বাঁধ্য হইয়াছেন। 
সাশ্প্রনাপ়্িক বিরৌধের ফলে এরূপ অচিস্তনীয় 
ব্যাপক বাস্তত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা 
যায় না। ইহার সঙ্গে তুলনায় বিংশ শতাবীর 
প্রথম ভাগে গ্রীন ও বুলগেবিয়ার মধ্যে যে 


১১৪ 
লোক-বিনিময় হইয়াছে, উহ! অতি নগণ্য ৷ পশ্চিম 
পাকিস্তানের হিদ্দু ও শিখ অধিবাসীদের সঙ্গে 
 পূর্ব-পাঞজাবের মুসলমান অধিবামীদের বাস্তত্যাগ- 
বিনিময় আপদে হইলে যে উভয় রাষ্ট্রের 
বাস্তত্যাগীদের ছুঃখ-ছূর্দশা! বছলাংশে কম হইত, 
ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ উভয় 
রাষ্ট্রের পরিচালকগণ জনসাধারণের সাশ্রদায়িক 
উন্মত্ততার এইরূপ অনিস্তনীয় পরিণতি কল্পনায় 
স্থান দিতে পারেন নাই, কিন্ত ইহ! তাহাদের 
রাজনীতিক দুরদশিতাঁর পরিচায়ক নহে। 

পশ্চিম-পাঁকিস্তান হইতে ' প্রায় ৬* লক্ষ হিন্দু 

ও শিখ নরনারী বাস্তত্যাগ করিয়া সর্বহারা 


অবস্থায় অকম্মাৎ ভারতে আগমন করায় পাশ্ববর্তী ৃ 


কয়েকটি ভারতীয় প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খল! 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া! ভীষণ অরাজকতা শষ 
হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভারতের 
কেন্ত্রীয় গবর্নমেণ্টের পরিচালকগণের অসাধারণ 
কৃতিত্বে তাহা। হয় নাই। মুখের বিষয় এই যে, 
তাহার। অত্যন্ত সাহস সহকারে এই সাংঘাতিক 
জটিল সমস্তার সম্মুখীন হইয়া ইহার অনেকট। 
সমাঁধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু বলিয়াছেন, “ভবিষ্যৎ এঁতিহাসিকগণ 
বলিবেন যে, এই প্রকার অতি ব্যাপক ও জটিল 
সমন্তা যে কোন রাষ্ট্রের এবং সামাজিক ব্যবস্থার 
বিপর্যয় ঘটাইত, কিন্তু স্বাধীন ভারতের জনগণ 
সাহস সহকারে ইহার সন্মুণথীন হইয়/ছিলেন। 
আমি আশ! করি, তাহার ইহার সন্তে!ষ্জনক 
সমাধান করিবেন।” ভারত-গবর্মমেটে কি ভাবে 
এই বৈপ্লবিক সমন্তার সম্মুখীন হইয়। ইহার সমাধান 
করিয়াছেন তাহাই অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধ 
আলোচন। করিতে চেষ্টা করিব। 


অবস্থাধীনে .পশ্চিম-পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদের 


উদ্বোধন 


[€১মবর্ধ-ওয় সংখ্যা 


বাস্তত্যাগ অপরিহীর্ধ, তখন তাহাদের অধিকাঁংশকে 
বাঁচাইবার জঙ্ত বাস্তত্যাগ ত্বরাদ্বিত করিতে সচেষ্ট 
হইলেন। বহুসংখ্ক রেলগাড়ী ট্রাক ও 
এরোপ্লেন পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে 
পাঠাইয়া বিতাড়িত বাস্তত্যাগিগণকে ভারতে 
আনয়ন করিতে লাগিলেন । | 
১৯৪৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সামরিক 
বিভাগ হইতে বাস্তত্যাগিগণকে সাহাধ্য করিবার 
বন্দোবস্ত করা হয়। এই বিভাগের তত্বাবধানে 
এক এক স্থানের ৩* হাঁজার হইতে ৪০ হাঁঞ্জার 
বাস্তত্যাগী পদব্রজে পাকিস্তানের সীমা অতিক্রম 
করেন। এই দলগুলিকে আবশ্তক অনুসারে 
এরোপ্পেন হইতে থাগ্য-দ্রব্য ও বন্ত্াদি সরবরাহ 
করা হয়। ইম্জেক্সন ও ওষধ-পথ্যা্দিসহ 
চিকিৎসকগণ ট্রাক মোটর ও এরোপ্লেনে যাইয়। এই 
দলসমূহের দুঃস্থদের সেবা করেন। ভারতের 
সীমানায় আসিবার পূর্বে দলে দলে র্যাু্যান্স 
পাঠাই! দলের সকলকে আবশ্তক অনুসারে 
কলেরা! বসন্ত গ্রস্ৃতির প্রতিষেধক ইন্জেক্মন 
দেওয়া! হয়। পাকিল্ত/নের মধ্য দিয়! বাস্তত্যাগী 
দূলগুলি অরক্ষিত অবস্থায় অগ্রসর হইতে আস্ত 
করিলে মুসলমান গুগাগণ এই অসহায় নরনরীগণকে 
বেআইনীভাবে স্থানে স্থানে খানাতল্লাম করিয়া 
তাহাদের মূল্যবান ভ্রব্যার্দি এবং স্থানে স্থানে 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া! তাহাদের সর্বস্ব 
লইয়| যাঁয়। ইহার উপর এই সময়ে পশ্চিম- 
পাঞ্জাব বন্তাঁপ্লীবিত হওয়ায় এই হতভাগ্য 
বাস্ত্যাগীদের ছুঃখ-ছার্শী বহুগুণে বধিত হয়। 
১৯৪৮ সন্র মে মাসে মণ্টগোমারী হইতে ১৯ 
হাজার বাস্তত্যাণী হিন্দু ও শিখদের একটি দল 
ভারতের সীমানায় আগমন করে। ইহার পর 


আঁর বৃহৎ কোন দল ভারতে উপস্থিত হয় নাই। 
ভারত-সরকার যখন বুঝিতে পাঁরিলেন যে 


পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে বাস্তত্যাগিগণকে অতি 
লীঘ্ব ভারতে আনয়নের জন্ত বছ ট্রেনের বন্দোবস্ত 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


কর! হইয়াছিল ১৯৪৭ সনের ২৭শে আগষ্ট 
হইতে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ৬৭৩টি ট্রেনে ২৩ 
লক্ষাধিক বাস্তত্যাগীকে ভারতে আন হয়। 
এজন্য পূর্ব-পাঞ্জাবের নিয়মিত ট্রেনগুলি বন্ধ করিয়! 
এ্গুলিকে বাস্তত্যাগী অপসারণে নিযুক্ত কর! 
হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্তে কেবল সামরিক বিভ।গ 
হইতেই ৪২০০ ট্রাক নিযুক্ত করা হয়। এততিত্ 
যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেপ্ট ৬শত এবং কয়েকটি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কয়েক শত ট্রাক সরবরাহ 
করেন। ইহ ছাড়া মোটরবাস সহায়ে ৪ লক্ষাধিক 
হিন্দু ও শিখ এবং ২ লক্ষাধিক মুসলমান 
বাস্তত্যাগীকে সরান হর। এই কার্ধের জঙ্ত 
ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই ট্রাক ও 
বাঁস চালক আনয়ন করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ 
সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর পর্যস্ত 
বি-এও-সি বাহিনী এবং ভারতে যতগুলি। 
এরোগ্লেন সে সময়ে পাওয়া! গিয়াছিল তৎ্সমুদয় 
নিয়োজিত করিয়া ৩৭ হাজার বাস্তত্যাগীকে 
অপসারণ করা হয়। এজন্য প্রতিমাসে ৬ লক্ষ 
গ্যালন স্পিরিট লাগিয়াছে। এ বিষয়ে ভারতীয় 
সৈন্তবাহিনী এবং আর-আই-এ-এফ-এর সাহায্য 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট 
পাকিস্তানের সীমানা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্ব-পাঁঞ্জাবের অনেক স্থানের রেল, পোষ্ট অফিস, 
তার ও টেলিফোন একেবারে অচল হয়; 
ইহাতে বাস্তত্যাগিগণকে অপসারণ করা৷ অত্যন্ত 
কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে সৈম্তদের সাহাব্যে 
প্রথমতঃ এইগুলিকে কার্ধকর কর] হয়। 

বাস্তত্যাগী হিন্দু ও শিখগণকে আশ্রয়দানের 
জন্থ ভারতের স্থানে স্থানে--বিশেষ করিয়া! পূর্ব- 
পাঞ্জাব, যুক্তপগ্রদদেশ ও দিলীতে বহু ক্যাম্প স্থাপন 
কর। হয়। কেন্দ্রীয় সামরিক অসামরিক বিভাগ 
ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে মোট ১ লক্ষ 
৮* হাজার ছোট-বড় তাবু সংগ্রহ করা হইয়াছিল। 


পশ্চিম-পাকিস্তাঁনের বাস্তত্যাগিদের বৃত্তান্ত 


' বামকুষ্জ মিশনকে অর্পণ করিয়াছিলেন । 


ভাবে সকল কার্ধ পরিচালিত হইয়াছে। 


হইয়ছে। 


১১৫ 


পূর্ব-পাঞ্জাবের বড় বড় শহরের ক্যাম্পগুলির এক- 


একটিতে ৫ হাঁজার হইতে ৫* হাজার বাস্তত্যাগী 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে পূর্ব-পাঞ্জাবের 
৮৫টি ক্যাম্পে ৭ লক্ষ বাস্তত্যাগীকে আশ্রয় দেওয় 
হইয়াছিল। পরে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
ভারত-গবর্মমেপ্টের রিলিফ ও পুনর্বসতি বিভাগই 
বেশী সংখ্যক ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 
এই বিভাগের পরিচালনায় একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই 
৩ লক্ষ বাস্তত্যাগী অবস্থান করেন। তাহাদের 
সেবাকার্ধের কয়েকটি বিভাগ ভাঁরত-গবনমেণ্ট 
মিশন 
বহু কর্মীর সাহীষ্যে দীর্ঘকাল এই কাধ সন্তোষ- 
জনক ভাবে পরিচালন করিয়াছেন 

সর্বহারা লক্ষ লক্ষ বাস্তত্যাগী নরনারীর 
স্থানে স্থানে আশ্রয় আহার বন্ধ ও ওষধ প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সুশৃঙ্খল 
প্রত্যেক 
ক্যাম্পে আশ্রয়প্রাথিগণকে নিয়মিতভাবে খাস্য বসত 
ওষধ প্রভৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত কর। হইয়াছিল। 
গর্ভবতী, শিশু ও বাঁলক-বাঁলিকাগণের জন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা ছিল। কেন্দরীন্থ পুনর্বসতি-ব্ভাগ হইতে 
বাস্তত্যাগিগণকে ১৪ লক্ষ লেপ, ৩: লক্ষ কথ্থল, 
১২ লক্ষ শীতবস্ত্র এবং ২০ লক্ষ কাপড় দেওয়! 


১৯৪৮ সনের জুন মাসে ভারত-গবনমেপ্ট 
বাস্তত্যাগ সংক্রান্ত সকল কার্ধের ভার কয়েকটি 
প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের উপর 
অর্পণ করেন এবং ৪১৩৯,২১৩ জন বাস্তত্যাগীকে 
পূর্ব-পাঞ্জাবে, ৪৫,১৫৫ জনকে দিল্লীতে, ১৭৯,৯৯০ 
জনকে কুরুক্ষেত্রে, ৪৬,৬২৩ জনকে রা'জপুতানায়, 
২৪,৯৩৭ জনকে কাথিওয়াড়ে, ১,৫৮১৯৭০ জনকে 
বোস্বাই প্রদেশে, ৪৩,৯৯৭ জনকে মধ্য-গ্রদেশে 
এবং ১৩৬,৬৬৭ জনকে যুক্ত-প্রদেশে প্রেরণ 
করেন। গত আগষ্ট পর্যন্তও দিল্লীতে ৪ লক্ষ, 


১১৬. 


যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম অংশে ৫ লক্ষ বাস্তত্যাগী ছিলেন 
বলিয়া! জানা গিয়াছে । এততিম্স সিন্ধু প্রদেশ 
হইতে আগত ৭ লক্ষ বাস্তত্যাগী বোগ্ধাই প্রদেশ, 
মধ্য-প্রদেশ ও রাঁজপুতানায় অবস্থান করিতেছেন । 
পূর্বপাঞ্জাবেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাস্ব- 
ত্যাগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । পশ্চিম 
পাকিস্তানের অবশিষ্ট বাস্তত্যাগী হিন্দু ও শিথখগণ 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়]ছেন। 
গত জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
গ্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনীতে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে, পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাঁৰ 
হইতে আগত গ্রাম্য বাস্তত্যাগিগণকে পূর্ব-পাঁঞজীব 
এবং পূর্ব-পাঁগ্াবের অন্তর্গত দেশীয় রীজ্যসমূহে 
স্থান দেওয়া হইবে। এতত্তিম্ম বোম্বাই প্রদেশে 
৪ লক্ষ, যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশ প্রত্যেকটিতে 
৩ লক্ষ, মাঁলোয়। দেশীয় রাঁজ্য ইউনিয়নে ২ লক্ষ, 
মত্স্তরাঁজ্য, উদয়পুর, জয়পুর, দিল্লী, সৌরাষ্ট 
প্রত্যেকটিতে ১ লক্ষ এবং বিকানীর “আজগিড় 
যোধপুর ও বিন্ধ্য প্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার 
বাস্তত্যাগীকে আশ্রর দানের ব্যবস্থা কর 
হইয়াছে। | 
লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বাস্তত্যাণী নর-নারীর 
জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা এক বিরাট সমস্ত । 
ইহার সমাধানের জন্ত বাস্তত্যাগিগণকে নিম্নলিখিত 
ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে : 
বাবসা বাস্তত্যাগী সংখ্যার কর্মক্ষম বান্ত- পৌব্গমহ বাস্ত- 


শতকর! ত্যাশীদের ত্যাশীর সংখ্য 
সংখ্যা 


কৃষিকা্ব ৫০৪ ৯,১৯,৬৬৭ ২৭,৫৯১০৪৪ 
শিক্পকার্য ২০ ৩,৬৬,৬৬৭ ১১১০ ৪১০০০ 
বাণিজ্য ১৫৭ ২১৭৫১০০০ ৮১২৫,৭০০ 
যাঁন-বাহন চলাচল 

(119050010৩০ ৫৫,০০৯ ১১৬৫,০০০ 
পুলিশ ২০ ৩৬৬৬৭ ৯১১০১৯৩০ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-৩য় সংখ্য। 


জন-শাসন কাধ 

(110 010771- 

56201010) ২০ ৩৬,৬৬৬ ১১১৯১০০৪ 

মিস্ত্রী ২৫ ৬৪,১৬৭ ১৬২,৫০০ 

স্বীয়.আয় হইতে 

জীবিকানির্ব।হকারী 

(1১615005 11৮15 

010 (11611 100017)6) ০৩ ৫১৫০০ ১৫,৫০০ 

চাকর ঈ 

(10097795110 

581591005) ২৫ ৪৫,৮৩৯ ১,৩৭,৫০০ 

অন্তান্ ১৭ ৩১১১৬৩৯৩৫০০ 
স্থির হইয়াছে যে, বাস্তত্যাগীদের মধ্যে 

আনুমানিক ২৫ লক্ষ নর-নারীকে (৫ লক্ষ 


পরিবার) কৃষি, গ্রাম্য শিল্প, ক্ষুদ্র দৌকানদাবী 
ও মজুরের কার্ধ দেওয়া হইবে। ২৭ লক্ষ 
বাস্তত্যাগীকে স্থায়ী আশ্রক্স স্থান এবং কোন কাঁজ 
দেওয়া গত আগষ্ট পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। 
তাহারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পে অবস্থান 
করিতেছেন। ভারত-গবর্নমেণ্ট বাস্তত্যাগিগণের 
মধ্যে কয়েক লক্ষের সাহাঁধ্যে একটি “অগ্রণী 
বাহিনী, 10106) গঠন করিয়! 
তাহাদের দ্বারা নূতন কয়েকটি শহর সৃষ্টি করিতে 
এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিবিধ শিল্দ্রব্য 
উৎপাদনে নিয়োজিত করিবার পরিকল্পনা 
করিয়াছেন । 

ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ, বাস্ত- 
ত্যাগী বু কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর 
সম্পন্তি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ইহার পরিমাণ এখনও সঠিক নির্ণীত 


(11017661 


হয় নাই। একমাব্জ কো-অপারেটিভ ব্যাক্কেই 


পশ্চিম-পাঁঞজাবের বাস্তত্যাগী হিশু ও শিখদের 
৩,৫৪,৫৪,৭৪৬ টাকা এত্রং পূর্ব-পাঞ্জাবের বাস্ত- 
ত্যাগী মুসলমানদের ১,২৮,৯০১৩৮৭ টাক গচ্ছিত 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


আছে। কিছু দিন হয় ভারত ও পাকিস্তান 
রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের একটি কনফারেন্সে সীব্যন্ত 
হইয়াছে যে। উভয় রাষ্ট্রের বাঁস্তত্যাগিগণকে 
তীহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কর। হইবে । 
ইহা কাঁধে পরিণত হইলে বাস্তত্যাগজনিত গুরুতর 
সমন্তার «সমাধান যে উভয় রাষ্ট্রে পক্ষেই 
অপেক্ষাকৃত সহজপাঁধ্য হইবে ইহাতে আর 
সনেহের অবকাশ নাই। 


মভাপ্রয়াণ-পথে কবীর 


১১৭ 


ত্যাগীকে আশ্রয়, আহার ও বস্ত্রাদি দানের জঙ্ত 
ভারতগবর্নমেণ্টকে প্রতিমাসে কোটি কোটি টাক! 
ব্যয় করিতে হইতেছে । এই কারণে ভাঁরত- 
সরকার ব্যাপক ভাবে জাতিগঠনমূলক কোন 
কার্ধে অগ্রসর হইতে পাঁরিতেছেন না । এই 
জটিল সমস্তার সস্তোৌষজনক সমাধান হইলে ভারত- 
গবর্নমেণ্টের জাতিগঠনমূলক কাঁধাবলী অতি দ্রুত 
অগ্রসর হইবে 





বলিয়া আমরা আশ! 
দীর্ঘকাল যাব লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বাস্ব- করি। 
মহা প্রয়াণ-পথে কবীর 


প্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর 


একশত বিশ বর্ষ পূর্ণ কহিল কবীর ভক্তদেরে_ 
“মম ব্রতকাল হয়েছে পুর্ণ যেতে হবে এই ধরণী ছেড়ে, 
কাশীবাস মোর হইয়াছে শেষ তল্লিতল্লা। গুটাও সবে, 


চল মগপুরে আর কেন দেরী জন্মভূমেই মরিতে হবে।” 


একথ। শুনিয়া! কীঁদিয়। আকুল হইল শিষ্য-সাধুসমাঁজ, 
দাবানল যেন জলিল সহস৭, তপোঁবন-শিরে 

পড়িল বাজ। 
নির্বাক সবে প্রধান শিষ্য কহিল তখন নয়ন মুছি 
দশেলসম এই বার্ত। দারণ-- তবু এ অশ্রু নয়ক শুচি, 
পরমানন্দ_ ধামে এযাত্রা! মোর। কাদি প্রভু 

বিমোহ ভরে, 
মিছে মায়াডোরে আপনারে ধরে রাখিব না 

ধরণী” পরে। 

শুধু জিজ্ঞাসি বুঝিতে নারিম একি কথা প্রত্ত 

শুনিম্থ কানে, 
কাণীতে মরণে সন্ত মুক্তি আপনার চেয়ে কে 


বেশীজানে? . 


মরিবাঁর আগে সবে কাশী আসে, ছাড়ি শেষ কালে 
কাশী এ হেন 
যেখানে মিলে রাসভ-জন্ম সেখানৈ হে প্রভু 
যাবেন কেন ?” 
কহিল কবীর,_-“এতদিন ধরি সব উপদেশ 
সকলি বৃথ! 
কুরুক্ষেত্রে এ যেন হাম্নরে ব্যাখ্যাত হলো৷ বৃথাই গীতা। 
এতদিনকার প্রেমের সাধন। সকলি বন্ধু বৃথাই সবি, 
মাটির মহিম! বিনা, পরিণাঁমে পরমামুক্তি যদি না 
লতি । 
লোকের মিথ্য। ধারণাই বড় সাধনার নাই কিছুই 
রর দাম? 
মাটির দৌষেই গর্দভ হব-_-আমার দয়িত এমন বাম ! 
স্বর্গীদপি যে গরীয়সী মোর সে পাঠাবে মোরে 
রাসভ-লোকে? 
দরদী বন্ধু সঙ্গী তোমর! তাই কি কীা্দিছ 
আমার শোকে ?” 


ওগারাররযারহারগারারারটারারাটি 


মুক্তি ও সিদ্ধি 


প্রীঅনিলবরণ রায় 


এই দেহট। ষেআমি নই, এই দেহের অতীত 
আত্মা আছে, তাহাই আমার প্রকৃত, সত্তা, 
ভগ্রবানের অংশ, অজর, অমর, সচ্চিদানন্দ- 
ইহাই হইতেছে আধ্যাত্বিকতাঁর 'মূল কথা । কিন্ত 
ইহাই পব নহে, আমার মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়। 
চলিতেছে, মন বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে, আমার 
আশা আকাজ্ষী, সুখ ছুঃখ, 'সঙ্কল বিকল্প, প্রেম, 
দঘ্ণা--এসবও বস্ততঃ আমি নই, এসব হইতেছে 
আমার মধ্যে প্রকৃতির খেল । আমাদের মনের 
মধ্যে যে-সব ক্রিয়া চলিতেছে, দে সবই শুদ্ধ 
মনের ক্রিয়া! নহে, শুদ্ধ মনের ক্রিয়া হইতেছে-_ 
পর্যবেক্ষণ করা, বুঝ1, বিচার করা, জ্ঞান অর্জন 
কর1--জ্ঞানলাভ করাতেই ইহার শান্ত আনন্দ । 
মনের মধ্যে বালক! কামনা যে বিক্ষোভ স্থষ্ি 
করে সেসব হইতেছে মনের উপরের প্রাণ 
শক্তির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন । যতদিন প্রাণের 
এই উপদ্রব শান্ত না হইতেছে ততদিন মনের 
পক্ষে আত্মজ্ঞান লাঁত পম্ভব হয় না। অতএব 
মনের এই প্রাণীত্বক ক্রিয়া হইতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া মনোময় পুরুষকে বলিতে হইবে-- 


"এই যে বস্তটি কষ্টকর প্রয়াদ করিতেছে, শোঁক 
করিতেছে, হর্ষ করিতেছে, প্রেম করিতেছে, দ্ব্ণা 


করিতেছে, আশী। করিতেছে, নিবাঁশ হইতেছে, 
জুদ্ধ হইতেছে, ভীত হইতেছে, উল্লসিত হইতেছে, 
বিষণ্ন. হইতেছে-আমি এই বন্ত নই, এ-সব 
হইতেছে প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের ভাব--৪ 
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09551975,. এসব হইতেছে নিম্নতর মনের মধ্যে. 


কেবলমাত্র. প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতির গতান্গগতিক 


অত্যাসপরম্পর1 1” মন এই সব ভাব ও আবেগ 
হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবে এবং যেমন দেহের 
ক্রিয়াকে ভুষ্টা ভাবে দেখিতে শিথিয়াছে, তেমনই 
এ-সবকেও ডুষ্টা বা সাক্ষিরূপে কেবল দেখিয়। 
যাইবে। মন্র মধ্যেই একট। বিভাগ হইবে। 
গ্রকৃতির গুণনকলের অভ্যাসের বশে এই 
ভাবাত্মক মনের মধ্যে এই সব ভাব ও আবেগের 
খেল! চলিতে থাকিবে, আর একদিকে থাকিবে 
্রষ্টী মন, তাহা *এই সবকে দেখিবে, বিচার 
করিবে, বুঝিবে কিন্তু সে-সব হইতে নিজেকে 
আলাদা করিয়া অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। 
সে দেখিবে যেন মনের রঙ্গমঞ্চে অপর লোক 
আসিয়া অভিনয় করিতেছে । প্রথম প্রথম এই 
অভিনয় দেখিতে তাহার ভাল লাগিবে, কখনও 
বা সে নিজেকে ইহাদের সহিত এক করিয়! 
ফেলিবে, সম্পূর্ণ শান্ত ও অনাঁসক্ত থাকিতে 
পারিবে নাঁ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু শাস্তভাবই 
লাভ করিবে নী, নিজের স্বতন্ত্র নীরব সততায় 
আনন্দ উপলব্ধি করিবে। ছোট ছেলে খেল! 
করিতে করিতে যেমন নিজেকে খেলার মধ্যে 
হারাইয়1« ফেলে, কাল্পনিক সুখ ছুঃখে অভিভূত 
হয়, সেইরূপ প্র সব ভাব ও বাঁজস আবেগের 
খেলাকে ছেলেখেলার মত অসার দেখিয়। হাসিবে। 

্র্টীভাবের পর আসিবে অন্মস্তা ভাব-_ 
পুরুষ উপলব্ধি করিবে সে শুধুই ভ্ষ্টা নহে, সে 
প্রভূ, সে অনুমতি সরাইয়। লইলে এ সব খেলাকে 
একেবারে বদ্ধ করিয়া দিতে পারে। অনুমতি 
প্রত্যাহার করিয়া লইলে কি ঘটে তাহ ভষটব্য। 


ভাবাজক মন সাধারণতঃ শান্ত ও শুদ্ধ হয়, 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


এ লব প্রতিক্রিয়। হইতে মুক্ত হয়; আর যদিও 
তাহীর। পুনরায় আইসে, তথ|পি তাহারা আর 
ভিতর, হইতে উঠে নাঁ, পরস্থ মনে হয় যেন 
বাহির হইতে আঁসিতেছে। ভিতরের তত্তগুলি 
তখনও সে-সবে সাড়া দিতে সক্ষম রহিয়াছে। 
কিন্তু সাড়া দিবার এই অভ্যামও ক্রমে লু 
হুইয়। যায় এবং , কালক্রমে ভাবাত্বক মন যে- 
নব রাজন আবেগকে বর্জন করিয়াছে সে-লব 
হইতে সম্পূর্ণ ভাবেই মুক্ত হম়্। আশা ও 
আশঙ্কা, অন্রাগ ও দ্বেষ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, 
সন্তে।ষ ও অসন্তেষ, উল্লাম ও বিষগ্নতা, বিভীষিকা, 
ক্রোধ, ভয়, বিরক্তি, লজ্জা এবং প্রেম ও ত্বণার 
আবেগ মুক্ত পুরুষের চৈতন্য হইতে খণিয়া। পড়ে । 
তাহাদের স্থানে কি আসে? যদি চাহ, 


তাহা হইলে আসিতে পারে পূর্ণ শাস্তি, 
নীরবত। ও উদাসীনতা । কিন্তু যদিও 
সাধককে সাধারণত; এই অবস্থার ভিতর 


দিয়া যাইতে হয়, এই দিকেই আমরা 
আমাদের যোগের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ কৰি 


নাই। অতএব পুরুষ শুধুই ভ্রষ্টা ও 
অমুমত্ত। হয় না, সে হয় ঈশ্বর,_সে 
সন্কল্প করে, আর তাহার সঙ্কল হয় অশুদ্ধ 
ভোগের পরিবর্তে শুদ্ধ ভোগ গ্রহণ। সে 
যাহা সঙ্কল্প করে, প্রকৃতি তাহাই পালন 
করে। যাহা ছিল কামনা ও আবেগের 
উপাদান তাহাই শুদ্ধ সম এবং শান্ত 


অথচ নিবিড় প্রেম আনন্দ ও এঁক্যে পরিণত 
হয়। প্রকৃত পুরুষ সন্পুথে বাহির হইয়া আইসে এবং 
বাঁসনাত্মক মনের শূন্ত স্থানটি গ্রহণ করে। পাত্রটি 
পরিষ্কৃত ও শৃন্ভ করা হইলে তাহা দিব্য প্রেম ও 


আনন্দের সুরায় পূর্ণ হয়, তাহ। আর রাজস আবেগের 


মধুর ও তিক্ত গরলে পূর্ণ থাকে না। সকল 
রকম রাজ আবেগ (039551003),» এমন কি 
শুভের জন্ত আবেগও হইতেছে দিব্য প্রকৃতির 


মুক্তি ও সিদ্ধি 


১১৪৯ 


বিকৃতি যে প্রেম কামনা করে এবং 
ধরিতে যায়, আনন্দে আত্মহারা, সুখে 
বিক্ষুন্ধ হয়, দুঃখে বিচলিত হয়--তাহার্কে 
বর্জন করিতেই হইবে, তাহার পরিবর্তে 
চাই সমভাবাপন্ন সর্ধ-আলিঙ্গনকারী প্রেম, 
তাহার মধ্যে এ সব বিক্ষোভ নাই, তাহ! 
ঘটনাঁচক্রের উপর নির্ভর করে না, সাড়। 
পওয়। গেল কি না গেল তাহাতে তাহ! 
কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নী। এই ভাবে 
চিত্তের অন্ত সব ক্রিয়াকেই শুদ্ধ করিয়। 
লইতে হইবে। তিতিক্ষা, নিরপেক্ষ উদ্দামীনতা, 
স্থথ ব1 ছুঃখের কাঁরণ যাঁহাই আশ্ক শাস্ত- 
ভাবে মাথ। পাঁতিয়। লওয়1, উল্লুপিত বা দুঃখিত 
না হওয়া এসব হইতেছে সমতার প্রাথমিক 
সাধনা, নেতিমূলক (106886৬6) % কিন্তু সমতা 
সিদ্ধ হয় না যতক্ষণ তাহ সক্রিয় (00510%8) 
প্রেম ও আনন্দের রূপ না গ্রহণ করে। 
ইন্দ্রিয় সর্বত্র সর্বন্ন্দরের রস গ্রহণ করিতে 
শিখিবে, হৃদয় সকলকে সমান ভাবে ভাঁলবাঁসিতে 
শিথিবে, শুদ্ধ প্রাণ এই রস, এই প্রেম, এই 
আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিবে। কিন্তু ইহা 
হইতেছে চরম পূর্ণতা ও সিদ্ধি; তাহার পূর্বে 
চাই বাঁসনীত্বক মন হইতে নিজেকে ম্বতন্ত্ করা 
এবং সকল রাজন আবেগ বর্জন করা; প্রথমে 
চাই মুক্তি, তাহার পর আসিবে পূর্ণতা । 
প্রথমে মনের চিস্তা দিয়াই আমাদিগকে 
দেহ ও প্রীণের খেলা হইতে, বাসনাত্বক, 
মনের খেল। হইতে মুক্ত করিতে হইবে-_কিস্ত 
শেষ পধ্যস্ত এই চিন্তাশীল মনকেও বজ্জন করিতে 
হইবে। পুরুষ তখন বলিবে-_-"আমি এইটিও 
নহে, আমি চিন্তা নহি, চিন্তাকারীও নহি; 
এই সব চিন্তা, অভিমত, জল্পন। কল্পনা, বুদ্ধির 
প্রান, বুদ্ধির পক্ষপাতিত্ব, গোৌড়ামি, সংশয়, 


আত-সংশোধন--এসব আমি নহি।* . এইভাবে 


৯২৩ 


একটি বিভেদ স্ষ্ট হয়, যে মন চিন্তা করিতেছে, 
সঙ্কল্প করিতেছে এবং যে মন শুধু এই সব দর্শন 
'করিতেছে। পুরুষ হয় শুধু দ্রষ্টা; চিন্তার ধারা 
গুলি পর্যবেক্ষণ করে, অনুধাবন করে কিন্তু সে- 
সবে জড়িত হইয়] পড়ে না; 
করিয়া রাখে । তাহার পর প্রভূরপে সে 
মনের এই সব খেল হইতে অন্মতি প্রত্যাহার 
করিয়া লয়, বুদ্ধির নির্ববন্ধশীল ক্রিম বন্ধ করিয়া 
দেয়। সে তখন চিস্তাকারী মনের বগ্ততা হইতে 
মুক্ত হয়, সম্পূর্ণ নীরবতাঁয় সমর্থ হইয়া উঠে। 

পূর্ণ সিদ্ধির জন্য ইহী প্রয়োজন যে 
পুরুষকে পুনরায় তাহার প্রক্লুতির ইশ্বর 


উদ্বোধন 


নিজেকে স্বতশ্তর 


আত্মার সাক্ষাৎ 


[ ৫১মব্্য--৩য় সংখ্যা 


হইতে, হইবে এবং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়ার 
পরিবর্ডে খতধিত (0007-00175010985) চিস্তনের 
প্রতিষ্ঠী করিতে হইবে, তাহা উর্ধ হইতে 
জ্যোতি শ্ষুরণ করিবে। কিন্তু নীরবতা ন! 
হইলে চলিবে নাঃ চিস্তার মধ্যে নহে, 
পরস্ত নিশ্চল নীরবতার মধ্যেই আমরা 
পাইব, আমর! আত্মাকে 
আর শুধুই কল্পনা বাঁ ধারণা করিব ন 
পরস্ধ তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিব এবং 
আমরা মনোময় পুরুষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া মনের যাহা মূল উৎস সেইখানে 
প্রতিষ্ঠিত হইব। 





জীবন-মরণ 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
জীবনে অমি মরিতে চাহি আজ ক্ষণিক আলে। ক্ষণেতে ছাঁয় তম 
বিনাশহীন জীবন মদি মিলে-- নিমেষে সখ নিমেষ পরে ব্যথ। 


বাধনে ঘের বাঁচিয়া কিব। কাজ 
মরণ তাই বরিব অবহেলে | 
দেহের লীম। যদিরে নাহি ঘুচে 
যদি না থামে মনের ছুট|ছুটি-_ 
দেহের জীবন বৃথাই তবে মিছে 
মনের মায়! যাঁক্‌ না তবে কাটি। 
শতেক ক্ষুধ। জাগিছে অবিরত 
| শতেক মোহ চিত্তে ব্যাপি রছে 
ব্যাকুল প্রাণে বিফল আশা! কত 
বিরাম নাহি--এরেই জীবন কছে? 


সত্যে রাখে বেড়িয়। বিপুল ভ্রম 
এই কিশ্রেয়, এইকি জীবন-গাঁথা ? 
শৃঙ্খলিত দাসের মৃত বহা! 
দুঃসহ রে মিথ্যা-জীবন-ভার 
জীবন বেশে কুটিল মৃত্যু যাহ 
প্রকাশরূপে গহন অন্ধকার । 
জীবন-নিশ! কাটুক তাই, চলি__ | 
্‌ নাইরে ঘথ। ভ্রাস্তি-মোহ-শোক 
জীবন-পারে জীবন সনে মিলি 
মরণে মোর জীবন সতা হোঁক্‌। 


(ডলে পেচেসে 


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


“নান্তি মায়াঞ্জনং যন্য রঘুবীরপরাক্রু মম্‌। 
হ্যাসিনাঞ্চ বরিষ্ঠং বৈ বন্দে ভক্তা| নিরঞ্জনম্‌ ॥” 
ভগবান্‌ শীরামকৃঞ্ণদেবের ষোল জন সন্াঁসী 
শিষ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী নিরগ্রানানন্দ। 
সন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণের ছয়জনকে ঠাকুর 
ঈশ্বরকোটি বলিতেন। শ্বামী নিরঞ্ন।নন্দকে 
তিনি অন্ততম ঈশ্বরকোটিরপে নির্দেশ করিতেন । 
ঈশ্বরকোটি নিত্যমুক্ত এবং অবতারতুল্য শক্তি- 
সম্পন্ন । ঠাকুর বলিতেন, “নিরঞ্জনের একটু 
অঞ্জন নেই, অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ মান্বামুক্ত ।” ঠাকুর 
ইহাঁও বলিতেন, “ভগবান রামচন্দ্রের অংশে 
নিরঞ্জনের জন্ম” ্বামী প্রেমানন্দ ভাবে দর্শন 
করিয়াছিলেন, নিরগ্রন স্বামী শ্রীর।মচন্দ্রের সহিত 
তীরধনু লইয়! খেল করিতেছেন । 
পূর্বাশ্রমে হ্বাণী নিরগ্রনানন্দের নাম ছিল 

নিত্যনিরপ্রন ঘোষ। কিন্ত ঠাকুর তাহাকে 
নিরঞ্জন এই সংক্ষিপ্ত নামে ড|/কিতেন। চবিবিশ- 
পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষুপুরের রাজারহাট 
গ্রামে নিরঞ্জন হ্বামী জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত 
তিনি কলিকাতায় তাহার মামার বাড়ীতে 
থাকিয়া লেখাপড়। করিতেন । বাল্যকালে তিনি 
গরুর গাড়ীতে বসিয়া উঠানামারূপ খেলা করিতে 
ভালবাসিতেন। এ সময় তিনি কলিকাতার 
একদল প্রেততত্ববাদিগণের সংস্পর্শে আসেন। 
তাহার। নিরঞ্রনের মধ্যে প্রেত আনাইতেন। 
প্রেততত্ববাঁদিগণের সাধনায় তিনি কিছু অলৌকিক 
শত্তিলাঁভ করিয্বাছিলেন। সেই শক্তির বলে 
তিনি আঁশ্র্ধরূপে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতে 
পারিতেন। কলিকাতার 

২ 


জনৈক ধনী প্রান়_ 


আঠার বৎসর অনিদ্রারোগে ভূগিতেছিলেন। 
নিরঞ্জনের অলৌকিক শক্তিবলে তাহার আরোগ্য 
হয়। এই আরোগ্যের কথাপ্রপঙ্গে নিরঞ্জন 
পরবর্তী জীবনে বলিতেন যে তখন হইতেই তাহার 
মনে জীবনের অনিত্যত্ববোধ জাগ্রত হইল। 

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনিয়] 
নিরপ্রন একদিন বৈকাঁলে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 
তাহাকে দর্শন করিতে যাঁন। তীহার প্রেত- 
তত্তবাদী বন্ধুগণও তাহার সঙ্গে ছিলেন। তখন 
তাহার বয়স আঠার বৎসর । ঠাকুর নিরঞ্জনকে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পূর্বপরিচিতের ন্যায় 
তাহার সহিত আলাপ করিলেন। নিরঞ্জন ও 
তাহার বন্ধুগণ ঠাকুরকে মিডিয়াম (107601012 ) 
হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সরল শিশুর 
ন্যায় ঠাঁকুর তীহাদের প্রস্তাবে রাজী হইয়! 
তাহাদের পর্থে বসিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিট 
পরে উহা তাহার আর ভাল লাগিল ন1। 
তখন তিনি উঠিয়। গেলেন । ঠাকুর একটু পরে 
নিরঞজনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন,. “তুমি 
যদি ভূতের কথাই সদ ভাব, তুমি ভূত হয়ে 
যাবে। আর যদি তুমি ঈশ্বরের চিন্তা কর, 
দেবতুল্য মানুষ হবে। কোন্টা* তুমি গপচ্ছন্দ 
কর?” নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, “নিশ্চয়ই 
দ্বিতীয়টী |” ঠাকুর তীহাকে সেই রাত্রি মন্দিরে 
যাপন করিতে বঙ্সিলেন। কিন্ত বালক নিরগ্রন 
মামার ভয়ে ইচ্ছা সত্বেও তাহা করিতে 
পারিলেন না। 

ঠাকুর তাহাকে নিরঞ্জন বলিয়। ডাকিতেন। 
সেইজন্ত তিনি রামকৃষ্*-সজ্বে নিরঞ্কন মহারাজ 


৯২২ 


বা নিরগ্রন স্বামী নামে পরিচিত। ঠাকুরের 
প্রথম দর্শন অল্পক্ষণের হইলেও ইহা নিরঞ্জনের 
তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করে। মামার 
বাড়ী যাইবার পথে এবং অন্য সময়েও ঠাকুরের 
চিন্তা তাহার চিত্ত অধিকার করিল। কয়েক 
দিন পরে আবার তিনি কালীবাঁড়ীতে ঠাকুরকে 
দর্শন করেন। দ্বিতীয় দর্শন কালে ঠাকুর উঠিয়া! 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাঁবাবেগে 
বলিলেন, “বাঁবা, জীবনের দিনগুলি যে চলে 
যাচ্ছে, কবে ঈশ্বর দর্শন কর্বে? ইশ্বরলাভের 
জন্য কবে তুমি সর্বাস্তঃকরণে আকুল হবে, তা 
দেখবার জন্ত আমি ব্যগ্র হরেছি। ইঈশ্বরলাভ 
ব্যতীত মানবজীবন শিক্ষল 9 দুঃখময় |” বৈদিক 
থষি সত্যই বলিয়াছেন, 
“ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি 
ন্‌ চেদিহাবেদীন্মভতী বিনষ্িঃ। 
ভূতেষু ভূতেযু বিচিত্য ধীরাঃ 
প্রেত্যাম্মাল্লোকাঁদমৃত। ভবৃস্তি ॥” 
“ইহজীবনে যদি ঈশ্বর লাভ হয়, তবেই 
জীবন সার্থক। আর জঈশ্বরলাঁভ না হইলে জীবন 
বৃথী, সর্বনাশ, মহতী বিনঠি। বুহদাঁরণ্যক 
উপনিষদে খধি যাজ্ঞবন্ক্য বলিতেছেন, “ঘি এত- 
দবিদিত্বা অন্মাদ্ূলোকাৎ প্রতি স কৃগণঃ), 
অর্থ।ৎ, ধিনি ঈশ্বরকে না জানিয়া! ইহলোক 
হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ভাঁগ্যহীন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বালক আশ্র্যাদ্থিত 
হঈলেন। তিনি ভাঁবিলেন, ধিনি অন্যের মুক্তির 
জন্ক এত চিন্তিত হন তিনি নিশ্চয়ই দেবমানব | 
তিনি তিন দিন ঠাকুরের পৃত সংদর্গে অতি- 
বাহিত করিয়া তীহার দিব্য জীবনের সহিত 
পরিচিত হইয়া ধন্ত হইলেন। তিনি গৃহে 
ফিরিতেই মামা তাহাকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য 
ভতদনা করিয়া নজরবন্দী রাখিলেন। এখন 
হইতে নিরগ্তরন প্রেততাত্বিকগণের সহিত সকল 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৩র সংখ্যা 


সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালে!কে 
প্রকৃত ধর্মজীবন গঠনে মনোষোগী হইলেন। 
১৮৮২ সনের প্রথমভাগে ঠ|কুরের সহিত তাহার 
প্রথম দ্রশন হয়। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে থাকি 
নিরঞ্জন বুঝিলেন, শ্রীরাঁমরুষ ঈশ্বরাবতার এবং 
তিনি ব্বয়ং তাহার অন্তরক্গ পার্ধদ | 

ভরা মকষ্লীলা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ 
নিরগ্রনের গুরুভক্তি-নিদর্শক একটি ঘটনা উল্লেখ 
করিয়াছেন। নিরঞ্ীনের ছিল উগ্র স্বভাব, দীর্ঘ 
দেহ, বিশাল বক্ষ, সবল স্বাস্থ্য এবং তেজৌব্ঞক 
আকৃতি । একদা তিনি গঙ্গাবঙ্গে নৌকাযোগে 
দক্ষিণেশ্বর যাইতেছিলেন। কয়েকজন নির্বোধ 
সহযাত্রী অদথণ শ্রীরামরুষ্খদেবের নিন্দা আর্ত 
করে। নিরঞ্জনের মুছু 'পতিবাদ তাহাদিগকে নিরস্ত 
করিতে পার্ল না। গুরুনিন্দ! শ্রবণে তাহার 
ক্রৌধাগ্সি প্রজ্লিত হইল। তিনি সন্তরণপটু 


ছিলেন।  নিন্দুকগণকে ভয় দেখাইবার জঙন্থ 
তিনি নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। নিরঞ্ণনের 
সুদৃঢ় ও সবল দেহ দর্শনে কেহ 


প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। অবিব্চেক 
নির্বোধগণ শীপ্বই ভীত হইয়া) অন্তায় আচরণের 
জন্য ক্ষম প্রার্থনা করিল। ইহাতে নিরঞ্জনের 
ক্রোধ গ্রশমিত হইল। উক্ত সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের 
কর্ণগেচর হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া) ন্রপগ্লনকে 
বলিলেন, “ক্রোধ ভীষণ রিপু। তুমি এর বশবর্তী 
হলে কেন? অন্ঞ লোকে কত কি বলবে। 
এসকল বাদে বথাম্র কর্ণপাত করলে 
তোমার জীবন বাজে চিন্তায় ব্যয়িত হবে। 
সাধুর রাগ জলের দাগের মত ক্ষণিক হওয়া 
উচিত। কখনও ক্রোধের বশীভূত হবে ন1।? 

বিবাহিত জীবনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই 
নিরঞ্তনের ঘ্বণা ছিল। তিনি চিরকুমার ছিলেন। 
জননীর ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় 
চাঁকরী গ্রহণ করিতে হয়। ইহা। শুনিয়। ঠাকুর 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “এর মৃত্যুসংবাঁদ 
শুনলেও আমি এত ছুঃখিত হতাম না1+ কিন্তু 
ঠীকুর যখন জাঁনিলেন যে, বুদ্ধ! গর্ভধারিণীর 
নিমিত্তই তিনি অনিচ্ছা সত্বে চাকরী লইবাঁছেন 
তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন । 

ঠাকুর যখন অন্তিম অন্থথের সময় চিকিৎসার্থ 
কাঁশাপুর বাঁগানবাঁটাতে অবস্থান করিতেছিলেন 
তথন নিরগ্রন চাঁকরী ছাড়িয়া ঠাকুরের কাছে 
থাকিঘ়্া তীহার সেবাশুঅধায় ব্রতী হন। 
একদা ঠাকুরের মহীপ্রদাণের কিছু পূর্বে এক 
অপরিচিত বাক্তি আসিয়। তীহার দূ্শন ও কৃপা 
প্রার্থনা করেন। নিরঞ্জন তখন একটি লগা 
লাঠি হাতে করিয়] উক্ত বাঁটীব দ্বাররক্ষাকাথে 
নিণুক্ত ছিলেন। তিনি নবাগতকে ঠাকুরের 
নিকট যাইতে দেন নাই। কিন্ত ঠাকুর ভাগ্যবান্‌ 
অভ্যাগতকে স্বসমীপে ডাকিয়া ক্ুপা করেন। 
ঠাকুরের অদশনের পর তাহার পৃত ভক্মান্থি 
একটি ত্তাভ্রপারে রঙ্গিত হর়।  পাত্রটি উক্ত 
বাটার যে গৃহে ঠাকুর থাকিতেন তথায় অস্থায়ী 
ভাবে স্থাপিত হয়। নিরঞ্জন ও শা উক্ত 
পাঁত্র হইতে অধিকাংশ ভন্মাস্থি লইয়া একটি 
পাত্রে বলরাম বসুর বাটীতে প্রেরণ করেন। 
উক্ত ভন্মাস্থি বাঁমকৃষ্ণ-সংঘের মূল কেন্দ্র বেলুড় 
মঠে প্রোথিত আছে ও নিত্য পুজিত হয়। 
ঠাকুর কাশীপুর বাঁগানে যে এগার জন শিষ্াকে 
সন্াঁদ দেন তন্মধ্যে নিরঞ্জন অন্যতম । শশার 
ন্যায় নিরঞ্জনও ঠাকুরের ভক্মাস্থি-পৃজ।র একনিষ্ঠ 
ছিলেন। ১৮৮৬ সনের শেষভাগে বরাহনগরে 
*যখন রামকুঞ্চ-সংঘের মঠ প্রথম গ্রতিষ্ঠিত হয় 
তখন নিরঞ্জন সংসার ত্যাগ করিয়। মঠে 
যোগদান করেন। নিরগ্রনের অঞ্জন নাই'_- 
ঠাকুরের এই বাক্য ম্মরণে তাহার নাম 
নিরঞ্জনানন্দ রাখ। হয়। 

স্বামী নিরঞ্জনীনন্দ তীহার সন্প্যাস-জীবনের 
অধিকাঁংশকাঁল বরাহনগর, আলমবাজার এবং 
বেলুড় মঠে অতিবাহিত করেন। স্বামী বিবেকা- 
নন্দ যখন পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারতে গ্রত্যা- 
'বৃর্তন করেন তখন স্বামী নিরঞ্রনানন তীহ!কে 
অভার্থনা করিবার জন্ত কলম্বো গমন করেন। 
ত্বামীজীর উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে নিরঞ্জন 
মহারাজ তাহার সঙ্গে বহুস্থানে যাঁন। 


স্বামী নিরঞনানন্দ 


১২৩ 


স্বামীজী খন বেলুড় মঠে অসুস্থ হন তখন 
নিরঞ্জন মহারাজ পাগড়ী মাথায় ও দীর্ঘযষ্টি হস্তে 
দিখিজরী গুরুত্রাতার ছ্বাররক্ষক হইতে গৌরববোঁধ 
করিতেন। তিনি কাঁণীতে কিছুকাল মাধুকরী 
করিয়। তপন্তা করেন । শেষজীবনে নিরঞ্জন 
স্বামী রক্তামাঁশয়ে অতিশর কষ্ট ভোগ করেন। 
হরিদ্বারে বাধুপরিবর্তনার্থ যাইয়। তিনি ১৯০৪ 
সনে মে মাসে কলেরারোগে দেহত্যাগ করেন। 
স্বামীজীর শ্থার তিনিও মাত্র চল্লিশ বৎসর ইহ্‌- 
ধামে ছিলেন। সংঘ-জননী শ্রাশ্রীসারদাদেবীর প্রতি 
তাহার অতুলনীগ্ ভক্তিবিশ্বাস ছিল। শেষ 
সাক্ষাতের সমর নিরঞ্জন ম্বামী মাতৃচরণে লুগ্ঠিত 
হইয়া শিশুর হার কীাদিতে থাঁকেন। মাতাও 
পুতের দুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্র্সংবরণ করিতে 
পারেন নাই। স্বামী বিব্কোনন্দ বলিতেন, 
'নিরঞ্জনের গভীর মাতৃভক্তির জন্ত আমি তার 
হাজার দৌধ ক্ষমা করতে পারি ।? 

স্বানী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন নিভীক, সরল, 
বজবত কের এবং কুম্ুমনৎ কোমল। তাহার 
সত্যনিষ্ঠ। ছিলি অসামান্য । কেহ প্রতিশ্রতিভঙ্গ 


করিলে তিনি তাভার প্রতি বিরক্ত ও 
বিমুখ হইতেন। কোনও ভদ্রলোক কানা 
বামরুঞ্। মিখন সেবাশ্রমে প্রচুর অর্থদানের 
গ্রতিশ্রাঠি দেন। কিন্তু কোন কারণে তাহার 
উত্সাত হান হওয়ায় প্রতিশ্রুত অর্থের 
পরিমাণ কমাইয়। সামান্য অর্থ দিতে চাহেন। 


প্রতিশ্রতি ভঙ্গ হওয়ায় দাত সত্যব্ক্ষা। করিতে 
পারিবেন না। এইজন্ত সত্যনি্ঠ নিরঞ্কনানন্দ 
উক্ত অর্থ লইতে অস্বীকার করেন। তখন 
কাণার সেবাশ্রম প্রাথমিক ও অসচ্ছল অবস্থায় 
ছিল। উক্ত দান অন্বীকার করার সেবা 
শ্রমের কিঞ্চিৎ তি হইল । 

মী নিরগপ্রনানন্দ তাহার 
পাঁথিব জীবন সত্য্রষ্টীর ন্তার, 
ন্থায় অতিবাহিত করেন। তাহার গুরুতক্তি 
এত গভীর ছিল বে, সংসারের প্রশংসা 
ব। নিন্দায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না। 
তিনি ভগবান শ্রীরামকুষ্ের লীলাসহচররূপে 
রামকৃষ্খ-সংঘে অমর। পৃথিবীর বু দেশে 
অবস্থিত রাঁমকৃষ্-ভক্তগণ চিরকাল তীহাকে 
স্মরণ ও শ্রদ্ধা করিবে । 


অল্পপরিসর 
 মুক্তপুরুষের 


গুপ্তযুগের সসভ্ত 
শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত 


নুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূণ্তি হইতে বোঝা যায়, গুপ্ত- 
যুগে ধাতুবিষ্ভার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 
দিল্লীর লৌহন্তস্ত আরো আশ্চর্যজনক । ৪১৫ 
ৃষ্টাবধে ইহা গ্রথম কুমারগুপ্ত তাহার পিতা 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ( বিক্রমাদিত্য ) স্বৃতির উদ্দেশে 
স্থাপন করেন; স্তষ্ুটি ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। 
ইহ পেটান লোহাঁ। খুব অল্পদিন পূর্বেই 
ইউরোপে এই রকম স্তস্ত নিশ্বাণ সম্ভব হইয়াছে। 
ইহা একটি বিস্ময়ের বস্তু । 

অশোকের নায় গুপ্তুগের রাঁজারাঁও কয়েকটি 
মোনোৌলিথিক স্তস্ত নিশ্মণ করাইয়াছিলেন। কোনো 
কোনো স্তম্তশীর্ষ চতুক্ষোণ, উপরে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সংলগ্ন 
সিংহ আছে। অশোকের ঘণ্টাকৃতি পারসিপলিটান 
ক্যাপিটাল গুপ্ুধুগের ভিতর দিয় মধ্যযুগের 
কুস্তীর্ধে পরিণত হইয়াছে 

গুগুযুগের স্থাপত্য 

গুগুঘুগের ' স্থাপত্যকে এই কর ভাগে ভাগ 
করা যায়। (১) স্তুপ (২) গুহাচৈত্য ও 
বিহার (৩) নির্মিত চৈত্য হল ও চেত্যাক্কৃতি 
(253491) হিন্দু মন্দির (৫) শিখর-মন্দির 
(৬) প্রাদাঁদ, সাধারণ বাঁসগৃহ ও নাট্যগৃহ। 

গুপ্তধুগের স্ত.পের মধ্যে সারনাথের ধামেক সপ 
(৬ষ্ শতাঁবী) সর্বাঁপেক্ষী বিখ্যাত; ইহারা 
আকারে নলাকৃতি (০5117011021), অন্ত স্ত.পের 
মত অর্ধগোলাকার (191015107)611081) নহে। 
ধামেক স্তপ পাথরের ঢাকের (৫:07) উপর 
ইটের স্.প। মোট উচ্চতা ৯২৮ ফুট । মাঝপথে 
চারিদিকে ঝুলুজি আছে ; কুলুঙ্গির নীচে লতাপাতা 
ও জ্যামিতির আলঙ্কারিক কারুকাধ্য আছে। 


এই জাতীয় অপর স্ত,.প রাঁজগৃহের “জরাসন্ধ-কাঁ- 
বৈঠক” নামে পরিচিত। 

অঙজন্তার ১৬, ১৭, ১৯নং গুহা গুগ্তঘুগের | 
১৬, ১৭নং গুহা। হইল বিহার (৫** খুঃ); ১৯নং 
চৈত্য (৫৫* খুঃ )। 

1১৬, ১৭নং গুহায় স্তস্তযুক্ত হল রহিক্সাছে; 
দেয়াল হইতে ছোট ছোট কুঠরী বাহির হইয়াছে__ 
ভিক্ষুদের বাসস্থানের জন্ত। শোয়ার জন্য পাঁথরের 
উচ্চস্থান (তক্তাপোযের মত) রহিয়াছে। 
পিছনে কুঠরীতে “প্রলম্*পাদ আসনে” বুদ্ধমুর্তি আছে 
( ইউরোপীয় ধরনে বস1)) এই ধরনে উপবিষ্ট 
মুর্তি এই প্রথম । 

১মনং গুহার ভিতর ন্লাকৃতি স্তুপ আছে, 
মোনোলিখিক। স্তুপের গায়ে মকরতোরণের 
ভিতর দীড়াঁন এবং বসা বুদ্ধমুণ্তি খোদিত আছে। 
গুহার শম্মুখভাগ বা ফাঁপা (9০89) 
লক্ষণীয়। প্রবেশদ্বারে ৪টি স্তম্ভের উপর ঢাক 
ছাঁদওয়াল! অলিন্দ আছে। অলিনোর উপর চৈত্য- 
জানালা। এই চঠৈত্য-জানালার আকাঁরকে 
ইউরোপীয় লেখকগণ ঘোড়ার পাঁয়ের লোহার 
নালের সঙ্গে তুলন। 
করিয়াছেন। ইহা আমাদের মতে অশ্বথপাতার 
আকার হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দরজার 
ুই পাঁশে বুদ্ধের মুর্তি খোদিত আছে। সম্পূর্ণ 
ফাঁসাদ রিলিফ মুত্তি ও স্থাপত্যের অলঙ্করণে পূর্ণ। 
১৯নং গুহাঁর নাগরাজ্্ ও রাণীর মুণ্তি উল্লেথযোগ্য । 

১৬, ৯৭, ১৯নং এই তিন গুহাতেই গুপ্ত- 
বুগের চিত্র দেখা যাঁয়। 

বৌদ্ধ টৈত্যকে হিন্দু মন্দিরে পরিবর্ঠিত হইতে 


(170156-518099 ) 


চৈত্র, ১৩৫৫ ) 


দেখা যাঁর; কৃষ্জ1 জেলার চেজারলাতে কপোতে- 
শ্বর মন্দির (চতুর্থ শতাবী) আছে। ইহ 
চৈত্য হল ছিল, ছাঁদ গুহাচৈত্যের ন্যায় 
পিপাকৃতি (1381£61-958৩0 ) 1  বৌদ্ধচৈত্য 
ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে রূপান্তরিত ভ্ইবাছে ; ইহাকে 
য্যাপসাঁইডাল মন্দির (81১51091 091001)19 ) বলে। 
এই ধরনের মন্দির আঁরো। আবিষ্কৃত হইয়াছে 

আইহোলের ছুর্গামন্দিরে সমতল ছাদ (৬ষ্ঠ 
শতাবী), শুধু গর্ভগৃহে শিখর আছে। গুপ্ত- 
যুগের সমতল ছাঁদযুক্ত অনেক নন্দির আবিষ্কৃত 
হইয়াছে; ইহী গুপ্ত-স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য । 
সাঞ্চির ( ৫ম শতাব্দী ) ছোট মন্দির উল্লেখযোগ্য ; 
মনির একটি ছোট কুঠরী, ছাদ সনতল, সম্মুখে 
বারান্ন আছে। 

গুপুযুগের একটি বৈশিষ্ট্য মন্দির ঘেরিয়। বারান্দা; 
ইহা হইল পুজার্থীদের গ্রদর্গিপপথ ৷ দরজ।র 
ভয়পার্খে গঞ্াবদুনাক মুগ্তি ১ কারুকাধ্যথচিত 
দ্বারপথের বেষ্টনী (197৮9) আছে। দরজার 
উভয় পার্থে গঙ্গাবদুনার মুগ্তি মধ্যযুগেও ছিল। 
আইহোলের কয়েকটি মন্দিরে গুধুধুগের স্থাপত্যের 
উত্তম নিদর্শন মিলিবে । 

গুপ্তযগের শিখরমন্দিরের মধ্যে বুদ্ধগয়ার 
মহীবোধি মন্দির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । 
হুয়েন্শীউ, ইহীকে প্ৰজঞাসনের গন্ধকুটি” বলিয়া 
উল্লেখ করিরাছেন। ১৮৮৮১ সনে ইহার 
সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। বন্ধীরা ১১০৫, ১২৯৮ 
খৃষ্টাব্দে ইহাঁর সংস্কার করিয়াছিল। ইহ ইটের 
নিম্মিত। চূড়া ৯ তলা, সোজা উঠিয়া গিরাছে; 
পরবণ্জী ধুগের শিখরের বক্রতা (যেমন ভুবনেশ্বরের 
মন্দির) ইহাতে নাই। প্রত্যেক তলার মধ্যে 
কোণারৃতি আমলক আছে। 

নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে (বিহার) গুপ্তযুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া পালযুগ পধ্যন্ত, অনেক 
স্থাপত্য ও ভাস্কধ্যের নিদর্শন মিলিবে। নালন্দা 
বিহার স্থাপন করেন গুপ্তসঘ্রাট নরসিংহ বাঁলাদিত্য 
(৪৬৭-৪৭৩ খুষ্টাব্ব)। এই সম্রাটের নির্মিত 
৩০০ ফুট উচ্চ ইটের মন্দিরের কথা হয়েন্শাঙ, 
উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধগন্নার মন্দিরের মত 
ছিল, মন্দিরে প্রচুর কারুকাধ্য ও সাজসজ্জা! 
ছিল। এখন এ মন্দিরের ভিত্তি ছাড়া আর কিছু 
অবশিষ্ট নাঁই। দ্বাদশ. শতাব্দী পধ্যন্ত নালন্দা 


গুপযুগের সস্ত 


১২৫ 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে 
মুসলমানেরা ইহ ধ্বংস করে; বিরাট লাইব্রেরী 
আগুনে পুড়াইয় দেয় । 

উত্তর ভারতে নাগর বা? শিখর টাইপের 
উদ্ভব হইয়াছে, এবং দক্ষিণে হইয়াছে দ্রাবিড় । 
নাগর মন্দিরের চুড়। সোজা উঠিয়া গিয়। উপরে 
বক্রতা গ্রাপ্ত হইয়াছে ; ইহাকে ইংরেজীতে বলে 
০0৬1117681,  দ্রাবিড় মন্দিরের চূড়া থাঁকে 
থাকে উঠিয়া পিরামিডাকৃতি হইয়াছে; উপরে 
গজ আছে। প্রত্যেক থাকে ছোট ছোট 
কুঠরী খোদিত আছে। "ছুই মন্দিরেই চতুষ্কোণ 
গৃহ হইতে চূড়া উঠিয়াছে। 

ব্রহ্মদেশে দেখ! যায়, গোল|কৃতি গমুজ উর্দে 
উচু ইন উঠিগ্াছে, বেমন, রেঙ্গুনের সৌর়েডাগন 
প্যাগোডা। ইহার বক্রতী ০০০৮৫, অর্থাৎ 
আভ্যন্তর বক্রত। ; সাধারণ স্ত.পের বক্রতা। বাহিরের 
দিকে । এই স্থাপত্যের পরিণতি ইমোশন্‌ (60)0001)) 
সুচিত করিতেছে । গুপ্তধুগের মন্দির হইতে, পরবর্তী 
শিখর মন্দিরের পরিণতিতে এই ইমোশন্‌ পাওয়! 
যাইবে । ইউরোপের রোমনস্ক্‌ স্থাপত্য হইতে 
গথিক স্থাপত্যের পরিণতিতেও ইহা লক্ষ্য কর 
যায়। বারহুতের জাতকের ভাস্বধ্য শুধু 08178019 
অথবা আখ্যানমূলক। ইহা হইতে অজন্তার চিত্রের 
পরিণতিতে ইমোশনের প্রাচ্রধ্য মিলিবে। সাহিত্য, 
সঙ্গীত, নৃত্যের ক্রম-পবিবর্তনে ইহ লক্ষ্য কর! যা । 

প্রাসিনকালের প্রাসাদ কাষ্ঠে নির্মিতি হইত 
বলিয়। তাহার নিদর্শন নাই। অমরাবতীর ভাস্কর্য 
ও অজস্তার চিত্রে রাঁজপ্রাসাঁদের মডেল পাওয়। 
যাইবে-_একতল অথবা অধিকতল বিশিষ্ট। 
সতশ্তযুক্ত হল লইয়! প্রাসাদ নিশ্মিত হইত। ছাদ 
ছিল সমতল অথবা ছুচল। স্তস্তের কার্ণিসে 
প্রচুর কারুকাধ্য এবং দেয়ালে ফ্েস্কোপেটিং 
(6500-08117005 ) থাকিত। বর্তমানে 
মান্দালয় (ব্রন্মদেশে ) ও জাঁপানে এই জাতীয় 
কাঠের বাড়ী দেখা যাঁয়। 

রাজপ্রাসাদের সঙ্গে আর্টগ্যালারি ( চিত্রশাঁলা ), 
সঙ্গীতশালা, অথব। নাট্যমণ্ডপ থাকিত। নাট্যশাল। 
হইল স্তশ্তযুক্ত থোলা হল। হলের একপাশে 
অল্প উচ্চমঞ্চের উপর স্টেজ; স্টেজের তিনদিক 
খোলা, স্টেজের পিছনে থাকিত পর্দা, গ্রীনরুমে 
যাইবার জন্ত তাহাতে ছুটি দরজা]! থাকিত। 


অন্থ্রাগী 


শ্রীরবি প্ত 


সুর-সবিতাঁর দীপন-মন্ত্র 
জীবন-বাঁশি 
আজি তব করে ভোলো নিঃস্বনি? 
আধার ন।শি”। 
মের অন্তর-নীরবতাঁতলে 
' ত্রিদিব দিনের জ্যোতি প্রতিপলে 
বহ তব চির হিরণে এহির 
সমুদ্ভাসি? | 
নুর-সবিতাঁর মুছ নে সাধে! 
জীব্ন-বীশি। 


করে! বিহ্বল চরণ-নূপুর 
অনুরণনে, 

মর্স মেুর বাম-ধনু-রঙে 
তোমা বরণে । 


বাঞ্চিত মোর জীবন-শাখার 
আনে। নভোমণি-প্রভাত-পাখায় ; 
চির উদয়ের অনাবিল বাণী 
তব শরণে। 
করে। বিহবল চরণ-নুপুর 
অন্রণনে। 
জন্ম-ঘাঁমিনী তব শশী করে 
তন্দ্রাহারা । 
ওগো সুদুরিকা তব পথে আঘি 
প্থাহার। 
এ-পথিক শুধু তোমারি লাগিযনা 
নিথর রজনী নীরবে জাগিয়া। 
খুলিছে কি দ্বার সব সাঁধনার-_ 
রুধকার! ! 
জন্ম-যামিনী তব শশিকরে 
_জন্জ্রাহার|। 


তোমার মন্ত্র এজীবন ভরি 
আমি যে সাধি, 
ছন্দ আমার তব শুষমায় 
সকল বাতি। 
নিশা-অঞ্চল বিসারিত পথে 
তব অবিচল দিশী-রবি-রথে 
তোমার অতল রশ্মি অচলে 
তুলি” প্রভাতি! । 
তোমার মন্ত্র এজীবন ভরি 
আমি যে সাধি। 


কোন দর্মের মণি-মালঞে 
রয়েছ জাগি, 
স্বপ্নী, ধরার ধুলিকাঁর চির 
নিকাশ লাগি" । 
তব করুণার প্লাবনে আগার 
জীবনতরণী ভাসাঁও আবার-- 
ঢালে। তব সুর অন্তর-তলে 
হে অন্রাগী । 
কোন মর্দের মণি-মালঞ্চে 
রয়েছ জাগি? । 
স্থর-সবিতার দীপনমন্ত্ে 
জীবন-বীশি 
আজি তব করে তোলে! নিঃম্বনি, 
আঁধার নাশি' | 
মের অন্তর-নীরবতাতলে 
ত্রিদিব-দিনের জ্যোতি গ্রতিপলে 
বহ তব চির হিরণে এ-হিয়া 
সমুভ্তাসি” | | 
নুর-মবিতার মুছনে সাধে 
জীবন-বাশি। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কন্মযোগ 
শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম-এ, সাহিত্যবিনোদ 


সাংখ্য বলেন, প্রকৃতিজগাত ত্রিবিধ গুণ, 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতেই মানুষের একৃতি 
গঠিত ও নিক্গ্িত হইয়া থাকে। তমঃ 
নিকৃষ্ট বৃত্তি, অজ্ঞান ও জড়ের প্ররুতি ; রজঃ 
কন্মী ও ভোগার প্রকৃতি; আর সত্ব 
প্রকৃত জ্ঞানীর গ্রকৃতি- অর্থাৎ যে জীবন 
সমস্ত অজ্ঞান ও কামনার উর্ধে পরিপূর্ণ 
সামগ্রশ্তে প্রতিষিত। এই স্ুসমঞ্জপ জীবন 
কেবলমাত্র জ্ঞান বা কন্মের সাধনায় লাভ 
করা যায় না। ধিনি জঙ্গন ও কর্ণ উভয়কে 
একত্র পুরুষের অনুষ্ঠের় বলিয়া জানেন, তিনি 
কন্মের দ্বারা মুক্ত হইয়] জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ত 
লাভ করিয়া থাকেন £ 
“বিদ্যাঞ্চাবিষ্ঠাঞ্চ যস্ত্েদোভিরং সহ। 
আবিদ্ধয়ী মৃত্যু ভাব? বি্ায়ীনু হমশ।তে ॥” 

_ ঈীশোঁপনিষৎ। 

কর্ম না করিয়া আমাদের উপার নাই--কিন্ত 
যে কম্মে আমাদের বন্ধন, তাহা জ্ঞানলাভের 
বিরোধী। সেইজন্থ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে উপদেশচ্ছলে 
বলিতেছেন £ 
যক্ঞার্থাৎ কর্মপৌহন্থাত্র লৌকো ইয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙগঃ সমাচর ৮ (৩৯) 

“হে অজ্জুন, তুমি নিষ্ষাম হইয়া কন্ম্মষৌগ 
আচরণ কর। ক্রমে ক্রমে নিফাম কন্মাচরণ- 
দ্বার! প্রর্কৃত জ্ঞানের অধিকারী হইবে ।” 
_. শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের মধ্যে মাঁনব-জীবনের 
গভীর সত্য নিহিত আছে। মাঁনবসভ্যতার 


প্রথম স্তরে আমর! দেখিতে পাই, মানুষ থে 
কশ্ম আচরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহ তাহার 
নিজ শরীরপোধণের জন্ত। ক্রমে সভ্যতী- 
বিস্তারের সঙ্গে মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হইয়] 
বাস করিতে শিথিল, তখন তাহার দৃষ্টি 
বটি হইতে সমষ্টিতে যাইয়া পড়িল। "মানুষের 
অগুষ্ঠের কন্দ্দ যে কেবল নিজের জন্য নহে, তাহ! 
মানুষ ক্রমে ক্রমে ধারণা! করিতে শিখিল। জগতে 
বাচিয়া থাকিতে হইলে পরম্পরের সহযোগিত। 
একান্ত আবশ্যক । তাহা না হইলে সভ্যতার 
ক্রমবিকাশ অসম্ভব । মানুষের এই মনোবুত্তি 
আছে বলিয়াই মানুষ সমট্টিগত বর্দপ্রচেষ্ট। দ্বার 
সভ্যতার ক্রমোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ 
হইতেছে। 

কিন্ত দেশকাল-ভেদে কর্মের তারতম্য দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । পাশ্চাত্জাতি ভোগপরায়ণ-_ তাই 
আজ কর্মনগ্রচেষ্টা দ্বারা তাহার! ভোগবাঁদের চরম 
শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইন্বাছে, জড়- 
শক্তির উপর গ্রতুত্ব কৰির। তাহাকে কাঁজে 
লাগাইয়া পাথিব জীবনের সকল ন্ুখের 
অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ঝষি প্রথম 
হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এইবপ কর্ধে 
আত্মার উন্নতি হইতে পারে না। ইহাতে 
মহতী বিনষ্টি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না: 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকেও সেইজন্য উপদেশ দিতেছেন-_- 

“তিদর্থং কর্ম কৌস্তেয মুক্তসজঃ সমাঁচাঁর।” 

কন্ম যদি কেবল আত্মস্থ আহরণের জন্ 


৯২৮ 


আচিরিত হব, তাহাতে আদক্তি আসিবে। 
আসক্তি হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে 
তমঃ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। 


সেইজন্যই ঈশোপন্যিদের প্রথম কথাই হইতেছে, 


“ম| গৃধঃ কন্তত্বিদ্ধনম্‌ |” 

ফলাঁকাজ্ফা শূন্য ও সম্পূর্ণ আসক্তিহীন হয়| 
কন্মযোগ আচরণ করিতে করিতে প্রকৃত জ্ঞান্লাভ 
হইবে। ভারতবর্ষের ইহাই সনাতন আদর্শ । 
আত্মাকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতবর্ষের সাঁধন।। 
বহুপথ ও বহুমতের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ সেই 
পরম আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। 
উপনিষদের ঘুগে যে জীবনাদর্শের পরিচয় আমর! 
পাই, তাহাতে ব্রঙ্গচধ্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই 
চাঁরিটি আশ্রমের কথা৷ আছে । জীবনকে স্থুসমগ্রস 
করিয়া গড়িতে হইলে কোনটিকে বাদ দেওয়। যাঁয 
না। সেইজস্তই কম্দযৌগের ভিতর দিয় সন্যাস- 
জীবনের দিকে অগ্রসর হইনাঁর নির্দেশ আছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি 
গ্রাণ দির অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে যাগযজ্ঞ,। . পুজা-অর্চন! 
দ্বারা ব্যক্তিগত ধর্মোন্নতি হইলেও জাতির 
উন্নতি করা যাঁইবে নী। সেইজন্য তিনি কর্ম 
যোগের উপর বেণী জোর দিম্াছিলেন। তিনি 
একাধারে কর্মষযোগী ও জ্ঞানযোগী। স্বামীজী 
ভারতের ছুরবস্থা উপলব্ধি করিম পরিষ্কাররূপে 
ইহাই বুবিয়াঁছিলেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থায় 
রজোগুণের উদ্বোধন একান্ত গ্রয়োজনীর | 
মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া শিথিল ও জড় 
হইয়া পড়িতেছে । এই নিঙ্টিয় প্রকৃতিকে তাহার! 
সত্বগুণ মনে করিয়া অবনতির দিকেই চলিয়াছে। 
সেইজন্তই তিনি এই তাঁমসিকতাকে দূরীভূত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার 
যুধশিষ্াদের তিনি বলিতেন,--”৬০০ 91791] 
£581156 7081 000 00019 0% 0010906১911 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ- ৩য় সংখ্যা 


(87 87 9001 0660. ইহার তাৎপর্য 
এই যে দৈহিক শক্তি বাড়াইয়া আগে তমো- 
গুণজাত জড়ত৷ ও অলসতাকে দূর কর, কর্মমবীর হও, 
তারপর সত্যলাভের পথ মুক্ত হইবে। কেহ তমঃ হইতে 
একেবারে সত্বে পৌছিতে পারে না। তাই 
যুবকগণের প্রতি তাহার উপদেশ ছিল-- 
'রজোগুণের অধিকারী হও ।,_ কর্মুশৈথিল্য ও 
কপট বৈরাগ্কে লক্ষ্য করিয়াই ম্বামীজী 
এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ঘুবক-সমাঁজের 
প্যানপ্যানে” ভাব, “বিনিয়ে বিনিয়ে কথ বলা”, 
'লতিয়ে লতিয়ে চলা? আদৌ পছন্দ করিতেন ন1। 
তিনি চাহিতেন তাহাদের মাংসপেনা ইম্পাতের 
মত দু হউক, চিত্ত বজের মত কঠিন হউক, 
হৃদর সততীয় ও নির্খ্লতীয় সমুজ্জল হউক । 
তিনি বলিতেন _বীধ্যবান হইতে চেষ্টা কর-_ 
তোমাদের উপনিষদ সেই বলগ্রদ আলোক । 
দিব্যদর্শন শাস্ত্র অবলম্বন কর, তবেই ভারতের 
উদ্ধার হইবে। 

ক্বামীভী যুগধন্ম ভালো করিয়া উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মস্তিষচচ্চা করিয়া 
দিন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি প্রাণ দিয়! 
ভাঁলবাসিয়াছিলেন জাতিকে, সমগ্র দেশকে- 
ভাঁলবাসিক্বাছিলেন মানুষকে । সেইজন্ত ত্বামীজী 
নিজেকে সমাজের সেবক বলিম্বা গৌরব অনুভব 
করিতেন, সেবাধর্মকে তিনি শ্রেষধন্ম বলিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন। তিনি উদ্দারকণ্ঠে ঘোঁষণ! 
করিয়ছেন £ 
“বহুরূপে সক্মুথে তৌমীর ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 

সেবাধন্ম্ের ভিতর দিয়! মামুষ তাহার সংকীর্ণতা, 
্বার্থপরতা ও সমস্ত কাঁমনা-বাসনাকে অতিক্রম 


করিয়। প্রক্কৃত জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারে। : 


সেই কারণেই, ধাহার। মানুষকে বাদ দিয়। কেবল 
মন্দিরে বয় দেবার্চনা করেন, অথব| কেবল স্বকীয় 


ক্র. 
লি 


সু 


ত্র, ১৩৫৫] 


উন্নতির চেষ্টায় দিন অতিবাহিত করেন, স্বামীজী 
তাহাদিগকে কপার পাত্র বশিয়। মনে কগণিতেন। 
একদিন কথামূতের সংকলরিতী মাষ্টার মহাঁশয় কথা- 
প্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলিম্াছিলেন যে, অমুকের 
কীর্তনে বেশ ভাবাবেশ হয়। স্বামীশী অগ্রিমুত্তি 
হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, কীর্তনে ভাবাবেশ বা 
অশ্রুপাত জীবনের বড় পরিচয় নহে। জীবনের 
গৌরব ত্যাগে, নিষ্কাম জীনসেবায়। স্বামীজ্জী 
নিজ জীবন দিয়া সেবাধর্্মের গৌরব বুঝাইয়] 
গিরাছেন। 

স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ও 
অন্দারতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,_ছু তমার্গ 
ছু'ত্মার্গ করে দেশট। উচ্ছন্ধে গেল। আমার্দের 
ধর্ম এখন রান্নাঘরের ভাতের হাড়িতে আশ্রয় 
নিয়েছে । তাঁ ছুরে দিলেতো সব গেল। 
এই ছুর্বধলতা ও সংকীর্তাকে জয় করি 
প্রকৃত ধর্শবলে বলীয়ান হইতে হইবে। এই 
সংকীর্ণতা-জয়ের একমাত্র উপায় হইতেছে 
জীবসেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ- 
সেবাই মানবজীবনের অবশ্য করণীয়। তিনি 
ইহা নিজে আচরণ করিয়া আমাদের সম্মুথে 
ত্যাগের জলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। 

ত্বামীজীর জীবনের মহান আদশ আমাদের 
ভিতর জীবন্ত হইন্া উঠুক। অশিক্ষায় কুশিক্ষা় 
দেশ আচ্ছন্ন, দুঃখ-ছুর্দিশার, অনাচারে ব্যভিচারে 
চতুর্দিক অন্ধকার, এই সময় স্বামীজীর আদর্শ 
আমাদের নিত্য চলার পথে অধিকতর প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের থিনি প্রধান মন্ত্রী, 
তিনি ম্বামীজী-প্রসঙ্গে তীহাঁর 41319০06৫50 
10918+ গ্রন্থে কয়েকটি মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন। 


। ভারতের পুনরুখানের যুগে ষে কয়জন সংস্কারক 
ভারতকে অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছেন, 


তাঁহাদের মধ্যে ম্বামীজীই যে যুগপ্রধান এ 
কথা৷ বলিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই ঃ 


ত্বমী বিবেকানন্দ ও কর্মমঘোঁগ 


১২৯ 
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হইয়াছে । গণতস্ত্রের আদর্শের দিক দিয় কথাটি 
যে কত মুল্যবান, তাহ বিচার করিয়া দেখিবার 
সময় আসিয়াছে £ 
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রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে থাঁকিয়াও 
স্বামীজী যে রাজনৈতিক মতবাদ পোঁষণ 
করিতেন, তাহী। তাহার এই উক্তি হইতে 
স্পষ্ট বোঝ! যায় । আজ আমরা স্বাধীন 
রাষ্রেরে মধ্যাদ। লাভ করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতালাভ করিয়াছি & আজ যদি আমরা 
রাষ্কে গ্রতুত্ববাদী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের 
দ্বারা আচ্ছন্ম করিয়া তুলি, ব্যক্তির বিকাশের 
সম্পূর্ণ সুযোগ না দিয়া স্বাধীন চিন্তা ও 
কর্মের অন্তরার হইয়া দীড়াই, তাহা হইলে 
স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মূল্য কতটুকু থাকিবে? 
স্বামীজীর বাণী স্বাধীন রাষ্ট্র পরিকল্পনার আধর্শ 
হউক, ইহাই আমর দেখিতে চাই। উপরোক্ত 
গ্রন্থে ভারতের প্রধান মন্ত্রী হ্বামীজীর যে মহামূল্য 
বাণী উদ্ধ.ত করিয়াছেন, তাঁহাই ভারতীয় জীবনে 


১৩৬ 


প্রতিফলিত হউক। যাহাদিগকে আমরা হীন 
বলিয়। ঘ্বণা করিয়া জনসমাজে অপাঙ.ক্তেয় 
করিয়া রাখিয়াছি, সেই অস্পৃন্ত পদদলিত 
জাতিই যে সমাজ ও রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড, 
শ্বামীজী ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই 
বলিয়াছেন-_ভারতবাসী, ভুলিও না, যাহাকে 
অস্পৃথ্ত চগ্ডাল বলিয়া দ্বণা করিয়া দুরে 
ঠেলিতেছ_সেও তোমারই ভাই। স্বামীজী 
কেবল বক্তৃতার নহে, নিজের জীবনে ইহ! 
প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের জাতীয় যজ্ঞে 
আহ্বান করিরাছেন। আজ যে ভারতে 
অস্পৃশ্তা-দুরীকরণের আন্দোলন সুরু হইয়াছে, 
তাহার অমর বীজ যে স্বামীজীই বপন 
করিয়! গিয়াছিলেন, তাহা আঞ্জ আর অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। এই অস্পৃশ্তঠ অপাউ.ক্তেয় 
জাতির উপর স্থামীজীর কতখানি দরদ ছিল, 
তাহ। তাহার এই কয়টি কথা হইতেই স্পষ্ট 
বোঝা ষর-_নূুতন ভারত বেরুক, বেরুক 
লাঙল ধরে,_চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে 
মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, 
বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার 
উনানের পাশ থেকে, বেকুক কারখান। 
থেকে, বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে "' 
এরা সহন্ন বৎসর অত্যাচার সয়েছে, তাতে 
পেয়েছে অপূর্ব সহিষুষ্ঠী। এরা এক মুঠো 
ছাতু থেয়ে ছুনিপ্না উপ্টে দিতে পারবে ।” 

ত্বামীজী নুতন যুগের চিন্তাধারার আশ্চর্য্য 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তা- 
বাদের ভিত্বিতে রাষ্্রগঠনে তিনি আম্থাবাঁন 


উদ্বোধন 
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স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্*মিশন ও উহার 
শীখাপ্রশাখ। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবাঁধর্শ দ্বার] 
স্বামীীর বিরাট আদর্শকে কর্মে পরিণত করিবার 
চেষ্ট)। উদার মানবিকতার উপর যে কর্শের 
ভিত্তি, তাহাই প্রকৃত জনকল্যাণ, তাহাই প্রকৃত 
মানবধ্শ, তাহাই স্বাধীনতার সহায়ক। স্বামীজীর 
এই কর্মনবোগের আদর্শ আমাদের সমাজ ও 
রাষ্ট্রে নৃতন বেগবন্তা সঞ্চার করুক--ইহাই 
প্রার্থনা করি। 





শ্ীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দের পত্র 


শ্রীত্রীরা মকুষ্ঝঃ 
শরণম্‌ 


পরমশুভা শীর্ববাদো হস্ত 

বিশেষ পরে সমাচার এই যে আমি গত 
পরশ্ব দিবল এখানে আসিয়াছি। তৎপূর্বে 
মঠে তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাঁম। 
নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে 
পত্র দেওয়া! হয় নাই। তজ্জন্ত ছুঃখিত হইও 
না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার কল্যাণ করিবেন, 
সন্দেহ নাই। তাহাকে কখনও ভূলিও না! 

তুমি বেশ মনের আনন্দে প্রতুর নাম 
করিতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার 
শরীর মঠে ও এখানে তেমন ভাল যাচ্ছে ন1। 
সুতরাং পত্রের জবাঁৰ "মামি নিজে লিখিলাম 
না বলিয়া কু হইও না তোমার গ্রশ্নগুলির 
উত্তর নিয়ে লিখিলাম £ 


১। শধ্যাত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর ধ্যান 
করিতে কোন আপত্তি নাই। শৌচাদি প্রাতঃ- 
কত্য সমাপন করিয়া ধ্যান কর। ভাপ । 


শধ্যাত্যাগ করিয়। শ্রীগ্তরুকে তক্তিসহকারে 
প্রণাম ও আত্মনিবেদন করিলেও চলে। হাঁত- 
মুখ প্রভৃতি ধোয়ার পর শ্রীগুরুর ধ্যান কর ভাল। 
- হ। শ্রীপগুরুর ধ্যান তুমি এখন কোথায় 
কর তাহা আমাকে লিখিবে। পরে এই 
সম্বন্ধে আমি লিখিব । 

৩। গুকুগীতা ব1 যে কোন পৃজ1 অর্চনাদি 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 

সারিগাছি, মহুল। পৌঁঃ আঃ 
জেল1- মুশিদাবাঁদ 

তাঁরিথ--২৬শে আষাঢ়, ১৩৪১ 


গুরুগীতাঁতে 
তোমার যেইটি হৃদয়গ্রাহী 


পুস্তকে এ প্রণামমন্ত্র পাইবে। 
অনেক মন্ত্র আছে। 
হয় তাঁহাই আওড়াইও | 

৪। শ্রীপ্তরুর পাঁদপল্স হ্থুরণ মনন কালে 
জপের দরকার তেমন নাই। শুধু শ্রীগুরুমুগ্তি 
চিন্তা করিবে বা বড় জোর বিশেষ প্রয়োজন 
বোঁধ হইলে "শ্রীগুরুঃ* শব্দটা মনে মনে জপ 
করিতে পার। 

৫। প্রাতে ব্যায়ামের পূর্বে ইষ্ধ্যান ও 
মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্ব প্রথমে এই অত্যাবশ্যকীয় 
কাজ সারিয়া লইবে। তার পর অন্ত কাজ 
আরম্ভ করিবে। 

আজ আর অধিক কিছু লিখিব ন1। 
ভগবান তোমার মঙ্গল করুন মাঝে মাঝে 
কুশল সংবাদ দিও। প্র-বাঁবুকে এবং তাহার 
বাড়ীর সকল ভক্তগণকে আমার আস্তরিক 
আশীর্বাদ দিও। তিনি তোমার খুব 
উপকার করিয়াছেন। তোমার তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ থাক! খুব ভাল। | 

আমার শরীর ভাল নয়। তুমি কেমন 
আছ? তুমি আমার আন্তরিক শ্নেহাশীর্ধ্বাদ 
জানিবে। ইতি 

শুভাচধ্যায়ী-- 
শ্ীঅখগ্ডানন্দ 


বন্দিশালায় যুক্ত জীবন 


হেলেন য়্যাষ্ট 


অপরাধীদের কয়েদ করে রাখার যে শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থী . প্রচলিত আছে প্রত্যেক সভ্য 
দেশেই সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্ধকারিত। 
সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । 

বুটেনে কারাগারগুলির সংস্কারের প্রয়ো- 
জনীয়তা অনেক বদর পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে 
এবং তদুদদেশ্তে চেষ্টাও চলছে । কিছুদিন পূর্বে 
বৃটেনের সংবাদপত্রগুলিতে এক সপ্তাহকালের মধ্যে 
এই কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ লৌহ- 
বেষ্টনীহীন আর একটি কারাগার স্থাপন কর! 
হয়েছে; একটি কারাগারে যুবক কয়েদীদের জন্য 
একটি ক্লাব স্থাপিত হয়েছে ; লগ্ডনের পেপ্টনভীল 
কারাগারে স্তার ষ্র্যাফোর্ড ক্রীপন্‌ যুক্তরাজ্যের 
অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বর্ভৃত দেন 
এবং বক্তৃতার পরে কয়েদীর। উক্ত বিষর সম্বন্ধে 
তাহার সঙ্গে আলোচন। করে। ছুটি ঘুদ্ধ- 
জনিত বাধা সত্বেও বুটেনে কারাগার-সংস্কারের 
পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে উপরোক্ত সংবাদ- 


গুলি থেকে তাঁর কিছুটা আভান পাওয়! 
যায়। 

বুটেনে কারাগারপরিচালন-বাবস্থা। আমল 
পরিবতনের যে চেষ্টা বর্তমানে চলছে তার 


হব্রপাত হয় প্রায় পথণশ বৎসর পূর্বে। সেই 
সময় গ্ল্যাডষ্টোৌন কমিটি কারাগারগুলির অবস্থা 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কতকগুলি সংস্কারমূলক 
সুপারিশ, দাখিল করেন। নুপারিশে বলা 
হয়েছিল যে কারাগারগুলি নিরধাতনাগার না! 
হয়ে চরিত্রসংশোধনাগার হওয়ী উচিত। 


দগ্ডকাল উত্তীর্ণ হলে অপরাধীদের 
অবনতি ন1 হয়ে উন্নতি হওয়াই উচিত। 

বুটেনের জেলথানাগুলির কতৃপক্ষরা বহু 
বৎমর ধরে গ্ল্যাডষ্টোন কমিটি কতৃক নির্ধারিত 
কার্ধস্চী অন্থবায়ী কাজ করে আসছেন এবং এই 
ব্যাপারে তারা মনন্তত্ব, সমাজতত্ব ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে আধুনিক কালে অর্জিত বিস্তৃত জ্ঞান ও 
বিপুল অভিজ্ঞতাকে ও কাজে লাগাচ্ছেন। 

এই উদ্দেশ্ত সাধনের প্রকুপ্ট উপায় হুল 
উপযুক্ত শিক্ষার দ্বাবা আইনভঙ্গকারীদের 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা। দিনে তাদের 
উপযুক্ত কাজ দিতে হবে, রাত্রে বয়স্কদের জঙ্গ 
ক্লাস পরিচালনা করতে হবে এবং যোগ্যত। 
অন্থ্যারী তাদের এমন কারিগরী শিক্ষা দিতে 
হবে যাতে দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তাদের 
সহজেই কমের সংস্থান হয়। 

১৯২৩ সনে বৃটেনের বোর্ড অব এডুকেশনের 
(বতমানে শিক্ষামন্ত্রিদপ্তর ) সহযোগিতায় 
কারাঁগারগুলিতে কয়েদীদের অবসর সময়ে শিক্ষা 
দানের ব্যবস্থ। গ্রবতিত হয়। বর্তমানে বৃূটনের 
প্রত্যেক কারাগারে একজন শিক্ষা-উপদেষ্ট 
অছেন। শিক্ষাবিভাগের স্থানীয় কতৃপিক্ষগণ 
এবং বেতনভোগী ও অবৈতনিক সাহায্যকারীর৷ 
তার সহযোগিতায় পাঠ্যতালিকা-প্রস্ততি, বন্তৃত৷ 
ও আলোচনা-সভাদ্দির অনুষ্ঠান, এমনকি নাটকা- 
ভিনয় ও সঙ্গীতের জলসা ইত্যাদি অনুষ্ঠ।নের 
ব্যবস্থাও করে থাকেন। 

বহির্জগতের সঙ্গে যাতে কয়েদীদের সংযোগ 


চরিত্রের 


চৈত্র, ১৩৫৫] 


থাকে, তাদের অবসর সময় যাতে শিক্ষা ও 
নির্দোষ আননের মধ্য দিয়ে কাটে এবং কাঁরা- 
দণ্ডের কারণ সম্বন্ধে অহরহ চিস্তা ও আলোচন। 
না করে তারা যাতে পরম্পরের সঙ্গে নান! 
বিষয় সমন্ধে কথাবার্ত। বলতে পারে সেই 
উদ্দেশ্তেই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন কর! 
হয়ে থাকে। 

বুটেনের কারাগারগুলিতে বিদেশী ভাষা, 
পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনাবলী, সঙ্গীত ও অন্ঠান্ঠি 
চারুকলার রসগ্রহণ করার ক্ষমত1, বেতারবিজ্ঞান, 
অন্বশীস্্, সর্টহাণ্ড, ব্যবসায়সংক্রীস্ত চিঠিপত্র 
লেখা, অংকন, দাবা খেলা ইত্যাদি বহুবিধ 
বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এই শিক্ষা যাতে কার্ধকরী হয় সেই 
জগ্ত যারা তিনমাস বা ততোধিক কালের জন্ত 
দণ্ডপ্রাপ্ত হরেছে কেব্ল তাঁদেরই এই ব্যবস্থার 
সুযোগ দেওয়া হয়। ক্লাশে যোগদান বাধ্যতা- 
মূলক নয়। শিক্ষা্দান-কার্ধে লাইব্রেরী, রেডিও 
সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির সাহাধ্যও 
নেওয়া হয় । 

১৯৪৬ জন্‌ থেকে আটমাসাঁধিক কাঁলের জঙ্ঠ 
দণ্ডপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজার কয়েদীকে ব্যবসায়- 
সংক্রাস্ত পত্রলিখন শিক্ষা দেওয়। হয়েছে । এ 
ছাড়া ওই সময়ের মধ্যে বুক কিপিং, বিদেশী 
ভাষা ও সাংবাদ্দিকতী শিক্ষার প্রায় ৬২টি 
কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী 
দগ্ডগ্রাপ্ত কয়েদীব] বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষার জন্তও 
প্রস্তুত হতে পারে। 

পাঁপোষ, বুধ ও ঝুড়ি তৈরী, বোন, 
ডাঁকথলি মেরামত করা ইত্যার্দি চিরাচরিত 
কাজ ছাড়াও কয়েদীদের দজির কাজ, জুতে। 
তৈরী, রাজমিন্ত্রীর কাজ, ছুতোরের কাজ, দড়ি 
তৈরী, ঘোড়ার সাঁজ তৈরী, ছাপাখানার কাজ, 
বই বাধাই, এমন কি শশ্ত ও ফুল ফলের চাষ 
পর্বস্ত নানা প্রকার নূতন নূতন বিষয় সম্বন্ধে 
শিক্ষ। দেওয়া হয়। এইরূপে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের 
অধীনে নানা রকমের কাঁজ শেখার ফলে জেল থেকে 
মুস্ত হওয়ার পর তাদের পক্ষে ভাল বেতনে 
স্থারী কাজ সংগ্রহ করা কঠিন হয় না। 

বর্তমানে বুটেনের কারাগারগুলির অধিকাংশ 


বন্দিশালার মুক্ত জীবন 


১৩৩ 


কয়েদীই শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। 
প্রথম অপরাধের জন্ত অভিযুক্ত এবং সতম্বভাব- 
সম্পন্ন ছ'মাঁসাধিক কালের জন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত করেদী- 
দের পুরাতন পাঁপীর্দের সংস্পর্শ থেকে দুরে 
পৃথক শিক্ষাকাঁরাগারে রাখার ব্যবস্থা কর 
হয়। 

কারগারগুলিতে শিক্ষার্দীন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই 
হল অপরাধীদের মনের পরিবর্তন এবং চরিত্রের 
উন্নতি সাধন করাঁ। কর়েদীদের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন ও দীয়িত্ব অর্পণ করে তাঁদের লুপ্ত আত্ম- 
বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর হয়। কারিগরী 


শিক্ষাদানের ফলে তাদের মনে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে 
একটা নিশ্চিন্ততার ভাব আসে । 
২১ বৎসরের অনধিকবযস্ক অপরাধীদের 


শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। 
শ্রমমন্ত্রিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী যাঁর শিক্ষীপটু 
ও উৎসাহী তাদের আধুনিক কারখানায় 
কোন বিশেষ ধরনের কারিগরী শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা কর। হয়! 

বুটেনের কারাগারসমূহে এই নূতন ব্যবস্থা 
খুব অল্লকাল হুল চালু হয়েছে। ১৯৩৯ সন 
ইয়র্কসাঁয়ারের অন্তর্গত ওয়েকফিল্ডে প্রথম শিক্ষা 
কারাগার স্থাপিত হয়। কিন্ত এই অল্লকাল 
প্ধবেক্ষণের ফলে যে হিসাব সংগৃহীত হয়েছে 
তা এতই সন্তোষজনক ও আশাগ্রদ যে বৃটেনের 
কারাঁগার-কতৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার 
সিদ্ধান্ত করেছেন । * 

ইতোমধ্যে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সনে কেণ্টের 
অন্তর্গত মেডষ্টোনে এবং গ্লসেষ্টারশায়ারের অন্তর্গত 
লেহিলে আবে ছুটি শিক্ষা-কারাগারের দ্বারোঁ- 
দঘাটন করা হয়েছে । জেলখানা-সংলগ্ন উন্মুক্ত 
হানে কৃষিশিক্ষাশিবিরে থেকে কয়েদীর! 
কুষিকাধ সন্ধে শিক্ষালাভ করে। লেহিল 
কারাগারটির দ্বার উন্মুক্ত থাকে । আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন, কারাগার-সংঙ্কীর আন্দোলনের 
জন্মদাতা স্তার আলেকজাগার প্যাটারমন এইরূপ 
জেলখান স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল 
পূর্বে এর মৃত্যু হয়েছে। 

* নয়! দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ডিসেস্এর মৌজতে 

প্রকাশিত ।-উ$ সঃ 





্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মুত প্রতীক 


স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌, সাহিত্যরত্ব 


স্থদীর্ঘ পরাধীনতার কঠোর নাগপাশ হইতে 
সগ্োমুক্ত ভারতে মুক্তিমন্ত্রেরে উদগাত। ক্ষাত্রবীর্ধ 
ও ব্রঙ্গতেজের মু্ঠপ্রতীক বীর সন্গাসী স্বামী 
বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিবস স্মরণ করিয়। তাঁহাকে 
ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম করিতেছি । 

ভারতের প্রন্ট গৌরব পুন্রুদ্ধার করিয়া 
উহাকে নিজন্ব মহিমময় বত্বুসিংহাঁসনে ুগ্রতিষ্ঠিত 
করিতে আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন দেশবাসীর 
ক্ষান্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সম্যক উদ্বোধন ও 
উজ্জীবন। এই দুরূহ কার্ধ সমাধানের জন্ত 
তগবান ক্ষাত্রবীর্ধ ও ব্রঙ্গতেজের পরিপূর্ণ প্রকাশরূপে 
আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দকে আমাদের 
পাঁঠাইয়াছিলেন । 

এই অমিতশক্তিধর মহীপুরুষের পিতা ছিলেন 
তেজন্বী, স্বাধীনচেতা, গ্রতিভাবান্‌ ও ধর্মীঙ্গরাগী ; 
আর মতা ছিলেন ধর্মশীল।, গন্তীরা, তেজন্বিনী ও 
বুদ্ধিমতী। এরূপ পিতামাতার গৃহেই শ্বামী 
বিবেকানন্দের মতো! ধর্মবীর ও কর্মবীর পুত্রের 
জন্ম হয়। পুত্রমুখদর্শনাভিলাধিনি তপ:ক্রিষ্টা 
ধ্যানস্থা জননী ত্বপ্পে দেখিলেন- বং শিব 
শিশুমুতি ধাঁরণ করিয়া তাহার ক্রোড়ে আশ্রয় 
গ্রহথথ করিয়াছেন। মাতা বুঝিতে পারিলেন, 
করুণামন় মহ্শ্বর তাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করিবেন। স্বপ্নদর্শন সফল হুইল এক দিব্যকান্তি 
শিশু ভূমিষ্ঠ হুইলেন। স্বপ্নশ্মণে পিতামাতা 
নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন বীরেশ্বর। বীরেশ্বর 
ত্বয়ং শিবের নাম। পরে বালকের নাম নাথ! 


মধ্যে 


হইল নরেন্দ্র। আশ্চর্ষের বিষয়, উভয় নামেরই 
সার্থকত1 হইয়াছে । উত্তরকালে বালক প্রকৃত- 
পক্ষেই “মৃ্ঠমহেশ্বর উজ্জল ভাস্কর” এবং নরশেষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। 

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক দুর্দমনীয় তেজ:- 
সম্পন্ধ হইয়া! উঠিলেন। মাতার নিকট রামায়ণ- 
মহাভারতোক্ত বীর যোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব, 
নিপুণ সমরকৌশল ও অসম সাহসিকতার রোমাঞ্চকর 
কাহিনী শুনিয়া বালকের ধমনীতে ক্ষাত্রবীধের 
তাগুব উদ্দীপনা হইত। রামের কাধে উৎসর্গীকৃত- 
জীবন বীরভক্ত হমুম|নের দুর্জয় সাহসিকতা ও 
বীর্ধবন্তা তাহাকে মন্্মুগ্ধ করিয়া রাখিত। 
পরবর্তী কালে আচার্ধরূপে শ্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় 
যুবকগণকে মহাবীর হনুমানের চরিত্র - আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়। সিংহগর্জনে বলিয়। 
উঠিতেন, “দে দিকি দেশে মহাবীর হগুমানের 
পূজ। চালিয়ে ! হূর্বল বাঙ্গালী জাতের সম্মুথে 
এই মহাবীরের আদর্শ ধর। দেহে বল নেই, 
হৃদয়ে সাহস নেই-_কি হবে এই সব জড়পিগুগুলে! 
দিয়ে? আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরের 
পূজা হোক্‌।” 

তাহার দেহখানি ছিল বলিষ্ঠ, দ্রটিষ্ঠ ও 
নুগঠিত। ব্যায়াম-অভ্যাসে বাল্যকাল হইতেই 
তাঁহার ম্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। গুণগ্রাহী 
পিতা শৈশবেই পুত্রকে একটি ঘোটক ক্রয় করি) 
দিয়াছিলেন। বালক অশ্বচালনায় সুদক্ষ হ্ইয়! 
উঠেন। এততিন্জ জিমন্ঠাঠিক, কুস্তি মুধগরহেলন, 
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লাঠিখেলী, অনিচালন।, সন্তরণ প্রস্তুতি শারীরিক 
বলবিধায়ক ও শক্তি প্রয়োগ-কৌশলের উতৎকর্ষমাধক 
ব্যায়ামাদিতে পাঁরদর্শা হইলেন । হিন্দুমেলা-প্রবর্তক 
ন্বগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত সিমলার ব্যায়ামশালায় 
তিনি নিয়মিত ব্যাপীম অভ্যাস করিতেন এবং 
তৎকালীন ছাত্রসমাঁজে উত্তম ক্রিকেট থেলোয়াঁড় 
বলিয়া তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। 
পরবর্তী কালে ভারতের যুবসম্প্রনায়ের দৈহিক 
দুর্বলতা, অপটুত1 ও শক্তিহীনতা। দেখিয়া স্বামীজী 
মর্সীহত হইয়াছিলেন এবং উহার প্রতীকারের 
নিমিত্ত আঁবেগভরে বলিয়াছিলেন, "্যুবকগণ, 
তোমাদের ধমনীতে সব্ল ও সতেজ রক্ত প্রবাহিত 
হইলেই তোমরা পার্থপারথি শ্রীকৃষ্ণের মহতী 
প্রতিভা, অপরিমীম শৌরধ-বীর্য ও তেজোগর্ভ1 
বাণী, উপনিষদের ওজন্বী অভীঃ-মন্ত্র এবং অবিনশ্বর 
আত্মার মহিমা) অধিকতর স্পষ্টরূপে হৃদর়ঙ্গম 
করিতে পাবিবে। তোঁমাদিগকে শৌর্য-বীর্ধ 
অনুশীলনের সহিত আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস 
রাখিতে হইবে। তোমাদের সর্বদাই সচেতন 
থাকিতে হুইবে যে, তোমরা অমুতের সন্তান, 
নিত্য-শুদ্ববুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তোমাদের নিকট 
দুঃসাধ্য ও অনস্তব বলিয়া কিছুই নাই। তোমব! 
মহৎ কার্ধ সম্পাদন ও নুমহান্‌ ব্রত উদ্যাপন 
করিবার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বীরহৃদয় 
যুবকগণ, আমি চাই তোমাদের লৌহের মতো 
শক্ত পেশী, ইম্পাতের ন্যায় দুর্ভেগ্ভ স্নায়ু এবং 
বৃ 'উপাদানে গঠিত মন। স্ত্ীন্বলভ কোমলতা 
আর চাই না। মহাশক্তি, সিংহসাহনিকতা ও 
প্রচণ্ড পৌরুষ--এক কথায়, ক্ষাত্রবীর্ধ ও ব্রহ্মতেজ 
চাই। আঁমি চাই লৌহবৎ দূ ইচ্ছা ও নির্ভীক 
হাদয়-_যাহা বিপদকে গ্রাহা করে না, বিপর্ধয়ে 
কম্পিত হয় ন।।» 
"জাগে! বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, 
তন্ন কি তোমার সাজে? 


্ষাত্রবীর্ধ ও ত্রহ্মতেজের মুর্ঠপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ 
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দুঃথ-ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার 
প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥ 
পূজা তীর সংগ্রাম অপার, সদ পরাজয় 
তাহা না ডরাক তোম!। 
চূর্ণ হোক্‌, স্বার্থ সাধ মান, হাদয় শ্বশান, 
নাঁচুক তাহাতে শ্যামা ॥” 
স্বামীজী ক্ষাত্রবীধের অনুনীলন, ক্রহ্মচর্ধ- 
পালন ও শরীর-মনের পবিত্রতা রক্ষার দিকে 
যুবসম্প্রনায়ের সবিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষের 
সুদীর্ঘ পরাধীনতাজনিত ছুঃসহ গ্লানি, অপরিপীম 
দুঃখ-নির্ধাতন ও শোচনীয় পরাভব-মনোবৃত্তি 
দেখিয়াও তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে ১৮৯৭ সনে 
এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন -”আমাঁদের এই 
মাতৃভূমি তাহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয় 
জাগ্রতা হইতেছেন। আর কেহই ইহার 
গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। আর ইনি 
নি্রিতা হইবেন নী-কোঁন বহিঃশক্তিই এক্ষণে 
আর ইহাকে চাঁপিয়া রাখিতে পারিবে না। 
কুম্তকর্ণের নিদ্রা ভাঙিতেছে। উঠ, তাহাকে 
জাগাও,। আর নুতন জাগরণে নব প্রাণে 
পূর্বাপেক্ষী মহাগৌরবমণ্তিতা করিয়া ভক্তিতাবে 
তাহার অনন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর।” 
্বামীজীর ভিতর ম্বদেশপ্রেমের দাবানল 
দাউ দাউ করিয়া জলিত। পরাধীনতার 
ছুঃসহ জালায় অস্থির হইয্সী তিনি সকলকে 
দেশসেবায় উদ্ধদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়! 
বপলিতেন--"হে স্বদেশহিতৈিগণ, তোঁমরা হৃদয়- 
বান্‌ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে 
প্রাণে বুঝিয়াছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র 
ভাঁরতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা 
কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যে, কোটি 
কোটি লোক অনাহারে অদ্ধীহারে মরিতেছে ? 
য্দি বুবিয়া থাঁক, মনে প্রাণে অনুভব. করিয়! 
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থাক, তাহা হইলে ইহাদের ছুঃখ-বিমোচনের 
জম, ইহীদের সেবার জন্ত জীবন উৎসর্গ কর। 
প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর আত্মীকত্বজনের দিকে 
ফিরিয়া চাহিও না, তারা কাদুক। কাজে 
লেগে ষাঁও_জীবন উৎসর্গ কর। হ্ৃদয়বত্।, 
কৃতকর্মত ও দৃঢ়তা__ত্বদেশহিতৈধীর এই 
তিনটি অপরিহার্য গুণে মণ্ডিত হইয়া জন্ম- 
ভূমির দুর্শামৌচনে অগ্রসর হও। আগামী 
পঞ্চাশ বতসর ধরিয়া পরম জননী মাতৃভূমি 
যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন। অন্তান্ 
দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র 
জাগ্রত - তোমাদের ম্বজতি--সর্বব্রই তাহার 
হন্ত। সর্বত্রই তাহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান 
ব্যাপিরা আছেন। প্রথম পুজা বিরাটের 
পূজা তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে 
যাহারা রহিয়াছে তাহাদের পুজ1, নরনারায়ণের 


পূজী। এই দ্বদেশবাসিগণই তোমার ইখর, 
তোমার আবাধ্য দেবতা হউন। পরস্পরের 
প্রতি দ্বেষহিংস1 পরিত্যাগ করিয়া, বিবাদ- 


বিসংবাদ না| করিনা প্রথমে এই স্বদেশিগণের 
পৃজী কর। 

ত্বামীজীর দেশসেবার উদাত্ত আহ্বান বুখ। 
যায় নাই। ভারতের যুবশক্তি ব্বদেশপ্রেমের অগ্রিমন্তে 
দীক্ষিত হইয়া ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন, শ্বদেশ- 
বাধিগণের হঃখ-অপনোদন, নরনারায়ণ-সেবার জন্ত 
দলে দলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, অমানুষিক ছুঃখ- 
নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে । 
ভারতের বিপ্লবপন্থিগণও ন্ব/মীজীর নিকট হইতে 
ত্যাগ, সেবা ও উদ্দগ্র হ্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণ। 
ল[ভ করিয়াছিলেন। ম্বামীজীর ক্ষাত্রবীর্ধদীপ্ত ও 
বহ্ষতেজোমণ্ডিত মুতি ছিল তীহাদের ধ্যানের 
বস্ত, তাহার অগ্নিগর্ভ। বাণী ছিল তাহাদের 
দেশসেবায় আল্মোৎসর্গের উদ্বোধক। কুখ্যাত 
রাঁউলেট .বাঁজদ্রোহ কমিটির রিপোর্টও স্বামীজী 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ- ৩য় সংখ্য। 
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স্বামী বিবেকানন্দ সন্যাপীর বেশে এক জন 
বিপ্লবপন্থী রাঁজনীতিজ্ঞ ছিলেন। স্বামীজীর রচনা 
ও বক্তৃতাবলীতে কিন্তু কোথাও হিংসাবাদের 
উল্লেখও নাই--তীহার লেখার ছত্রে ছত্রে উগ্র 
ত্বদেশগ্রেম ও ত্যাগের আলাময় আহ্বানের, 
কথাই আমর পাই, যাহা বিপ্লবীদের উদ্দ্ধ 
করিয়াছিল। বঙ্গমাতার বরেণ্য সন্তান নেতাজী 
স্থভাষচন্ত্র ভারতের স্বাধীনতার জন্ত দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় যে চমকপ্রদ ক্ষাত্রবীর্ধ ও সামরিক 
শৌধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বীর্ধবনত্বী ও 
সাহসিকতার মুলে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের 
তেজোদীপ্ত। বাণীর অনুপ্রেরণা । নেতাজী সুভাষ 
বলিয়াছেন, “ম্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড 
পৌরুষে ভর।-তিনি ছিলেন মনে প্রাণে 
একজন যৌদ্ধা, শক্তিসাঁধনায় সিদ্ধ সাধক। 
তার রবর্ষশালী, উন্নত, গভীর ও ছুত্রেক় 
ব্যক্তিত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেব করে বাংলার 
উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্ত/র করেছিল। 
এই পৌরুষের আদর্শ বাংলার যুবকদের যেমন 
আকৃষ্ট করে তেমন আর কাহাদের করে ন।! 
্বামীজীকে আমি গুরু বলিয়া মানি। যদি 
তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি শিষ্যরূপে 
তার পায়ের তলায় থাকতৃম। আমি বলতে 
চই যে, ব্ঠমান বাংল। স্বামীজীরই হ্ষ্ট। তার 
বাণী ও আদর্শই আমার জীবনকে গঠন 
করিক়াছে।” মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও জন- 
হিতকর কার্ধাবলী পর্যালোচনা করিলে আমরা 
দেখিতে পাই, তিনি ম্থামীশীরই উত্তরসাঁধক 
হইয়া মহান আচার্ষের বাণীই প্রচার করি 
গির়াছেন এবং তত্প্রবর্তিত নরনারায়ণসেবার কাধ 
অনুবত্ন করিয়াছেন। গান্ধীতী নিজেই বেদুড় 
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মঠে একবার বক্তৃতা-গ্রসঙ্গে স্বামীজীর প্রতি 
আন্তরিক শ্রদ্ধী নিবেদন করিয়া বলির়াছিলেন 
যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনামর়ী মহতী 
বাণী হইতেই দেশসেবার যাহ! কিছু অন্ুপ্রেরণী লাঁভ 
করিয়াছেন-_ এজন্য তিনি এবং দেশসেবকমাঁজেই 
স্বামীজীর নিকট 'অপরিসীমরূপে খণী। স্বামীজীর 
ভাঁবধারায় অনুপ্রাণিত এই সকল দেশপ্রেমিক ঘুবক 
ও নেতৃবৃন্দের গৌরবোজ্জল আত্মবলিদ।ন ভাঁরতের 
শ্বাধীনতা৷ আন্দোলনকে জরধুক্ত করিয়াছে স্বামীজীর 
বছু-মাকাজ্ষিত স্বাধীনতার ত্বপ্র আজ সফন 
হইয়াছে । অসংখ্য ত্যাগা, সেবাব্রতধারী স্বদেশ- 
প্রেমিকগণের অকুঠ আত্মোত্সর্দের ভিতর দিয়। 
ভাঁরতমাতা শৃঙ্খলমুক্ত। হইয়ছেন। বৈদেশিক-শা।সন- 
মুক্ত ভাঁরতে বহিঃশত্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষ| 
এবং অন্তবিগ্রব কঠোর হস্তে দমন করিয়ী শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! স্থাপনের জন্ত চাঁই ঘুবকসম্প্রদাবের মধ্যে 
শারীরিক ব্যায়ীনচর্চ ও সামরিক শিক্ষীর ব্যাপক 
প্রচলন। ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনই রাষ্রক্ষার প্রধান 
সহায়ক হইবে। 

স্ব'মী বিবেকানন্দের চরিত্রের আঁর একটি 
দিকের প্রতি ভারতীয় যুবকগণের সবিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে--সেটি হইতেছে তীহার ব্রহ্মতেজের 
পরিপূর্ণ প্রকাশ। ক্ষাত্রবীধের সহিত ত্রঙ্গতেজের 
মধুর সংমিশ্রণ হইলেই আদর্শ চরিত্রের উদ্ভব হঘন। 
স্বামীজীর ধ্যাঁনপরায়ণতা, সমাধিনিষ্ঠা, ত্যাগ, 
বিবেক, বেরাগ্য,। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, 
যোগাসনে ,অধিষ্ঠান, দিব্য প্রশান্ত মুঠি, বন্ত- 
কালের মতো অহৈতুক লোক কল্যাঁণচিবীর্য। তাহাকে 
যথার্থই “শিবের অবতার? বলিয়া আখ্যাঁত করিয়াছে। 
পরমহংস শীরামকষ্জদেব তাহাকে প্রথম দিনই 
দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন, 
"বালকের শরীর, চক্ষু, চুল, বেশভূষা, অন্তমুথী 
মন দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের আবাস 
কলিকাতায় এত বড় সত্বগুণী আধার থাঁকাঁও 
স্ব!” আবার বালকের সম্মুখে করজৌড়ে 
দণ্ডায়মান হইয়া তিনি দেবতার মতো! সন্মান 
প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, “জানি প্রভো, 
তুমি সেই পুরাতন ধধি, নররূপী নারায়ণ, 


্ষাত্রবীর্ঘ ও ব্রচ্মতেজের মূ প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ 
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জীবের দুর্গতি দূর করিবার জন্ত পুনঃ শরীর 
ধারণ করিয়াছ।” নরেন্দ্ের অন্তনিহিত অফুরন্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তির, ব্রঞ্মতেজের পরিচয় পাঁইয়াই 
শ্রীরামকষ্ণদেব বলিয়াঁছিলেন, “নেত্র ধ্যানসিদ্ধ ' 
মহাপুরুষ । তাঁর দিকে চেয়ে দেখি ভেতরে 
জ্ঞানস্থর্ধ উদ্দিত হয়ে মাঁর়ামোহের লেশ পর্বস্ত তথ। 
হইতে দূরীভূত করিয়াছে ।” 

স্বামীজীর আঁবাঁল্য ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণা, 
প্রেম-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞানপিপাঁস।, অথগ্ড 
রহ্মচর্ধ, কঠোর তপশ্চর্যী ও সমাধিনিষ্ঠ1, তদুপরি 
মহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যস্পর্শজনিত 
আধ্যান্মিক শক্তির সঞ্চার তাহাকে ব্রহ্মতেজের 
মূর্তপ্রতীকে রূপারিত করিয়াছিল। যুব-ভারতের 
একমাত্র লক্ষ্য হইবে . ক্ষীত্রবীধ ও ব্রহ্গতেজ 
অর্জন করিয়া নিজেদের জীবনকে ধথার্ধরূপে 
স্বন্দর 'ও কল্যাণগ্রদ করিয়া তোঁলা। স্বামী 
বিবেকানন্দের দিব্য জীবনই তাঁহাদের সন্মুখে সেই 
মহান আদর্শ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের 
কল্যাণের জন্ত যুব-সম্প্রদদায়ুকে ভারতের সনাতন 
জাতীয় আদর্শ ত্যাগের পতাঁকাতিলে দণ্ডায়মান হইতে 
হইবে। ত্যাগের আদর্শ সম্মুথে রাখিয়া আঁচার্ধ- 
দেবের এই উদান্ত আহ্বানে সাড়। দিতে হইবে-- 
“তাঁগই ভারতের সনাতন জাতীর পতাকা । এ 
পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়1, যে সকল জাতি 
মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান 
করির। দিতেছে--সর্বগ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার 
অসাঁধুত।র তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে ; তাহাদিগকে 
যেন বলিতেছে-সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির 
পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। এ ত্যাগের 
পতাঁকাকে পরিত্যাগ করিও ন1- উহ সকলের সমক্ষে 
তুলিয্া। ধর। : মানুষ চাই, মানুষ চাই। 
আর সব হইল] যাইবে। বীর্ষবান্‌, সম্পূর্ণ অকপট, 
তেজন্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবগ্তক। এইরূপ 
একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবশ্রোত 
ফিরাইয় দেওয়া যাঁর়। বিশ্বাস কর, তোমর। 
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত । তোমাদের ভিতর অনন্ত 
শক্তি রহিয়াছে । উঠ, জাগে।। উত্তিষ্ত, জাগ্রত, 
গ্রীপ্য বরান্‌ নিবোধত ৮ 
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সংসারের পারিপাশ্বিক আবেষ্টনীর ভিতর 
থাঁকিয়। মানুষের মন সকল সমর সুখী হইতে পারে 
ন); সমস্ত রকমের পাঁথিব সুথ-স্বাচ্ছন্যের ভিতর 
থাঁকিরাও কি বেন এক বস্তর অভাব 
তীহাকে ব্যথিত করিয়। তোঁলে। অনেক সময সে 
নিজেই বুঝিতে পারে না এই অপ্রাপ্ত বস্তট 
কি। এই মাত্র সে জানে বওমান অবস্থ। 
তাহাঁকে এরকৃত সুখী করিতে পারিতেছে নী। 
এই যে অ-ম্থ বোঁধ, এই যে “কিছু একটা! ন 
পাওয়ার বেদনা, ইহাই তাহাকে ধীরে ধীরে অনীনের 
দিকে লইয়1! যাঁয়। এই অসীমই ভক্তের নিকট 
ভগবান, আর জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্গী। 

মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দে্ত, ভগবান 
লাভ অথবা আত্মোপলক্ধি করা । ভগবান লাভের 
পর তাহার আর কোন অভাব বা দুঃখ থাকে 
না; তখন সে নিজেই নিগ্েকে লইয়া তৃপ্ত ও সুখী । 
পারিপাশ্বিক অবস্থা তাহাকে আর কোন 
রকমেই বিচলিত করিতে পারে না-- 

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি 

ন চেদদিহাঁবেদীন্মহতী বিন্ষ্টিঃ।৮-_কেনোপনিষৎ 
“যিনি এই জীবনেই ভগবান লাভ করিযাছেন, 
তাহারই জীবন সফল হইয়াছে; ব্যর্থ তাহার 
জীবন, যার এই জীবনে ভগবাঁন লাভ হয় নাই ), 

পাঁধিব. জীবনে কোন কাঁজ করিতে 
হইলে যেমন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাঁসম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ 
গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ আত্মান্ুসন্ধীনের পথেও 
অগ্রদর হইতে হইলে যিনি আত্মতত্ব জানিয়াছেন 
তাহারই আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্ত এইরূপ লোকের 


সঙ্গ-লাঁভ করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, কিন্ত 
তাহাদের পৃত-ভীবনালোচনায় নিজেদের জীবন 
উন্নত করিতে চেষ্টা করা যার! 

দক্সিণ-ভাঁরতে যে সমস্ত মহাপুরুষ ভাগবৎপ্রেমে 
দেশবাসীকে ভগবদনুসন্ধানের প্রেরণ জাগাইয়াছেন, 
খিঝুভক্ত নাঁশ্মালোয়ার তাহাদের অন্তভম। বর্তমান 
তিশ্নেভেলি হইতে ২৮ মাইল দুরে তিরুনগরী 
গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহার জন্মের পুর্বে 
একদিন তাহার পিভামাতা তিরুন্-নরুনগুডি 
গ্রামের মন্দিরে ঠাকুরের পূজী করিবার সময় কাঁতির 
ভাবে একটি সন্তানের গ্রার্থনা করেন; 
তাহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হই মনিরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত| নিজেই তীহাদের সন্তান হইরা জন্মগ্রহণ 
করিবেন এইরূপ আঙ্দ দেন। উপথুক্ত সময়ে 
বলকের জন্ম হর এবং মাতভীপিতা তাহার নাম 
রাখেন 'নারণ । আশ্চর্যের বিষয় এই, জন্মের পর 
এই অদ্ভুত বালক কখনও হাস্য, ক্রন্দন এমন কি 
মাতৃস্তন্ত পান পথ্যন্ত করেন নাই। মাঁভাপিতা 
এই অদ্ভুত বালককে একটি তেঁতুল গাছের নীচে 
রাখিয়া আদেন। সেখানে দীর্ঘ ১৬ বৎসর 
অতিবাহিত হইপ্রা যায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে 
তিনি কখনও কোন কথা, এমন কি চাহিন্বা পথ্যস্ত 
দেখেন নাই। এই এসঙ্গে ত্বতঃই বুনদাবনের 
শ্রার়াধিকার কথ। মনে পড়ে । জন্মের পর তিনিও 
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাজ্কায় অনেক সময় পধ্যস্ত 
চোখ বুজিয়! ছিলেন ; অবশেষে শ্রীকষ্ণের আহ্বানে 
চোখ খুলি প্রথমে তাহাকেই দেখিলেন। আমাঁদের 
সাধকও বোধ হয় মনে মনে বলিতেছিলেন, “হে 
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ঠাকুর, তোমায় ছাড়। আর কাঁহীকেও আমি 
দেখিতে চাহি ন11” 

এদিকে মধুরকবি নামে এক্ন শাস্জ্ঞ পণ্ডিত 
উত্তর-ভারতে তীর্থ পধ্যটটনের সমর একদিন 
রাত্রিকালে দক্ষিণ দিকে একটি অপাথিব আলোক 


দেখিতে পাঁইরা তখনই সেই আঁলোকের 
উৎপত্িস্থান ও তাহার কারণ জাঁনিবার 


গ্রতি বাঁখিতেই এই 
রে গকে এবং অন্শেষে 
1পিম একদিন রি 


জন্থ রওন1 হইলেন । 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
তিরুনগরী গ্রামে অ 
আলোক অদৃণ্য হইয়া নায়। মপুরন/বি এদিকে এ 
অদ্ভুত দৃষ্ঠের কারণ জানবার জন্ত অনেক জন্ুমন্ধান 
করিতে লাগিলেন এবং লোকমুখে মানের অস্গুত 
জীবনকথ| শুনিতে গাইলেন । মধুরকবি সেইখানে 
অ|সিয়। বালকের ধ্যাননিশীলিত চক্ষু দেখিয়। 
মোহিত হন এবং বালককে পরীক্ষী করিবার 
জন্ত একটি বড় গ্রস্ত উচ্চস্থান হইতে নিঙ্গেপ 
করেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেই শব্দে বালক 
চক্ষু উন্মীলিত করি কপ দিকে রর 
দৃষ্টিতে চাহিলেন। মধুরকবি তাহাকে গিল্প 
করিলেন-- ৃ 

"প্রকৃতেরুররে জীবে যদি জাতস্তদাহনঘ। 

কিং ভক্ষয়ন্‌ বা কুত্রাধ্য ব্তে স পুমান্‌ গুরো।” 

( গ্রপম্নীমৃত, ১৬৪ অব্যাঁয় ) 

ঘর্দি জড় পদার্থের উদরে সঙ্গ দ্রব্যের জন্ম 
হয়, তাহা হইলে উহা কি খায় এবং কোঁথাই 
বা থাকে? প্রশ্ন শুনিবা মাত্র তিনি উত্তর 
করিলেন-_ 

“তদ্বস্ত ভক্ষয়ন্‌ সম্যগ্‌ জীবস্তত্ৈব বর্ততে 1” 

( প্রপন্ধামূত, ১৪ অধ্যায়) 
উহ] তাহাই খায় এবং সেইথানেই থাকে । 
প্রশ্ননিহিত অর্থ এই যে, যখন এই শরীরে 

(জড় পদার্থে) আত্মজ্ঞান (হুক্ম বস্তু) লাভ হয় 
তখন তিনি কি ভোগ করেন এবং কোথাই বব 


দু 
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থাকেন? উত্তরে তিনি বলিলেন আত্ম! শরীর 
হইন্তেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরেই থাকে । 

উত্তর শুনিবা মাত্র মধুরকবির সকল সংশয় দূর 
হইয়] গেল এবং সেই মুহূর্তেই তিনি তাহাকে গুরুরূপে 
বরণ করিয়! পুজা করিলেন। 

ইহার পর মধুরকবির তীর্থপধ্যটনের স্পৃহা! 
চলিপী। যায় এবং তিনি এই গুরুর ভিতঝেই 
তাহার জীবনের পূর্ণ সফলহ দেখিতে গাইলেন । 
অণশি্ট কাল তিনি গুরুর সঙ্গ ও সেনা করিষাই 
কাটাই দেন । 

কথিত আছে যে, একদিন আারঙ্গম মন্দিরে 
ঠকুপেব পুজাকালীন, ঠাকুর তাহাকে নান্মা 
( আমাদের ) আনোয়ার (ভক্ত) বলিয়া সম্বোধন 
করেন। ইহাঁর পর হইতেই তিনি জনপাঁধারণের 
নিকট নান্ম!লোরার নামে পরিচিত হন। 


নাম্মালোয়ারের জীবনের আর বিশেষ কোন 
নিবরণ পাওয়া যার না, তবে তিনি অনুমান 


৩৫ বঙসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করেন। নাম্মা- 
লে।য়ারের দেহত্যাগের গর মধুরকবি তীহার গুরুর 
রূচিত ভগবদবিবরক গাঁন দেশে দেশে প্রচার করিয়। 
বেড়ান । 

নান্মলোয়ার তাহার হৃদয়ের ঠাকুর বিষুর 
বর্ণনা গাসঙ্গে বলিয়াছেন, "যিনি অনস্ত ও 
আননাস্বরূপ, যিনি জগতের আদি ও অন্ত, ধাহাঁর 
ভিতর বিশ্ব-্রক্গাণ্ড রহিয়াছে এবং যিনি অচিন্তনীয় 
তিনিই আমার গ্রভূ শ্রীকৃষ্ণ” ভগবদ্র্শন ও 
তাঁহার সা্গিধ্য-লাঁভের ব্যাকুলতায় তিনি যে সমস্ত 
গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও 
দঙ্গিণ ভারতের গ্রত্যেক বিঞুমন্দিরে গীত হইয়। 
থাঁকে। তাহার এই সমস্ত রচনার মধ্যে অনেক 
সময় তিনি নিজেকে কৃষ্*-বিরহে কাতির গোপীদের 
সহিত তুলনা করিয়1 ক্রন্দন করিতেছেন,--"সেই 
অদ্ভুত গোঁপবাঁলক রুষ্ণ, যিনি বিশ্বের রচদ্তিতা ও 
পালনকর্ত।, উহাকে ন। পাইয়া আমার 'জীবন 
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বিষময় হইয় উঠিয়াছে। যদি তিনিই আম।কে অবস্তা 
করেন, তাহা হইলে আমার আর বীচিয়া কি 
হইবে? গৌঁধূলি-লগ্নে গাঁভীকুল গোষ্ঠে ফিরিয় 
আসিতেছে, কিন্তু আমার কৃষ্ণের এখনও দেখ 
নাই। যর্দি তুমি আমাকে দয়া করিম 


দেখা না দাঁও, তাহী হইলে আমার আর 
বাচিবার পথ কোথায়? 
প্কৃষ্ণের অভাবে মলয়ের মু সুগন্ধ 


ও সুখথ-ম্পর্শ বায়ু আমকে ব্যথিত করিতেছে ; 
কোকিলের সুমিষ্ট স্বর আমার কর্ণে বিষ ঢাঁলিয়া 
দিতেছে। কৃষ্ণ তাহার বাঁশি শুধু গোঁপিকাঁদের 
জন্তই বাঁজাইতেন। এই সমস্ত চিন্তাও 
আমার প্রাণবারু হরণ করিতেছে । তাহাকে 
না পাইয়া আমার জীবন দুর্বিষহ হইয়1 
উঠিয়াছে।” আবার তিনি কৃষ্ণকে পশুচারণে 
যাইতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন, “কৃষ্ণ, তুমি 
আমার কথা শোন; বনে তোমার পায়ে 
কাটা বিধিবে ; বনে যদি কোন অস্থুর ভোঁমাকে 
আক্রমণ করে, তাহা হইলে যে কি হইবে 
ভাঁবিতেও আমার ভর হ্য়। তুমি স্বর্গের 
সখ হইতেও পশুচারণ ভালবাস; এদিকে কংস 
অনেক অস্ত্র বনে নিধুক্ত করিয়াছে; তাহার! 
বনে ঘুরিয়! বেড়ায় ও খঝধিদের যন্ত্রণা দেয়। 
তুমি পশুচারণে তোমার বড় ভাই রামকে পধ্যন্ত 
লইয়। যাঁও না; এই সমস্ত ভাবী বিপদের কথ। 
চিন্তা করিয়।৷ আমার মনে শান্তি হইতেছে ন৭1” 
নাম্ম(লোয়ারের এই 'সমন্ত বিরহ-গাঁথা আঁমাঁদের 
আবার নূতন করিয়া গোপিকাদের কথা স্মরণ 
করাইয়া! দেয় । 
“চলমি যদ্জাচ্চারয়ন্‌ পশৃন্‌ নলিনসুন্দরং 

নাথ তে পদম্‌। 
শিলতৃণস্থুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং 

মূনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ 
দিন্পরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-বনরুহাঁননং বিভ্রদাবৃতম্‌। 
ধনরজন্বলং দর্শয়ন্‌ মুহর্ণনপি নঃ স্মরং বীর বচ্ছসি ॥৮ 
আবার-" 
“অটতি যন্তীবহ্ছি কাঁননং ক্রটিধু'গায়তে ত্বামপগ্ততাঁম্‌। 
কুটিলকুস্তলং শ্রীমুখখ্চ তে জড় উদদীক্ষতাং 

পন্ষরুদ্‌ দৃশীম্‌ ॥ 

তুমি যখন ত্রজে পশুচারণ করিতে যাও, 

তখন তোমার কোমল চরণ তৃণান্কুর হইতে কষ্ট 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 


পাইবে, এই ভাবিয়া আমাদের মন ব্যাকুল 
হইয়। উঠে। দিনান্তে ধুল্যাবৃত নীলকুন্তলে আবৃত 
তোমার মুখমণ্ডল আমাদের পীড়া দেয়। 
তুমি যখন বনে ভ্রমণ করিতে যাও, তখন 
তোমার ক্ষণেক অদর্শনও আমাদের শতযুগ বলিয়া 
মনে হয়৷ তোমার কুটিল-কুন্তলশোভিত মুখ আমর! 
অনিমেষে দেখিতে চাই, কিন্তু হায়, আমাদের 
চোখের পলকের জন্য তাঁহ। সম্তব হয় ন1। 

অনেক সমর নান্মালোয়ার ভগবানকে 
অরূপ ও গুণাতীত ভাবে বর্ণনা করিতে 
যাইয়া, প্রকাশের তাঁধা হারাইন্না ফেলিতেন। 
তিনি সেই সমস্ত ভাব প্রকাশে অপমর্থ হইয়। 
বলিতেছেন_দেবতী ও জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য 
তিনি প্রথমে ব্রন্গাকে স্থট্ি করিলেন । সমস্ত 
জড় ও চেতন্‌-পদার্থ তাঁহাতেই অবস্থিত; তিনি 
জ্ঞানের উতস। শ্বেতবুনারঢ মহেশ্বর। চতুন্মুখ 
ব্রঙ্গা ও ইন্দ্রাদি দেবতাঁগণ তাহার স্তব করেন। 
তিনি অনন্ত; তিনি আমাকে সকল বিপদ 
হইতে রক্ষা করিরাছেন 5 তিশি আমার হৃদয়ে 
গ্রবেশ কৰিরা আমার সহিত এক হইয 
গিনাছেন। আনি তীঙ্গা স্তব-গাঁন করিতে চেষ্টা 
করি, কিন্তু হার, আমার কথা আর জোগার ন।। 
তিনিই পরম মোগ্* তিনি নর অথবা নারী 
নন। তাহাকে দেখা যাঁর না। পৃথিবীতে যাহ 
আছে, তাহা ঠিনি নন; পৃথিবীতে যাহা নাই 
তাহাও তিনি নন্। তিনি অরূপ; ভক্তদের 
ইচ্ছা। পূরণের জন্ক তিনি রূপ গ্রহণ করেন” 

আবার সমস্ত বিশ্ব ব্রন্গাণ্ডে তীহারই প্রতিচ্ছবি 
দেখিয়া নাম্মালোরার তাহাকে সন্বোধন করিবার 
ভাষা খুঁজিন্বা পাইতেছেন না। পপৃথিবীরূপে 
তুমি অভিন্যন্ত, আমি কি তোমায় পৃথিবী বলিয়া 
ডাকিব? সাগরের জলে তুমি অবস্থিত ; অতএব 
সাগরই কি তৌমার নাম? বহিরূপে তুমি ব্যক্ত, 
তবে বহ্ছিই কি তোমার পরিচয়? ****আমি 
তোঁমার চিন্তা করিতেও অনমর্থ। তুমিই আমার 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ।” 

তাহার এই সমস্ত গানের সহিত উপনিষদ্‌- 
নিহিত সত্যের অনেক মিল দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
উপনিষদের ধষিদের সার তিনিও পরম সত্যকে অরূপ 
অব্যয় ও “অবাউমনসোঁগোচরম্ঠ বলিয়া 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন | 


“যোগক্ষেমৎ বহাম্যহম্‌ 


শ্রীম্ুরেন্দ্নাথ চক্রবর্তী এম-এ 


গীতাঁয় আছে 
“অনন্যাশিল্তয়ন্তে৷ মাং যে জনাঃ পথ্যপাঁসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগন্সেমং বহীম্যহং |” 

অর্থাৎ গ্ধাহার আগাকে ছাড়া আর অন্ত 
কাহাকেও জানেন না এমন যে সকল নিষ্ষাম 
সম্যগৃদর্শী পুরুষ আম|কে চিন্তা করেন ও সেবা 
করেন, সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ধনাঁদিলাভ 
এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থা আমিই করিনা থাকি ৮ 
ইহার ভাঁষ্য করিতে বাইয়া আচাধ্য শঙ্কর ও শ্রীযুক্ত 
মধুহ্দন সরশ্বতী একটি গম্ভীর প্রশ্ন উত্থাপিত 
করিয়। তাহার যে সত্ত্তর দিয়াছেন সেই ঘুগ্মমতের 
সার মর্ম এই । অন্তান্ত ভক্তদেরও যোগক্ষেম 
ভগবাঁনই বহন করেন, তবে ধাঁহারা তদেকশরণ 
নহেন তাহাদের ভিতর প্রযত্ব উৎপাদন করিয়া 
এ ছুইটি ব্যাপারের যোজনা করেন, আর যাহার! 
অনন্যদর্শী তাহাদের যোগক্ষেম তদীয় প্রধত্ব- 
ব্যতিরেকে ভগবান নিজেই বহন করিয়া থাকেন। 

বর্তমানধুগে আমরা কোন কথাই-তা 
গীতারই হৌক আর বেদেরই হৌক--বিন। পরীক্ষায় 
মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করি। "শ্রীভগবাঁন্‌ 
উবাঁচ” বলিয়া চালাইয়। দিলেই হইবে না 
হাতেনাতে প্রমাণ করিয়া দ্রিতে হইবে। তিনি 
হাত দিয়াছেন, প1 দিয়াছেন, একা'দশটি অনবরত 
ক্রিয়াণীল ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অথচ সে সব গুটাইয়া 
বসিয়। শুধু চক্ষু বুজিয় কি মেলিয়া ভগবানের চিস্ত 
করিব আর অন্নবস্ত্ের সংস্থান হইয়! যাইবে, এমন 
আজগুবি কথ। আজকালকার এই ভীষণ কর্মমশীল ও 
ঘন্ঘশীল জগতের কোন্‌ লোক বিশ্বাস করিবে? 
বিশেষতঃ এই অগ্নিমূল্যে রেশন কর! চাল- 


ক|পড়ের দিনে? অসম্ভব কথা। তবে তো 
সকলেই হাঁত প শুটাইয্সা চোখ বুজিয়! হরি হরি 
করিত, আর আকাশ হইতে চাল ডাল, কাপড় 
কোলের কাছে আসিয়া পড়িত। ওসব সেকেলে 
মুনিদের লেখা । তখন সব জিনিষ সম্তাও ছিল, 
সুপভও ছিল- এখন যেমন অগ্নিমূল্য তেমনই 


ছুলভ। ওসব শ্লোকের আজকাল কোনও 
মূল্য নাই। 
কিন্থু আসলে তা নয়: শ্রীমদ্তগব্দশীতার 


হ অমূল্য শাস্ত্রের কথা কখনও মূল্যহীন হয় না। 
অনেক আস্তিকেরই ধারণা যে গীতা চিরন্তন 
সত্যেরই একটি অনস্ত আধার। যাহা পূর্বেও 
ঘটিয়াছে, এখনও তাহাই ঘটিতেছে এবং 
পরেও ঘটিবে। আকাঁশবৃত্তিসম্পন্ধ হওয়া অতীৰ 
স্থুকঠিন-_ছুঃসাধ্য বলিলেই হয়। তাই, আমাদের 
দৃষ্টিতে অজগরবৃত্তিসম্পন্ন ভগবদেকশরণ নহীপুরুষদের 
দৃষ্টান্ত সচরাঁচর পড়ে নাঁ। কিন্ত যদি দৃষ্টান্তই ন 
মিলে, তবে এমন অগ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত 
কথায় আস্থাই ব। কিরূপে স্থাপন কর! যাইতে 
পাঁরে? প্র্নটি খুবই সত্য। বিশ্বাস ও ভক্তি- 
গ্রবণচিত্তেও এই ধরনের প্রশ্ন উঠিতে পারে, 
তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। বিচারশীল 
মন্বীদের স্বভাবই বোধ হয় এই যে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাহারা অতিবাস্তর 
কথা৷ সহজে গ্রহণ করিতে পারেন নাঁ। তাই 
তাহাদের সম্মুখে নি্লিখিত সত্য কাহিনীটি 
উপস্থিত করিতেছি । দেখিবেন ইহা হইতে 
গীতোক্ত উক্তিটির পরিপোষক প্রমাণ, পুর্ণতঃ 
না হইলেও অংশতঃ পাওয়া যাইবে । ফলে 


স্ 


৯৪২ 


নি্ষাম কম্মীদের প্রাণে গ্রভৃত পরিমাণে আশা 
ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। 
স্থতি-শক্তির ক্রটিতে হয়তো কাহিনীটি যেমন 
গুনিযাছিলীম ঠিক তেমনই ভাবে আবৃত্তি করিতে 
পারিব না ভাষার অবিকল আবৃত্তি তো 
অসস্তবই। তবে আমি যতটুকু শুনিয়।ছি 
তাহার সত্য সার নীচে দিতেছি-- 

স্থান গঙ্গাতীরবর্তী মন্দিরগার্দণ, আস্তরণ 
হবিৎশস্পশোঁভিত ক্ষেত্র, বক্তী একজন সাঁধু- 
শিক্ষিত, তেজন্বী, অনপেক্গ, শুচি, দর্ঘ, সুক্তগঙ্গ, 
অনহংবাঁদী ও বৃত্যুৎসাঁহসনন্বিত ; শ্রোতা- একজন 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ যুবক চিকিৎসক-ধীর, স্থির ও শদ্ধীলু। 
আঁর একটি বৃদ্ধ অনুমন্তা ও উপজ্রষ্টা; কাল 
অপরাহু, যোগমঠাধিষ্টাত্রী দেবীর আবির্ভাবোতসব, 
পুণ্য গন্ধবাঁযু বহমান মধু বাতা খতায়তে মধু 
ক্রস্তি সিন্ধবঃ। প্রশান্ত সাধু উৎ্সাহ-গ্রদীপ্ত 
বদনে ও পূর্ণ বিশ্বীস-সম্ভৃত বচনে বলিতেছেন, 

“আমি যখন অন্ত মঠে ছিলাম, আমার কর্ম 
সঙ্গী ছিল চবিবিশটি সেবক। সকলকেই বলিলাঁ৭ 
কেহ কাহারও কাছে অর্থ চাহিবে না- ইঙ্গিতেও 
যেন কেহ না জানিতে পারে যে অর্থ চাই। শুধু 
কাজ ক'রে যাবে- শুধু কাজ. কাঁজের কি একটা 
দাম নেই? 1থ১০এ:এর কি একটা মুল্য নেই? 
খাঁটা, আন্তরিক সেবার কি একট] ফল নেই? 
খেটে যাও, শুধু খেটে যাঁও,_-ধিনি জোটাবার 
তিনিই সব জোটাবেন। আমার সঙ্গীর অক্ষরে 
অক্ষরে আমার কথা মেনে নেয়। কিছুকলের 
জন্ত আমি সে স্থান থেকে সরে যাই। ফিরে এসে 
দেখি খরচের অঙ্কে বাড়তি হ'রেছে; অন্য খাত 
থেকে পাঁচশে। টাকা এনে এই ঘাটতি মেটানে। 
হয়েছে । এটাঁতো। বিধিসঙ্গত নয়--এক জাগায় 
যাহা! আর এক বাঁবদে তাহা ব্যয় কর1, এট] তে। 
সাধ্য নয়। আমার মন একটু খিচড়ে গেলোৌ-_ 
একি হোলে. ভগবাঁন? একটু যেন অভিমানও 


উদ্বোধন 


| £১ম ব্্ষ--৩য় সংখ্যা 


হোলো, ঝদে বসে তোলপাড় করচি মনের 
ভেতর। এমন সমক্ন একটি লোক এলো--একটি 
প| খোঁড়। মতন | 

"তখন খাবার সময় হ'য়েচে-আমি উঠবে 
উঠবো! এমন সময় লোকটি একথা সে কথ 
নানাকথ| জিজ্ঞীন। করে আমিও জবাব দিয়ে 
যাচ্চি। তারপর, প্রশ্ন করে, “আপনার কি কোনও 


দিকে টাকার টান পড়েচে? প্রশথ শুনে 
আমি অবাক 1 একি, এতদিনের মধ্যে কই 
কেউতো আমার এমন প্রশ্ন করে নি। আজ 


এই মুহুত্তে একি অপরগ প্রশ্ন ? আমি লে।কটিকে 
দেখাইলাম যে এই বাবদে পাঁচশে। টাকা বেশী 
খরচ হইয়াছে । ততক্ষণাৎ লোকটি ঢেকু বই 
বাহির করিয়া একটি আড়াই হাজার 
টাকার চেক কাঁটিয়। দিল। আমি তখনও বুঝতে 
পাত্রিনি কেন এই চেক দেওর1--জিজ্ঞেদ করলাম 
“আপনি কি ইচ্ছে করেন, এই আঁড়াই হাজার 
টাকা জমা রেখে তার সুদ থেকে কোনও বাঁবদে 
থরচ কোরবে1?” সে উত্তর দেয় "আজ্ঞে না, 
আপনি এ থেকে পাঁচশে। টাকা নিযে 
আপনার এই ঘাঁটৃতি মেটাবেন, আর বাকী ছুই 
হাজার, আপনার আর আর খাতে য। জিনিসের 
দরকার তাই কেনবা'র জন্য খরচ কার্বন ।” 

এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে বুদ্ধের ছুই 
চক্ষু বাহিয়' জল গড়াইতে লাগিল। ইহাই কি 
'যোগক্ষেম” বহনের জাজ্জলামান দৃষ্টান্ত নয়? 
ঠিক যখন এ সাধু সংশয়াকুলমনা হইয়া চিন্তা- 
বিব্রত, ঠিক তখনই এই অনাহৃত ও একান্ত 
অপ্রত্যাশিত রূপদদারের আকনম্মিক আবির্ভাব, 
উক্ত তত্তের পরিপোষক শত শত পুরাণকাহিনী 
ও সাঁধকদিগের মধ্যে: গ্রচলিত “ভক্তের 
তগ্নবান” কাহিনীর সার্থকতা সম্পাদন করে না? 
ব1 নিরুদ্ম অথবা তগ্বোগ্ঘম সাঁধকের প্রাণে আশ। 
সঞ্চারিত করিয়া সন্ভ ব্লাধান করে না? 


ডাঁঃ শচীন সেনগুপ্ু 


ওগো প্রিয় আমার, 
রুদ্ধ সার 

করেছে। স্থজন 

তোমার আমার মাঝে। 


তাই সব কাঁজে 
তুলে যাই 
তুমি আছে! এত কাছে। 


স্প্রহীন নিদ্রাকোলে 
পড়ে থাকি যবে, 

কোন্‌ ইন্্রজালে 

দেহ ও মন হ'তে 
কেড়ে নিবে যাও 

সব সত্তা মোর? 


সেই শুভক্ষণে 

ওগে। প্রিয়, 

খুলে দিয়ে 

বদ্ধ ছুয়ার 

আলিঙ্গন কর মোরে? 


ভোরে 

নিদ্রা ভেঙ্গে যাঁয়। 
দেহ মন ঝেড়ে ফেলে 
অবসাদ যত 

কন্মক্লান্ত দিনান্তের। 


ফিরিয়া তাকাই 
মধুযামিনীর সেই স্মৃতিপটে । 
কোন স্থৃতি নাহি ফোটে 
অন্তরে আমার। 


খুলেছিলে যে দুয়ার 
সুষুণ্তির মাঝে, 

বন্ধ তাহ। 

করিলে আবার 
তৌমার নিঠর হাঁতে। 


ত্বাথিপাতে 

তবু রহে ঘুমের আবেশ। 
সহসী চমকি উঠি 

ফিরাই নয়ন__ 

হেরি কী মোহন 

রূপ লয়ে প্রকৃতি দীড়াযে 
সনুখে আমার 

ভোগের সম্তার 

ঢেলে দেয় উজাড় করি। 


মোর হাত ধরি 
কত খেল। থেলে দিন রাত । 
দিনাশেবে 


শ্রান্ত হরে ফিরি ঘরে। 


ধীরে অতি ধীরে 
প্রকৃতি আমার 

ঘুমের কোলেতে রাখি 
কোথ! চলে ষায়। 
নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে 
মনে পড়ে 

তুমি এসে 

খুলিবে দুয়ার 
আপনার হাতে। 
সুধুপ্তিতে 

তাই আমি এল|ইম্ব। দেই আপনারে । 


বিবেক-€ৈরাগ্য 


ডাঃ সারদাচরণ দাস 


বিবেক মানে আলাদী। করা । পরমহংসদেব 
বলতেন, চালুনি খইগুলিকে ধান ও বালি থেকে 
যেমন আলাদা করে! এখাঁনে কিসের থেকে কি 


করা। ₹সার সংদরণ করে, অর্থাত সতত 
পরিবন্তিত হর--ভাঁকে ধরে রাখা যায় না। 
সংসার অনিত্য জেনেও আমরা ভুল করে নিত্য 
ভাবি। সন্ন্যাসীরও দ্রেহ আছে, সেই দেহ- 
পৌষণের জন্ত তাঁকে থেতে হয়, শীত-নিবারণের 
জন্য .বন্তরাচ্ছাদনাঁদি ব্যবহার করতে হয়, কিন্তূ 
তিনি বিরক্ত--কোন জিনিষের প্রতি তার আসক্তি 
নেই, “যদৃচ্ছা-লাভ-সন্থষ্ | 


ভগবান কিংস্বরূপ? যা সংসারের উল্টা । 


অর্থাৎ যাহ নিত্য। নিত্য বলেই সত্য। 
সংসার অনিত্য বলেই মিথ্যা। মিথ্যা মানে 
একেবারে অন্তিত্ব নেই তা” নয়। তবে অনিত্য 
প্রবাহরূপে তার অস্তিত্ব আছে। যেমন নদীর 


প্রতি জলকণা প্রতি মুহূর্তে বদলে যাঁচ্ছে, তবুও 
ন্দীর নাম ও রূপ আছে। মেঘে কত 
রকম রং স্যষ্ট হচ্ছে, আবার বদলে যাঁচ্ছে। 
জগতটা অত তাড়াতাড়ি বদলায় ন। বলে 
যেন স্থায়ী বলে মনে হয়। তাই তার দিকে 
আকৃষ্ট হয় সকলে। কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেউ 
যখন ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তখন হঠাঁৎ খেয়াল হয় 
তাঁইত হল কি? মহামায়া! অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, 
না করতে পারেন এমন কাজ নেই, বিধবার অনিন্য- 
সুন্দর একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নেন। অনেক 
সময় তাতে ভালও হয় । 


সংসার করতে শাস্্স বারণ করেন না, তবে 
জেনে সংসার করতে বলেন। প্রস্তত হয়ে 
ভোগের জন্য নম্ব, কর্তব্যপ|লনের জন্য । কি 
কর্তব্য? পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, স্্রীর প্রতি 
কর্তব্য, পুত্র কন্ঠার প্রতি কর্তব্য। সমস্ত গীতাঁয 
এই কথ|-কর্তব্য কর। তাতে তোমার 
উপকার হবে। গুরুগৃহে যে (06০01911581 
(1210105 হয় সংসারে 01506108] 116এ সেট। 
পাকা হয়। যুদ্ধ করবে! না বলায় অঞ্জুনকে শ্রীরু 
ধম্কালেন। সব বুঝাবার পর অজ্ঞুন ব্ললেন্‌, 
“এখন সব বুঝেছি । তুমি যাঁ বলছ তাই 
করবো ।” শ্ররুষ্ক কিন্তু বলে খালাস। 
বলছেন, "আমি তোমায় সব বে|ঝালাম, এখন 
তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।” ঠাকুর 
তাই বলতেন, “কারো ভাব ভাঙ্গতৈ নেই”_- 
প্রত্যেকে তার নিজ নিজ নির্দিষ্ট পথে উন্নতির 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বামীগী বল্তেন, তুল 
করেই লোক শেখে। দেয়াল চুরি করে না, 
গরু মিথ্যা কথ বলে না। তাই বলে তোমাদের 
চেয়ে দেয়াল এবং গরু কি শ্রেষ্ঠ? রত্বাকর 
দ্থ্যই শেষে হলেন বাঁলীকি, জগাই-মাধাই 
হলেন ভক্ত । 

ভগবানের কাছে জাতিবিচাঁর নেই। পণ্ডিত 
মূর্খ সব সমান। ধনীর চেয়ে গরীব বেশী প্রিন। 
ধীশ্ুধৃষ্ট বলছেন, “উট ছু'চের ছিদ্রে ঢুকতে পারে, 
কিন্তু বড়লোক ভগবানের রাজ্যে ঢুকতে পারে 
না।” ঠাকুরও তাই লোককে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ 
করতে উপদেশ দিয়েছেন। গৃহস্থের মনে ত্যাগ । 


চৈত্র, ১৩৫৫] 


ত্যাগ ও তপস্তার উপর সংসার ও সন্াস 
উভয় আশ্রম প্রতিঠিত। তাই স্বামীজী 
বল্ছেন, "গৃহস্থ, তোমার ধর্ম সমাজের নিকট 
আঁত্ম-বলিদান। ভোগ তোমার জীবনের উদ্দেশ্য 
নয় 1” 1৬111011001 ভোগের ভেতর দিয়ে 
মোক্ষের দিকে এগিরে যাওয়া গৃহস্থের ধর্মু। 
ঠাকুর বলতেন, সন্ত্যাসীর পনির্জলা একাদণী” | 
বার। আত্মত্প্ত আত্মকাম ভারা শিষ্যকল্যাণের 
নিশি কিছু ভোগ স্বীকার করতে বাধ্য হন। 
লোকে দেখে ভুল করে। 

এ সব কথ উত্থাপনের উদ্দেশ্য এইটি দেখ।ন 
যে, শুধু বিবেক দ্বারা কোন লাভ হর না, যদি 
বৈরাগ্য সেই সঙ্গে না থাকে । ঠাকুর বলতেন, 
“চিল শকুনি খুব উঁচুতে গঠেকিন্ধ দৃষ্টি তাঁদের 
ভাগাড়ে।” অর্থাৎ খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক কথ।, 
কিন্ত কাঁজে কামকাঞ্চনে জড়িয়ে খাকা | 

কাঞ্চন থেকে কান এসে জোটে । আবার 
কামের মোচে পড়ে কাঞ্চনের জন্য হিত।হিত 
বিবেচনীশৃন্ত হঞজে কা করে বেড়ার। হত 
স্রীবিয়োগ হল। ছেলে মেরের জন্য ভাবতে হয 
না। তবুও সংসার ছাড়তে পারে না। মনকে 
বুঝায় 046১ ( কর্তব্যকশ্ম) কর্ছি। কার প্রতি 
কর্তব্য? “আমার রোগারা আমায় চার ।” হায়রে 
মহামায়া! এতদিন ডাক্তারী করেও বুঝতে 
পারছে না রাখে হি মারে কে, মারে হরি 
রাখে কে? ঠাকুর বলতেন, “বগ্ক এসে যখন 
বলে, তয় কি মা, আমি তোমার ছেলেকে সারিয়ে 


“তুমি নিবে তুলে" 


১৪৫. 


না। তাঁর নিজের কি হবে তাঁর ঠিক নেই, পরের 
ভাবনা নিয়ে অস্থির। যেন তার বোগারা তাকে 
কাধে করে বৈকুণে বরে নিয়ে যাবে! 

টাকার মারাই কি কম? স্ত্রী পুত্র নেই। 
টাকাও যথেষ্ট আছে। স্বভাঁবও ভাঁল। সব 
জেনেছে এবং বুঝেছে মরে যেতেই হবে, তখন টাক। 


নিনে যেতে পারবে না। কিন্তু ই টাকার 
চিন্তাই মহাঁপায়ার পা্যাচ। কোন সৎ কার্যে 


টাঁকা দিতে বল্লে বলে ভেবে দেখবে । মাঝে 
মাঝে দিতে ইচ্ছন্টি করে, তবু9' পারে ন।। 
ঠাকুর, বলতেন, “কামিনীকাঞ্চনই মায়ার ছুইটি 
রূপ” । প্রত্যক্ষ । কোন ভুল নেই । 

“জীব সাদ সমরে” | বদি বাচবার ইচ্ছা থাকে 
এই কানকাঞ্চনের মোহ থেকে আত্মরক্ষা কর। 
সংসার কর ক্গতি নেই, মোহ গ্রস্ত হবে সংসার করো! 
না। ঠাকুর বলতেন, বিডউলে।কের বাড়ীর দাসীর মত 
সকলের সেন)? কর কিন্ক মনে জানবে এরা ভগবানের, 
বন ইচ্ছে কেড়ে নিতে পারেন।” কলকাতার বড় 
বড় ডাক্তারের ছেলেগুলিকে কেড়ে নিলেন, তার 
বক্ষা করতে পরলেন না, কেবল যিনি ভগব।নকে 
ধরে আঁছেন তাঁকে টলাতে পারেন নি, বরং এগিয়ে 
দিয়েছেন | অন্দর চোখ ফোটাবার উদ্ভোগপর্বৰ | 
পীর ছানার সময হলে চোঁথ ফোটে । চাষীর ছেলে 
খেতে পাচ্ছে না বলে মাঠের ধান শাদ্ধ পাকে না । 
দশ মাস পূর্ণ না হলে পোকা তীর সন্তান প্রন্ছুত হয় 
না। এই বিবেকের নাম নিভ্যানিত্য-বিবেক। 
সংসার অনিত্য জেনে তাকে এমনভাবে ব্যবহার কর 


দেব, তখন ভগবান হাঁসেন। ডাক্তার বোঝে যাত্ডে নিত্যব্স্থ ভগবানকে পাওয়া যায়| 
৫ 59 
“তুমি নিবে তুলে 


বন্ধুর কন্ষরময় বিপতসঙ্ধুল 
দীর্ঘপথ পড়ে আছে সম্মুখে আমার; 
কত যে স্খলন হার, কত কিছু ভুল 
পদে পদে দিবে দেখা, সংখ্যা কোথ। তাঁর ! 


স্তবু যদি অনুক্ষণ রহ সাঁথে সাথে, 
মোরে ঘিরি রহে তব বরাভয় কর,-- 
আকাশের যত বাজ পড়,ক এ মাথে, 
হে মোর ঠাকুর, মোর আছে কিবা ভর? 


পড়ে যাই, বিপথেতে চলি পথ ভুলে, 
তুমিই দেখাবে পথ, তুমি নিবে তুলে। 





দিব্যমাতার দিব্য প্রকাশ 


শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত 
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ইষ্ট ব1 উপাস্তকে একান্ত আপনার করবার 
জন্ যতপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা বায় তন্মধ্যে 
মাতৃ-সম্বন্ধটি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ।॥ অন্ত সন 
সম্পর্কে সন্ত্রন, সক্কো5 প্রভৃতি একটু না একটু 


থাকে; কিন্তু মারের কাছে সন্তানের কোন 
দ্বিধা নেই। জগন্মাভার সঙ্গে তার বিশ্বের 


সন্তানদের সম্পর্ক আপনার হতেও আপনার - 
পরম আত্মীরতার কোমল বন্ধনে আবন্ধ। 
অবোধ শিশুসন্তান মাকে যেমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস 
ও নির্ভর করে, তেমনটি জগতে আর কাহাকেও 
করে না। সর্বপ্রকারে 
যেমন মাঁই একমাত্র সম্বল, তেমনি 
বিপদাপন্। নিখিল বিশ্বসন্তানের পক্ষে একমাত্র 
আশ্রত্-ভূতা সর্বগুঃখান্তকারিণী জগজ্জননী মা 
ছাঁড়। আর গত্যন্তর নাই | 

চিন্সমী বিশ্বজননী নিদের স্বরূপে বিশ্বোভীর্ণ] 
([18105061006100)- ঠিশি আবার বিশ্বের 
প্রত্যেকটি ধুলিকণায় শ্নেহ, মমতা! ও ভালবাসার 
নিবিড় সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে চির বিশ্বগত। 
(751091]97 ]100108900)1 জগন্মতার এই 


অসহায় শিশুর 


সতত. 


এই বিশ্বাতীত ও বিশ্বান্থগ ভাবের কথা অধ্যাজ্ম- 
শানে এভাবে ঘোষিত হয়েছে 
“অহং সুবে পিতরমন্ত মুদ্ধন্‌ 
মম যোনিরপ স্বস্তঃ সমুদ্রে । 
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনান বিশ্বো- 
তামুন্দ্যাং বক্স ণোপস্পৃশামি ॥৮ 
( খক্বেদ-দেবীস্ুত্ত ) 
অর্থাৎ, আমিই এই বিশ্বের পিতাকে প্রসব 
করিস্বাছি। পরমা্মা মহাঁসমুদ্রে বরঙ্গচৈতন্ই 
আমার উৎপত্তিস্থান ; তাহা হইতে প্রকাঁশের পরই 
আমি সমগ্র বিশ্বে অগ্গগ্রবিষ্টাী। আমিই নিজ দেশ 
দারা দূরগ্থিভ ব্বর্গলৌককে ও স্পর্শ করিদ্ন। মাছি 
খিনি নিগুণ টা তিনিই 
সগ্ডণ| লীপাময়ী মহাঁশক্তি, ঘিনি পরণাত্ম। পুরুষ 
_তিনিই সনাতনী ভগবতী,তিনিই মহেখেরী- 
মহাঁকালী-মহালক্দী-মহীপরম্বতীরূপে জগতকে মানব- 
মনবুদ্ধির ধারণার অতীত কোনও এক দিব্য 
চর্ম লক্ষ্যের দ্রিকে ক্রমধিবর্ভনের পথে নিনে 
চলেছেন। খধি-দুষ্টিতে, স্থট্ি-লীলার মহাশক্তির 
কতৃতব সুপ্রকট-জগদ্ব্যাপাঁরে শক্তিই শাস্ত্রী । 
সেই খতম্তরা দৃষ্টিতে এট|ও সুগ্রতিভাত 
যে তর্বনন্ী মা তার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও 
শর্তির বিকাঁশলীলা এবার জড়স্তরে পধ্যস্ত 
ফুটিয়ে তুলবেন এবং. তজ্জন্ক ভগবান্‌ 
সাধকের কাছে চেয়েছেন ভাগবতী জননীর 
কাছে অকুঠ ও নিঃশেষ আত্মসমর্পণ | ৭7৩ 
50191610065 091021005 9001 59119107091 00 
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জগন্মাতাঁর 
শিশুর 


ধ্যানে তন্ময় হয়ে কোলের 
ন্কার তাঁর উপর নির্ভর করা ও 
শ্বাসে প্রশ্বাসে মায়ের দিব্য ছন্দের অনুন্স্তন 
করে সব্ধাবস্থায় চল1-এই যে পূর্ণধোগীর 
সাধনপথে চলার গ্রাথমিক রূপ, তাঁর একটা 
ভাঁবমুণ্তি বাঁ প্রতীক মাইকেল র্যাঞ্থেলোর 
শ্রেষ্ঠ শিল্প-বীত্তি পা” মু্িটির মধ্যে ফুটে 
উঠেছে বলে মনে হর। মুভিটি এই £ একটি 
পেলৰ কোঁরকের মত শ্ুন্দনন কোমল শিশু 
মায়ের কোলে সমস্ত বক্ষস্থলটি জড়ে কেমন 
নিশ্চিন্ত বসে। মায়ের মুখে পিন স্বর্গীয় 
ন্নেহ। শিশুর চোখ ছুটি মায়ের মুখের গ্রুতি 
নিব্ধ। মায়ের আখি শ্েহের আবেগে ঈবৎ 


অজ্ঞাত বাঁসায়নিক 


১৪৭ 


নিশীলিত। উভয়েই নির্ধাক! মৌনে থেন 
মা ও সন্তানের মধ্যে ভাব-বিনিমন্্র হচ্ছে! 

ইষ্ট বা উপান্তের সঙ্গে যত প্রকার সম্বন্ধ 
সাধক এঘাঁরত পুথিবীতে স্থাপন করে এসেছেন 
তন্মধ্যে এটিই কি সব চেরে অপূর্ব, সব চেয়ে 
পবিত্র, সব চেয়ে সুন্দর, নয়? মাতৃ-সাঁধনার 
এই যে ভাঁববী_এই যে মধুর প্রেমযোগ-_- 
এর যগাঁথ পরিগালনের দ্বাপাই মাতৃ-সাধক 
সাধনার পিদ্ধ হয়ে উঠবেন। তবেই জাগতিক 
জীপনের যে পরিপূর্ণ সার্থকতার ছবি তন্তর-শাস্তরে 
আমরা পেগেছি রূপং দেহি জনং দেহি যশে! 
দেহি ছিযে। জহি” সেই বাণামন্ত্রের সিদ্ধি মায়ের 
গ্রাসাদে আমাদের কৰা য়ুন্ত হবে। 





অজ্ঞাত রাসায়নিক 


ডক্টুর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্সি, পিএইচ-ডি 


মানবশরীরে থাদ্ধ পরিপাক সম্বন্ধে অনি 
কিছু জান! গিয়াছে, অনেক কিছু আজও অন্ঞা্ঠ 
রহিয়াছে। এাতি বৎসর অনেক নুতন নূতন 
তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে । এই সকল তথ্যের 
অনেকই এত অস্ত যে মনে হয় বি্ধিয়খানি 
চিরনূতন থাঁকিবে। খাগ্ভ-পরিপাঁক-প্রণালীকে 
রাসান্ননিক কোন শিল্পকেন্দ্রের যদি কোন একটি 
বিশেষ কাঁধ্যধারা এবং আমাদের খাগ্দ্রব্যকে 
যদি সেই শিল্পের প্রাথমিক দ্রুব্যসন্তার বলিয়া 
মনে কর বাঁ, তখনই বুঝিতে পারা যাঁ় কি 
অন্ুত উপাঁয়ে পরিপাঁকক্রিন। চলিতে থাকে_ 
আমরা পরিপাক করিতে পারি না কেবল 
আমাদের পাকস্থলীকে। 

আমরা, যখন খাঁইতে আঁরস্ত করি, ভাবিয়াও 
দেখি না এতগুলি জিনিষপত্র লইয়া কিরূপে 
পরিপাকক্রিন আরুস্ত হইবে । আমরা ভাঁত 


সি 


ডাল রুটি ভরকারী মাহ মাংস বহুবিধ খাগ্ 
দ্রব্যের সদ্ধবহার করি, সকলের শেষে জল দিয় 
সকল কিছু উদরে পৌছাইয়। দিই। কেহ 
কেহ খাবারের শেষে মিষ্ট কোন দ্রব্য খান। 
এই নকল বহুবিধ থান হইতে পাকস্থলী ঠিক 
করিয়া লয়, কোন জিনিষগুলি, সে ভাঙ্গিয়! খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিবে । যে দ্রব্যগুলি 
তাহার কাধ্যে প্রয়োজন হয় না, সেগুলি সে 
প্রিত্যাগ করে। প্রঞ্থোজনীয় জিনিষগুলি লইয়া 
সে বিভিন্ন জীবকোষের থাগ্ধ নানা নূতন 
প্রোটিন দ্রব্যে পরিণত করে। পাকস্থলী 
ক্যালসিয়ম, গন্ধক, লৌহ ও অন্তান্ত যে সকল 
দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাদের বাঁছিয়। লয়। ঠিক 
রাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যাহাতে বিনষ্ট ন। 
হয়, বৃদ্ধি-উংপাঁদক ক্ষুদ্রপরিমাণ রাসায়নিক 
পদার্থ গুলি যাহাতে প্রস্তত হইতে পারে, প্রতি 


৯৪৮ 


প্রয়োঙনের সম্মুথীন হওয়ার জগ্ত। পাঁকস্থলী 
ঠিক রাখে, জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজন 
পদীর্ঘগুলি যাঁহাঁতে নিকটবত্তী থাকে । উপবাঁসের 
মত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য শ্নেহজাতীর 
ও অন্যান পদার্থ সঞ্চিত হয়। মানুষের দুশ্চিন্ত। 
অথব1 অন্যান্থ নান। কারণ সত্বেও পাকস্থলীতে 
এই সকল কাধ্য সম্পাদিত হইতে থাকে । কি 
গ্রহণ করিতেছে, তাহার কথা বিন্দুশত্র চিন্ত। 
না করিয়া মাহৰ এই শিল্পকেন্দরে অসংখ্য পদার্থ 
নিক্ষেপ করে। তাহার একমাত্র বিবেচনা, কি 
করিয়! সে বাচিয়া থাকিবে । এই খান পদর্থ- 
গুলি ভাঙ্গিয়া বার, 'অপংখ্য নূতন নুতন থা 
সেখানে তৈরী হয়। তাহার! সর্ধক্ষণ লক্ষ লক্ষ 
জীবকোষকে খাছ সরবরাহ করিতেছে । পৃথিনীর 
মধ্যে যত মানুষ. আছে তাঁহাদের অপেক্ষী৪ এই 
জীবকোবষগুলির সংখ্যা বেণী। গতি জীবকোঁষে 
এই খাগ্ভবিতরণ সকল সময়ে চলিতে 
থাঁক চাঁই। যে খাগ্ভ মাস নখর অস্থি রোঁম 
চক্ষু ও দন্তে পরিণত করিবাঁর জন্য প্রন্নোৌজন, 
জীবকোষগুলি শুধু সেই খাই গ্রহণ করে। 
মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে আজ পধ্যন্ত বতগুলি 
রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠী করিয়াছে, তাহ।র 
ধে কোন একটিতে ঘতগুলি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, 
তাঁহার অপেক্ষাও,বেশা দ্ব্য গুস্কত হয় আঁমাদের 
পাকস্থলীর রসন্সিনাগারে ৷ এখানকার বিতরণ- 
বাবস্থা, পৃথিবীর যে কোন যাঁতাাত বা বিতরণ- 
ব্যবস্থা! অপেক্ষী উন্নততর । বাল্যকাল হইতে পঞ্চাশ 
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই শিল্পকেন্দ্রে কোন মারাত্বক 
তুল হয় না যদিও যে সকল খাগ্ভ পাকস্থলীতে 
গৃহীত হয়, তাহা হইতে অসংখ্য নূতন বস্তু 
এমন কি বহু বিষাক্ত দ্রব্যও তৈরী হইতে 
পারিত। অনেকদিন ধরিয়1 ব্যবহার করার ফলে 
যখন এই বিতরণব্যবস্থা মন্থর হইয়া! আসে তখন 
আসে ছূর্বল স্বাস্থ্য, সকলের শেষে আসে বার্ধক্য। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম ব্ষ--৩য় সংখ্যা 


যে খান্ভ জীবকৌষ গ্রহণ করে সে থাস্যই 
তাহার প্রয়োজনীপ্ব খাগ্ভ। প্রতি জীবকোষের 
কাধ্যপ্রণালী ঠিক অগ্রিকুণ্ডের মত। তাঁহার ফলে 
আমাদের শরীরে এত তাঁপ। না জ্ালাইলে 
কোন বস্তু জলে না। আগুনকেও জাঁলাইতে 
হয়। কাজেই জীবকে|যের ভিতর প্রকৃতিকে 
এমন রাঁপারনিক সংযোগ-বিয়োগ ঘটাইতে হয়, 
যে তাহার ফলে গ্ররোৌজনীর তাপের উৎপত্তি হয়। 
আগুন হইতে যেমন অঙ্গারক বাম্প ও জল 
উৎপন্ন হয়, জীবকোষ হইতেও পাঁওয়। যাঁর এই 
অঙ্গারক বাষ্প ও জল। অঙ্গারক বাম্পকে রক্ত 
ফুন্ফুসে বহন করিয়া লইয়া যান এবং ইহার 
জন্তই আমাদের নিঃশ্বাস লইতে হ্য়। এক 
একজন লেকে প্রতিদিন প্রায় একসের করিনা 
অঙ্গারক বাম্প উৎপন্ন করির। তাঁহ। পরিত্যাগ 
করে। প্রতি প্রাণীই খাঞ্ পরিপাক করে এবং 
প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বাঁসায়নিক দ্রব্য 
ণিশ্র আছে। পুষঙ্থাগপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে 
দ্লেখ। যাইবে, প্রত্যেক প্রাণীর রক্তের ভিতর, 
ঘিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আছে। সুতরাং 
গ্রত্যেকের পরিপাঁকগ্রণালীও বিভিন্ন । 

সংক্রামক রোগের সময়ে, শরীরের মধ্যে 
একদল, নৃতন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। 
তাহদের কাধ্য বিশ্বস্ত সৈনিকের মত। তাহার! 
আক্রমণকারী রোগবীজাণুত্দর সক্মুধীন হয় ও 
তাহাদের পরাভূত করে। মানুষকে তাহারা 
অকালমৃত্যু হইতে রঙ্গ করে। জীবনের 
অনুপস্থিতিতে, এইবূপ অত্য।শ্ধ্য ঘটনার সমাবেশ 
কখনও ঘটে না। ইহাদের প্রত্যেকটি কার্ধ্য 
সুচাররূপে সম্পন্ন হয় এবং ইহা কখনও ঘটনা" 
ক্রমে হয় নাঁ। জীবন লইয়া যে অজ্ঞাত বুদ্ধি 
এখানে কাজ করিতেছে মানুষের রলায়ন তাহার 
অভাবে কোনদিন সম্পূর্ণ হইয়া উঠবে 
কি? রা | 


স্বামী স্বরূপানন্দ 
ঞী_ 


ত্বামী বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যগনের অন্ততম 
হিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। গাতার ঘষে ইংরেজি 
অনব।দ রাঁমকুষখ মিশন হইতে প্রকাশিত হই 
দেশে বিদেশে হুখ্যাতি অর্জন করিয়ছে তাত! 
স্বূনী স্বরূপানন্দ কতৃকি সম্পন্ধ। তিনি হিমালরন্থ 
অদ্ৈতা শ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং প্রবুদ্ধ ভারত? 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আট বৎসর কাল। 

পূর্বশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নাম ছিল অজয়হরি 
বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাঁতার ভবানীপুর অঞ্চলে 
তাঁহার বাঁটি ছিল। তিনি ডন সোদাইটার 
সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহকমী ছিলেন। উক্ত 
সোঁসাইটা কতৃক প্রকাশিত “ডন” নামক ইংরেজি 
মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি কয়েক বৎসর 
করিয়াছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রধান 
উপায় সংস্কৃত সাহিত্যের অধায়ন ও অন্যাঁপন। 
এই উদ্দেশ্যে তাহারা একজন সুপণ্ডিত নিধুক্ত 
করিয়া একটা চতুগ্পাঠী চালাইতেন। তিনি স্বয়ং 
সংস্কৃতশান্ত্রে ব্যুৎপন্ম এবং শঙ্করাচার্ষের গ্রন্থাবলী- 
পাঠে অনুবক্ত ছিলেন। 

১৮৯৮ সনে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের 
অধুনালুপ্ত পুরাতন ভগ্রবাঁটার নিম্নভলস্থ গৃহে 
উপবিষ্ট আছেন। তখনও মঠের বর্তমান গুহ 
নিমিত হয় নাই, জমি মাত্র ক্রীত হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ ১৩*৪।৫ সালের বৈশাখ বা জ্য্ঠ 
মাসের অপরাহ। কলিকাতা হইতে অনেক 
লোক আপিয়! দ্বামীগ্গীর পদতলে বসিয়া মধুর 
ধর্মগ্রসঙ্গ শুনিতেছেন। কয়েক ঘণ্টা বাক্যালাপের 
পর সকলে উঠিয়া! গেলেন। কিন্ধ ষড়বিংশতি- 


বর্ধব্যস্ক কৃশোচ্দল শ্তামবর্ণ একটা ব্রাহ্মণ যুবক 
একান্তে অবস্থিত স্বামীজীর নিকট স্বীর পরিচয় 
প্রদানপূর্বক মন্যাসগ্রহণের সংকলন জানাইলেন। 
বুবকের স্থির উজ্জল নয়নে তীক্ষ বুদ্ধি এবং 
আলাপে বিষ্ঠা, বিনর ধের্ধ ও অমারিকতা এবং 
যথার্থ ধর্মপীবন-লাতের সূ সংকল্প প্রকটিত। 
স্বামীগী সানন্দে তাহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি 
দিলেন। সদগুরু সংশিষ্য লাভে উল্লনিত হইলেন । 
যুবক অন্ত কেহ নহেন। ইনিই উপরোক্ত 
অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় |% 

ত্বানীী ঘুবকটাকে বলিলেন, ' “অজয়হরি, 
সন্গযাসের কঠোর নিরম রক্ষা করিতে পারিবে তে? 
সাপের মুখে যাঁইতে বলির, বাঁথের মুখে যাইতে বলিব, 
অগ্রযযদ্গাঁরী তোপের মুখে যাইতে বলিৰ। নিশ্চিত 
মৃত্যু জানিয়াও বিচাঁরমাত্র না করিয়া অবিচলিত 
হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে । হুখাভিলাফী 
হইলে চলিবে না। কাম-কাঁঞ্চনের স্বন্ধমাত্র 
রাখিতে পাইবে না'। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খগ্ড 
করিয়] বিসর্জন দিতে হইবে । “অভিমানঃ সুরাপানং 
গৌরবং ঘোররৌরবং গ্রতিষ্টা শৃকরীবিষ্ঠা” জাঁনিয়! 
ত্যাগ করিতে হইবে । পারিবে তো? জানিয়া 
শুনিয়া অগ্রসর হও। নতুবা এখনও নিরস্ত 
হইয়া! সংসারে পরিবারবর্গ লইয়। যেরূপ সদ্ভাবে 
এতদ্দিন কাঁটাইয়! আসিয়াছ সেইভাবে আমৃত্যু 
থাঁক।” অজরহরি সর্বান্তঃকরণে মম্মতি 

* “প্রবাসী” পত্রিকায় ১৩১৩ সালের. ফাল্গুন সংখ্যায় 


স্বামী সারদানন্দের প্রবন্ধ দেখুন। প্রবন্ধটী উত্ত' সালে ও মাসে 
'উদ্বোধন' পত্রেও পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে । 


১৫৩ 


জাঁনাইলেন। তিনি ইত্ঃপূর্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন। 
তাহার মাঁনপিক তেজ, উদ্ধম ও অধাবসীয় অদ্ভুত 
হইলেও শরীর বহু বর্ধ ষাবৎ অনীর্ণতা ও হৃৎপিণ্ডের 
টুর্লত। রোগে আক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন 
পরিশ্রমে অপটু ছিল। তাহা সত্তেও তিনি গুরুর 
আদেশ শিরে ধারণপূর্বক কঠিন ব্রত উদ্যাঁপনে অগ্রণী 
হইলেন। আত্মত্যগের উন্মাদনা! আসিলে মানুষের 
দুর্বল দেহেও অপীম ভড়িৎশক্তি সাবিত হু । 
বেলুড় মঠে কয়েক সপ্তাহ বাস করিবার পর 
ত্বংমীজী অগয়হরিকে সন্নাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন । 
ব্রাঙ্মমুহূর্তে অমাবস্ত।নিশিতে বিরজ হোঁন সমাপ্ত 
হইল। গৈরিক বসনে ভূষিত, 
ভম্মলিপ্তললাট তরুণ শিষ্য ব্রহ্গজ্ঞ' গুরুর পাঁদপন্সে 
লুদ্িত হইলেন। জগতে অজরহবির মৃত্যু হইল 
এবং স্বামী স্বরূপানন্দ জন্মগ্রহণ করিলেন । অপরাহে 
বীর মাত1 প্রত্ৃচির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়। 
ক্বানীজী বলিলেন, “৬০ 17256 
(002).৮ (আমরা অগ্ক একটা 
ত্র লাঁভ করিঘ্বাছি)। মঠাধ্যক্ গুরুত্রাতাকে 
ডাকিম্ন। তিনি বলিলেন, গ্ম্বরূপের শরীর খারাঁপ, 
ডাল চচ্চড়ি সইবে না। তার জন্ত ছুধের 
বন্দোবস্ত করে দাঁও।৮ গুরু শিষ্কে যথারীতি 
কিছুকাল ব্রঙ্ষচারিরপে না রাখিয়া একেবারে 
সন্যাসদান করার গ্রতীত হয়, গুরু শিষোের সম্বন্ধে 
উচ্চ ধারণ। পৌঁধণ করিতেন। ন্বামীজীর অন্তদূ ্ি- 
জাঁত ধারণ ভবিষ্যতে বর্ণে বর্ণে সত্য হইরাছিল। 
| সনের এপ্রিল মাসে স্বামীজীর 
শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার আলমোড়ায় অবস্থান 
করিতেছিলেন। স্বামীজী দ্বাস্থ্যলাভার্থ তথায় 
১৬ই মে যাইয়৷ লাল বদ্রিপাঁহের টমসন হাউসে 
উঠিলেন। জুন মানে পপ্রবুদ্ধ ভারতের? সম্পাদক 
রাঁজম আয়ার দেহত্যাগ করেন। তখন এই 
মাঁপিকের গ্রাহকনংখ্য। গ্রার তিন হাঁজার হইয়াছিল। 
স্বামীজীর নির্দেশে মান্দরাজ হইতে উহার কার্যালয় 


[07206 হো 


৪০001516101) 


৯৮৪৮ 


উদ্বোধন 


মুণ্ডিভশির, 


[ ৫১ম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


উঠাইর়। আলমোড়াঁয় আন| স্থির হইল। আঁলমোঁড়া 
হইতে ৪৮ মাইল দূরে মায়াবতী নামক স্থানে 
ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের অর্থে জমি ও গৃহ জ্রীত 
এবং" ১৮৯৯ সনের মার্চ মাঁসে আশ্রম স্থাপিত হয়। 
স্বামীজী স্বামী শ্বরূপানন্দকে “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার 
সম্পাদক এবং অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ 
নিঘুক্ত করিলেন । সেভিরীর-দম্পতী অদ্বৈত আশ্রমের 
পাশে পৃথক্‌ গৃহে বাসি করিয়। পত্রিকা পরিচালনার 
সহায়ত। করিতে লাগিলেন। একটী ছাপাখাঁন। 
কেন)? হইল। একটী সাহেবের চাঁবাগন ও 
গৃহাদি ক্রপ্ন ঝরিয়া অদ্বৈত আশ্রন প্রতিঠিত হইল। 
সেভিয়।র-দৃম্পতী স্বামী স্বরূপাঁনন্দকে পুত্রের 
হার ম্েহ করিতেন। স্বামী স্বরূপানন্দ তাহাদের 
স্নেহের অবমাননা কখনও করেন নাই | 

কমক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইরা স্বামী স্বরূগানন্দ 
অপাঁমীন্ত যোগাতা ও হৃদরবভাঁর পরিচয় গরদান 
করেন। পত্রিকা-সম্পাদন এবং আশ্রমপরিচালন 
ব্যতীত তিনি নানা লোঁকহিতকর্মেও ব্যাপৃত 
হইলেন। তিনি আাশস্থ শ্বদেনী ও বিদেণী 
বঙ্গগাণী এবং তরুণ সন্য।সিগণকে শাস্বজ্ঞান ও 
ধর্মশিক্ষা দনে এবং বেদান্তসাধনায় ব্রতী হইলেন । 
পাশ্চাত্য দেশাগভ ম্যাকোনেল সাহেবের মহাযে 
হিমাচলে কৃষিব্ উন্নতি ও তৎগ্রচারের চেষ্ট 
করিলেন। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের 
প্রচেষ্টাও তাহার আন্তরিক ছিল। পাহাড়ী বাঁলক- 
দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য মারারহীতে এবং 
শোর নামক স্থানে বিগ্ালয় স্থাপিত হইল। একজন 
উপঘুক্ত ডাক্তার আনাইয়া মাগ্াবতীতে তিনি 
দাতব্য চিকিতসালয় খুলিলেন। উক্ত চিকিৎসালয় 
গত অর্থ শতাব্দী যাবৎ পার্শ্ববর্তী শত শত পাহাড়ী 
নরনারীকে উধধপথ্য দান করিতেছে। আশ্রমে 
এবং তত্সংলপ্র বাগানে যে সকল ভৃত্য ও 
যুবক কাঁগগ করিত তাহাদিগকে তিনি হিন্দি ও 
ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাঝে মাঝে 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


তিনি 
যাইয়। 


নৈন্তাল, আলমোড়া গ্রস্ৃতি স্থানে 
পাহাড়ীদিগকে বিগ্ভা ও ধর্ম শিক্ষণ 
দিতেন। ১৮৯৯ সনে বাঞপুতানার অন্তর্গত 
কিষণগড়ে যাইয়া ছুভিক্ষর্রিষ্টগণের সেব। 
এবং বাঁলকবালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন 
করেন। এ বংসর নৈনিতালে ৪ঠা মে 
হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত দেড় মাস দাঁরে 
দ্বারে ভিক্ষী করির1 অর্থসংগ্রহপূর্ক কনখলে 
সাধু ও তীর্থযাত্রিগণের জঙ্ক দাতব্য উবধালর় 
ও সেবাশ্রম স্থাপন কৰ্ধিলেন। ১৯০২ সনের 
ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারী পরন্ত 
তিন মাস এলাঠাবাঁদে অবস্থানপূর্বক তিনি বন্তভাদি 
দানে জন্গাধারণের মধ্যে শান্্জ্ঞান বিতরণ 
করেন। এ সকল বক্তৃতার ফলে সাধারণের 
চিত্ত রামকৃষ্ণ মিশনের গতি এতদূর আক 
হয় ঘে, তীহারা স্বামী স্বরূপানন্দকে তথা 
মঠস্ীপনের জনতা পুনঃ পুনঃ অন্ুরেধ 
জানান। ১৯০৫ জনের কাংড়া ছেলার ধর্স- 
শল। নামক স্থানে ভূমিকম্প হইলে তিনি 
অর্থমংগ্রহ করিনা মঠ হইতে আন্য।সী ও 
বর্মচারী পাঁঠাইয়া তথার দুর্গতদের সেবা 
কাধ আরন্ত করেন। এত সেবাকাধের 
মধ্যেও স্বামীলীর গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ 
প্রকাশের সম্যক আয়োজন করেন। ম্বামীজীর 
জীবিত কালেই তাহার রচন| ও বন্তৃতাগুলির সংগ্রহ 
ও সম্পাদন আরন্ধ হয়। কিন্তু গ্রন্থাব্লীর 
১ম থণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সনে। 

দেশের ঘুবকগণকে স্বামী বিবেকাননা- 
প্রবিত সেবাঁধর্ষে দীক্ষিত করিবার জন্য 
তাহার অনীম আগ্রহ লক্ষিত হইত। 
কলিকাত1, এলাহাবাদ, নৈনিতাল ও আলমোড়। 
গ্রভৃতি স্থানে যখনই তিনি যাইতেন তখনই 
ছাত্রদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয় 
তাহাদিগকে সেবাকার্ধে উৎসাহ দিতেন। 


ত্বামী স্বরূপানন্দ 


১৫১৯ 


স্বামী ্বরূপানন্দের জীবনে সেবা ও সাধনার 


সুন্দর সমম্ব ছিল। সেবাবাহুল্যে সাধনার 
হাস তাহার জীবনে কখনো দেখা যায় 
নাই। মায়াবতী আশ্রমের অনতিদূরে জঙ্গলে 


তাহার সাধনকুটার অগ্যাপি বিদ্যমান । কর্মের 


অবসরে বাঁ অব্সানে তিনি ত্র কুটারে 
বেদান্তসাধনায় মগ্র হইতেন। চন্দ্রমার সিদ্ধ 
কিরণে নিবিড় অরণ্য যখন জ্যোতসাম্নাত 


হইয়া অপূর্ব শোঁভাধারণ করিত এবং চিরনীহার- 
মুকুটিত উত্তর্প নন্দাদেবী ও ত্রিশূল শৃঙ্গ 
উমামহেশের কাঞ্চনজড়িত কপূর ধবলাঙ্গের ন্যায় 
দৃষ্টিগোচর হইত, তখন স্বামী শ্বরূপানন্দের হৃদয় 
বর্গভাবে উদ্বেলিত হইঘা উঠিত। সেই গভীর 
রজনীতে বষ্টিমাত্র অবলম্কনে ব্যাপ্রভনুকারদি 
শ্বাপ্রনঞুল অরণ্যমধ্যে গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে 
তিনি বিচরণ করিতেন । এই মময় কখনও বা করেক 
ঘণ্ট। ভ্রমণান্তে আশ্রমে ফিরিতেন, কখনও বাঁ সাঁধন- 
কুটারে যাইবা ধ্যানমপ্র হইতেন। শোন যায়, 
এক গভীর নিশীে ধ্যানান্তে আশ্রমে যাইবার 
জন্ত কুটারের দ্বার খুলিয়া দেখেন, সম্মুখে 
একটা ব্যান্্র উপবিষ্ট! 


হনালনের কাধভার গ্রহণ কৰিবার পর 
স্বামী শ্বরূপানন্দ মাত্র ছুইবার কলিকাতায় 
আসিয়াছিলেন। প্রথমণার তাহার বন্ধুগণ তাহার 


শবীর পূর্বাপেক্গ! দু ও বলিষ্ঠ দেখিরা৷ আনন্দিত 
হন এবং আশা করেন যে, শ্রারামক্ষ্জ মিশনের 
অনেক কাজ এখনও তাহার দারা সাধিত 
হইবে। শ্রগ্তরুর সেবা ও সতসঙ্গ লাভের জন্তু 
গুরুভক্তি 
ছিল তাহার জীবনের মূলশক্তি। কিষণগড়ে 
অবস্থান কালে তিনি তথাকার দেওয়ানের 
সহিত সাক্ষাঙ করেন। দেওয়ান তাঁহার 
আল্গাপে পরিতুষ্ট হইয়া জনৈক বন্ধুকে স্বামী 
সবরূপাঁননদের পরিচয় প্রদানকালে বলিলেন, “এই 


৯৫হ 


মহাত্। স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্রাত। ৮ স্বামী 
স্বরূপানন্দ তত্ক্ষণাৎ দেওয়ানের ভ্রম সংশোধন 


করিয়া বলিলেন “আমি স্বামী বিবেকানন্দের 
অনুগত ও ন্গণ্য শিষ্যমাত্র 1৮” দেওয়ান 
স্বর্ূপাঁনন্দশীর বিগ্তাবুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ 


হইয়্াছিলেন এতাদৃশ বিনর ও গুরুতক্তি দর্শনে 
তদপেক্ষ৷ অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদবধি দেওয়ান 
তাহাকে স্বীয় বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিলেন। 
১৯৯০১ সনে দিল্লী-দরবারের সমর দেওয়ান 
স্বানী স্বরূপানন্দকে স্বপমীপে লইা যান এবং 
এ উপলক্ষে সমাগত রাজপুতানা ও গুজরাটের 
রাজন্তবর্ণের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেন। 
স্বামী স্বরূপানন্দের সদালাপে বরোঁদার মহারাজ! 
শ্রীরামকৃষ্চ মিশনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হইয়াছিলেন। 

১৯০৩ সনে জান্রারা মাসে এলাহাবাদের 
“হিদ্দুস্থান রিভিউ” নামক ইংরেজি মাসিকে পুণ। 
ডেকাঁন কলেছ্জের অধ্যাপক জে নেলসন ফ্রেজার 
জ্বামী বিবেকাঁনন্দকে সমালোচনা করিয়া একটা 
প্রবন্ধ লেখেন। শ্বানী স্বরূপানন্দ উক্ত পত্রিকার 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ইহার প্রতিবাদ করেন। 
অধ্যাপক ফ্রেজারের মতে স্বামী বিবেকানন্দ 
সমাজসংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষপাতী 
ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের বহু উক্তি 
উদ্ধতিপূর্বক স্বরূপানন্দজী গ্রতিপন্ধ করেন যে, 
অধ্যাপক সর্বেব ভ্রান্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “দরিদ্রের প্রতি ভীরতমাতার কোন 
সন্তানের এত দরদ ছিল ন1।"''অন্ততঃ বঠমান 
ভারতের ইতিহাসে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ স্বামীজীর 
গ্রচারকার্ধ ধুগাস্তকারী ঘটনারপে স্মরণীয় 
হইবে স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিবাদ পাঠে 
অধ্যাপক ফ্রেজার নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। 

* ১৯৯৩ সনের এপ্রলের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বানী 
স্বরপানন্দজীর গুতিবাঁদ পুনঃ প্রকাশিত হয়। 


উদ্বোধন 


। ৫১ম বর্ষ--৩য় সংখা 


এ বৎসরের মার্চ মাসে “হিন্দুস্তান রিভিউ' 
পত্রিকার অধ্যাপক ফ্রেজারের যে পত্র প্রকাশিত 
হয় উহাঁতে তিনি স্বীয় ভ্রম স্বীকার করেন। 
গুরুবাণীর প্রচার এবং গুরুনিন্টার প্রতিবাঁদ 
করির] স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুভক্তির পরাকা ষ্ঠ 
দেখাইলেন। 

এত কাজের মধ্যেও ম্বানী শ্বরূপানন্দ শ্রীমদ 
ভগবদ্গীতার একটী প্রাঞ্জল ইংরেজী অন্গবাঁদ 
করেন ১৯*১ ১৯০৩ সনের মধ্যে। 
ইহাতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, অদ্বয়মুথে সংস্কৃত শব্দের 
ইংরেজি অর্থ, সরল ইংরেজি অনুবাদ ও পাঁদটাক। 
আছে। ইহাতে শঙ্করাচাধের ভাস্যানুধারী শব্দার্থ, 
অনুবাদ ও টীকাদি প্রদত্ত । বেদাস্তে তার 
কি অসাধারণ বুযুৎ্পন্তি এবং ইংরেগি ভাষামু 
কি অন্ত দখল ছিল তাহ এই বই- 
থানিতে জানা যাঁর়। তাহার দেহত্যাগের পর 
১৯০৭ হইতে ১৯০৯ সন পধন্ত সমগ্র বইখানি 
ধারাঁবাহিকরূপে প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকান্ধ প্রকাশিত 
হয়। ইহা পুস্তক।কাঁরে গ্রথম বাহির হয় ১৯০৯ 
সনে। ইতোমধ্যেই পুস্তকথানির আটটা সংস্করণ 
হইয়াছে । দিল্লী এবং অন্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ে ইহা 
পাঠ্যপুন্তকরূপে নির্বাচিত হইয়[ছিল। মাঁঝে মাঁঝে 
তিনি “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
লিখিতেন। উল্ত পত্রিকায় ১৯০২ সনের ফেব্রুয়ারী 
সংখ্য।য প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটাতে ঈশ্বরতত্ব 
আ.লোচিত। ১৯১৩ সনের সেপ্টেপ্ধর ও অক্টোবর 
খখ্যাদয়ে প্রকাশিত শাাবাদ ও হিন্দু সংস্কৃতি 
শীর্ষক প্রবন্ধটী সাঁরগর্ভ। উইলিরাঁম জেম্স, 
হাঁজসণি এবং ডাঃ ওয়ালেস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য 
মনীধষিগণের বাঁক্যোদ্ধতি পূর্বক তিনি মায়াবাদের 
মূলততুটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতের মতে মায়াবাদ দুঃখবাদের 
চরম পরিণতি । এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন- 
পূর্বক স্বামী স্বরূপাঁনন্দ দেখাইয়াছেন, বেদাস্ততত্ব 


বার 
হহতে 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


দার্শনিক চিন্তার শেষ সীমা। তিনি এই 
প্রসঙ্গে বর্ণাশ্মধর্সের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেও ভুলেন 
নাই। হিন্দু সংঙ্কতি তাহার মতে 
ভিত্তিতে হুপ্রতিষ্ঠিত। 

স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুকপা তত্বদর্শী হইয়া 
ছিলেন। সেইজন্য তাহার বেদান্তব্য।খ্যা। অতিশয় 
হৃদয়গ্রাহী হইত। শোঁন। বাঁ, জনৈক যুবক 
তাহার বেৰান্তব্যাথ্য। শ্রবণে ত্যাগবৈর।গ্যে উদ্দীপ্ত 
হই] সন্যাপ গ্রহণ করেন। শিষ্যের অপাধাঁরণ 
ইন্দরিয-সংঘম সম্থন্ধে স্ব'মী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
“আমি তিনজন কামজরী দেখেছি; আমার গুরু 
শ্ীরামকষ্চ, আমার গুরুত্রভা যোগানন্দ এবং 
আমার শিষ্য ব্বরূপানন্দ।” ভগিনী নিবেদিত] বেলুড় 
মঠে এবং মায়াবতী আশ্রমে হ্বামী স্বরূপানন্দের 
ঘনিষ্ঠ সংশপশে আপিরাছিলেন। তিনি তীহার 
বিখ্যাত 11005 11551061589 ] 52৬ 17177 নামক 
ইংরেজী পুস্তকে ১০৩-১*৬ পৃষ্ঠায় লিখিরাছেন, 
পবেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরে ব্রহ্মচর্ধ্রতে আমার দীক্ষা 
গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে 
গৃহীত হন। অল্প করেক সপ্তাহ মাত্র ব্রহ্মচারী 
অবস্থার থাকিবার পর তিনি মদীয় গুরুদেব স্বামী 
বিবেকনন্দের নিকট গেরুয়া! বস্ত্র গ্রহণ করিয়া 
সন্যাসি-পদে উন্নীত হন। তীহার মানসিক 
বিকাঁশের কাহিনী আমার নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক 
ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব ভাঁব- 
ধারার পরিবেশে পালিত হুন। বৈষ্বমতে 
ঈশ্বর দয়ালু প্রেমিক পিতা ও পালক এবং 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধারক অবতার পুরুষ। পাশ্চাত্যের 
্রীটধর্মের সহিত বৈষ্রধর্মের সৌসাদৃশ্ত বিদ্যমান | 
ভাবপরিবর্তন আগাদের সকলের নিকট পরিচিত 
এবং সাধারণের জীবনে ঘটে। স্বামী স্বরূপাননদকে 
স্বীয় জীবনে তুমুল ভাবপরিবর্তনের সম্মুখীন 
হইতে হয়। যৌবনের প্রারস্তে জীবনের 
কয়েকটি অন্তায় ঘটনা তাঁহার চোখে পড়ে। 


স্বামী শ্বরূপানন্দ 


মায়াবাদের 


১৫৩ 


তিনি তিক্ত প্রমাণ পাইস্ধাছিলেন যে জীবন- 
সংগ্রামে কেবল বলবাঁনেরাই জয়ী হইতে পারে। 
বাল্যের দরাময় ঈশ্বর বিশ্বাস তাহার নিকট 
অলীক প্রতীত হইল। তীহার জীবনের দিক্‌- 
পরিবর্তনকারী একটী ঘটনা আমার মনে আছে। 
একদিন কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ রাস্তার 
যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, একটা দরিদ্র। রমণী 
হাটু গাড়ি কাতরম্বরে চীৎকার করিতে করিতে 
ধুলিমর রাস্তা হইতে কণা কণ। চাউল কুড়াইতেছে। 
এইরূপে মাত্র সে একমুঠ চাঁউল হাতে পাইক্াছে। 
নর।দিনের ভিক্ষালন্ধ চাউল তাহার পাত্র হইতে 
জটৈক পথিকের ধাক্কায় রাস্তায় ছড়াইয়। পড়ে ; 
তদ্দর্শনে যুবকের কোমল হৃদয় গভীর 
করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি ব্যথিত চিত্তে 
টেচাইর। উঠিলেন, ঘিদি ভগবাঁন্‌ সত্যই থাকেন 
তবে দেই শয়তান এই হ্ৃদরবিদীরক অন্ায়ের 
এরতিকার কচ্ছেন না কেন? এইরূপ. দুই 
তিনটা অভিজ্ঞতায় তিনি এমন মর্মাহত হইলেন 
যে, তিনি বৎসরখানিক মানসিক যন্ত্রণায় অধীর 
হইলেন। যন্ত্রণা এত ছুঃদহ হইল যে, তীহার 
স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং তিনি আর পূর্ব স্বাস্থ্য 
কখনও ফিরিয়া পান নাঁই। জীবনের প্রতি 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিব্ঙনের ফলে যে শান্তি মনে আদিল 
তাহাতে তিনি সেই যস্ত্রণী হইতে রক্ষ। পাঁইলেন। 
কিন্ত এই জীবন-স্বপ্র ভাঙতে তিনি বদ্ধপরিকর 
হইলেন। অর্থাৎ তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন যে, এই জগত মিথ্যা, মাপিক। ভগবান 
বুদ্ধের পূর্বে এবং পরে সহম্্র সহম্র ভারতীয় 
সাধক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব যুবক অজযবহরি মায়াবাদী হইলেন। এখন 
হইতে তাহার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব হইল 
যে, সিংহাঁসনারঢ কোন ঈশ্বরের সম্মুখে মানবাত্ম। 
ভক্তিভাঁবে নৃতজীন্ন হইলে জীবন-সমস্তার চরম 
সমাধান সম্ভব বরং তিনি দেখিলেন, মান্ব- 


মনের নী রথ ও অন্ততাই এইপ্রকার সকল 
স্বপ্নের মুল। সুখ-দুঃখ, স্টায-মন্থায় প্রভৃতি যে 


সকল দ্বন্দমূলক স্বপ্র্ধারা এই জগত স্ষ্ট এবং 


জীবন সীমিত সেইগুলির কারণও এই অজ্ঞান। 
এই অজ্ঞাননাশের জগ্য, এই স্বপ্রভঙ্গের নিমিত্ত 
তিনি দৃ়পংকল্প হইলেন। এই ছন্দসমুহের 
কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে, মুক্তি-নামক 
অদ্বৈতান্ুভূতি ল|ভ করিতে এবং সেই অন্তরৃণ্টি 
ও চরম নিশ্য়ে উপস্থিত হইতে প্রাণপণ 
করিলেন। এখন হইতে সেই সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষানু- 
ভবের সাধন! তাহাকে জরের মত পাইয়। বসিল। 
নানাভাবে বোঁঝ। যায়, পিতৃগৃহে তাহার জীবনের 
বাকী বৎসরগুলি অধিকীংশ মঠবালী সঙ্গযাসিগণের 
জীবন অপেক্ষা! কঠোরতর হইবাছিল। বহু বৎসর 
পরে আলমোঁড়ার় তাহার কাছে শ্রমদ্ভগবদ্গাতা 
পড়িবার সময় বুঝিয়াছিলাম। বিবেকবৈরাগ্য 
প্রাথান্তকারী পিপাপার নার তাহার জীবনে কত 
তীব্র ছিল। স্বামী শ্বরূপানন্দের প্রেরণায় 
আমি ধ্যানাভ্যাসের আন্তরিক চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। তাহার সহায়তা ব্যতীত 
আমার জীবনের এক মহভ্তম মুহূর্ত আমি 
হারাইতাঁম।” 

_ শিত্যের জীবনে গুরু-প্রদশিত আদশ মূর্ত 
হইয়া! উঠিয়াছিল। কর্মজীবনে বেদান্ত কিরূপে 
পরিণত হয় তাহা স্বামী ব্বরূপানন্দ সুদীর্ঘ আট 
বৎসর দেখাইযাছেন। মানবচরিত্রের এক সুন্দর 
চিত্র তাহার জীবনে অস্কিত হইয়াছিল। তিনি 
ক্বভাঁবতঃ সাহসী, সবল ও আত্মবিশ্বাসী মর 
ৃ তাহার চিত্ত সহজে চঞ্চল বাঁ নিরাশ হইত না 
তিনি সর্বদা উন্নতিকামী ও প্রগতিশীল পলা 
নিষ্কাম কর্মে সঙ্মাসী কেমন উন্মন্ত হন, আহার নিদ্ 
ভুলেন এবং শ্বীয় ুখন্থবিধা অগ্রাহথ করেন, 
স্তাহাকে দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝ! 
বেমন গুরু, তেমনি শিষ্য! গুরুর চার" শিশ্যুও 


উদ্বোধন 
 লারারণসেবায় তিলে তিলে আত্মান্থৃতি 


বাইত | 


[৫১ম বর্ষওর সংখ্যা 
রী 
জীবন সার্থক করিলেন । & 

আলমোড়ায় গুরুদেবের সঙ্গে স্বামী ্বরপাননের 
যে সকল কথাবাতী হইত উহার কিয়দংশ ১৮৯৮ 
সনের সেপ্টেষ্বর সংখ্য। “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকায় 
প্রকাশিত। শ্বরূপানন্দজী শ্রাপতরুকে প্রশ্ন করেন, 
“প্রচার ব বাঁণীর বিশেষত্ব কি?” ততহুত্তরে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেন, এ“হিন্দূধর্মকে খ্রীষ্টান ধর্ম ব 
ইসলামের মত গতিশীল ও সংগ্রামণীল করিতে 
চাই। বুদ্ধদেবের সময় হইতে আমাদের ধর্মের 
সেই শক্তি বিলুপ্ত। তাই বিদেশাগত প্রত্যেক 
ধম হিন্দুগণকে ধরান্তরিত করির। হিন্দু সমাজকে 
দুর্বল ও ধ্বংসোনুথ করিয়াছে । ধর্মের দ্বার 
ভারতের ব্জিয়াভিযান আবশ্তক। পূর্বে আমাদের 
দেশে যাট কোটি হিন্দু ছিল।” 

সেভিয়ার-দম্পতী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের 
ভূমিগৃহাদি দেবোন্তর সম্পৃপ্তি করিষা৷ দিতে চাহিলে 
স্বানী শ্বরূপানন্দ তাহাদের সহিত দ্বিতীয় বার 
কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তাহার 
হাংপিণ্ডের দুর্বলত। বাঁড়িয়া যায়। কলিকাতার 
প্রদিদ্ধ ড|ঃ আর এল দত্তের চিকিৎ্পার কিঞ্চিৎ 
সুস্থ হইলে তিনি কার্ধশেষে ওধধ লইয়। পুনরা় 
মায়াবতী প্রত্যাগমন 'করেন। মারাবতী 
হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত হওয়ান্ন “প্রবুদ্ধ ভারঞ্ত। 
প্রকাশের ন|ন। অস্ুবিধ। হইতে লাগিল। সেইজগ্ঠ 
প্রেস ও প্রকাশন-মালয় আলমোড়ার বা 
নৈনিতালে উঠাইয়। লওয়া সম্ভব কি না-এই 
বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য শ্বামী স্বরূপাঁনন্ব 
১৯০৬ লনের ৬ই জুন মায়াবতী ত্যাগ করেন। 
তখন তাহার শরীর খুব খারাপ যাইতেছিল। 


 নৈনিতালে ০০০ ও বিশ্রাম দার সারি 


বৃদ্ধ ভারত' পত্রের ১৯০ সন ই দঃ 


 ্বামী হরপানন' শর্ধক প্রবন্ধদয়পরষ্টবা। 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 
সাঁধন উক্ত যাত্রার অন্ততম উদ্দেশ্ত ছিল। প্রবুদ্ধ 
ভারত প্রেসের জন্য একটা স্থান দেখিরা যখন 
তিনি লাল! অমরনাথ সাহের ভবনে ফিরিতেছিলেন, 
তখন পথে 'অনেকর্গণ বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। 
আর্্র বসত দীর্ঘ সময় শরীরে থাঁকায় ঠাণ্ডা লাগিরা। 
পরদিন হইতে তাহার সর্দি. ও জর হইল। 

তিনি অনুস্থতা সর্তেও গুরুবাণী-প্রচারে 
ন্ান্ত হন নাই। ভ্ীগুরুর ফটোর সম্মুখে উপবিষ্ট 
হইয়া! সমাগত জনগণকে সদুপদেশ-দানে নিথুক্ত 
রহিলেন। লোঁকসম|গমের বিরাম নাই, স্দালাপে 
তাহারও ক্লান্তি নাইি। তিনি যখনই নৈনিতাঁল 
যাইতেন, তখনই বনু নরনারী তাগার সংপ্রসঙ্গ 
শুনিতে আসিতেন। ছুই চারি দিনের মধোই 
তাহার জর বুদ্ধি পাইল এবং নিউমোনিয়। দেখ! 
দিল। তখনও তিনি সদালাপ করিতেন এবং 
চিঠিপত্রার্দির উত্তর অপরের দ্বারা লিখাইতেন। 
কাঁনপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্্লাল গাঙ্গুলী 
তখন বারুপরিবর্তনের জন্থ নৈনিতাল গিয়াঁছিলেন । 


_ মায়ের আশীষ 


১৫৫ 


হইলেন। লাল) অমরনাথ প্রামুখ বন্ধু ও ভক্তগণ 
দিবারাত্র সপ্রেমে দ্বামী স্বরূপাঁনদদের সেবশুশ্রষা 
করিলেন । ২৭শে জুন বেল ছুই প্রহরের সময় তিনি 
নিত্রিতের ন্যায় তন্দ্রাচ্ছদ হইর$ পড়িলেন। ক্রমে 
বাহা বস্তু দেখিতে বা লোক চিনিতে পাঁরিলেন 


'না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় 


পরিণত হইল। শিষ্য গুরুর চিরপান্গিধ্য লাভ 
কবিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দের শবনদেহ পুষ্পগঞ্জিত, 
ভম্মলিপ্ত এবং নবীন গেরিকাবৃত করিয়া! নৈনিতালের 
নিকটবততী ভাওয়ালী নামক স্থানে অগ্রিসাৎ 
কর] হইল। | | 

১৯০৭ সনের ৮ই জুলাই মায়াবতী আশ্রমে 
স্বামী স্বরূপাঁনন্দের জন্মতিখি উদযাপিত হঘ্ন। 
এই উপলক্ষে উক্ত আশ্রমে সঙ্গীত ও ভজনাদি 
হয়। আশ্রমের বেতনভোগী কর্মচারিগণকে 
পরিতোষপূধক ভোজন করান হয়। সমগ্র দিবস 
আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দের মতে 
১৮৯৮ সনের সন্গাঁস গ্রহণের সময় স্বামী স্বরূপাননের 





দীপ্তি তব মাগে। 


তিনিও স্বামী স্বরূপাঁনন্দের সদালাঁপে মুগ্ধ বর়ল ছিল ছাবিবিশ বতমর। ইহা হইতে অনুগত 
হইয়াছিলেন এবং অন্থখের হ্ুত্রপাত হইতেই হয়, স্বরূপানন্দজীর জন্মদিবল ১৮৭২ সনের 
তাহীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাহার ৮ই জুলাই। তিনি প্রায় চৌত্রিশ বৎসর 
সহিত স্থানীয় আসিষ্ট্যাণ্ট সাঁজনও স্বামীগীকে রোজ জীবিত ছিলেন এবং তাহার ঈন্।সিজীবন প্রাক 
দেখিয়া যাঁইতেন। ২৬শে জুন রোগ আট বতসর কাল ছিল। শিষ্া গুরুর স্টার 
অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাঁইল, ভাক্তারগণ চিন্তিত অল্লানু ছিলেন। 
মায়ের আশীষ 
শ্রীবতীন্দ্রনাথ দাঁস 
তোমার পরশ বহি, মটর শ্যামল অঙ্গে, 
য় মাগো, দীও বুলাইয়া, প্রাণের তরঙ্গ ভঙ্গে ; 
.. মনের জাঙ্গাল যত ভন্ম হয়ে যাক সবি, কন্করের ক্ষুদ্রতম হুপ্তিগ্ন পরমাণু, এ 
... হুতাশন যজ্ঞ পূর্ণ বুদ্ধির সমিধ লভি ; নটরাজ পদরজে  শিম্পনদিত শশীভানু 
দিতির জঠরাসীনা অভীম্পার অশ্রিশিখা তড়িৎ অঙ্গুলি তব তারে ছন্দিয়া বিকাশে, .. 
... জাদিতা সেবনরতী মোর মৃন্ময় দীপিকা, আনন্দের মহাব্যোমে .  সঞ্চরিছে প্রতিভামেত 
».  বস্তর্দীন অদিতি _ অগোচরী দৃষ্টি রাগে ভুলোকের ধুলি পরে  ছ্যালোকের জোতিধারা, 
. আঙুলের নিশ্যেতন পথে, . মায়ের আগীষ সুধা]. শিশু তাইশঙ্কাহার। 


র্ ৪৮5 | । 


গ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ- 


দেবের চতুর্দশ(ধিকশততম জন্মতিথি-: 


পুজ।- গত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার সমারোহে 
অন্ুঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে বিশেষ পৃ 
হোম গীতা-চস্ী-উপনিষৎ-পাঠ ও ভজন-কীর্তন্াদি 
হয়। পূর্বাহে বেলুড় বিছ্ামন্দিরে পশ্চিমবজের 
বিচার-বিভাগের মন্ত্রী শ্রনীহারেন্দু দত্ত- 
মজুমদার ধর্ম ও সংস্কতি প্রদর্শনীর দ্ারোদ্ঘাটন 
করেন। অপরাহে মগ-প্রাঙ্গণে এক জন-সভার 
অধিবেশন হয়। ইহাতে ডক্টর বাঁধাকুমুদ মুখা্ি 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে নিউইয়র্ক বেদান্ত 
সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী নিথিলানন্দজী 
অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্ধ শ্রীরামকষ্চদেবের 
অবদান স্ঘন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি 
মহাশয়ের অভিভাষণান্তে সভার কার্ধ শেষ হয়। 
এই উৎসবে বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন । 

এই দিন ঝাত্রে দশনহাবিগ্ভার পূজা হয় এবং 
»১৪জন সন্গ্যাস এবং ৯২ জন ব্রহ্মচধ গ্রহণ করেন। 


এবং 


বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ঃ- 
দেবের জন্ম-মহোৎসব-গত ২২শে ফাল্গুন 
রবিবার বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
এই দিন কয়েক লক্ষ ভক্ত নরনারীর সমাগম 
হইয়াছিল এবং কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে এবং 
হাওড়া ও  শিয়ালহ হইতে ট্রেনে 
বেলুড় মঠে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র 
দিন মাইক্রোফোন-যোগে শ্রীরামকুষ্ণদেবের জীবন ও 
| শিক্ষার বিডি দিক প্রচারিত হইয়াছে। এত্িক্ 
কীর্তন ও ভজন সংগীতের বু দল উপস্থিত হইয়া" 
ছিল। এই উপলক্ষে নানাগ্রকার শিল্প, পুস্তক, 


ছবি, খেলনা ও খাবার প্রভৃতির অনেক 
দৌঁকানি বসিয়াছিল। বিভিন্ন সেবা-গ্রতিষ্ঠানের 
অনেক স্বেচ্ছাসেবক সুশৃঙ্খলভাঁবে সকল কাধ নির্বাহ 
করিঘ়াছেন। অপরাহে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল 
ডক্টর কৈলাস নাথ কাট্জু এই উৎসবে যোগদান 
করেন। বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী মাধবাঁনন'জী 
এবং স্বামী গন্ভীরানন্দজী তাহাকে স্ধন। করি! 
মন্দিরে লইয়া যাঁন। অভঃপর তিনি প্যাগ্ডেলে 
যাই ভন গাঁন শোনেন । 

উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকষ্ণজদেবের ব্যবহৃত 
জিনিষের একটি গ্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যার বৈছ্যুতিক 
আলোঁকমালায় মন্দির ও উতসবক্গেত্র শোভিত 
হইলে আতপবাঁজী গ্রদশনান্তে উৎ্সব-কাধ শেষ হয়। 


কামারপুকুরে শারামকৃঞ্ষদেবের 
মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা_গত ১৭ই ফান্তন 
মন্দলবার ভগবান শরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামার- 
পুকুরে বেলুড় মঠের সহকারী সভাপতি শ্রামৎ স্বামী 
শঙ্করাননজী মহারাজ শ্রশরঠাকুরের পবিত্র জন্ম- 
স্থানে প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-কাঁধ সম্পন্ন 
করেন। এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধপত্বানন্দজী 
কতৃক শ্ীশ্রঠাকুরের ষোঁড়শোপচ।র পুজা! ও হোম 
সম্পাদিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ভক্ত 
নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্রে আশ্রম". 
প্রাঙ্গণে শ্বামী শঙ্করাননজী মহারাঁজের সভাপতিত্বে 
এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। বেলুড় মঠের স্বামী 
গন্তীরানন্দ্ী শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব শিক্ষাধার। সধবন্ধে. 
মনোজ্ঞ বন্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় প্রীগৌরমোহন, 
মুখোপাধ্যায় দক্ষষন্ঞ পাঁচালী” গান করিয়া শ্রোতৃ- ৃ 
বৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। ভিত্তি": 


১৩০৬ 


_ করেন। 


উতর, ১৩৫৫] | 
প্রতিষ্ঠা-উৎসবে বেলুড় মঠের বহু সাধু এবং শিল্পী 
 শ্রীনন্দলাল বন্থু, শ্রীকিরণ চন্দ্র সিংহ গ্রভৃতি বহু 


বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় প্রায় ছুই সহশ্র-নর- 
নারী যোগদান করিয়াছিলেন । 


জয়রামবাটা (বাকুড়।) শ্রীপ্রীমাতৃ- 
অন্দির- গত ১৭ই ফান্তন ভগবান শ্রীরামরষ 
পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে 
সমারেহের সহিত অনুষ্টিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গল আরাত্রিক ও ভজনান্তে 
শ্ীশ্রঠাকুর এবং শ্রশ্রমাতাঠাকুরাণনীর যোড়শো- 
পচারে পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ ও ভোগাদির 
পর উপস্থিত সাধু ও ভক্তগণের মধ্যে এসাদ 
বিতরিত এবং সন্ধ্যায় আরারিক, স্তোত্রপা্ঠ, 
কীর্তন ও গ্রশ্রঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। 
পর দিবদ বেলুড় মঠের সহকারী এসধ্যক্ষ শ্রম 
স্বামী শঙ্করাননাগী মহারাজ সহ অন্তান্ত সাধু 
এবং বহু ভক্ত নরনারী কামারপুকুর হইতে 
এখানে আগমন করেন। রাজিতে পদক্ষবজ্ঞ" 
কথকভান্তে উত্সব সমাগু হয় । 


নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আচাধ 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে £- 


কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতা শ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ বিশেষ পুজা, হোমাদি 
এবং স্ামীজীর জীবনালোচনা হয়। ১১ই মাঘ 
হইতে পূর্ণ এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন 
বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচন। 
প্রথম দিবসে স্বামী ভাম্বরানন্দজী 
ইংরেজীতে "ভারতীয় কৃষ্টির মূল” সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
বক্তৃতা করিলে স্বামী গুকারানন্দজী উহার বঙ্গানুবাদ 
, করিয়া শ্রোতৃমগ্ডসীকে বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় 
' দিবসে শ্রীপ্রভাত কুমার শেঠ ইংরেজীতে 


. শ্ীরামরষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৫৭ 


“মানের উপযোগী শিক্ষী”ঠ এবং অধ্যাপক 
শ্রীত্যাংশু মুখোপাধ্যায় ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতির 
ইতিহীন” সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচন। করেন। 
তৃতীয় দিবস অধ্যাপক শ্রীবলদেব উপাঁধ্যায় 
স্থললিত হিন্দীতে কর্মজীবনে বেদান্ত সঙ্ন্ধে 
এবং চতুর্থ দিবল ম্বামী গুকারানন্দজী 
বর্তমান সমাজের অপূর্ণতা কোথায়? সম্বন্ধে 
সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পঞ্চম দিবস শ্রীকুগ্জলাল 
চট্টোপাধ্যায় “আচার্ধ বিবেকানন্দ নামক প্রবন্ধে 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণার বিস্তৃত আলে|চন। 
করেন। অভঃপর শ্রীমতী স্থভাষিনী দেবী, 
বি-এন্পি, বি-টি, ভারতের নারী” প্রবন্ধে 
হিন্দর জাতীর আদর্শে বর্তমান নারীদিগের 
সমস্তা কি ভাঁবে সমাধান করা যাঁইতে পারে উ্ভার 
একটি নির্দেশ দেন। যঠ দিবস স্বামী ওকারানন্দজী 
সার্বভৌম ধর্ম” সম্থদ্দে আর একটি সারগর্ভ 
ভাষণ প্রদ।ন করেন। বহুত্বের মধ্যে একত্ই 
গ্রকৃতির নিয়ম, সার্বভৌম ধর্ম সার্কালিক ও 
সার্বজনীন--ইহাই ছিল তীহার বক্তৃতার মূল কথ! । 
সপ্তম দিবস প্রায় ২৫** দরিদ্রনাবায়ণের মধ্যে 
প্রসাদ বিতরিত এবং অপরাহে একটি বিরাট 
সভান্তে সাপ্তাহিক কর্মস্থচী সমাপ্ত হয়। এই 
সভায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রো 
ভাইস্‌ চ্যান্সেলর ডক্টর জি পি মেহতা 
সভাপতির আপন গ্রহণ করিলে বিভিন্ন 
বক্তা ইংরেজী, বাংল। ও হিন্দীতে  স্বামীজী- 
সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বৃতা দেন! কাশী 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডাঃ অমলেনু বনু ইংরেভীতে, 
ভ্রীপীভারাম ত্রিপাঠী হিন্দিতে বলেন। অধ্যাপক 


্্ীজ্ঞানেন্্র দাশগুপ্তের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ, 
পাঠের পর সভাপতি ডাঃ মেহতা বলেন, 
ভারতের এক মহাহুর্গতির সময় ভগবাঁন যেন গীতার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্কই স্বামী ধিবেকানিদ্দ- 
রূপে অবতীর্ণ হইন্নাছিলেন। তিনি সাধারণ 


 অন্্যাসী 'ব। সাধক ছিলেন না। নিজের মুক্তিও 
তাহার লক্ষ্য ছিল না। তাহার আদর্শ ছিল সকল 
জীবের মধ্যে শিব বা নারারণকে অনুভব করা 
--তীহাঁর সেবা করা, এবং সেই সেবার মধ্য 
দিয়। নিজের ও সকলের মুক্তিসাঁধনা। শ্রীগ্রভাত 
কুমার শেঠ ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভ। ভঙ্গ হয় । 

আসানসোল রামকৃঞ্চ মিশন--এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ২৪শে মাঘ পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ- 
গাল ডাঃ কৈলানাঁথ কাট জুর পৌরোহিত্যে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎব উপলক্ষে এক 
মহতী জনসভার অধিবেশন হয় । বৈদিক স্তে[ত্র- 
পাঠের পর অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি 
শ্ীনলিনবিহ।রী লাল সিংহ তাহার মনোজ্ঞ ভাঁবণে 
বীর সন্াসী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেন। বেলুড় মঠের ম্বামী গন্তীরানন্দজী 
রাষ্ট্রগঠনে স্বামীজীর অভিমত সম্বন্ধে বতুতা দেন। 
তিনি বলেন--রাষ্রী যদি ঈশ্বর-বিষয়ে উদ|সীন 
হয় তাহা হইলে ইহা টিকিয়। থাকিতে পারে 
ন।। ধর্মই ভারতের প্রাণ । ব্বতঃপ্রণোদিত হইয়। 
নিজেকে অপরের সেবায় বিলাই দেওয়াই স্বামীজীর 
আদর্শ সমাঁজতন্ত্রবাদ। বিচারপতি শানিলচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় রামকুষ্জদেবের সর্বধর্মসমন্থরের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া বলেন যে ইহা বেদান্তের উপর 
গ্রতিষিত। রাঁমকৃষ্ণদেবের আদর্শই ভারতের 
বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও 
মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। যেদিন সত্যকার 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হইবে সেই 
দিন বিপ্লবী হিসাবে পুরৌভাগ্গে থাঁকিবে স্বামী 


বিবেকানন্দের অমর নাম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই, 


ভারতের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ঝত্বিক। তিনিই 
ভারতের নরনারীকেআত্মচেতনায় ব্যাপকভাবে উদ্দ্ 
করেন। সর্ধশেষে প্রদেশপাঁল ডাঃ কাট জু. বলেন, 
স্বমীনী থে ভাবধারা আলোকবর্তিকা আনয়ন 
'করিকাছিল্নে রামন্বধ্চ মিশন তাঁহী দেদীপ্যমান 


উদ্বোধন 


| [৫১ম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 
রাখিয় গ্রশং নী ভাবে কার্ধ্য করিক্না আদিতেছে। 
তিনি সভাস্থ জননগুলীকে আশ্রমের উন্নতি- 
কল্পে সর্বব্ষিয়ে অবহিত হইতে এবং সরকারের 
মুখাপেক্সী না হইব যথাশক্তি দ।নের থার! 
আশ্রমটার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনুরোধ 
জানান। বিগ্ভালিয়ের ভূমিক্রয় ও গৃহনির্মাণাদির 
জন্য শিরাড়শোলের রাজষ্টেট, ১০০১২, উর] 
জমিদারি ষ্টেট, লিমিটেড ১০০১২, আসানসেলের 
গুর্বচন পিং আটোয়াল ১০০১২ ও সাঁকতোড়িয়ার 
শ্রাউপেন্্নাথ মণ্ডল ৫০১২ দান করিবাঁর প্রতিশ্রুতি 
দেন। 


জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-- 
এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩*শে মাঘ আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়ছে। 
তছুপলক্ষে বেলুড় মঠের ্াী সুন্দরানন্দজী এবং 
স্থানীর শ্রগ্রীতিনিধান রায়, শ্রাকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, 
শ্রীসত্েন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রামতিলাল 
মুখোপাধ্যার স্বামীগীর সপ্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 
সুগায়ক শ্রমান কৃষ্খহদন দাসের উদ্বোধন এবং 
সমাপ্তি সঙ্গীত সকলের উপভোগ্য হইর়1ছিল। 
সভায় প্রার এক সহন্ত্র আোতার সমাবেশ হর। 

উক্ত স্বামীজী স্থানীন্ন কলেজ, বিবেকানন্দ 
ব্যারামাগার এবং পৌঁনাউল্ল। হাই স্কুলেও আচার 
স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দিয়াছেন। 


পাটন। (বিহার) রামকষ্কচ মিশন 
আঁশ্রাম-_এই আশ্রমে গত ৮ই মাঘ আচার্য: 
স্বামী বিবেকাননের জন্মতিথি উত্ণব নমারোছে 


অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ে যথাবিধি পুজা, 
চণ্ডীপঠ, হোম, কীতনাদি হয়। মধ্যাঙ্ছে 
বছ ভক্ত ন্রনারীও দরিদ্রনারায়ণ .. প্রনাদ . 


গ্রহণ করেন। সায়হ্ছে একটি আলোচন'- সভার 


| চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


শ্ীত্রীরামকষ্জলীলা-প্রসঙ্গান্তর্গত “দিব্যভাঁব ও 
নরেন্্রনাথ” এবং জ্বামী বিবেকানন্দের “্পত্রাবলী” 
হইতে কিদনদংশ পঠিত হর। তৎপর আশ্রমাধ্যক্ষ 
"স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিসাঁধন। ও মাঁনবকল্যাণে 
তাহার অমূল্য অবদান” সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। পৰে পাটনা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মনৌ- 
বিজ্ঞান বিভ!গের শ্রভৃতনাথ পিংহ হিন্দীভাষায় 
স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্নদুখী  প্রতিভ। 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভার প্রারস্তে ও 


অন্তে স্থগারক আভবাঁনীচরণ মিত্র মধুর সঙ্গীত 


দ্বার সভাস্থ মকলকে আপ্যারিত করেন । 


কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-_এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। গ্রতাষে উবাকীর্তন, 
দ্বিগহরে শ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজী এবং ভোমাণি, 
সন্ধ্যায় আরাত্রিক, ভজন এবং স্বামীজীর জীবনী 
আলোচিত হয়৷ 


কাথি রামকৃষ্খ সেবাশ্রম-এই 
প্রতিষ্ঠানে সরম্বতী পুজা উপলগ্ষে তৃতীর় বাধিক 
সারশ্বত সম্মেলন আশ্রম বিদ্যাথি-ভবনের ছাত্রগণের 
উদ্চোগে সম্পন্ন হইন্াছে। এতছ্পলক্ষে গত ২১শে 
ম।ঘ স্থানীর বিশিষ্ট স্ুরশিললীদের সমবারে শ্রীরামেশ্বর 
পাণ্ড, এমএ, বি-এল্, কাব্যব্যাকরণতীর্থের 
সভাপতিত্তে সঙ্গী তবাঁসরের ও ২৩শে ম।ঘ শ্রাজ্যে ত্ম। 
নাথ মল্লিক, এমএ, বিএল্‌ এর সভাপতিত্বে 
স্থানীয় বিগ্যালয়ের শিক্ষকবুন্দ ও কলেজের 
অধ্যাপকগণের সহযোগিতায় এক সাহিত্যবাঁসরের 
অধিবেশন হয় । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক 


ড্র শ্রীকালিদান নাগ প্রধান অতিথির 
আপন অলংকৃত করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্থন্ধে 


একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সেবা শ্রমের 


শ্রীরামরুষ্খ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৫৯ 
অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী সকলকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন 


করেন। উভর দিন ছয়শত নরনারী ও ছাত্রছাত্রী 
সম্মেলনে যোগদান করিয়।ছিলেন। 


ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ মঠে শ্রীমৎ স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোতসব-_উপলক্ষে 
উড়িয্যার প্রধান মন্ত্রী ভীহরেকষ্ মহাঁতাঁৰ এই মঠে 
অগনন করেন। সভামগ্ডপে শ্রীশ্রারামকুষ্ণদেব, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের 
প্রতিকৃতি সুশোভিত ছিল। বৃহুসংখ্যক ভদ্রলোক, 
ভদ্রমহিলা] ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন বৈদিক 
শৃন্তিপাঠ ও গানের পর স্বাণী শর্বানন্দজী 
প্রধাননস্্ীকে স্বাগত সঈস্তাবণ জ্ঞাপন করিয় 
'রামকুষ্ণদেবের সাধনা” সম্বন্ধে এক হ্ৃদরগ্রাহী 
বন্তৃত। দ্রেন। প্রধানমন্ত্রী স্বাগত ভ|বণের উত্তরে 
বলেন “মামার মতে ধর্মপ্রতিষ্ঠীনসমূহ আলো কন্তত্ত- 
সদৃশ । জাহাঁছের পরিচালক যেমন জলপথে যাইবার 
সময় আলোকস্তন্ত দেখিয়। লক্ষ্য গিক বীখে, 
তেমনি ইহাঁর। ভ্রান্ত লোকদের স্যার 'ও সত্যের 
পথ দেখার |” শ্রাউপেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী 
মৃহাশরকে ধন্াবাদ জ্ঞাপন করেন। 


নব প্রকাশিত গ্রন্থ 
ট112007052) 52000152985 0 
11051202520 252 13 ১৮211 


[1901)75210210095 10010115160 0৮ 9৪101 
৬11001:091791705, 56016 1515, 132100817115109 
1115501) ১218021১162 136101 2150, 
100. 0051810, 28289 96, ৮01০6 1২৩, 2/- | 

এই গ্রন্থে ক্ৃষ্ঘজন্কৃত মীমাংসাদর্শনের 
পরিভাঁষ। দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত এবং ইংরেজীতে 
যথাযথ অনুদিত ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে 





বিবিধ সংবাদ, 


আমেদ।বাদ শ্রীরামকৃষ্জ আঁশ্রম-_ 
গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে 
এই আশ্রমে বিশেষ পৃভা, পাঠ, ভজন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাঙ্ছে শীরামকৃষ্জ সেবাঁসমিতি 
পরিচালিত মডেল হাইস্কুল ও সরম্বতী মন্দিরের 
ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী, সাধু ও 
সমক্ষে শ্রীবিষুগ্রপাদ রতনলাঁল ঠাকুর গুজরাটীতে, 
ব্রহ্মচারী অশেষ চৈত তনজী হিন্দিতে এবং শামৎ 
গুম্‌ স্বমীী মহারাজ হিন্দি ও গুজরাটাতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-স্থন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। 
পরিশেষে উপস্থিত ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে প্রসাদ 


বিতরিত হয়। অপরাহ ব্রক্ধগারী অশেষ চতন্তজী' 


শ্রীরামকৃষ্জ-জীবনের মহাঁন্‌ উদ্দেগ্ত সন্ধে বিভ্তৃত 
আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আঁরাত্রিকের পর 
শ্রীরামকৃষ্চভজনমণ্ডলী কক স্মধুর ভজনসঙ্গীত 
গীত হয়। প্রসাদবিতরণান্তে উক্ত অনুষ্ঠান 
সমাপ্ত হয়। 


পরলোকে শ্রীযুক্ত সরোজিনী 
নাইডু-গত ১৭ই ফাল্গুন জুপ্রপিদ্ধ দেশ- 
প্রেমিকা বিদ্ুষী শ্রীঘুক্ত। সরোজিনী নাইডু হৃদ্‌- 
রোগে আক্রান্ত হইয়। লক্ষৌ লাটভবনে পরলে|ক 
গমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের ঢাক! জেলার 
বিক্রমপুরে এক মন্্রান্ত ব্রাহ্গণবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতা ডক্টর অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় একজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাবিদ ছিলেন। 
তিনি কর্মব্যপদেশে হায়দরাবাদে অবস্থান করিতেন। 
(কন্তা। সরোজিনী স্বদেশে ও বিলাতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত 


হইয়া মান্রাজের ডাক্তার এম জি নাইডুর সহিত 





রিলীতা। হন। সরোজিনী একাধারে কবি, 


ভক্তবুন্দ- 


বাগ্ী, রাজনীতিজ্ঞা ও দেশনায়িকা ছিলেন । 
তাহার বহু বিষয়ে আন্তর্জাতিক খাাতি ছিল। তিনি 


ত্বাধীনা ভারতে যুক্তপ্রদেশের প্রদেশপালের 
দারিত্বপূর্ণ পদে অধিষিতা ছিলেন। তাহার 


পািত্য, কবিত্শক্তি এবং বাগ্মিতার হখ্যাতি দেশ- 
বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। সরোজিনী দেবী রচিত কবিতা 
গ্রন্থের মধ্যে 41179001061) 11016510108 
এবং €016 130156৬৬10৮ আন্তর্জাতিক 
স্থনাম অর্জন করিয়াছে । 

শ্রীরামকঞ্জদেব ও ম্বমী বিবেকানন্দের ভাঁৰ- 
ধারর প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। 
কলিকাতায় শ্রীরামকষ্ণজদেবের জন্মশতবাধিকী 
উপলক্ষে আহত বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে তিনি একদিন 
সভনেতীর আমন গ্রহণ করিঘ। আবামকৃষ্ঃ-সঙ্ন্ধে 
ওজন্বিনী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান 


করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভিনি বলিরা- 
ছিলেন যে তাহার মনীষী পিতার ভবনে 


তিনি বাঁল্যকাঁলে বিশ্ববিশ্রাত দ্বামী বিবেকানন্দের 
পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। আমর তীহার 
প্রলোকগত আত্মার সদ্গতি কামন। করি । 


পরলোকে রাণী তরজিপী--গত ১১ই 
মাঘ খুলনা জেলার অন্তর্গত ন্বরন্গরের মহারাজ 
বসস্তরায়ের স্থুগ্রসিদ্ধ যশোহর-রাজবংশীয় জমিদার 
স্বীয় রাজ মুরথনাথ গুহ্রায়ের সহধর্মিণী 
্রতীরা মর্ণ-চরণাশ্রিতা রাণী তরঙ্গিণী »*বৎসর 
বয়সে তীহার মুরনগরস্থিত ভবনে সঙ্ঞানে পর-. 
লোঁক গমন করিয়াছেন। তিনি উদ্নতচরিক্র! 
মহীয়পী নারী ছিলেন। মুরনগর শ্রীরাম রঃ 
মঠের ভূমি তিনি দান করেন এবং নিঅভবনে 


চৈত্র, ১৩৫৫ না 


. রন শিলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করি! 
গত ২৮ বৎসর যাবৎ একনিষ্ঠার সহিত 
্শ্রঠাকুরের প্রাত্যহিক সেবার্চনা! ও সাধুদেবা 
করিয়াছেন। কবি শ্রীপূর্ণেন্দ গুহার কাব্যশ্রী 
তাহার একমাত্র পুত্র। গ্রাশ্রঠাকুর তীহার 
পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন। 


কলিকাত বিবেকানন্দ সোসাইটি-_ 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্চেগে গত মাঘ ও ফাল্গুন 
মাসে কলেজ ।স্কোরারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাঁল 
হলে বেলুড় মঠের স্বামী অজন্নানন্দজী পস্বাধীন 
ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী” সম্বন্ধে এক 
সাঁরগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় পৌরোহিত্য 
করিয়াছিলেন সাংবাদিক শ্রীহ্মেন্র প্রসাদ 
ঘোষ। সোঁসাইটি-ভবনে স্বামী পূর্ণাত্মানন্বজী 
প্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের পৃত জীবনী”, 
শ্রীরমণীকুমার দত্তপুপ্ত “স্বামী ত্রিগুণাতীতা- 
নন্দের কর্মমন্ব জীবন ও শিক্ষা” এবং 
বেঙ্গল থিওপফিক্াাল হলে দেশ/-সম্পার্ক 
প্রীবস্কিমন্্র সেন প্শ্রীভগবানের রূপ” সম্বন্ধে 
মনৌজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্যতীত সোসাইটি- 
ভবনে ওশ্রশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ”, “শিবানন্দ-বাণী” 
(২য় ভাগ), ও প্গাত” ধারাবাহিক ভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। 


বিশ্বের জঅমন্তা সমাধানে বিজ্ঞান- 
সাধকের দায়িত্বএবার এলাহাঁবাদ বিশ্ব- 
বিদ্তালরের সেনেট হলে স্তার কে এস কৃষ্ণনের 
সভাপতিত্বে ভাঁবতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যট্‌- 
'ত্রিংশত্তম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরু ইহার উদ্বোধন করেন। 
ঞ. বাহিরের নানাস্থান হইতে ছয়শতাধিক 





_ বিবিধ সংবাদ, 


ভারতের 


ম  উল্গনি অধিবেশনে উপস্থিত 


১৬১ 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার উদ্বোধন- 
ভাষণে বলেন, আমরা আজ এমন একটি যুগে বাঁস 
করিতেছি যে দময়ে মানুষ বিজ্ঞানের কথ বলে, 
বিজ্ঞানের স্তুতি করে এবং বিজ্ঞানের ভাষাতেই চিন্তা 
করিয়। থাকে । এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বর্তমান 
যুগে বিজ্ঞানের অবদান অতি বিরাট এবং বৈজ্ঞানিক- 
গণকে আজ উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিফার 
ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর শক্তি নিবন্ধ 
করিতে হইবে। গবর্মমেন্টের মধ্যে থাকিয়া এবং 
ভারতের একজন নাঁগরিক হিসাবে তিনি ইহা 
উপলদ্ধি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশকে আজ 
বৈজ্ঞানিক আবিফার ও তাহার ব্যবহারিক 
প্রয়োগের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। 
গবর্নমেন্ট অনুভব করিয়াছেন যে, আঁজ বিজ্ঞানের 
সাহাব্য ব্যতীত কোন সমস্তারই সমাধান সম্ভবপর 
নহে। তিনি বলেন, অগ্রগতির ধারা কোন পথে 
চালিত হইবে বিজ্ঞানকে তাহাঁর ইঙ্গিত দান করিতে 
হইবে এবং তাহারা গবর্মেন্টের প্রতিনিধি 
হিসাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য সর্ববিধ স্ুযোগ- 
সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন। তবে প্রকৃত প্রয়োজন 
যে কেব্লমাত্র অর্থ, প্রতিষ্ঠান ব সরকারী সুযোগ- 
সুবিধা তাহ! নহে, যথার্থ মনীষাসম্পন্জ মানুষেরই 
আজ প্রয়োজন বেশী। তীহার বিশ্বাস, বর্তমানে 
বিজ্ঞান-জগতে বহু যুবক আছেন ধাহার। যথার্থ 
মনীষাঁসম্পৃক্স এবং তীহারা মযোগ-মৃবিধা। রি 
যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন। 

“আমি ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এখানে 
উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখানে আপিয়াছি, 
বিজ্ঞান কংগ্রেসে আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভীষণ 
জ্ঞাপন করিতে এবং শুধু যে আপনাদের স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছি তাহা নহে, আপনা- 
দের কার্ধে গব্নমেন্টর এ্কাস্তিক আগ্রহের কথাও 
জানাইতে আঁসিয়াছি। আমার দেশের এই শহরে 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সমারোহপূর্ণ অধিবেশন 


১ 


হইতেছে, এলাহাবাদের নাঁগরিক হিসাবে তাহাতে 
_ আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্তও আমি আজ এখানে 
_ আমিয়াছি। এলাহাবাদ শহরটিকে জ্ঞানদাধনার 
কেন্্রহিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতীতকালে 
বছ মানব জ্ঞানলাভের আশায় এখানে সমবেত হইত। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজের প্রয়োজন 
আঁছে বটে, কিন্ত শুধু পরিমাপের উপর নির্ভর 
করিলে চলিবে নাঁ, উৎকর্ষের বিচ|রেরও বিশেষ 
প্রয়োজন আছে এবং তাহা সমধিক গুরত্বপূর্ণ । 
শুধু পরিমাপের ভাষায় চিন্তা করিলে ভারতের 
জনসাধারণ প্রকৃত বিজ্ঞ'নের অন্তনিহিত সত্যের 
সন্ধান পাইবে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক 
কার্ষের প্রয়োজন, ভামাভাস কাজে চলিবে না । 
“আজ আমরা সর্বাপেক্ষা! বেশী যে সমস্তার 
সম্মুখীন হইয়াছি তাহ! হইল অর্থনৈতিক সমস্তা। 
এই সমস্তা কেবলমাত্র রাজনীতির সমস্যা নহে। 
ইহ! একটি মানবিক সমস্তা। সুতরাং 
বৈজ্ঞানিকেরাও ইহার সহিত জড়িত । বৈজ্ঞানিক- 
দের সব সময়েই অর্থনৈতিক সমস্তা-সমাঁধানের 
কথ চিন্তা, করিয়। কাঁজ করিতে হইবে। কারণ 
এই সমন্তাই আজ সর্বাপেক্ষা বড় এবং ইহার 
সমাধান ব্যতীত তাহারা অন্ক সমস্যার সমাধান 
করিতে পাঙ্জিবেন নাঁ। অর্থ নৈতিক সমস্তা যদিও 
প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের সহিত জড়িত নয়, তথাপি 
বিজ্ঞানীরা যে সব কাজ করিয়া থাকেন তাহার 
সহিত ইহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং এই যোগ 
| বিশেষ গুরুতপূর্ণও বটে। বর্তমান যুগের সর্বগ্ধান 
সমন্তা হইতে বিজ্ঞানীরা আজ বিচ্ছি, ইহাতে 
আমি ছঃখিত। 
. প্ত দুইশত বৎসর ধরিয়] যাস্ত্রিক সভাতার 
্‌ থে নিদশন আমর1 পাইয়াছি তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়া এ সম্পর্কে কোন কিছু বলা! সমীচীন হইবে 


চা এই! সত্যতা আমাদিগকে এতটুকুও অগ্রসর | 


করে মাই। বরঞ্চ ইহা আমাদিগকে বিজ্ঞান 


উদ্বোধন 


্ঃ ৫১ম বর্ষ--ও় সংখ্যা 


করিয়াছে। যান্ত্রিক সত্যত] জীবনের সহজ ছন্দ ও. 
সামঞ্জস্তের পথগুপিকে বিস্ষসঙ্থুল করিয়া! তুলিয়াছে। 
সামঞ্জন্তের অভাবে ইহা মানুষকে ভয়াবহ বিপদের 
পথে লইয়া! যাইতেছে । মৌলিক জ্ঞানসাধন 
কি ভাবে বিজ্ঞ/নের দ্বার! প্রভাবিত হয় এবং 
কি ভাবে মানুষ মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ সাঁধন 
করে বৈজ্ঞানিকদের তাহা বুঝিবার মত মানসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে হইবে। বজ্ঞানিকদের 
মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সাঁমগ্ীস্ত রাখিয়! অগ্রসর 
হতে হইবে। আপনার! এ্রতিহাসিক দৃষ্টিভ্ী 
লইয়। সমস্তার বিচার করিবেন বটে কিন্বা সেই 
সঙ্গে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীত আপনাদের 
থাকা! চাই। বর্তমান বিশ্ব অতীতের তুলনায় 
উন্নততর ৷ অতীতে সাঁমগ্জম্ত ছিল নিম়তর স্তরে। 
ব্তমানে সামঞ্জহ্ত নাই, কিন্তু সামঞ্জহ্ত চাঁই 
উচ্চতর স্তরে। আমি চাই এই উচ্চতর স্তর ও 
সামঞীন্ত--উভয়ই | 

"বৈজ্ঞানিকগণ যেন ধ্বংসকর ও অকল্গয!ণকর 
শক্তিকে পুষ্ট না করেন এবং ধ্বংদকর শক্তি 
কি তাহা যেন উপলব্ধি করেন, বিরোধ ও স্বণার 
উধের্ব থাকিয়! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্ম- 
অনুভূতির দ্বারা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর যথার্থ 
ত্বরূপ উপলব্ধি করেন। বৈজ্ঞানিক সর্বোপরি 
একজন দীর্শনিক। আবার দার্শনিক হইলেন 
বৈজ্ঞানিক । বৈজ্ঞানিক দৃ্টিতঙ্গীহীন দার্শনিকের 
কোনই মুল্য নাই। একটি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন 
হইতে দার্শনিক মনকে বিমুস্ত করিলে নিছক 
বৈজ্ঞানিকের অবশিষ্টাংশ পড়িয়া! থাকে । অবশ্থ 
দর্শন বলিতে আমি শুধু তত্ববিষ্ার কথা বুঝি 
না, দর্শন বলিতে আমি বুঝি মানবদ্ীবনের ূ্‌ 
সমস্ত ও তাহার সমাধানের উপলন্ধি।” | | 


| আগবিক গবেষণায় ভারতবথ-ি 
দিন হয় এাহীবাদ বিজ্ঞান কংগ্রেসের 


্ চৈত্র, ১৩৫৫] 

_ অধিবেশনের সভাপতি স্তার কে এদ ন্‌ 
তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, “আণবিক 
শক্তির উন্নতি সাধনের সমন্তা আজ বিশ্বের 
সর্বত্রই বিশেষ আগ্রহের স্থ্টি করিয়াছে । স্বভাবতঃই 
ভারতবর্ষ এবিষয়ে পিছনে পড়িয়া থাকিবে না1% 
তিনি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে সভপতি করিয়। 
একটি আণবিক কমিশন গণনের জন্ত প্রধান 
মন্ত্রীর অনুমৃতি প্রার্থনা করেন। এদেশের বিজ্ঞান- 
সাধনার ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার হইল প্রধান মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 
নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষ্ণামন্দির স্থাপন এবং 
দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় রসায়নাগার 
প্রতিষ্ঠ।। 


ভারতীয় পার্লামেন্টে হিন্দু আইন 
সংশোধন বিল-_-ভারত সরকারের আইনসচিব 
ডাঃ বি আর আদ্বেদকর ভারতীয় পাললামেণ্টে হিন্দু 
আইন সংশোধন বিল সম্পকিত পিলেক্ট কমিটির 
রিপোর্ট পেশ করেন। সিলেক্ট কমিটির ১৭ জন 
সদন্তের মধ্যে শ্রীঘুক্ত। রেণুকা রায় ও শ্রীযুক্তা 
অন্যু ্বামিনাথন্‌ মহ মোট ১১ জন সাদস্ত স্বতন্ত্র 
অভিমত পোষণ করিয়া মূল বিবরণীর সহিত 
মন্তব্য সংযোজন করিধ। দিরাছেন। 

কমিটি সুপারিশে বলিয়াছেন, “আমরা মনে 
করি, এক জন নারী! উত্তরাধিকারী ও এক জন 
পুরুষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য করার সাঁধা- 
রণতঃ কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে ন!। 
সৃতরাঁং কণ্তা পুত্রের সমান অংশ পাইবে এইকপ 
বিধানের সুপারিশ আমর] করিয়াছি ।” 
উত্তরাধিকার সম্পকিত বিষয়ে কমিটি হিন্দু 
(পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারসংক্রান্ত ক্রম- 
 নির্গয়ক তালিকায়, নিমরপ পরিবর্তনের, সুপারিশ 
(নিজ? এ £ 


1715), স্কিন পৌ বাজী এ পর্যায়ের 


বিবিধ স্বাদ 


১৬৩ | 


অপর সকগ আত্মীয়ের নাম নিট উত্তরাধিকারীর 
নামের তাঁলিক হইতে বাদ দেওয়! হইবে। 

(২) বিধবা মাত বা বিমাতা এবং বিধবা 
ভ্রাতৃন্ধু ব্যতীত অপর সকল গোত্র বিধবার 
নাম নির্নি উত্তরাধিকারীর তালিকা হইতে বাদ 
দেওয়! হইবে । 

(৩) বে সকল উত্তরাবিকাবীকে অপেক্ষা 
কৃত বাঞ্ছিত ব্যদ্ডতি বশিয়া 'মনে করা হয় 
নির্ধারিত উত্তরাধিকারীর নামের তালিকায় তাহাদের 
নাম প্রেম ও গ্রীতির সম্পর্কের নিবিড়ত। অনুবায়ী 
নৃতন করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ধুগপৎ 
উত্তরাধিকার-সম্পর্কে আমর! করেক শ্রেণীর আত্মীয় 
থাঃ ভ্রাতা ও ভগিনী, পিতা ও মাত। 
গ্রভৃতিকে একত্র তালিকাব্্ধ করিয়াছি। 

(৪) পিতাকে বাদ দিবা ৫ পুরুষ পর্যন্ত 
উত্তরাধিকারের সীমা নির্ধারণ করিয়া আমর 
পিতৃকুলে এবং ম।তৃকুলের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর 
সংখ্য। হ্বান করিয়াছি। | 

( ৫) মারুমাক্কাতায়ম অলিগ্লাসস্তান ঝ| 
নঘুত্রি উত্তরাখিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুর 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সম্পর্কে যে ব্যতিক্রম আছে 
আমরা অধিকাংশ সদন্তের মতাঁচুনারে তাহা 
বর্জন করিপাছি। কারণ, আমরী মনে করি, 


সমগ্র দেশে যখন একরূপ আইন প্রচলিত করাই 


আমাদের লক্ষ্য, তখন উল্লিখিত আইন অনুষায়ী 
ব্যতিক্রম রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে ন।। 
(৩) সম্পত্তির নীট মূল্য যদি « মহশ্র 
টাকার অধিক না হয়, তাহা হইলে সমস্ত 
সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্বী পাইবে 
এইরূপ বিধান করার যে পরামর্শ দেওয়া 
হইয়াছে আমরা তাহার পক্ষপাতী রি 
নুতরাং আমরী। এই রি. 'রিহি | 
দিয়াছি। ১ 
(৭) আমরা, মনে করি, একজন পিস 


১৬৪ | 


উত্তরাধিকারী এবং একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর 

মধ্যে পার্থক্যের সাঁধরণতঃ কোন সঙ্গত কারণ 
থাকিতে পারে না। স্ুতরাঁং কন্তা পুত্রের 
সমান অংশ পাঁইবে এইরূপ বিধানের সুপারিশ 
কর! হইয়ছে। 

(৮) হিন্দু নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
আইন সম্পর্কিত বিধান আমর গ্রহণ করির়াছি। 
তবে কোন হিন্দুনারী সম্পত্তির আইনসঙ্গত উইল 
না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে মৃতা নারীর 
স্বামী এবং সন্তানদের একটি পর্যায়ে ফেলা 
হইয়াছে। 

(৯) যে যে কারণে উত্তরাধিকারে 
অযোগ্যতা নির্ধারিত হয় আমরা তাহা আরও 
ব্যাপক করিয়াছি । নিম্নরূপ কারণও উহার 
অন্তভূক্ত হইবে বথ1ঃ পিতার মৃত্যুর পূর্বে 
যে পুত্রের মৃত্যু হইয়ছে তাহার বিধবা পত্রী, 
বিধবা মাতা বাঁ বিমাঁতা এবং ভ্রাতাঁর বিধব। পত্বী 
যদি পুনরায় বিবাঁহ করে, তাহা হইলে তাহার 
অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আমাদের পরি- 
কল্পন। অন্ঘারী কেবলমাত্র গোত্রজ সপিগ বিধবারাই 
উত্তরাধিকার লাভ করিবে । 

(১৯) বর্তমান হিন্দু আইন বা অপর 


কোন আইন অন্যার়ী কোন ব্যক্তির খোর-. 


পোষের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত 
কর! যাইবে না এইরূপ একটি বিধি আমরা 
অতিরিক্ত সংযোগ করিয়াছি। 

_ জীবৎকালে কোন হিন্দুর তাহার কতিপয় 
আত্মীয় ত্বজনক ভরণপোষণের যে দায়িত্‌ 
ক্নহিয়াছে তৎমম্পর্কে কমিটি একটি নূতন ধার! 
সন্গিবেশ করিয়া সন্তানবর্গ ও বৃদ্ধ পিতামাতার 


. তরণপোবণের ব্যবস্থ| করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
কমিটি 


.. অপর একটি কমিটি নূতন ধারার 
স্এইকপ প্রামশ দিয়াছেন যে কোন নারীর স্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-_ওয় সংখ্যা 


সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে 
অসমর্থ হইলে এবং স্ত্রীর এইরূপ ব্যয় নির্বাহের 
সংগতি থাকিলে তাহাকে অবশ্তই তাহার 
জীবৎকালে এ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । 


স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা 
পরিকল্পন1-- ভারত গবরনমেণ্টের শিক্ষাসচিব 
মৌলানা আবুল কালাম আঞ্জাদ আলিগড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাহার ভাষণে 
বলিয়াছেন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কোন 
রাষ্ট্রের শিক্ষার কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষ হওয়। 
চাই। উহার পক্ষে কোনরূপ বৈষম্য না৷ করিয় 
উহার সমস্ত অধিবাঁসীর জন্ত একরূপ শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার নিজন্ব সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্য ও ইহার জাতীর রূপ থাঁকা উচিত। 
ইহার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের প্রগতি ও 
সমৃদ্ধি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট কোন দল বা! 
সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ বা বৈষম্য না করিয়। 
এইরূপ এক সাঁধারণ শিক্ষার পরিকল্পন। প্রণয়ন 
করিকাছে। ইহার সঙ্গে লঙ্গে ভারতীন্ন ধুক্তরাষ্ 
স্বীকার করিয়াছে যে, যে সমস্ত শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনরূপ শিক্ষার উপর 
জোর দেয় তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব আবগ্তক। 
তবে এ সমুদয়ের দ্বার এপ শিক্ষাবিষয়ে 
আগ্রহসম্পম্ন ব্যক্তিদের জন্ত উক্ত থাকা 
উচিত। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক 
শ্লযাটো!. তাহার বিদ্যালয়ে খোদাই করিয়! 
রাখিয়াছিলেন-“যাহাঁর]! জ্যামিতি জানে না, 
তাহাদের এখানে স্থান নাই।” শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
যেন এইরূপ কোন নিবারক বাক্য ন থাকে। 
আমাদের নীতি এই হওয়া উচিত যে, প্যাহারা 
জ্যামিতি জানে” এবং “যাহারা . জানে না” 
উভয় প্রকার লোককেই ; সাদরে গ্রহণ শ করিতে | 
হুইবে। ৃ 


চৈত্র, ১৩৫৫ ] 


হিন্দী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি 
বলেন “আলিগড়ে আধুনিক উ্দ সাহিত্য পুষ্টিলাভ 
করিগাছে। আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ক্ষ্র 
অতীতের অপেক্ষা বিস্তৃততর হওয়া] উচিত। হিন্দী 
সাহিত্যের প্রতিও আগাদের সমান আগ্রহ 
থাক উচিত। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রতি আগ্রহের জন্ত মুপলমানদের খ্যাতি 
আছে। ভারতের হিন্দুদের নিকট হিন্দী 
সাহিত্যের যে দাবী আছে, মুসলমানদের 
নিকটও ঠিক সেই দাবী আছে। উর্দ ও 
হিন্দী সাহিত্যের বিকাশে উভয় সম্প্রদায়ের 
অবদান সমান। মুঘল শাপনকালে ব্রজ 
ভাষায় যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল 
উহা আকবর ও জাহার্দির প্রমুখ শাসকদের 
পৃষ্টপৌষকত। এবং মহম্মদ জয়েসি, খাঁন 
থানান এবং আবদুল জলিল বিলগ্রামী 
প্রমুখ প্রতিভাবান লেখকদের অবদ!নের ফল। 
আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮শ শতাবীর 
শেষ পর্যন্ত ব্রজভাষায় কবিতা রচনা 
করিয়াছেন এরূপ মুসলমান কবিদের সংখ্যা 
অনেক। এখন এ প্রাচীন প্রথার পুনরূ- 
জীবনের সময় আপিয়াছে। এপ বহুসংখ্যক 


লেখক ্যত্রি করিতে হইবে ধাহারা হিন্দী 
ও উর্দু সাহিত্যে সমান পারদর্শী । 
“লিপিসম্পকিত প্রশ্ন বর্তমান সময়ে 
একটি বিতগ্তামলক সমন্তা। এই সম্পর্কে 
গৃর্ীজীর অভিমত সকলের ম্ুবিদিত। 
তাহার একান্ত ইচ্ছা এই ছিল যে, 
প্রত্যেক ভারতীয় যেন উর ও দেব- 


_নাগরী উভন্ন প্রকার লিপি জানে। সেইজস্ত 
তিনি হিচ্ুস্থানী প্রচার সভ1 স্থাপন করিয়। 
ছিলেন এবং উহার কর্মীদের পক্ষে উতর 
প্রকার লিপি জানা অপরিহার্ধ করিয়াছিলেন! 
বন বৎসর ঘাবৎ আমার অভিমতও এই। 


বিবিধ সংবাদ 


৯৬৫ 


আমার মতে বর্তমান অবস্থায় ইহাই একমাত্র 
সম্ভবপর সমাধান। আমি আশা করি উর্দ, 
সাহিত্যের অনুরাঁগিগণ হিন্দী সাহিত্যান্গরাগীদের 
প্রতিক্রিয়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়! 
তাহারা যাহা দেশের স্বার্থের অনুকুল 
বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন। জীবন- 
যাত্রার অপর সমস্ত ক্ষেত্রে অপরে কি 
করে, দেখিবার জন্ত অপেক্ষা কর! যাইতে পারে; 
কিন্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অপরের 
জন্ত অপেক্ষা করিলে নিজেদের সুনাম নষ্ট 
কর! হইবে। যদি অপরে মাত্র একটি লিপি 
শিখিয়া সহষ্টা "থাকে, তাহা হইলে 
দুইটী লিপি শিথিয়াছি বলিয়া আমাদের 
দুঃখিত হইবার প্রঞ্জোজন নাই। আমার 
একান্ত ইচ্ছা এই যে, ভারতের প্রত্যেক 
মুদলমান উভয় প্রকার লিপি শিক্ষী করিয়া 
দেশে একটা! দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। ইহাই 
মহাত্বা গান্ধীর বাণী ছিল। আমার নিশ্চিত 


বিশ্বাস, মুসলমানগণ উৎসাহের সহিত ইহ! 
কার্ধে পরিণত করিবেন ।” 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তাৎপর্য-- 


বিশ্ববিদ্ভালয় কমিশনের সভীগতি ডক্টর সর্বপল্লী 
রাধারুষ্ণন পাটনা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দশসহমআ্রাধিক 
ছাত্র ও অধ্যাপকের এক সভায় বক্তৃতীপ্রসঙ্গে 
গীতার নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যাগ্রলঙ্গে বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ইী বলিতে ইহ! বুঝার না যে ইহার 
অধিবাঁসিগণকে শুধু পাথিব সুথস্বাচ্ছন্দ্যের পূজারী 
হইতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানুষের নিকট 
হইতে মানুষকে দুরে রাখা ধর্মের অভিপ্রেত হইবে 
ন1। ধর্ম বলিতে মানুষের সংসার ত্যাগ বুঝায় 
ন1) ধর্মের অর্থ এই যে, মামষ ধর্মের আদর্শসমূহ 


বাস্তবে পরিণত করিবাঁয় জন্ত জীবনধারণ করিবে। 


১৬৬ 


ধর্মের আদর্শগুলি রাষ্ট্রের নবজীবন সঞ্চারের জন্ত 
ব্যবহৃত হওয়! উচিত। ভগদদ্ণীতায় ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহ বিবৃত হইয়াছে। শীত। 
এই শিক্ষা দেন যে, ধর্ম মানুষের মধ্যে ভেদ স্থাি 
করে নাঃ গীতায় বল? হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকে 
পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ভীবনের প্রতি সক্রিয় 
অথচ অনাসস্ত আগ্রহ থাক উচিত। 


জূর্বের উত্তাপ ষ্টি - *পৃথিবীতে সর্ষের 
আভ্যন্তরীণ উত্তাপ পরমাণু বোমার দ্ব।র। ত্যর্টি কর! 
যাইতে পারে”--বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর স্তার জে সি ঘোষ 
নয়ানিষ্তী কেমিকেল সোনাহটিতে বক্ত ত1-প্রসঙ্গে 
এই অভিমত গ্রকাশ করেন । ডাঃ ঘোষ বলেন যে, 
এক লক্ষ ডিগ্রি উত্তাপ পরমাণু বোমার ছ্ার৷ 
্থষ্টি করা ঘাঁইতে পারে । আইন্ট্টাইনের মত উদ্ধার 
করিয়। তিনি বলেন বে, পৃথিবী ধের একটি 
অংশই হিল এবং দুইশত কোটি বত্সর হ্ুর্ধ 
হইতে বিচ্ছিন্। হইবার পরে ইহার উত্তাপ হাস 
হওয়ার ফলে বমান অবস্থায় উপনীত হইয়।ছে। 
হাইড্রোজেন কারন ও অক্সিজেন প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। 
হাইড্রোজেন এত হান্ক। পদার্থ যে তাহা পুথিবীর 
বাঘুস্তরে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। এমন কি 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তাহীকে আটকাইর) রাখিতে 
পারে না। সুর্ব প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে 
হাইড্রোজেন খরচ করিয়া ফেলিতেছে এবং এক দিন 
যদি সমস্ত বিশে হাইড্রেজেন নিঃশেষিত হয় 
তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই? বরং ইহ] 
অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একদিন হুর্ধের অভ্যন্তরস্থ 
সমস্ত হাইড্রোজেন ফুরাইয়া যাইবে। তির 
আদিক্ষণে কুরধের মধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন 
ছিল তাহার শতকরা ৭* ভাগ ইতোমধ্যেই 


নিঃশেষিত হইয়াছে । যে ৩* ভাগ হাইড্রোজেন 


উদ্বোধন 


1 £১ম বধ সংখ্যা 


এখনও আছে তাহা নিঃশেধষিত হইতে রা 
একশত কোটী বংসর লাগিবে। 


ভারতীয় বিমান-বাহনীর উল্ময়ন- 
পরিকল্পন।--ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান 
সেনাপতি এয়ার মারল স্যার টনান ডব্লিট এলমহাষ্ট” 
নয়াদিলীতে সাংবাদিকের নিকট বলিকাছেন-- 
“বিমানব।হিনীর লড়াইয়ে ও ভারবাহী এবং 
পর্ধবেক্মণকারী উভয় প্রকার স্কোয়াড্রনগুলি কাশ্মীর 
যুদ্ধে ও হায়দরাবাদে শান্তি অভিযানে সামান্ত 
কাঞ্জ করে নাই। এই ছুই ব্যাপার শেষ হওয়ার 
পর লড়াইয়ে স্কোরাদ্রনগুলি রাডার ও রাডার- 
কণ্টোন সাহাধ্যে শত্রবিমানের গতিরোধ সম্বন্ধে 
শিক্ষা অতি সন্তোষস্গনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
বিমানচাঁলনা-বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভার্থ শিক্ষাথীদিগকে 
ইংলণ্ড ও ফ্রাঙ্ষে পাঠাইবার জন্ত এক পরিকল্পন। 
আছে। মাকিন সামরিক কতৃপক্ষ ভারতীয় 
বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থীৰিগকে যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রবিজ্ঞান- 
বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দ্রিবেন। 

“অফিসারদের জন্ত একটি ষ্টাফ কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । নীলগিরিস্থ বান গিলিটারী 
রাফ কলেজে এই বৎসরের মে মাস হইতে বিমান- 
বিত|গের অফিপারদের জন্ত একটি বিশেষ র্লাদ 
খোলা হইবে । বিমানব|হিনীর বাছাই করা 
অকিসার ও বৈমানিক্দিগকে যন্ত্রবিজ্ঞান-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষী দিবার জন্ত একটি টেকনিক্যাল 
কলেজ স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । তিনি 
আশ। করেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই কলেজ 
চালু হইবে। যাহাতে বৈদেশিক বিমানবাহিনী 
গুলির আধুনিকতম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয় 
ভারতে বিমানবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে তথ্য 
সরবরাহ কর। যায়, তজ্জন্ত বিদেশে ভারতীয় ' 
দুতাবাসগুলিতে ও হাইকমিশনারদের অফিসগুলিতে 


বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত কর! হইতেছে। .. 


চৈত্র ১৩৫৪) 


প্র্তমান বিমানবাহিনী ক্ষুদ্র বলিয়। উহার 
কার্ধক্ষমত সীমাবদ্ধ। যে রাগী যত বড় 
বিমানবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করিতে পাঁরে, উহার 
তদপেক্ষা বৃহত্তর বিমানবাহিনী থাঁকিতে পারে 
না। বতমান বিমানবাহিনীর সম্প্রনারণ ভারত- 
গীর্নমেন্টের নির্ধারণসাপেক্ষ। ভারতীর বিমান 
বাহিনীর সম্প্রসারণে ইংলণ্ড সম্ভবপর সর্বপ্রকার 
সাহায্য করিবে। 

"ভারতীর বিমানবাহিনীতে এখন দ্শক্গন 
বুটিশ অকিপাঁর আঁছেন। তাহারা সকলেই যন্থ- 
বিজ্ঞানবিভাগে নিযুক্ত; গ্রাধান সেনাপতি 
ব্যতীত এই সমস্ত অফিপারদের মধ্যে কেহই 
পরিচালনামূলক পদে নিবুক্ত নহেন। 

“তাহারা থে থান্িক শিক্ষা দিতে চাহেন 
উহার মান ইউরোপের যেকোন দেশের শিক্ষার 
মানের সহিত তুলনীয়। বিমানচ।লন-ব্ষপনক 
যান্ত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারত বর্তনান সময়ে 
বুটেনের নিকট হইতে অগ্রাধিকার লাভ করিতেছে । 

দিল্লীর « মাইলের মধ্যে শুধু বিমানবাহিনীর 
লৌকদের শিক্ষার জন্ত একটি বিমানন্গেত্র 
গস্তত হইতেছে । উহ] দুই বত্রের মধ্যে 
ব্যবহারে 'পবোগা হইবে বলির আশা করা যায়। 
উহী সম্পূর্ণ হইলেই পাঙ্গাম বিমান বন্দর 
অসীমরিক বিমান বিভাগের হন্ডে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইবে। দুর্ণম ভূপৃষ্ঠ এবং বিদ্রসঞ্কুল অবস্থা 
বিবেচন। করিলে তাহারা পৃথিবীর যে-কোন 
বিমানবাহিনীর সহিত খুব ভালভাবে তুলিত 
হইতে পারে। 

_ প্বিমানবাহিনীর লোকদের বেতনের হার 
পরিবর্তনের কোন পরিকল্পন1 গবর্নমেন্টের ন।ই। 
তাহার বিমানবাহিনীর জন্ত নিঘুক্ত লে|কনিগকে 
সরকারী ব্যয়ে ৯ বৎসরকাল যাস্ত্িক শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষাসমান্ির পর তাহার! 


বিমানবাহিনীতে থাকিতে চাহিলে থাকিতে 


বিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 


পাঁরিবে। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে কোন নারী 


নাই ।” 


ভারতের আঞ্চলক সেনাবাহিনী 
গঠন_-১ লক্ষ ৩* হাঁজীর সৈন্ত লইয়। ভারতের 
আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠিত হইবে বলিয়া 
চূড়ান্তভাবে স্থিণীকৃত হইয়াছে । আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
এ বাহিনীতে লোঁক নিয়োগ কর] হইবে। জাতি" 
নিবিশেষে অপটু শ্রমিক হইতে উচ্চ শিক্ষিত 
কারিগর গ্রভৃতি সকল ভারতীয় যুবকই এই 
বাহিনীতে অবসরকাঁলে বুদ্ধবিগ্তা গ্রহণ করিবার 
লুযৌগ পাইবে । শিক্ষাণীবিগের বয়ল অন্যুন ৯৮. 
ও অনবিক ৩৫ বৎসর হওয়া চাই । তবে লড়াই" 
ফেরৎ ও অভিজ্ঞ কারিগরদের ক্ষেত্রে উক্ত বর়স- 
সীমার কড়াকড়ি হাল কর! হইবে । 

প্রযোনের সময় নিমিত সৈনুদের সাহায্যের 
জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার উদ্দোগ্রে 
গত ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় 
পালামেণ্টে একট আইন পাশ করা হয়। যুদ্ধকালে 
এই বাহিনীর উপরে বিষ।নবিধ্বংদী ও উপকৃল 
রন্ম। ব্যবস্থ'র ভার দেওয়। হইবে। তাহ! ছাড়। 
জাতীয় বিপৎকালে এই বাহিনী নিয়মিত সৈম্থ- 
বাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করিতে পারিবে | 

ভারতের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী একটি 
অবৈতনিক প্রতিষ্টান হইলে৪ এখানে নিধুক্ত 
প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টিতঙ্গীর প্রসার ও দৈহিক 
উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা থাঁকিবে। 
তাহাদিগকে সামরিক নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। নিধুক্ত লোকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী 
তাঁহাদের শিক্ষাকালের তারতম্য হইবে । শহবাঞ্চলে 
শিক্ষাথাদিগকে দিনের সাধ।রণ কাজকর্মের পর 
অথবা সপ্তাহের শেষভাগে শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। তবে তাহাদিগকে অল্পদিনের জন্ত বাধিক 
শিক্ষাফেন্দ্রে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হুইবে। 


১৬৮ 


গ্রামাঞ্চলের  শিক্ষীর্থীদিগকে সুদূর পথ অতিক্রম 
করিতে হয় এবং কৃষির সময়ে তাহাদের কোনও 
অবসর থাকে না। সেইজন্ত তাহাদিগকে একমাত্র 
বাধিক শিক্ষীকেন্দ্রেই একযোগে বেশী দিন শিক্ষা 
দেওয়] হইবে। 

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার 
অনুসারে ভারতের একটি ক্ষুদ্রাকতি আঞ্চলিক 
সেনাবাহিনী গঠন কর হয়। এ বিষয়ে ১৯২০ 
সনে একটি আইনও পাঁশ করা হইয়াছিল। 
১৯২৯ সনে. এ আইনটির সংশোধন করিয়। 
আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ করা হয়। 
প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর-- প্রাদেশিক পদাতিক 
বাহিনী, শহরাঞ্চলের দল ও বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষাদল - 
লোক লইয়া এই বাহিনীটি গঠিত। সর্বপ্রথমে 
৮টি প্রাদেশিক দল লইয়া বাহিনীটি 
হইয়াছিল কিন্ত ক্রমে ক্রমে বাঁড়িয়া উহাদের 

খ্যা ২৭টি হয়। যুদ্ধকালে ইএ বাহিনীর 
অধিকাংশ লোক নিরমিত সৈম্ঠবাহিনীতে যোগদান 
করিয়া প্রত্যেক র্ণঙ্গেত্রে স্থনাম অঞ্জন করে । 

আঞ্চলিক | সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের 
উদ্দেশ্তে ভারতকে নিম্নলিখিত আটটি অঞ্চলে ভাগ 
কর! হইয়াছে । 

১। দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব, রাজস্থান, মত্ত 
ইউনিয়ন, মধ্যভারত, ভূপালরাজ্য, পাতিস়াল৷ ও 
পূর্ব পাঁঞাব ইউনিয়ন এবং হিমাচল প্রদেশ। 

২। যুক্তপ্রদেশ, কাশী রাজ্যসমূহ, রামপুর 
ও তেহরী গারোক়াল রাজ্য এবং বিন্ধ্য প্রদেশ । 

৩। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং 
প্রদেশা্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহ। 

৪। বোৌন্বাই বরোদ1 ও কোলাপুর রাজ্য 
এবং সৌর । 

৫। মাদ্রাজ ও মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত দেশীয় 
রাঁজ্যসমুহ, কুর্গ, মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর 
রাঁজ্য। 

৬। বিহার ও উড়িষ্য। রাঁজ্য এবং উক্ত 
প্রদেশদয়ান্তর্গত দেশীয় রাঁজ্যসমূহ | 

৭1 পশ্চিমবঙ্গ । 

৮1% আসাম ত্রিপুরা মণিপুর ও কুচবিহার। 

ব্রিগেডিয়ার গুরদয়াল পিং আঞ্চলিক বাহিনীর 
ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন । 


উক্ত 


উদ্বোধন 


গঠিত 


| ৫১ম বর্ধ--৩ সংখ্যা 


পুর্ববঙের আশ্রক্প্রার্থীদের সমন্থা! 
সমাধানের চেষ্টা- পশ্চিমবঙ্গ রাষ্রীয় সমিতির 
অফিসে উহার সাহাধ্য ও পুনর্বসতি সাঁবকমিটির 
এক অধিবেশনে আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্তা সমাধান 
অপরিহার্য হইত] পড়িয়্াছে বলিয়। অভিমত প্রকাশ 
করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ বাষ্্ীয় সমিতির প্রেলিডেণ্ট ডাঁঃ 
স্থরেশচন্দ্র ব্যানাজি সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহাব্য ও 
পুনর্বসতি সচিব শ্রীধুক্ত নিকু্জবিহারী মাইতি উক্ত 
অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন । 

আশ্রয়গ্রার্থী সমস্তা সম্পর্কে বিস্তত আলোচনার 
পর পুন্বতি সাঁব-ক মিটিতে স্থির হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ 
রাষ্্ীয় সমিতির গ্রতিনিধিমগ্ডলী পশ্চিমবঙ্গ 
মন্ত্রিসভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার সমাধাঁন- 
কলে উপাঁয় উদ্ভাবনের জন্ত আঁলোঁচন। 
করিবেন । | 

সাব কমিটিতে আরও স্থির হয় যে, এই আলাঁপ- 
আলোচনার পর প্রয়োগন হইলে এই সম্পর্কে 

তগ্রেদ ওয়াকিং কমিটি ও কেন্দ্রার সরকারের 

নিকট প্রতিনিধিমগ্ডলী প্রেরিত হইবে এবং পশ্চিম- 
বঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্ত্রীন্ 
সরকার সম্মিলিতভাঁবে- | 

(১) বাস্তত্যাগ বন্ধের চেই্ট। করিবেন । 

(২) বে সমস্ত আশ্ররগ্রার্থী ইতোমধ্যে আসিয়। 
গিয়াছে তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা কর1 হইবে । 

(৩) খাগ্যসাহাধ্য বন্ধ করিয়। দেওয়ার পর 
কিছু কালের জন্য তাহাদের কোন না কোন 
কাজের বন্দোবস্ত করিবেন । 

সাঁব-কমিটি আশ্রয় প্রার্থীদিগকে বথাসত্বর পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন বলিয়৷ মগ্ত্রিপভার সহিত 
সাক্ষাৎকালে তাহারা পতিত জমি দখলের প্রসঙ্গও 
উত্থীপন করিবেন বলিয়া আশ কর! 
যায়। 

ইতোমধ্যে সাঁব-কমিটি বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে 
আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কে কোন বৃত্তির উপধুক্ত 
তাঁহার এক খতিয়ান রচনা এবং তদনুসারে কাজ 
দিবার আয়োজন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাহার 
শীঘ্রই এক বিবরণী প্রকাশ করিবেন বলিয়া জান! 
গিয়াছে। 
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সঃ 


দেশীয় রাজ্যসমুহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 
সম্পাদক 


প্রাগেতিহাসিক থুগ হইতে ভারঙবর্ম ছোট 
বড় বছ দেণীয় রাগে বিভত্ত। এই বীঁজ্য- 
সমূহের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাঁত অনৈক্য ও 
বিরৌধ ভারতের পরাধীনত। ও জাতীয় অবনতির 
অন্ততম প্রধান কারণ। ইংরেজের আমলে ভাঁরতে 
দেশার রাজ্যের সংখা! ১৯৪১ সনের আদম 
সমারি অনুসারে ৫৬৯টি। ইহাদের আয়তন 
বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৯,৩১,৮৯, 
এই আমতন ও জনদংখ্য সমগ্র 
ভারতের আয়তনের ৪৫ ভাগ এবং জনলংখ্যার 
২৪ অংশ । 

দেশীয় রাঁজ্যগুলির রাজন্ববুন্দ বংশান ক্রমে 
রাজ্যশাসন করিতেছেন । এই গুলিতে গ্রধানতঃ 
রাজতান্ত্িক শাসন-পদ্ধতি 
প্রচলিত। এই রাঞ্জসমূছে সার্বভৌম কুটিশ 
প্রাধান্ত (13105) 78120700006) ) ছিল। 
ইহাদের কোন আন্তর্জাতিক সত্তা ছিল না এবং 
এখনও নাই। ইংরেজশ্রাজ এই রাজ্যগুলির 
কেবল রক্ষণ-ব্যবস্থা। এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ 
করিতেন না, অধিকন্ত ইহাঁদের শাঁসকনির্বাচনে 
ও আভ্যন্তর সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ 
করিতেন। | 

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা 


৭,২৫১৯৬৪ 


২৩৩ । 


(11015101015) ) 


করিপার 


ঘোষিত হইলে বুটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তার 
অন্ুারে এই দেশায় রাঁজ্যসমূছ বুটিশের অধীনতা- 
পাশ হইতে সম্পূর্ণ ঘুক্ত হয়। উক্ত মিশন এই 
রাজ্য গুনির রাজন্মগ্ডুলীকে পার্বর্তী ভারতীয় 
ুক্তরাস্ী বা পাকিস্তান রাষে যোগদান করিয়া 
উহাঁর হস্তে রাজ্যের রঙ্গণ (1)6161005 ) বিভাগ, 
বৈদেশিক বিভাগ ও পূরবিভাঁগ এবং এই তিনটি 
বিভাগ পরিচালনের জনক আবশ্তকীয় অর্থ সংগ্রহ 
ভাঁরার্পণ করিতে পরামশ দেন। এই 
পরিস্থিতির স্থঘোগ গ্রহণ করিরা ভারতের শক্রুগণ 
ভাঁরতপ্ৰকে খণ্ডিত বিখগ্ডিত ও দুর্বল করিয়া রাখি- 
বার উদ্দেশ্তে বাজন্থগণকে তাহাদের স্ব শ্ব রাঁজোর 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে প্ররোচিত করেন। 
স্থথের বিষয় যে, এতগুলি রাজ্যের মধ্যে মুসল- 
মান রাজ্য জ্নাগড় ও হায়দরাবাদ ভিন্ন কোন 
রাজ্যের অধিপতিই ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 
ভারত গবনমেন্টের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্পভ- 
ভাই প্যারটেলের একানস্তিক চেষ্টায় পাকিস্তানের 
অন্তর্গত বাহাওয়ালপুর খয়েরপুর দীর সোয়াৎ চিত্রল 
কোহাট লী্বেল। এবং বেলুচিস্থান ও সীমান্ত 
প্রদেশের অন্তর্গত কয়েকটি কুদ্র ক্ষুদ্র মুপলমান দেশীয় 
রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্তর্গত হিন্দু মুসলমান 
সকল দেশীয় রাজ্যই ভারতের স্বাধীনতা-লাভের 


১৭৪ 


পর কয়েফ মাসের মধ্যেই ভারতীয় যুক্তরাষ্থে 
যোগদান করিয়াছে। এই রাজ্াসমুহের রাঁজন্ত- 
বুন্দ পুর্বোস্ত সর্ত কয়টি ব্যতীত তাহাদের রাজ্যে 
জনপ্রিয় (0020181) শাঁদনব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিতেও সম্মত হইয়াছেন। জুনাগড়ের নবাব 
সাহেব প্রথমতঃ প|কিস্তানে বোগদান করিরাছিলেন 
কিন্ত এই ক্ষুদ্র রাঁজ্যের সংখ্যাবহল হিন্দু অধি- 
বাসিগণ সংঘবদ্ধভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করায় কয়েক মাস পরই তাহাদের ভে|টা- 
খিক্যে এই রাজ্যটি বাধ্য হইয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সৌরাষ্র ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে । 
ভারতের দ্বিতীত বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের 
নিজাম সাহেব আভ্যন্তর ও বাহা গ্ুরোচনার তাহার 
রাজ্যকে স্বাধীন বলিনা ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
কয়েক মাস হয় ভাঁরত-সরকার এই রাজ্যটি 
অধিকার করিয়। তথায় সামরিক শাসন গ্রতিষঠ 
করিয়াছেন। এই রাজ্যের শতকরা ৮২ জন 
অধিবাঁপীই হিন্দু। কাজেই তথায় গণভোট গৃহীত 
হইলে এই রাঁজ্যটি থে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত 
সইইবে ইহাতে আঁর সন্দেহ নাই। ইহার আফ্ঘিতন 
৮২,৩১৩ বর্ণ মাইল, লোকসংখ্যা ১,৯৬,৩৬১১৫৭ 
এবং বাধিক রাজস্ব ১৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। 
ভারতের সর্বাপেক্ষা বুহত্তম দেশীয় রাজ্য কাঁশ্ীর৪ 
ভারতের অন্তভূক্ত হইতে আগ্রহীছ্বিত। হিন্দরাঁজ- 
শাসিত এই রাজ্যটির শতকরা ৭৭১ জন 


অধিবাঁপী মুললমান। এই কারণে পাকিস্তান 


গবরননমেন্ট ইহাকে পাকিস্তানতুক্ত করিবার উদ্দেস্টয 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে এই রাজ্যের 
পক্ষে ভ|র ত-গব্মেট বাঁধা প্রদান করেন। 
বর্তমানে ইউ এন ও কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের 
মধ্যস্থতায় যুদ্ধ স্থগিত আছে। এই রাজ্যটি ভারত 
কি পাকিস্তানের অন্তভূক্তি হইবে তাহা তথাকার 
কীগুভোট-সহাবে নির্ণীত হইবে। ইহার আগতন 
৮৪৪৭, বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪*,২১,৬১৬ এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫১মবর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


বার্ষিক রাজস্ব ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাঁকা। কাশ্মীর 
এবং হারদরাবাদের পরই বরদা মহীশৃর ভ্রিবান্ধুর 
কোঁচিন প্রভৃতির স্থান। এই সকল দেশীয় রাজ্য 
ভারতীয় যুক্তরাষ্টে যৌগদনি করিয়াছে । 

ইতোমধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টার 
অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলের 


হট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় বাঁজ্য ১৯৪৮ সনের 


চর 


স্বগ্রথমে এ প্রদেশের 
ইহাদের আয়তন ২৪,৭০০ 


ডিসেম্বর মাঁসে 
সহিত সম্মিলিত হয়। 


বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪* লক্ষ এবং বার্ষিক 
রাজম্ব ৯৯ লঙ্ম টাঁকা। ইদনীং মযুরভঞ্জ 
রাঁজ্যও এই পথ অব্লন্বন করিয়াছে । এ সনের 


জানুর/রী ম!দে ১৪টি ছত্রিশগড় দেশীয় বাজ্য 
মধ্য প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । এই 
রাঁজ্যসমূহের আঁরতন ৩২,০০৯ বর্ণ মাইল। এই 
ৃষটাস্তের অনুসরণে ৯৯৪৮ জনের ফেব্রুয়ারী মাসে 
দেশীয় রাঁজ্য মাঁক্রাই (১৫১ বর্গ মাইল ) মধ্য- 
প্রদেশের সহিত, বাঙ্গানাপন্লী (২৫৯ বর্গ মাইল ) 
মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত, লোহার (২২৬ বণ 
মাইল) ও পটোড়ি (৫৩ বর্গ মাইল) পূর্ব- 
পাঞ্জাবের সহিত এবং এইগুলি অপেক্ষা বৃহৎ 
দেশীয় বাঁজ্য পুডেকোটা (১১৮৫ বর্গ মাইল) 
এ সনের মার্চ মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছে। এতত্তিন কোলাপুর ব্যতীত 
দাক্ষিণ|ত্যের ১৬টি দেশীয় রাজ্য (৭৬৫১ বর্গ 
মাইল, লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ ) এবং গুজরাটের 
বিলাসিনাঁর কান্ধে ছোটউদয়পুর ধরমপুর প্রমুখ 


১৮টি দেশীয় রাদ্য এবং আরও কতকগুলি 
কুপ্র ক্ষুপ্র রাজ্য (১৯০০* বর্গমাইল, 
লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষাধিক) বন্ধে প্রদেশের 


সহিত: একীভূত হইয়াছে। এই রাজ্যলমূহের 
অধিপতিগণ তীহাঁদের রাজ্যের শ্বাতন্ত্য বিলোঁপ 
করিতে সম্মত হ্ইক়াছেন। বরদ। বাঁজ্যকেও 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


বোথাই প্রদেশের সহিত সন্মিপিত করিবার 
কথাবার্তা চলিতেছে । স্থির হইয়াছে যে, টিহিরী 
গাড়োয়াল ব্যতীত পূর্বপাঞ্জাবের পার্ত্য দেশীয় 


রাজ্যসমূহের সমবাঁয়ে হিমাচল প্রদেশ নাঁমক 
একটি নুতন প্রদেশ গঠিত হইবে। এই 
প্রদেশে ১১,৯৯০ বর্গ মাইল এবং ইহার 


লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ । বেনারস রামপুর ( ঘুক্ত- 
প্রদেশ ), জরসাঁলনার (রাঁজপুতন। ), কোচবিহার, 
ব্রিপুরা, খাসিয়া পার্বত্য বাঁজ্যলমূহকে পার্থব্তী 
প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করিবার প্রস্তাব 
চলিতেছে । 

'কাথখিওয়ার এবং রাঁভপুতনার কতকগুলি 
দেশীয় রাঁজ্য সমবাঁরে দুইটি ইউনিয়ন করিয়া 
দুইজন শাসক সভাঁপত্তি (][২9191 17165109150) 
বা বাঁজপ্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালন করিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ১৯৪৭ সনে কাঁথিওয়ার 
গ্রদেশের দেশীয় বাঁজ্যগুলিকে এক্যবদ্ধ করিবার 
আন্দোলন আরম্ভ হয়। সর্দার বল্লভভাই 
প্যটেলের নেতৃত্বে এবং ন্রাঁনগরের জাম সাঁহেব 
ও ভবনগরের মহারাজের চেষ্টার ১৯৪৮ সনের 
ফেব্রুদ্নারী মাসে ১৩টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য, 
১০৭টি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং ছোট ছোট তালুকসহ 
বিভিন্ন ধরনের মোট ৮৬০টি (পরগনা) লইয়] 
একটি সৌরাষ্র রাজ্য ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। 
ইহার আরভন ৩১,৮৮৫ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা 
প্রায় ৪* লক্ষ এবং .বাঁধিক রাঁজন্ব ৮ কোটি 
টাকা। ইহার পার্শ্ববর্তী কচ্ছের দেশীয় বাজ্যসমুহকে 
সরাসরি ভারতীর যুক্তবাষ্ত্রের অন্তভূক্ত করা 
হইয়াছে। | 

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সর্দীর বল্পভত।|ই 
প্যাটেলের পরামর্শে আলোয়ার ভরতপুর ধোলপুর 
ও কুরৌলি এই চাঁরিটি দেশীয় রাজ্যের অধিপতিগণ 
উক্যবদ্ধ হইয়া মত্ত ঘুক্তরাষ্ই গঠন করিয়াছেন । 
এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৭৬০০ বর্গ মাইল, 
লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ এবং বাঁধষিক আর 
প্রায় ৩ কোটি টাঁকা। এই মাসে 
কোটা বনসাঁওর। বুন্দি ডোঙরপুর ঝালোয়ার 
(কিষণগড় প্রতাপগড় সাঁপুর টঙ্ক বেওয়ার ও 


দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান 


১৭১ 


উদয়পুর এই কয়টি দেশীয় রাজ্যের সমবাে 
রাজস্থান যুক্তরাঁজ্/ গঠন করা হইয়াছে। 
উদয়পুয়ের মহারাজা ইহার প্রথম সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। এই যুক্তরাজ্যের আয়তন 
১৩,১৭০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৯ লক্ষাঁধিক 
এবং রাঁজস্ব প্রায় ১২॥০ কোটি টাঁকা। মালোয়। 
গোয়াপিরুর প্রমুখ কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের রাঁজন্য- 
বুন্ন সম্মিলিত হই মালোর1 বাঁ মধ্যতাঁরত ইউ- 
নিরন নাক একটি বৃহৎ ঘুক্তরস্র গঠন করিয়াছেন। 
ইহার আগ্নতন ৪৬,৩০* বর্গমাইল) জনসংখ্যা ৭২ 
লঞ্চ এবং বার্ষিক রাজন্ব ৮ কোটি টাকা । ১৯৪৮ 
সনের এপ্রিল মানে রেওয়ী ও ৩৪টি বুন্দেলখণ্ড 
রাজ্যের সমবাঁয়ে বিন্ধ্যগ্রদেশ ঘুক্তরাঙ্গয গঠিত 
হইয়াছে । ইহার আরতন ২৪,৬১০ বর্গমাইল, 
লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষ এবং বাঁধিক রাজম্ব ২॥* 
কোটি টাকা এতছিন্ন পাঁতিয়ালা কপ্ূরতলা নাভ! 
ফরিদকোট ঝিন্দ মালেরকোটিল। নলগড় কালপিয়া 
এই কয়টি দেণীয় রাগ্যের সমবাঁনে পূর্-পাঞ্াৰ 
যুক্তরাজ্য গঠিত হই্নাছে। পাতিয়ালার মহারাজ! 
ইহার রাজপ্রমুখ এবং কর্পূরতলার মহারাজ 
উপরাজ-গ্রমুখ নির্বাচিত হইরাছেন। 
এই ভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর 
ত্যন্ল কালের মধ্যেই দেশীয় রাঁজাসমূহের ভারতীয় 
যুক্তরাষ্্রে যোগদান যথার্থ ই, অতীব বিলন্মরকর। 
ইহার ফলে বহু কালের খণ্ডিত বিখগ্ডিত ভারতবর্ষ 
এক এক্যবদ্ধ অথণ্ড ও অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে 
পরিণত এবং ইহার সর্ধবাঙ্গীণ উন্নতির দ্বার সম্পূর্ণ 
উন্মুক্ত হইয়াছে । এই মহান কার্য সংসাধনে 
কংগ্রেস গবর্নমে্ট তথ৷ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 
দুরদশিতাঁ ও বর্মকুশলতাঁ এবং রাজন্ুবৃন্দের 
ক্বদেশগ্রেম ও ত্যাগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় 
এখন ভারতবর্যস্থ ফরাসী গবন্মমেণ্টের চারিটি 
এবং পতু'গীঙজ গবর্মমেপ্টের তিনটি ক্ষুদ্র কলোনী 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূস্ত হইলেই স্বাধীন 
ভারতের একত্ব ও অথগুত্ব সর্ধাঙসম্পুর্ণ হইবে। 
স্বাধীন ভারতকে টৈদেশিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত করিবার জন্য ইহা 'অতি শ্ীপ্র কার্ষে পরিণত 
হওয়া! একান্ত আবশ্যক | 


শী শ্রীতুর্গ। 


শ্রীরামমোহন চক্রবর্তী, এমএ» পুরাণরত্ব, বিদ্যাবিনোদ 


ধণেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সুক্তুটি 
"দেবীহ্ত্ত” নামে অভিহিত হয়। এই সুক্তের 
ধষি অন্তণকন্তা। ব্রক্গাবিদুধী বাঁক্‌। ইহাতে 
আঘ্চাশক্তি জগজ্জননী মহাদেবী নিজের ম্বরূপ ও 
মহিমী বিবৃতি করিয়ীছেন। সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) 
পাঁঠান্তে দেবীহুক্ত অবশ্ত পঠনীর়। চত্ীতেই 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ স্ুরথ এবং 
সমাধি বৈশ্য দেবীহ্ক্ত জপ করিয়া! জগদগ্থিকার 
দর্শনাভিলাষে তপস্ত। করিরাছিলেন ১ 
"স্‌ চ বৈশ্স্তপস্তেপে দেবীনুক্তং পরং জপন্।” 
দেবীন্থত্তে দেবীর কোনও বিশেষ নামের উল্লেখ 
নাই। থণ্েদের পরিশিষ্ট রাত্রিস্ক্ত পরিশিষ্টের দ্বাদশ 
থকে “দুর্গ” নামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই - 
প্তাঁমগ্রিবর্ণং তপসা। জলন্তীং 
বৈরোচনীং ক্র্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং গ্রপঞ্চে 
_সুতরসি তরসে নমঃ 
্গুতরসি তরসে ন্মঃ ॥” 
“ধিনি অগ্নিবর্ণা, তপঃশক্তিতে জাঁজল্যমাঁনা 
ও স্বপ্রকাশী, ধর্থীর্থকাম-মোক্ষাত্মক চতুর্বর্গরূপ 
কর্মফল লাভের নিমিত্ত ধিনি সেবিতা হইয়! 
থাকেন, সেই ছুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। 
হে পরিত্রাণকারিণী, সংসারসাঁগর পার হইবার 
জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি 
তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে প্ছর্গা- 
গায়ত্রী” পাঁওয়1 যায় 
“কাত্যায়নান় বিদ্মহে কন্তাকুমারিং ধীমহি 
তল্প ছুগি প্রচোদয়াৎ।” 
সায়ণীচীধ্য বলেন, “ছুর্গা” শব স্থলেই এখানে 


তে 


ছুগি” প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই মন্ত্র দ্বারা 
কাঞ্চনবর্ণভাঁ, ইন্দুথগুভূষিতমন্ডক। আগমপ্রসিদ্ধা 
তুর্গ/দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। 
( হেমগ্রখ্যাম ইন্দুথগ্রাঙ্কমৌলিম্‌ ইত্যাগমপ্রপিদ্ধ- 
মুক্তিধরাং হূর্গ।ং প্রার্থয়তে 1) | 

কেন উপনিধদে আমরা “হৈমবতী উমার” 
পরিচয় পাই। ইনি ব্রঙ্গবিষ্ঠান্বরূপাঁ। মোহান্ধ 
দ্েবতাঁগণকে ইনি বরন্গাজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন । 
হিমবৎকন্ঠা উম1 ভুর্গারই নামান্তর মাত্র । 
শ্বেতীশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছেন “পরাস্ত শক্তি- 
ধিবিধৈব আয়তে”_ ব্রঙ্গের পরমাশক্তি নানা নামেই 
অভিহিতা হইক্স! থাকেন। (৬1৮) 

মহানারার়ণ উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, 
__দুর্গীং দেবীং শরণমহং প্রপঞ্ঠেশ (৬৩ )-আমি 
দুর্গাদেবীর শরণ লইতেছি। 

মহাভারতের ঢুইস্থানে ছুইটি দুর্গাস্তব দেখিতে 
পাই; প্রথমটি বিরাট শর্ষের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, 
দ্বিতীয়টি ভীম্মপর্ষের ত্রর়োবিংশ অধ্যয়ে। দ্বাদশ 
বর্ষ বন্বাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাঁসের জন্য 
যখন পাণ্ুবেরা বিরাট রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে 
যাইবেন, সেই সময়ে ঘুধিষ্টির খষিদের উপদেশমত 
অজ্ঞাতবাদের সাফল্যের নিমিত্ত ছুর্গাদেবীর স্তব 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীক্প স্তবটি মহাবীর অজ্জ্ন 
কুর্ক্ষেত্র যুদ্ধীরন্তের প্রাঞ্কালে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ 
মত পাঠ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রপ্র/জণে উভয় 
পক্ষের সৈন্য বুদধার্থ উপস্থিত হইলে শ্রীন্ক্চ অঙ্জুবনকে 
বলিলেন__ 

“শুচিভূত্বা মহাঁবাহে। সংগ্র।মাভিমুখে স্থিতঃ| 

পরাজয়াঁয় শক্রণীং দুর্গীন্তোত্রমুদীরয় ॥৮ 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


তুমি শুচি ও যুদ্ধভূমির অভিমুখী হইযা শত্র- 
পরাজয়ের নিমিন্ দুর্গান্তোত্র উচ্চারণ কর। 

 মহাভারতোক্ত স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, “ুরগ। 
বশোদাগর্ভসন্তৃতা, নন্দগোপকুলে জাতী, বাস্ুদেবের 
ভগ্গিনী। কংস তীহাঁকে শিলাতটে নিক্ষেপ করিলে 
তিনি আকাশমার্পে গমন করিয়াছিলেন । তিনি 
কুমারী, বন্মচারিণী এবং বিদ্ধ্যপর্কবতনিবামিনী | তিনি 
মহ্যাস্ররনাশিনী, মগ্ধ মাংস ও পশুবলি প্রিন্ব!। 
তিনিই কালী, কপাঁলী, মহাকালী এবং চন্তী।” 

মত্ম্ত পুরাণ, কালিক1 পুরাণ, দেবী পুরাণ, 
দেবী ভাঁগবত, মার্কগ্েরে পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, 
বৃহ্ন্্ন পুরাণ, . মহাভাঁগবভ,  ব্রঙ্গবৈবন্তপূর1ণ 
প্রভৃতি মহাঁপুরাণ ও উপপুরাঁণে ভগবতী হুর্গার 
মাহাত্বয কীন্তিত হইয়াছে । কালিকাঁপুরণ, দেবী- 
পুরাণ, মংস্তপুরাণ ও বৃহন্ননিকেশ্বর পুরাণে 
দুর্গাপূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। শেষোক্ত 
পুরাঁণটি বর্তমানে প্রাপ্ত না হইলেও বৃতম্গন্দিকেশ্বর 
পুরাণে।ক্ত ছুর্গাপুজা পদ্ধতি অংশ পাওয়1 যাঁ়। 
গ্রচলিত মংস্তপুরাণে ছুর্গাপূজী পদ্ধতি অংশটি 
পাঁওয়। যাঁয় না। মার্কগেয় পুরাণে পুজাপদ্ধতি 
না| থাকিলেও তাহাতে যে দেদীমাহাঝ্্য ব1 
সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) রহিয়াছে তাহ! ছুর্ণাপূজায় 
অবশ্য. পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট। কালীবিলাসতন্তে 
শারদীয় দুর্গাপূজার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কথিত 
হইয়াছে। 

একাদশ শতক হইতে আরন্ত করিয়া ষোড়শ 
শতক পর্যন্ত বঙ্গরেশে ছুর্গেতসব বিষয়ে বহু 
নিবন্ধ রচিত হয় । জিকন ও বালক ( ব1 বাঁলরূপ ) 
নামক দুইজন বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারের ছুর্গেতসব- 
বিষয়ক নিবন্ধ ছিল। শুলপাঁণি তাহার 
প্টুর্গোৎ্সব-বিবেকে” ইহাদের নিবন্ধের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। ১১০* খ্রষ্টাবের পূর্বে 
ইহারা প্রাদুভূতি হইয়া ছিলেন। দ্বাদশ 
শতাকীর গ্রথমাঁদ্ধে জীমৃতবাঁছন তদীয় “কালিবিবেক” 


রীপ্রীহর্গা 


১৭৩ 


নাঁমক গ্রন্থের একাংশে পছুর্গোত্সব-নির্ণর” বিষয়ে 
আলোচন। করিয়াছেন। তৎপরবর্তী বজদেশীয় 
নিবন্ধকার শৃলপাঁণির (€ ১৩৭৫-১৪৬৭ শ্রীঃ ) 
দুর্গোত্সব সম্বন্ধে তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যাঁর, 
যথ1--(১) ছুর্গোখসববিবেক, (২) ছুর্গোৎসব- 
প্রয়োগবিবেক ও (৩) বাসন্তীবিবেক। শ্রীনাথ 
আঁচ।ধ্যচুড়ামণি স্বীঃ) প্রসিদ্ধ 
্মার্ত ভট্টাচাধ্য রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন। তিনি 
“ছর্গোৎ্সব-বিবেক” নামক নিবন্ধ রচন। 
করেন। তাহার রচিত কৃত্যতত্বীর্ণৰ ও কৃত্যকাঁল- 
নির্ণয়েও ছুর্গো্পব প্রকরণ  রহিরাঁছে। 
রঘুনন্দন ভট্াচাধ্যকত (১৫০০-১৫৭৫ ঘ্রীঃ) 
তিথিতত্রে “দুর্গোত্মবতত্ব” নামক প্রকরণ অ|ছে। 
এতদ্যতীত তিনি “ভুর্গাপূজাতত্ব” নামক একথানি 
পৃথক্‌ নিবন্ধও রচন। করেন। ইহার ছুইভাগ__ 
(১) ছুগগাপুজী গ্রমাণতত্ব এবং (২) ছুর্গাপূজা- 


( ১৪৭০-১৫৪০ 


গ্রযোগতত্ব। তাহার পরবর্তী নিবন্ধকাঁর 
রামকৃষ্ণ ; ইহার রচিত নিবন্ধের নাম দুর্গার্চন- 
কৌসুদী । 

মৈথিল নিবন্ধকারদের মধ্যে বিদ্ভাপতি 
( ১৩৭৫-১৪৫০ খ্রীঃ) রচিত “ছুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী” 
বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা মিথিলধিপতি ধীরসিংহ 
রূপনারায়ণের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 


তৎপরবর্তী মৈথিল নিবন্ধকার বাঁচম্পতি মিশ্র 
( ১৪২৫-১৪৮০ খ্রীঃ) রচিত “কৃত্য চিন্তীমণি” নামক 
নিবন্ধে ছুর্গোৎ্সব গ্রকরণ রহিয়াছে। তাহার 
রচিত অপর নিবন্ধের নাম “বীসস্তীপৃজা প্রকরণ” । 

কামনূপ বাঁ আসামেও ছুর্গোৎ্সব-বিষয়ক 
নিবন্ধ রচিত হ্ইয্বাছিল। কামরূপীয় নিবন্ধের 
অন্তরগতি গ্ছুর্গোত্সব-প্রকরণ” . উল্লেখযোগ্য । 
এতদ্যতীত রাঁমচন্দ্রদেব কর্তৃক রচিত প্রুর্গোখসব- 
চন্জ্িক” নামক নিরন্ধও দুষ্ট হয়। 

রঘুনন্দনের পূর্ব হইতেই দেবীপুরাণ, 
বৃহয়ন্দিকেম্বর পুরাণ, কাঁলিকাঁপুরাঁণ, মত্ম্পুরাণ 


১৭৪ 


প্রভৃতি পুরাঁণোক্ত তুর্গাপূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
রঘুনন্দনের “ছূর্গাপূজ। প্রয়োগ” রচিত হইবার 
পরেও সকলেই স্ব স্ব কৌলিক রীতি অনুসারে 
পৌরাণিক পদ্ধতি অন্ুপরণক্রমেই পু্গী করিয় 
আসিতেছেন। এই কারণে রধুনন্দনের "ছুর্গাপৃজা- 
প্রয়োগ” তেমন প্রসার ল|ভ করিতে পাঁরে নাই। 
কিন্তু হূর্গাপূ্জা মম্বন্ধে ব্যবস্থার জন্য সকলেই 
রঘুনন্দনের “হুর্গেখসবতত্বের” উপর নির্ভর করিয়। 
থাকেন। বাংলাদেশে যতদুর পধ্যন্ত বঘুনন্দনের 
মতের প্রসার ততদূর পধ্যস্ত পূর্বোক্ত 
পৌরাণিক পদ্ধতিক্রমে দুর্গাপূজা অন্থষিত হয় । 
শ্রীহট্রে, ময়মনসিংহের উত্তরভাঁগে ও নোয়াখালি 
জেলার অনেকাংশে, রথুননানের গ্রতাঁব যেখানে 
নাই, মেখানে মিথিলার “দুর্গা ভক্তি তরন্সিণীর” 
মতেই দুর্গাপূজা হু । ক্কচিৎ কোথাও কোথাও 
তাগ্ত্রিকমতেও ছুর্গাপুজী অনুষ্টিত হইর। থাকে । . 
বাঙ্গালা, বিহার এবং আসামের বাহিরেও 
ভারতের প্রার সর্বত্র আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ্‌ 
হইতে নবমী পধ্যন্ত দুর্গাপূজা! গ্রচলিত আছে। 
পশ্চিমভাঁরতে ইহা প্নবরাতরিব্রত” নামে পরিচিত | 
“রাত্রি” শব্দে তিথি বুঝাঁয়। ঘটের সম্মুখে 
নয়দিন সপ্তুশতী স্তব (চণ্ডী )পাঠ হগ্ন ; দশমীতে 
ঘটের বিসঙ্জন। গুঞ্জরাট 'ও কাথিয়াবাঁড় প্রদেশে 
ন্বরাত্ি উৎসবের সময় নারীরা গর্ব” নৃত্য 
করে। একটি শতছিদ্র শ্বেতরঞ্রিত মৃত্পাত্রের 
ভিতর প্রজলিত দীপ রাখিয়া তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া নারীর মগ্ুডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে 
গান করে। এই নৃত্য ও গীতের নামই পগর্বব”। 
দূঞ্িণভাঁরতের দেবীমন্দির সমুহেও ভগবতীর পুজ। 
ও. সপ্তশতীন্তব পাঠ হইয়া থাকে। সেখানে 
শরৎ ও বসন্ত খতু এই ছুই সময়েই শারদ ও 
বাসস্তীর পূজা হয়। মুন্মযীমুক্তিতে দেবী ভগবতীর 
পূজী। প্রথা বাঙ্গলা, বিহার ও আদামেই প্রচলিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্য। 


রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য তাহার তিথিতত্বের 
ছুগোত্সব তত্ব গ্রকরণে বলেন, শারদীয়! ছুর্গাপুজ।র 
নিয়োক্ত সাতটি কল্প বা বিধি আছে। ইহাদের 
মধ্যে শক্তি অনুসারে যে কোন একটি কল্প 
অবলম্বন করি! পুজা করিতে হইবে। (১) 
কষ্ণনবম্যাদি কল্প- ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে 
দেবীর বোধন করিতে হয়; তদবধি আশ্বিনের 
শুরা নবমী পধ্যন্ত ১৬দিন পুঁজ করিতে হয়। 
(২) এতিপদাদি কল্প-আশ্বিনের শুক্লাগ্ররতিপদ্‌ 
হইতে আরন্ত করিয়া নবমী পর্যন্ত এই নয় দিন 
পূজা করিতে হয়। প্রতিপদে দেবীকে কেশ- 
সংস্কার দ্রব্য দিতে হয়। দ্বিতীম্ায় কেশবন্ধনের 
পটটডোর, তৃতীন্বার পদরঞনের জন্ত অলক্তক, 
ললাঁটির জন্য সিন্দুর, মুখ দর্শনের ভন্ট দর্পণ ; 
চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলক দ্রব্য, নেত্রের কজ্জল ; 
পঞ্চমীতে অগুরু চন্দন এরভৃতি অঙ্গরাগ দ্রব্য ও 
অলঙ্কার দিতে হয়। (৩) ষ্টয।দিকল্প-- সন্ধ্যা 
কালে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও 
অধিবাস। পুর্োক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পথ্যন্ত ঘটে 
পূজা এবং সপ্তমী হইতে তিন দিন মুন্মরী প্রতিমাঁয় 
পূজা করিতে হদব। (৪) সপ্ম্যাদি কল্প_ পূর্বাহে 
এতিমার পার্থে নব পত্রিকা স্পিন ; সগ্ুমী হইতে 
নবমী পধ্যন্ত তিন দিন পুজী। (৫) মহাষ্টম্যাদি 
কল্প অষ্টমী, নবমী এই ছুইদিন পুজা এবং 
দশমীতে বিসঙ্জান। (৬) মহাষ্টমী কল্প-. কেবল 
অষ্টমীতেই পৃজা। এবং সেইদিনই বিসর্জন। (৭) 
মহাঁনবনীকল্প-কেবল সেইদিনই পূজা ও বিসর্জন | 
অষ্টম্যাদি, কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমী এই 
তিনকল্পে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। 

শান্রকারগণ বলেন, সামর্থ্য ও সঙ্গতি 
অনুসারে পূর্বোক্ত সপ্তবিধ কল্পের যে কোন 
একটি কল্পকে আশ্রয় করিয়। শারদীয়া মহাপুজ 
প্রত্যেকরই অবপ্ত অনুষ্ঠেয় । 


রহ পনাহারহটির 


মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অসাশ্প্রনায়িক উদারতা 
শ্রীপৃণেন্দ গুহরায়, কাব্যশ্রী 


মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অমর শ্বৃতি, অনশ্বর 
আদর এই দীর্ঘ সাড়ে তিন শ' বছর ধরে 
বাংলাকে স্ুরভিত ক'রে রেখেছে । বাংলার 
আকাঁশ এখনো সেই স্মৃতিতে সমুক্জল, 
বাংলার বাতাস এখনো সেই আদর্শের তুর্ঘনীদে 
মুখরিত। বাঙালীর হৃদরে মহারাজ গ্রতাপাদিত্য 
যে স্বাধীনতার শিখা জালিরেছিলেন, সে শিখ! 
আজও অম্নান জ্যোতিতে জল্ছে। পুরুষের 
পর পুরুষ গত হয়েছে কিন্ত বাঁডাঁপী-সমাজ 
দীপাধার থেকে দীপাঁধারে সেই পবিত্র হোঁদীনল- 
শিখা বরে ফিরেছে । আজ বাঁডালী সকল 
তন্মন দিরে সমগ্রাভাঁবে দেখবার পরিপূর্ণ 
অধিকার ও অবকাশ পাচ্ছে, শতাবীর তমসাজাঁল 
ছিন্ন ক'রে বাংলার একমাত্র শেষ শ্বাদীন নৃপতি 
বীরর্ধভ প্রত।পাদিতাকে। 

তার দেশগেমের, তার বীরত্বের, তার 
আঁত্মে।খ্নর্ণের শাশ্বত কাহিনী জাতির মুখে 
কৃত হয়ে উঠেছে। সে ঝংকার, সে সংগাত 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, 
স্বাধীনতাযে মুক্তির আলোর স্পর্শ তা*যা 
পেল-সে আলোর রূপ, সে আলোর বাঁডিম! 
ফুটে উঠেছিল চাঁর শতাবী আগে এক বাঙালী 
প্রতাপের রক্তে। নুতন উষার দে আলোককে 
সম্বর্ধন। জানাতে গিয়ে তাদের স্মরণ হবে 
যশে(রেশ্বর প্রতাপাদিত্যের কথা। শ্রদ্ধায়, 
কৃতজ্ঞতা ভরে উঠবে তাদের 
তাঁদের অশ্রতে হবে প্বরপুত্র ভবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর” ম্বৃতি-তর্পণ | 


প্রাণ, 


্রীষ্টীর যোড়শ শতকের শেষভাগে বখন 
মোৌগল-সআট আকবরের গ্রচণ্ড গ্রাতাপে 
বাঙালীর সকল আশ।-আকাঁজ্া গভীর নৈরুশ্ে 
নিমগ্ন, পূর্বাশার সিহদ্বারে ঠিক সেই সময় 
ভবানী-সহায় মহারাজ 'প্রহাপাদিত্যের মহা 
অভ্রাদয় | ্রীষ্টান্দে বাপিনে মুদ্রিত 
৬৮. সম্পাদিত পক্ষিতীশবংশাবলী- 
চরিতম্” নামক প্রাসিন গ্রন্থে আছে ক 
গ্রতাপদিত্যো মহাসকৌ। বিজিভারিবগৌ। মহাধন- 
সম্পর;ঃ ক্ষিতিভলবিধ্যাত আসীৎ। 
পুরেশ্ববোহপি করং গ্রহীতং বহুসৈম্থান্তাদিশ্ত 
একাদশ বৃপতীন্‌ স্ববশম!নিনায় প্রতাপাদিত্যন্ত 


১৮৫২ 


1১০11501) 


ইন গ্রস্থ- 


পুনঃ পুল * ৫ ষিডেন্ গ্রস্থপুরেশ্বরবহুসৈহ্থানি 
শিগিত্য দ্বিতীয়েন্প্রস্থপুরেশ্বর ইব রবাঁজ।” 


চন্্দ্বীপের প্রাচীন ঘটক-কারিকায়ও প1ওয়া ধাবে-- 
“বিক্রমাদিত্যপুত্রশ্চ প্রতাপাদ্িত্যসংজ্ঞকঃ। 
রাজরাজেশ্বরো বীবো মহাধনুর্ধরে।ইভবৎ ॥ 
চা সা চু) 
উদ্ধারিতো বঙ্গদেশঃ মোগল করাঁৎ ব্লাৎ। 
তস্ত বীর্ধপ্রভাবেণ দিলীশঃ কম্পিতঃ সদ ॥ 
সাঃ ৪ ঃ 
কালিকা চরণ সৃক্তে। রক্ষিতোহপি তয় কিল । 
তৎ প্রপাঁদাৎ বভূবাঁপৌ নৃপতিভীমবিক্রমঃ |” 
প্রতাপাদিত্যের জীবনী পর্যালোচনা কর্লে 
তাকে প্রধ।নতঃ তিনভাবে আমরা পাঁই-- 
বাংলা সাহিত্যে ও ইতিহাদে গ্রত।পাদিভ্য, 
স্বাধীনতা -সংগ্রামে প্রতীপাদিত্য এবং সামাজিক 
অর্থাৎ জাতীয় জীবনে গ্রতাপাদিত্য। আজ 


১৭৬ 


কেবল আমি তার মহান্‌ জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে 
ক্ষেপে কিছু আলোচনা কর্বো, যাতে শ্রেণী- 
বিশেষের ভুল ধারণা ও প্রচারণা নিঃসন্দেহে 
ও নিঃসংশয়িত ভাবে দূর হয়। 

প্রতাপাদিত্য গ্রাষ্টার ১৫৬০ অব্ধে জন্মেছিলেন 
এরং পঞ্চাশ বছর বরসে ১৬১০ জ্ীঙগান্দে তিনি 
দেইত্যাঁগ করেন পুণ্যতীর্থ বারাণলীধ|মে। তাও 
মৃত্যু হয় অত্যন্ত অপ্রন্যাশিত ও অনভীপ্সিত ভাবে 
জীবনের গৌরবময় অথচ গ্রানিকর এক অশ্রু 
করুণ বঙ্গীয় মহাবীর 
স্বকীয় কর্মবহুল জীবনের ভেতর যে অভতপূর্য 
দগ্তা, নিরপেক্ষ দৃটিভংগা, অপামান্ত সংগঠন 
শক্তি এবং উদার 'পরজাবত্নলতার পপ্রিচয় গাঁওর! 


মধ্যঙ্ছে। এই মহন 


গেছে, তাতে দেখতে পাই বে, রাজ্যের সকন 
শ্রেণীর লেক সেই স্বভাবস্থলভ গুণে তার 
সবিশেষ অনগত ও অঙ্গন, ছিল। গীতি 


ব্যবহারিক মাধুষে বাজ্যবাসী 'এ্রজাসাধারণ তাকে 
অবিচলিত  বিশ্বস্ততার সহায়তা করেছিল, 
এমন কি সবন্পণে জীবন দিতেও কুঠিত 
হয়নি | শ্রেণীসম্রদার নিব্চারে সমস্ত মানুষের 
ব্যক্তিত্বকে গৌরবদান করবার যে মহন্ত ভবতা- 
সেই মহাঁচুভবতাই ছিল তাঁর চরিত্রের সর্ব প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । তাই এরতপাদিভোর জীবনের অভ্র্যদর 
এবং মোঁগল-সআটের বিরুদ্ধে তার অভিযান 
প্রধান কথ| নয়। বিদেণা মোগলের দাঁপত্্‌ 
মৌচনের জন্যে হিন্দু-মুলমান-্রীষ্টান সকলকে 
সাড়ে তিন শ' বছর আগে প্রীতির পরিবেশে 
তিনি যে কী বিপুল ও বিস্ময়কর ভাবে এঁক্যবদ্ধ 
করেছিলেন, তই লঙ্গনীয়। 

শৈশব ও কিশোর ভীবনের মহত্তর শিক্ষাই 
গ্রতাঁপাদিত্যের চরিত্রে ও কর্মধারায় প্রতিফলিত 
হয়েছে দেখ! যায়। একমাত্র পরম শ্লেহণাল 
পিতৃব্যদেব পুণ্যভাক্‌ শ্রীমন্বাহারাঁজ বসন্তরাঁয় ও 
মমতাময়ী মহীয়সী পিতৃব্যাদেবী- মহারাজ বসন্তের 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ__৪র্থ সংখ্যা 


গ্রথমা মহিষী সে শিক্ষার নীজ বপন করেছিলেন, 
অংকুরিত করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন বাস্তব রূপ। 
প্রতাপাঁদিত্যের জীবনের মহত্ব ফুটে উঠেছিল-- 
নৈতিক বা জাতীর জীবনের সর্বাংগাণ প্রদাঁর বৃদ্ধি 
পেরেহিল, সেই অনাবিল, অনুপম শিক্ষার 
সৌকর্ধে। রাঁজর্ষিকল্প রাছেন্্র বসন্তের জীবনাদর্শ 
মন্ত্রশক্তির মত অভানিতভাবে ফলগছু হয়েছিল 
গ্রতাপের ওপর | 

একদিকে তা অনয পবির উদারতীয়, 
কোমণঙান্ গু মধুরভার পূর্ণ ছিনল। অন্থ্দিকে 
তেমন তিনি কনো পা স্ানরনিষ্ঠার স্কোর 
ছিলেন। তার চিত্রে ুদাধের পরিচরই সর্বন্র। 
সাম্পনারিকতার লেশ ছিল না তার চরিত্রের 
কেনিখানে _সাম্প্রদ(খিক ভেরধুদ্ধি শণিকের জন্তেও 
তা" উকি নাবেনি। সকল সম্প্রনায় 
কল ধমাবপঙীর প্রতি সমবিশ্বানাপন্ন,। সন- 
শ্রন্ধাপন। অগাধ সঙান্ছভৃতিশাল তিনি ছিলেন। 
মন হিল সংকার্মতার অনেক উধ্বে। 
তাই, তার সোনার বশোর রাঙ্যে সাম্প্রৰদ্িক 
ভেদ-ধিভেদের ঠাই ছিল না। 

ইতিহাসে সদ্গুণের পরিচয় 
এবং ভার যশোর বাছো ও রাজধানী ধুন্ঘাটে 
( অধুনা ঈখপাপুর ) তার 'অনমন্প্রনারিক ওদের 
বছ বাস্তব নিদর্শন মাজে আমর পাই। 
মুনলমানের। তার বাঁজ্যমধ্যে অবাধে আড়ম্বরে 


ন্‌ 


তন 


তার নূহ 


আপনাদের ধনকায় সম্পাদন করতে পার্তেন। 
গেস্গুইট পাদ্রিগণকে সমাদরে আহ্বান কারে 


তাদেরকেও ধর্মপ্রচারের জন্তে তিনি আদেশ 
দিরেছিলেন। শুধু এইটুকুই নয় ধূমঘাটে 
মুগলমানদের জন্যে যেমন তিনি টেংগা মস্জেদ 
ক'রে দিয়েছিলেন, তেমনি করেছিলেন 
পতুগাজদের উপাপনাগীর স্থাপনে সর্ববিধ 
সহা্ভূতি ও অর্থপাহায্য। হিন্দু, মু্লমান, 
খ্রীষ্টান (পতুগা্) নকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের ও 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


তিনি সমভাবে ধর্মকর্ম সহায়ত ক'রেছেন। 
অন্তর সমাত্মক উদারতার পূর্ণ না থাক্লে 
এমন অনুষ্ঠান কর) কথনে1 সম্ভব নয়। 

যশোরের অধিবাগীদের সুবিধার্থথ গ্রজা- 
সাধারণকে সমতর ন্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদ্ানার্থ 
রাজ্যের মধ্যে বহু বড় বড় ছায়ান্নিগ্ধ রাজপথ, 
বহু বহু কৃপ, বহু বহু দীঘি-পুক্ষরিণী, বহু বু 
অতিথিশাল। নির্মাণ করেছিলেন। * $18)01 
[২2101) 50790 এর 91811511581 & 0০০- 
21580101021 1২519010 016 006 24 29102085 
(7857) প্রমাণ দিচ্ছে” [0170102187৮ 5 006 
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সারাটি যশোর রাজ্যে ও রাজধানী ধুমঘাটে 
মুললমানদের কত যে মস্জেদ, হিন্দুদের কত যে 
মন্দির প্রতাপাদিত্যের উদ্ধার মহা প্রাণতার উজ্জ্বল 
সাক্ষ্য বহন ক'রে আজে বিজন প্রান্তরে, অগম্য 
অরণ্যে অবহ্লোঁয় নিরন্তর লবণাক্ত বাযুগ্রবাহে 
তিলে তিলে ক্গয়োনুখ, ক'জন সে সবের হদিস্‌ 
রাখেন? হদিস্‌ রাখেন ন। বা রাখার প্রয়োজন 
বোধ করেন ন1 বলেই প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এত 


মনগড়া আজগুবি ধারণ। ও বিতর্কের আজ এত. 


ভীড়। কিন্ত জোর ক'রে বল্বে! যে, প্রতাপের 
লীলাস্থল দর্শন কর্লে প্রতাপ-সম্পর্কে কা'রও 
কোন গবেষণার কারণ থাকে না।. 

প্রতাপাদিত্যের যশে|র- রাজ্যের রাঁজধানী 


মহরাঁজ প্রতাঁপাঁদিত্যের অসাম্প্রনাঁর়িক উদারতা 


১৭৭ 


ধূমঘাট--তাঁ আগে বলেছি। ধূমঘাঁটে ছিল 


মুসলমানদের টেংগা মস্জেদ, হিন্দুদের মহাপীঠ মাতা 


যশোরেশ্বরী দেবীর ও চগ্ড ভৈরবের মন্দির, 
পতু গাজদের বীশুর গীর্জা। তিন জাতির এই 
তিনটি উপাসনালয় এমন পরিকল্পনায় নিমিত 
হয়েছিল--একটি কলিত রেখার এই তিনটিকে 
সংযোজিত করলে যেন একটি ত্রিভুজাকাঁর ধারণ 
করে এবং এই তিনটী ত্রিভুজের তিন কোণে পড়ে । 
পত্রিকোণ”- প্রতাঁপের নীতিগত কোন গুঢ় লক্ষণ 
(5151010089009) বা চিহ্ন ছিল বলে বিশ্বাস 
করা চলে। কারণ তার এই যে, প্রতাপের 
নামীর মুদ্রা (০00) ছিল ত্রিকোণ, পর্চবর্ণবুক্ত 
পতাকা ছিল ত্রিকোণ, নির্সাল্যাধার ত্রিকোণ, 
খর্পর পুঞক্ষরিণী ব্রিকোণ, চগুতভৈরবের মন্দির 
ভ্রিকোণাঁকার, চগুভৈরবলিংগের গৌরীপট্ের 
পরিবর্তে যে শ্বেত গ্রস্তর-পীঠ প্রতাপ তৈণী করেন, 
তাঁও ছিল ত্রিকোণাকুতি ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

প্রথম ধরা যাক (১) ধূমঘাটের সুবিখ্যাত 
টেংগা মন্জেদ। রাজধানীতে অবস্থিত মুনলমান 
রাজকর্মচারী ও সেন্ধদের উপাপনার জন্য প্রকাণ্ড 
উপাসনালয় । মস্জেদটি এক শ্রেণীতে পাচটি 
পরম্পর-সংলগ্ন ঘরে বিভক্ত এবং পীচ গুশ্বজ- 
বিশিষ্ট । 1২211001912) এর 16001৮4 
পাওয়া যাঁবে--4 16৮০0? 06 61063 
16100511000 (1015 07) 59192019115 1 60051) | 
11010) 1790 66010106 ৮/10) 0৮০ 007765,৮ 

[7150 01 10100017210 এ 
আছে--“1617051) 105006---4 1১011017% 
5810 (0 196 05009 876০0] 05 [২808 


/১17019101 


71910050162. | 
[70009এর 91050500621 £১০০০0০9, 24 
1১2155 তেও এই একই সমর্থন । 
(২) টেংগা মস্জেদের উত্তরাংশে অষ্টকোণ 
গুপজযুক্ত ইষ্টকাঁলয়-_বিবির আস্তান_ মুনলমাঁন 


১৭৮ 


মহিলাগণের নেমাজ কর্বার ঘর। প্রধান প্রধান 


জুম্মা মস্জেদের একাংশে স্ত্রীলৌকদিগের নেমীজের 


ব্যবস্থা দিল্লী-মাগ্রায়ও দেখতে পাঁওয়া যায়। 
প্রতাপাঁদিত্যের জনবহুল ধূমঘাঁট নগরীতে রমণীবর্গের 
জন্ত এমন রাজোচিত বিশেষ ব্যবস্থা যেমন 
প্রশংসনীয়, তেম্নি মহৌদা্ধের নিদর্শন । যশোঁহর 
খুলনার ইতিহাঁদ, ২য় খও দ্রষ্টব্য । 

(৩) বার ওমরাহের কবর- প্রতীপাদিত্োর 
বিরুদ্ধে মাঁনদিংহের আগে যে বার জন মোগল 
ওম্রাহ-সেনাঁনী মৌগলপত্রাট কতৃক প্রেরিত হন, 
তারা সবাই যুদ্ধে নিহত হ'লে প্রতাঁপের সুব্যবস্থায় 
তাদের মৃতদেহ ধুমঘাটে কবর “দেওয়া হয়। এ 
একপক্ষে বিভয়ন্তসত হ'লেও, অপর পক্ষে বে 
প্রতীপের সদন্তঃকরণের পরিচায়ক তা*তে সন্দেহ 
নেই । 
ও 
[18181980105 ০0106550178 1)9৮1100 ৫6- 
019160 171119611 0? 09 


৪0000110155 06 00৪ 9100976 ০1 1)611)1, 


73215 (01017. 


0০01-1২918 
107091081706171 


(1১6. 12100106101 911006951561 5612 (৮618 
09701905 ৬101) 19155. 2100163 €0 5010009 
10110) 0016 101909050108, 06109256650 870 
11160 13810721110 199606) 0617 0650 
19090195 %/616 20661998105 ০0115064109 
(1) [২2]2 2100 1001180 1 (1715 €01710,৮- 
001606 7100010061005 01 13620521, 

(৪১) পরবাঁজপুরের মস্জেদ-_গড় মুকুন্দপুরের 
( যশোর দুর্গ) পূর্বপার্খব্তী পরবাঁজপুরে এক অপূর্ব 
মস্জেদ নিত হয়। পরবাঁজ খা নামে গ্রতাপের 
এক পাঠান সেনানীর নামান্পারে হয় পরবাঁজপুরের 
নামকরণ। দুটি ঘর, চাঁর গুজ ও ছয় শিনাঁর 
ুক্ত এই মদ্জেদ পাঠানস্থাপত্যে ও সুন্দর 
কারুশিল্পে গৌরবাদ্বিত। বাংলার শ্রেষ্ঠ মস্জের- 
গুলির মধ্যে এর স্থান দ্বিতীর। এখনো বেশ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ন্ুন্দর অবস্থায় ব্তমান। স্থানীয় মুসলমানগণ 
ব্যবহার করেন। যশোহর-খুলনার ইতিহাদ ২য়, 
খণ্ড দ্রষ্টব্য । 

তা ছাড়া মৌতলার, চকশ্রীর, বেদকাশীর 
মস্জেদাঁদি উল্লিখিত বিখ্যাত টেংগা মস্জেদও 
পরবাঁজপুরের মস্জেদের মত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
বিপুল মহাম্ভবতার জলন্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে 
অবিচল । 

এবার পতুীজদের গজা। জেম্ুইট পাদ্রী 
ডোৌমিংগৌ-দে-সৌজা। (1907100899 06 5০028), 
ফ্রান্সিন্কো | 
092) ও মেলকিয়োর-দ-ফন্সেক। (1161510? 
08 1৭009608) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধম প্রচারোদেগ্ে 
ধূমঘাটে প্রতাপাদিত্যের নিকট আসেন। তাদের 
আবেদনে প্রতাপ তাদের ধর্মপ্রচারের ও গীর্জ। 
স্থাপনের স্নন্দ দিয়েছিলেন । সে অন্ুারী পাদ্রীরা 
১৫৯৯ গ্রীষ্টান্দের ডিসেম্বরে ধূমঘাঁটে “বীশুর গীর্জ।” 
নাম রেখে এক গীর্জ। স্থাপন করেন। তা বাংল।র 
সর্বপ্রথম গীর্ভী | 1১০116 ])0 18111০এর [71500175 
999 [10095 011900919১৮ নামক মুল ফরানীয় 
বিবরণীর ২৯ অধ্যায়ে ফ্রান্সিস্কে। ফার্ণাগডজের 
লিখিত অংশ ডষ্ব্য | 139611956এর 1715001 9 
13912129017) এ পাঁই-প]0 ৪5 ১075 119 
000101) 1177301058] 2100 ৪3 00] 0715 
(০1)1150. 
পেরী-ডু-জারিকের উল্লিখিত বিবরণীর মেল্কিয়োর 
ফন্সেক লিখিত অংশ এবং নিকলান্‌ পাইমেপ্টার 
(10015 111)61)9) ০চ১618610 1715001108 
(অধ্যাপক 
যছুনাথ সরকার ১৩২৮, আধষাঢের প্রবাসীতে অন্বাদ 
প্রকাশ কষেছেন) আলোচনা! কর্লে স্ুপ্রমাণিত 
হবে যে, প্রতাপণদিত্যের অসাম্প্রদায়িক উদারতা, 
মহাগ্রাণতা কত বিশাল আর কত গভীর ছিল। 


ফার্নাণ্ডেজ (112751500 176110910- 


৪০০০৮1% 060109660 109 185009 


[06 1২61১8910 [7019 011906911” 


কোন গ্রীষ্টান রাজী" ধর্মপ্রচারকদের এমন সম্মন 


 ঠবশাখ, ১৩৫৬ ] 


.ক'রতে পার্তেন কিনা সন্দেহ_এবথ। পাদরিরাই 
্বীকার করে গেছেন নিজেদের বিবরণীতে |" 


মহারাজ প্রতাঁপের রাজ্যের দেওয়ানী ও. 


সামরিক বিভাগের শ্রেষ্ঠ ও দাঁযিত্বপূর্ণ পদগুলিতেও 
অধিষিত ছিলেন বহুতর যোগ্য মুদলমাঁন। দেওয়ানী 
অংশের পররাগ্রবিভাগের প্রধান ছিলেন মাঁওয়ালী 
বায়জিদ হাঁজারী, জলবানসমূহের সচিব. ছিলেন 
খাঁজ আব্বাঁজ, গ্রধাঁন রীত্রদূত ছিলেন সেখ বদি 
প্রভৃতি । আর সামরিক বিভাগে সেনাধ্যক্ষ পদে 
খোঁজ কামাল উদ্দীন, ধূলিয়ান বেগ, ভাঁরদর মানরলী, 
নূরউল্যা খা, মাহীউদ্দীন, মীর্জ। আস্গাঁর, মুয়াজিম, 
পরবাঁজ খা, ইম্দাদ আলি, জাহান্দার, জামান খা, 
নাসির উদ্দীন, নীরণ, তেজ খা গ্রভৃতি। তীর সেন্ত- 
বিভাগে মোট সৈন্তসংখ্যার অর্থ।ংশ ছিল সর্বশ্রেণীর 
মুললমান সৈন্ত। এও কি কম বড় কথা! 

প্রতাপাদিত্য কয়জন প্রধান মুনলমাঁন কর্মচারীর 
বিশ্বস্ততা, আনুগত্যে, সাহসে ও কর্মিষ্ঠতাঁয় এত- 
খানি মুগ্ধ ও সন্থষ্ঠ ছিলেন যে, তাদের স্থিতি ও 
সম্ম(নের জন্য তিনি তীদের প্রত্যেকের নাগানুসারে 
বিভিন্ন স্থানের নামকরণ করেছিলেন। যেমন_ 
দুর্গাধ্যক্ষ খোঁজা কামালের নামে গড় কমলপুর, 
দুর্গীধ্যক্ষ হাঁয়দরের নামে মাত্লা দুর্গ নামের পরিবতে 
হাঁয়দর গড়, সেনানী মাহী উদ্দীনের নামে মাইহাটা 
পরগণ|» সেনানী নুরউল্যার নামে নূরনগর, সেনানী 
ধুলিগ্নান বেগের নামে ধুলিরাপুর পর্গণ।, সেনানী 
পরবাজ খাঁর নাঁমে পরবাঁজপুর, মহব্বত খার নামে 
মহববতপুর, খাজা! আব্বাজের নামে খাঁজা বড়ি! 
ইত্যাদি । 

আরে। বিস্মপ় যে, রাজধানী ধুমঘাঁট মহান্গরী 
ও ধুমঘাঁট দুর্গ নির্মাণের যাবতীয় ভার বা দায়ি 
প্রতাপ এবং মহারাজ বসন্ত কোন হিন্দুর ওপর 
হস্ত করেন নি, করেছিলেন যোগ্য মুলমানের 
ওপ্র-সে যোগ্য মুসলমান হচ্ছেন সেনানী 
কামাল উদ্দীন। মুসলমীনদের ওপর ঠিক এমন- 


মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের অসাঞ্পদায়িক উদারতা 


১৭৯ 


' ভাবের উদারতার উদাহরণ বিরল কিনা, এবং কত- 


খানি বিরল তা” বিস্মিত মনে অন্থুভাব্য । 

প্রতাপাদিত্য পরবর্তী জীবনে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হ'লেও আবাল্য তিনি বেষ্চব ছিলেন। ধর্মের 
গৌঁড়ামিতে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু । প্রসিদ্ধ ও 
প্রধান বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাঁস প্রভৃতি 
প্রভাপের রাজসভার ছিলেন গৌরবস্তস্ত । কী্ন- 
গান অত্যন্ত ভালবাসতেন প্রতাঁপ। করিরাঁজ 
গে।বিন্ন দাসের “পদীবলী”্র মাথুর প্রসংগে (২৪১ 
পৃষ্ঠ ) আছে £ 
"এত হি বিরহে আপহি মূরছই শুনহ নাগর কাঁন। 
গ্রতাঁপ আঁদিত এ রস ভাঁসিত দাঁস গোবিন্দ গাঁন ॥” 

মহারাজ বসন্ত রায়ের যোগ্য বংশধর, যশোর 
রাজবংশায় রীজগণের মধ্যে বিজ্ঞ গ্রধান রাঁলী শ্রীধুক্ত 
মতীন্দ্রমোহন রাঁ় বলেন'*"**""প্রতাপ একাকী প্রবল 
মোগলের সহিত লড়িম় স্বাধীন বাঁংলার গৌরব রক্ষার 
জন্ত প্রাণ দিধবাছিলেন। গ্রতাঁগ পরাভূত হইস্া" 
ছিলেন, কিন্ত সে পরাভবের গৌরব জয়ের গৌরবকে 
ম্লান করে। বাঁডীলীর বৈশিষ্ট্য তিনি বিশ্বের দরবারে 
গ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শ্রেণীস্বার্থ বা সান্- 
দারিক সংকীর্ণ! তাঁহার নিকট কথনে। প্রশ্রয় 
পায় নাই। *%* ক * তাহার ভ্তাঁয স্বাধীনতা- 
সর্বস্ব লোকোত্তর পুরুষের মহিমা যথ।যথভাবে, 
হৃদয়ংগম কর সহজ নয়। আগামী দিনের স্বাধীন 
ভারতে সে গৌরবোজ্জল এতিহা এক নূতন 
অধ্যায় রচন। করিবে ।” 

স্ব্গত এতিহাদিক নিখিলনাথ রায়ের অভিমত 
তাহার (প্রতাপের ) রাজ্যমধ্যে কত ব্রঙ্ধণ, 
কায়স্থাদি এবং কত কত মুসলমান যে তৃসম্পত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার চরিত্র 
ইন্জিয়দোষশূন্ঞ ছিল এবং ইন্দিয্পরায়ণ ব্যক্তিগণের 
প্রতি তিনি দ্বণ। প্রদশন করিতেন। পরোপকরের 
জন্ত তাহার চিত্ত সর্বদা ধাবিত হইত। কোন 
ধর্মের প্রতি তিনি দ্বণী। বা বিদ্বেষ প্রকাশ .কৰিতেন 


১৮৬ 


না। প্রতাপ নিজে শ্বাধীনতা-লক্মীর উপাসক 
হইয়া তাহারই পদে ভীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
বাড়ালী গীবনে এরূপ বীরধর্ম অল্পই দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। তীহ|র নিকট বাঙালী সাঁধারণে যে মস্তক 
অবনত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই” 

. খ্য।তনামা এঁতিহাসিক স্বগার সতীশচন্ত্র মিত্রও 
লিখেছেন-_-তিনশত বর্ষ পূে প্রতাপ যে নৃতন 
মন্ত্র উদগীত করিয়(ছিলেন এবং তাহার উদ্যাপনে 
নিজের অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীরবতে 
দীক্ষিত করির|হিলেন, তজ্জন্ঠ তাহার কীঠি চির- 
স্থারিণী হইয়।ছে।” 

আচার্য গ্রফুল্লন্ত্র মুক্ত কণ্ঠে ঘেষণ। 
ক'রেছেন--প্রতাপাদিত্যের মত স্বাধীন নৃপতি, 
শক্তিশালী রণবীর ও এ্রতিভাশালী কর্মবীর বঙ্গদেশে 
আর কখনও আবিভূতি হন নাই।”--( ভারতবর্ষ, 
আষাঢ়, ৩৩৫ ) 

ম্বনামধণ্থ চারণকবি দ্িডেন্্র লাল রায় রচিত 
প্রসিদ্ধ বঙ্গ আমার জননী আমার সংগীতের 
ংশবিশেম হচ্ছে 
“বুদ্ধ করিল প্রতাঁপাদিত্য তুই ত মা সে ধন্য দেশ। 
ধন্য আমর।, বদি এ শিরা থাকে আ'দের রক্তলেশ ॥% 

তাই বশি, প্রতাপের কথাই বাঙলার প্রকৃত 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


মর্শবাণী। বাঁউল1 যেন প্রতাঁপময়। সত্যসত্যই 
প্রতাঁপের গৌরবে বাঙালী চিরগৌরবান্বত, তাঁর 
বৈশিষ্ট্য, তীর দাঁনধর্স ও উদার শাসনের প্রমাণ 
নিয়ে আমার বাউলা চিরলম্মানিত। 

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র যে অথণ্ড গরিমা- 
মণ্ডিতমহত্বের কত উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল, এ প্রবন্ধে 
যথাসম্ভব তা” উদঘ।টিত ক'রে দেখা”তে প্রয়াস 
পেলাম । কেবলমাত্র ১৯২ সালের 4081000% [২৩- 
91০/তে 4৬916161১17 08107010% 136101089 
নামে 7,155 07910110061) 10150706 9006110- 
15100210001 1১911০6, 1.1)0102, যে এতিহাঁদিক 
প্রবন্ধ লিখেন, তা”র শেষাংশ দেখিয়ে প্রবন্ধ 
শেষ করছি" 115৬1211001 (01 10100001750 
15 10 071 01101061651 0 1176 1111)005 
(01 9101106 [0 121, 200 00 0176 19518105 
(01 076 ৬611-019709160 761058, 11০5110, 
9০10 151095110550 100 580159 00681001163 
101 (01015018109 110 616121 81)0 0811101109 
11) 0816100191, 85 01)6.53106 01 076 8150 


০10101) 0162660 11) 1350591.৮% 


* . কলিকাত। যুনিভার্সিটি ইন্ষটুট হলে প্রতাপ-জয়্তীর 
উৎসব-সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত। 


৯ টার 


"সত্ব ও রজঃ এই ছুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করাঁই “উদ্বোধনের, 


জীবনোদ্শ্ঠ ।৮ 


_ স্বামী বিবেকানন্। 


কবীর 


শ্রীকালিদ।স রায়, কবিশেখর 


কবে তব আবির্ভাব, কবে তব হ'লে। তিরোধান, 
কিছু তার নাহি জান। গণিতের অঙ্কপবিমাণ 
তোমারে বাধিতে নারে কোন ইতিহাসের পাতায় । 
তব জাত-পত্রথানি নাহি মিলে কালের খাতার । 
তুমি চিরদিনকাঁর, নহ তুমি কোঁন শতাব্দীর ; 
গো্ীহ। রা, কোষ্ঠীহারা, গোত্রগীন হে সাধু কবীর 
কালশিন্ধু মাঝে তব জীবনের নাঁহি পাই মীন, 
মহীচিদ্ধুময় হ'য়ে আছে তার বিশাল মহিমা । 
কেবা তব পিতানাতা-তার মোর। পাইনি সন্ধান। 
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস-সন্তান। 
ংলার-সন্ধ্যান ভেদ ধার মাঝে পাইল বিলয় 
গৃহী, কি বৈরাগা তিনি কেদনে ত। হইবে নির্ণয়? 
জানি নাঁ, কি ছিলে তুমি ধর্মরাজ্যে সহজী মরমী, 
রামাত বৈষ্ণব সুফী বৌদ্ধ জেন কিংবা বর্ণাশ্রমী, 
কতট। মোস্লেম ছিলে, কতট? ব1 হিন্দু নাহি বুঝি ; 
কুড়ানো ছেলের আর পিতৃধন্্ম কোথ। পাব খুজি? 


কোন সম্প্রদায় তোগা” জাতিহারা, ভাবেনি আপন, 
মহামানবের ছিলে, তারি ধর্ম করেছ পালন। 
জানিনা ভীবন-কথাঁ। কিকি ভাবে করিলে সাধনা 
জানি না করিলে কারে কি প্রথাঁয় পুজা আরাধনা । 
গ'ড়েছিলে স্প্রদায় জাঁনিন'কে] কি বিধি-বিধাঁনে, * 
তাহার প্রতীক বেশ জীবযাত্রী কি ছিল, কে জানে? 
কোন্‌ গ্রন্থ পড়েছিলে, কোন্‌ মন্ত্র জপিতে ধীমান্‌ 
কত বার? কি আঁসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান ? 
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয় 

করিয় রাখেনি হার, ইতিহাস অমর অক্ষয় । 

সমস্ত জীবনখানি নিঙীঁড়িয়। দিগ্নাছ যে বানী 

তাঁর এক বর্ণ মোর! হার/ইনি-_এই শুধু জানি। 
ব্যাপ্ত হ'লে দিখ্থিদিকে স্নেহবিন্দুসম খরআোতে, 
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হতে। 

ভারতের জীবনের রঞ্ধে রন্ধ্ে হঃয়ে অন্লুস্থ্যত 

তব ব্রত, তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত। 

কলামূর্ত করি তারে ইতিহাস গণুজ মিনারে 

নমস্ত করিয়া রাখি” আপনার দায়িত্ব না সারে। 





শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ 


স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


(আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়াঁনন্দের 


বেদান্তসাধন ও যোগশিক্ষাদান সম্বন্ধে ক্যালি- 
২ ফৌনিয়ার তদানীন্তন বিখ্যাত সংবাদপত্র 
'সানফ্রান্সিস্কৌ ক্রনিক্লংএ ১৯০ সনের ২৬শে 
আগষ্ট রবিবার নিষ্োন্ত হৃদয়গ্রাহী বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়া ছিল।* উক্ত বিবরণ 
'সানফ্রান্দিস্কে। ক্রনিক্লএর নিজন্ব সংবাদদাঁত্রী 
কতৃক লিখিত। তরী মহিলী শান্তি আশ্রম 
পরিদরশনান্তে উক্ত বিবরণ লিখিয়ছিলেন। ) 
তাহারা খিয়সফিষ্” তাহার! অল্টরিয়ানঃ | 
তাহার শেফাঁর । “তীহারা। বেলামীদলভুক্ত %। 


তাহারা মর্তেযে স্ব্গরাজা শ্থ(পনের চেষ্ট। 
করিতেছেন” । “তাহারা অবিবাহিত, নিরামিষাশী, 
বিশ্বাসে রোগারোগ্যকারী ক্ষেপোর দলঃ। 


হিন্দু দর্শনমার্গে সাঁধনপ্রাল কেক জন নরনারী 
সম্বন্ধে সান আনতোন উপত্যকার বিস্ম বিমুগ্ধ 
অধিবাসীরা এই সকল অজ্ঞজনোচিত অদ্ভুত 
মন্তব্য গ্রাকাশ করিত। মাসাধিক পূর্বে সাঁন 
আনতোন উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে 
তাহাদের শাস্তি প্রদ নিম্নভূমিতে সমাগত কয়েকজন 
লোক সম্বন্ধে এই সকল কৌতুহলোদ্ীপক জনরব 
রটিয়াছিল। সান্জৌস হইতে এ অদ্ভুত যাত্রিদল 
সভ্যতীর প্রচলিত পথ ছাড়িয়া হামিলটন্‌ পাহাড় 
অতিক্রম করিয়া খাঁড়া ও বাঁকা উত্র।ই পথে 


ক ১৯** সনের নভেম্বর মাসে 'বন্গবাদিন্ ও 'প্রবুদ্ধ 
ভারত' পত্রিকায় 'সানফ্রান্সিক্কো ্রনিক্ল্‌, হইতে উদ্ধৃত 
এবং স্বামী জগদীঙ্গরানন্দ কর্তৃক অনুদিত। 


ইসাঁবেল উপত্্যকাঁয় পৌছিলেন। 
তৎপরে তীহারা শুষ্কপ্রায় কোয়োট নদী পাঁর 
হইয়া একটি পশুচারণ-ভূমির মধ্য দিয় 
সাঁন আনতোন উপত্যকা পৌছিয়াছেন। 
এই অদ্ভুত লোকদের নুখ্যাতি চারিদিকে 
লোকমুখে ছড়াইয়। পড়িতেছে। তীহাদের 
সম্বন্ধে লোকে বিচিত্র ও চমকপ্রদ বর্ণন 
দিতেছে। 

"শান্তি আশ্রমে যাত্রীর অদীর্ঘ পথে উল্ত 
সানতোন উপত্যকায় আগত দার্শনিকদের 
উদ্দেগ্ ও কার্ধ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের মনোভান 
জানিনাঁর জন্ত কাহাকেও জিজ্ঞাা করিলে 
প্রত্যেকেই একবাক্যে আমাকে বলিত, “আপনি 
তাহাদের জানেন না? আমি যথার্থ অথচ 
কপট উত্তর দিতাম, “আমি সানফ্রান্সিস্কে। হইতে 
এতদুর আঁদিরাঁছি তাঁহাদের সম্বন্ধে জাঁনিবার 
জন্য | গ্রামবাসী তে|মরা ভদ্র. ও অকপট । 
তোঁমর। - তোমাদের বন্ধুদের প্ররোচনার নিশ্চয়ই 
তোমাদের নবাগত প্রতিবেশীদের সমালোচনা করিবে 
ন11” আমার সামান্ত জিজ্ঞাসার যতটুকু আঁশ 
করিতাঁম তদপেক্ষা অধিক তথ্য তাঁহাদের উত্তরে 
পাঁইতাঁম। এই নবাগতদের রহস্তজনক কার্ধাবলী 
সন্ধে উপত্যকাবাদীদের ধারণা এত চমৎকার, 
এবং কল্পনা এত ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক 
যে, তীহাদের কথা মনেযোগ সহকারে 
শুনিবার জন্য পথিপার্শে আোতার আমন 
গ্রহণ করিলাম। যতই আমর! বিজন 
উপত্যকার নিকটবর্তী হইলাম ততই জনরব 


মনোরম 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


ঘনিষ্ঠ ও বিচিত্র হইতে লাগিল। আমরা যতই 
হামিলটন পাহাড়ের উতরাইতে নামিতে 
লাগিল।ম ততই শ্তামল স্বর্ণাভ পাহাড়ের মনোরম 
নরনরগ্ক দৃপ্ত আমাঁদের উভয়পার্থে দৃষ্টিগোচর 
হইল। যে ছোট পরিষ্ার "গাড়ীতে আমি 
যাইতেছিলাম উহার চালক আমাকে স্থানীয় 
জনশ্রতির কথ বলিতে লাঁগিল। 

যতই প্রদোষের অন্ধকার ঘনীভূত 
রাঁজিতে পরিণত হইল ততই জনরন আরও 
আশ্চ্জনক ও নিবিড় হইল। ন্বাঁগতদের 
গতিবিধির আভাস পাও্ধা গেল দুরস্থিত 
তাবুর আলোকে । গাড়ীর চালক আমাঁকে 
বলিতে লাগিল, কিরূপে ক্ষুদ্র সত্যান্বেষী 
দলের নেতা শ্তামাঙ্গ হিন্দু সন্যাসী স্বামী 
তুরীয়ানন্দ তাহার আমেরিকান শিষ্যদের 
সম্মোহিত করিয়াছিলেন, কিরপে তীহারা 
রাত্রিতে শিবিরাগ্নির চারিদিকে ধ্যান্চক্রে বসেন 
এবং অদ্ভুত মন্ত্রাি উচ্চারণ করেন, কিরূপে 
অগ্রিশিখা হইতে উখিত অদ্ভুত বস্তরাশি 
চতু্দিকন্থ প্রাচীন, পুরীতন ওক গাছের মধ্যে ও 
পার্খে ঘুরিতে থাকে । মে বলিল, যাহারা স্বামী 
তুরীয়ানন্দের মুগ্ধকর গ্রভাবের গণ্ডতীর মধ্যে 
সাঁহসপূর্বক যাইতে পারে তাহারা এই সকল 
অলৌকিক দৃশ্ত দেখিতে পাঁয়। 


হ্ইর। 


সি 


এই পাহাড়ী লোকটি আমাকে বলিল যে, সে এই 


সক গল্প আদৌ বিশ্বাস করে না। শিকারী 
যেমন শিকার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহশূন্য, 
খেলোয়াড় যেমন ধনী ছাড় অন্ত সকল কার্ধে 
উদ্দাসীন, তেমনি, ছিল অন্থৎসীহ ও ওদাসীন্ত 
এই গ্াঁড়ীচালক পাহাড়ীর মন্তব্যে। আমরা 
কৌতৃহলপূর্ণ নীরবতা অভিভূত হইয়।৷ শান্তি 
আশ্রমে পৌছিলাম। কল্পনাপ্রিয় গ্রামবাসীদের 
বর্নিত স্থানে উপস্থিত হইন্া। আমাদের কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার জন্য উত্মুক হুইয়! অপেক্ষা 


শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীরানন্দ 


১৯৮৩ 


করিতে লাগিবাম। 
সমাঁচ্ছন্। 


আশ্রম নিবিড় নীরবতায় , 
প্রজ্বলিত অগ্নির বে শিখাঁসমূহ 
নীলাকাশে উঠিতেছিল, উহার সাঁমান্ট 
সৌ সৌঁ শব্দে নীরবতা কিঞ্চিত ব্যাহত 
হইতেছিল। দুরস্থিত পাইনবৃক্ষের অম্পষ্ট ধ্বনি 
কর্ণগোচর হইতে লাগিল । হিন্দুগণ যে দেবতার 
উপাসনা করেন সেই দেবতার উপাসকগণ 
গ্রজলিত অগ্নির চতুর্দিকে স্থুখাসনে ধ্যানমগ্ন। 
উহার একপার্শখে বুদ্ধমুতির তায় নিষ্পন্দ 
এবং সেই প্রাটীনা জগব্গুরুর ন্তাঁয় 


ধ্যানামনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন আশ্রমের 


প্রতিষ্ঠাত ও অধ্যক্ষ স্বামী তুরীরানন্ন এবং তাহ।র 
উভয় পার্থ ছিলেন শিষ্যগণ । সকলের চক্ষু স্তিমিত 
এবং সকলের মুখে তন্ময়তার শান্ত ভাব সুস্পষ্ট । 
মাঝে মাঝে সুমধুর সঙ্গীত সংস্কৃত 
শ্লোকের উচ্চারণধবনি নীরবতা ভঙ্গ 
করিতেছিল। তৎপরে আবাঁর পাইন বৃক্ষের 
ভাষাহীন সঙ্গীত শ্রত হইল। উপাঁদকগণের 
ধ্যানমগ্রতী এবং বাহাজ্ঞানশূন্ততা এত গভীর 
ছিল বে, অভ্যাগতের আগমন এবং জড় 
জগতের অস্তিত্ব তাহারা আদৌ অন্কুতব করিতে 
পাঁরিলেন না। যে হিমাঁলর হইতে তাহাদের 
আচাধ সমাগত, সেই হিমালয়ের গভীরতম 
নিন প্রদেশে যেন তীহাঁর| বাঁস করিতেছেন ! 
অবশেষে এক শান্তমুত্তি ব্যক্তি উঠিয়া আমাঁকে 
সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে ভদ্র গাঁড়ীচালক এবং 
শিষ্ট শিকারী আমাকে শেষ কয়েক মাইল পথ 
দেখাইয়া আঁনিরাছিল তাহাদ্িগকেও তিনি মিষ্ট 
বাক্যে সনষ্ট করিলেন। তারপর তিনি আমাকে 
রাঁনাঘরে লইয়া ঘাইয়া আমীর জন্ত আবশ্যকীয় 
আহাধ প্রস্তুত করিলেন এবং ধুনির পাশে ধ্যান 
সমাপ্ত না হওয়। পর্যন্ত আমার আপ্যায়নে নিধুক্ত 
রহিলেন। পরে আমরা অন্যসকলের সঙ্গে যোগ 
দিলাম। 'যখন অগ্িচক্রের মধ্যে. উপবিষ্ট 


১৮৪ টা 


এবং উহার পবিত্র উত্তাঁপসীমার মধ্যবতাঁ হইল!ম 
তখন উক্ত ক্যাম্প অন্ত অন্ত ক্যাম্পের মতই 
গ্রীতিদায়ক মনে হইল। কিন্তু, এ ক্যাম্পের 
অদাধারণত্ব ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের 
সুদর্শন ও সমুজ্জল মুতি। স্বামী তুরীরানন্দ 
গেরুয়া রঙের পৌঁধাকপরিহিত ছিলেন। গ্রান্ম- 
প্রধান দেশের লোকের ন্তায় তাহার গায়ের 
রউ শ্যামল। তাহ।র চক্ষু উজ্জ্বল ও ক।লো, কপালে 
গভীর চিন্তা্চক শুঙ্রেথাশ্রেণী, প্রফুল্ল 
সুঠাম দেহ অথচ উচ্চ আভিজাত্যের অবর্ণনীয় 
ভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল । অন্ত সকলে তাহার শিষ্য এবং 


আশ্চর্যের বিষয় তাহার ছিলেন সংখ্যার দ্বাদশ |. 


তাহার আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্ুপভ্য নাগরিক । 
তাহাদের গীত্রবর্ণ এবং পরিচ্ছদ।দি সাধারণ ও 
্বদেশীর । স্বামী তুরীগানন্দের শিষ্যদের মধ্যে 
অধিকাংশই ছিলেন মহিলী।. 
কল্পনা করুন, যে স্থান হরিণ, শশক, 
কপোৌঁত, ভারুই প্রভৃতি শিকারযোগ্য বন্ট পশ্ত 
পন্মীতে অধ্যুষিত সেথানকার আশ্রমে একটিও বন্দুক 
নাই । কল্পনা করুন, নৈশ শিবিরাগ্রির পাশে 
ব্লীমেন্টাইন এবং ম্পেনীয় ক্যাভেলিয়ারের পরিবর্তে 
স্কৃত শান্তি-পাঠ! কল্পনা করুন, অরণ্যে শিকারীর 
অসম সাহপিকতাঁর গল্পের পরিবর্তে বিশ্বের ক্রম- 
বিকাঁশ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচন। ! 


₹ক্ষেপে কল্পনা করুন, সাধারণ ক্যাম্পের গুত্যেক' 


আদর্শ এখ'নে নির্বাদিত এবং তৎ্ণরিবর্তে রহিয়াছে 
মানবের অন্তনিহিত দেবত্বের একা স্তিক অনুসন্ধিৎস|। 
তাহা হইলে আপনি শান্তি আশ্রমের একটি 
স্পষ্ট চিত্র পাইবেন । অবশেষে ধ্যানের 
পরিবেশ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে আমি 
তুরীয়ানন্দগীকে বলিলাম, স্বামী, আমি 
আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আঁদিয়াছি। 
স্বামী তুরীয়ানন্ন হাঁপিয়! বলিলেন, “আমর! সভ্যতার 
পরিবেশ হইতে দূরে থাকিবার জন্ত শহর হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৫১মবর্যওর্থ সংখ্যা 


বহু মাইল দূরে আসিয়াছি। কি আশ্চর্য ! দেখিতেছি 
সেই সভ্যত1ই আমাদের পশ্চাতে পুনরায় ধাবমান !” 
আমার হস্তস্থিত ক্যামেরাটি তীহ।র একটি সাধারণ 
ছবি লইবাঁর অভিপ্রাপে বিধৃত হওয়া তিনি সুমিষ্ট 
স্বরে বিস্মর্মিশ্রিত বিরক্তির সুরে বলিয় উঠিলেন, 
“শিব, শিব, শিব!” পরে জানিস্ণম। অপ্রীতিকর 
বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিলে এই সকল হিন্দু- 
সম্ন্যাদিগণ উক্তপ্রকার মাঙ্গলিক শব্দোচ্চারণ করিয়] 
থাকেন। আমি গিজ্ঞান। করিলাম, “আপনি কি 
আমাকে একটি প্রশ্ন করিতে অস্থমতি দিবেন? 
আপনি কি সংক্ষেপে বলিবেন এখানে কি 
করিতে চান, কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া 
শান্তি আশ্রম গ্রতিষ্ঠিত? তিনি উত্তর দিলেন, 
'নিশ্রই। ম্বামী বিব্কোনন্দ যে রাঁজযোগ 
লিখিয়াছেন এবং যাহাতে পাঁতঞ্জল যোগস্ুত্রের ' 
অন্থৃবাদ আছে, উহার প্রারস্তেই আমরা তাহ! 
পাইব। ব্ইখানি এখানে আছে, আঁন্ুন আমর! 
পড়ি।-_ 

“প্রত্যেক মানবহৃদয়ে দেবত্ব নিহিত। বাহ 
ও অন্তর প্রকৃতি বশীভূত করিয়া অন্তনিহিত দেবত্ 
প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, 
যোগ বা জ্ঞান, এইগুলির একটি বা একাধিক 
বাঁ সকলমার্গ অবলঙ্কনে এই দেবত্ব প্রকাশ কর 
এবং মুক্ধ হও । ইহাই ধর্মের সারতত্ব। , মতবাদ, 
দাশনিক তত, অনুষ্ঠান, পুন্তক, মন্দির ব1 
অন্তান্ঠ পদ্ধতি- সকলই সহায়ক মাত্র, মুখ্য নহৈ।+ 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “উদ্দোগ্তসিদ্ধির 
জন্ম আপনি কোন কান আহার্য ত্যাগ, 
নিশ্ব!স-নিরোধ প্রভৃতি কয়েরটি দৈহিক প্রক্তিয়। 
অভ্যাস করেন? উহাদের তত্ব কি?” 

স্বামী তুরীয়ানন্দ_“কেবলমাত্র এইজন্য যে, 
যাহ বুকস তাহাকে সংযত কর অপেক্ষা যাহা 


স্থুদ তাহাকে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । 


গ্রথমতঃ নিশ্বাস সংযত করিয়া দেহকে বশীভূত 


বৈশাখ, ১৩৫৬] 


কর। কারণ, নিশ্বাই দেহের প্রধান স্থল গতি । 
উক্ত অভ্য।সবলে দেহের সুক্ম গতিগুলি অনিবার্ধ- 
রূপে অধীন হইবে। মনঃসংযমের শক্তিতে সকল 
জ্ঞান লাভ হন । গ্রাণবাঁধু স্থির হইলে সহজে মন 
স্থির হয়, মনের চিস্তাশীলতা জাগ্রত হয়। 
বাহাবস্তর উপর মনকে একাগ্র করা শক্ত নয়৷ 
মনের দ্বরী মনকে পর্ধবেশ্গণ করিলে আত্ম।কে 
জানা যান্র। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সরল ও 
সহজপাঁধ্য উপাঁম্নে আত্মজ্ঞন লাভের চেষ্ট! 
করিতেছি । এই উপারসমূহ “রাজযোগ” গ্রন্থে 
ব্যাথ্যাত |” 

আগগ্রহান্দিত দলের সকলেই সুম্প্ট গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের আচাধের জ্ঞানোদ্দীপক 
শিশুমুলভ মুখমগুলের দিকে তাঁকাইতে ছিলেন। 
আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।|ম, “আপনার! 
কি সকলে সন্্যাসী বা যোগী হইতে চান?” তন্মধ্যে 
এক জন সহান্তে বলিলেন, “সুদূর ভবিষ্যতে হইতে 
পাঁরি। এই প্রকার আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্থ 
এই আশ্রম স্থাপিত । আমর। আঁশ করি, সমস্ত 
আমেরিকার এই আশ্রম বেদান্তসাধনের কেন্দ্রস্থল 
হইবে । ভারতের বাহিরে ইহাই একম|ব শান্তি 
আশ্রম এবং ক্যাঁলিফনিয়া নির্জন প্রান্তরব্হুল 
হওয়ায় আশ্রমের পক্ষে এই দেশ গ্রাশস্ত |; 

তারপর তাহারা আমাকে বলিলেন, তাহাদের 
অন্থতম কুমারী মিনি বুক কতৃক আশ্রমের জমি 
গ্রদত্ত। জমির আরতন ১৬০ একর। স্থানটি 
মরুভূমিতুল্য নির্জন ও অনুর্বর, রেলওয়ে ষ্টেশন 
হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী, এবং 
চিত্রবিক্ষেপকারী সভ্যতার পবিবেশ হইতে 
বহুদূরে অবস্থিত। অবাঞ্চিত ক্যামেরাঁকে লক্ষ্য 
করিয়। স্বামী তুরীয়ীনন্দ আবার "শিব! শিব! 
শিব 1 উচ্চারণাস্তে কোন এক আশ্রম- 
বাসীকে সহীস্তে বলিলেন, “চেতন! তুমি 
বলিয়ানছ্িলে যে আমাদের আশ্রমটী আর একটু 

ও 


শাতি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন 
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মাকিন-ভাঁবাঁপন্ন হইলে ভাল হয়। এই দেখ, 
সভ্যতার এক বাহন আসিয়!ছে ! শিব, শিব, শিব ! 

চেতন কেবল বলিলেন আজকাল কোন 
কিছুই ফটোগ্রাফির চক্ষু হইতে গোপন রাখা 
যায় না। তিনি পরে আমাকে ঘনজনাকীর্ণ 
এই... উপত্যকার অদ্ভুত গল্প করিলেন। 
স্থইজারল্যাণ্ড, ইটালী এবং জার্মেনির লৌক এই 
সমণুলভূমিতে চাঁষ করিতে আসিয়।ছিল। তথন্‌ 
স্থন্টী মন্তধ্যকণঠপবনিতে মুখরিত ছিল। কিন্থ 
জলাভাৰ এবং জিনিবপজের আমদানি-রপ্তানির 


অঞ্সরবিধার জন্য সেই ক্ষুদ্র উপনিবেশ 
এই শ্ুন্দর উপত্যকার আর রহিল না। এখন 
এখানে. পড়িয়া আছে জনহীন গৃহ, 


ছতরছাত্রীশূন্ত বিগ্ভালর, জলশন্তা কূপ এবং 
শস্তশৃন্য গোলাঘর। শস্তক্ষেত্র এখন পশুচারণ- 
ক্ষেত্রে পরিণত। পার্শবতী একটি মাঠের আরতন 
৪৪৫০০ একর । এই সকলের জঙ্থ আশ্রম-বেষ্টিত 
নির্জনতা সম্ভব হইয়াছে । 

ম[ফিনে।চিত নিভীকতাঁর হিন্দু ধধিকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, শম্বামী! ক্যাম্পের আগুনের পাশে 
আমরা সব সময় ভূতের গল্প করিয়। থাকি । আপনি 
ভারতীর ত্তের গল্প আমাকে আঙ বলিবেন? 
আপনি কি নিজে কখনো ভূত দেখিয়াছেন ? 
স্বামী তুরীয়ানন্দ নিরতিশন্ন সরলতার সহিত বলিতে 
লাগিলেন, হী । মনে হয় আমি একবার ভূত 
দেখিয়ীছিলাম। কিন্তু ইহা মনের ভ্রমও হইতে 
পারে। ভারতে আমাদের মঠে এইটি ঘটিয়াছিল। 
একটি বন্ধুর সহিত আমি আমাদের মঠের হলঘরে 
পায়চারি করিতেছিলাম | হঠাৎ এক অপরিচিত 
ব্যক্তিকে আমাদের দ্রিকে আসিতে দেখিলাম। 
মুুতমধ্যে সে মুখ ফিরাইয়া মঠের একটি 
অব্যবহৃত কক্ষে টুকিয়া পড়িল। উক্ত কক্ষে 
কেহ নাই_ইহ1 বলিবার জন্ত উহার পশ্চাতে 
যাইয়া দেখি, সে অন্তহিত ! কক্ষে ঢুকিয়াও তাঁহার 
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কোন সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটী 
তাঁহাকে আদৌ দেখে নাই । পরে শুনিলাম, 
উক্ত আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি সেই কক্ষে আত্মহত্য। 
করিয়াছিল । অবশ্ত ইহ আমার মনের খেক়্ালও 
হইতে পারে। এই কথ! আমি পূর্বেই বলিয়াছি। 
কিন্তু ইহ! মনের ভুল নাঁও হইতে পারে। 
প্রেভাতআ্াদের অস্তিত্ব অস্বীকার করণ যাঁয় না, 
স্বামী তুরীয়ানন্ন পুনরায় বলিলেন, “ইহা 
ছেলেখেলা ব্যহীত অন্থ কিছু নহে। মুত ব্যক্তিগণের 
স্থল শরীরহীন আত্মাই ভূত। তাহার! অশরীরী-_ 
আমর ইহ! ভুলিঘ্বা যাঁই তাই তাহারা আমাদের 
দৃিগোঁচর হয়? তৎপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও 
পশ্চিম দিকে আশার্বাণী প্রেরণ করিনা তিনি 
স্বীয় তীঁধুতে গেলেন। আঁশ্রমে তেরটা তবু এবং 
একটা কাঠের ঘর আছে। পরম স্মাঁদর পূর্বক গৃহতুল্য 
কক্ষ একটি ভীহারা আমার রাত্রিবসের জন্য ঠিক 
করিলেন । সেই রাঁতিতে অদ্ভুত অদ্ছুত শ্বপ্র দেখিলাম 
_-মহাঁত্াগণ, পবিত্র অগ্থি, ভ্রাম্যমাণ ভূতাদির স্বপ্ন ! 
রাত্রি প্রভাত হইলে আমার ক্ষুদ্র কাষ্ঠটনিসিত 
কেবিনের ফাকে ফাঁকে বখন স্ব্ণাভ অরুণকিরণ 
গ্রবেশ করিল তখন আঁমার ঘুম ভাঁঙগিল। 
গির্জার বাছবন্ত্রের সঙ্গীতবৎ মধুরপননি আমার কর্ণে 
গ্রবেশ করিল। ইহা স্বামী তুরীরানন্দের কণম্বর। 
আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহা তখন বুঝিতে 
বিলশ্ব হইল চক্ষকর্ণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রমত্তত। 
হেতু । জ্বামী তুরীয়াননদ প্রাতঃকালীন স্থ্যস্তব 
আবৃদ্তি করিতে করিতে নিদ্রিত আঁশ্রমবাঁসিগণকে 
গাত্রোথান পূর্বক প্রাতকৃত্য অনুষ্ঠানের জন 


সন্নেহে আহ্বান করিতেছিলেন। পার্বত্য 
প্রাতের সুন্দর শধোঁদয় উপভোগ করিবার জন্ 
বাহিরে আপিয়া দেখিলাম, শেষ সন্ধ্যাপ্রির 
ভস্মের চাঁরিপার্খে বু শিষ্ু সমবেত। 


আমি তীহাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমি 
বসিতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ আ|মার সম্মুথে একটা 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--€র্থ সংখ্য। 


ধুপকাঠি জাঁলিয়! সম্মুখস্থ বালিতে পু.তিয়া দিলেন। 
প্রত্যেক উপাঁসকের সম্মুখে এইরূপ ধূপ জলিতেছিল। 
সুবাঁসিত শুত্র ধুপের তেরটি সরু শিখ? প্রাতঃকালীন 


আকাঁশে বাতাসে মিশিয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে 
বলিতেছি ইহাই এই সকল উপাঁসকের 
একমাত্র ক্রিয়ামলক ধর্মানুষ্ঠান। অবশিষ্ট 
সকলের সঙ্গে আদি চক্ষু বুজিলাঁম। 


সকাঁলটি খুব মনোরম ও ধ্যানোদ্দীপক ছিল। 
চাতকের তরল স্বরকম্পন, দূরাগত গরুর ঘণ্টার 
টংটং ধ্বনি, কাঠিঠোক্রা পাখীর ঘন ঘন মুদ্ব 
আঘাত, চিতাবাঁঘের তীর চীৎকার, ণাতল বাধুর 
অতিমধুর সো সো শব্দ, ধুমানমান ধৃপের হুঙ্ম 
সুগন্ধ এবং সংস্কত শব্দের ভুমধুৰ উচ্চারণ 
ব্যতীত অন্ত কিছুই কিছুক্ষণের জন্ত আমার মনের 
বিষয়ীভূত হইল না| কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে অসাধারণ 
শারীরিক হ্ের্ধ, হয়ত বাঁ নিয়মিত নিশ্বীস- 
প্রশ্বাস, দূতের বিচির রমণীয়তা এবং আর কিছু 
দিব্য পরিবেশ বা অন্ত যাহাই বলুন-_আমি 
অন্তরে তাঁহার ভাবাভীন অনাহুত সঙ্গীতের 
সন্ধান পাইলাম। বোধ করিলাম, যেন আঁমি 
অনন্ত সঙ্গীতের অসীম স্থুরের একটা 
বন্ত্র। অনি্র্িচনীর অপুর্ব স্বস্থত। ৪ স্থিরতাঁর 
আবেশ শিদ্রর মত আমাকে অভিভূত 
করিল। এমন অনুবুল পরিবেশের মধ্যে মনকে 
দুঃসাধ্য. একাগ্রতাঁয় নিমগ্ করিয়া ঘণ্টাধিক 
স্বেচ্ছাগ্রন্থত নিশ্লতা অভ্যাসের উপকারিত। 
সাধারণ আমেরিকান কিরপে বুঝিবে? 
সকলেই ইহা পরীর্গ' করিতে পাঁরেন। কারণ, 
ইহা পরীক্ষার যৌগ্য। ইহাতে বিন্দুমাত্র 
অনিষ্টাশস্ক। নাই। 

প্রা একঘণ্টা নীরবতা ও স্থিরত] অভ্যাসের পরে 
প্রথমে এক জন, পরে আর এক জন শিষ্য সেই 
সাধকচত্র ছাঁড়িয়। দেনন্দিন সাধারণ কর্মে ব্যাপৃত 
হইলেন। কিছুদিন পূর্ব পধন্ত ব্যবহার্ধ সমুদয় 


বৈশাখ, ১৩৫৬] 


জল চাঁর মাইল দূর হইতে বাঁল্তিতে ভরিয়] 
বহিয়। আনিতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি শিবির 
হইতে সিকি মাইলের মধ্যে একটী ভাল প্রশ্ববণ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ জল আনিতে কৃপের 
কাছে গেলেন। আনি বিস্মিত হইগ্রা ভাবিতেছিলাম, 
ইহাদের গুরু কি কোন দিব্য অধিকারের বলে 
শ্রমসাঁধ্য নিত্যকর্ণ হইতে অন্যাহতি পাইয়াছেন ? 
কিন্ত আমার পিশ্ময়ের অবকাশ বেণাক্মণ রহিল ন1। 
স্বমমী তুরীয়ানন্দ শিবিরের কর্ণে অংশ গ্রহণ 
করিবার জন্ত নাঁল্তি হাতে সকলের সহিত শান 
মিলিত হইলেন | নারীগণ 'পীতরাশ প্রস্তুত করিতে 
ব্যাপুতা হইলেন এবং অচিরে উনুক্ত প্রা্গণরূপ 
ভাজনশালার পৌঁডন্যমান চন্দ্রীতপের তলার 
পরিবেশন করিলেন বৃদ্ধের পুমপানের নল, ভাল 
কটানাখণ, ঈদৎ দিদ্ধা ফল। বলা বাঁছল্য, 
এই আঁম-শিবির নিরামিষাণা ৷ বন্ধুদের গীতি গুদ 
গসঙ্গে। ক্যাগিফশিরার বেদান্ত আন্দোলনের 
গতিষ্ঠাতী এবং বর্মানে প্যারিসে অবস্থানকারী 


শ্বানী ধিবেকানন্দের কথার এবং মাঝে মাঝে 


দাঁশনিক প্রসঙ্গে প্রাতডোজন সনপু হইল | 
মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাঁহার 
পবিত্রতা থেন স্পশযোগা হয়। গুল অর্থে 


দেহ এত বিশ্রদ্ধ কর। যাঁর যে, সে বিশুদ্ধি বাস্তব 
হয়, এবং দেখানে থাঁকে সেখানে ইহার বিশুদ্ধি 
বিকীর্ণ করে। 

যদি তুমি যোগাভ্যান কর তোমার পঞ্চ 
জ্ঞানেক্সিরের অন্ুভবশক্তি এত নুক্ম হইবে যে, 
তুমি এই তন্মাত্রগুলি দেখিতে পাঁইবে। যেমন 
পুষ্প হইনে সৌরভ চারিদিকে ছড়াইর। পড়ে, 
তেমনি গ্রত্যেক ব্যক্তি যে দৈহিক ও মানসিক 
পরিবেশ বিকীর্ণ করে তাহাই তন্মাত্র। 

আমরা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়ই। 
আমাদের আত্মা মুক্ত, কিন্ত দেহ ও মন বদ্ধ। 
সেইজন্য বন্ধনা ও মুক্তির পরম্পর- 


শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ 
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বিরুদ্ধ জ্ঞান সমকাঁলে সম্ৃত হয়। আঁমর! 
মনে করি, আমরা মুক্ত কিন্ত প্রত্যেক মুহূর্ত 

আনাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমরা বদ্ধ। 
তুমি বল যে, মুক্তির ভাব ভ্রান্তিমাত্র, 
তাহলে আমি বলবো যে, বন্ধনের ভাবও সম- 
শ্রেণার ভ্রম ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। কারণ, 
বন্ধন ও যুক্তির জ্ঞান একই ভিত্তিতে, 
অর্থাৎ বুদ্ধিতে আট । রাঁজযোগের ইহাই 
বাণা।, এইরূপে স্বামী তুরীয়ানন্দ মানজানিত' 
গাছের শাখার নিঠিত আঁদনে টেবিলের 
শিরোঁদেশে বসির কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাণী একটার 
পর একটা প্রশান্তভাবে উদ্ধত করিয়৷ আমাকে 
ুনাইলেন | 

“কি অদ্ভুত শ্বৃতিশক্তি আপনাদের, স্বামী? 
একজন বিশ্মঘবিনু্ধ আশ্রমবাঁসী বলিয়। উঠিলেন। 
স্বামী তুরীর়ানন্দ বলিলেন, এখন আগার তত 
নাই। অতীতে অনেকের ছিল এবং ব্মাঁনে 
কাহারো কাহারো আছে। একটা পুস্তক এক 
বার মাত্র পড়িলেই দুখন্থ হইত। 
আঠার সমাপ্ত হইলে আমি তীহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে আপনার একটা 
ফটোগ্রাফ লইতে পারি কি?” আশ্রমবাসিগণের 
সম্মতিক্রমে চারিদিকে পরতবেষ্টিত ওকবৃক্ষরজির 
নিম্নে লতাকুঞ্জে অবস্থিত সশিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের 
একটা ফটো৷ লইলাঁম। উক্ত কুঙ্জে তিনি ও 
তাহার অধিকাংশ শিষাগণ একত্রে বপিয় 
আহার করেন। সকলের একর আহারে 
বসিবার স্ুবোগ হয না। অল্প কমেেকজন ছাত্রী 
তাহাদের ক্ষুদ্র স্থানে একত্র বদেন। ইহাঁদের 


প্রায় সকলেই সবস্ব ত্যাগ করিয়া? এই হিমু 
দাঁশনিকের পদাহুগ হইয়াছেন । 

সুম্পষ্ট ন্বস্তিবৌধ  গ্রকাশীনন্তর স্থামী 
তুরীয়ানন্দ গাত্রোখান করিলেন। মামুলি 


উচ্ছৃসিত শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি বাঁগানের 


১৮৮ 


মধ্যে উষ্ণ গৃহে গেলেন । থালাবাসন ধে)তি এবং 


তীবুগুদি পরিদ্তৃত হইলে সেখানকার অক্লান্ত দার্শনিক- 
গণ তাহাদের অগণিত কর্তব্য সম্পানার্থ পুনরায় 


মিলিত হইলেন। এইবার ধ্যানের পূর্বে রাজযে|গ, 
হইতে পড়া হইল । “রাঁজযোগে'র পরে আদি 
হিন্দু শান্ত বেদের সংস্কৃভবাক্যাবলী প্রথমে 
অবর্ণনীর সুমধুর দ্বরে পঠিত এবং তদন্তে 
অনুদিত হইল। পঠিঠ বিষয়ের আলো'চন। আর্ত 
হইল। ্বামী তুরীকানন্দ তাহার কপাল 
কুর্চিত করিয়া ভাঁবগ্রকাশক ভঙ্গীতে এবং 


সরল বাক্যে শিষ্াগণের সঙ্গ সনোহসমূহ ব্যাখ্য। 
করিতে লাঁগিলেন। আলোচিত সাঁমান্ত সমস্তা- 
খুলির মধ্যে ছিল, স্টিভ, ঠনভিকতাঁ বনাঁম 


আধ্যাত্মিকতা, 'পকৃতির হান ও সীমা এবং 
ত্রমবিকাশ। হাঁখ্লে এবং জন ফিঞ্চের বাঁক্য 
উদ্ধৃত হইল। হাঝ্সলে বলিরাছিলেন্‌, বিশ্বপ্রকৃতির 


সহিত নৈঠিক আদশের সন্বন্ধ নাই। ইহার 
গ্রতিবাদে জন কিস্কের উত্তি এই যে, বিশ্বগ্রকৃতি কি 
একমাত্র নৈতিক আদশের জন্য বিছ্যগান নহে? 
স্বামী তুরীরানদদ আলোচনা-সভার শান্তি ও 
শৃঙ্খল স্থাপনের জন্য শিষ্যগণকে আহ্মন্বরূপের 
ধ্যান করিতে বলিলেন। 

এইবার আমাকে ফিরিবার কথা! ভাবিতে 
হইল। সত্যান্বেষিগণের সংসঙ্গ করিবার সময় 
অতীত হইল। বহির্জগতের লোকের ন্াাঁর আনিও 
তাহাদিগের তথ্য অন্ুসন্ধ।ন করিরাছিলাম। শান্ত 
সন্যাসীর সুভদ্র মুখমণ্ডল এবং তৎপশ্চাতে 
গভীর নীলাকাঁশ, নবীন। ও প্রাচীন শিষ্যাদের 
গুরুর স্যাক্স প্রশান্ত ভাব, শিব্দের তন্মরতাপূর্ণ 
এবং স্তিমিত বা উন্মুক্ত নয়নসমূহ আমার মনে গভীর 


উদ্বোধন 


[৫১ম বর্ষ র্থ সংখ্যা 


আমি আশুমে আরও এক 
রোজ চার ঘণ্টা তীহাঁরা 
আমি তাহাদের 


রেখাপাত করিল | 
ঘণ্টা কাটাইলাম । 
ধ্যান ও উপাঁদনা করেন । 


সাঁধননিষ্ঠায় স্তপ্তিত হইলাম। 


মাঝে মাঝে সঙ্গীতবৎ স্মধুর অদ্ভূত 
ধবনি ওম্ত গম ওম্তট আশ্রমে শুনা 
যাইত। “আইডা গ্রন্থে থর প্রতি মিশরীয় 


একটি স্তেত্রের কথা এই গুকার ধ্বনি আঁমাঁকে 
স্মরণ করাইনা দিল । ওম্‌” “ওন্ত £ওম্” শবে 
নিশ্চই কোন যাদু আছে। ধ্যানচক্রে 
যেগ দিবার লোভ হইল । কিন্ সমর কাহারও 
অপেক্গী করে না। অ!মি আমার কেবিনে নিংশকে 
ফিরিঘ়। গেলাম । প্রাগিনতম ধরনের মঙ্গলচ্চক 
'গু'কার ধ্বনি ক্যাশিধণিরার উপত্যকায় ধনিত 
হইতেছে ! ভারতের এই বেদান্তধয়ের উতপত্তির 
বাহিনা অভীতের কুঙ্ছাটক।র সনচ্ছন্ন। 

কিন্ত যে দেশে রা এই কার ধ্বনি 
উচ্চারিত হণ সেখানে লক্ষ শষ নরনারী অনাহারে 
মরিতেছে বা নীন্তিক চি নিমজ্জিত । রা 
ভোগের আগ্যন্তিক তাগ শিক্ষা দাতা এই ধম 
এবং তদবলদ্ধী হিন্দু জনসাধারণের দুরবস্থা--এই 
উভয়ের মধ্যে কি কন কার্কারণ সঙ্গন্ধ আছে? 
এই পর্বতবাসী ভাবুকের কথা হয়ত সত্য যে, 
পাশ্চাত্যের বাস্তববাদ এবং প্রাচ্যের আদর্শ 
বাদের সম্মিলন হইতে সনুদভুত সত্যযুগ 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। কে জানে? 
এই মুষ্টিমের সদয় নরনারীগণের নিকট বিদায় 
লইধা শান্তি আশ্রম ত্যাগ করিলাম। 
প্রত্য।গনন্ের পথে ওম, ওম্‌ ওম, সুর 
কর্ণে ব/জিতে লাগিল । 





সদ্দির কারণ ও তাহার প্রতিকার 
ডাঁঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্স্‌ 


মানুষের নানা অসুখের মধ্যে সর্দি একটি 
সমস্তা।। এর সঠিক চিকিৎসাও নেই। অনেকে 
তাই বিরক্তির সঙ্গে বিদ্ধপ করে বলে থাকেন বে 
ডাক্তারী ঠিকিং্সান্থ সর্দি সারতে ষি এক সপ্মাহ 
লাগে ত” বিনা চিকিত্সার লাগবে সাত দিন। 
দুঃখের বিষয় কথাঁটি সত্য। র্দির উপদ্রব 
নিবারণের জনক এত কাঁল নেক ব্যথ চেষ্টা হরেছে 
নং এই অনুথের প্রতি বছর দেশের 
২পাঁদন প্রচে্ার কাগের সমমুও কম নষ্ট হয় নি। 
গত আড়াই বর ধরে বৃটেনে স্যাপিসবরীন 
"ভা হাসপাহ।নে এই সমস্ত সম্পর্কে ব্যাপক 
গবেষণ। হচ্ছে । দিও এই রোগের চমক প্রদ 
প্রতিষেধক এখন পধন্ত আবিষ্কৃত 
“মেডিক্যাল ব্িস|8 কাউন্সিল” এবং স্বাস্থ্যনস্তরি 
দগ্ডুরের কতৃত্বাধানে ষে ইউনিট'টি সেখানে কাজ 
করছে তাদের গব্ব্ণার ফলাফল আশাপ্রদ | 

এই গবেষ্ণ।র কাঁজে একটা সবচেয়ে বড় 
অন্ুবিধা এই যে শিপ্াঞ্তি ছাঁড়ী অন্ত কোন 
জন্তর মধ্যে এই রোগ জন্মানো যায় না, আবার 
এই অন্থুখ্ড এমন কিছু কঠিন নয় যে রোগীকে 
হাঁসপাঁতালে বা ক্লিনিকে রেখে সময় নিয়ে যত্বের 
সঙ্গে পরীক্ষা করা সম্ভব। তাঁর ফলে গব্যেণার 
কাজও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। স্তাঁলিসবারীতে 
এই বারই প্রথম মানুষের উপর ব্যাপক গবেষণ। 
করা সম্ভব হয়েছে, গত আড়াই বছরে প্রান 
এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দশ দিন ধরে হাসপাতালে 
থেকে এই কাঁজে সাহায্য করেছেন । 

হাসপাতালে আসার পর তাদের মধ্যে ষাঁতে 


এ পু 
উ 


হয়নি, তবু 


বাইরে থেকে রোগ সংক্রমণ না হয় সেদিকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখা হর, কারণ তালে পরীঞ্গীর ফল 
আশানুরূপ হবে না। এমনি করে দানুষের উপর 
দয়ে গবেষণার কাজ চল্লেও রৌগপ্রবণ জন্থর 
সন্ধ।ন বন্ধ রাখা হননি, যদিও তা অপাধ্য। 
শজারু, বাঁদপ্র, নকুল, ইন্দুর এবং আর? অনেক 
বক জন্ক নিরে কাজের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু 
কারো মধ্যে এই রোগ জন্মানো অন্ন হননি, 


এরা সবাই মাভিষের এই পিরক্তিকর অন্্রথ থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । 
পরীক্গীর অমর দেখা গিয়েছে যে রোগ 


গ্রকাশের ২৪ ঘন্টা আগেই মানুষের মশ্যে রোগের 
বিষ ঢুকে রবেছে। অনেককে বাইরে থেকে সুস্থ ও 
স্বাভাবিক মনে হলেও ভারা আসলে হঘুত রোগের 
বিধ বহন করে বেড়াচ্ছে। 

নাকের শ্রেক্মার মধ্যে যে নীঙ্গণু থাকে তাঁর 


কাজ করার শক্তি অত্যন্ত বেণা। এই শ্রেম্মীকে 
কোন ঠা জারগার রাখতে পারলে তার 
ক্রমণক্ষমতা ছু'বছর বা ভাঁরও বেথা দিন 


পর্যন্ত থাকতে পারে, অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে 
এবং সেদিকেও তীক্ষ পৃষি রাখা হয়েছে। 

মুরগীর ডিমের মধ্যে একবার র্দির বীঙগাণু 
গ্রবেশ করিয়ে বীজাণুঅন্ুণীলনের চেষ্টা করা হয়, 
কিন্ত তা কাঁধকরী হয়নি। যে বীদাণু অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যে পরম স্বাস্থ্যবান লৌককেও 
কাবু করতে পাঁরে, তা! মুরগীর ভ্রণের কোমল 
কোফসংস্থার মধ্যে কোন কাঁজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 

সাধারণতঃ মাস্থষের সির কারণ সম্বন্ধে 


১০৬ 


প্রচলিত কতকগুলি ধারণা আঁছে- অনেকের 
মতে যাঁর সর্দিতে ভুগছে তাঁদের কাছ থেকেই 
সদি সংক্রমিত হর, আর একদল মনে করেন 
যে পায়ে ঠাণ্ডা লাগলে বা বাইরের হাওয়ার 
ঝাপটার সাধারণতঃ সর্দি হয়ে থাঁকে। শ্তালিস- 
বারীতে পরীক্ষী। করে দেখা গিয়েছে উপরের ছুই 
রকমের মনতই প্রা ঠিক। 

সির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে সর্দির 
বীজাণুর কথাই গ্রথমে মনে হওদ। স্বাভাবিক 
কিন্ত সর্দি ঠখনই হন যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে 


দেহের প্রতিবোধক্ষমতা। সাঁমরিকভাঁবে কমে থান 
বা কেউ ষ্দি যে লোকটি সর্দিতে ভূগছে এবং 
অনবরত হচছে তার সংম্পশে আসে। 


৫ 


এই সব লোকের সর্বঘটে বর্তমান রুমালও 
রোগসংক্রমণের আর একট। বুড় কারণ। পরীক্ষা 
করে দেখ! বা যে রো, 
সমান ভাবে রুমালে বাহিত ভয়ে ভাগ্যার ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। সংক্রমণের এই বিপদ এড়ানো খুবই 
সহজ বদি রুমালে সব সময় এঘোজনীয় বরোগ- 
বিনাঁশক ওঘধ লাগিরে রাগ! ঘায়। 

সপ্দিগ্রতিরোধ করার ক্ষমতা সকলের নধ্যে 
সমান ভাবে নেই, তা ছাঁড়ী প্রত্যেক বছরে 
মানুষের প্রতিরোধক্ষমতার তারতম্য দেখা যার । 
স্তালিসবারীতে পরীক্ষার মমর স্বেচ্ছাদেবকদের 
দেহের মধ্যে হাঁজার হাজার গুণ বেণা শক্তিসম্পন্ন 
রোগের বিষ প্রবেশ করিয়ে দেখা গিয়েছে যে 
তাতে পাচজনের মধ্যে দুজনের সেই সময়ের মত 
কিছুই হরনি, তদের মধ্যে অবশ্ঠ অনেকেই 
আবার সারা বছর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেননি । 


উদ্বোধন 


গর বিষ এবং বাঁছাঁণু 


৫১ম বর্ষ__৪র্থ সংখ্য। 


অনেকের ধারণ! একবার জদদিতে ভোগার 
প্র কিছু দিন আর বৌগসংক্রমণের ভন থাকে 
না, কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে যে 
স্বেচ্ছাঁসেবকদের মধ্যে কেউ কেউ একবার রোগ” 
ভোগের পর পনর দিনের মধ্যে আবার রোগাক্রান্ত 
হয়েছেন। 

অনেকের আবার বিশ্বাস যে সর্দি একান্তভাবে 
হ্াতকালীন রোগ, কারণ ঠাগার মধ্যেই তাঁর 
জন্ম। স্ত।লিস্বারীর গবেষকর| অবশ্য তা স্বীকার 
করঠে রাগী নন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ডিসেম্বর 
মাসে যখন মধ্য-গ্রীপ্মের তুলনায় তাপ সাগান্ঠি 

ম থাঁকে তখন সবির ব্যাপক আক্রমণ হতে 
দেখ গিরেছে। অন্ঠান্ত দেশেও বধারস্তে সদির 
গ্রাুভাব হয়েছে । অতএব বোঁগলংক্রসণের ভয় 
গ্রীপ্নকালেও বৃতনান, গগন আ্তার পরিমাণ কম 
হওয়ার কাঁরণ এই যে মানুষে সাধারণতঃ মেই 
সময় বদ্ধ ঘরের মধ্যে ভিড় করে থাকে না, বাইরের 
দুক্ত হাওয়ার তাদের বেশীর ভগ সময় কাঁটে এবং 
মুক্ত হাওয়ার বোগমংক্রমণের ভন অনেক 
কম। 

_ স্তালিসবারীর গবেবণাগারে ধারা আজ এই 
নিম্নে নানা রকমের পরীক্গা করছেন তারা হয়ত 
এখন৪ সদ্দির প্রতিষেধক সম্পর্কে সঠিক কিছু 
নির্ণন করতে পারেন নি কিন্তু তাহলেও তীদের 
এই গবেষণার ফলাফল যে অপুর ভবিষ্যতে এক দিন 
নৃতন পথের সন্ধান দেবে তাতে সন্দেহ নেই । *% 


* নিউনিল্রীস্থ ব্রিটিশ ইনফরমেশন সানিসেসএর সৌজস্চে 
প্রকাশিত 1-উঃ সঃ 





শ্বীরঙম্‌ 
ত্বামী দিব্যাত্বানন্দ 


প্রদেশের 
দক্ষিণ 


পতিত 


পুস্ততোয়। কাবেরী কুর্গ 
ব্ঙ্গগিরি হইতে নির্গত হই] 
ভারতকে পবিত্র করিয়া বঙ্গোপসাগরে 
হইয়াছে । এই নদীর হিন্টী দ্বীপে তিনটা 
মন্দির আছে। প্রথম দ্বীপটী মহীশরে শর 
পটনমে অবস্থিত। ইহাকে পশ্চিম র্ঙ্গ বা 
আদি রঙ্গ বলা হয়। দ্িতীএটাও মশীশূরে 
শিবসসুদ্রমে বিছ্বামান। ইনার নাম মধ্য রঙ্গ । 
ততীয়টী ভ্রিচিনাঁপল্লীতে অবস্থিত। ইহা অন্তরঙ্গ 


নামে পরিচিত। দক্গিণ ভারতের বৈষ্বগণ 
শ্রীরঙ্গম ব1 কোবিল বলিতে সাধারণতঃ ভিচিনা- 
পীর এশরঙ্গমকে বুঝিয়া থাঁকেন। যখন 
ব্রঙ্দাণ্ড মহাপ্রলরে প্রানিত ছিল, তখন 
ভগবান শ্রী অনন্ত জলরাশির মধ্যে 
অনন্তশধ্যার শায়িত ছিলেন। এই পবিত্র 


কাবেরীৰ দ্বীপপমুতের মধ্যেও ভগবান সেই রূপ 


অনন্ত শব্যান শাষিত ভাবে নিত্যপুজা গ্রহণ 
করিতেছেন । 

ত্রিচিনীপন্লী শহর কাঁবেরী নদীর তীরে 
অবস্থিত। এই কাবেীর কোলিড়ম্‌ (0০17০017) 
নামে একটি শাখা বিভক্ত হইয়া শ্রীরঙ্গম 
দ্বীপের স্ষ্টি করে। এই নদীতে একদ। 
কতিপর দম্থ্যুর হত্য। সাধিত হর বলিয়া ইহার 
নাম পকোলিড়ম্ত হইয়াছে । কোত্তি_ হত্য 


ইড়ম্নস্থান্‌ ;যে স্থানে হত্যা হইয়াছে অর্থাৎ 
' হত্যাস্থল। স্থান্টিকে তামিল ভাষায় কোল্লিড়ম্‌ 
বলে। নদী ছুইটা পুনমিলিত হইয়! বঙ্গোপসাগরে 
বিলীন হইয়াছে। এই দ্বীপেই ভগ্ন মন্দিরে 
শ্রীরঙ্গনাথজীর পুজা হইত। 


বৈষ্ণব সম্প্রদার়ে বার জন আলো ়ার আছেন। 
তামিল ভাষার সিদ্ধপুরুষ বাঁ মহাঁপুরুষকে 
'মালোরার বলে। তিরুমন্সাই আলোরার্গণের 
তিনি বাল্যকাল হইতেই পরম 
ছিলেন এবং দ্রেশবিদেশে তীর্থ 
পধটন করিঘা নানী দেবদেবীর মন্দির 
দর্শন করিরীছিলেন। সেই সমর তাহার মত 
পণ্ডিত ও সুকবি দ্বিতীয় কেহই ছিলেন 
না। তাঁহার চাবরিজন শিষ্য ছিলেন একদ) 
ঠিনি সশিষ্য নানী তীর্থ পধ্যটন করিতে 
করিতে এই হরঙ্গমে শ্ীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিতে 
আদিলেন। মন্দিরটার অবস্থা তখন বড়ই 
শোচনীয় ছিল। চারিদিকে গভীর জঙ্গল, 
ভাঁহাতে হিং জীবজন্র বাপ! এ অবস্থাতেই 
তিনি নিত্য শ্নিগ্রঙ্চকে ফুলপচন্দন। নিবেদন 
করিয়া হিজর জন্কর ভরে কিরিয়। 
আমসিতেন। ভগ্ন হন্দিরে আবিগ্রহকে দর্শন 
করিনা তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন 
না। কি উপগয়ে এই ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্তে 
সুন্দর নৃতন মন্দির নিম্মাণ পূর্বক শ্'ভগবাঁনের 
নিত্যপৃজী ও ভোগরাঁগাদি সুচাঁরুরূপে সম্পন্ন হইতে 
পারে, ঠিনি সেই চিন্তাই অহনিশ করিতে 
লাগিলেন । ধীরে ধীরে মন্দির নিম্মীণের বাসন 
তাহার অত্যন্ত প্রবল হইল । 

তিনি একদিন শিয্াবর্পের সহিত পরামর্শ 
কৰির। নান। দেশের ধনীঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট 
মন্দির নিশ্বাণর্থ আর্থিক সাহায্য প্রীর্থন। 
করিলেন। অর্থলিগ্গ, ধনিগণ সাহাধা করার 
পরিবর্তে তীহাঁদিগকে কট,ক্তি করিতে কুন্ঠিত 


অন্তিম । 


ভক্ত 
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হইল -না। ইহাঁতে তিরুমঙ্জাই অত্যন্ত মরা 
হত হইলেন তিনি শিষ্াদের বলিলেন 
'্রীভগবানের মন্দির নির্মাণ করিতেই হইবে। 
কি উপায়ে ইহা সম্ভব? আমি পথের ভিখারী, 
কোথা হইতে অত টাকা সংগ্রহ করি? 
এসব শুনিয়া শিষ্গণ বলিলেন আমরা আপনকে 
যথাসাধ্য সাহাঁধ্য করিব ।” 

প্রথম শিষ্চ বলিলেন, “আমার নাম 
"তোরাবড়কুন |” (তোরা_লপরাস্ত হয় না, 
বড়কুনল্তর্কে, ধিনি তর্কে পরাস্ত হন না অর্থাৎ 
তার্কিকশিরোমণি)। আমি বখন ধনশালীর 
পার্দগণকে তকছালে বদ্ধ করিব, ভখন আপনি 


লোকজন সহ ধনভাগাব লুগ্ঠন করিবেন । 
দ্বিতীয় শিষ্য বলিলেন, আমার নাম--তাড়- 
উদ্ুরীন”? (তাড়ল তালা, উদ্ুয়ান_ খোলা, 


বিনি তালা খুপিতে পারেন অর্থাৎ দ্বারো- 
দবটক )। আমি চবি ছাড়া সমস্থ তাল! 
খুলিতে পারি ।  ধনশ্তাগডার ঘতই দৃঢ়ভাবে 
বন্ধ গাকুক না কেন, আনি অনাাসেই সব 
খুলিয়া দিতে পাঁরিব। আপনি সেই সময় 
লোকজন সহ ভাঁগার হুইতে ধনাদি লুণ্ঠন 
করিবেন |” তিঠীয় শিষ্য বলিলেন, আনার 
নান “নেডেলাই ( নেডেলাইল 
ছাঁরী, দেওরিপ্ানলপদ মগ, বিনি 
পদ দ্বারা ছার্াম্পশ আমি 
পদদ্বারী] বাহার ছায়া স্প্শ করিব, 
তাহাঁর চলচ্ছক্তি রোঁধ হই যাইবে। সেই 
সমর আপনি লোকজন সহ ধন্শালী পথিকের 
ধন লুন করিবেন” চতুর্থ শিষ্য বলিলেন, 
“আমার নাম *নীলমেন নড়গ্লান্।৮ ( নীলমেন_ 
নীরমেন জলের উপর, নড়প্র।ন- হাটা, ধিনি জলের 
উপর হাঁটিতে পারেন অর্থাৎ জলোপরিচর )। 
রাজপুরী যত বড় পরিখাদারা বেষ্টিত হউক 
না কেন, আমি অনারাসে তাহার উপর 


মেব্রিপ্লান।” 
দান 
করেন )। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


দিয়া চলিনা যাইতে পারিব; কাঁজেই রাজ" 
ভাগারের ধন আপনার ।, 
শিষ্ঞগণের অদ্ভুত গুণের 
তিরুমঙ্গাই খুবই আঁশ্চধ্যান্িত 
একটা দ্রন্যাদল গঠন করিলেন। তিনি নিজে 
তাহার দলপতি হইয] দস্থ্য ও শিষ্যগণসহায়ে 
নানা দেশ হইতে অনেক ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়! 
শীর্গম দ্বীপের কোন এক নিভৃত স্থানে 
রাখিতে লাগিলেন। পরে নান! দেশদেশাস্তর 
হইতে ভাল ভাল শিলিগণকে আনাইয়। শুভদদিনে 


কথা শুনিয় 
হইলেন এবং 


শুভঙ্গণে আনন্দিরের নির্দীণকারধ্যা আরস্ত 
করিলেন। প্রথম দুই বত্সরে গর্ভমন্দিবের 
কাজ শেষ হইল। এই ভাবে ভাজার হাজার 


শিলীর সাহায্যে ও লক্ষ লক্ষ মুত্ব্যস্ে গ্রথম, 
দ্বিতীর, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ঘষ্ঠ প্রাকাঁর- 
বেষ্টিত অন্তঃপুর এবং মহোচ্চ গোপুরমের 
নিক্মীণকাধ্য শেষ করিতে প্রায় ষাট বৎসর 
লাগিয়ছিল। অঙখন তিরুমঙ্গাই প্রায় অনাততি 
ব্্সরে পদার্পণ করেন। এই মহৎ কার্যে 
ঠাহার হৃদয়ের উদারতা। এবং এীকান্তিকতায় যুদ্ধ 
হইয়া স্থানীর ধনী ব্যক্তিরা তীহাঁকে অর্থাদি 
দারা সীভাব্য করিতে লাগিলেন । অনেকে 
আবার ভয়ে সাহাঁব্য করিতে অগ্রসর হুইয়ী- 
ছিলেন, কারণ, প্রথমতঃ তিরুমঙ্গীই যথার্থ 
ভক্তিসহকারে মন্দিরের নিন্মীণকাধ্য করিতেছিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ ঠিনি খুব পরাক্রমশালী, তাহার 
অধীনে সহল্ম স্হন্র দন্্যু ছিল। এই 
সময় সাহাব্য নী করিলে হয়ত ধনরত্ব সবই 
লুঠন করিয়া লইবেন। সেই সমক্ক তাহার 
রাজার স্ায় প্রতাপ ছিল। 

কিন্ত তাহার আচাঁরব্যবহার সন্য।সীর ন্যায় 
ছিল। তিনি ভিক্ষাল্ধ অন্ন দিনান্তে ত্বপাকে 
ভোজন করিতেন এবং অহনিশ ভগবতপ্রেমে 
বিভোর থ|কিতেন। মন্দিরের কার্যে তিনি 
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সমস্ত অর্থই ব্যর করিলেন, হাতে এক কপর্দক্‌ও 
রাখিলেন না। সেই সময় তীহাঁর পূর্ববগঠিত 
দন্যুদলের কয়েক জন তাঁহার নিকট অর্থপ্রার্থন। 
করে। অর্থ না পাওয়াতে তাহার গ্রাণনাঁশ 
করিতে উদ্ধত হয়। কপর্দকশূন্ত তিরুণন্গাই 
উপায়ান্তর ন। দেখিয়। গ্রির শিষ্যদের মধ্যে 
নীরমেন নড়গ্রুনকে ডাকিয়া কানে কানে কি 
বলির দিলেন । শিখ্য দস্যুদের বলিলেন, "চিল ভাই, 
আমরা নৌকাঁষে।গে কাবেরীর অপর পারে ঘাইর। 
নিভৃত স্থানে আমাদের গুভ়ুর নে ধন বত 
লুক্কারিত আছে, সেই সব বণ্টন করিয়া লইন 1” 
এই কথা৷ শুনির। দরন্যুরা সকলেই নড়গ্র।নের 
সঙ্গে গেল। তখন বর্ষাকাল, কাবেরী ছুই কুল 
প্রবিত করিয়া গঙ্জান করিতে করিতে তীবরনেগে 
চলিতেছে, রর মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ বৃষ্টি 
পড়িতেছে। ঘোর অন্বকাঁরমর সন্ধ্যার গ্রাকালে 
তাহারা নৌকাঁযাত্র। করিলেন। ধীরে ধীরে নৌকা 
অনৃগ্ত হইল। হঠাৎ ভীষণ আর্ভনদ ঞনিতে 
পাওয়া গেল। পরে সনই শান্ত! নড়গ্লান 
দ্রুতবেণে আদিন। পাদণদা বন্দনা 
করিলেন। তখন তিরুমঙ্গাই বলিলেন, গবৎস, 
বিচলিত হইও ন1| শ্রীরঙগন!থজীই উহাদের 
দশ্ট্যবৃদ্তি ও অপকন্মখ হইতে রক্ষী করিরাছেন ও 
নিজ সকাশে আশ্রয় দিনাছেন। আর থে উদ্দেপ্টে 
আমর দস্যবৃত্তি কবিতেছিলাম, তাহাও সুসম্পন্ন 
হইখ্রীছে। চল, বাকী জীবন শ্ররঙ্গনাথগীর 
সেবায় অতিবাহিত করি।” কিছুকাল পরে 
শিষ্যবর্গহ তিরুমঙ্গাই শীরঙ্গনথভীর পাঁদপদ্স 
লাঁভ করেন। দন্যুবৃদ্বির সমর তিরুমঙ্গাই কেন 
এক রাঁজভবনে প্রবেশপূর্ববক দেবমন্দিরের সর্বস্য 
লুষঠন করিয়া বিগ্রহের হস্তের অঙ্গুলিতে একটি 
স্থন্দর হীরক অন্ুরীয় দেখিতে পাঁন। অঙ্গুলি 
হইতে কোন প্রকাঁরে তাহ খুলিতে ন। পারিয় 
অবশেষে দন্ত দ্বার কাটিবার চেষ্টা করেন। দক্তে 
৪ 


বব 


শ্রীরজম্‌ 
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অঙ্গুলিম্পশ হওয়া মাত্র তাহার দিব্যজান হয়। 
সেই অবধি তিনি ভগবতগ্রেমে বিভোর থাঁকিতেন 
এবং ভগবদ্বিষন্বক অনেক স্তর রন করেন । তামিলে 
এ স্তনকে '“তিরুবাইমোড়ি” বলে। তিরুলপ্রী, 
বই-মুখ, মোড়ি_ কথ, অর্থাৎ শ্রীমুখকথ]। 
শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটা সাঁভভাগে বিভক্ত । যথা £- 
গৌঁপুরম্, দাঁরম্, বলীগীঠম্‌, দিজস্তস্ত, মহাঁমগুপম্‌, 
গরুড় ও গর্ভমন্দির। ইছ|র প্রত্যেকটিই মনের 
এক একটি সোপান বলিরা অভিহিত। এক এক 
স্তর অতিক্রন করার পর যেনন সহম্রারে পরমাত্মার 
সহিত জীবতু।র সাক্গাৎ হর, সেইরূপ মন্দিরের 
এক একটি অংশ অতিক্রম করিলে গর্ভমন্দিরে 
শ্ভগবানের দর্শন লাভ হয়। গোপুরমে বা রাজ- 
গোঁপুরমে স্তরে স্তরে নয়টা জাঁনাঁল। আছে । এই 
সকল পাঁদ, পাণি, পাধু, উপস্থ, বাঁক, 
মন, বুদ্ধিত অহংকার ও চিত্ত আখ্যা 
প্রদত্ত হইয়াছে । গোঁপুরমে নানা রকম দেব- 
দেবীর মুড আছে। তারপর ছয়টি প্রাকার- 
বেষ্টিত দ্বার আঁছে। ইহার বটচক্রের অনুরূপ । 
দার অতিক্রম করিয়া পৰে একে একে কুলকুগুলিনীর 
গ্রতীক বলীপীঠম্, প্রাণায়ামের প্রতীক স্তত্ত, 
মহাঁদগপম্‌ 'ও জীবাত্মার প্রতীক গরুড় অতিক্রম 
করিয়। গভমন্দিরে আসিছে হর । গরুড়ের একটী 


মন্দির আছে। গরথমে তীহাকে পুজা ও প্রণাম 
করিতে হয় । তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে 


হয়,তিনি যেন মন্রে সব কুপ্রবৃতি দূর করিয়া 
শুদ্ধ! ভক্তি দেন, যাহাতে ভগবানকে দন করিতে 
পারা যায়। গরুড়ের পর অদ্ধমগ্ডল ও রত্ুবেদী। 
গভমন্দির গ্রদক্ষিণকাঁলে মন্দিরের ডানদিকে 
বার জন আলোয়ারের মুক্তি দর্শনপূর্ব্বক পরিক্রম! 
সমাপনান্তে গর্ভমন্দিরে শ্রীভগবাঁনকে দর্শন করিতে 
হয়। গর্ভমন্দিরের একটা মাত্র দরজা । একপাঁশে 
একটা তেলের গ্রদীপ মিমি করিয়া জলিতেছে। 
বিগ্রহ কষ্টিপাথরের তৈয়ারী, গ্রায় ১৫ ফুট লক্ব 


১৯৪ 


পে ক আস 


শায়িত মৃত্তি। চতুভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্মধারী 
ভগবান বত্ববেদীতে বিরাজ করিতেছেন । যাত্রীরা 
সাধারণতঃ কপূর, ধৃপ, পুম্পনাঁল্য, নারিকেল 
ও কল। প্রভৃতি পূজার জ্ন্ত আনিয়া থাকেন। 
পৃজারী নারিকেলটি ভাঁঙগিয। কলাঁপহ নিবেদন করেন। 
পরে কপুর জালিয়া সামনের পর্দাটী সরাইর 
তিনি ভগবানের আরতি করেন। এ আলে তেই 


বিগ্রহকে ভাল ভাবে দেখিভে পাঁওরা বার়। 
অর্থাৎ জ্ঞনাগি দ্বারা অবিগ্ভা নষ্ট হইলে 
ভগবদ্রশন হর। নিগ্রহ নানীরকম ফুল, পাতা, 
চন্দন, মাল্য, বদ্ধ ও অগঙ্কারে হসজ্জিত। অতি 
স্থন্দর ভব! প্রথমে ভগবানের ভোগ হয়| 


সেই নৈবেছ্ভ পর প্র লক্মী, গরুড 
নিবেদন করা হয়। 
স্বর্গবাঁসাঁন বলে। 


৪ বলীস্তস্তকে 
শয়নগুহের দ্বারকে তাঁমিলে 
বাঁ ইন্্রলোক, বাঁসান-্দরজা 
অর্থাৎ ন্বর্গদবার। নারারণ ও লঙ্গমী একসঙ্গে 
থাকেন, তাই শয়নগৃহকে ণবৈকৃষ্ঠধাঁম” বলে। 
“বৈকুণ্ঠ-একাদণী” উপলক্ষে একাদিক্রমে নয় দিন 
উত্সব হইঘা থাঁকে|। সেই সময়ে শ্রাভগবান 
আলোরারগণপহ শোভাবাবা করিয়া শহরে 
ভ্রমণে বাহির হন। অর্থা২ ভগবান স্বরং 
ভক্তদের দর্শন দিতে বাহিরে আসেন । শোভাবাঁত। 
গ্রথমে তিরুবাইমৌড়ি, পরে নানী রকম বাঁছাযন্, 
প্রতীক, স্থানীর ভক্ত, আলোয়ারগণের উৎসব- 
বিগ্রহ, পৃ্ারী, বরৌপাদোলায় ভগবানের উৎসব- 
বিগ্রহ লইয়। “বেদপরারণম্” পাঠ করিতে করিতে 
ক্রমে ক্রমে অগ্রনর ভয়। 


আলোয়ার 


বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বার জন আলোয়ার আছেন। 
তাহ!দের মধ্যে একজন স্রীলোক। তীহাদের নাম 2-- 
পোইহে, পৃদত্ত, পে, তিরুমড়িশি, নান্মি। ( শঠারি ), 
মধুরকবি, রাঁজা কুলশেখর, পেরিন্, অগ্ডাল, 
তোগারাড়িগ্সোড়ি, তিরুগলান ও তিরুমঙ্গাই | 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ- ৪র্থ সংখ্যা 


পোইহে 


পোইহেল পুকুর । তামিল 
পৌঁইহে বলে। দ্বীপরধুগে তিনি কাঞ্চিনগরে 
(কাঞ্জিভরমে ) দ্রেবসরোবরে জন্ম গ্রহণ 
করেন এবং বিষ্ুর পাঞ্চজন্ত শঙ্গের অব্তার- 
রূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান বিষু। যেমন 
পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে শরুপক্ষের ভীতিসঞ্চার 
করিয়া তাঁহাদের সমুদন্ন বলবীধ্য হরণ করিঘ্াছিলেন, 
সেইরূপ পোইহে আলোয়ারও তাহার অদ্ভুত 
পাঁণিহ্যে নাস্তিকদিগের তেজবীর্ধ্য হরণ করিতেন । 
তাই ভিনি পাঁঞ্চজন্তের অবতার । পরোবরে 
জন্ম হইয়াছে বলিয়। তীঁহাকে পোইহে বলিয়া 
থাকে। 


ভাষায় পুকুরকে 


পুরত্ত 

তাহার জন্ম পঞ্চভৃত হইতে হইয়াছে। 
মাত্রজ শহর হইতে বাঁর মাইল দক্ষিণে মল্লী- 
পুরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান 
তিরুবড়ননলইর পূর্বানাম মল্ল/পুরী। তিনি পদ্দের 
ভিতর হইতে শ্রাবিষুর গদাংশে অবতীর্ণ হন। 
ভগবান যেদন গন দ্বারা অন্থুরগণকে দমন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুদভও তাহার পাণ্ডিত্যে 
অন্গুরপ্রবুদ্ভি লোকদ্দিগকে নিরস্ত করিতেন । তাই 
তিনি গদার অবতার । পদ্মফুলে জন্ম হইয়াছে বলিয় 
তাহাকে পুদত্ত বলিয়া থাকে । 


পে 


পেন উন্মাদ। মাত্রা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে 
ময়লাপুর বাঁ মযুরপুরের একটি কুপেতে তাহার 
জন্ম হয়। তিনি বির খঙ্গাংশে অবতীর্ণ 
হন। পাখ্ডত্যে মোহাঙ্ধদের মোহপাশ 
ছেদন করিতেন, তাই তিনি খড়েগির অবতার । 
অহনিশ ভগবতপ্রেমে উন্মাদের ন্াঁয় বিভোর 
থাঁকিতেন বালয়া। তাহাকে পে বলা হইস্ক। থাকে। 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 
তিরুমড়িশি 


তিরুলশ্রী, মড়িশি_শহরের নাঁন। 
এই শহরের নামানুসারে তাহার নাম হয়। তিনি 
মহীসারপুরে ব্রাঙ্গণবংশে শ্রীবিঞ্ুর সুদর্শনাংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। মহীসারপুরের বর্তমান নাম 
তিরুমড়িশি। তিনি তীক্ষ জানবিচারে দৌহাচ্ছমদের 
মোঁহ দূর করিতেন, তাই তীহাকে সুদর্শন চক্রের 
অবতার বলা হয়। তাহার ভগবদুক্তি এত প্রবল 
ছিল যে তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। 
উপরোক্ত চাঁর জন আলোরার দ্াপরথুগে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম তিন জন এক দিন 
ঘটনাচক্রে একই স্থানে মিলিত হইয়া শঙ্খ-ক্র- 
গদী-পন্মধারী শভগবানের দর্শনলাভ করেন 
এবং গ্রন্তেকেই এক একটী তিরুবাইগোঁড়ি” 
রচনা করেন। ঘটনাটি এই ২ 

একদা এক পথিক বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের 
মধ্য দিয়া পথ চলিতে ছিলেন। সেই সময় 
আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ঝড়বৃষ্টি ও 
ম্ঘেগঞ্জন আরন্ত হইল। ক্রমেই বাত) গ্রচগুতর 
হইতে লাঁগিল। পথিক এই ঘোর বিপদকে অগ্রান্থ 
করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে 
পরিশ্রান্ত হই আশ্রয়ের অভিলাষে এদিক 
ওদিক তাঁকাইবার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চম্কাইয়! 
উঠিল। পথিক এ আলোকে দূরে একটি 
জীর্ণ পর্ণকুটির দেখিতে পাঁইলেন। প্রাণভরা 
আশা নি) পথিক সেথাঁর উপস্থিত হইলেন কিন্ত 
কুটিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় পর্ণাচ্ছাদিত বারান্দার 
প্রক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ 
জায়গাটি এত ছোটি যে একটী লোক কোন 
প্রকারে শুইতে পারে। এ স্থানেই পথিক 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া সানন্দচিত্তে বিশ্রাম 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর এক জন্‌ 
পথিক এরূপ দৈব দুর্ব্িপাকে পতিত হই 
আশ্রয়লাভের আশায় গ্রস্থানেই আসিয়া জিজ্ঞাঁস 


শ্রীর্গম্‌ 


১৯৫ 


করিলেন, মিহাঁশর, এখানে কি একজন লোকের 
স্থান হইতে পারে?” 'গ্রথম পথিক উঠিয়া 
বসিলেন এবং বলিলেন “হা, আসুন, যে স্থানে 
একজন শুইতে পারে, মে স্থানে ছুই জন বসিতে 
পারে” উভয়েই বসিয়া আরাম করিতেছেন 
এমন সনয় আর একজন পথিক এরূপ বিপদে 
পড়ি আশ্রয়ন|ছের আশার এ স্থানেই আপিলেন 
এবং জিজ্ঞাঁনা করিলেন, “মহাঁশয়ুগণ, এইখানে 
কি একজন পথিকের স্কান হইতে পাবে? পথিকদ্বয় 
ঈড়।ইয়। বপিলেন, 'হী, আন্‌, যে স্থানে ছুই জন্‌ 
বসিতে পারে, সেই স্থানে তিনজন ধীড়াইতে 
পারে।? তিন জন একত্র হইলেন বটে, কিন্ত 
এত্যেকেই অপরিচিত ভাঁবে নীরবে বিআম করিতে 


লাগিলেন । ইঙ্োমধ্যে বাত্যা ও করকাঁধননি বন্ধ 
ভগয়ীতে আকাঁশের ঘনঘটা কাটিয়া গেল 


সর্ধাদের সহান্তবদনে প্রকাশিত হইলেন। এমন 
সময় তাহারা দেখিতে পাঁইলেন শঙ্ঘ-চক্র-গদী- 
পদাধারী চতুভূর্জি এক জ্যোতিম্ম্র পুরুষ বিরাজ 
করিতেছেন। এই ঘোর পিপদের মধ্যে শ্রীভগবানকে 
দর্শন করিয়া সকলেই মোহিত হইলেন এবং 
প্রত্যেকেই এক একটি তিরুবাইমোঁড়ি রচনা 
করিয়ী শ্রীভগবানের বন্দন। করিলেন। 
গ্রথম পথিক-- 
বৈরাঁম তকালিম্া বাঁরকাডালে নেইয়াকা, 
বৈয়া কাঁদিরোণ বেলীক্কাঁক! সেইয়া, 
সৌডর আড়িয়াঁন আঁডিকে চুটিনেন চোঁলমালাই, 
ইডাঁর আড়ি নিষ্কৃকাঁরে এণ্ডে1। 
নালাইর দিব্য প্রবন্ধ, পোইহে ১ম। 
বেয়াম_ পৃথিবী, তকালিয়1-দ্ীপপাত্র, বারক1- 
ডালে- বড়সমুদ্র, নেইয়াক1-ঘ্বতের মত। বৈধ! 
গরম, কাদিরোণলস্র্ধ্য, ব্লোক্কাক দীপ, 
সেইয়া-লাল। সৌডর- উজ্জল, আডিয়ান-, 
চক্রধারী, আডিকে-পদে, চুটিনেন_ অর্পণ করা, 
চোলমালাই-বাঁকৃমাঁলা (স্তব)। ইডাঁর- বিপদ, 


১৯৬ 


আঁড়িললমুদ্র, নিস্বিকারেদুর করা, এগ্ডে নল 
এই ভাবে। হে চক্রধারী পৃথিবীরূপ দীপপাত্র, 


সমুদ্রূপ ঘ্ৃত ও কৃধ্যরূপ দীপ দিয় তোমার 
পাদ্পদ্মে আরতি ও স্ব কর্ভেছি। তুমি 


এই ভাবে বিপদসাঁগর হইতে রক্গা কর। 
দ্বিতীয় পথিক-- 
আনবে তাঁকাগি না আঁড়োযানে নেইরাঁকা, 
ইনবুরুকে ছিন্নাই ইড়ুতিধিনী নান বরুহি, 
জ্ঞান স্থডার-বেড়াকু এটানেন নারাণারঝু, 
জ্ঞান তামিল পুধিন্পণান 
নানাইর বাটা পুত, ১ম। 
আনবেন প্রেম, তাঁকালিয়।_ দীপপ।এ, 
আড়োদামেল অন্গুরাগ, নেইমাকীলঘ্বৃত | ইনবুরুকে 
লআননে গান, ছিনাইলচিন্তা, ইড়লদেওয়।, 


তিরিযী_গপলতে, নানবকহিল মলম) শুভর 
জালাইয়া, বেড়াঝুল দীপ, ঞ্টীনেন লজা।লর!ছি, 


ণারানারকু-নারারণকে | পুবিন্দলস্তব, থান 


_করি। অর্থাৎ প্রেমরূপ-দীগপাক্রে অন্থরাগরূপ 
বুতে, আনন্দমর চিন্তান্ূপ গনিভীতে, মর্ণলনর 
জলন্ত জ্ঞাঁনদীপ জালাইয়া, নারারণকে তামিল 


স্তব করিতেছি । 
্ তীয় পথিক--- 
ভিরুকণ্ডেইন রি কান্তেইন? তিহাড় ম, 
আড়,কানমানি নির|মোন কন্তেইন+ সেরুক্ষিলাড়।ম 
পোঁন আঁড়ি কন্তেইন পুরী শঙ্ঘম্‌ কাই কণ্ডেইন ; 
এন আড়ি বন পাল ইণ্ড, | 
নাঁলাইর দিব্য প্রবন্ধ, পে, ১ম। 
তিরু- শা, কণ্ডেইনল দেখেছি, পোনল সোনা, 
মেনি-শরীর, তিহাড়ম- উজ্জল, আঁড়)কান- 
কুর্য, আনি-ধারণ,। নিরামোঘ ০ বর্ণের মত, 
সেরুকিল্লাড়ম লদর্পহারী, আড়িল্চক্র, পুরী 


দৃর্গিণদুখ, কাই-হাঁত,। এন-আমার, 
আঁড়িসমূদ্র, বন্মানলবর্ণ, পাঁলল পুরুষেতে, 


ইণ্ড লআজ। 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ-_৪র্থ সখ্য 


অর্থাৎ ধাহার সোনার মত সু শরীর, ধিনি 
হধ্যের মত উজ্জলবর্ণ ধারণ করিয়।ছেন, বিনি 
দর্পহারী, স্ব্ণচক্র ও দঙ্দিণমুখ শঙ্খহন্তে ধারণ 
ঝরিয়াছেন, বাহার সমুদ্রের মত বর্ণ দেখিয়।ছি, 
তাহাকে আজ স্ব করিতেছি । 

পথিকর। গ্রেমোন্ত্ত হই শ্রীভগবানের স্ব 
করিতে লাগিলেন । তীহারা প্রত্যেকেই অপর 
ঢুই জনের দর্শনাভিল।ষে বাহির হইয়া, দৈবছুর্বিব- 
পাকের ভিতরে পরস্পর মিলত হন এবং 
মীভগবানের দশনন।ভে নিজেদের ধন্থ মনে কবেন। 
গ্রথম পনিকের নাম গোইহে আলোহার, দ্বিতীয় 
পদ আলোর, রে পে আলোরার। 


ন্ল্যা 


নন্1লুআমাদের | তিনি প্রেমিক ও মিভ।বী 


ছিলেন। ভীঁভার গ্রেমালাপে সকনেই তাহাকে 
পরম আঁতীন ও আপনার জন বলিন। মনে 
করিঠেন। এইজস্ধ ভীাহাঁর নান হয় নান্াা। 


ঠিনি ছি টু বূরুকাপুরীতে বিঘক্‌ 
সেনের ংশে মহাস্সী কারির পুত্রূপে জন্ম গ্রহণ 


করেন। খনি জন এবং তাহার 
পিতা এক জন সমুদ্ধিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি 


নাম্মা আলোরার, শঠরিপু, শঠারি, পঠকোপা ও 
পরাুশ প্রভৃতি ন।মে অভিহিত হইতেন। অর্শ 


রূপ জন দারা তান অপরকে মোহান্ধকার 
হইতে উদ্ধার করিহেন বলিয়া তাহাকে পরাধুশ 
বলা হইত মহাঁঘ্স। বারি অপুত্রক ছিলেন। 


একদা কারিদম্পতি নারা্ণের নিকট 
পুল্রগ্রর্থণা করিলেন। নারায়ণ তাহাদের 
ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়৷ শ্ববং পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, 
এইরূপ আশ্বান দেন। শ্রীভগবানের আদেশেই 
শটারিপুর জন্ম হয়। বিঘক্সেন নারারণের 
দ্বিতীয় মু্তি। তিনি নারায়ণী সেনার অধিনায়ক 
ছিলেন। শঠরিপু তাহারই অংশে অবতীর্ণ হন । 


বৈশাখ, ১৩৫৬ 1 


মধুর কবি 
মধুর কবি সুমিষ্ট ভাষার কবিতা রচনা করিতেন 
বলির] তাহার নাম মধুর কবি হয় । তিনি 
ত্রিচিনাপন্তীর দর্গিণে নাম্মী আলোয়ারের জন্মভূমির 
নিকট গরুড়াংশে জন্মগ্রহণ করেন। নাশ্ম। 
আলোয়ার তাহার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 


পাজা কুলশেখর 

ইনি রাঁঞ। ভইযাঁও বৈষ্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন । 
সেইজন্য উহাকে রাজ কুলশেখর ব্লা হয়। 
মালাবার দেশে তিরুভপ্রিকেলিম নগরে বিষ 
কৌস্তভমণির অংশে তীহার জন্ম ঠিনি 
কেরলের অধিপতি ও বাজধির হ্বায় 'গতাপশালী 
ছিলেন বলির কৌন্ভভমণির অংশে 
আবিভূতি হইথাছেন বলা হয়। মাঁলাবাঁর, কোৌচিন 
ও বিবান্বর এই হিন্টী দ্রেশের সমাঁবেশকে 
কেরল বলে। উক্ত হিন আলোয়ারই কলিনুগের 
গথনে অবতীধ হন। 


হয়| 


তাঁহাতক 


পেরিয়া আলোয়ার 

পেরিরা- শ্রেষ্ঠ । আলোর র- মহাপুরুষ । শ্রেষ্ঠ 
মই।পুরুষ। তিনি আবিলিপুত্তর নগরে ( ধগ্থিপুরে ) 
বিঝুর রথাংশে অবতীর্ণ হন। তিনি সব্র্দাই ভগ- 
বনের ভাবে বিভোর থাঁকিতেন। তীহার কন্তাকে 
শ্রীর্গনাথের সহিত বিবাহ দেন। আরঙ্গনাথের 
শ্বশুর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পেরিয়া৷ আলোয়ার 
বল। হয় । 

এই ভক্তবীরের বন্াঁর নাম অগ্ডাল। তিনি 
বাল্যকাল হইতেই বিষ্ভ্ত ছিলেন। বিষ্ণুকে 
ছাঁড়া অন্ত কাঁহাঁকেও বিবাহ করিবেন না স্থির 
করিয়াছিলেন। অগ্ডাল বয়স্ক! হইলে পিতা তাহার 
বিবাহের চেষ্টা করেন; কিন্তু বালিকা বলেন, 
“শ্রীর্গনীথগীই আমার সর্বস্ব, তাহাঁকেই পতিরূপে 
বরণ করিয়াছি, অন্ট কাহাকেও বিবাহ করিব ন1। 


শ্রীঙম 


১৯৭ 


ইহা শুনিয়ী পিতা একটু চিন্তান্থিত হইলেন। 
সেদিন রাত্রে স্বরং নারারণ তাহাকে স্বপে দশন 
দিনা বলিলেন, “অগ্ডাল স্বরং লক্ষী, তাহাকে 
আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে দিধা করিও না।” 
তিনি মন্দিধের পুজাঁরীকেও ম্বপ্ে দশন দির 
বলিলেন “আগামী কল্গ্য গ্রাতে বিবাহ উপবোগা 
জিনিবপত্রসহ অগাালের চিরালয়ে যাইবে ও 
অগ্ডালকে নানা রকম বেশভৃষাঁর সুসজ্জিত করিয়। 
মন্দিরে লইয়। আসিবে 1” পুজারী বপনাদেশা ুবারী 
কাধ্য সমাপন করিলেন। অগডাঁলের পিতা ইহাতে 
আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অগ্ডালও নান! 
সাঁজ-সজ্জার ভূবিতা হইর1 পাঁলঙ্ষে আরোতণপুর্বক 
শ্রারহ্গনাথকে বিবাহ করিতে চশিলেন । গভমন্দিরে 
গেব্শে করিবামাত্র এভগবাঁন তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন | তভীহার শরীর সঙ্গে 
গিশিবা গেল। পিতা অগ্তানকে দেখিতে না 
পাইরা খুবই চিন্তাদ্বিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরঙ্গনাথজী 
তাঁহাকে খলিলেন “অস্ত হইতে আপনি আমার 
খ্বশুর, আপনার কন্ঠ সর্ধবদ। আদাভেই থ!কিবেন 1” 
তখন অগ্ালের পিতী আনন্দে উৎফুল্ল হইব 
শরীরঙ্গন।থকে গ্রাণামপূর্ধক শ্বীর আলয়ে গ্রত্য।বর্তন 
করিলেন। 


শুভগবানের 


অগু!ল 


তিনি গোদা, টুড়ি কড়ুও নাচিয়ার, 
র্গনাঁথমহিষী বা রঙ্গনার্িকা এই তিন নামে 
অভিহিত হইতেন। গোদা-মিষ্টভাধী মেয়ে, 
চুড়ি-সাঁজান, কড়ুওলদের, নাচিয়ার-সাধবী 
মেয়ে ; অর্থ।ৎ সুসজ্জিত সাঁধবী মেয়ে । শ্রারঙ্গ- 
নাথের সহিত বিবাহ হইয়াছে বলির, তীহাঁকে 
শ্রীর্গনাথমহিষী বা রঙ্গনাফ়িকা বলা হয়। তিনি 
ত্রিচিনাপন্লীর দক্ষিণে তুলসীকাননে শ্রীলগ্মীর অংশে 
অবতীর্ণ হন। হ্বয়ং লঙ্গমী তিন রূপে বিরাজ 
করেন। শ্রাদেবী হইস্জা নারায়ণের বক্ষে, ভূদেবী 


৯৯৮ ্ 


হইয়। নারায়ণের দৃষ্টিরূপে, লীলা দেবী হইয়! নারায়ণের 
মাধুধ্য ও মহিমারূপে বিরাজ করেন। অগ্ডাল 
নীলাদেবীরূপে অবতীর্ণ হই়াছিলেন। 

পেরিয়ী আলোয়ার অপুত্রক ছিলেন। এক দিন 
নারায়ণের পুঙ্গীর্থে উদ্ভানে তুলমী সংগ্রহ করিতে 
গমন করেন। তথায় একটা ছুদ্ধপৌঁষ্য শিশুকে 
দেখিতে পাইলেন । শিশুদর্শনে তাঠার সুপ্ত বাঁৎসল্য 
জাগ্রত হইল। তিনি উহাকে গৃহে আনিয়] 
লালন পালন করিতে লাগিলেন । বঝালাকাল 
হইতেই বালিকার নারাযণের গ্রতি ভক্তি! 
দেখা যাইত। অনান্ত বাঁলকবাঁলিকার সহিত 
খেলাধলা না করিষা তিনি আরঙ্গনাথের 
মন্দিরের সম্মুখে আপন ভাবে বিভোর হইর খেলা 
করিতেন । কখন হাঁসিতেন, কখন ক্বাদিতেন, কখন 
বাঁ নৃত্য করিতেন,--এইকপই ছিল তীঁহার খেলা । 
কখন কথন বা শ্রীরঙ্গনাথের নিবেদনার্থ মাল 
নিজ গলায় পরিতেন। এক দিন তাহার পিঠা 
বালিকাকে এ অবস্থার দেখিতে পান এবং 
ভঙ্সন1 করেন। সেদিন মালা নীরাযণকে আর 
নিবেদন কর্‌! হইল না। শ্রীরঙ্গনাথজী পেরিয়। 
আলোয়ারকে ব্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, “আজ 
আমাকে মাল দাও নাই কেন? অগ্াল সাধারণ 
মেয়ে নয়। তাহার অঙ্গম্পরশযুক্ত দ্রুষ্যে আমি 
থুবই তৃপ্তি লাঁভ করিরা থাঁকি।” পরদিন দেখা 
গেল মালাটির কোনই বূপান্তর হয় নাই। তিনি 
সেই মাঁলাটি ভগবানকে নিবেদন করিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই শ্ীরঙ্গনাথের অপূর্না বুপদর্শনে 
মোহিত হইলেন। অগু।ল মিষ্টভাধী ও বিদ্ধ 
ছিলেন। তিনি তাঁমিল ভাষায় অনেক স্তোত্র 
( তিরুবাই মৌড়ি ) রচন করির1ছেন। 


ভোগারাড়িঞ্পোড়ি 


তোঁগার-ভক্ত» আড়ি-পদ, গ্লোড়ি-রেণু, 
অর্থাৎ ভক্তপদরেণু। তিনি ভক্তির পরাঁকাঁ। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্য। 


স্বরূপ ছিলেন এবং নিজেকে তক্তপদরেণু বলিয়! 
মনে করিতেন। ত্রিচিনাপল্লীর নিকট শ্রীবিষুর 
বনমালা অংশে তাহার জন্ম হয় । তিনি ভগবানের 
সেবাতে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন । ভগবানের 
জন্ত মল গাঁথিতে খুব ভাঁলবাসিতেন বলিব 
তাহার বনমাঁলা অংশে জন্ম হইয়াছে বলা হর। 
একদিন নাঁরাঁধণ লক্ষীর নিকট এই ভক্তটির 
প্রেমের প্রশংসা করিরী বলিলেন, “জগন্তে এমন 
কোন শক্তি নই যাহাতে এই প্রেমডোঁর ছিন্ন 
হইতে পাঁরে।” এই কথা শুনিরী লক্ষ্মী বলিলেন, 
“বীকটাক্ষের অপাধ্য কিছুই নাই ।” নারারণের 
অগোচরে লক্ষ্মী দেবী তীহার কোনও দাসীকে 
সুসজ্জিত বেশে এ ভক্তবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে আদেশ দিলেন। রমণী আনেশানুদায়ী 
কথ্য কবিতে বত্ত্রবতী হইল। সে এক দিন বাগান 
হইতে সুন্দর সুন্দর ফুল তুলি একটি অপূর্বন 
মালা প্রস্তুত করিল। সে মাল।সহ ভক্তবীরের 
নিকট উপস্থিত হইয। বলিন "আমি বিদেশিনী, 
আমার কেহ নাই। 'আঁপনি মহাপুরুষ, 
সকলেরই পরমান্ধীর, দয়া করিয়া স্বহস্তে রচিত 
মালাটি নারায়ণকে নিবেদন করুন| ভক্তবীর 
স্থন্দর মালা দেখিনা গ্রহণ করতঃ শাভগবাঁনকে 
নিবেদন করিলেন । এই ভাবে রমণী নিত্যই 


মাল। আনিতে লাঁগিল। ক্রমেই ভক্তবীরের মন 
তগবানের পাঁদপন্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া রমণীর 
প্রতি আকুষ্ট হইতে লাগিল। পরে রমণী 


ভক্তবীরের মন্প্রাণ হরণ করিল। এক দিন 
ভক্তবীর মনৌভিলাৰ চরিতার্থ কারবার নিমিত্ত 
রমণীর নিকট তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
রমণী তখন কিছু ন্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিল। 
দরিদ্র ভক্ত, স্ববর্ণমুদ্রা কোথায় পাইবেন এই 
ভাবিয়! কীাদিতে লাগিলেন। সেইদিন আর 
তাহার শ্রীরঙগনাথ-দর্শনে যাওয়া হইল না। 
ভগবান ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়। 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


দরিদ্র ত্রাঙ্গণবেশে তাক্ের নিকট উপস্থিত 
হ্ইয়। 1 বলিলেন, “কাদিতেছ কেন? এই নাও স্বর্ণমুদ্র!, 
যাও, অভিলাষ পূর্ণ কর। ভক্তটি ন্বর্ণমুদ্রা 
সহ রমণীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে 
পাইলেন রমণীর স্থলে তথায় শ্বরং শ্রীরগনাথভী 
বিরাঁজ করিতেছেন । ভুদ্বরশনে তিনি নিজেকে 
অত্যন্ত হের জ্ঞান করিলেন। সেই মুভূর্তেই 
তাহার দিব্যজ্ঞান উদর হইল এবং একটী তির 

বাই-মোড়ি রচন। করিয়া বন্দনা করিলেন £- 
পাচ্চাই ম1 মালাই পোল থেণী, পাব্লবাই, কান।ঈ 
চেঙ্গন। 

অচ্যত, আমরা 'এড়ে আবরড়দম্‌, করুন্দে, এলুম্‌। 
ইচ্চোবাই তাবিরো ইপ্সান পোই ইন্রলোকম্‌ আলুম্‌। 

অচ্যুবাই, পেরিগু গয়েন্‌ ডে আবা্গা মা নাহার 


উলানে । 

নালাইর দিব্গনন্ধা তোগু। রাড়ি ১৭। 
পাঁচ্চাই- সবুজ, না _ মহ, মালাই-পর্রত, পোল 
মত, মেনী_্শরীর, পাবলহ মুক্তা, বাইলমুখ, 


কাঁমাল লপস্মনেত্র, চেঙ্গন্লাল। অচাতলপডে ন। 
( কুষঃ ), অমর দেবতা, এড়ে শ্রেষ্ট, আয়ড়দমূ 
গোপবংশজাঁত।  করুন্দেলশ্রেষ্ঠতর,  এনুমল 
আমিই সেই। ইচ্চোবাই- এই আনার্ধাদ, তাঁবিরো। 
লত্যাঁগ করিঘা, ইঘাঁন- আমি, পোইল চলিয়া, 
ইন্দলোকম্- ইন্দ্রলেরক, আনুম্লশাসন করা। 
7 জায়গা, পেরিম্থপেে, ওয়েন ডে 
ল্চাইনা, আরঙ্গল প্রীরঙ্গমূ. মল মহা, নাহার 
নগর? উলানে_ শাসনকর্তা] । 

. অর্থাৎ হে শ্রীরঙ্গন শহরের শাঁসনকন্তা ! যাহার 
সবুজ পাহাড়ের মত শরীর, মুক্তার মত মুখ, 
লালপদ্মলোচন, এবং খিনি অচ্যুত, দেবতাশ্রেষ্ট, 
শ্রেষ্ঠ গোপবংশজাত, (তোমাকে ডাকিয়া থে 
আশীর্বাদ পাইছি ) সেই আমি, এই আশীর্বাদ 
অবহেল! করিয়া ইন্ত্রলকও লাভ এবং শাঁপন 
করিতে চাই না। 


শ্রীরঙ্গম 


১৪৯৭ 


তিরুগ্লান 
তির শী, প্লানল্যন্ত্র (বীণা )। তিনি 
সর্বদাই বীণ|হন্তে ভগবানের নাম গুণ গান 
করিতেন বলিয়া তাহার নাঁম হয় তিরুপ্পান। 
তিনি নিচুলাপুরে বিষ্ণুর শ্রীতসাশে জন্মগ্রহণ 


করেন। তিরপ্পান হিলেন প্যারের। বংশোদব | 
দক্ষিণভারতে চগ্ডলিকে প্যাঁরেয়]! বলিয়া থাকে । 


হে জ্ঞান 
তাঁহাদের দেখিলেও 


উচ্চ কুলোছুবেরা তাহাদিগকে অতি 
করেন; এমন কি দূর হইতে 
নিজেদের অপনিত্র মনে করেন । 

একদ| তিরগ্লান বীণা সহযোগে শ্রাভগবানের 
নান কীর্তন করিতে করিতে বিভোর হইর। 
কাবেরী নদীর ধারে, রাস্তার বাহাজ্ঞানশন্য হইয়া 
পড়িয়াছিলেন । সেই সমর মুনি নামে জনৈক 
পূজারী পুগীর্থ নদী হইতে জল লইয়া আসিতে- 
ছিলেন। রাস্তার মাঝে এই নীচকুলোদ্ভৰ 
লোকটিকে দেখিরা রাস্তা হইতে দূরে সরিয়া 
যাইবার জন্ত তিন চারবার উচ্চেঃস্বরে ডাঁকিয়াও 
তাহার কোন সাড়া শব্দ পায় নাই। পরে টিল 
ছড়িরী তাহকে সাবধান করিয়া দিলেন। 
ঠিবরগ্লান দেখিলেন, সতাই তিনি শ্রীরঙ্গনাথজীর 
পুজরীর পথ রোঁধ করিয়'ছেন। এই অপরাধের 
জন্য পুজারীর নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া পথ 
ইইতে দুরে পলায়ন করিলেন। পুজাঁরী জলসহ 
মন্দিরে আপিযা দেখিলেন, মন্দিরের দরজা! বন্ধ । 
মনে হইল কে বেন ভিতর হইতে বন্ধ করিয়াছে। 
সহকন্মীৰা হয়ত এইরূপ করিয়া থাঁকিবে 
ত|বিয়। ভ্িনি একে একে মকলকের ডাঁকিতে 
লাগিলেন । ইতোমধ্যে সকলেই মন্দিরদ্বারে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন। দকলকেই দেখির| পুজার, 
অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন হয়ত আমার কোন 
অপরাধ হইয়াছে, সেইজন্ত শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং দরজা 
বন্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন 
“হে প্রভোঁ, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে 


০০ 


আমি তাঁধার জন্ট প্রাগশ্চিত করিব)” তখন ভিতর 
হইতে দেবন।ণী হইল, “মুনি, তুমি আজ আঁমাঁকে 
আঘাত কতিয়াছ; সেইজন্য তোঁনার আনীত 
জল গ্রহণ করিন না 1” পূজারী বলিলেন “প্রভে! 
কখন আপনাকে আঘাত করিয়াছি?” উত্তর আদিল 
“কাবেরীর ধারে থে লোকটি বীণাসহাঁর়ে আমার 
নাম কাতন করিতেছিল তিনি একজন মভাপুরুষ, 


আমার দ্িতীরবিগ্র স্বরূপ! ভুমি তাহাকে কীধে 


করিয়া আমার মন্দির প্রদর্গিণ করিলে তোমার নিশ্মীণ করিয়াছেন । বিগত অষ্টম শতাব্দীতে 
প্রায়শ্চিন্ হইবে এবং মন্দিরের বার খুলিবে ৮. দর্গিণ ভারতে কাশীদন নাদে জনৈক বাক্তি 
এই আদেশ পাইর| মুনি ভাঁড়ীতাডি ভিরগ্লানের আবির শাদধিগ্ঘর অংশে অবশীর্ঘহন। তিনিই 
নিকট আপিলেন এবং উহাকে ধরিনার চেষ্টা তিরুমজাই নংমে পরিচিত | 

করিতে লাগিলেন। তিরগ্নি পুজাধাকে দেখিনা যে স্থান দক্ষিণ ভারতের বৈধ সন্পরন্দারের 
ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন, এবং বপিলেন “মামি প্রধান কেন্রুস্ছল, যে স্থানে আচাধ্য বামানজ গুরু 
নীচবংশজাত, আমাকে স্গরশ করিব আপনি পরম্পরার বেষঃব জন্প্রদাযের শীর্ষস্থান অধিকার 
অপবিত্র হইবেন নাঁ। আমি রাস্ত। অবরোধ করিনাছিলেন, যে স্থান হইতে আচাধ্য জগংকে 
করি ঘোর . অন্ত করিয়াছি, সেইন্ত নুতন এক পথের আলে। দেখাইদ়্াছেন, বাহ 
আপনি আমাকে শাস্তিগ্রদান করুন) জগতের তিনটি মহব।দের মধ্যে অন্থতম,২- 
পূজারী দ্রুতবেগে আদিরা তাহাকে জডাইরা বিশিষ্টাদৈতনাদ বলিয়া খ্যাত, এই মেই স্থান 
ধরিলেন এবং স্কন্ধে করিরা আরঙ্গনাথের মন্দির আরম । 

ব্স্মিয় 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম ব্্--€র্থ সংখ্যা 
পরিক্রমা করিলেন। মন্দিরের দ্বার খুলিয়। গেল ! 
পূজারী মনের আনন্দে শ্রাভগবাঁনের পুজাকাধ্য 
সমাপন করিলেন। মুনি তাঙ্গাকে স্বন্ধে বহন 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাঁহার অপর নাঁম মুনি-বাহন। 


তিরুমন্্াই 


তাহার সম্বন্ধে গ্রথমেই বলা হইয়াছে। 
তিনিই বৃওমান মন্দিন অপান্ত পরিশমের সহিত 


শ্রীপ্রণব ঘে।ষ্‌ বি-এ 


জাবনসমুদ্রে তীর তোমার চরণ, 


মনের তরঙ্গ দিয়ে ছুয়ে ছু 


যবে ষউ, 


আকাশ-ছেয়ানে। শীল তোমার নয়ন, 
অনিমেষ আখিভরে চেয়ে থাকি তাই। 


কখন হ হয়েছে ভোর আকাশের পারে, 
সে আলে! সোনার মতো; কালোজল ঘিরে 
মুঠো মুঠো হীর1 চম্কায় ! 


দূর দিগন্ত হ'তে এ হাঁসি তোমার 
হৃদয়ের কূলে কূলে অগণন দীপ জেলে যাঁয় | 
চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে শুধু মনে হয়, 

তুমি আঁছ, তুনি আহ --এ কী বিশ্মষ 


অভিভাষণ* 


অধ্যাপক শ্রী 


কত লোক আসে, কত লোক যায় এ বিরাট 
বিশ্বের রঙমঞ্চে-ছুদ্রিন ভাদ্র নাঁচগান, ভাঁসি- 
কান দেখে আমরা আবার ভুলে বাই তাদের । 


এমন কি যাদের অদর্শনে জীবন ভোভ অসহনীয় 
তাঁদের9 থাঁকি ভুদে। এই হো নিক এ 
ছুনিপ্ার! একেই তো বলে মায় 'ও জান্তি। 


সেই ভ্রান্তির কুদ্ধাউটকখর অন্ধকীর সত্য হতে 


আমাদের ত্রষ্ট কোরে সর্বদাই সাংসারিক 
জীনপের বিচির কুহকে আচ্ছন্গ কোরে 


রাঁখে । আমর হাসি, দি ছুটাছুটি করি 
সার। ছুনিরার কিসের লোভে, কি পাবার জন্য, 
নিজেরাই ঠিক জানি না - অথচ ছুটি, পড়ে যাই, 
আঁবার উঠি-ছেলেরা যেমন ওঠে পড়ে, পড়ে 
ওঠে তাদের খেলায় । ধারী এই মার ও ভ্রান্তির 
কুহকে মগ্ধ না হোরে শুধু সত্যদর্শনে জীবনের 
সমস্ত আশা আকাক্ষা নিয়োগ করেন, নিথার 


প্রলোভনে, শত আকর্ষণে ধরা দেন না, তাদেরই 
বলি আমরা মহাপুরুষ! এই দুচার জন মহা 


পুরুষের জন্ম ও তিরোধান আমাদের ইতিহাসকে 
মহিমাঘিত করে তোলে, গরীয়ান করে 
তাদের বিরাট ব্যক্তিত্বে ও আলোকিত ক'রে 
রাখে তাদের অমর জ্যোঠিতে। এরাই থাকেন 
বেঁচে মানুষের স্মৃতিতে, সমাজের কৃতজ্ঞ পৃজা- 
শপিতে, একাই গড়ে তোলেন সে সমাজ। 
মান্ষ আসে, মানুষ যার সত্য, কিন্ক অমর হয়ে 
থাকে তার মন্গয্যত্ব। বিশেষ বিশেষ মানুধের 
বেঁচে থাঁকার প্রণালী, আইনকানুন, জনদমাগের 


স্থরেশ চঞ্ঘ পেনগুপু, এ১-এ 


তাদের জীবনীশক্তি | 
শত শত মাঁভয দেশে দেশে শঙাগাকুরের 
স্মৃতি হুদ বর্রেখেছে সজীব, জড়িয়ে রেখেছে সে 
স্বত তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধ্যমালো | 
আমাদের এ অধ্য তখনই হু সার্ক খন 
আমাদের নিজ নিজ জীণনের সব ছুঃখ ও সব 
কলুষ, সব দেন্ক ও সব নীচত। ডুবে বানর সেই 
অথ্োর চিরন্তন সুষনায় ও আনীর্বাদে। 

বৎসরে একটি দিন সেই অর্থ্য অপ্পণ কঃরে 


দেঠে ও মনে রেখে বার 


তাই আজ 


আর ৩১৬৪ দিন সংসারের মোহ-গর্ডভে নিমগ্ন 
থেকে কিন্ত সেই অধোর সার্থকত| লাঁভ কর! 
যার না। দৈনন্দিন ভীবনে লালসা, গুবঞ্চনা, 
“পাটোয়ারী বুদ্ধি” দ্বারা চালিত হয়ে, এক দিনে 
মে সব পাপ ধোঁত কর। যায় না। এ পুজার 
নাম ভগ্ডানি। আজ আমরা জল স্বাধীন। 


এত দিন শুনে এসেছি বিদেশী বণিকের নিকট 
আমরা শিথেছি আমাদের সব পাঁপবুদ্ধি, ভুলেছি 
ভারতের সাম্য, মেত্রী ও শান্তির সনাতন বাণী, 
ভুলেছি_ঈশ| বান্তন্‌ ইদগ্‌ সর্ধস্‌, তুলেছি 
আমাদের জীবনের পূর্ণত্, দায়িত্ব ও গুরুত্ব। 
কিন্তু ভারতের বিশেবত্ব, তার বিস্তৃত আকাশ, 
বির|ট হিমালপন, সীমাহীন সাগর, আর সেই 
আকাশ, বাতাস, পাহাড় ও সাগরের অণু- 
পরম|খুতে ধ্বনিত মহাপুরুষদের বাণী-নিজ নিজ 
জীবনে উপলব্ধি করতে কি আমরা গ্রাক্মাগী হয়েছি? 
স্বাধীন বাংলায়, স্বাধীন ভারতে, এখনও কি 
আমর। নানা অনৎ উপায়ে ভাল ভাল চাকরি 


* বরিশাল ই্ররামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকুষদেবের জনে।ৎসব-সভায় পরিত। 


২০২ 


যোৌগাঁড় করবো, শুধু কামিনীকাঞ্চন্র পূজায় ও 
সেবায় জীবন উত্সর্গ করবো? আমাদের কৃষি 
ও সভ্যতার বিশেবত্বের কথা অনেক শুনতে 
পাই--আকষ্ঞ,। বুদ্ধ, টৈতন্থা, নানক, শঙ্কর, 
রাকিব, বিবেকানন্দ, রবীন্দনাথ ও গান্ধীজির 
কথা ও উপদেশ কত শুনি ও কত বপি! কিন্তু 
জীবনের বাস্তনভায সে সব কথী ও উপদেশ 
ফুটিয়ে তোঁন্বার চেষ্টা কি আমরা করছি? 
আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, বাঙ্লের 
ননানিভাগে এখনও কত পাপ, কত শীচভ।, 


কত কনুষতাঁর পরিচর পা, কত অত্যাচার 
অনাচার ও নিন্দমমত। এখন৪ সংঘটত ভচ্ছে 
আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে! আজ স্বামী 


বিবেকানন্দের বজনির্ঘেব কোথাব ? কোথায় তার 
পবিত্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, আমাদের জীবনে নব নব 
প্রেরণা দিযে আশাঠাকুরের পুজা সাক ক'রে 
তোলার জন্ক ? 
আদকাল আমাদের শিক্ষিত যুৰক-ঘুব ভীগণ 
(ধ(দের সহিত আমার সম্বন্ধ অতিশন ঘনিষ্ঠ ও 
দীর্ঘকালব্যাপী ) রাঁজনাতি, চি সাহিত্য, 
সঙ্গীত এ সবেরই উপাসক কিন্ত আঁ্যান্মসিক 
জীবনের গ্রতি তাঁদের লঙ্গ্য নেই, আগ্রহ নেই । 
ঘ। কিছু 'অতীন্দ্ির, এই জড় জগতের বহুদূরে ও উর্ধে, 
তার! তাতে বিশ্বাস করেন না । ধর্শ, ভগবান, 
ঈশ্বর এসবের অন্তিত্ব তার1 বড় একটা স্বীকার 
করেন না। আজকের এই উৎসব-সন্মেলনে ৪ 
তদের সংখ্যা! কত অল্প। অবশ্য এর জন্য আঁমি 
তাদের তত দারী করি না, যত করি আমাদের 


“ভার মায়াতে সব টেকে রেখেছেন--কিছু জানতে দেন না । 


উদ্বোধন 


,.*এই মায়াকে সরিয়ে যে ভাকে দশন করে সেই তাকে দেখতে পায়। 


[ ৫১ম বর্ষ- ৪র্থ সংখ্যা 


নিজেদের, বন্ষোবুদ্ধ ও জীনবৃদ্ধদের, ধীর এই 
তরুণ-তরুণীদের চাঁলাবাঁর, তীদের শিক্ষাদানের 
গর্ব ক'রে থাকেন। আমাদের কথায় ও কাজে, 
আমাদের পুজার 'ও জীবনে বহু অসামঞ্জন্ত ও 
গরমিল তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বিনষ্ট করেছে_- 
আমাদের উপদেশ হতে জীবনযাপনের রূপ ভিন্ন 
দেখে, আমাদের মন মুখ এক? ঘর বলে। 
শ্রাএ্ঠাকুরের পুজার আমাদের ঘুবক-যুবতীদের 
টেনে আনতে হবে, ভারতের অবিনশ্বর বানা তাদের 
শোনাতে হবে, সজীব করে তুলতে হবে তা আমাদের 
নিজেদের জীবনে, আমাদের কাঁধে, আমাদের 
ও আনন্দে। হবেই সার্ক হনে আজকের 
এই তিথিপৃজী, নেই অঞ্জন করবো আনরা 
আমাদের আধকার, পাৰ আমাদের চাঁপরাশ 
তার পুজার পুঙ্জারা হবার ও তার শিক্ষা প্রচার 
করবার । বিরাট গ্রাচ্যের শিক্চাগুর হবার 
অধিকার তখনই হবে আন|দের সন্যক্‌। 
আজ আমরা মনে রাখিব, সেই সরল শিশু 
পৃজারার ব্যাকুপ গ্রার্থন।। মায়ের চরণে মন্ষ্যত্‌ 
ও দেবন্ব অঞ্জন করার ডদ্দেশ্রে, মনে রাখব তার 
জীবনের বাস্তন 5, ননে বাঁখন ভার সাধারণের 
ভিতর তর নিশালতু, তার শিশুত্বের মধ্যে তার 
প্রবীণত্ব, তার আঁপনভোলা ভাবের মধ্যে ভার 
মানবপ্রেম। বিংশ শতাবীতে এই জগদগুরুর 
'আবিভবের প্রয়োজন ছিল, এই গবিবত যুগের 
মোভান্ধ। নানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সত্য কি ও 
কোথার দেখাতে । আজ তকে আমর বিশেষ 
করে স্মরণ করি, অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করি। 


গাদাতে 


-- শ্রীরামকুষঃ 


সমাজে নারীর স্থান 
শ্রীস্ৃহাসিনী দেবী, বি-এস্সি, বি-টি 


যে মহাপুরুষ জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত 
ভারতীয় নারীর উন্নতির চি্ত। করিয়াছেন, 
তাহাঁদের জন্ত অব্রীস্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, 
বাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইরা তদ্গতগ্রাণ। 
ভগিনী. নিবেদিতা. বিদেশিনী  হইয়াও 
আঁমাঁদের নারীপমাজের জন্ক অকালে মৃত্যুবরণ 
করিলেন_সেই মহাগ্াণ ব্বামী বিবেকানন্দের 
ভাঁব ও চিন্ত।র আলোকে নাবীসমাজের বর্তমান 
সমশ্তা ও তাহার সমাধান সন্বন্ধে আলোচনা 
করিব। 

সমাঁজে নাপীর স্থান বিচারের সমর প্রথমতঃ 
আমাদের সমাজের উদ্দেশ্তা, আদর্শ এবং সমাজের 
সভিত নারীর সন্বন্ধ বুঝিযা নিতে হইবে । মানবের 
শ্নেহ, জীতি, গ্রেন এবং সহানুভূতি সনাগগঠনের 
গ্রেরণ। দিয়াছে । সমষ্টির সুথশ 
গত শ্বার্থভ্াগ করিস) চলাই হইল সামাগ্িক 
জীবনের মুল ভিন্তি। সাণাগিক উন্ধতি সমাজের 
গ্রত্যেক বাক্তির উপর নিভর করে, ব্যষ্টির উন্নতি- 
অবনতিও সমাজের উপর নিভর করে। মহাপ্রাণ 
মহাপুরুষরাই সমাঁজের ডন্নতসাঁধন করেন, আবার 
সুন্দর সুগঠিত সমাজ হইতেই উন্নতমনা বীরপুরুষের 
উদ্ভব হইয়া থাকে। 

পুরুষ এবং নারী সমাজের পক্ষত্বরূপ । সমাজ- 
বিহঙ্গমকে মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে 
দিতে হইলে পুরুষ ও নারীকে সমভাবে ভারসাম্য 
রক্ষা) করিতে হইবে । সমাজের উন্নতির জন্থ 
পুরুষ ও নারীর সমান প্রয়োজন, আঁবাঁর সমাজের 
জধে|গতির জন্য উভয়েই সমপরিমাণে দীয়ী, 


ন্তির জঙহ্ক ব্যক্তি” 


উদ্তগ্জেরই কতব্য এবং দায়িত্ব ভাগ করিয়া নিতে 
হইবে । 

পৌরাণিক যুগে সমাজের আদর্শ এবং সামাজিক 
প্রথাসমূহ অধ্যাত্ববাদ ও শীঙিবাদকে কেন্ত্রু করিয়ণ 
গড়িরা উঠিয়াছিল। তখন হইতে এই বিংশ 
শতাবা পর্যন্ত হিন্টু সমাজকে বহু ঝড় বঝঞ্ধ। ও 


গ্রতিকল অবস্থার মধ্য দি অগ্রপর হইতে 
হইরাছে। বহু সামাজিক নীতি এবং প্রথ। 


স্থবিধাবাদিগণের হাতে পড়িয়া মূল ভাব হারাই 
বিকৃত অর্থে প্রঘুক্ত হইতেছে । 

বতমান মানব্সমাজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে 
অধাত্বনাদকে অগ্রাহা করিয়া জড়বাদের 


পুজার রত। কালের প্রভাবে বিকৃতিগ্রাপ্ধ 
প্রথার এবং নাতির প্রকৃত অর্থ নিরূপণের 
চেষ্টা না কাঁরয়াহ যাভা কিছু পুরাতন, 


ত্যাগ 
শতাব্ধীতে এই 


খাতা! কিছু পরাগ বৈজ্ঞানিক, তাহীকেই 
করিবার নীতি এখন গ্রবল- বিংশ 
মনোবুত্তি চরমে উঠিগাছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
শীপাতনি। পাশ্গত্য শিক্ষার  প্রসারপূর্বক 
পাঁশাত্য,নুকরণে সঙ্বপ্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া হিন্দু 
সমাজের যাবতীয় রীতিনীতির পরিবর্তনের এয়া 
চলিতেছে । কিন্তু উন্নতি কোথার? অশান্তি 
উচ্চৃঙ্খলতা দ্বেষ হিংসায় মানবমন ক্ষতবিক্ষত, 
মানবসম।জ বিপধ্যস্ত। সমাজতান্ত্রিকতার বদলে 
ব্যক্তিম্বাতঙ্ত্ের প্রভাব বাড়িয়া মান্বসমীজকে 
নিদারুণ স্বাথপর করির। তুলিরাছে। স্বাধীনতার নামে 
স্বার্থপরতা সাম্যবাদের মুখোস পরিয়। পরমত- 
অগহিষুত। উকি মারিতেছে। এই অশান্তি, এই 


২*৪ 


উচ্ছৃঙখলতাঁর কারণ নিদ্বেশ করিতে হইলে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবাঁদের স্বরূপ জাঁনিতে হইবে | 

বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানবের চিন্ত।শক্তিকে দ্রুত 
প্রগতির পথে লইয়া! যাইতেছে কিন্তু কোনও 
গ্রবল টনতিক আদশনি্। না থাকার সেই 
চিন্তাশক্তির সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ নাই 
ফলে মানব হাদয়হীন সুনিপুণ দানব হইব। উঠিতেছে। 
ভোগই হইল জীবনের লক্ষ্য । ভোগসীমগ্রীর 
বৈচিত্রাপূর্ণ প্রাচ্যের সমাবেশের জন্য বিশ্বব্যাপী 
দস্থ্যবৃত্তি 
16121৮০৮--ইহাই হইল পাশ্চাত্যের বস্তুতাত্রিক 
ইন্জিরসর্বন্থ কষ্টির মুল নীতি। সুতরাং 
ভালমন্দ, সত্য-সিথ্যা,।. জুনীভি-ছুর্মীতির 
সীমারেখ! মুছিয়। গিয়াছে; আঁর সমাজ মানসিক, 
নৈতিক ও সীংস্কৃতিক বিরোঁধের মধ্যে দোল 
থাইতেছে। 

এই  ইন্জিয়সর্ধন্থ কৃষ্টির প্রভাব সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্যেরই জনৈক মনীষী বলিতেছেন --1056590 


0 [06209 11199 ৮1006556006 101990195% 


চলিতেছে । 22561500100 15 


0 ৮৮৪15) 17051928001 01061 2110 5021)1115 
21) 10061170901 20810175200. 16৮01061910, 
10506800728 5001)0 107100 1061)171 
0152956) 11051699006 9 10821100010 01 
1151)0107655 001 076 108011000105101021 
01 1)01027101091005 0171 0171561১21 
ড/691110955 200 1771581165) 1)0106165577659 
৪1070 5010106.% 

প্রাচ্যের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন__ 
মুক্তি যে সংগ্রামের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুধ্যে 
নয়, মুক্তি আঁক্সপ্রকাশের সত্যতায়- আজকের 
দিনে এই কথাটাই মানুষকে বার বার স্মরণ 
করাইয়া দিতে হইবে! শ্বামী বিবেকানন্দ অর্দ 
শতাব্দী পূর্নেই সাবধান বাণী শুনাইর] গিয়াছেন। 


বৃতমান থুগের 1621190 সমাজের অন্কতম প্রধান 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ব--৪র্থ সংখ্য! 


£19085 [7016 সেদিন ভারতীয় বেদান্তমঙ্তে 
দীক্ষা নিয়াছেন। কেন, তাহ! ভাবিবার বিষয় । 
জগদ্ব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্ম 
বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
ংস সাধন করিলেই সমাজে শান্তি আসিবে"" 
ইহাই হইল সমস্তা-সমাঁধীনের নবতম আবিষ্কৃত 
পন্থা ইহীতে বর্তমান অর্থসমস্তা ঘুচিবে সন্দেহ নাই 
কিন্ত প্রকৃত সস্তার সমাধান হইবে না। 
08131091157, টি 82190) 00200001015) আদি 
সর্বপ্রকার ৭90, ই আদর্শহীন জড়বাদ এবং 
ভোগসব্বস্ব তাঁবাঁদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিনাছে। 
সুতরাং মত বা মতপ্রবর্তকের বিনাশপাধনে 
সমস্ত সমাধান সম্ভব নহে। . বন্তমান 
সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভগগীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন আবহ্যক। 
একটু চিন্ত। করিলেই বুঝা বায় যে বর্তমান 
জীবনের যাবতীয় সমস্তানৈতিক অবনতি, 
চোরাবাঁজার, পুরুধদের বেকারসমন্ত, নারীর 
বিবাহসমস্তা, সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা, প্রান্তীম্ন তা 
সর্বপ্রকার ব্যাধির মুল ভোগসর্বন্থ 
পাশ্চাত্য বস্ততত্্রবাদ। ত্যাগ না করির। 
সকলেই ভোগ করিতে চান, ফলে ভোগও 
হর নীঁকেবলমাত্র নৈরাগ্ত ; নৈরাহ্ত হইতে 
ভিঘাংস1। 
সর্কত্যাগী অনীসক্ত ব্যক্তিই একমাত্র ভোগের 
অধিকারী হইতে পারেন। স্বামীজী বলিতেন__ 
ছবির দোকানের সম্মুখে দীড়াইয়া ক্রেতা বিক্রেতা 
এবং দ্রষ্টার মধ্যে কোন্‌ বাক্তি ছবির সুক্ষ 
সৌন্ধ্য উপভোগ করিতে পারে? ক্রেতাও নয়, 
বিক্রেতা ও নয়; উভরেরই লাঁভঙ্গতির দিকে 
ৃষ্টি__অনাসক্ত দ্রষ্টাই একমাত্র উহ! ভোগ করিয়! 
আনন্দ লাভ করিতে পারে। 
আমাদের মুল ব্যাধি হইল-_-শিখিল আদর্শ- 
নিষ্ঠা, বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাীন সংস্কৃতিতে 
অনাস্থা । ব্যাধি-নিরাকরণের উপায় আমাদের 


০৪110011500 এর 


হহল 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


ভারতেই রহিয়াছে । ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে 
এমন একট সাধারণ সনাতন সত্য রহিয়াছে 
যাহাকে কালের প্রভাব নু কহিতে পাঁরে ন1। 
হিন্দু সমাঁজ বিভিন্ন বিজাতীয় বিদ্েশীয় ভাঁবকে 


আপনার করিয়। লইঘাও আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষ 
রাঁখিয়াছে-ইতিভাদ তাঁহার সাক্ষ্য দেয়। 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন 
জওহরলাল 
17018? পুস্তকে বলিতেছেন--16151006 50176 


56011 0001116 ০0169016110 1100৬516016 


পণ তাহার 5115009৬819 ০ 


(17217951617 110012. 5162] 900 50110 
(11010101 01656 1005 80695 1)06 2 0510061 
11000790109 ৭ 52160 270 (016127$ 
০9160162170 2. 0601) 017061512170170 
06 1106 270 15 105101109 
আধ্যাত্মিকত। হইল সেই সনাতন ভিন্ভি। 
বৃদ্ধি, উন্নতি, সমদ্ধি বা অবনতি গাতৃতি সর্ব- 
প্রকার ধারণাই আপেক্ষিক সত্য কিন্ত এমন একট 
সাধারণ ভিন্বি আছে, একটা সাধারণ মানব- 
ধর্ম আছে যাঁভাঁকে সার্ধজন্মন ভিত্তি ধন যাইতে 
পারে। শান্তি এবং স্বাধীনত) সর্বকালে 
সর্ধভবতির আদর্শ; এই লক্ষ্যে পৌছিবার জঙ্থাই 
বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপাঁয় অবলঙ্থন করিয়। থাঁকে। 
হিন্দু ধশ্মের সিদ্ধান্ত ত্যাগ, প্রেম এবং 
অগ্রতিকীরই এ লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায্ন। 
ইন্দিয়গখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে 
পারে। | 
আমাঁদের প্রশ্ন হইল বর্তমান সামাজিক 
পরিস্থিতিতে সামাজিক উন্নতিবিধানে নারীর 
স্থানকি এবং কোথায়। এক বিভাগের হিন্দুনারীর 
অভিযোগ হইল যে হিন্দুর সাঁমীজিক বিধান 
হিন্দু নারীচক পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, শাস্ব।শাসন 
পুরুষের হানে থাকায় নারীর যাবতীয় অধিকার 


শৃঙ্খলাঁবদ্ধ। এই সামাজিক প্রথার অবসান ন! 


৮7০9, 


আন্না 


সমীজে নারীর স্থান 


২০৫ 

ঘটাইলে নারীসমাঁজের উন্নতির আশা বৃথী। 

সমাজে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার চাই। 
উপনিষদ হইতে আমরা পাই-স্বরূপতঃ 


পুরুষ এবং নারীতে ভেদে নাই, আত্মা ব ব্রহ্ধ 
লিক্ষভেদের অতীত-- 
বং স্বী তুং পুমানসি তং কুমার উত বা কুমারী |, 


বৈদিক খধিকুল পুরুষের শ্কার নারীতেও 
সমভাঁবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া 
তাঠার পূজা ও সন্মান করিয়াছেন। পরমাত্মার 
সা্গৎ সন্দশনে নারীও যে পুরুষের 
হায় দিবাদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া খত প্রাপ্ত হন 
ভাহ। অবনত মন্তকে হীকার করিন্নাছেন। 
নারীপুরুষ-নিরিবশেষে . মাঁনবমীত্রেরই জীবনের 
উদ্দেশ্তা হইল আত্মজ্ঞান-লাঁভ। আত্মজিজ্ঞাঁন 
নচিকেতা যেন্ূপ যমরাঁজকে উত্তর করিলেন 


“ন বিভ্বেন তর্পনীরঃ মনুষ্যুঃ”, মহীয়সী 'মত্রেয়ীর 
কেও আমরা সেই একই সুর শুনিতে পাই-- 
“যেনাহং নামৃতা স্তাঁম্‌ কিমহং তেন কৃষ্যাম্গ। 
বর্মবিষয়ক প্রশ্নে ব্রঙ্গবাদিনী গাগা যখন মহধি 
যাজ্ঞবন্ক্যকে আহ্বান কিরিপুএহিলেন, মহধি তাঁহাকে 
নারী বলির) উপেক্ষা করেন নাই। আঁচাধ্য 
শঙ্কর এবং পঞ্ডিতপ্রবর মগ্ডনমিশ্রের বিতর্কের 
বিচারক ছিলেন মনস্থিনী উভয়ভারতী | 

কিন্তু বান্হীরিক জগতে 
মধ্যে পুরুষ আলাদা, 


দেশকল-গণ্ডীর 
নারী আল।দা-শ।রীরিক 
এবং মানসিক গঠনই ভাঁভার সাক্ষ্য দেয়। 
স্থতরাং ভাহাদের কর্তব্য অধিকারেও 
গার্থকা থাঁকিবেই। ব্যবহারিক জগতের গ্রতি- 
ক্ষেত্রে নাঁরীপুরুষের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে 
না-_ইহা পরীক্ষিত সত্য । রুগ্ের সেবা, শিশু- 
প্রতিপালন, বাঁলকবাঁলিকার শিক্ষা নারী যেরূপ 
তৎপরতার সহিত অনায়াসে করিতে পারেন, 
শত চেষ্টায় পুরুষের দারা সেরূপ হয় না; 
কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাঁজেও সেইরূপ 


এবং 


২০৬ 
নারী পুতযের সমকক্ষ নহেন। স্ব স্ব কারঁজ 
পরিত্যাণ করিয়া একে অন্যের কাঁজ গ্রহণ 


করিলে সমাজের সমধিক ক্ষতি 

আনরা৷ স্বাধীন] হইব, পুকষের অনীনতা স্বীকার 
করিব না এই হইল আর এক শ্রেণীর নারীদের 
অভিবোগ । স্বাধীনত! বাঁ মুক্তিই হইল হিন্দু 
জীবনের লক্ষ্য । মাঁনৰ খন স্বন্বূপ উপলব্ধি 
করে, সর্বজ্ঞত্ব ও পর্ণত্ব লাঁভ করে, তখন আর 
তাহার জন্মমৃত্যু হয় না; তখন সে স্বাধীন হইব] 
যায়। স্বাধীনতাই আআার লঙ্্য_ ইহাই আমাদের 
ধর্মের বিশেষত্ব । আমাদের শান বলেন 
শ্রেষ্ঠতম ব্বর্গেও জীব এক্কতির দাস মার। যত দিন 
শরীর থাকে ততদিন আমরা সখের দাঁস, ইন্দিরের 
দাস মাত্র, স্বাদীন হইলে আমাদের 
বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্ররূৃতি উভয়কে জন্ম করিতে 
হইবে 

আমাদের মন-মেজাজ স্ববশে নয় বলিরাই আনর। 
পরমত-অসহিষু। ইন্দ্রের দাস, কোধের দাঁস, 
ঈর্ধ্যার দাদ এবং দৈনন্দিন সাংসারিক 
তুশ্ছতার দা হওয়াহি কি ব্বাপীনতা? সুতরাং 
কেবলমাত্র পুরুনেল হাহ এচাইতে পারিলেই আমরা 
ত্বাধীন হইব_-ইহ। নিরণক থুক্তি | 

নব ব্লিযাছেন-_ঘ্ নাধ্যন্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে 

তর | খধিগণ মুক্তকঠে ঘোষণ! করিরাছেন 
নারী বুদ্ধিরূপ।, শ্তিরাপা জগজ্জননীর হলাদিশী, 
স্থজনী এবং পাঁলনী শক্তির জাবন্ত গ্রতিমাস্বরূপা। 
জ্ঞন, বিন্ত সৌন্দধ্য সনস্তই নারারপে কল্পনা 
করা হ্র়। 


ভইভে 


লাগত 


আগাঁদের বক্তা ভইল আমরা দেবী হইতে 
চাহি না, মানবের মাঝে মাননীরূপে থাকিতে চাই । 
হিন্দুপন্ষের গ্রস্থাদিতে নারী দেপীকিন্ক ব্যবহারে 
দাগী। কোনও বিশিষ্ট কাঁজ করিলেই আমি দাসী 
হইয়া গেলাম, আর কোনও বিশিষ্ট কর্মের জন্য 
আমি দেবী হইয়া) গেলাম -শিক্ষিতা নারীসমাঁজের 


উদ্বোধন 


[ ৫১মবর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


পাশ্চাত্য বলিতেছেন 
প্রাচ্য বলিতেছেন 


এরূপ চিন্তাধার] লজ্জাকর। 
40101710007 1219001, 
কম্মেই কর্মের সার্থকত?” | 

ন|রী ও পুরু একই বৃত্তের ছুই অংশ স্বরূপ । 
উভয়ে মিলিলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। স্ব স্ব অংশে 
তাঁহারা ্বপ্রধান। কম্মে প্রধান-অগ্রধান ভেদ 
আরোপ কর। কুশিক্ষার প্রভাব । দুর্ভাগ্য আমাদের 
সাম্যবাদের বুগেই ইহা বিশেষরূপে 
দেখা দিয়|ছে-অবশ্ ছদ্মবেশে । একটী স্বুল 
চাল।ইতে প্রধান শিক্ষকের যেমন প্রয়ে'জন 
দরোয়নেরও ঠিক ততথানি গ্রয়োজন । প্রধানের 
কাছের থে মর্যাদা, ভূতের কাছেরও ভতদনুরূপ 
মধ্যাদা দিতে রর যুদ্ধক্ষেত্রে সন্মুখভাগের 
সেনাপতির জন্পরাজয় পশ্চাদ্বনী রপদ্দার সৈনিকের 
তৎপরতার উপর নিওর করে। স্বীয় ক্ষেত্রে 
প্রত্যেকেই স্বপ্রধান, প্রত্যেকের কাঁজের ভাল- 
মন্দের উপর সম|জের ভাঁলমন্দ নির্ভর করিতেছে । 
হল্যাঁণ্ডের সেই দ্বাদশবর্ধীন বালকের কর্তব্যনি্ার 
কথা মনে হইতেছে বীধের কোনও অংশে 
জল চোয়াইবার লব্গণ দেখিতে পাইয়া বালক 
সমস্ত বারি সেখানে আঙ্গুলি চাপিয়। বসিচ] রহিল | 
এই বালকের অন্ুমনস্কতার সমস্ত দেশ ভাসিয়। 
সমুদ্রে বিপান হহয়। যাহতে পারিত | 

অধ্যাপক, ডাক্তার হইতে আরম্থ করিম মুচি, 
মেথর প্রত্যেকে সমাজের অঙ্গ, সমাজের অগ্রগতির 
জন্য প্রত্যেকের সম]ন গৌরন। মজা হইল সকলেই 
বাজার অভিনয় করিতে চার, ভৃত্যের অভিনয়ে 
কেহই রাভী নহেন। তাহা হইলে অভিনয়্ই বন্ধ 
করিতে হয়। 


৩১ 
এই 


হিন্দু সমীজেই ইহার রীতিনীতির মধ্যে 
মতিষ হইয়া বু মহীয়সী নারী প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছেন। এই হিন্দু সমাজেই আমর! বিশ্ববারা, 
সিকতা, লোপামুদ্রার ন্যায় বৈদিক মহিলা কবি, গার্গী 
ও মৈত্রেরীর মত ব্রহ্গাবাঁদিনী, খন! ও লীলাবতীর 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] সমাজে নারীর হান ২০৭ 
হায় শাস্বদর্শিবীর উদ্ভব দেখি । তদানীম্তন অঠিথিসতকারে বিনুখ, তখনই তীহাকে সমাজের 
সাহিত্য হইতে আমরা স্বকন্থর গ্রথী, সহশিক্ষা সতর্কবাণীর সন্মুশীন ভইতে হইল। ছুর্বাপাঁর 
গরভৃতির . দৃষ্টান্ত পাই।  সীতাচরিত্রের অভিশাপ এখানে দূপকমার | সকল কর্তন্য পালন 


সহিষুত, সাবিত্রীর সাহস, স্ুৃভদ্রার নির্ভীকত। 
আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহার পরও 
রাণী ছুর্গাবতী, বাণী ভবানী, অহল্যাবাঈ, ঝণপীর 


রাণী লক্গমীবাঈ, ভক্তিমভী মীরাবাঈ গ্রভৃতি 
মহীয়সীদের চরিত্রে আমাদের ইতিহাস অনন্গত 


| 

ইহারা পাশ্চাতশিক্ষায় শিশ্গি5 ছিলেন না বা 
স্গুতের বাহিরে নিগেদের প্রতি অঙ্গন করেন 
নাই, কিছু নানির। 
নিগাছে। 

ভবে কি বঠমানের 'আদর্শ_পৌরাণিক ঘুগে 
ফিরিরা ব19”1? মাহ। নভে । প্রাটান ধুগের 
আধ্যাম্মিক অন্ত্রুষ্টির সঙ্গে পৈচ্জাশিক উদার 
বহিদৃষ্টি্র মিলনসাঁধন করাই ইইনে বর্ভমানের 
আঁদর্শ। নারীর মধ্যে প্রাচ্যের মাতভাবের সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের জায়াঁভাব, বারে।চিত দটসঙ্কমের সহিত 
জননীম্্বভ দরের সম|বেশ থাকিবে 5 পুরাতন 
মহীয়সীদের পথ|নুনরণের সঙ্ষে সঙ্দে আধুনিকার 
স|ভস অবলন্ধন করিতে হইবে। 

প্রেম এবং কৌনলতহাই নারীর নৈশিষ্ট্য । প্রেম 
কর্তব্যচক্রকে শ্েহসিক্ত করিলেই উহ]! মস্থণভাঁবে 
চলে। প্রেমাঞ্র হইলেই কর্তৃব্য মণুর হর । আজকাল 
প্রেম শব্দের বছুল প্রচার । পাশ্চাত্যে প্রেম 
করিয়া বিবাহ হয়, কিন্ত সেখানেই বিবাহ-বিচ্ছেদ 
বেশী। প্রেমের নামে স্বার্থপরতা চলিতেছে । 
প্রেম চিরকালই দতা-_ গ্রহীতা নহে ; বে ভালবাস! 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাহাই প্রেমশন্দবাঁচ্য। 

হিন্দু সমাজ প্রণর্ঘটিত বিবাহে আপত্তি 
করে না--আপত্তি হইল স্বার্থপরতাঁ়। শক্তন্তল! 
দুয্যন্তের সহিত গ্রণয়পাঁশে আবদ্ধ_ক্ষতি নাই, 
কিন্ত যে মুহূর্তে তিনি প্রেমাম্পদের চিন্তা 
কেবলমাত্র নিজের কল্পনাঁবিলাসে মগ্স, নিত্যকরণীয় 


সনাজই তাদের মহত 


করিগ্াী সকলের কল্যাণকমনামিশ্রিত যে আী- 
বাদ, তাহাই ম্লপ্রদ । ভ্যাগ করিলেই ভোগ 
করিতে পারিবে, নচেৎ নভে | 

শ্যাগনীভিনুলক অধ্যাক্মবাঁদকে কেন্দ্র করিয়। 
সমস্ত শিক্ষানীতি অগ্রসর ভইবে। বিশ্বামার 
সর্ববা।পিত্ব এবং সনত্বন্ধপ বেদান্তের মহনীয় ততই 
সকল সনন্তার সমাধান করিঠে পারিবে । নারী 
সাপ রা গতোকের মধো আম্মবিশ্বাস এবং 

অশীত য় তুলিতে হইবে । 


নারাকে মনে বাখিহে হইবে তিনিই কেন্ুস্থল। 
সানাগিক  উদ্ধ।5অননতি এ্ধানতঃ তাহার 
উপর নিপা করিতেছে। মহাপুরুষ এবং 


ধাশক্তিমম্পন্ধ ব্যক্তি মাত্রের জীবনী পধ্যালোচন! 
করিলে দেখা যার তাহাদের এরূপ চরিত্রগঠনে 
স্ব ন্ব জননীর দান কতখানি | 
মহীরমী মদাঁলপী প্রতিটি সন্তানকে দোলনায় 
দোল দিতে দিতে “ত্বমসি শিরঞ্রন' শুনাইতেন, ফলে 
সকলেই অংগারপিরাগা হইয়া আম্সঙ্ঞান লাভ 
কারল। সেই মদালপাই আবার স্বমীর 
অনুরোধে পরৰী অন্তানকে সর্কববিষরে অভিজ্ঞ 
সংগারি-রূপে গড়িয়া তুশিয়াছিলেন। সুতরাং 
চাবিকাঠি ঘাঁতৃজাতির হাতে । সমাজের আদশ 
তাহার নারীলাতিকে সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ করিম্ব 
ভবিষ্যৎ সন্ততিকে কন্যাণপথে পরিচালিত 
করা। 
ভারতে যখন আমরণ আদর্শ নারীর কথ 
ভাঁবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের 
মনে আসে। মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ, মাতৃত্বেই 
তাহার শেষ। স্বার্থলেশহীন সর্বংসহা ক্ষমা" 
স্বরূপ মাতাই আমাদের আদর্শ। মাতৃভাঁবের 
অর্থ এই নহে যে, মাতা নিজের আনন্দ: লাঁতের 


২৪৮ 


জন্য ইচ্চানযারী পুত্রকে অত্যধিক আদর দিয়া 
গড়িয়া তুলিবেন। পুত্রের সর্ধাঙ্গীণ কল্যাণ 
কামনাই মায়ের আদর্শ। কু্তীদেবী পঞ্চপুত্রকে 
সত্যনিষ্ঠ নীতিপরার়ণ হইতে শিখাইপ়াছিলেন; 
কিন্ত সহধশ্মিণী প্রৌপদীকে সভামধ্যে লাঞ্চিত 
দেখিয়ও যখন পঞ্চপুর নীরব, সত্যনিষ্ট ঘুধিচিরের 
অন্থচ্ঞার যখন সকলে বনগমনে প্রস্তুত, তখন পুত্রদের 
এই ক্লীবত্ব দেখিয়া কুন্তীদেবী ভঙপসনী করিতে 
শাগিলেন-বীরমাঁভী বিভিন্ন উত্তেলগক বাণীদার। 
পুত্রদের পৌরুষ জাগাইর1 তুলিলেন। 

মাতৃভাৰ নারীজনোচিত বিভিন্ন সদগুণাঁবলীর 
প্রতীক মান্র। বালিকা, কুমারী, নিঃসস্তান। বিধব 
সকলের মধ্যে মাতৃভীবের নিকাশ হইতে পারে 
-_ইহাঁই আমাদের প্রধান আদর্শ । 

ধুগধন্দ চিরদিনই পরিব্্তনধীল, থে সব প্রথা 
যুগধরন্ম্ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল তাহার সংস্কার সাধন 
করিতেই হইবে, কিন্ত আইনের রা বা প্রবল 
উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোপনের দ্বাা কে।নও সানা্রিক 
দোঁধের প্রতিকার হইতে পারে না, সমাজকে কেবল 
গাঁলিবর্ষণ করিলে হইবে না। সামজিক নৈশিষ্ট্ 


রক্ষা করিয়া ধীর সহি) সংগঠনকাঁধ্যের ভিতর 
দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতীর নারীকে 
ভারতীয় নারীর প্রকৃতি-অন্ুঘারী ভারতীয় 


বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়। উন্নতির চেষ্ট। করিতে হইবে । 
কারের প্রধান অঙ্গ হইবে শিক্ষা । পৃজ্যপ।দ 
ত্বামী বিবেকানন্দ বলিন্না গিরাছেন_-01০00159 
00060 186 17021 200 01259 [101)10105 
00 10006 07009150090 0 0968 5091560 
105 00861098516 ৮/০10-150008 01910, 
বালিকাদের প্রথমেই পুরাণ, ইতিহাস, গৃহ- 
কাধ্য, শিল্প, স্বাস্থ্যনীতি, ঘরকন্গার নিয়ম ও 


আদর চরিব্রগঠনের সহানক নীতিগুলি বর্তমান 
বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। 


রামায়ণ-মহাভারত হইতে আদর্শ নারীচরিল্র 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


এমন ভাবে তাহাদের সামনে ধরিতে হইবে 
যাহাতে তাহারা তাহাদারা আকুষ্ট হইতে পারে। 
তাহাদিগকে সামাজিক এবং নাগরিক 
জীবনের কর্তব্য এবং দারিত্ব সম্বন্গে সচেতন 
করিতে হইবে। পুরুষের মত মেয়েরাও বেজ্ঞাঁনিক 
উচ্চশিক্ষা পাইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীর শান্তভাব, 
ত্যাগ, ভিতিক্ষী, প্রেম এবং পরধন্মে দ্বেষ- 
রাহিত্যবূপ মহতী শিক্ষাও তাহাদিগকে দিতে হইবে। 
কেবল পু'খিগত শিক্ষান্থ হইবে না। পুরাতন ভাঁষ- 
ধারাকে, ভারতীয় সংস্কৃতির এইতিথকে পুনঃস্থাপিত 
কৰিতে হইবে । ও 

নির্বিচারে পর ন্ুকরণ-বু্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন- 


সাধন বিশেষ প্রমোজন। পাশ্চাত্যের অন্ুকরণ- 
মোহ "আমাদের এতই গ্রবন দে ভালমন্দের 
বিচার বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ধ হয় না। 


শ্বেতাঙ্গগাতি ( বন্তমানে রাশির) যে আ|চারের 
প্রশংসা করে ভাগই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দ! 
করে আাহাই মন্দ। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইবার 
জন্ত আমর। দিনরাত অকাতরে পরিশ্রম করিতেছি, 
মাঝ্সবাঁদ বুঝিধার জঙ্য গ্রতিগী অক্ষর গাবল নিষ্ঠার 
সহিত পাঠ করিতেছি, পাঠগো্সীতে যোগদান 
করিতেছি, কিন্তু রামানণ-নহাভারতে কি 
আছ্ে-কি উপাদাঁন মীতা-সাঁবিতীর মত নির্ভীক, 
সহিধু; চরিত্র স্থষ্টি কিন, কেন সেই মহাভারতীয় 
সংস্কতি আবহমান কাল ধরিয়া প্রবাহাকারে 
চলিয়া আসিতেছে, কালের গ্রভাৰ যাঁহাকে রুদ্ধ 
করিতে পারিতেছে ন1--ভাঁহ। পড়িবার সমন্ন 
নাই বা জানিবার স্পৃহী আমদের নাই । 

অনুন্নত সম্প্রনারের উন্নতি, কষকমজুরের উন্নতি 
গ্রস্থতি সংস্কারমূলক কাধ্যে সকলেই ব্যাপৃত, কিন্ত 
গ্রত্যেক সন্প্রবায়ের মধ্যে স্ব স্ব কর্মনিষ্ঠায় যে 
শিথিলতা আপিয়াছে তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি 
নাই । আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে কোনও বিষয় 
আমাদের চরম লক্ষ্যে (নিত্যবস্ত সাক্ষাৎকার ) 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


লইয়! যাইতে পারে, ভাহাঁরই সার্থকতা আছে। 
মহাভারতের সেই যোগবিভৃতিতে স্পদ্ধাঘিত 
যোগারও নগরে গিরা রুঘপতির শুখ্রবানিবত। 
নারীর ও পরে ধর্মব্যাধের সহিত সাক্ষাতে শিক্ষা 
হইয়।ছিল। তাহারা উভয়েই আগ্ঞাবহত 
ও কর্তব্যনিষ্টারপ সাঁধনমার্গে থাকিয়া আং্মজ্ঞান 
লাভ কারদাছিলেন। 


শে 


বালিকাদের শ্বধমানষ্ঠ 


শিক্ষা দিতে ভঙবে।  ধর্মসদ্ঘন্ধে তথাকণিত 
ধারণার পরিবন্তন কিয় ত্যাগই থে আমাদের 
ধন্মের চরম লক্ষ ইভ। বুঝাইতে হইপে। নিকষ ণত। 


এবং সন্গদর চাই ধান্মিকের লক্ষণ । ৮1২61510215 
[76 17091010956286101) 0? 0170 01৮11010 21- 


০1) 17) 11001) মানবেন অত্যন্বরূদের (সৎ, 


চিৎ, আনন্দ ) অভিনাক্তি হইল ধন্মুঃ ত্যাগ এবং 
প্রেম অলনদুনে ইত অভিব্ক্ত হয়| 

গ্রাঁচ্যর ধশ্মশিভার সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
কন্মনিচ:কে নিলাহ ৮ দিতে হইনে_ইহই হইনে 
আনান থভোক্ত কম্মযোগনাধন। 

আমাদে সেনের] বজন্বগ্দী পরিতের নাগ্মিভ। 
ও সাংযের সঙ্গে পুরাতন মাতা? দেশীর ত্যাগ এবং 
সহিকুঃত। শি বড় উইনে | ভাখাদের মধ্যে 
সরোদনী নাইড়র প্রতিভা এবং আনভার মঙ্গে 
চার্দে নেরেযার  আক্মজানতিফল। গাকিবে। 
ভপ্িদ্যং শীরাননাজ একবারে সেবা) শ্নেহ, 


তুষ্টি, ভক্তি, শা ও নিভীকভার 'প্রতিমুন্তি হইবে। 

নপী সংস্কৃভিগত বৈশ্য রক্ষা করিয়া গ্ুহে 
গুহকন্ম সাধন করিবে, সভাসমিতিতে বেদান্ত 
আলোচনা? করিবে, আবার প্রঙ্জোজন হইলে 
যুদ্ধক্ষেত্রে বাইয়া আহত সৈনিকের পরিচধ্য। 
করিবে) নাদীর প্রপ্র দৃষ্টি এবং সেবাহস্ত সর্বত্র 
সমত|বে ব্যাপূত থাঁকিবে। 

স্বামীজী বলিতেন, আমাদের বৃত্তি গুলির, 
শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষণ বলা যাইতে পারে 
_শিক্ষ। বলিতে মানুষকে এমন ভাবে গঠিভ 
কর। যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত 
ও সুমিদ্ধ হয়| যাহাতে চরিত্রগঠন হর, মনের 
শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, লোক নিজের পায়ে 
নিজে দীড়াইতে পারে, প্রয়োজন মত আত্মরক্ষ 
করিতে পরে-_-এই রকম শিক্ষীই চাই । 

্রহ্মচধ্যব্রভী কুমারী এবং বিধবার এই শিক্ষার 


সমাঁজে নারীর স্থান 


ও নীতিপরায়ণ হইতে 


৬০) 


ভাঁর লই সমীজের কল্যণসাঁধন করিতে পারেন; 
এইরূপ নিক্ষাম কর্মযেগের দ্বারা নিজ উন্নতির 
সর্দে স্দে এগতের হিতসাঁধন করা৷ হইবে। 
বন্তমান সাম।গিক সমস্ত! সমাধানের জন্য এইরূপ 
পণিধন্বভাবা, তেভন্দিনী, নিঃপার্থ, পারদর্শিনী 
কন্মার বিশেষ প্ররেঠেজন। শ্বামীজী বলিতেন-- 
এবপ কন্মীদের কোনও গু থাকিবে ন1; তাহার 
বেখানে থাকিবে, তাতাই ভাহাদের গহ ভইবে,ধন্মের 
বন্ধন বাতী5 তাহাদের কোনও বন্ধন থাকিবে না; 
4, স্বদেশ এবং আপামর সাধারণ এই তিনের শ্রীতি 


ভিন্ন অপর কোনও প্রীতি তাহাদের থাকিবে না । 

সুখে বিভিন্ন সমস্তা দেখির! আমাদের 
হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। এই যুগ নারী- 
উন্নতির পুগ। স্্রীজাতির 'অভ্যুরররূপ কল্যাণ- 
সাধনের জন্ক পুগারতার শ্ারানকৃষ্। লীপগুরু গ্রহণ 
বরিলেন, নারীভাবে সাধন এবং মাতিভাবের 
গ্চার করিলেন। শ্সার্দাদেবী আপন জীবন 
দ্বারা আঁদশ স্থাপন করিলেন ১ ঘুগাচাধ্য বিবেকানন্দ 
নারীদের উন্নতির জন্য চিন্তা করিলেন, নিদেশ 
দিপেন। সর্জোপরি এদেশের ভবিষ্যৎ নারী কিন্দপ 
ইইবে, গৃষ্টান্তত্বপ্ূপ হায় মানলকন্ধা নিবেশিতা- 
চন আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন । 

ভগিনী শিবোদিতা একাধারে কোমলতা, 
পবিত্রতা, প্রেম, টায়ার এবং তেজশ্িতার 
প্রতিমুদ্তি ছিলেন এই সর্দবভোমুখী গ্রঠিভ 
সম্পনন। ৮৬ আঘরা তদানীন্তন সাহিত্য, 
শিনকল।, রাজনীতি, সাঁমাজসংস্কার আদি যাবতীগ়্ 


ক্ষেত্রে দি রি পাই । নিবেদিতাচরিত্রে আমরা 
পাশ্চাত্যের বহিমুখী প্রতিভার সঙ্গ প্রাচ্যের 
আধ্যান্সিকতী এবং নারীজনোচিত কোঁমলতাঁর 
অপূর্বব সমাবেশ লক্ষ্য কৰি। 
আসুন আমর। ভবিষ্যদ্‌ দ্র যুগ প্রবর্তক মহাবীর 
বানী বিবেকানন্দের সতর্কবাঁণীর অন্তনিহিত ভাব 
উপলব্ধির চেষ্ট। করি-- 
“হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির 
আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দ্মরন্তী ; ভূলিও না তোমার 
উপাস্ত উমানাথ সর্বত্যাগা শঙ্কর; রা না তোমার 
বিবাহ, তোমার ধন, তোঁমার জীবন ইন্দরি়সুখের, 
নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্থ নহে ; ভুলিও না৷ 
তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ১ ভুলিও ন। 
তোমার সমাজ সে বিরাট মহীমায়ার ছাঁয়ামান্র |” 





সুফী অত্বার্‌ ও তাহার কাব্যগ্রন্থ “মুন্ত্বিকুৎ-ত্বয়র্‌ 


অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ 


শেখ, ফরীদ্‌ উদ্দীন মহম্মদ তীর একজন 
শ্রেষ্ট সুধী কবি। হঠিনি দাঁদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ঈরানের মন্ততি নীশাপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং পারগ্ত »আট সন্ধরের নাঁজত্বকলে 
প্রসিদ্ধি লাঁভ করিগািলেন। তিনি একশত 
বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয। অঙগুমিত হয়| 
যৌবনের গ্রারস্তেই তিনি জুধী 19 সাধকদিগেনর 
নিকট হইতে তত্ানুসন্ধানে ঘত্ববান 
পরে একজন এপসিদ্ধ শফী বলির পুপিদধি লাভ 
করেন। তাহার গ্রন্থরাজি হইতে অন্কুমিত 
হয় যে তিনি মিশর, দাঁদ্ন, মক্কী, ভারতনঘ, 
তুর্িস্থ'ন এভূতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিনেন। 
তিনি একজন এসিদ্ধ চিকিংসকও ছিলেন এবং 
এইজন্তই তাঁহার কবি নান অব্রার ( গুধপ- 
বিক্রেতা) গ্রহণ করিরাছিলেন। কথিত আছে, 
তাহার ইলহী নাম, ও নহ্বীবৎ নামত, নামক 
কাব্য-দ্বর তীহার চিকিতাঁলয়ে বপিরাই তিনি 
প্রথম পিখিতে আর্ত করেন। ইহাও শোনা 
যার যে প্রত্যেক দিন প্রার পাঁচশত লোককে 
উঠার চিকিৎসা করিতে হইত । 

কবির শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রসিদ্ধি সঙ্ধন্ধে ইহাই বল যথেষ্ট 
যে, গ্রসিপ্ধ সুধীগণের অনেকেই তাহার গরশংসা 
ও সুখ্যাতি করিয়া! গিয়ছেন। মৌলানা রূমী 
তাহার সম্বন্ধে গাহিরাছেন, “অত্বার প্রেমের 
দপ্চুন্গর পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আমরা এখনে! 
প্রেমরূপ গলির এক কোণে অবস্থান করিতেছি 
মাত্র (হফৎ শহর-ই-ইশক. বাঁ 'অত্বার গশ্ত, 
মী হনুজ অনার খম্ই-রকু কুচহ-য়ম্‌)। 


হন ও 


সম্নানী নানক 


*অত্বার্‌ সুফাতজের আম্মা স্বরূপ শ কৰি 
সনরী ইহাঁর দুই চক্ষুম্বরূপ, আমরা (অর্থাৎ 
মৌলান। রূমী) তীঁভাঁদের অনুসরণ করিতেছি 
মা ( অত্তার্‌ রহ বৃদ্‌** "না| আজ, পর-ই"*'* 
আমাদেম্‌)”। চতুর্দশ শতাব্দীর অলাউদ্দৌল! 
পর একজন সুফী কাব বলিন্াছেন, 
ব্ধিয় আমার মনে উদিত 
হইতেছে, তাভাঁর ভানধার কেবল অত্তার ও রূমীর 
উপদেশ।দি হইতেই শা হইযাছি।” তাহার 
জীবনের আর একটি উষ্লেখবোগ্য ঘটনা দেখিতে 


অথবা, 


“বে গোপন 


পাই দে, মন্থান্ক ফারসী কলিদের হাত হিনি 
কখনো কোন বাঁজন্দর্গের গুশংসা বা স্বতি, 


বাক্যাদি দাঁর। 
যতত্রবন ভন নাই | 
অতীবের গ্রন্থরাজি 


নম্পদ ও নঅনুগ্রগাদি লাঁভে 


৪ কাব্যাদির সংখ্যা 


সম্বন্ধে যখেষ্ট অত্যুন্তি হইয়াছে বলিয়া মনে 
হনু। কাহারো কাহারো মতে তিনি শতাধিক 
গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্বোক্ত কাঁব্যদয় 
ছাড়া তাহার আরও কয়েকটি কাব্যের 
উল্লেখ মা দেখিতে পাই; থেমন-পন্দ, নাম্ছ,, 
থম্র-নাম্হ,, আসরার্‌ নাঁম্হ, এনাহর্ন।মহ, 


লিসানুল্‌ ঘয়েব ইত্যাদি। কিন্ত তিনি প্রসিদ্ধি লাত 
করিয়াছেন তাহার মস্নবী কবিত। “মুন্ত্বিকুৎ-তয়ের” 
(পাখীদের আলোচন1), কম্বীদ্হ ও ঘজল্‌- 
সম্থলিত দীবান্‌ (গ্রন্থাবলী )ও তজকিরতুন্‌ 'ওলিয়। 
(সাঁধকজীবনী ) নামক গছ্ সাহিত্য রচন। দ্বারা । 
“মুন্তিকুৎ-ত্বরর্‌” সুফীদের একটি অমূল্য গ্রন্থ। 
ইহাতে সুফীতত্ব রূপক দ্বারা বেশ 


বৈশাখ, ১৩৫৬] 


সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে 
কাব্যের কাহিনী এইরূপ £-একদ্িন সকল পাখী 
সমবেত হইন। আলোচনা করিতে লাগিল যে 
সকল দেশ ও জীবজঙ্কর মধ্যে যখন একজন 
রাজা আছেন, তখন আঁনাদেরও নিশ্চয়ই কোন 
রাজা বর্ধমান আছেন। আমাদের তীভাকে 
খু'ঁভিয়া বাহির করা উচিত। তখন পাধীদের 
সংবাঁদ-বাহক (পয়ঘন্বর)) ভুদ্ভন তাঁহী্দিগকে 
জান|ইলেন যে বস্ততঃই তাভাদেরও একজন 
রাজা আছেন এবং তাহার নাম সী মুরন | 
হুদ্ছদ্‌ পাঁথীদের সী মুর্ঘ বাঁ তাহাঁদের বাজার 
নিকট চাহাদিগকে এই সর্তে পথ দেখাই নিয় 
যাইতে বাঁজী হইলেন যে তাহাদিগকে এই দীর্ঘ 
পথের দুঃখ কষ্ট ও নানবিধ অন্ুবিধী অবশ্যই 
সহা করিভে হইবে। কিন্তু ভ্রমণে বহির্গতি 
হওয়ার সমর দেখ] গেল যে কেব্ল ৩৭টি পাখা 
(সী মুর) এই দীর্ঘ যাত্রার জন্ক এম্তত 
হইল; অন্থান্য সকলেই নানী 'ওজর ও অসুবিধা 
দেখাইয়। বিরত হইল। এই 
তিশটি পাখী হুদ্হদের নেতৃত্বে বিপদদস্কুল সাতটি 


শ্রমণ হইতে 


উপত্যকা পরিভ্রণণ করার পর শী মুর্ঘের 
রাজদরব।রে আসিল। এই সাতটি উপত্যকার 
নাম করা হইয়াছে, ত্বল্ব ( অন্ত্ন্ধীন ), 
ইশক (প্রেমাকর্ষণ), ম'রিফৎ (জ্ঞান), 
ইন্তিঘন। (নির্ভয় বাঁ স্বাধীনতা), তৌহীদ্‌ 
( এক্য ), £হঘরৎ (বিস্ময় ) ও ফণা 


(আত্মোৎসর্গ)। যখন এই ত্রিশটি পাখা 
সী মুর্ঘের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহার! 
মনে করিল যেন তাহার) একটি দর্পণের সম্মুথে 
ঈ/ড়াইয়। আছে। তাহার] সী মুর্ঘ-এর দর্শন্লাভ 
করিতে গিয়া, তাহাদের নিজেদেরই প্রকৃষ্ট সত্তা 
উপলব্ধি করিল। তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাঁবিল যে সেই সী মুর্থ আর কেহ নহে, 
তাঁহাদের নিজেদেরই প্রকট সত্তা ।”--এই রূপক 


সুধী অন্তর ও তাহার কাব্যগ্রন্থ “মুন্তিকৃৎ-ত্য়র। 


২১১ 


সুম্পষ্ট। পাঁথীদের মাঁনষের সঙ্গে তুলনা করা৷ 
হইয়াছে । সী মুর্ঘ, বা ভগবান্‌ তাহাদের সর্বময় 
কর্া। ভদ্ভদ হইল তাহাদের নেতা, ভগবদ্- 
রাজ্যে নিয়া যাইবার উপযুক্ত পথ মা মানুষ 
অদ্রান-নশতত তগবাঁনকে বাহিরে খুঁজিতে 
চেষ্ট। কিন্ত যখন সে ভগ্বানের সান্নিধ্য 
লাঁভ করে, খন সে বুঝিতে পারে যে ভগবান 
তাঁহাদের মধ্যেই অস্রনিহিত রহিযাঁছেন। কৰি 
বলিরাছেন, প্ৰথন এই ত্রিশটি পাখী কাঁলক্ষেপ 
ন। কবির] দর্পণের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিল, তাহার! 
প্রকষ্টভবে হদয়ঙ্গন করিতে পারিল যে সী মুর্ঘ, 
ও তাচারা বস্ততঃ এক। 
চুন নিগাঁঃ কর্দন্দ, ঈন্‌ শীমুর্ঘ জুদ্‌। 
বীশক্‌ ঈন্‌ সীমুর্, আন্‌ সীমুর্ঘ, বুদ্‌॥ 
ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথে সাতটি 
উপত্যকা সাহটি অবস্থান্তর মাত্র, বাহার মধ্য 


কবে, 


দি ভগবানকে জানিহে হইবে।  তীহাঁকে 
উপলব্ধি করিবার পথে প্রথম অবস্থা হইল 
তাহাকে জানিবার ইচ্ছা; কাঁরণ যে প্রকৃতই 
জানিতে ইচ্ছুক হইবে, সেই ভগবানকে লাভ 
করিবে ( জুরীন্দহ ইন্সাবন্দহ শুরদ্‌)। সেইজন্য 
প্রথম মক|ম্‌ বা অবস্থার নাম করা হইয়াছে 


“তুলব । কবি এই অবস্থী সম্বন্ধে গাঁহিয়াছেন, 
“অনেক বংসর চেষ্ট) ও উদ্ধমের পর এই 
অবস্থায় পৌছা যায়; কারণ এই অবস্থায় 


পূর্ববর্তী অবস্থাসমূহ একেবারে পরিব্ভিত হয়। 
ধনসম্পন্ত এখানে পরিত্যাগ করিতে হইবে 
এবং খেল।র পুতুলের ন্বাঁর সমস্তই ছাড়িয়া 
আগিতে হইবে । 

জ্‌ ও জহদ্‌ ঈন্জী বায় সাঁল্হা। 

জীন্কি ঈন্জা! কল্ব্‌ গর্দদ্‌ হাঁলহ।। 

. মালু ঈন্ভ। বাঁয়দ্ৎ আন্দাখ্ভন্‌। 

মূল্ক্‌ ঈন্জা বাঁয়দৎ দব্বাথখতন্‌ ॥ 

মকামের নাম করা 


দ্বিতীয়. হইয়াছে 


২১২ 


“ইশক বাঁ ভালবাসা ও প্রেমাকর্ষণ। মামুষের 


মনে অনুসন্ধিংসী জাগ্রত হাঁওয়র পরই 
সে ভগবানের প্রতি আকুট্ট হয় এবং 


শীপ্ৰই তাহার প্রেমে মুগ্ধ হয় । তাঁকে পাইবার 
জন্ক মে তখন সকল দুঃখকট্টকেই একেবারে 
নগণ্য মনে করে এবং ভগবৎচিন্তাতেই 
সকল সমন ব্যাপুভত থাকে। তখন তাহার 
আর কোন চিন্তা নাই; তাহার ভবিষ্যৎ কি 
হইবে না হইবে ইহ1 ভাবিয়া অস্থির ভয় নাঁ। 
কবির ভাষাও ইহাই ধ্বনিত হইতেছে 
তারপর গ্রেমের উপত্যকা সম্মুখে দেখা গেল; 
ঘে এই অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, সে 
ভালবাস!র আগুনে একেবারে পতিত হইম। 
যায় (. ঘরক-ই-আতিশু শুদ্‌ কী আনজা 
রসীদ্‌।” 

তৃতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, 
পৃথিবীতে নানাপ্রকার মত আছে; এক 
মতের সঙ্গে কখনও অন্ধ মতের মিল নাই। 
আবার পাঁথিৰ অন্রসন্ধানী ও আধ্যাতিক অন্থু- 
সন্ধানীর তফাৎ সকল সমনেই থাকিবে । কাঁজে 
কাঁজেই বে সকল পথ বা আদর্শ আনাদের 
সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাদের সকলই আমাদের 
চিন্তাধারার সীগান্ুযাঁরী। গ্রত্যেকেরই লক্ষ্যপথ 


৬৬৪ $$ ৪ 


তাহার আদর্শ পধ্যন্তই পৌছিবে। অবস্থা 
অনুঘারীই মাতিষ ইহার নৈকট্য লাভ 
করিয়। থাকে । এখানেই জ্ঞানের পার্থক্য দেখ। 


যায় একজন মিহরীব (মুসলমানদের গ্রাথনার 
লক্ষ্যস্থল ) এর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও আর 
একজন প্রতিমার প্রতি আকুট হয়। শত 
শত মানুষ এখানে বিপথগামী হইতেছে; 
দুই এক জনই ইহার গুঢ় রহস্ত অম্পূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করিতে পাঁরে। জ্ঞানের সর্বমর” গ্রভূত্ব 
চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে। চেষ্টা ও যত্ত 
সহকারেই এই গুণের প্রকুতরূপ জানিতে পারিৰে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


(*"'হস্ত, দারম্‌ সুল্ত্বানৎ দর্‌ ম'রিফত ; জহদ্‌কুন্‌ 
তা হান্ষিল্‌ নাঁয়দ ইন্‌ শ্বিফৎ )।” 

মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা অন্ুঘারীই 
তাহার আঁদশের গ্রতি ধাবিত হর। যতই 
সে অগ্রপর হয়, ততই তাহার জ্ঞানের 
বিকাশ হয়। তখন সে আর পার্থিব কোন 
কিছুর গরতিই আকৃষ্ট হয় না। তখন সে নির্ভয়; 
দুনিঘাঁওর কাঁহাকেও সে আর ভয় করে না। 
তাঁচীর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। সে 
তাহার সম্মুথে অবস্থিত পৃথিবীকে একটি মাটির 
সতপমারধ মনে করে। তাহাকে ইহার মধ্যে 
বাহিক ভাবে লিপু থাকিতে হয়ত দেপ। যায়, কিতা 
কোন কিছুতেই সে আর আরুষ্ট হয় না। 
কবির চতুর্থ অনস্থান্তর ইন্ডিঘ নাতে এইকবপ 
বর্ণনাই আমরা দেখিতে পাঁই-তুমি সেই 
জ্ানপুরুষকে দেখিতে পাইবে তিনি তাহার 
সম্মুখে মাটির ডেল। নিরা নসিরা আছেন এবং 
ইহাতে নানারকম নক্সা ও চির আকিতেছেন। 
বাহিক জভিকার ও পরিবর্ভননাল উভয় 
রকম রূপ ইঙাভে প্রদর্শিত হয় ।+"কিস্ 
এই পৃথিবীর গঠন একেবারে ফাকী ১ ইহী সেই 
মাটির ডেলার স্বায় একেবারে 'অন্তিত্হীন (স্ব রখ 
ই-ইন্‌ আলম্‌ পুর পীচ, পীচ; ভস্ত, হম্চুন্‌ 
স্ব.রৎ-ই-আন্‌ তথ্ৎ হীচ) 1৮ 

তারপর যখন সে পঞ্চম অবস্থা বাঁ মকামএ 
পৌছে, তখন দে বুঝিতে পারে যে এই ছুনিরায় 
কিছুই স্থারী নহে, কেবল সেই এক ভগবাঁনই 
বিরাঁজমাঁন। তিনি ছাঁড়া আর কেহ নাঁই। আমি 
তুমি ও এই পৃথিবীর সকল বস্তু সেই একের 
মধ্যে মিলিত হইর1 গিয়াছে। ভক্ত তখন 
সকল জিনিষ ও অনস্থার মধ্যেই কেবল ভগবাঁনকেই 
দেখিতে পাঁন। এই অবস্থার নাঁম হইয়াছে 
তৌহিদ্ব। কবি বলিতেছেন, প্যখন এক্যের প্রতিষ্ঠা 
হইবে, তথন দ্বৈতভাঁব থাঁকিতে পারে না 


ইতাঁর 


বৈশাখ, ১৩৫৬] 


আমি, তুমি উভম্বই সেই অবস্থায় লোপ পায় 
(চুন কী বাঁশদ্‌ হমী নবাশদ দুরী; 
থীগদ্‌ ইন্জী হম্‌ তুর্মী।” 

ষষ্ঠ অবস্থা ঃহয়ূরৎ জন্থন্দে কবি বলিতেছেন, 
দবিল্ময়াভিভৃত ব্যক্তি যখন এই অবস্তা পৌছে, 


সে তখন স্তব্ধ, নিজের রাস্তা বা উদ্দেশ্য 
সপ্বন্ধে আর ভাভার কোন খেয়াল নাই। এই 
পথে সে নিজেকে হারাইর।  ফেলিয়াঁছে ; 


তাহার নিজ অস্তিত্ব পনংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে 
("* গুম্‌ শু বদ্‌ দল বাহ-ই-ংহয়রৎ নঃহৰ ব মাত)” 
সে তখন বলিতে থাকে, £ঠ্ভব নর, তা]মি 
কিছুই জনি না; 1 

সপ্তম না শে মক্ধামে আমরা 
মান ভাতার আশা, আকাজ্জ।, 
সগস্ত ভগবানের আস্তত্বের 


দেখিতে পাই 
মহঙ্গার প্রতি 
নিকট নিসঞ্জন 


পরশ 


হম্মনী বর্‌ 


ইহার ভাঁঘ ও ছন্দঃ সি সরল ও 


১৩ 


দিয়াছে, তাহার নিজের বলিতে আর 
কিছুই নাই। কিন্ত সে সকল হাঁরাইয়াঁও কিছুই 
হারার ন।ই--ভগবানের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া সে 
তাঁগর নিত্যত্ গ্রাপু হইয়াছে । কবি বলিতেছেন, 
“যে কেহ সেই পূর্ণ সনুদ্রে নিজেকে হারাইয়' 
ফেলিয়াছে, যদিও সে চিরকালের জন্য নিছেকে 
তাঁরা ইয়াছে, তথাপি চিরশান্তি প্রাপ্ধু হইয়াছে । সে 
নিজেকে ভাবাইর। 'ফণ। অবস্থার গৌছিপাছে। 
এই “আক্মোত্লপগ অবস্থার ভাঙার কোন 


গেয়াল নাই-ইহই বন্কা” বা নিত্যত্বরূপ 
অবস্থ। (""টুণ, ফণী গম্থ, অজ. ফন ইন্কি 


বন? 
ন্ল। )1% 

'ুন্তিকুত্ত্বরব* গাঁর ৪৩০০ বরং ব1 দবিপউ.ক্তির 
সনষ্টি। ইহী অনেক ভাষায়ই হরজম| হইয়াছে। 
সাব্শীল। 


পা পর পা পিট 


গিরিশ 


শ্রীঅরবিন্দ ঘোঁবাল, এম্-এ, বি-এল্‌ 


এত দিন পরে কেন যে ছোয়ালে 
ভোঁনার পরশ খানি, 
আগার বন্ধে কে দিল আজিকে 
তোমার মন্ত্র আনি । 
কমমুখর জগৎ চক্রগলে, 
তোমারে ছিলেন ভূলে, 
আজি কেন এই সাঝের গোধূলি 
আভাদে জানালে! বাণা, 
আলে আধারের মাঝে 
বিস্তৃত মে!র লীবনকক্ষে 
আবার জালিলে আলো, 
নতুন করিয়! মানুষে বাঁসিনু ভালে! । 


আাঁরো জীবনে স্বপ্ন এসেছে, 
হৃদয়ে জেগেছে মায়, 
ই ধরণী বুকে 
চেরেছিনু শুধু ছাঁয়া, 
পশ্চিন আর পূর্গগনে 
রক্তেন গাড় আলো, 
আমার জীবন, আমার স্বপ্ন, 
করে দিয়েছিল কালে! । 
বার জীবনের তলে তলে 
ভাঁইতো। অনি আমারে ছিলেম ভূলে, 
আমিতো জাঁনিনে গোৌধুলি-আলোয় 
তোমার পরশ খানি, 


অকরুণা এ 


হঠাৎ আঁজিকে আনিবে আবার 


নব জীবনের গান, 


হিংসাধুত মানুষের যেথ। 


নেই কোন অভিযান । 


শ্হহ গি্যট ্থী  স সপজজপাপ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী সমাতনানন্দজীর দেহত্যাগ-গত 
৬ই চৈ রাত্রি ৯-৩০ গিনিটের সমঘর ক্বাটি সনা হনা- 
নন্বগী ৮২ বংসর বরে হীস!নি বোঁগে বেলুড় মে 


প্রেহত্যাগ কবিরাছেন। তিনি কাক মগারাজ 
মমে পরিচিত ছিলেন । কাতিক মভারাজ ১৯২৬ 
সনে শ্রারামকৃষ্চ মঠে যোগদান করয়া ভগলি 


জেলাধীন দহরকুণ্ড শ্রগামকুঞ্চ আশ্রমে গাকিঝা। এ 
অঞ্চলের গ্র।মবাঁনীদের সেবায় আঁম্মনিরে!গ করিপা- 
ছিলেন । স্বা্াভঙ্গ হওয়ার ভিনি ১৯০৪ সনের 
শেষভাঁগ হইতে বেল্রুড় মে বাঁ করিতে 

কাতিক মহারাঁছ সাঁবনভজনশীল এবং 
পরায়ণ ছিলেন । আহার পরলে!কণীত 


থাকেন। 
সেবা 
আঁম্ম! 


ভগবান ভারানকুষ্তদেবের পাঁদপদ্ধে চিরশান্তি লাভ, 


করুক । 


উত্তর-কাযালিফনিয়। বেদান্ত সোসাইটি 
_এই গ্রতিটানের উদ্ছোগে গত জানারী মাসে 
অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দটী ও তাঁহার সতকর্মী 
নিয়লিখিত বক্তা প্রদান করিঘাছেন ?-(১) 
নববর্ষ হসিরার, (২) বর্তমান ভারতের একজন 
তত্বজ্ঞ মহাপুকধষের জীবনবেদ, (৩) খৃষ্টের গদ্থা 
ও বেদান্তের নীতি, (৪) আধাত্িক অন্ু- 
ভূতির আঁপাতবিরোধিতা, (৫) জগতৎ্শাসন- 
স্থজনকারী মন, (৬) তুমি কি জীবনের 
আদর্শ বাঁছিয়। নিয়াছ ? (৭) স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাগবত ভীবনব্রত,। (৮) ঈখর ও আত্মা, 
(৯) আত্মিক শক্তি কি? 


জিয়াটল্‌ (আমেরিক।) রামকুষঃ 
বেদাত্ত .কেন্্র--আমর! এই প্রন্িষ্ঠানের বাধিক 


(অক্টোবর ১৯৪৭--সেপ্টেব্র ১৯৪৮) বিবুরণী 
গাইঘাছি। এই কেনের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদ্যা- 
নন্দগী গতি রবিবার প্রাহে “বেদান্তের তত্ব ও 
কাঁধকারিতা”, গাতি মঙ্গলবার 'ভিগব্দগীতা” এবং 
গ্রাশি শুক্রবার আচাধ শহ্গররূত “বিবেকচুড়ামণি' 
সন্ধে করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে 
আরামকষ্দের, আখমাভাঠাকুরানী সারদাদেশী, 
স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বামী ব্রন্ধানন্দ ও ভগবান্‌ 
বুদ্ধের জন্মোত্সব উদ্বাপিভ এবং তছ্পলক্ষে 
তাঁতাদের পৃর্ত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। 
এতদ্যতীত শীদুর্গ।পৃঙী, খুষ্টমাস এবং ইট্টার পরও 
অন্ুঠিত হয়। স্বামী দেবাআ্মনন্দগী ও স্বামী 
বিবিদিষা ট এই সকল অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা 
ছিলেন। এভদ্বাভীত স্বামী বিবিদিষানন্দদী 
সি্নাটলের বাহিরে নানাস্থানে বন্ত তাঁদি করেন। 


বু 51 


হলিউড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-যে দকল 
আমেরিক।ন দন) হিন্দুরর্স গ্রহণ করিয়া সন্গাসিনী 
আঁপ্য/ন্সিক জীবনযাপন করিতে চাঁন 
তহীদর জন্য স|ন্টা বাঁরবারায় রামকৃষ্ণ মিশ.নর 
একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে । তথা বর্তমানে 
১ জন আমেরিকান মভিল। আছেন। ৫ বৎসর 
অবস্থানের পর যোগ্য বিবেচিতাঁ হইলে তীহা- 
দ্রিগকে দীক্ষী দেও! হয়। তাহার! রীতিমত 
ক্ষচর্ধ পালন করেন এবং শ্ীশ্রীরামকষ্জদেৰ ও 
হিন্দু দেবদেবীগণের পুজা! করেন। এই আশ্রমের 
পরিচ।লক স্বামী গ্রভবানন্দজী হলিউডে এরূপ আর 
একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই 
আশ্রমে গত ৩১শে অক্টোবর সমারোহের সহিত 
কাঁীপুজা হয়। আমেরিকায় ইহাই বোধ হয় 


হইতে ন 


বৈশাখ, ১৩৫৩ ] 


প্রথম প্রতিমা-পুজী। আশ্রমে বু আমেরিকান 
স্্রীপুরুষ ছিলেন। এক জন আমেরিকান মহিলা 
তন্ত্রধারকের কাঁজ করেন। তাহার নাম 
সারদা । আঁমেণিকাঁন ভক্তগণ প্রচুর কন, ফুল 
ও মিটি উপহার দেন। মেয়েরা পুজার 
ভোঁগ রান্না করেন। রাত্রি সাড়ে দশটার 
সময় স্বামী গভনাঁনন্দঙশী পুজার বসেন । বাতি 
সাঁড়ে তিনটায় পুজা শেব হয়। পূজার পর 


হো অনুঠিত হইলে স্বামীগী মকনকে শান্তিজল 
দেন। পরে প্রসাদাবতরণ হর। তন্রধান্িক। 


ারদ চমত্কার সংস্কৃত পাঠে করেন আনে 


রিকান ভজ্-নরনারীতে পুজা-মন্দির পূর্ণ হইস্ছা- 

ছিল। ট 
নিক্নলিখিত প্রতিষ্ঠ'ননমূহে  ভগব।ন 

কীরামকুঞ্জদেবের জন্মোৎসব অন্তত 


হইয়।ছে ১ 


কাশী প্রারামকৃষ্ণ অদ্বৈত আ শ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠানে গ্ররামরুঞ্চ পরমঙংসদেবের জন্মোসব 
১৭ই ফান্ন হইতে ছয় দিন অনুঠিত হইর।ছে। 
প্রথন দিন ভগ্ন, পৃ, হোন, ভোগরাগ, এগাঁদ 
বিতরণ, কীতিণ রি এবং দ্বিতীর দিন 
রামার্তণের বাবণবধ পালা কীতন হয় ১৯শে ফান্ুন 
হইতে ২১শে ফাল্গুন তিন দিন সভার বিভিন্ন বক্ত। 
শ্রার।মকৃষ্চজীবনের বিভিন্ন দিক এবং একধ্। ও 
্ীরামচন্দ্রের জীবন আলে|চন। করেন। 


আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী গুকারানন্দগী ধুগাঁরভার শ্রীরামকৃষ্ণ 
সন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃত। দেন।  আধুক্ত 
কুমার চন্ত্র ভট্টাচাধ গাহার় ও আনদ্‌- 


ভ।গবতে শ্রাকুষ্জ-জীবনের তুলনামূলক আলোচন 
করেন । স্বামী গুঞারানন্দলী শ্রীরুঞ্ণ কিরূপে পিতা, 
পুর, সখা, পতি, রাজ গুভৃতি-দূপে দৈনন্দিন 
ভীবনে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহ। বিশদভাবে 
বলেন। অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাঁদ শাস্ত্রী 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৪ 


হিনি৷ ভাবা শ্রীর|মচন্ত্র-চরিত্রের মাহাস্সয বিশ্লেষণ 
করেন। উৎসবের শেষ দিবস এক মহতী সভার 
বাঁরাণমী হিন্দু বিশ্ববিষ্ঠালরের সংস্কভের প্রধান 
অধ্যাপক ডাঁঃ পি এল বৈদ্বের সভাপতিত্বে শীবামত 
কৃষ্ের জীবন ৪ উপদেশ সঙগন্ধে সক্তৃতা হব। সভ।র 
ড|ই শর্ম। ও অধাপক সেন জদরগ্রাহী বক্তৃতা 
সভাপতি ডাঃ নেগ্ভ পরম্হংসদেব্র 
ধর্মের মৌপিকতা-সন্বন্ধে সারগভ বন্ততন দেন। 
শীদতাংশুমোহন এুখোপাধ্যার কাতৃকি ধন্থবাঁদ 
কোপনান্তে সভার কাধ শেম হন়। 


করেন। 


প।টনা রাধকৃষ্খ মিশন আশ্রম--এই 


প্রতিষ্ঠানে শরানকষ্ণদেবের অন্মতিথি উৎস 
 সমারেহের মৃত অন্ুষিত হইয়াছে। গত ১৭ই 


ধীস্কন পু 


ঞ্ামদ- টি তপুণ 


পাঠ, হোম, ভজন এবং পূজান্তে 
হযু। স্যার অ ।লোচনাসভার পণ্ডিত 
আধুন্ত সপীনাল ঝা, আভূতনাথ দিংহ ও আশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী তৈজসানন্দজী ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা- 
সন্দ্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃতা দেন। ১৯শে ফান্ধন কাতন- 
পিশারদ শরখুক্ত সন্তে|বঠনার দুখোপাধ্যায় ভগবান 
অকুষের বৃন্দাবনলীলা? কীতন করিয়। শ্রোতৃবর্গকে 
নী করেন। ২১শে কানন বিহারের মাননীয় 
প্রদেশপান আনুক্ত মাধব শ্রাহবি আনের সভাঁপতিত্ে 
আশ্রমগ্রাপণে এক বিরাট সভা হয়। শহরের 
এন দুই হাজার গণ্যমান্ত নরনা।রী সভায় যোগদান 
কধেন। আশ্রমক্ধলের ও স্থানীর টি কে ঘোষ 
এক|ডেনীর বালক স্কাউটগণ এাদেশপালকে সামরিক 
কারদায় সম্মান প্রদর্শন করে এবং কুমারী বন্দনা 
দেবী, সুখ দেবী ও বাণী দেবী কত ক মিলিতকণ্ে 
উদ্বোধন-সঙ্গীত গত হয়। স্বাণী তেজমানন্দভী 
কতৃকি আশ্রমের কাধাবঙ্লীর বাৎসরিক বিবরণ 
পঠিত হইলে পাটন1 হাইকেটের লব্গ্রতিষ্ঠ এড- 
তোকেট শুক্ত ঈশ্বরীনন্দন এসাদ, কানপুর র।মকৃষঃ 
মিশন আশ্রমের স্বামী চিদাতআ্মানন্দজী ও গাঁটন! 


২১৬ 


বি এন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনাদন মিশ্র 
অতি মনোজ্ঞ বক্তত] প্রদান করেন । সর্বশেষে 
মাননীয় সভাপতি তাহ|র সাঁরগরড অভিভাঁষণে 
পাটন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রধের বিবিধ লোকহিতকর 
কার্ধের ভূরসী গ্রশংসা করিরা। প্রার্থনাগৃহদমন্থিত 
শ্রীরামকৃষ্দেবের মন্দিরনিম।ণকরে অর্থপাহাব্যের 
জন্য সাধারণের নিকট আবেদন জানান। সভান্তে 
আশ্রমকগিটির সভ্য আঘুক্ত বিজননিহারী বন্থু 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 
২২শে ফান্তন আশ্রনপঙ্গণে একটি মহিলাসভার 
অধিবেশন হয্ব। শ্রীমতী রানপিঙ্রারী দেবীর 
লভানেত্রীত্বে শমতী কমণকামিনী প্রসাদ, বি-এ, 
সিষ্টার পুষ্প, অধ্যাপিকা শকুন্তলা সিংহ, এমএ, 
শ্রমতী প্রতিভা বস্তু, অধ্যাঁপিক মুণালিনী ঘোঁধ, 
এম-এ এবং স্বামী ভেজপাঁনন্দজী এরানকৃঞ্চের 
জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ব্তৃভী দেন। সভার 
প্রীরন্তে ও 'অন্তে হ্বীমতী কনক দে ও করুণা দোঁধ 
ভক্তিরসাশ্রিত স্ুমুর সঙ্গীত দারা সকলকে 
টা করেন। ২৩শে কান্তন গদানীবাগ 
ঠাকুরবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বামী তেজলাননাশীর 
পৌরোহিত্যে এক সভা ভ্র। উহাতে আমুক্ত 
মৃত্যুঞ্জর চট্টোপাধ্যার, শ্রুতি বিপিনবিহ|রী 
চন্দ্র, স্বাণী বোন্তান্দতী ও স্বামী 
তেজসাননদজী প্রারামকৃষঃদের ও স্ব।শী বিবেকানন্দ- 


সম্বন্ধে হৃদরগ্রাহী বরা দেন। ২৯শে কান্তন 
আশ্রমপ্রাঙ্গণে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হয়। 
ভিজাগাপটম্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 


আশ্রম-__এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন ও 
২২শে ফাল্গন দুই দ্িবদ আরমকষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হইবাছে। প্রথম দিবস পূজা, ভঙগন, 
উপনিষদ-প15, প্রপাদবিতরণ ও শরামকৃষ্ণদেবের 
জীবনী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন1 হর । দ্বিতীয় 
দিবস আশ্রম-প্রাঙ্গণে মিঃ নগ্ন্দিয়ার পৌরোছিত্যে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্-ধর্থ সংখ্য 


আঁহৃত এক মহতী সভায় অন্জ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডক্টর 
কে আর আনিবাস আনেঙ্গার, মিঃ কে ভি 
রতনম্, স্বামী সর্বগাত্মানন্দজী ও সভাপতি 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ সম্বন্ধে সাঁরগর্ভ বক্তৃত 
করেন । ডাঃ পেরাজু কতক ধন্যবাদ প্রদানের 
গর মভার কাধ শেব হর। 

ঢাক। গ্রারামকুষ্ক মঠ--এই প্রতিষ্ঠানে 
গত ১৭ই হইতে ২২শে ফান্ন ছর দিন হারা মকৃষঃ- 
জন্মোৎসব সনায়োহে সষ্প হইয়াছে ।  ১৭ই 
ফান্গুন মঙ্গলারঠি, কাতন্‌, পৃজী, পাঠ, হোম, 
সঙ্গীত ও প্রনাদবিতরণ হর। রেডি৪শলী 
শপ্রিরনাস চৌধুরী, আমন্বল দান গ্রভৃতি বন্ত্রঙ্গীত 
দারা উত্মবের আনন্দ বর্ধন ঠা 
আঘামের ভূতপূর্ব মী আনু বসন্তকুমার দাসে 
স্ভাপতিত্ে ও এক সভা ৫ 
জীবনী আলোচিভ হয়| সঙ্গীত ও বৈদিক শান্তি- 
নচন|দি পাঠের পর বর্ভৃতা করেন স্বানী হবিহরা- 
নন্দজী, স্বাসা জ্ঞানাস্বাননদ জী, পণ্ডিত শস্ুরেন্্র নাথ 
পর্চতীর্ঘথ ও ডাঃ সুক্ুনার টফবতী (ব্যারিষ্টার )। 
১৮ই হইতে ২৯শে কান্তন চারি দিব 
ভজন্-কীতশ, রাঁদায়ণগান (পঙ্মণের শক্তিশেল 
ও অশ্বমেধবন্ঞ ), পাঁলাকীঠন (মানমাথুর ও 
সব্ল-মিলন ১ হয়। আশ্রমবিদ্ঠারয়ের কিশোর 
ছাত্রদের একটি সভার স্বাণী ত্যাগাশ্বরানন্দজী 
সভাপতিত্ব করেন উহাতে বিভিন্ধ বক্তা 
ছেলেদের উপবোগী বতুতা দেন। ২২শে 
ফাল্গুন পূর্ব-পাকিস্তানে ভারতী সহকারী রদূত 
মুক্ত সন্তোষ কুনার বন্থুর সভাপতিত্বে 
রামকৃষ্ণ মিশন ঢাক কেন্দ্রের বাৎসরিক সভা! 
ও মিশন-চালিত বিদ্যালয়দ্য়ের পুরস্কর-বিতরণ হয়। 
ভাঃ মুহম্মদ শহীছুল্লাহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 
পুরস্কার বিতরণ করিয়া শিক্ষাস্যন্ধে মনোজ 
একটি বন্তৃতা করেন। শ্রীমনোরম গুহঠাঁকুরত। 


আহত 


বৈশাখ, ১৩৫৬ ] 


ও ডক্টর ধাধাগোবিন্দ বসাক শ্রীরানকৃষ্ণদেবের 
জীবন ও বাণী সন্ধন্ধে গ্রবন্ধ পাঠ করেন। ডক্টর 
শহীদুল্লাহ, এ্রাতিপুরাশক্কর সেনশান্মী, শ্াবিশ্বনাথ 
ভট্রাচাধ এবং আশ্রমাধ্যঙ্গ শ্বাদী জানাআনন্দজা 
মনৌজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি শাধুক্ত বৃন্ু মহাশয় 
তাহার সুন্বর 'আভিভাবণে বলেন-- রামকুষ্জদেবের 
অনুভূতি ৫ বাণার মধো বাহয়াছে বতমান 
যুগের উপবোগ। এক মহান্‌ জীবনাদর্শ । মাধ 
তাঁহার কমমর ভীবনে ভগবশ্ুখী হইয়। চলিলেই 
যথার্থ শান্তির অধিকারী _ইহাই হিল 
তাহার উপদেশ। আযোগেশ চন্দ থোঘ কতক 
ধন্টবাদ জ্ঞাপনান্থে সার কাজ শেব হয়। 


হইবে 


ময়মনসিংহ আবামকৃষ্ণ আশ্রম-- এই 
গ্রতিষ্ঠীনে গভ ৫ই ও ৬ই চৈত্র আরামকৃষঃ- 
দেবের জ্ন্ম[২সব সম্পন্ধ হইয়াছে । এাথন দিব 
আঙ্বঠাকরের পুজা এবং উগ্চে।গে 
“রামধুন” গান হয়। শুক 
বিএল্এর সহ্গাপতিতে 
অধ্যাপক নি ধন্দযোপা্যায, 
হবহ্িনচন্দ দে গরামকঞ্চদেদের ভীবশী 
সম্থন্বো বন্তৃত। করেন। ক, 
পূজা, হোম, যন্ত্রসঙ্গীত, ভজন, পদাবলীকীতন ও 
গ্রসাদবিতরণ হয় । উত্সবে সৌহাদ ও সর্বধম- 
সময়ের উদার মনোভাব পরিস্মুট ছিল। 


হারদের 
রাজেন্দচ্র উস, 
বিনলানন্দজী, 
এমএ এবং 
ও বাণা 
দিবস আনঠাকুরের 


নী 


বরিশাল রামকুষ্$ মিশন-_-এই প্রতিষ্ঠানে 
গত ১৭ই ফাল্তন শাশীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে পূর্বাহ্রে মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ 
পূজা, গীত ও উপনিষদীদি পাঠ এবং মধ্যাঁছে 
সমাগত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। অপরাহে মহিলাগণ ভজন গান এবং 
মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ- 
কথামুতপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পরমহংলদেবের জীবন- 
বেদের আলোচনা করেন। 


শীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২১৭ 


দিনাজপুর শ্রীরামকুঝং আঁশ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন হইনে ২২ ফাল্তুন 
পধন্ত শ্রারামকৃষ্জদেবের জন্মমহোতৎ্সব সমারোহে 
সম্পন্ন হইয়াছে । প্রত্যহ গ্রাতে পূজা এবং সন্ধ্যার 
আরাত্রক ও ভজনকাতন ভক্তগণের আনন্দবর্ধন 
করে! ১৮ই ফান্ত্ন মহিলাসনম্মেলনে স্থানীর হিন্দু 
ও দুন্লনান মহিলাগণ সমবেত হন ।  ১৯শে ফান্ধন 
দিগ্রহরে শ্রুঞরামকষ্জ কথামুত .প1ঠ ও ব্যাখ্যা 
এবং শ্বামী প্রশিবান্নজীর পৌরোহিঠোয আইন 
একটি সাঁধারণসভায় একতান বাঁদন ও রচন।- 
প[ঠ হর'। ২*শে ঘাস্বন একটী মহতী সভায় জেল। 
গজ জনাব কে এম ইমলাম সাহেব সভাপতিত্ব 
করেন বক্তৃতা-প্রপঙ্গে সাবজভ জনাব আবুল 
কামেন সাহেব বলেন - রামকঞ্চ মিশনের উদার- 
নাতি ও পরধমলহিষ্ট 51 সকলেরই গ্রহণার আদর্শ। 
সভাপতি তাহাৰ অভিভাঁধণে শ্বামী বিবেকানন্দ- 
'পাবর্তিত সেবাধমে অন্প্রাণত রামকৃষ্ণ মিশনের 
সন্য|সিগণকে পাকিন্তান্বাসিগণের দেবার নিবিড় 
ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। 
সভান্তে পোলষ্টার ক্লাবের সদস্তগণ ব্যান্নাম প্রদশন 
করিয়া সকলাক আনন দেন। ২১শে ফান্তন 
শধুক্ত জীবিতনাথ দাশ ম্হাশরের সভাপতিত্বে 
আহত সভার শ্রাশ্ররামক্কষ্ণের ভীবনীও 
উপদেশ আলোচিত হইলে এঁকতান বান 
ও পুরস্কার-বিভরণ হয়। বহিরাগত ও স্থানীয় 
ভক্তগণকে লইয়া? ভক্তসন্মেলন ও আদর্শ সমাজ 
গঠনে ইহার গ্রয্ৌোজনীষ্বতী। সম্বন্ধে শ্বামী 
গদাধরান্দজী, স্বামী পরশিবানন্দজী ও ড্র 
গৌবিন্দচন্দ্র দেব আঁলোচন। করেন । 


বহরমপুর (মুশিদাবাদ ) শ্রীরামকৃষঃ 
মিশন আশ্রম--এই প্রতিষ্ট!নে গত ৪ঠা চৈত্র 
হইতে দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মমহোংসব অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্রে বেলুড় 'মঠের খ্বামী 
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স্ন্দরাঁনন্দজীর সভাপতিত্বে আঁহৃত সভায় সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট হিন্দুধর্মের মূল হুত্রসমূহ সম্বন্ধে 
এক স্থচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন । পরে সভাপতি 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের সর্বধমসমণ্ঘ় সম্বন্ধে এক বন্তৃতী 
দ্বেন। তৃতীয় দিবস পূজা, হোম, কালীকীর্তন 
ইত্যাদি অনুঠিত হইলে প্রান ৬*** নরনারীর 
মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। কলিকাঁতাঁর 
শ্ীশ্রীরামকষ্জ কাঁলীকীর্তন সমিতির “কালীকীতন” 
ও *ভ্ীরামকৃষ্চ লীলাকীর্তন” খুবই হৃদরগ্রাহী 
হইয়াছিল । সন্ধ্যায় এক জনসভায় জাতীরতাবাদী 
নেতা জনাব রেজাউল করিম্‌ তাহার বক্তৃতায় 
বলেন_-ভাঁরতকে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লইতে এবং 
পৃথিবীকে আসন্ন ধবংদ হইতে পরিত্রাণ করিতে 
হইলে শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকাঁনন্দ ও তীাভাঁদের উত্তর 
সাধক মহাত্সী গান্ধীর নির্দেশিত পথে চলিতে 
হইবে। স্বামী সুন্দরানন্দজী ভারতের নবজাগরণে 
স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে ব্ৃতা করেন। সভাপতি 
শ্রীযুক্ত অদ্বিকাঁচরণ বাঁর মনোজ্ঞ অভিভাষণ দান 
ফরিলে সভীর কার্ধ শেষ হর। 

টাকী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম- এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ৬ই ত্র ভগবান ভ্ীরামরুষ্জদেব্র 
জন্মোৎসব উদ্বাপিত হইয়াছে । এতছৃপলক্ষে 
অর্চনা, ভজন-কীঠন, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা 
ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল । স্বামী শুন্ধসত্তীনন্দজী 
"্ভ্ীশ্রীরামকঞ্চ কথামৃত” পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 
বেলুড় মগের স্বামী বোধাতআ্মানন্দজীর সভাপতিত্বে 
আহত সভায় শ্রীযুক্ত শরত্ত্র রায়, স্বামী 
শুদ্ধত্বানন্দভী, শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ দত্ত এবং সভাপতি 
হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা মজুমদার 
শ্রীরামরুষ্ণদেব+ সন্ধে একটি জুন্দর কবিত1 পাঠ 
করিলে আশ্রম-সম্পানক স্বামী দয়াঘনাননজী 
আশ্রমের বার্ধিক কার্ধবিবরণী উপস্থাপিত 
করেন। সভার পর আশ্রম-বিগ্ভালয়ের ছাত্রবুন্দ 
কতৃক “ঘমরাঁজার ফ্যানাদ” নামক হাস্তকৌতুকাত্মক 


উদ্বোধন 


[ ৫১মবর্ষ ধর্থসংখ্য। 


নাটক এবং “্ভরতের রাজ্যাভিষেক' নাঁটিকা 
অভিনীত হয়। 

মালদহ শ্রারামকুঞ্চ আশ্রম-এই 
প্রতিষ্ঠানে বুগাবতার শ্রীরামকৃষ্চ পরমহংসদেবের 
জন্মোৎসব ৫ই হইতে ৭ই চৈত্র পর্যন্ত সম্পন্ন 
হইরাছে। প্রথম দিবস উষাকীর্তন, ব্যায়াম- 
প্রতিযোগিতা এবং তীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে পুরস্কারবিতরণ হয়। বেলুড় মঠের 
স্বামী' মৈথিল্যানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভ| 
অনুষ্ঠিত হইলে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দভী 
আশ্রমের বাধিক বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি 
এক জ্ঞানগর্ড বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিবস 
উ্াঁকীর্তন, এাভাতফেরী, মীরার কীর্তন, দরিদ্র- 
নারাঁরণ সেবা, চণ্তীকীত্তন ও ধর্মালৌচনা হর। 
তৃতীন্ন দিন স্বাী মৈথিন্যানন্দজী, স্বামী 
গদাধরানন্দভী, স্বাঁরী পরশিবানন্দভী মাঁলদহের পল্লী 
অঞ্চলে একবর্ণা, মিল্ী, আড়াইড!ংগ, ন্ঘরির! 
প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন এবং গত্যেক স্থানে 
মনে।জ্ঞ বন্তীতা দেন । | 


কাকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্চ যোগোছ্ভাান 
--এই মঠে গত ১৭ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
দেবের জন্মতিথি উত্সব উদ্বাপিত হইয়াছে । 
তদ্থপলক্ষে পূজা, রাজভোগ, ভজন, শাস্থাদি-পাঠ, 
তক্তসমাগম '9 গ্রসাদবিতরণ হইয়াছিল । 


দেওঘর রামকৃষ্ণ নিশন বিদ্তাপীঠ-- 
এই গ্রতিষ্ঠানের উদ্োগে গত ২২শে ফাল্ধন 
্রীরামরুষ্ পরমহংসদেবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 
দেগঘর বৈগ্নথ পিকচার প্যালেসে শ্রীযুক্ত 
কীতিরাম সিংহের পৌরোহিত্যে একটি 
সভায় স্থানীয় রামকষ্চ মিশন বিদ্যাপীঠে 
বিদ্যাধিবৃন্দ, কথিবৃন্দ এবং শহরের বু স্ুধী- 
জনের সমাগম হইয়|ছিল। স্তোত্রপাঠ, ভজন, 


,আবৃত্তি যন্ত্রঙ্গীত ও বন্কৃতা সভার প্রধান 
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অঙ্গ ছিল। বিষ্তাপীঠের শ্রীনান অসীমকুমার 
সেনের ভজন সকলকেই আনন দান করে। 
শ্রীযুক্ত কে ডি শর্ম। শ্রীরামরুষ্জ জীবন ও ভারতীয় 
ধর্মজীগরণের নূতন রূপ সম্বন্ধে হিন্দীতে হৃদয়- 
গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীরামকৃষ্ষ মিশনের 
স্বামী অঠিস্ত্যানন্দজী তাহার সুন্দর ভাষণে হিন্দু 


সংগ্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্ন্ধে আলোঁচনা করেন। 
শ্রীদুক্ত শিবদাগর অবস্তি ঠাকুরের . জীবনী- 
সম্বন্ধে সুন্দর আলোচন। করিলে সভাপতি 


মহাশর তাহার ভাষণে ভারতীয় সভ্যতার পভন্তি 
যে ধর্মের উপর এবং এই ধর্মের বিকাশই অধুন! 
অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাঁজজীবনকে পুনরায় সুগঠিত 
করিতে পারে এই কথাই বলেন। জাতীয় 
সঙ্গীতের পর সভার কাধ শেষ হয়। 


দেওঘর রামকুষ্খ মিশন বিগ্ভাগীঠে 
বাধিক পুরক্কারবিতরণী সভ।_গত ১৩ই 
ফাল্গুন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্ভাপীঠের বাৎ- 
সরিক প|রিতোধিক-বিতরণী উৎসব বিহারের 
প্রদেশপাল মহামান্য শ্রীমাধব শ্রীহরি আনের 
সভাপতিত্বে উদ্যাপিত হইস্াছে। সভায় বনু 
সুধীজনের সমাগম হইয়াছিল। বালকগণ ধকতাঁন 
বাদন, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও কুচকাওয়াজ দ্বার] 
লকলের আনন্দ বর্ধন করে। অধ্যক্ষ বিদ্কাপীঠের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। স্বামী অচিস্ত্যানন্দজী 
সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। প্রদেশপাল 
মহামান্ত 'শ্রীধুক্ত আনে তীহার স্থৃচিস্তিত 
হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে বলেন, “যে সকল বালক 
এই প্রতিষ্ঠানে মিশনের ত্যাগী কমিবৃন্দের পরি- 
চালনায় শিক্ষালাভ করিবার সুষোগ লাভ 
করিয়াছে, তাহারা সত্যই ভাগ্যবান। প্রক্কৃত 
শিক্ষা বলিতে বুঝায়, চরিত্রগঠন, মানুষ তৈয়ারী _ 
সেই মান্য যাহারা আমাদের দেশকে করিবে 
মহান, জগৎকে দিবে আলোকের দন্ধান। 


শ্রীয়ামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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রাঁমকৃষ্জ মিশনের কর্মী ও তাহাদের কার্ধের 
সহিত পরিচিত বু বিদেশীর সংস্পর্শে আসিবার 
সৌভাগ্য আমার হইয়াছে । তাহারা সকলেই 
এই প্রতিষ্ঠানের কমিবৃনদ ও কার্ধপদ্ধতির প্রতি 
শ্রদ্ধাপম্পূন্ন । রামকুষ্জ মিশনের দার সকলের জন্য 
সর্বদ1 উনুক্ত । ইহা, অসাশ্রদাপ্িক ; ইহার উপর 
আমার গভীর আন! আছে। ত|হারা পবিজ্র, 
তাহাদের বর্মপ্রচেষ্ট। আন্তরিক, তীাহার। দরদী । 
সহযোগিতার জন্য তাহাদের হস্ত সর্বদা প্রমারিত। 
সমগ্র পৃথিবী অশান্তির মধ্যে বাঁস করিতেছে । দিনে 
দিনে আত্মকলহ বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবী 
আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আমরাই 
অশান্তির মধ্য হইতে জগতকে রক্ষা করিতে 
পারি। আঁমাঁদের শাস্ত্র বলিতেছেন মানুষ মাত্রেরই 
কল্যাণ হউক ।” 


রহড়া (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন বালকাশ্রম- গত ২৫শে ফাস্ধন হইতে 
২৯শে ফাল্তন পর্ধন্ত পাঁচদিন ব্যাঁপিযা এই 
প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে। 
গ্রথম দিন আশ্রমের বাঁলকগণের ব্দে ও গীত! 
আবৃত্তি, পুজা ও হোম, পভাকা-উত্তোলন, 
ছাত্রসভ1 এবং ভজনসঙ্গীত হইয়াছে। পতাঁক] 
উত্তোলন করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মুনীন্দরগ্রসাদ 
সর্বাধিকারী। ছাত্রসভাঁর সভাপতি হইরাঁছিলেন 
শ্রীযুক্ত তামসরঞ্জন রায়, ভজনসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন 
স্বামী চণ্ডিকাঁনন্দভী এবং পুজী ও হোম অনুষ্ঠান 
করেন স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দজী। দ্বিতীয় দিন 
বাৎসরিক ক্রীড়ী-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতপ্রতি- 
যোগিতা, বাঁলকগণের রামনাঁম-সংকীতন এবং 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্যোপাধ্যায় কথকচূড়ামণির 
ধ্ভ্রীরামকৃষ্বিবেকানন্ণ কথকতা হইয়াছিল। 
তৃতীয় দিনের কার্ধনটী ছিল নগরসংকীর্তন, 
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ধর্মসভা এবং ওরিয়েন্টাল জিম্নাসিয়াম কতৃকি 
ব্যায়ামাকীশল-গ্রদর্শন। ধর্মসভায় 
করেন অধ্যাপক ডর স্ুধীরকুমার দাশগুপ্ত । 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন 
ও সভাপতি শরাঁমকৃষ্চ-বিবেকাঁনন্দের জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। চতুর্থ 
দিন বিশিষ্ট শিল্লিগণের সংগীত, সুহদ্-সজ্ঘের 
কালীকীঠন, বালকগণের ব্রতচারী নৃত্য, সাধু ও 
ভক্তগণের সমাবেশ ও ভোজন, পুরস্কারবিতরণী 
সভ), শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সাহ।র প্রাচানৃত্যানষ্ঠান, 
এবং বাঁলকগণের “কাঁলচক্র' নাটকাঁছিনয় উৎসবের 
প্রধান অঙ্গ ছিল। এই দ্বিন পুরস্কারবিতরণী 
সভার পৌরোহিত্য করেন ডর রমেশচন্ত্র মজুমদীর। 
সভাপতি মহীশয় আশ্রমের বালকগণকে উদ্দেশ 
করিয়া এক সময়োপযোগী সারগর্ভ বক্তৃতা 
দেন। বালকগণ কৃতিত্বের সহিত সঙ্গীত 
আবৃত্তি ও অভিনয় সম্পন্ন করে। পঞ্চম দিন 
“নারায়ণ সেবা” এবং পশ্চিমব্্গ সরকারের গ্রযে- 
জনীয় ছার়ীচিত্র-গ্রদরশনী হয়। পরে একদিন 
রহড়াসংঘ কতৃক 'মহিযাস্থর” যাঁরা অভিনীত 
হইয়াছিল। উৎসবের এই কয় দিন আঁশ্রমাধ্যক্ষ 
স্বামী পুণ্যানন্দজীর সাদর আপ্যায়নে অতিথি, 
অভ্যাগত ও দর্শকমগ্ডলী পরম পরিতোষ লাভ 
করেন। পশ্চিম বার্গলার প্রদেশপাল ডাঃ কাঁটজ 
বালকাশমে হোলি উৎসবে যোগদান করেন। 
আশ্রমের ছুই শত বালক এক ঘণ্ট। প্রদেশপালের 
সহিত হোলি উৎসব করে। 
ঘোগী গান করে এবং গ্রদেশপালকে আবির ও 
কুম্ধুম প্রদান করে। ডাঃ কাটজুও ছেলেদের 
প্রত্যেকের মাথায় রং দিয়া আশীর্বাদ এবং 
বিবিধ রকমের মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। এই 
হোলি উৎসবে ভন্ান্ত বিশিষ্ট ব্যন্তি, যৌগদান 
করিয়াছিলেন। মৌহিনী মিলের ম্যানেজার মিঃ মেট, 
রহড়া গ্রীমনিবাসী শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার ঘোষ ও 


উদ্বোধন 


সভাপতিত্ব 


তাহারা সমযঝোপ- ূ 
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তাহার সহকর্মীদের সাহাধ্যে উৎসবের কয দিন 
আশ্রম বৈছ্যতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত 
হইয়াছিল । 


রামকুঞ্চ মিশন সারদাপীঠের প্রতিষ্ঠা- 
দিবস--২৯শে ফান্তন রবিবার অপরাধে বেলুড় 
মঠে বিবেকানন্দ হলে রামকুঞ্চ মিশন সারদা পীঠের 
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভা- 
পতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের গুদেশপাল ডাঃ কাজ বলেন, 
“স্ুছনু, শিক্ষী দিতে হইলে বিগ্ঠায়তনগুলিকে শহরের 
বাভিরে স্থানান্তরিত কর! কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভীলয় শহরের ঘে অঞ্চলে অবস্থিত তাহ! 
একটি বিশ্ববিগ্ঠালরের স্থানোপযোগী নহে। তাহার 
মতে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঞালননকে উহার যাবতীয় 
বিভ।গ, ছাত্র ও অধাপকমণ্ডলীসহ শহরের দুরে 
অপপারিত কর। কর্তবা। শান্ত পরিবেশে অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনা ভাল হইবে। বিগ্যায়তনগুলি 
শহরাঞ্চলে থাকিত নাঁ। এেখন৪ আমেরিক।র 
যুক্তলাছটে যতগুলি বিশ্ববিদ্ঠালয় আছে, তাহার 
সবগুলিই শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে অবন্তিত | 
রামরুষ্ “সারদা পীঠের পরিচালনায় যে 
'অবাঁসিক কলেজটি চলিতেছে, উহার পরিবেশ 
খুবই মনোরম। শহরের বাহিরে একপ 
মনোরম স্থানে বিছ্যায়তন স্তাপন করাই ঘুক্তিযুক্ত | 
সারদাপীঠের সম্পাদক তাহার বার্ষিক 
কার্ধবিবরণীতে বলিঘীছেন বে, শীপ্রই ভীহ'রা একটি 
সমাজকল্যাণশিক্ষাকেন্দ্র . খুলিবেন।  সমাজ- 
কল্যাণ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শহর।ঞ্চলে না হইয়া শহর 
হইতে দূরে হওয়াই যুক্তিমঙ্গত। নি'স্বার্থ কর্মীদের 
সেবার দেশের কল্যাঁণ হয়। কিন্তু শহরের শ্বাচ্ছন্দ্য 
ও প্রাচুর্ধের মধ্যে সেবাধর্মীর মন গ্রামের দুর্গতদের 
জন্য ব্যাকুল হুইয়। উঠ্ভিবে নী। কর্মীদের শহরে 
ন। থাকিয়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে লোকের শিক্ষা নাই, 
ওষধ নাই, জ্ঞানের আলোক হইতে লোক যেখানে 


কতব্য। 
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বঞ্চিত, সেখানে গিয়। কাঁজ করিতে হইবে। 
আজিকাঁর দিনে সমাঁজসেবামূলক কাঁজের প্রয়োজন 
অত্যন্ত বেশী| গ্রামগুলি নিজীব হইর1 গিয়াছে। 
কলিকাঁতার অদূরে গ্রামগ্ডলির দিকে লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে, কী ছুরবস্থার মধ্যে গ্রমবাসীরা 
কালাতিপাঁত করিতেছে । সেবাধর্মী কর্মীদিগকে 
গ্রামে চলিয়া যাইতে হইবে । যতদিন পর্যন্ত গ্রামের 
পুন্জীবন নাঁ হয়, গ্রামের সাধারণের অবস্থার 
উন্নতি না হয, ততদিন দেশের অগ্রগতি হইবে না । 
গ্রামের লোক রৈচ্যুতিক দীপমালাশোভিত 
শহরের গ্রাঁচধ চাহে না, কিন্তু তৃষ্ণানিবারণের 
জন্য পানীম্ন জল চাহে। পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক 
জাঁর়গা আছে, যেখানে একটুকু ভাল জল নাঁই। 
এই চরম অবস্থা সেবগ্রাণ কমীদের একান্তিক 
চেষ্টায় বহুলাংশে দূর করা যাইতে পাঁরে। গান্ধীজী 
কল্ত,রবা স্বতিরক্ষা। ভাগারের উল্লেখ করিয়! 
বলিয়।ছিলেন যে, কস্ত,রবার স্মৃতিকে জাগরূক 
রাখিতে হইলে গরত্যেক মহিলা কর্মীকে গ্রামে 
শহর হইতে ৩০1৪* মাইল দুরে নিভৃত পল্লী গ্রাস্তে 
চলিয় বাইতে হইবে । শহর সখের স্বাচ্ছন্দ্য পাইলে 
কোঁন কর্মী গ্রামে বাইতে চাহিবে না। এইজন্থ 
গান্ীতী সকল সদয়ই শহর হইতে দুরে থ।কিতে 
বলিয়াছেন । আজকাল বহু বিষ্তায়তন এশিষ্টিত 
হইতেছে । কিন্তু ছুঃথের বিষগ্ব, এগুলিতে কারিগরা 
শিক্ষার ব্যবস্থা সারদাপীঠে এই ব্যবস্থা 
আছে, পুঁথিগত বিছ্ভালাভের সহিত হাতে কলমে 
শিক্ষালাভও হওয়া দরকার। দুঃস্থ মানবের 
সেবার সআরদাপীঠ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 
এই গরতিষ্ঠান বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান 


নাই। 


শ্রীরামকৃষ্জচ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 
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করিতেছে । অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
সারদাঁপীঠ কাঁজ চাঁলাইয়া গিয়াছে । এই প্রচেষ্টা 
অতীব মহান ।” প্রারন্তে ডাঃ কাটজু বিবেকানন্দ 
হালে বুগাচাধ স্বামী বিবেকানন্দের একখানি 
স্ুবৃহত তৈলচিত্রের আঁবরণোন্সেচন করেন। 
তিনি তীহার বন্তৃতাঁয় স্বমীজীর পবিত্র স্মৃতির 
উদ্দেশ্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, স্বামীজী 
ভারতের শাশ্বত মূর্ত গ্রতীক। তিনি আমাদের 
জীবনে মহান শিক্ষ। দিয় গিয়াছেন। আমেরিক1 
হইতে সছ্-আগত স্বামী নিখিলানন্দজী সভায় 
করেন। সারদাগীঠের সম্পাদক স্বামী 
নিমুক্তীনন্দগী বাঁধিক কার্ধবিবরণী পাঠ করেন। 
এতত্গ্রসঙ্গে ভিনি পীঠের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার 
উল্লেথ করেন। স্বামী অজয়ানন্দ সভাপতিকে 
ধন্যবাদ দেন। প্রারন্তে বিছ্যামন্দিরের ছাত্রগণ 
বেদ গান করে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন । 


নঞ্তা 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 
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এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোক 
দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও ইংরেজীতে শ্রীধর স্বামীর 
টাক] অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 


জহর ডাচ কারস 


বিবিধ সংবাদ 


নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান 





প্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে £ 
ভ্ীরামকৃষ্চ সেবাশ্রম, আরারিয়! 


( পুণিয় )- এই আশ্রমে ধুগবতার ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংমদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
পূজা, ভোগ, হোম, কথামতপাঠ, ভজনগাঁন, 
দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং প্রসাদবিতরণ হয়। 
দিনাজপুর আরামকষ্চ দিশন আশ্রমের অধ্য্গ 
স্বামী গদাধরাঁনন্দজীর পৌরোহিত্যে আছুত 
এক ধর্মসভায় শ্বামী আদিভনাঁনন্দজী, শ্ীবুক্ত 
তারকেশ্বর রার এডভোকেট এবং সভাপতি 
সমাজ এবং ধর্ম সন্ধে বস্তুত গদান করেন। 
আশ্রমের সীধারণ সম্পাদক বাণিক বিবরণী পাঠ 
করিলে ভঙ্জনান্তে উত্সব শেষ হয়। 


শ্রীবামকুষ্ণচ আশ্রম, পুণিয়া_ এই 
গ্রাতিষ্ঠীনে গত ১৭ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামরুষ- 
দেবের জন্মোঘমব উপলক্ষে মঙ্গল আরাঁত্রিক, 
ভজন, পাঠ, যোড়শে।পচারে পুজী, হোম, ভেোগরগ 
ও গ্রসাদবিতরণ হয়। 
জজ শ্রীঘুক্ত গোবিন্দশরণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 
এক জনসভায় উদ্বোধনসঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত 
অমুল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক হ্ৃদরগ্রাহী 
ব্তৃত। দেন। দ্বাদী আদিভবাঁনন্দজী যুগ|বতার 
শ্রীরামকৃষ্জদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচনা করেন। 
. শ্রীরামকৃষ্ং। জেবাসমিতি, নবদ্বীপ-- 
এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামরুষ্ণদ্রেবের জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হইয়ীছে। তছ্পলক্ষে নগরকীর্ঠন সহ 
শোভাযাত্রা, পুজা, হোম শাস্্রপাঠ ও 


স্থানীয় জেল ও সেসন্ম, 


প্রসাদবিতরণ হয়। অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্টাণ্ট 
জেনারেল শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হম্ন। পণ্ডিত 
্ীরাণচন্দ্র গোস্বামী, পৌরনায়ক শ্রীশচীন্দ্রমোহন 
নন্দী, আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী শ্রীরামকুষ্ণ- 
দেবের জীবনী ও বাঁণী সম্পর্কে লাঁরগর্ভ বন্তৃত। 
করেন। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ স।ংখ্যতীর্থ কতৃকি 
গত এবং শ্বামী চিন্মায়ীনন্দজী কতৃক শ্রীঞারীমকৃষ্- 
কথামূত ব্যাখ্যাত হয়। স্থানীম্ন সঙ্গীতজ্ঞগণের 
উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতআলাপন, শ্রীতাঁরক স্তোরীর 
সেতাঁর বাজন। এবং প্রতুপাদ নন্দকিশের গোস্বামীর 
তবলাসঙ্গত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল | 


শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোহর--এই 
প্রতিষ্ঠানে গত ২৯শে ফান্তন রামকৃষ্দেবের 
জান্মাৎসব উপলক্ষে নক্লারতি, পূজা, হে|ম, 
শোভাধাত্র, এবং পণ্ডিত শ্রুক্ত তারা প্রসন্ন 
তর্কতীর্থের সভাপতিত্বে এক সভ। হয়। 
অধ্যাপক শ্রীধুক্ত বিনয় কুমার সেন, অধ্যাপক 
শ্রযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার ও দভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও তাহার বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ছুই 
সহশ্াধিকি নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে। 
সন্ধ্যারতির পর পালাকীতন গীত হয় । 


প্রীরামকৃষ্চ আশ্রম, চারিগ্রাম (২৪ 
পরগন। )--এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৩ই চৈত্র 
শ্রীরামকষ্চদেবের জন্মোখপব উপলক্ষে পুজা, 
রামকৃষ্₹-কীতন, চত্তীপাঁঠ, বিশিষ্ট গায়কদের ভজন 
ও কীঠন্‌, প্রসাঁদ-বিতরণ এবং ধর্মালোচন। 
হয়। স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
যৌড়শোপচারে পুজা ও হোম সম্পাদন করেন। 
যুক্ত নির্শলচন্ত্র ঘোষের পৌরোহিত্যে আহত 


বৈশাখ, ১৩৫৫] 


সভায় স্বামী ধ্যানাত্রানন্মভী, স্বামী লোকেশ্বরা- 
নন্দী এবং সভ।পতি শ্রীরামরুষ্ঞদেবের জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতী দেন। 
'আঁশ্রম-সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র নস্কর আশ্রমের 
বাধষিক বিবরণী পাঠ কৰিলে বজব্জ বিবেকানন্দ 
ংবের সম্পাঁদক শীবুদ্ধদেব চট্েপাঁধ্যার ছাঁয়াটিন- 
যৌগে শ্রীরানকৃষ্চ ও ম্বাণী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেন । 


পরলোকে শ্রীযুক্ত কামাধ্যানাথ মিত্র 
- গত ৪ঠ চৈত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ করিদ্পুর 
কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যান1থ 
মিত্র ৭৫ বৎসর বরমে তীহার আগড়পাঁড়া 
জনে পরলোক গমন করেন। তিনি দিল্লী, 

1, পাঁটনী, কাশীর, দৌলতপুর, ফক্পুর 
রা কলেজে অতিশর কৃতিত্বের সহিত ইংবেভী 
সাহিত্যের অধ্যাপনা করিরাছেন। তিনি অদানিক 
ও ধর্মপরা়ণ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরামরুষ্দেব 
ও ম্বামী বিবেকানন্দের ভাবধার|র গ্রতি তাহার 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমরা শীভগবানের 
নিকট তীহার পরলোকগত আম্মার সরগঠি 
কামনা কৰি। 


কলিকাত! বিশ্ববিষ্ভ।লয়ের সমাবত'ন 
উৎসব--€৫ই চৈত্র প্রেপিডেন্পী কলেছ প্রাঙ্গণে 
কলিকত। বিশ্ববিগ্ভ।লরের বাধিক সমাবর্তন উৎসবে 
ভাঁষদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাঁল ও বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের চ্যান্সেলর ভাঃ কৈলাসনাথ কাঁটজু 
এইব্ধপ অভিমত ব্যক্ত করেন, "ভারতবর্ষ যাহাতে 
বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রতিযোগিতামূলক অভিযাঁনে 
পশ্চাঁৎপদ ন। হয় এবং বিজ্ঞান-জগতে ভাঁরতীয়গণও 
তাহাদের স্ুম্প্ট চিহ্ন অস্কিত করিতে পারেন, 
তছুদ্দেশ্যে বিশ্ববিষ্তালয়-সমুহের বিশ্ষেতঃ কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষে ভাঁরতীন্ন বিদ্যার্থিগণকে সর্বোচ্চ 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান কর| অত্যাবশ্তক |” 


বিবিধ সংবাদ 


২২৩ 


বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি 3 জড়বাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী আদশবাদ 
সম্বন্ধে না তকগণকে সনর্ক করিরা কটিদ্ তাহ।দিগকে 
এাতীর ননীযা ও এতিহোর সহিত সুসমগ্জস 
আদশ এবং নিজেদের গ্রাচীন ভিন্তি-ভূমির উপর 
সুগ্রতিঠিত ভইব।র এবং সম্ম্থে ভগবদ্বগীতাঁর 
কর্মযেেগার আরশ স্থপন করার নিমিহ তীহাদিগকে 
আহ্বান করেন। ভারভবর্ষে বহু "শিক্ষারতনের 
অগ্রীতিকর 'ও অন্বাস্থাকর পরিবেশের উল্লেখ 
করিয়া প্রদেশপাল অনুকুল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের 
নধ্যে ভারতের সন্তাননন্থতিগণের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করাঁর উপত্র নবিশেৰ গুরুত্ব আরোপ করেন । 
'ভাইস-চ্যান্পেলার শ্রীনুক্ষ প্রমথনাঁথ বন্য্যে।পাধ্য।য় 
তাহার সমাবভন-ভাষণে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
উদ্দেগ্ঠ, আবর্শ ও কর্ষঙ্গচী বিবৃত করিয়া বনেন, 
প্বালার দে ছুল্ভ কি একদিন সমগ্র দক্ষিণ- 
পূর্ব এশির!র নরনারীর দনে শান্তি এনেছিল, 
মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে তুলেছিল, রাঙ্গলার সেই 
কৃষি দেই সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলব!র 
গুরুভাঁর আজ এই বিশ্ববিষ্ঠলয়ের উপর পড়েছে । 
তরুণ গ্র্যাহয়েটগণকে উদ্দেশ্ত করিয়। ভিনি 
স্বাধীনতা আর উচ্ছঙ্খলতা এক জিনিষ নর 
একথ। তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে পরামশ 
দিয়। বলেন, “পৃথিবী আজ ভয়ে, ছুঃথে, ছুর্ভাবনার 
সম্কুচিত। ভারতবর্ষ মাঁজ ইতিহাসের এক সদ্ধিস্থলে 
এসে দীড়িরেছে। এই ছুদিনের ঘনান্ধকারের 
মধ্যে পথ খুজে বের করতে হবে আপনাদের ।” 


নিরক্ষরত। দুরীকরণ- পশ্চিনবঙ্গ গবর্নমেন্ট 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্ত একটি 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন। করিয়াছেন এবং আগামী 
আধিক বৎসর হইতে ইহা কার্ধে পরিণত করার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । প্রাদেশিক গবনমে্ট এ 
পরিকল্পনার জন্ত ১৯৪৯-৫০ সনে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার 


২২৪ 


টাক মঞ্জুর করিয়াছেন কেন্ত্রীয় গবর্নমেন্টও উহার 
জন্ত আরও ৯ লক্ষ টাঁক মঞ্জুর করিয়াছেন। 

ব্যাপক ভিত্তিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং অক্গর-পরিচয় ও গণ- 
তন্ত্রপম্মত নাগরিক জীবনযাপন সঙ্গন্ধে শিক্গী- 
দানই এ পরিকল্পনার উদ্োশ্তা | 

পশ্চিমবঙ্গে ১২ বত্সর হইতে ৪০ বৎসর 
বযুস্ক নিরক্ষ৫& লোকের সংখ্যা আনুমানিক ৯০ 
লক্ষ । প্রথম পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর 
আরও পাঁচ বৎসর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা 
হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইক়্াছে। গবর্নমেণ্ট 
আশা করেন যে, এ সময়ের মধো প্রদেশে 
নিরক্ষরত। দুরীভূত হইবে । 

প্র পরিকল্পনানয!য়ী কাজ আরন্ত করাঁর জন্য 
পাঁচশত নারী ও পুরুষকে শিন্দী দেওয় হইছে | 
আগানী আঁখিক বংমর হইতে বাইগাছি বনিয়াদী 
প্রাথমিক শিক্ষায়তনের সঙ্গে একটি ট্রেণিং কলেজ 
খোলা হইবে । আট হইতে দশ সপ্তঃহ তথা 
ট্রেণিং দেওয়া হইবে। বলা হইয়াছে থে, উহার ফলে 
প্রত্যেক বদর আট শত এক হাঁজার 
পর্বস্ত ব্যক্তি ট্রেণিং লইতে পাঁরিবেন। 

প্রথমে সমগ্র প্রদেশে ছয়শত কেন্্র খোলা হইবে 
এবং প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃপন্ষে আরও তিন শ 
কেন্দ্র খোঁল। হইবে । পাঠাগার, আলোচন।, 
ব্তৃতা ও চিত্রপ্রদশনের দারা সীংস্কৃনতিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! করা হইবে । যে সকল 
প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা গ্রণোর্দিত ভাবে প্রাপ্ত বরস্কদের 
সামাজিক শিক্ষাদীনকাধে অগ্রপর হইবেন, গব্নমেণ্ট 
তাহাদের সাহীব্য করিবেন। প্রত্যেক বৎসর 
প্রত্যেক বেন্ত্র হইতে অন্ততঃ এক শত লোক 
শিক্ষালাভ করিবে । 


হইতে 


পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনভগ্তর- 
পাকিস্তান ডোমিনিমনের জন্য কি ধরনের শাসনতন্ত 
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রচিত হইবে, তাহ। নির্দেশ করিয়া! পাকিস্তান 
গণপরিষদে একটি মুল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকং আলি খ। প্রন্তাবটি 
উত্থাপন করিয়া বলেন বে, শাসনতন্ধে এইরূপ 
ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে বে, সমুদয় ক্ষমত। ইসলামের 
নীতি অন্যারীই প্রয়োগ করিতে হইবে। 
ইসলামিক রা গড়ি তুলিবার আগ্রহ থকিলেও 
তাহারা অনুদলমানদের অধ্রিকীরসমূভ উপেক্ষা 
করিবেন শা । শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের প্রতি" 
নিধিদের দ্বারাই শাঁসন-ব্যবস্থী পরিচালনের বিধান 
করা হইয়াছে, মুসলমান ধর্মঘ[জকতঙ্র প্রতিষ্ঠার 
ব্যবস্থ। হর নাই। গণপরিষদে এই মর্মে সিদ্ধান্ত 
রে হয় যে, স্বায়তুশাসন্নাল কয়েকটি গ্রদেশকে 
লইর়।ই পাকিস্থান ঘুক্তরাদ্্র গঠিত হইবে । শানন- 
তষ্কে পাকিস্তানকে একটি সাভৌম ক্ষমতীধুক্ত 
স্বাধীন রা পরিণভ করার ব্যবস্থ। কর] হইগছে 
বিরোধী দলের নেতা শ্ীশ্রশচন্দ্র চট্টোপাধ্যা 
ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর শানতঞ্ক রচনার টিন 
আপত্তি কন্রিয়ী বলেন যে, তাঁহাদের মতে 
রাজনীতির সহিত ধর্মকে মিশাইয়। ফেল? উচিত 
নহে। কারেদ-ই-আঁম এই পরিষদে ইহা ঘোষণ| 
করিয়াছিলেন । ভারতে রাষ্ট্রের আদশসম্পকে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হইগ্রাছিল কারণ ইংরেজরা 
তখনও ছিলেন এবং তাহাদের চলিয়! যাইবার পর 
শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা জনসাধারণকে 
বুঝাই] দিবার গ্রপ্নোজন ছিল। কিন্ত পাকিস্তানের 
ব্যাপার অন্তরূপ। প্রায় ১৮ মাঁস পূর্বে ইংরেজরা 
এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং এদেশবাপী এখন 
নিজেদের ইচ্ছ-অন্ুযাঁয়ী কাজ করিতে পাঁরে | 
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ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মেত্পব উপলক্ষে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন. কর্তৃক 
গত ২০শে মার্চ ড্রারিখে আহুত জনসভায় 
পণ্ডিত জওহরলাল নেচেরুর 


অভিভাষণ * 


স্বামীজী ও বন্ধুগণ, 

এই উৎসবে যোগদানের আমন্বণের জন্য 
আমি কৃতজ্ঞ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংদের প্রতি 
শদ্ধা গ্রদর্শনের এই স্থযোগ পাইয়। আনন্দিত । 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এবং উপদেশ সম্বন্ধে 
আ।লে।চন। করিবার বিশেষ যোগ্যত। আমার 
আছে বলিয়। আমি মনে করি না; কারণ, তিনি 
ছিলেন উখবর-ভাবান্বিত লোক, আর আমি 
ধসারের লোক,__সংসারের কার্ধে নিযুক্ত এবং 
ইহাতেই আমার সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত, কিন্ত 
সংসারের লোকও ঈশ্বর-ভাবান্িত জোকের 
গ্রুশংস। করিতে এবং সম্ভবতঃ তাহার দ্বার! 
গ্রভাবিত হইতেও পারে। এইজজন্ত আমি 
ঈশ্বর-ভাবান্ধিত লোকের প্রশংন! করিঃ তবে 
উহার! যাহ! বলিয়াছেন, তাহা সময়ে সময়ে আমি 
একেবারেই বুঝি মা । আমি এই মহাপুরুষ- 
গণের প্রশংসা করি, কেননা শিষ্যগণ 
করুক লিখিত তাহাদের কথা পাঠ করিয়া 
আমিও প্রস্তাবিত হইয়াছি। এই অতি- 
মানবগণ তাহাদের যুগ এবং পরবর্তী যুগ- 

* সম্পাদক-কতৃক অনুদিত 


সমূহকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন । 
তাহারা মহৎ ব্যক্তিগণের উপর অতান্ত প্রভাব 
বিস্তার করিয়া তাহাদের সমগ্র জীবন-ধার! 
পরিবর্তন করিয়াছেন। জ্রীরামকৃষ্ণচ পরমহংস 
স্পষ্টতঃ সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ বাহিরে ছিলেন। 
তিনি ভারতের মহান খধিগণের এতিহা 
অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 
এই মৃহাপুরুষগণ উন্নত জীবন এবং ভাবের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত 
সময়ে সময়ে আবিভূতি হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষ 
তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্তান্ত পাথিব কর্ম- 
প্রচেষ্টা নত্বেও মানব-জীবনের আধ্য[আ্ক মূল্য 
কখনও অস্বীকার করে নাই। এই দেশ 
সর্বদাই সত্যের অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছে এবং এই অনুসন্ধিৎলাকে, 
যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। এই ভাবে ভারতবর্ষ 
সত্য এবং মূল সত্তার অন্ুপন্ধানের একটি 
পরম্পরাগত রীতি স্ষ্টি করিয়াছে। অধিকস্ত 
ধাহারা আপম-আপম ভাবে একান্তিকতার 


২২৬ 


সহিত সত্যের অনুসন্ধান করেন, তাহাদের 
গ্রতি অপরিসীম সহিষুতা প্রদর্শন করিবার 
নীতিও এই দেশ অবলম্বন করিয়াছে । ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ সম্প্রতি এই পরমত-সহিষুতা ব্যাহত 
হইগাছে_-সময়ে সময়ে আমরা বিপথগামী 
ও সংকীর্মনা হইয়া থাকি । আমরা মনে 
করি যে, যাহারা সংকীর্ণ ভাব প্রকাশ করে, 
কেবল তাহারাই ঠিক পথে এবং অন্তান্ত 
সকলে ভুল পথে চলিয়াছে। 

ইহা কখনও ভারতের নীতি নহে । উদীর্যই 
ভারতবর্ষকে মহান করিয়াছে । ভারতের দৃঢ় 
বিশ্বাস যে, সতোর বহু দিক আছে এবং 
ইহাদের প্রকারভেদ সংখ্যাতীত। সুতরাং 
লোকে কেমন করিয়া অভিমানে বলে যে, 
সকল সত্য কেবলমাত্র সেই জানিয়াছে? 
যদি সে মত্যের অনুসন্ধানে উৎসাহী হয়, তাহা 
হইপে বলিতে পারে যে, সত্যের একটি বিশেষ 
অংশ মাত্র দেখিয়াছে। কিন্তু অপর কেহ 
সত্য দেখে নাই, ইহ! তাহার পথ অনুসরণ 
না করিয়া সে কিরপে বলে? ভারতবর্ষ 
নত) ও নীতির মূল্য স্বীকার করে এবং সম্ভবতঃ 
ইহাই তাহার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাহার 
ইতিহাসের অনেক উথান-পতন সত্বেও যুগ- 
যুগাম্তর যাবৎ একটি মৌলিক চিন্তাধারা সে 
রক্ষা করিয়াছে । 

ধাহার৷ শ্রীরামকষ্চের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, 
তাহ।দিগকে তিনি একটি বিশেষ ভাবে যে 
প্রভাবিত করিয়াছিলেন, ইহাই তীহার জীবনে 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেক সময় দুর হইতে 
অনেকে এই শিক্ষাহীন ব্যক্তিকে বিদ্রপ 
করিয়াছেন, তথাপি তাহারা ষখন তাহার নিকটে 
গিয়াছেন, তখনই এই ঈশ্বর-ভাবান্বিত লোকটির 
নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন এবং তাহাকে 
বিদ্রপ না করিয়া তাহার বদন! করিতে বাধ্য 
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হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ 
জীবম-যাত্র! ও কাজকর্ম ত্যাগ করিয়! তাহার ভক্ত- 
₹ঘে যোগদান করিয়াছেন । তাহারা মহত বক্তি 
ছিলেন এবং তাহাদের অগ্ঠতম স্বামী বিবেকাননা 
কেবল ভারতে নয়, পরস্ত পৃথিবীর অন্ান্ত 
দেশেও সুপরিচিত । আমি জানি না আধুনিক 
যুবকদের মধ্যে কয়জন তাহার বক্তা 
ও গ্রন্থ বলী পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে 
পারি আমার সমসাময়িক অনেকে তাহার 
দ্বায়া অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং আমি 
মনে করি যে, যদি আধুনিক যুবকগণ স্বামী 
বিবেকানন্দের গ্রন্থবলী পাঠ করেন, ঠাহা 
হইলে তাহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন এখং 
অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন। এইরূপ 
করার ফলে, স্বামী বিবেকানন্দের মনে ও হয়ে 
যে অগ্নি জলিয় উঠিয়্াছিল এবং যাহা তাহাকে 
অল্প বয়সেই পোড়াইয়া মারিয়াছে, উহার একটি 
আভাস আমাদের অনেকে যেমন পাইয়!ছেন, 
যুবকগণও সম্ভবতঃ তেমনি পাইবেন। তাহার 
অন্তরে যে অগ্নি ছিল, এ মহান ব্যস্ভিত্বের 
অগ্নি তাহার বাধিত এখং মহতী ভাষায় 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ইহা ধাকা কথার প্রশরয়- 
দানমাত্র নহে । তিনি যে শব্বগুলি উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে তাহার হুদয় ও 
আত্মার সংযোগ ছিল। কেবল বাক/-বিগ্ঠা 
দর! নহে, পরস্ত গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং 
একাস্তিকতা-সহায়ে তিনি বাগ্সিপ্রবর হইয়া- 
ছিলেন। এইজন্য তিনি ভারতে বহু লোকের 
মন অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছেন এবং দুই-তিন 
পুরুষ ঘুবক-যুবতীগণ তাহার দ্বারা নিঃসন্দেহে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দেশে অনেক ঘটনা 
ংঘটিত হইয়াছে । ভারতের প্রাচীন খধিপর্যায়- 
ভুগ্ত অপর একজন মহাপুরুষ সমগ্র ভারতকে 
কাপাইয়া তুলিয়াছিলেন--তিনি গাদ্ধীজী। 


জোষ্ঠ, ১৩৫৬] 


তাহার পূর্বে ধাহারা দ্রদিনে আবিভূতি 
হইয়া ভারতকে সংগঠন করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগকে সম্ভবতঃ অনেকে ভুলিয়া 
গিয়াছেন। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বিম্ময়কর 
এই দেখিতে পাইবেন যে, এগুলি পুরাতন নয়। 
উহা ৫৬ বৎসর পূর্বকার হইলেও আজও নৃত্তন। 
কারণ যাহা তিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, 
তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্তা সমূহের 
অনেক মুলতত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে । গ্ঞই 
জন্ত ইহা পুরাতন হয় নাই । আপনার! এখন 
পাঠ করিলেও ইহাকে নুতন মনে কৰিবেন। 
তিনি আমাদিগকে এমন কতকগুলি জিনিস 
দিয়াছেন যাহা! উত্তরাধিকার-সুত্রে পাইয়া 
আমরা গৌরব বোধ করি। তিনি আমাদিগকে 
ছাড়িয়। কথা বলেন নাই। তিনি আমাদের 
তুর্বলতা ও অক্ৃতকার্যতার কথাও উল্লেখ 
করিরাছেন। স্বামীজী কিছুই গোপন রাখিতে 
ইচ্ছক ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের 
দোষগুলি গোপন করিয়া রাখা তিনি সঙ্গত 
মনে করেন নাই; কেননা, এই সকল ক্রটি- 
বিচ্যুতি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে। 
এইগুলি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। 
লময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে কঠোরভাবে 
আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে৪ এরূপ 
মহত্ব পরিব্যক্ত যে, উহা ভারতের আদরশকে 
এবং ভারতবর্ষের অধঃপতনের দিনেও কতকাংশে 
তাহাকে গৌরবান্বিত রাখিয়াছিল। 


অতএব স্বামীজী যাহা! লিখিয়াছেন ও 
বলিয়াছেন, তাহা! প্রণিধানযোগ্য এবং ইহ! 
অবশ্তই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া সঙ্গত। 
এইগুলি ভবিষ্যতে বহুকাল যাবৎ আমাদিগকে 
অনুপ্রাণিত করিবে । সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ 
বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না 


অভিভাষণ 
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বটে, তথাপি আমি মনে করি, তিনি ভারতের 
বততমান জাতীয় আন্দোলনের অন্ঠতম মহান 
প্রবর্তক? (ইচ্ছা করিলে আপনারা অন্ত কোন 
শব্দও ব্যবহার করিতে পারেন ) ছিলেন । পরবতী 
কালে যে বহু-সংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে 
কম-বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতে অন্ুগ্রেরণা 
লাভ করিয়াছিলেন! তিনি প্রত্যক্ষ ব৷ 
পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত 
প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। আমি আশা করি, 
স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রজ্ঞা, তেজন্বিতা ও 
স্বাদেশিকতার যে গ্রত্রবণ নিঃস্যত হইয়াছিল, 
আমাদের যুব-সম্প্রদায় উহার স্থযোগ গ্রহণ 
করিবেন। 

ভারতে ও জগতে আমরা অনেক সমস্ত! 
_ভয়াবহ জটিল সমন্তার সম্মুখীন । ইহাদের 
সমাধানের উপায় কি? রাজনীতিকগণ এক 
ভাবে এবং রাষ্ট্রবিদ্গণ অপর ভাবে উহাদের 
সমাধান করিতে চান-_স্ুবিধাবাদীদের কথা 
আমি বলিতেছি না। হুর্ভাগা-বশতঃ রাজনীতি ক 
ব! রাষ্ট্রবিদকে কতকাংশে সুবিধাবাদী হইতে 
হয় এই জন যে, বাস্তব জগৎ--যে 
সকল উপাদান তাহার হাতে আছে--তাহা 
লইয়াই তাহাকে কাজ করিতে হয়। সাধারণ 
লোক যাহ! বুঝিতে পারে না বা যে ভাব 
অন্ুনরণ করিতে অসমর্থ, উহা তিনি তাহাদের 
উপর চাপাইয়। দেন না। তাহাকে সর্বদা 
এই সমস্তা অন্ত ভাবে সমাধান করিতে হয় 
--বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে । আমার বিশ্বাস 
গণতন্ত্র মূলতঃ উত্তম, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, 
আপনারা যাহা করেন, তাহা পরিণামে অধিক1ংশ 
নরনারী অবশ্তই বুঝিবে, ভাল বলিয়৷ মনে করিবে 
এবং তদগুষায়ী কার্য করিবে । অধিকাংশ লোক 
যাহা বুঝতে | ভাল বলিয়া মনে করিতে 
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পারে মা, তাহা! সত্য হইলেও তাহাদের উপর 
চাঁপাইয়া দেওয়া চলে না। কাঁজেই রাজনীতিক 
ও বাষ্ট্রবিদ্গণকে অনেক সময় সত্যের সহিত 
আপস করিতে হয়। কারণ, জনসাধারণের 
সত্য-গ্রহণ-ক্ষমতা যথেষ্ট নহে। ইহা ভাল কি 
মন্দ আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু এইরূপ 
ঘটিয়া থাকে। রাজনীতিক বা বাস্ট্রবিদের 
দৃষ্টিভঙী লইয়া বিবেচমা করিলে মনে হয় যে, 
এরূপ করা, ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেননা, 
অন্ত রকম করিলে তাহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে 
অপস্কত হইতে হইবে এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠদের 
সীমাবদ্ধ ভাব সম্বন্ধে ধাহ।দের স্পষ্টতর ধারণ। 
আছে, তাহারাই তাহার স্থান অধিকার 
করিবেন। পক্ষান্তরে মহাপুরুষগণ সত্য 
সধ্বন্ধে পৃথক উপায় অবলম্বন করেন। 
তাহারা ফলাফল গ্রাহ্া না করিয়া সত্যকে 
দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন। সত্যকে তীহারা 
আকড়াইয়া থাকেন খলিয়৷ তাহাদিগকে প্রস্তর 
নিক্ষেপ করিয়া, গুলি করিয়া অথবা! অন্যান্ত 
প্রকারে নিহত করা হয়। ইহাই মহাপুরুষদের 
সম্বন্ধীয় নীতি । অতীত কালেও এই নীতি ছিল 
এবং এখনও ইহাই অনুস্থত | অবগ্ত মহাপুরুষকে 
মারিয়া ফেলিলেও হত্যাকারী সত্যকে মারিয়! 
ফেলিতে পারে না। মহাপুরুষ অপেক্ষাও সত্য 
মহত্তর এবং তিনি, জীবিতাবস্থ। অপেক্ষ। 
মৃতাবস্থায়ই সেই সত্যের মধ্যে আরও অধিকতর 
জীবস্তরূণে বাম করেন। 

এই ছুই প্রকার মনোভাব সর্ধর্দাই দেখা যায়-_ 
ইহাই মহাপুরুষ এবং রাজনীতিক নেত৷ বা 
রাষ্ট্রবিদের মনোভাব । অন্ততঃ বর্তমানে কিন্বা 
সীমাবন্ধকালে এই উভয় মনোভাবকেই সম্পূর্ণ 
কার্ধকর বল! যায় না। ভবিষ্যতে হয় তো কেহ 
বলিবেন যে, এ বিষয়ে মহ পুরুষদের মনোভাবই 
উত্তম, কিন্তু এই রূপে কোন দেশের রাজনীতিক 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-্৮৫ম সংখ্যা 


বা জনসাধারণের হিতকর কার্য অধুনা কেহ 
পরিচালন করিতে পারেন না । তবে কয়েক পুরুষ 
পরে এইরূপ রাষ্ট্রবিদ্‌ বা রাজনী তিকের অনুস্যত 
সত্যকে লোকে ভাল মনে করিবে বটে, কিন্ত তিনি 
এই সত্যের পথ প্রথমেই অবলম্বন করিলে এই 
স্থযোগই পাইবেন না। এ বিষয়ে মহাপুরুষের 
পথ কাল্পনিক ভাবে উত্তম হইলেও তীহার পক্ষেও 
জীবনকালে উহা কার্ধকর কর! যে শক্ত ইহা স্পষ্ট 
দেখা যায়। পক্ষান্তরে রাজনীতিক এবং 
রা্রবিদের কর্মপৃদ্ধতির উদ্দেশ্ট ভাল হইলেও উহা 
আপসপরম্পরা-চালিত পিচ্ছল পথ। একবার 
এই পথে পদক্ষেপ করিলে পরবর্তী প্রত্যেক 
আপস সত্য হইতে মানুষকে ক্রমেই অধিকতর 
দূরে সরাইয়া দিতে পারে। যাহা লোকে চায় 
তাহ! বর্তম!ন অবস্থায় উপেক্ষিত হইতেছে, আমরা 
ইহা বুঝিয়্া কি সত্যকে ধরিয়া থাকিব, অথবা 
বর্তমান অবস্থা বেশি চিন্তা না করিয়া পরে যাহা 
সত্য হইয়া দাড়।ইবে তাহাই করিব? জগতে 
এই অবস্থার উদ্ভবের জন্ত জনগণই দায়ী এবং এই 
সমস্তই আমাদিগকে অবিরত সমাধান করিতে 
হইবে । ইহা অতি জল সমস্ত।। বক্তব্য এই 
যে রাষ্ট্রবিদি সাময়িক আপসের প্রশ্রয় দিলেও 
তাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব সত্যকে আশ্রয়, অথব! 
অন্ততঃ সত্যকে আদশ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। 
কারণ, একবার তিনি লক্ষ্যচ্যুত হইলে বিপথে 
অনেক দূরে চলিয়া যাইতে পারেন । 

জনসাধারণের সত্য অবধারণ ও গ্রহণের 
সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! রাষ্রবিদের কাজ 
করা কঠিন। জনগণ সত্যকে কতট! বুঝিতে 
এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা তাহার জান। 
দরকার। তিনি ইহা না জানিলে, তাহার বক্তব্য 
জনসাধারণ বুঝিতে না পারিলে মহাপুরুষের 
বাণীও তাহাদের নিকট নিরর্থক । জনগণ সত্যকে 
যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ, মেই পরিমাণেই 
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তাহাদের মিকট সেই সত্যের ব্যাখ/। সীমাবদ্ধ 
করিয়া রাখিতে হইবে। 


বতমানে আমরা এমন এক যুগে বাস 
করিতেছি যখন বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রভৃত উন্নতি 
নাধিত হইয়াছে--বিশেষত: মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রে । 
বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে এ দেশ অতান্ত উন্নত এবং 
তাহাদের পাধিব ও ব্যবহারিক জীবনের মান 
উচ্চশ্িখরে পৌছিয়াছে। স্টাহারা সংস্কতিতেও 
যে নানা দিকে উন্নত ইহাতে আমার সন্দেহ মাই | 
তথাপি জগৎ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
মানবজাতির বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় অগ্রগতি 
তাহাদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতির সহিত 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহ! 
বিপজ্জনক । কারণ, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচণ্ড 
শক্তির উতৎসন্বরূপ। আমর! আণবিক শক্তির মধ্যে 
ইহার সন্ধান পাইয়াছি। এই শক্তিকে সাধারণ 
ভাবে কাজে লাগাইলে মানবজাতির অশেষ 
কল্াাণ সাধিত হইতে পারে। মানুষের ব্যাপক 
ধ্বংস সাধনেও আণবিক শক্তি প্রয়োগ করা ষায়। 
বিজ্ঞান ও শিল্প ভালও নয়, মন্দও নয়; বাবহার 
ৰরাই উহাদের ভাল মন্দ নির্ণীত হয়। মানুষ 
এই অনীম শক্তিশালী অস্ত্র পাইলে ইহার 
যথার্থ প্রয়োগবিধি তাহার জান! আবশ্তক | ইহার 
অর্থ_ যথার্থ প্রয়োজনে ঠিক ঠিক ভাবে ইহা! 
প্রয়োগ করিতে হুইলে মানুষের আধ্যাত্মিক ও 
নৈতিক উন্নতি অপরিহার্য। তাহার জানা দরকার 
যে» লে পরিণামে কি উদ্দেম্তটে ইহা প্রয়োগ 
করিবে । বহু ধর্ম, বু গির্ভ!, বহু মন্দির ও বন 
মনজিদ থাকা সত্বেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, 
ব্ষিভাবে না হইলেও সমষ্টিভাবে মানুষ এ পর্যস্ত 
সেই উচ্চ আদর্শে পৌছিতে পারে নাই। ইহাই 
এ যুগের ছুর্ভাগ্য। আমর! নগণ্য মতবাদ ও 
রীতিনীতি লইয়া! পরস্পর মারামারি করি, আমরা 
মিজেদের ধামিক অথব! এরূপ কিছু বলিয়। থাকি, 
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পক্ষান্তরে আমাদের প্রতিবেশীর সহিত আমরা 
যথার্থ ভদ্র ব্যবহার করিতেও জানি না। ইহার 
ফলে পৃথিবী বারংবার ধবংসকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
হইতেছে । এই জন্ট জগতে ছুইটি শক্তির বিকাশ 
আমর! দেখিতে পাই--ইহাকে আপনারা সংগঠন 
ও ধ্বংসের শক্তি বলিতে পারেন। এক্ষণে 
আমি যদ্দি বলি যে, সংগঠন-শক্তিতে আমার 
বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে ইহা আমার বিশ্বাস 
এরূপ বলা ভিন্ন ইহার সমর্থনে আমি আর কিছু 
বলিতে পারি না) এই অভিমতের পশ্চাতে বিশেষ 
কোন যুক্তি নাই। আমি ইহার সমর্থনে কিছু 
বলিতে না পারিলেও বলিব যে, ইহা ঠিক আমার 
বিশ্বাম ছাড়া অন্ত কিছু নয়। ইহা সত্বেও আপনার! 
বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, কিরূপে এঁক্- 
বিধায়ক ও সংগঠন-মুলক শক্তিসমুহকে উজ্জীবিত 
এবং ধ্বংসাত্মক বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে আমবা 
প্রতিরোধ করিতে পারি. সেই সম্বন্ধে আমাদের 
স্পষ্ট ধারণ! থাক! প্রয়োজন । আমার বিশ্বাস -- 
আপনাদের নৈতিক ভিত্তি ও ধারণ। কতকটা 
থাকিলেই আপনারা উহা করিতে সমর্থ 
ইহাই আপনাদের জীবন এবং 
আদশের সংযোগ রক্ষা করিবে । ইহা না থাকিলে 

ংসাত্মক শক্তিসমূহ মস্তকোত্তোলন করিতে 
বাধ্য হইবে । 


হইবেন । 


আমি প্রথমে যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিপ!ম উহা! অনুসরণে বলিতে চাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী গ্রমুখ 
মহাপুরুষগণ জগতে এঁকাবিধায়ক এবং স্থজনী 
প্রতিভাসম্পন্ন মহান শক্তি (উচ্চ ও দীর্ঘ হর্যধবনি)। 
এই শক্তি কেবল তীহাদের স্ব স্ব প্রচারিত 
শিক্ষাই অভিব্যক্ত নহে, পরস্ত জগৎসন্বন্ধে 
তাহাদের মনোভাব এবং জগতের উপর জ্ঞাত ও 
অজ্ঞাত তাহাদের প্রভাব আমাদের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । অর্থনীতিক বা অন্তব্ধি ক্ষেত্রে 
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মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ-বিশেষ আপনার। গ্রহণ 
করিতেও পারেন এবং না-ও করিতে পারেন, 
কিন্তু মানব-জীবন সম্বন্ধে তাহার মৌলিক মনো- 
ভাব, ভারতের বিভিন্ন লমস্তার সমাধানে তাহার 
গঠনমূলক এক্যবিধায়ক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গ্রণিধান- 
যোগ্য। ইহা স্বীকার না করিলে বলিব যে, 
আপনারা প্রকৃত পক্ষে ধ্বংস ও বিপধয়ের 
পক্ষপাতী । তিনি যে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন, 
উহার কথ। একেবারে ছাড়িয়া দিলেও তাহার 
মনোবুত্তি মূলতঃ ভারতের মনোবুন্তি, ভারতবালীর 
মনোবৃত্তি এংং ভারতের প্রতিভার মনোবৃত্তি 
( উচ্চ হর্ষধ্বনি )। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর ও 
ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন এবং রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই, তথাপি তাহার মৌলিক মমোবৃত্তিই 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমি বাজনীতিতে লিগ 
থাকিলেও এবং আধ্যাত্মিকতা ও তৎসংক্রান্ত 
অন্যান্ত বিষয়ে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে 
অনধিক।র চর্চ। হইলেও আমি বিশেষভাবে অনুভব 
করি যে, আমাদের এ আধ্যাত্মিক ভাব এবং নৈতিক 
আদর্শ যদি না থাকে, তাহ! হইলে আমাদের 
জনকল্যাণকর কার্যাবলী এবং সাধারণ জীবনযাত্রা 
গুণতঃ দরিদ্রতর হইবে। পৃথিবীর অহ্ান্ 
দেশের স্ঠায় ভারতবর্ষও এই সকল সমস্ত ও 
প্রশ্নের সম্মুখীন এবং আমাদের সকলেই বাক্তিগত, 
সম্প্রদ।য়গত, সংঘগত ও জাতিগতভাবে কঠিন 
সমস্তায় নিপতিত । ভারতের ভবিষ্যতে আমার 
বিশ্বান আছে; এই জন্ত আমি মনে করি যে, 
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ভারতবর্ষ কেবল এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ই 
হইবে না পরস্ত আমাদের হুর্বলতা সত্বে৪ তাহার 
মূল জীবনী-শক্তি_-যাহ। যুগযুগাস্তর যাবৎ তাহাকে 
পরিচালিত করিয়াছে, এখন স্থযোগ উপস্থিত 
হওয়ায় ইহা আরও অধিকতর ফলপ্রদ হইবে 
এবং স্পষ্টভাবে কার্য করিবে। আমার এই 
বিশ্বান আছে ; কিন্তু বিশ্বাসই পর্য।প্ত নহে, আমা- 
দ্রিগকে এজন্ত কার্য করিতে হইবে। কেবল 
কাজ করিলেই চলিবে না, পরস্তু স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী 
ঈন্ুখে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
আমরা ভারত সম্বন্ধে গ্রয়োগ করিতে পারি, কিন্ত 
ইহা মূলতঃ সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেও প্রয়োগযোগয 
একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী । ইহা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী 
নয়। আমাদের জাতীয়তা অবশ্ত একটি সংকীর্ণ 
জাতীয়তা হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত 
জাতীয়তাবাদী হইয়াও ইহা ভিন্ন অন্ত কিছু প্রচার 


করেন নাই। তিনি এরূপ জাতীয়তা গ্রচার 
করিয়াছেন, যাহা আপনা-আপনি ভারতীয় 
জাতীয়তায় পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তা 


আন্তর্জ।তিকতার অংশ। অতএব এই উদার 
মনোবৃত্তি আমরা এই সকল মহাপুরুষ হইতে 
অবশ্ শিক্ষা করিব । আমর! যদি ইহা শিক্ষা করি 
এবং সর্বপ্রযত্বে কাধে পরিণত করি, তাহ! হইলে 
তাহাদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্ম/ন প্রদর্শন করা৷ 
হইবে, দেশের সেবার সুযোগ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ 
ইহাতে মানবজাতিরও সেবা করা হইবে। 
“জয় হিনাঁ”। 


“লনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লে।কেরা বুঝতে 


পারে না, দূরের লোকেরা তাদের ভাবে মুগ্ধ হয়।” 


_শ্ীরামবৃ্ 


ঠাকুর রামকুঞ্ধের ব্রন্গ-দর্শন * 


ডক্টর রাধ|গেবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি 


ঠাকুরের অলৌকিকঃ অদ্ভুত ও রহস্তময় 
জীবনের ও তদীয় ধর্ম্মবিষয়ক অমৃতস্বরূপ 
মহ।সত্য-সমুহের মুল্যনির্ণয়ের ময় এখনও হয় 
নাই। আমরা তাহার বিষয়ে যতই আলোচন! 
করি না কেন, তাহাদ্বারা আমরা এই বাঙ্গাণ' 
'সম্প্রদায় প্র” যুগাবতারের আধ্যাত্মিক মাহাত্মোর 
সামগ্র্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ধর্ম- 
জগতে জ্রীরামকুঞ্চ পরমহংস যে কত বড় অবতার 


ছিলেন, আমর। সেসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণাও 
করিতে সমর্থ হই না। এই অবতার ছিলেন 
সর্বধর্মমতের সমন্বয়ের প্রতীক। গীতার 
নহাবাণী__ 


“যে যথা মাং 'প্রপদ্তন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মণন্তবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥৮ 

অর্থাৎ 'যাহার। ষে ভাবেই আমাকে আশ্রয় 
করে (নিজ মিজ নানারূপ মতবাদদ্ধারা ) 
আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত 
করি; কারণ, তাহারা যে নব ভাবেই ধর্মসেবক 
হউক না কেন, আমারই ভজনাতে তাহার! 
সঞ্চরণ করে।” পরমপুরুষ গীতার ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের এই স্ুক্তি ম্মরণ করিয়া, এই 
অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর রামকৃষ্ণ 'যত মত--তত পথ" 
এইরূপ মহাবাণীর প্রচারক হইয়! ধর্্মবিষয়ক 
উদারতার জন্য সারা বিশ্বের উপাস্ত হইবেন, 
তাহা কোন আশ্চর্যের কথা বলিয়া আমাদের 
নিকট প্রতিভাত হওয়। উচিত নহে। পরম 
বৈদাস্তিকঃ অথচ ঈশ্বরপ্রেমিক রামকুষ্ণ সর্ব- 
কালের সর্ধ্দেশের সর্বপ্রকার ধর্মমতকে একই 


গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ পরমাত্ম।, পরব্রহ্ম বা ভগবানে 
পৌছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মনে করিতেন। 
তিনি নিজ জীবনে প্রধান প্রধান ধর্মমসম্প্রদ্দায়েরই 
ধর্মমত সাধন করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্গরসের আস্বাদ 
উপলব্ধি করিয়া নানাশান্ত্রে উল্লিখিত ত্রিকালজ্ঞ 
থাধিদিগের অপেক্ষাও যেন উচ্চতর স্থানে 
আরঢ় হইয়া, জগজ্জনকে নিজের দৃষ্ট আত্মতত্ব- 
জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ভরক্তভাব- 
সমন্বিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেমে বিহ্বল 
দেখিয়া তাহাকে ভক্তিযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
বলিয়া মনে করিতেন। যোগীরা তাহাকে 
গ্রাসন্নাত্া বিগতভীঃ ব্রহ্মচারি-প্রধান মনে করিয়া, 
তাহাকে ব্রহ্গনির্বাণরূপ শান্তির অনুভবকারী 
বলিয়া মনে করিতেন। আবার দার্শনিকগণ 
মনে ভাবিতেন যে, ঠাকুর এক রূপ নিরক্ষর 
ব্রাহ্মণ হইলেও তাহার শ্রীমুখ হইতে যে শখ 
আধাত্মিক সত্য নির্গত হইত, তাহা বেদবেদাস্তের 
সার কথা । সুতরাং ইহা বলা একেবারেই 
অসঙ্গত হইবে না যে, ঠাকুর সর্বধন্মগুরুদিগেরও 
এক সমন্বয়-স্বরূপ ছিলেন। বেদাস্তের (বা 
উপনিষদের) সত্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে 
নিহিত ধর্মনত্য যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই 
ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল, এরূপ বলিলে 
কোন অতুযুক্তি হয় না। ঠাকুর যেন উপনিষদের 
র্তিম্বরূপ ছিলেন। জ্ঞানী পণ্ডিতের স্বোৌপাজ্জিত 
ৰিগ্ঠাবলেও ষে-সমস্ত দুর্ব্বোধ ও দুরূহ ওপনিষদিক 
তথ্যের ধারণা করিতে সমর্থ হইতেন না, ঠাকুর 
তদীয় আধ্যাত্মিক প্রতিভাবলে অতি সরল 


* ঢাক] আরা মকৃ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ঃদেবের ১১৪-তম জন্মোৎসব-সভায় পঠিত। 


ও £)৩ 


ভাষায় মেই সব তথ্য শিষ্যবর্গ ও ভক্তমণ্ডলীকে 
বুঝাইয়৷ দিয়া, তাহাদের ধশ্মুস্পৃহা ও আত্মতত্ব- 
জ্ঞান-বিষয়ে অনুসঞ্ধিংসা ও ভগবংগ্রীতি বাড়াইয়া 
দিয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। 
রেলগাড়ীর এঞ্জিন যেমন নিজ যন্ত্রশক্তিবলে 
বছুমংখ্যক অন্তান্ত গাড়ীকে টানিয়। লয়, 
তেমন এইরূপ বিরাট মহাপুরুষ ও অবতারের! 
নীচ-উচ্চ, হিন্দু-অহিন্দু, জ্্ী-পুরুষ, পতিত-অপতিত 
নির্বিশেষে লোকদিগকে ধর্শের দিকে টানিয়! 
নিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনের পথ খুলিয়া 
দিতে পারেন। ঠাকুরের আবির্ভাবসময়ে 
ভবুতবর্ষে যে পাশ্চ।ত্য শিক্ষার গ্রবর্তীন ছিল, 
তাহাতে দোষভাগ ও গুণভাগ উভয়ই খিগ্যমান 
ছিল। 
মূলক শিক্ষার ফলে, দেশ হইতে সনাতন 
ব্রহ্ষণ্য বা বৈদিক বা ওপনিষর্দিক ধর্মের প্রভাব 
বিলুপ্ত হইতে বমিয়াছিল। তখন সগুণ ব্রদ্দের 
উপালনার তিরোধানের অ।ভাসও লক্ষিত হইতে 
লাগিল। কে না জানে যে, ঠাকুর সৃগ্ডণ ও নিগুণ 
উভবিধ' ব্রন্মের উপসনাতেই সমভাবে বিশ্বাসী 
ছিলেন। এই মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে ঠাকুর 
তৎকাণিক “পাশ্চাতা-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের 
সম্মুখে (স্বজীবনের শেষ) দ্বাদশ বৎসর [নজ 
আদশ-জীবন অতিবাহিত করিয়া, তাহাদদিগের 
এইকালে ধর্খসংস্থাপমের যে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তন্থার পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্ত। 
গ্রতিরদ্ধ হওয়ায় বিষম সঙ্কট হইতে 
ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হুইয়াছে।” 
ভারতবাসী বখন পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভাব- 
প্রবাহে ভরপুর নিজের ধর্দরতরণী ভাসাইয়া 
চলিয়াছিল, সে-সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণই সং 
কর্ণধার সাজিয়া দেই তরণী হইতে অনিষ্টকর 
অনুপাদেয় ভাবজল যথাযথরূপে সিঞ্চন করাইয়। 
ইহা রক্ষা করিয়া গিয্াছেন, এবং সেই তরণী 


মধ্যে 


উদ্বোধন 


কিন্তু পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞান- 


[ ৫১ম বর্ষ ৫ম সংখা! 


ভবিষ্যতে যাহাতে অন্ত কোন ধর্মবাত্যাহত 
হইয়। নিমগ্ন ন। হইতে পারে, তজ্জন্ত পাঁক। 
পাকা কাগ্ারী ও শািক্ষত মাল্লা রাখিয়। 
গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যের! 
ও তাহাদের শিষ্া-প্রশিষোর! আজ পর্য্স্ত সেই 
ধর্মনৌকা ঠিক চালাইয়া যাইতেছেন, কারণ, 
ইহ। সনতন সত্য দিয়া গঠিত হুইয়াছে। 
সেইজন্য বর্তমান যুগেও কেবল বাঙ্গালায় নহে, 
মমগ্র ভারতে, এমন কি পৃথিবীর আরও অন্যান্ত 
স্থানে ঠাকুরের উপলব্ধ ধর্মমমতের প্রতি শিক্ষিত 
জনসমাজের এত বড় আদর ও শ্রদ্ধা । সর্ব্ঘটে, 
সর্ব বস্ততে ও সর্ব নরনারীতে বাহার ঈশ্বরদর্শন 
পাক। হইয়াছিল, তাহার আচরণ লকলের 
প্রতি প্রেমপুর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 
ঠাকুর ছিলেন গৃঠি-সন্ন/াসী, অর্থাৎ সংসারের 
কামকাঞ্চনে আসক্তি-রহিত, এবং তাহার মনে 
বৈরাগ্যের প্রতি প্রকৃষ্ট প্রেরণা থাকিলেও, 
তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণদিগের 
মত অনাগারিক বা গৃহত্াাগী হন নাই। 
"আপনার জন্ত সংসার ত্যাগ করা--লেত 
স্বার্থপরতা, যাহাতে ইহার! ( অর্থাৎ জনস|ধারণ 
ও ভক্তরা ) সকগে উপকৃত হয় এমন কিছু 
কর” ইহাই ছিল ঠাকুরের উপদেশ । ইহ। 
যেন ঠাকুরের একরূপ বোধিসত্বভাব--সকলেরই 
নির্ব্বাণল।ভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটুক এইরূপ ইচ্ছা 
তাহার মনে থাকিত সব্বদা। এইজন্য ঠাকুর 
গৃহস্থ থাকিয়াই ধন্মলাধন করিয়া লোকশিক্ষা 
দিয়া গিযাছেন। তবে গৃহস্থ হইলেও তিনি 
ত্যাগের শেষ সীমায় অ'রুঢ় ছিলেন। অমিত্য 
ংসার-প্রপঞ্চ রূপী বুক্ষকে তিনি অসঙ্গশস্তরদ্বার! 
ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। দুরুচ্ছেদ, অনর্থকর 
ও বিনাশশীল এই সংনার-বুক্ষের উচ্ছেদ করিতে 
হইলে, একমাত্র অপঙ্গ বা অনালক্রি এবং 
অহঙ্কার ও মমকারের বর্জনদ্বারাই তাহা 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ ] 


সম্ভবপর. হয়। এই গ্রপঞ্চের মুল ( অর্থাৎ 
ইহার উৎপত্তির কারণ) যে সেই উর্ধীস্থিত বস্তু, 
পরমজ্যোতিত্মান্, পর্ব্মহান্, অমৃত বা অবিনশ্বর- 
স্বভাব পরমাত্ম"_ইহ! লম)ক্‌ বুঝিতে ন। পারিয়া, 
শত শত পাষণ্ড অর্থাৎ তাৎকালিক বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ভূক্ত বাদীর! নিজ নিজ যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বার। 
ইহার স্বরূপের নানারূপ বিকল্পকল্পন| করিয়া- 
ছেন, অর্থাৎ কেহ কেহ ইহাকে (জগৎকে) 
সংঘাত, পরিণাম, আরব্ধ, সৎ বা অসৎ বলিয়! 
নিদ্দেশে করিয়াছেন। “ভদ্ধমুলোহবাকৃশখখ 
এষে|হশ্বথং সনাতন১৮-- ইত্যাদি কঠোপনিষদের 
বাক্যের ভাষ্য শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচা্য উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, এই সংসার-বৃক্ষের মুলগুলি অতান্ত 
দৃঢ়ভাবে বন্ধ হইয়। রহিয়াছে মন্ুষের মনো মধ্যে, 
এবং এগুণি নানাপ্রকার ফলভোগতৃষ্ারূপ 
সলিলাবসেকের দরুন অত্যন্ত গভীরভাবে, প্ররঢ় 
হইয়! জটা বাঁধিয়া বৃক্ষকে আটকাইয়। রাখিয়াছে। 
হৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের বিষয়াসক্তি 
বিষয়তৃষ্ঘারাইী জীবন্ত থাকে। যত দিন 
পর্যন্ত মানুষের তৃষ ব! কামম', বা! ( ভাগবতের 
ভাষায়) “কামজটা” বিদুরিত বা উচ্ছিনন ন। হইবে, 
ততার্দন পর্যন্ত তাহার পক্ষে সংস্থতির কবল 
হইতে মুক্তি নাই। বুদ্ধের স্তায় ঠাকুর র।মরুষও 
মারবিজয়ী বা কামবিজয়ী ব৷ তৃষ্ণাবিজয়ী ছিলেন। 
উপনিষদের বাক্য স্মরণ করিয়া বলা যাইতে 
পারে যে, ঠাকুর ছিলেন অকাম, নিম, 
আগুকাম ও আত্মক।ম, সুতরাং তিনি প্তরদ্মৈব 
সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি” অর্থাৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ধগ থাকিয়াই 
( বর্তমান দেহেই) ব্র্দে লীন ছিলেন, অর্থাৎ 
তিনি ছিলেন জীবনুত্ত মহাপুরুষ । বৃহদারণ্যক 
ও কঠোপনিষদে এই বিষয়ে এই মহাসত্য এই- 
ভাবে উদ্ঘোষিত হইয়াছে, যথা__ 


প্যদ। সর্ব প্রমুচ্যন্তে কাম। যেইস্ত হি শ্রিত।ঃ। 
অথ মর্ডেহমৃতে! ভবত্তত্র ব্রহ্ম সমশু,তে |” 


ঠাকুর রামকষ্জের ব্রহ্ম-দর্শন 
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অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধিতে ষে সব তৃষ্ণা ব 
কামনা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সে সব যখন 
সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয় 
এবং এই দেহেই ব্রঙ্গভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রন্ষক্ঞ 
পুরুষের দেহান্তরপ্র।প্তি আর ঘটে না। অতঃপর 
তিনি অশরীর ও অমৃত ব্রদ্দই হইয়া যান। 
ঠাকুর যে কত বড় কামনাত্যাগী ছিলেন, সে 
বিষয়ের অনেক কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে 
একটি কথা এইরূপ প্রচলিত আছে-_রাণী 
রাসমণির জামাতা মথুর বাঁবু ঠাকুরের ভাগিনেয় 
হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুরের সেবার উদ্বোশ্তে তাঁহার 
নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়৷ দিবার 
পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর পাগলের 
মত ত্রুন্ধ হইয়া বলিয়৷ উঠিয়াছিলেন__“শালা, 
তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাম্‌? 


ঠাকুরের নিগুণ, নিরাকার ও নির্িবিকল্ল 
তুরীয় ব্রঙ্গ্ূপের সাক্ষ।ত্ভ।বে উপলব্ধি কেমন 
করিয়া ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে ছুই চারিটি কথ! 
লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ঠাকুর অনন্তভাবময়ী 
অনন্তরূপিণী জগন্মাতাকে নানাভাবে ও নান'- 
রূপে দেখিবার জন্ ব্যাকুল হইতেন--লেইজন্তই 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধন্ধমমতের সাঁধনেও গ্রবুন্ত 
হইতেন। ঠাকুর বলিতেন-_-“কপাময়ী মাও 
তখন তাহার এভাব দেখিতে ব! উপলব্ধি 
করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা যোগাইয়া, 
এবং আমার দ্বারা করাইয়! লইয়া, সেই ভাবে 
দেখ! দিতেন। অনেকেই হয়ত জানেন যে, 
ঠাকুর মধুরভাব বা বৈষ্ণবভাব সাধন করিয়া 
ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে, 
ভাবাতীত জদ্বৈতরাজ্যের বা বেদাস্ত-সাধনের 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। সেই সময়ে পরম- 
বৈদাস্তিক, ব্রহ্মজ, পরমহংন পরিব্রাজকাচার্যয 
তোতাগুরী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে 
ছিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই এই ব্রন্থাজ্ঞানী 
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আচার্য্য তাহাকে বেদীন্তমাধনের উত্তম অধিকারী 
মমে করিয়া তংসাধনে প্রবৃত্ত করাইলেন। 
তোতাপুরী ঠাকুরকে শিখাস্ত্র ত্যাগ করাইয়া 
সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়া ঈশ্বরার্থে সর্ধন্থ ত্যাগ 
করাইলেন। তখন গুঞ্কর সম্মুখে ঠাকুর যে 
সন্যাসমন্ত্র পাঠ করিলেন তাহার সার কথ! 
এই £-হে সংসারছুঃ্বপ্রহারিন্‌ পরমেশ্বর ! 
দ্বৈত প্রতিভারপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ 
কর।**..আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই 1". 
চিদাভান ব্রন্গত্বরূপ আমি; দারা, পুত্র, সম্পৎ, 
লোকমান্ত সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত 
বাসনা অগ্রিতে আহুতি প্রদানপুর্বক নিঃশেষে 
ত]াগ করিতেছি ।” দ্বৈতভাবের আমুণ বিনাশ 
না হইলে, অদ্বয় বর্গের দশন বা উপলব্ধি 
সম্তাবিত নহে । আচাধ্য তোতাপুরী সেইজন্ট 
বেদান্তের প্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি” উপায় 
অখলম্্রনপূর্বক বরঙ্গপ্বরূপে অবস্থানের সহায়তা 
করিবার জন্ত একুরকে ব্রঙ্গতত্বসম্বন্ধে যে 
উপদেশ প্রধান করিয়াছিলেন, তাহা এখানে 
স্বামী সারদাশন্দজীর ভাষায় শুনান হইতেছে, 
যথা-_ 


“নিত শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, দেশকালাদিদ্বার। 
সর্বদ! অপরিচ্ছি্ন একমাত্র ব্রন্গবস্তই নিত্য সত্য। 
অঘট ন-ঘটন-পটীয়লী মায়া নিজ প্রভাবে তাহাকে 
নামরপের দ্বার খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও 
তিনি কখনও বাস্তবিক এরূপ নহেন। কারণ, 
সমাধিকাণে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের 
বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব, নাম- 
রূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহ। 
কখনও নিত্য বস্ত হইতে পারে না। তাহাকেই 
দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর 
সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। 
আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্বের অনেষণে ডুবিয় 
যাও। সমাধিসহায়ে তাহাতে অবস্থান কর) 


উদ্বোধন 
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দেখিবে নামরপাত্মক জগৎ তখন কোথায় 
বিলুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে শীন 
ও স্তব্বাভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে 
শিজন্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ গ্রত্যন্ষ করিবে ।” 

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ষে, যখন পরমার্থ 
অদ্বৈত ব্রন্দে অবিগ্াকল্সিত দেহেত্দ্রিয়াদি- 
সমষ্টিরপ উপাধি হইতে সম্ভুত ব্ষ্টিভাব উদ্দিত 
হয়, তখন যেহেতু দৈতাভাস হইয়া থাকে, 
অতএব তখন আত্মাতিরি্জ পদার্থান্তরও 
লক্ষিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মা হইতে 
আঅবিগ্থাবশে বিখণ্িত জীব অপর কোন বস্ত্রকে 
দশন করে? তখন একে অপরের আদছ|ৎ লয়, 
একে অপরকে আম্বাদন কঞে, একে অপরকে 
বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে 
চিন্তা করে, একে অপরকে শু করে, একে 
অপরকে জানে । কিন্ত, যখন সমস্তই তাহার 
(জীষের ) শিকট আত্ম(ই হইয়া যায় (অর্থাৎ 
আত্ম[তিপিক্ত পদার্থাস্তর আর লক্গষিত হয় না) 
তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া 
কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি দিয়া কাহাকে 
আস্বাদন করিবে, কি দিয় কাহাকে বাগবে, 
কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া কাহাকে 
ভাবিবে, কি দিয় কাহাকে স্পর্শ করিবে, কি 
দিয়া কাহাকে জামিবে? তার পরই আতিতে 
বলা হইয়াছে £-- 

'যেনেদং পর্ধং বিজনাতি তং কেন 
বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেতি আম্মা, অগৃহো। 
ন গৃহাতে, অশীর্যে। ন হি শীর্যযতে, অলঙ্গে। ন 
হি সঙ্তে, অদিতে। ন ব্যথতে ন রিষ্যুতি | 
বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ |” 

ধাহার হ্বারা এই মবই জান! যায়, তাহাকে 
কি দিয়া জানিবে? যাহাকে “নেতি মেতি, 
বলা হয়, ইমিই সেই আত্মা । ইনি অগ্রহণীয়, 
কারণ, ইনি গৃহীত হন না) ইনি অক্ষর, কারণ, 
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ইহার ক্ষয় নাই; ইনি অসঙ্গ, কারণ ইহার 
আসক্তি নাই; ইনি বন্ধ নহেন অতএব ইহার 
বাথা নাই ও বিনাশ .মাই। (যিনি সকলের 
জ্ঞাতা ) সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জামিবে? 
খাষি যাঁজ্ঞবহ্ষা ব্রহ্মবাদিনী ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে 
এইরূপ যে ব্রহ্গবিষ্ঞাবিষয়ক উপদেশ করিয়া 
ছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্জ সেই শাস্ত্রীয় উপদেশ 
মিজ সাধন দ্বারা পালন করিয়া ব্রঙগঙ্ঞানে সর্ব 
হইয়া ব্রহ্মনির্বাণস্ুখ অনুভব করিয়াছিলেন। 
নির্বিকল্প সমাধিতে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুর খুব 
অন্পসময়ের মধো এই ভাবাতীত অদ্বৈতভাব- 
সাধনায় সফলতা নাভ করিয়া, গুরু তোতা- 
পুরীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই 
উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর সবই সমান 
অর্থ।ৎ ব্রহ্মময় উপলব্ধি করিতেন। আর এই 
সমত্বই অচ্ুতের আরাধনা বলিয়া বিষুপুরাণেও 
কীত্তিত হইয়াছে_-“সমত্বমারাধনমচাতন্ত” | 
ভাবাতীতভাবে তন্ময় হইয়! অবস্থান করাট। 
যে কিরূপ, ঠাকুর অনেক সময় তাহার 
উপলব্ধিটা অস্থরঙগ শিষ্দিগকে বলিবার চেষ্টা 
করিতেন, কিন্তু, সেই অবস্থায় পৌছিয়া কি কেহ 
কাহাকে কিছু বলিতে পারে? তখনই সাধকের 
সম্পূর্ণ তৃষ্ধীংভাব আলে, করোধ উপস্থিত হয়, 
বলিবার চেষ্টা বিফল হয়। যে/গসাধনে ব্রহ্গ- 
দর্শমের তত্ব ঠাকুর সরল ভাষায় শিষ্যুদিগকে 
বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন যে, কুগুনলিনী 
জাগরিত! হইলে ষটুচক্রভেদ হয় এবং যখন 
সমাধি উপস্থিত হয় “তখন আর দেখাশুনাই 
থাকে না, তা কথ! কওয়া! কথ! কইবে কে? 
আমি” “তুমি” এই বুদ্ধিই চলে যায়। মনে 
করি তোদের সব বল্বো--সেটা উঠতে উঠতে 
কত কি দর্শম-টর্শন হয়, সবকথা বল্বো 1... 


ঠাকুর রামকৃ্জের ব্র্গ-দর্শম 
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কিন্তু, কুণলিনী যখন কণ্ঠ ছাড়িয়ে উঠলো, আর 
অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর 
বেব্ভুল হয়ে যাই--সাম্লাতে পারি নি! (কণ্ঠ 
দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন 
হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাব্‌চি কি রকম দেখুছি, 
আর অমনি মন ভুস্‌ করে উপরে উঠে যায়__ 
আর বলা যায় না!” একদিন তিনি শিষ্য- 
দিগকে এই ষটচক্রে কিরূপ দর্শন ঘটে 
বলিতে যাইয়া, ভ্রমধাস্থলরূপ চক্র দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন_-এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার 
দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। বাস্তবিকই 
মনবুদ্ধি প্রভৃতি দেহ্যন্ধের বাইরে না যাইতে 
পারিলে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবস্থায় না পৌছিলে, 
পরমাত্মার দর্শন ঘটে মা। 'ব্রঙ্দ সত্য--জগৎ 
মিথ্যা, বেদাস্তের এই সার বাক্যের ধারণা করিতে 
হইলে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ পাঠ ও তদ্িচার 
করিলেই তাহা হইবে না--সাধনভজন বাতিরেকে 
বৈদাস্তিক সত্য উপলব্ধ হয় না। জগৎ হইতে 
ধশ্সন্বন্ধে একদেশী ভাব দূর করিবার জন্যই 
বুঝি ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল । গৌড়প।দ- 
কাঁরিকার একটি কারিকা উদ্ধত করিয়াই প্রবন্ধ 
শেষ করিতেছি । 


“অনা দিমায়য়া নপব যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে | 
অজমনিদ্রমস্থগ্রমদ্বৈতং বুধ্যতে তদ1 ॥” 


অর্থাৎ আমাদের জীবাত্ম! অনাদি মায়া- 
শক্তির বশে থাকিয়া সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন-- 
যখন (বিগ্ভাবলে) তিনি অবিগ্ঠারূপিণী নিদ্রা 
হইতে একবার জাগিতে পারিবেন, তখনই তিনি . 
অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ণ অদ্বৈত ব্রন্গকে বুঝিতে 
পারিবেন। 


“অবতারবরিষ্ঠায় রামরুষ্ঞায় তে মমঃ।” 


সাধকপ্রবর বিজয়কৃ্ 
শ্রীক্ষালিদান ল্লাস্ত্, কত্বিশ্ণেখল্প 


মরণ তোমার স্বীকার করি ন| 
নয়ন আড়ালে গিয়াছ বটে, 
আজে। বঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে 
তোমার বিজয় বারতা রটে। 
আবির্ভাবের শুভ থন ম্মরি 
হে সাধক তোম। অন্তরে বরি, 
ভৌতিক তব তনুর অভাবে 
আজি পুজি প্রভূ তোমারে পটে। 


বিজাতি প্রভাবে কুশিক্ষা লাভে 


যাহার হইল বিপথগামী 


বেণুরবাহুত ধেন্ুর মতন 


ফিরালে তাদেরে হে গোদ্বামী। 
তব নাম স্মরি ধুলায় লুটায় 
কত জন মোহলোচন ফুটায়, 
স্মরি পরিণাম করি হরিনাম 
তোমার জটিয়। বাবার মঠে। 


গা 


চর্যাপদের কৌলিক ব্যাখা। 


শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভৃষণ 


্বগীয়' মহামহোপাধ্যায় হরগ্রসাদ শান্ত 
মহাশয় সর্বপ্রথমে নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত টীকাসমেত “র্যা চধ্য-বিনিশ্চয়* 
নামক গ্রন্থকে “বৌদ্ধ গান ও গৌহ1” নাম দিয়া 
প্রকাশ করেম। তিনি ইহাকে «বৌদ্ধ সহজিয়। 
মতের অতি পুরান বাঙ্গাল। গান”” বঙ্গিয়৷ অভিহিত 
করিয়াছেন, কেন না! গ্রন্থের সংস্কৃত টীকাকার 
বোধ করি নিজে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, 
চর্যাপদের ধর্মতত্বগুলি বৌদ্ধ দর্শনের মতান্যায়ী 
ব্যাখা করিয়াছেন। 

৬শান্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতত্বের দিকেই প্রধান 
লক্ষ্য ছিল এবং তিনি চর্যযাপদগুলির ধর্মতত্‌ 
ব্যাখ্যার চেয়ে ভাষাতত্বের দিকে বেশী মনোযোগ 


নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ড্র 
শ্ীবুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাগ চী মহাশয় তিব্বতী ভাষায় 
লিখিত চর্ধ্যাপদের টাকা অবলম্বনে পদগুলিব 
শুদ্ধ পাঠ ও ধর্্তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক 
শীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় পূর্ববর্তী পর্ডিত 
দুই জনের প্রকাশিত পাঠ ও টাকা অবলম্বন করিয়া 
চর্যযাপদগুলির ভাষ।তত্ব ও ধর্মতত্ববিষয়ক বিশদ 
আলোচনাপুর্ণ গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছেন। 


বল! বাহুল্য, সকলেই বৌদ্ধ টাকাকারের 
ব্যাথ্য। অনুনরণ করিয়া মূলতঃ ভাষাতত্বের গ্রাতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়। চর্যাপদ গুলির ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চর্যযাপদগ্ডুলি 
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আদিতে বৌদ্ধধন্মেরে তত্বমূলক না তান্ত্রিক 
কৌলমারাঁদের ধর্মমত ত্বমুলক-_-এই প্রশ্ন বিচার করা 
প্রয়োজন। বঙগদেশে অতি প্রাচীন কালে 
কোৌলমার্গা ব্রহ্মানন্দদেব (শঙ্করাচার্ধোর সম- 
সাময়িক ) আদির প্রধান কেন্দ্র ছিল; এবং 
ঠাহাদেরই রচিত পদগুলিকে অবলম্বন করিয়া 
পরবর্তী কালে নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধ পণ্তিতেরা 
নিজের মতানুষায়ী ব্যাখ্যা করিয়া টীকা লিখিয়। 
গিয়াছেন কিন।, ইহাও বিচার কর! প্রয়োজন। 


বস্তু মহাশয় লিখিতেছেন--“চর্যযার্ুল 
সন্ধ্যাভাষায় লিখিত হইয়াছে । এইজগ্ত টাক! 
ব্যতীত সহজে ইহাদের মর্ম গ্রহণ করিতে পারা 
যায় না।” --অবশ্ত আজকালও স্থানে স্থানে 
ধর্মতত্বজ্ঞ সাধকগুরু একেবারে বিরল নহেন, এবং 
ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করার সময় ভাষাতত্ব অপেক্ষা 
সাধনাজ্ঞানের গ্রয়োজনীয়ত৷ অধিক-_-ইহ!1 সহজেই 
অঙ্গমেয়। 


টাকাকার স্থানে স্থানে অনেক পদের ব্যাখ্যায় 
_-“দন্ধ্যাভাষায় ইহার অর্থ এই” এইরূপ পদ 
ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি ইহাই বুঝায় 
যে-সমগ্র গ্রন্থথানি বা সমস্ত পদগুলি সন্ধ্যা 
নামক কোনও ভাবায় লিখিত? শাস্ত্রী মহাশয় 
সন্ধ্যাভাষাকে-_-“আলো-আধারি ভাষ।; কতক 
আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝ। যায়, খানিক 
বুঝা যায় না” বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা! প্রকাশিত হওয়ার পর 
মানসী ও মর্ম্বাণী” পত্রিকায় (সন ও সংখ্যা 
মনে নাই) কোনও একজন প্রবন্ধলেখক 
প্রতিবাদ করিয়! লিখিয়াছিলেন_-ভারতবর্ষের 
পূর্ববোত্তর অঞ্চলের দেশখণ্ড-বিশেষের নাম 
“সন্ধ্যাদেশ”, এবং সেই অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার 
নাম সন্ধ্াভাষ।। এই ভাষা সেই অঞ্চলবাসী 
সকলেরই বোধগমা, সুতরাং ভাব-গোপন করিয়। 
ভাষা রচন। করার কোনও অর্থ হয়না । বস্তু 
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২৩৭ 


মহাশয় ভাষাগত বিঞ্রেষণ করিয়।--"সম্ধ্য 
(ধ্যান করা )4+অ4+আপ-সন্ধ্যা” শব্ধ নিষ্পন 
করিয়া অর্থ করিয়াছেন-_-“বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ 
করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন ) অর্থ স্থির করিতে 
হয়।” 


প্রক্কৃতপক্ষে-সনাঁতন সাধনশান্ব সর্বত্রই 
ত্রিবিধ ভাষ! ব1 ত্রিভাবাতআ্বক ; অর্থাৎ লৌকিকী 
ভাষা, পরকীয়া ভাষা ও সমাধি ভাষা )-- 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
লক্ষাযুক্ত সাধনার্থ-প্রকাশক তিন প্রকার ভাবাত্মক 
অপূর্ব্ব ভাষার দ্বার! একাধারে-_নিম্ন, মধা ও উচ্চ 
অধিকারী ভেদে--তিন শ্রেণীর সাধকেরই কল্যাণ- 
গ্রদ। যেমন বৈষ্ণব শীস্ত্রকার লিখিলেন-_শ্রীকৃষঃ 
গোপিনীর সহিত রতি ক্রীড়া করিলেন । লিখিত 
ভাষা--সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ব্রজবুলী' আদি থে 
কিছুই হইতে পারে; কিন্তু তব্ব্যাখ্যার সময় 
লৌকিকী ভাষায় বাখা। কর৷ হইবে-_শ্রীরু্চ ও 
গোপিনীদের যৌন সম্মিলন হইল ; পরকীয়া ভাষা 
বা আধিদৈবিক ভাষায় ব্যাখা হইবে-_ইহা 
দৈবিক লীলা; এবং সমাধিভাব। বা সন্ধ্যাভাষায় 
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা হইবে 
মধুর রসের চরম তত্ব । সুতরাং লিখিজ ভাষার 
নাম সদ্ধা! ভাষা নহে; ইহা ভাবাত্মক ও তত্বমূলক 
একটি ভাবমাত্র ৷ 


এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে চর্ষ)াপদগুলির 
ধম্মতত্ব ব্যাখ্য। সম্বন্ধে আলোচনা করিবার গ্রয়াস 
পাইব। 


লুইপাদের দ্লোহ। 
কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল। 
চঞ্চল চীত্ত পইঠো! কাল ॥১ 
( পাঠাস্তর--পইঠা ) 
টাকাকারের ব্যাখ্যা £-_মানবদেহ বৃক্ষস্বরূপ 
রূপাদি পঞ্চস্বস্ধ ইহার পাঁচ ডাল ( পঞ্চজ্ঞানেন্্িয় 
ও মন--এই ছয় পল্পব)। প্রাকৃতিক সংযোগ- 
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দোষ-ছুষ্ট চিত্রের চাঞ্চলাহেতু চিত্তবিচ্যুতি ঘটে, 
এবং এই চিত্তবিচাতিই রাহু বা কালম্বরূপ 
( মানবদেহকে কবলিত করে )। 

বন মহাশয়ের ব্যাখ্যা--মানবদেহ বুক্ষস্রূপ, 
এবং পঞ্চ কর্মন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি শাখা । চিত্তের 
চাঞ্চল্য অবলম্বন করিয়! রাহুরূপ কাল মানবকে 
গ্রাস করিয়! থাকে । 


পর্দে আছে পঞ্চ ডাল, দাত আছে 
পঞ্চস্বন্ধ সুতরাং টাকাকার তৎক্ষণাৎ সেই ব্যাখ্যাই 
আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ হইল 
রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও জ্ঞান_মানব- 
দেহের অন্তনিহিত বস্তু; আর বুক্ষের ডাল 
হইল--তাতার বহিঃপ্রক্টিত অঙ্গ। সুতরাং 
টাকাকারের ব্যাখ্যায় উপমার সামগ্রস্ত রক্ষা 
হয়নাই। সহজিয়া গানে মানবদেহ সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে-- 

'ব্রন্গাণ্ডের মাঝে দেখ আছে এক বৃক্ষ । 
ভাহাতে আছয়ে সব দেবের লে ল্য ॥ 
তিন মূল, চারিরুস, পাতা তার দশ 
নয় গাঠি, শত ছাল, ছুই ফল, পাঁচ ডাল 

তাতে থাকে দুটি পক্ষ ॥” 


গ্রতপাং মানবর্দেহরূপ বুঙ্গের পঞ্চডাল, 
তাহার বহিঃগ্রকটিত অঙ্গ_পঞ্চ কম্মেন্ড্িয়ই 
বটে। 

চীন এবের অর্থ সকলেই “চিন্তে, করিয়া- 
ছেম ; কিন্ত শকটি_চিঅ+ই চিত্তই | 

পইঠো _ প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে। 
বন্থ মহাশয় পদের পরবর্তী “দিঠা, ও “বইঠা'র 
সঙ্গে সামপ্তস্ত রাখিতে গিয়া 'পইঠা” পাঠ গ্রহণ 
করিয়াছেন ; --কিন্তু দিঠা ও বইঠা বর্তমানকালে 
বাবহৃত হইয়াছে; পইঠো-_-অতীতকাল। 

স্থতরাং পদের অর্থ হইবে-_ 

মানবদেহ বৃক্ষস্বরূপ, হত্তপদাদি পঞ্চ কর্মেন্জ্রিয় 
ইহার পঞ্চশাখা। এই বৃক্ষের মধো চঞ্চল চিত্তুই 


উদ্বোধন 
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কালম্বরূপে প্রবেশ করিয়াছে । 
এই চর্য]াপদে চিত্তের চাঞ্চলা দমন করিয়া মল 
স্থির করিবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছে; দেহের নশ্বরত্ব 'সপ্বন্ধে কিছুই বলা হয় 
নাই। 
দিট করিঅ মহাস্তহ-পরিমাণ 
লুট ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥২ 
( পাঠান্তর--দিঢ) 
টাকাকার-_-সাধক সদগুরুর নিকট হইতে 
ধিভিনন স্তরে ষথাবিধি অভিযিক্র হওয়ার পর যখন 
মধারানেে প্রজ্ঞাজ্ঞান।ভিষেক লাভ করেন, তখন 
তিনি যেরূপ স্থির ধীর শান্ত সমাহিত হইয়া 
তুরীয়ামন্দ লাভ করেন ৪ চতুর্থ স্তরের মহাম্থথ 
উপভোগ করেন, মেই মহাস্থখ পরিমাণ কর। 
লুই বঙ্গিতেছেন-_-সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
দিবানিশি সেই সহজানন্দ মহাস্ুথ উপলব্ধি কর বা 
অবগত হও ( জানীহি )। 
বন্স-_ দৃঢ় করি মহাম্গখ কর পরিমাণ। 
লুই ভণে গুরুকে গুচ্ছিয়া ইহা জাশ | 
তিনি টাকাকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। 
সাধমমার্গে দীক্ষার পর স্তরে স্তরে আটটি 
অভিষেকের বিধান আছে। পুর্ণাভিষেক সংধন 
মার্গের প্রথম অভিষেক, এবং মহা পুর্ণদীক্ষা- 
ভিষেক শেষ ও শর্বোচ্চাভিষেক। ইহাকে 
রাজযোগদীক্ষাভিষেক ব1 গ্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক ও 
বলে। এই অভিষেকের পর সাধক এ্রন্ম।নন্দে 
মগ্ন হইয়া--ঞগুরুর্ৈব  শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ 
শিবোহহং শিবোহ্হম্ঠ--ভাবে তন্মর হইয়া 
পড়েন। ইহাই মহান্থখের অবস্থার কিঞ্চিৎ 
আভাস মাত্র । _-“সে বড় বিষম ঠাই---গুরু 
শিষ্যে ভেদ নাই।” 
সুতরাং এই অবষ্থায় মহানুখের পরিমাণ করা 
আর শিষ/ গুরুকে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ই উঠে 
না। কার সাধ্য আছে-_-মহাম্থখের মাপ করিতে 
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পারে ?--এ যেন অন্ত আকাশের শীমানির্দেশ 
করার কথা । 
সুতরাং টীকাকারের ব্াখ্যা মোটেই সমীচীন 
হয় নাই। বিশেষত: পূর্ববর্তী পদে চঞ্চলচিন্তের 
কথ! বলিয়া__তাহার দমনের উপায় কিছু না 
বলিয়া, একেবারে মহান্থখের তত্ব আলোচনা করা 
যুক্তিযুক্ত হয় না। 
দিট-ডাট-টীট-.নড়ে চড়ে না, নিশ্চল 
নিষম্প হষ্য়। বলিয়া আছে, এমন অবস্থাকে টীট 
হইয়া বসিয়া আছে বলা হয়। পরিমাণ প্র-মী 
( মীঞ-_হিংসায়াং)17+ণিচ +ধুটু। 
“পরান প্রাপ্তপঞ্চত্বপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ | 
মৃত প্রমীতৌ ত্রিঘেতে চি তাচিত)1চিতিং অ্িমাম্‌ 
_-আঅমরকোধ 
প্র-মী+ক্ত, কম্ম। আবার পাণিনি 
৬১/৫০--“মীনাতিমিনোতিদীঙান্‌ ল্যপি চ” মতে 
প্র-মা+যুচ নল প্রমাণ (পরিমাণ )- হমনকারা, 
বিনাশকারী। “মুরবৈরীপ্রমাপা, নিশাচরনাশ- 
নিদান। রামচন্দ্র” ( শঙ্করদেবের বরগীত )। 
মহানুহ-পরিমাণ পদের অর্থ 
মহাস্ুখন[শকারী, মহাসুখের অন্তরায় )১-সেই 
কালম্বরূপ চঞ্চলচিত্তের বিশেবণ । 
পদের অর্থ--মহাসুখনাশকারী চঞ্চল চিন্তকে 
স্থির কর। লুই বলিতেছেন_-ইহাকে স্থির 
করিবার উপায়-- গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
( পরিগ্রশ্নেন) জানিয়া লও । 
সমল সমাহিঅ কাহি করি অই। 
স্থখদুখেত্ে নিচিত মরি অই ॥৩ 
( পাঠান্তর--মবিআই ) 
টীকা--ইন্দ্রিয-সংযমাদি কষ্টসাধ্য নিয়মানুবর্তী 
হইয়া নানারপ সমাধি নাধন দ্বারা কি 
করিবে? সমাধিতে মহান্ুখ লাভ হইলেও 
সমাধিভঙ্গের পর আবার ছুঃখজ্ঞানের উদয় 
হওয়াতে জন্মমৃত্যু তোমার সহচর হইয়। 


ততরাং 


চর্যাপদের কৌলিক ব্যাখ 
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থাকিবে ।--এখানে ছঃখের চিরশাস্তির জন্য 
সমাধির অন।বশ্ত কতা ব্যাখা। করা হইয়াছে। 

বন্থ__টাঞ্চাকারের ব্যাখ্য। গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং মন্মানুবাদে লিখিয়াছেন__- 


“সকল সমাধিদ্বারা কিবা করা যায়। 
সুখদুঃখে নিশ্চিত মরিবেই হায় ॥৮ 
যোগশান্্ানুলারে-- 
'আসনং প্রাণসংরেধঃ প্রত্যাহারন্চ ধারণা । 
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ঘট ॥” 
রং গঁ | কু 
শ্যমশ্চ নিয়মন্চৈব আসনঞ্চ তখৈ চ। 
প্রাখায়ামস্তথ গার্সি! এতাহারশ্চ ধারণ ॥ 
ধমং সমাধিরেতানি-_-যোগালানি বর/ননে 1” 
সমাধি আবার দুই গ্রকার__সম্পজ্ঞাত এবং 
অসম্প্রজ্ঞাত। আপনাপি লমাধি সংপ্রজ্ঞত যে।গাঈগ 
বলিয়া খ্যাত, এবং তৎপর অসংগ্রজ্ঞাত মম!ধি 
মুখ্য সমাধি । 
কিন্ত কুলা্ণব তন্প বলিতেছেন 
“একভক্তেপবাস।পৈ্িরমৈঃ কায়শোবণৈঃ। 
নঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ ॥ 
দেহদ গুমমাত্রেণ কা লিদ্ধিরবিবেকিণাম্‌। 
বল্মীকতাড়দাদ্দেবি-_মৃত; কা হত্র মহোরগঃ ॥” 
আবার--.“সবযোগলাধনঞ্চ কেবলং দেহকি'নিষ*” 
আবার-_-প্ষেগী চেনৈব ভোগী স্তাৎ, ভোগ 
চেন্নৈব যোগবিৎ। 
কৌলং  তন্ম।ৎ 
সর্বাধিকঃ প্রিয়ে।” 
নানারূপ রুচ্ছুলাধনপূর্ববক ইন্দ্রিয়াদি মিরোদ 
করিয়া অস্তিমে যদীও পরম সখ লভা হয়, কিন্তু 
স্ুখভোগকারী হন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি পুর্বকৃত কৃষ্ড- 
সাধনের ফলে নিজেদের ভোগশক্তির নিজ্জাঁবত। 
বা শক্তিহীনতার কারণ তাহা! ঠিকভাবে ভোগ 
করিতে পাবে না। অর্থাৎ নানারপ কৃচ্ছসাধ্য 
সমাধিদ্বারা লন্ধ সুখ পূর্ববচরিত দুঃখ কষ্টদ্বারা৷ যেন 


ভোগবোগাত্মকং 


২৪ ঃ 


আঘ।ত প্রাপ্ত হইয়া অতলে মারা যায় 
কাহি-কি প্রকারে; করিঅই- করিবে । 
মরিআই -_ মরিয়াই ( অমমীয়_-ণিজস্ত ), 
আঘাত করিয়|। 
লাঠিরে মরিয়াই খেদি দিছে,--অর্থাৎ লাঠির 
দ্বারা আঘাত করিয়া তাড়াইয় দিয়াছে ।--এখানে 
মরিয়াই শব্দই বিশেষ সমীচীন । 
এড়ি এউক ছান্দক-বান্ধ-করণক পাটের আস। 
স্থন্ুপাখ ভিতি লাহুরো পাস।$ 
( পাঠাস্তর-__এড়িএউ ) লেছুরে ) 
টাকা--মনঃসংযমনের হঠযোগবিধি--মুলবন্ধ। 
জাঁলন্ধর বন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ আদি ত্যাগ কর, 
এবং শুন্তবাদের ব! নৈরাত্ম ধম্মের পাশে বা সমীপে 
গমন কর, অর্থাৎ সেই মত গ্রহণ কর। 
বন্গ়-__ছন্দের (বাসনার ) বন্ধন এবং করণের 
( ইন্দ্রিয়ের) পাটের (পারিপাট্ের, তৃপ্তির) 
আশ! পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ বানন৷ ও ইন্দ্রিয়ের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তচ1ঝল্য দূর করিবার 
চেষ্টা কর। 
ছান্দ-বান্ধ করণ- ছান্ধয়। বন্ধনক্রিয়া-- ঘরের 
: খুঁটার উপরে আড়াআড়িভাবে থুরাইয়া৷ পেঁচাইয় 
বান্ধ। হয়। এরূপ বান্ধাকে ছান্দিয়৷ বান্ধ। বল 
হয়। ইহা হইতে-_-জড়াইয়৷ আকড়াইয়া ধরাকে 
ছান্দ-বান্ধ বলে।_-“যুজিলস্ত মাল বন্ধে, ছান্দি 
বান্ধি পায়ে পায়েশ। 
“বিষয় বিলাস পাশ ছান্দি ইন্দ্রিয় মোহি ওহি 
লুটে বাটুয়ারি”-_-শঙ্কর দেব, বরগীত ॥ 
পাটের আন (আশ)-প।টের তন্ত। উল্লিখিত 
ছান্ধিনা হইলে শক্ত বন্ধন হয় না। পাটের 
দঁড়িও এই কাজে খুব শক্ত নহে, পাটের আশ ব৷ 
তন্তর ত কথাই নাই। 
ন্তরাং চঞ্চল মনকে স্থির ধীর নিশ্চল 
করিবার জন্ত ছান্দিয়া বান্ধিতে হঠযেগ সমাধি 
আদ পাটের আশের মতই শিথিল ও ক্ষণভুর | 


উদ্বোধন 


[-৫১ম বর্ষ-_€ম সংখ] 


এড়ি এউক-এড়িয়োক (অসমীয়া) ত্যাগ 
করুন। অর্থাৎ এসব শিথিল ও অশক্ত বস্ত 
ত্যাগ করুম। | 

সুনুপাখ লশুন্তে সঞ্চরমাণ পক্ষী । মন শুন্টে 
সঞ্চরমাণ পক্ষীর মত; মনের মৌকা পবনের 
বৈঠায় চলে। সুতরাং তাহাকে ছান্দিয়৷ বান্ধিতে 
হইলে অন্ট বস্তর গ্রয়োজম। 


ভিতি লাহুরো পাশ-এ শুন্টে সঞ্চরমাণ 
পক্ষীকে লক্ষা করিয়! লাহুরে!--হুরণ- নিক্ষেপ 
করা; ভিতি-দিকে। সহজিয়৷ ধর্মে জাল 
নিক্ষেপ করিয়া সংসার জয় করার অনেক নিদর্শন 
আছে এবং গুরুকে জালধারী ধীবরের সঙ্গে 
অনেক স্থলে তুলনা করা হইয়াছে । ধীবর 
যেরূপ জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া পরে 
ইহার শীর্ষস্থিত দড়ি ধরিয়া জালের মধ্যে 
একসঙ্গে বৃহৎ রুইকাতলা হইতে আরম্ভ করিয়। 
ক্ষুদ্র পুটি মাছকেও টানিয়া তুলে, গুরু$ 
সেইরূপ নিজের শক্তিধারা জগতের বৃহৎ ক্ষুদ্র 
ঘকলকেই একর সমাবেশ করেন। এইজন্ 
মতস্তেন্ত্রনাথও মহাধীবর এবং শিব সেই ধীবরকে 
ব্রঙ্গণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। একটি গীতে 
আছে--- 
শুনিয়া এদিনে, দুনিয়া দুদিনে 
ছুনিয়। ফুলনি বাড়ী। 
কিন্তু ছলবল কর তই ছুনিয়া 
ধরিব খেওয়ালি মারি ॥ 


খেওয়ালি জালত--গোড়া বার কুড়ি 
পাশর লেখজোখ নাই । 


টিকনিত ধরি, টোচনি মারিলে 
 সবাকে একে ঠাইত পাই ॥” 
(গোড়া--জাগের অগ্রভাগে যুক্ত লৌহের গুটি। 
পাশ--জালের তন্ত; টিকনি_জালের খুঁট। 
চোচনি মারা -টানিয়৷ আন! ) 
ভণই লুই আম্হে সানে দিঠা। 
ধমণ চমণ বেণি পিগি বইঠা ॥৫ 


জট, ১৩৫৬ ] 


- 


( পাঠান্তর--ঝাণে ; পাণ্ডি বইন ) 

টাকা--লুই বঙজিতেছেন_ধবণ ( শশিশুদ্ধ 
আলি) এবং চবণ (রবিশুদ্ধ কালি) এই দুইয়ের 
মধ্যে আসন করিম! আমার দেবত! উপবিষ্ট 
আছেন--ইহা আমি সাক্ষাৎ দেখিয়াছি । 

বন্থ--লুই বলিতেছেন_আমি ধ্যানে (ঝানে) 
দেখিয়াছি ষে লোকজ্জান-:লাকভাস বা গ্রাহা- 
গ্রাহকভাব পরিশুদ্ধ করিয়া এই দ্বই পীড়ির 
( পিপি ) উপর বসিয়া আছি। 

এই পদে লুইপাদ পুর্বপনে বণিত শুনে সঞ্চর- 
মাণ পক্ষীর স্থিতি নির্দেশ করিতেছেন । 

ঝানে-_-ধ্যানে $ সিদ্ধাচার্যের পর্ষে ধ্যানের 
কথা উল্লেখ করা অশো[ভন। 

সনে--সান্ধী সু সন্ধানের 
করিয়া । 


'লক্ষা) সন্ধান 

দিঠা-দুই হইয়াছে, গ্রত)ক্ষ দেখিয়াছি। 
দিলদিবস, ঠ-স্ুর্্য ; হুর্যালোকে প্রভাপিত 
দিবসের মত। 

বেণি-ধারা--যথ। ত্রিবেণী, দ্বিবেণী। 

লুই বলিতেছেন 'আমি সন্ধানে জানিতে 
পারিয়াছি এ শৃন্ঠে সঞ্চরমাণ পক্ষীটি ধমণ-চমণ 
নামক ঢুই বেণিকে পীড়ি করিয়া বসিয়া আছে। 

ধমণ--ধবন _ শশি, চক্র, গঙ্গা, আলি, ঈড়া- 
নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের বামদিক দিয়া মুল!ধার 
হইতে উদ্ধে উখিত হইয়াছে । ইহার রূপ শদ্র 
বা ধংল, ভাগীরথী গঙ্গারপে ম্থশীতল চন্রর- 
কিরণবৎ প্রবাহিতা । ইহা ধবল বেণি। 

চমণ-চবণ-রবি, কৃর্যয, যমুনা, কালি, 
পিঙ্গলা নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পাশ 
দিয়। উদ্ধে উঠিয়াছে। ইহার বর্ণ শ্টামধুপরাঙ্গ 
পিঙ্গলবর্ণ, উষ্ণম্পর্শা, সৌরকিরণবৎ। সাধারণতঃ 
ছাই-ঢাকা কুর্ধা[করণবৎ। সুতরাং ইহ! ছাইবেণী, 
ব! চবেণী বা চবণ। 

এই ঈড়া ও পিঙ্গল। নাঁড়ীদ্য় মূল।ধার হইতে 


চর্য্যাপদের কৌলিক ব্যাখ্যা 


২৪১ 


বথাক্রমে মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক বাহিয়া 
উদ্ধে উঠিয়াছে, কিগ্ত ষট্‌্চক্রের প্রতিটি চক্রকে 
বেণীর সায় জড়াইয়া প্রতিটি চক্রের নিকট দিক 
পরিবর্তন করিয়াছে, এবং শেষে আজ্ঞাচক্রে গিয়া 
পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নালাপথে শেষ 
হইয়াছে | 

মাজ্ঞচক্র ভ্রমুগলের মধ্যবন্তী স্থানের বিপরীত 
দিকে মস্তিষ্ষের ভিতর অবস্থিত। এই স্থানে 
ঈড়াপিঙ্গলার ছেদবিন্দুর মধা দিয়া মেরুদ্া- 
ভ্যন্তরস্থ নুযুম্না নাড়ীও অতিক্রম করিয়াছে। 
তিন নাডীর এই মিলন স্থানকে ত্রিবেণী-ক্ষেত্র 
বলপে। এখানে একটি ভদ্ধমুখী ত্রিকোণ স্ষ্ 
হইয়াছে, এবং এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দৃতে 
প্রণবের উপরিস্থ বিন্দু অবস্থিত। এই বিন্দুতে 
মম:স'খোগ করিতে পারিলে, অর্থ।ৎ মনকে এই 
স্থানে আনিয়া বসাইতে পারিলেই--ইহা স্থির 
ধীর নিশ্চল হইয়া লয়যোগ প্রাপ্ত হয়। 

তন্থশাস্্নুসারে-এই ত্রিকোণের প্রতি বাহু 
ও কোণে অক্ষত্র শস্তিত্ব কল্পনা করিয়! স্বর ও 
বাঞ্জন বর্ণের একানবর্ণ মাতৃকাশক্তি স্থাপন করা 
হইয়।ছে। 

এই ভ্রিকোণকে অকথাদি ক্ষেত্র, এবং হলক্ষ 
ক্ষেত্রও বলা হয়। ঈড়া ও পিঙ্গলা নড়ীদয় 
মুলাধারের নিকট যথাক্রমে মেরুদণ্ডের বাম ও 
দক্ষিণ পার্শ বহিয়া উদ্ধিত হইয়াছে, এবং প্রতি 
চক্রে ঘুরপাক দিয়া উঠিয়া আজ্ঞাচক্রে ঈডা দক্ষিণ 
কর্ণের পাশ দিয়া এবং পিঙ্গল! বাম কর্ণের পাশ 
দিয়া আনিয়। শীর্ষবিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম 
করিয়াছে । সুতরাং বর্ণমাণানুষায়ী নামকরণ 
করিলে শীর্ষবিন্দৃতে ঈডার নাম হইবে--অঃ-ল বা 
আলি, এবং পিঙ্গলার নাম হইবে ক-ল ব! কালি। 

কৌলিক সাধকরা এই ত্রিকোণ ক্ষেত্রে 
গুরুপাছুকা :ও গুরুর মৃত্ির ধ্যান করেন। 
কষ্কাণমালিনী তন্ত্রমতে এই স্থানে বীরাপনে উপবিষ্ট 


৪২ 


গুরু এবং তাহার বাম উরুতে সমাসীনা প্রিয়তম। 
শক্তির ধান করিতে হয়। 


নাথ-যোগীরা এই স্থানে বিন্দুর ধ্যান করেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কে প্রণব-ধবনি-নাদ শ্রবণ 
করেন।  বাষুপ্রবাহের সাহাযে। প্রণবধবনি 
শ্রবণের সহায়তাকল্পে গোরক্ষনাথ কর্ণে একটি 
ছিদ্র করিয়! দিয়াছিলেন। কর্ণে নাদ শ্রবণ 
করিয়৷ সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু-ধ্যান করিলে ত্রিবেণীক্ষেত্রে 
মম সহজেই নিবদ্ধ হয়, এবং তখনই লয়যোগ 
প্রাপ্ত হওয়া সহজ হইয়া পড়ে। 


সিদ্ধাচার্ধ্য লুইপাদ এই বিন্দুতত্ই--এই 
দেহাতে কীর্তন করিয়াছেন । 


বইঠা-বসিয়া আছে। 
বইন- বসেন_-( আইন- আসেন, বাইন 


উদ্বোধন ন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


যান, খাইন-খান )। 'বইম” শবই অধিক সমী- 
চীন। মন কখন কখন এ্রস্থানে গিয়া থাকে, 
স্থতর]ং সেই সময় যদি তাহাকে এখানে ধরিতে 
পর, তাহ! হইলেই সে নিশ্চল হইয়। থাকিবে। 
দোহার মন্মানবাদ-_ 

নরদেহ তরুবর পঞ্চেন্দিয় তার ভাল । 
. পশেছে চঞ্চলচিত্ব তাতে যেন কাল ॥ 
স্থির কর স্থথনাশী সে চঞ্চল মনে। 
উপায় জানিয়। লও গুরু সন্নিধানে ॥ 
শম যম সমাধিতে কি করিতে পারে। 
দুঃখ শুধু ইন্জ্রিয়ের ভোগশক্কি মারে ॥ 
ছান্দিয়া বান্ধিতে বৃথা হেন পাটের আশ । 
শৃন্ঠপক্ষী ধরিবারে ফেল মহাপাশ ॥ 
লুই বলে আমি তারে দেখেছি সন্ধানে। 
বসে থাকে ঈঁড়া-পিঙ্গলা বেণীপন্ধিস্থানে ॥ 


চি 


কামনা 


আফণিভূষণ বিশ্বাম, এম-এ 


স্থরের তরে আমার মনে যে গান বেড়ায় ঘুরে, 
তরে তুমি আপন বাণায় নাচিয়ে তোল স্থুরে। 
আমার মনের যে কুঁড়িটি ফোটার লাগি” কাদে,_- 
তোমার আলোয় ফুটুক সে আজ আপন মনের সাধে 
সে নদীটি আমার প্রাণে হারিয়ে ফেলে পথ-_ 


সফল কর হে মোর প্রভু! 


তাহার মনোরথ । 


যে স্বপনের রূপটি লাগি" ব্যাকুল আমার প্রাণ, 
যে পাখাীটি প্রাণের শাখায় গায়নি আজও গান; 
যে আশাটি কনকরেখায় জাগছে মেঘের ফাকে, 
যে মিনতি জাগছে নিতি আমার কাজল তআ্াখে, 
যে হাসিটি লুকিয়ে আছে আমার,সকল দুখে, 

যে কথাটি ফুটুল না হায়! আজ্গও আমার মুখে, 
সেই সকলে আপন করে ফুটিয়ে তোল আজ,-- 
আলো-ছায়ার মধুর গানে ওগে। হৃদয়-রাজ ! 





প্রাক-শংকর বৌদ্ধ-প্রগতি 


স্বামী বাস্থদেবানন্দ 


বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে দুবার গোলযোগ 
বাধে। তার মধ্যে একবার অন্ুরবরূণ ও 
ইন্দ্রদেবের প্রাধান্ত নিয়ে, যে জন্য আর্যদের 
পারসিক শাখা বেরিয়ে গেল। তাদের প্রধান 
দেবতা ছিলো “অন্র-বরণ” এবং ভারতীয় 
আধ্যদের প্রধান দেবতা হলো ইন্দ্রদেব। 
খগেদের প্রথম ভাগে দেখা যায় অনুর” 
মানে 'বলশালী”, পরস্ত শেষের দিকে “অন্থর” 
মানে হলো পাপমতি”-অর্থাৎ তখন বিচ্ছেদ 
হয়ে গেছে। “জেন -অবস্ত।” হলো অশ্থর- 
বেদ, তারও প্রথম ভাগে “দেব” শব্দের অর্থ 
“গ্োতনশীল” আর খুব ইন্ত্রের স্তুতি, কিন্তু 
শেষের দিকে “দেবতা একবারে ৭৪511,এ 
পরিণত হয়েছে এবং কেবল ইন্দ্রের নিন্দা। 
ব্রাহ্মণ ও পুরাণের অন্তর্গত বুত্রাস্থর উপাখ্যানে 
বষটাপুত্র বিশ্বরূপের বধ পড়লে এই বিবাদ কেমন 
ঘানয়ে উঠেছিল বেশ বুঝা যায়। 

আর একবার বিবাদ বাধে "হেলিঃ” অর্থাৎ 
সুষ্যের উপাসনা নিয়ে । খণ্থেদদে 'জ্যাতিরয়াত্ম ক” 
শহেলিঃ” শবও ছুবৃত্বার্থক হয়ে পড়ে। গ্রীকৃ 
ইতিহাসে এই “হেলিঃ” শব্দই [6108 । 

এ বেদ-ত্রাঙ্গণ যুগের পর এলেন শ্রীবুদ্ধ। 
ইনি বেদ ও কর্মকাণ্ড না মানায় আবার 
হিন্দুস্কানীদের মধ্যে ছুটে! ভাগ হলো--বৈদিক 
ও বৌদ্ধমার্গ। পরিশেষে বৌদ্ধমার্গ ভারতবর্ষে 
পরিত্যক্ত হলো, এবং উহা! প্রসার লাভ 
করল তাতার থেকে টোকিও এবং সিংহল থেকে 
শ্বাম পর্য্যস্ত। 


শ্ীবুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছু কাল পরেই, 
তার উপদেশগুলি সম্বন্ধে নানা বিচার আরন্ত 
হলো। তার ছিল সাধারণের জন্ত একরকম 
উপদেশ, যাকে মহাষানীরা “ব্যক্ত উপদেশ” 
বলেন, এবং উচ্চ শ্রেণীর 
অধিকারীদের জন্ত ছিল আর এক প্রকার, যা 
“গুহা উপদেশ” বলে খ্যাত। 
[ঠিক যেমন আরামকৃষ্জ তীর গৃহী ও সন্ন্যাসী 
ভক্তদের পৃথকভাবে উপদেশ করতেন এবং 
ভাবী সন্ন্যাসী ভক্তদের উপদেশ-কালে গৃহস্থ 
ভক্তদের সেখানে থাকতে দিতেন না।] 
ত্রিপিটকের বিনয়-পিটক এবং অভিধনম্ম-পিটক 
ব্ক্তোপদেশ, পরস্থ হুত্ত-পিটকপ্তণিতে তার 
গুহো।পদেশের নিদশন পাওয়া যায়। সাধারণ 
লোকের জগ্তঠ তিনি চারি-আধ্য-লতা, প্রতীত্য- 
সমুতপাদ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশপারমিতা। 
দশভূমি প্রভৃতি উপদেশ করেছেন। কিন্ত 
প্রাথমক হুত্ত গ্রন্থে (যেমন ধম্মচকক পবস্তনস্ন্ত, 
মহাপরিনিব্বান স্থত্ত ইত্যাদিতে) পারমাধিক 
জ্ঞানের বিবরণ থাকলেও পরবস্তী কালীন 
মহাষানীদের “নুক্তঠ ও 'শান্ত্র-যুগের বিশেষ 
বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। “নব অনিত্য, 
সব ছুঃখময় এবং সব অনাত্ম!”--এই ভ্রিসতা 
বৌদ্ধ সর্বসম্প্রদদায়ের মধ্যে সাধারণ মত্য হলেও 
অষ্টশীলাদি যাবতীয় বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম- 
পিটকের ব্যাপার সব সাধন-মূলক ব্যবহারিক 
বা সাংবৃতিক (1)8090)600919610%1) ; এ সব 


গ্রন্থে, শ্রীবুদ্ধের পারমাধিক জ্ঞান (90601021981 


( 6২.966110 ) 


(98088110 ) 


২৪৪ 


067০0910107) সম্বন্ধে মাত্র মাঝে মাঝে উল্লেখ 
দেখা গেলেও কোন বিশেষ অভিব্যক্তি নেই। 
শ্রীভগবান তীর প্রিয় শিষ্যদের গোপনে এ সম্বন্ধে 
উপদেশ করতেন । [ যেমন শ্রীভগবান রামরু 
তর গুহোপদেশ নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুটিকয়েক 
বিশিষ্ট অধিকারীদেরহই বলতেন। এইজন্ঠ 
পরবন্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের “জ্ঞ।নযোগ” 
প্রভৃতি শ্রান্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে আরামকষ্ণ-ভক্তদের 
মধ্যে কেউ'কেউ আপত্তি তুলেছিলেন যে, এ 
সব শ্রীরামকৃষ্ণের মত নয়; কারণ কথামৃত, 
পুথি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের এই মঞ্ল 
উপদেশের মাঝে মাঝে উল্লেখ থাকলেও, এ 
সকলের আচরণ সন্বন্ধে কিছু বলে যান নি। ] 


যাহোক শ্রীধৃদ্ধের এ সকল গুহোপদেশ 
অধিকারী শিব্-পরম্পরাক্রমে তার পরি- 
নির্বাণের পর প্রায় এক শত বংসর গুপ্তভাবেই 
চললো, কিন্তু অতঃপর ধীরে ধীরে এ সকল 
মতবাদ ক্ষুদ্র ক্ুদ্র স্ত্গ্রন্থকারে অভিব্যক্ত 
হয়ে পড়তে লাগলো । তারপর মহাদেৰ ও 
ভদ্র নামক ছুই ভিক্ষু গ্রকান্তে মহাপরিনিবাণ 
প্রভৃতি প্রাথমিক স্ত্রগ্রন্থের সহিত গ্রজ্ঞ- 
পারমিতা, অবতংখক, অমিভার্থ, বিমল-কান্তি, 
আগম, বৈপুলা, জদ্ধর্মপুগরীক প্রভৃতি 
অপ্রকাশিত বুদ্ধতত্ব স্ক্ত-গ্রন্থগুলি প্রকাশ্ঠে 
প্রচার আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাদের দল 
*“মহানজ্বিক*৮ বলে পরিচয় লাভ করল এবং 
প্রাচীনপন্থীরা তথন “স্থবির” বলে পৰিচিত 
হলেন। [ঠিক এইরূপ বর্তমান শ্রীরামরু্চ 
সজ্বেতিহাসেও দেখা বায় যে, ভগবানের তিরো- 
ধানের অব্যবহিত পরেই, তার কয়েক জন 
গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট সাধনা ও 
আদর্শকে একমান্র গোড়ায় ভক্তিবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করে একটী বিশি্ সম্প্রদায় 
গড়ে তুলতে চান। অথবা পরবর্তী কালে অপর 


উদ্বেধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখা! 


কয়েকজন শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের সার্বজনীন 
মতকে একমাত্র বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক শক্তিবাদের 
অবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীরামকৃষণ- 
যুগ-চক্রকে একটা বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক করবার 
প্রয়াস পান। ] 

স্থবিরদের গ্রন্থ সব পালিতে, পরস্ত মহা 
সভ্বিকেরা সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা 
তাদের ভাষ্য ও টাকা-টিপ্লনীতে ব্যবহার করতে 
লাগলেন । এই হলো বিরোধের দ্বিতীয় কারণ। 
বিরোধের প্রথম কারণ পূর্বেই বলেছি__ 
স্থবিরমতে শীলাদির আচরণ করলেই নিবাণ 
হবে, দার্শনিকতার কোন প্রয়োজন নেই। 
[ এ যেন অনেকটা পরবস্তী কালীন মীমাংসকদে 
তত্বজ্ঞানের হেতু-শিণয়ে - কর্ম, অথবা মনন- 
নিদিধাসন-সহায়-বেদার্থ-শ্রবণ নিয়ে বিবাদ ]। 
আর এই দ্বিতীয় কারণ হলো, পালিভাষ। 
ছাড়া অন্য ভাষায় বুদ্ধতত্বর আলোচনা হতেই 
পারে না। [যেমন বর্তমানে হিন্দুস্থানী ভাষার 
প্রবর্তন সম্বন্ধে বাদ।নুবাদ চলছে । ] তারপর 
তৃতীয় কারণ উপস্থিত হলো ভগবানের 
ত্রিকায়-তত্ব (730091)91005 ) নিয়ে-মহা- 
সজ্বিকেরা বুদ্ধের তিনটে দিক প্রচার 
করলেন--(১) রূপকায় ( গৌতমবুদ্ধ) (২) ধর্মকায় 
( ধর্মস্বরূপ বুদ্ধ) এবং (৩) সন্তোগকায় ( নিবাণ- 
শ্বরূপ বুদ্ধ )। এসব স্থবিররা স্বীকার করগেন না, 


বললেন, ওরা প্পাপভিক্ষু,”  “অধর্শবাদী" 
ইত্যাদি। তারপর বিচ্ছেদের চতুর্থ কারণ 
হলে যখন “অবতংশক"সপ্তের প্রত্যেক 


পুরগলের (প্রাণীর) অস্তনিহিত বোধিদত্বত্ব ও 
বুদ্ধত্ব গ্রচারিত হলে] । 

অতি প্রাচীন এই কল ঘটনা ও মতগুলির 
প্রতি অনতিপ্রাচীন ও অত্যাধুনিক শাংকর 
ৰেদান্তীদেরও একটু নজর পড়া উচিত। 
কারণ মানবের অস্তনিহিত দেবত্ব ও পুর্ণ 


উজাষ্ঠ, ১৩৫৬] 


তত্বটা শুধু তাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তথা 
কোন উচ্চতত্ব ধনতান্ত্রিকদের মত দলগত বা 
ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্ঃ, কোন বিশিষ্ট ভাষার 
দুর্বোধ্য শব্"ম্ুরক্ষিত পেটিকায় আবদ্ধ রাখ! 
উচিত নয়। তাঁদের আর একটি বিষয়েও 
লেখক নজর আকর্ষণ করিতেছেন যে, শ্রীবুদ্ধের 
আত্যন্তিক শুন্তত! মানে 
পরস্ত পভূততাথাত)” অর্থাৎ 
প্রজ্ঞা-পারমিতা স্ুত্তে জগতের মিথ্যাত্বকেই 
নেতিমুখে “শুন্তত!” বলা হয়েছে, পরস্ত 
অবতংশক-হৃত্তে বিধিমুখে উহ্হাকেই “নিবাণধাতুশ 
হয়েছে এবং সন্ধর্মপুগরীক-স্থত্তে 
তার লমন্বয় হয়েছে । তথ! লোকোত্র- 
বাদী বৌদ্ধদের “মহাবস্ত”,। ষোগাচার 
সম্প্রদায়ের কর্তা মৈত্রনাথের “বিমলস্বভাব- 
নিবাণ্” এবং মাধ্যমিক নাগাজ্ঞুন ও মৈত্রনাথের 
সমন্বয়কারী দ্বিতীয় অশ্বঘোষের “ভূততাথাত্যে”্র 
সঙ্গে বেদান্তের ব্রন্ষের পার্থকা করা বড় 
ক্ঠিন। এইজন্তই বোধ হয় কোন চিস্তাশীল 
শাংকর-দার্শনিকই বৌদ্ধ “সর্বান্তিত্বণঃ “মাধ্া- 
মিকাশ্দি দার্শনিক গ্রন্থ খগনকালে, একথা 
বলতে সাহস করেন নি যে, ণ্ভগবান 
বৃদ্ধির মত আমর! খণ্ডন করছি”, পরস্ত 
বলেছেনঃ “ভগবান বুদ্ধে আরোপিত মতবাদ 
শামরা খণ্ডন করছি”। কেবল অতি 
অর্বাচীনেরাই বগতে পারে যে, ভগবান বুদ্ধের 
মত খগ্ডনীয়। 

যাহোক, অতঃপর মহাপজ্বিকরদের প্রসার 
দেখে স্থবিরেরা মগধ ছেড়ে উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চল গন্ধার-কাশ্মীর দেশে প্রস্থান করলেন । 
ক্রমে তাদের মধেঃই এইবার ধীরে ধীরে কণিষ্ক 


81706175698” ন্য় 


চি 
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বলা 


রাজাদের সময় দর্শন-শান্তরের উন্মেষ হতে 
লাগলো; নইলে ক্রমৰর্ধমান পভাগবত-সম্প্র- 
দায়ের” হাত থেকে তাদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা 


প্রাক-শংকর বৌদ্ধ-প্রগতি 


২৪৫ 


করা খুব কঠিন হয়ে দাড়ালো । কারণ জীবন্ত 
জাতির মন বড় অন্ুসন্ধিৎম্য,--তত্বজ্ঞ।নী তত 
ও সাধনমার্গ প্রকাশ করলেও জিজ্ঞাসা এসে 
মান্ুবকে বরাবরই দাশনিক করে তুলেছে; 
কেবল হুকুমৎৎ ও তরবারির উপর কোন 
অযৌক্তিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাসাদি অনস্ত 
কাঁল-প্রবাহে নিত্য করে রাখা অসম্ভব । 
গান্ধার-কাশ্মীর দেশীয় স্থবিরদের মধ্যে 
কাত্যায়নী-পুত্র বলে একজনু মহাঁপ্রতিভাশালী 
পনর হাজার শ্লেকে এক বই লিখলেন, 
“অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান শান্্র-যার দার্শনিক 
নাম হলো “সর্বান্তিত্ববাদ৮। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ বোধ হয় মনুষ্য-সমাজে 
এই প্রথম আরস্ত হলো। মনন্তবব হিসাবে, 
থুষ্টপৃব তৃতীয় শতাব্দীতে, সাংখ্য-কারিকা বা 
গ্রীক প্রতিভা এর কাছে নগণ্য এবং পর- 
মাণুবাদ হিসাবে এ গৌতম ও ডিমক্রিটাসের 
চাইতে কম নয়। এই দার্শনিক মতবাদ 
শ্রীশংকর লোকপরম্পরায় শুনে ও এই সম্প্রদায়ের 
পরবর্তী কালীন একখানি গ্রন্থ “অভিধর্ম-বিভাষ- 
শান” তার ব্রহ্গহত্র-ভাষ্যে খণ্ডন করলেন। 
তার খণ্ডনটী যে সবটা ঠিক ঠিক এ শান্জ- 
সম্মত, তা নয়--প্রায় সহত্র বৎসর পরে এঁ 
সকল শাস্ত্রের যে অবশেষ ছিল এবং প্রতি- 
বাদীর কাছ থেকে যেরূপ সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞ। 
পেয়েছেন, তারই খণ্ডন তিনি করেছেন। 
যাহোক এই দার্শনিক মতের জন্য এ 
প্রাচীন স্থবির-সম্প্রদায়ীদের মধ্যে আবার 
বিবাদ উপস্থিত হলো । একেবারে যারা গৌড়। 
এবং দর্শন-শান্ত্র-বিরোধী তারা দক্ষিণ-ভারত ও 
সিংহলের দিকে প্রস্থান করলেন। এদিকে 
মহাসজ্বিকের! ধীরে ধীরে .একায়ন”, “বোধি- 
সত্বায়ন”, 'বুদ্ধায়ন” প্রভৃতি শ্রীবুদ্ধের স্বীয় মত 
সম্বন্ধে নানা আখ্যার মধা দিয়ে সর্বশেষে 


২৪৬ 


নিজেদের মতের নামকরণ করলেন, “মহাষান” 
এবং স্থবিরদের নাম দিলেন ণহীনষান”। 
তারা যখন নিজের! নাম নেন, পএকষান”ঃ 
তখন স্যবিরদের নাম দেন এদ্বিযান”, যখন 
নিজেরা নাম নেন “বোধিসত্বষান”, তখন 
স্থবিরদের নাম দেন “শ্রাবকষান”, ষখন নিজের 
নাম নেন, প্বুদ্ধযান”,। তখন স্থবিরদের নাম 
দেন “অহৃতযান” । লর্বশেষে মহামতি নাগাজ্জুন 
নিজেদের মতের নামকরণ করলেন? “মহাযান” 
এবং স্থবির মতের নাম দিলেন প্হীনযান”। 
ভগবান এক জায়গায় ( সন্বর্মপুণ্ডরীকে ) স্বীয় 
মতকে পত্রহ্মষান” আখ্যাও দিয়েছেন, কিন্তু 
মহানজ্ঘিকরা এ নামটী নিতে সাহস করেন নি, 
কারণ তাহলে বেদ ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে নিজেদের 
সম্প্রদায় একেবারে সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। 


এদিকে ভাগবতধর্ষের প্রবল গ্রতাপে 
কণিষ্বংশের একজন সম্রাট নাম নিলেন 
পবান্থদেব”। গুপুৰংশীয় সম্রাটের নিজেদের 
নামের সঙ্গে লিখতে লাগলেন, “পরম-ভাগ বত” । 
তখন পর্বাস্তিত্ববাদী এবং মহাষানীরা, উভয়েই, 
নিজেদের মার্গকে আবার দু'ভাগে বিভাগ 
করে ফেব্লেন*-( ১) আর্ধ্য-মার্গ বা কঠিন যান 
এবং সুখবতী-মার্গ বা সহজ যান। তথাপি 
অদ্বৈতভক্তি ভাগবত মত খুব প্রসার করতে 
লাগলে, কারণ ভগবানের আশ্রয় ও সেবার 
দ্বারাই যখন মুক্তি ন্নুলভ, তখন অত দার্শনিক 
দ্বৈরথের প্রয়োজন কি? কিন্তু বৌদ্ধেরা তার 
পালট] জবাব দিলেন স্থখবতী-মার্গ বা সহজ 
যান খুলে। শ্রীবুদ্ধের পাচটি ভাবাবস্থাকে 
তার! পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করলেন--(১) 
বিরোচন বুদ্ধ- শ্রীভগবান এখানে যোগীশ্বর ; (২) 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


প্রভৃতরত্বপাণি বুদ্ধ--ভগবান এখানে প্রভূত 
ধর্মরতুদাতা; (৩) অক্ষোভ্য বুদ্ধ--ভগবান 
এখানে নেতিমার্গী সর্বশূন্তবাদী ; (৪) বিমল- 
চন্দ্র গ্রভ। বুদ্ব--ভগবান এখানে বিধিমুখ অদ্বৈত 
মহাবস্ব-স্বরূপ; এবং সর্বশেষ (৫) অমিতাভ 
বুদ্ধ--ভগবান এখানে একেবারে ভাগবতের 
করুণাময় ঈশ্বর। এদের একজনের সেব। 
ভক্তি করলেই তুধিত বা স্থখবতী স্বর্গে 
(ভাগবত-মতে লীলাধাম, বেদান্ত-মতে ব্রহ্ধলোক) 
গিয়ে তাদের কৃপায় স্ব স্ব উপায়ে প্রাণীর 
নির্বাণ লাভ হবে। এই স্ুখবতী স্বর্গ 
বৈষ্ণবদের বৈকু্, শৈবদের কৈলান, শাক্তদের 
দেবীস্থান এবং পরবস্তী কালের খৃষ্টানদের হেন্ডেন 
এবং মুসলমানের বেহেস্তের অনুরূপ ব্যবহারিক 
বা সাংবৃত্তিক কল্পনা। আধুনিক বৌদ্ধদের 
মধ্যে অমিতাভ বুদ্ধের প্রভাব খুব বেশী। 
জাপানী জেন্‌ বৌদ্ধরা, কিন্তু বিমলমন্ত্র প্রভার 
ভক্ত | তাগ্ত্রিক তার! উপাসকদের খষি হলেন 
অক্ষোভ্য। এদের গ্রন্থে *শুন্ক* শব্দের বহুল 
প্রয়োগ দেখা যায়। 

হীনযানের সহিত মহাযানের পঞ্চমবিরোধ 
হচ্ছে, প্রথমোক্তদের আদর্শ প্রত্/ক্‌ বুদ্ধত্ব অর্থাৎ 
নিজের মুক্তি। পরস্ত মহাযানীদের আদশ 
বোধিসত্বত্বের মধ্য দিয়ে বুদ্ধত্ব, ৷ ইদানীং স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের দিয়ে গেছেন-- 

"আত্মনো মোক্ষায় জগদ্ধিতায় ৮*। 

| অতংপর পরবর্তী প্রবন্ধে, বরক্গস্থত্রাদি- 
ভাষ্য-গ্রস্থে যে সকল বৌদ্ধ দার্শনিক মত লকল 
থণ্ডতত হয়েছে, তার্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, 
ভাষ্যগ্রস্থ পঠনেচ্ছুদের সুবিধার জঙন্ত আমাদের 
বিবৃত করবার ইচ্ছা রহিল। ] 


দেহ, মন ও আত্ম 


জীন্তরেন্দ্রামাভন 


গীতার বষ্ঠ অধ্যায়ে অন্ন ভয়ে ভয়ে 
শ্রীরুষ্জকে প্রশ্ন করছেন, 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌ দৃঢ়ম্‌। 
তণ্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্ৃতুষ্ষরম্‌ ॥ ৬1৩৪ 

“আমার মনকে তো আমি আয়ত্তে আন্তে 
পারছি না, কিরূপে ইন্দছ্রিয়সমূহকে বশাড়ত 
করবে! ? মন যে বড় চঞ্চল ! 

হে কৃষ্ণ) মন যে শুধু চঞ্চল তা নয়, উহ! 
গ্রমাথি, গ্রমথনশীল, শরীরকে এবং ইন্দ্রিয়" 
সমূহকে বিক্ষিপ্ত করে। অথবা পরের বশীভূত 
কার যাহা তাহাই গ্রমাথি'। পুজ্যপাদ 
শ্রীধরস্বামী বলেছেন, “দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ- 
জনক যাহা তাহাই প্রমাধি। তারপর, মন 
অতিশয় 'প্রবগ--অজেয়, পরস্ত দৃঢ়-র্ভেছি | 
সেই মনকে বশীভূত কর! আমার পক্ষে অত্য্ত 
কষ্টসাধ্য--সুদুষ্কর। কার মত? কোনো একটি 
গণসের ভিতর বায়ুকে পূর্ণ করে যদি বাতাস 
দেওয়া যায়, সেই অবস্থায় চঞ্চল বাঁধুকে 
অঞ্চল করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার, তেমনি 
কঠিন চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করা | 

এই প্রশ্ন শুনে ভগবান্‌ উত্তর দিচ্ছেন-_ 
অসংশয়ং মহাবাহে। মনো ছুলিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগেরন চ গৃহাতে ॥ 
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হে মহাবাহে। কুস্তীনন্দন। মন যে চঞ্চল- 
স্বভাব এবং ছুমিগ্রহ, তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই, কিন্তু অভ্যাসত্বারা এবং বৈরাগয বা বিষয়- 
বিভৃষ্ণ-ঘারা মনকে আয়ত্ত কর! সম্ভবপর । 


পঞ্চতীর্ঘ, এম্‌-এ 


জ্রীরষ বলেন মহাবাহু ধনগ্জয়। 

চঞ্চল দুর্বার মন নাহিক সংশয় । 
বিষয়-বৈরাগ্যে আর অভসে মিশ্চিত। 
হে পার্থ হইয়া থাকে মন নিগৃহীত | 


কোনো একটি স্থির পদার্থের উপর, 
বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট মনকে পুনঃপুনঃ স্থাপন 
করার নামই অভ্যাস। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে 
এই অভ্যাস পদের উল্লেখ আছে, আচার্য 
শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন £--*চিত্তস্যৈেক- 
ম্মিশ্নালন্বনে সর্বতঃ সমাহ্ৃত্য পুনঃপুনঃ স্থাপনম্‌ 
অভ্যাসঃ |” 

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত আছে-_-“অভ্য।স- 
বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ |" 
মনকে স্থির পদার্থে স্থাপন করতে হবে. 
ইহা ত শুনা গেল, কিন্তু প্রশ্ন এই--প্থাপন, 
ক্রিয়ার কর্তাটি কে? কে স্থাপন করবেন? 
উত্তরে বলতে হয় আত্মা হলেন কর্তী। এর 
সমর্থনে একটি প্রমাণ উদ্ধার করা হচ্ছে-- 

"আত্ম! মনস। সংযুজাতে, মন ইন্দরিয়েণ, 

ইন্দ্িয়ম্‌ অর্থেনেতি ক্রম: 1" 

আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন সংযুক্ত 
হয় ইন্দ্িয়মুহের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয়মূহ সংযুক্ত 
হয় পদার্থের সঙ্গে। যে-পর্যস্ত মন সল ইন্দ্িয়ের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে স্কুল, সেই পর্য্যন্ত তার সঙ্গে 
স্থল পাধিব বস্তর সম্পর্ক, কিন্তু যেই মুহূর্তে 
অভ্যাসের বলে জাগতিক সৃল পদার্থের আকর্ষণ 
হ'তে হুক পরম পদার্থে আকর্ষণ যাবে, মেই 
মুহূর্তে ঘটুৰে আত্মমনঃসংযোগ--“আত্মা মনসা 
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সংযুকজ্্যতে » স্বয়ং আত্মারপী ভগবান তখন 
কৃপা করে মনকে টেনে নিবেম নিজের সঙ্গে। 
এই অবস্থাটি অজ্ঞেয়বাদ নামে খ্যাত। মানুষ 
যে মুক্তি পায় বা যুক্ত হয়, তাকি সশরীরে অথবা 
সুস্মা শরীরে ?--স্থুল শরীরলহ মানুষ সুক্ষ পরম 
পদার্থের সঙ্গে তাদাত্্যভাব পেতে পারে না। 
কাজেই স্ক্মা মন, আত্মার সঙ্গে তাদাত্মা বা 
অভিনতা লাভ করে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
সেই সময়. মনের, মধ্যে আর কোন্রপ সংস্কার 
থাকে না, সংকল্প বিকল্পও থাকে না। বিশুদ্ধ 
মন «বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে সঙ্গত হয়, 
“সংযুজাতে”--সংযুক্ত হয়। 

কেহ কেহ এই অজ্ঞেয়বাদের অতি হুক 
তত্বে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তীহারা 
বলেন_মন আত্মার সমীপবর্তী হয়, 
অর্থাৎ সামীপ্য ভাব প্রাপ্ু হয়, কেহ বলেন, 
সমান রূপ প্রাপ্ত হয়, সারপ্য। কেহ কেহ 
বলেন লমানভাবে যুক্ত হয়, সাযুজ্য; অপর 
কেহ বলেন সমান খষ্টি বাখদ্ধ প্র1প্ত হয়-- 
সাটটি। 

এই একই মনকে বলা হয়েছে মুক্তির 
কারণ এবং বন্ধের কারণ, উভয়ই । “মন এব 
মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।” স্থুল্‌ বিবয়ের 
সঙ্গে সর্বদ। সংযোগবশতঃ মনের সুলতা বা 
মলিনতা, এই অবস্থাতেই মন মানবের বন্ধের 
কারণ; সেই মন যখন ধীরে ধীরে জীন্ম- 
জন্মান্তরীণ ভগবদ্-ধ্যান-জন্য হুক্ষা হতে হুঙ্তর 
এবং হৃক্মতম রূপ প্রাপ্ত হবে তখনই তা 
মোক্ষের কারণ। 


উপনিষদের বাণী--যন্মনসা মন মন্ুতে, 
যেনাহুর্মনো মতম্‌। তদেব ব্রঙ্গ তদঘ্ধিদ্ধি, নেদং 
ষিদমুপালতে ।” 'যেই পরম পদার্থকে 
মন দ্বার মনন করা যায় না, বরঞ্চ যাহ! দ্বার 
মন মনন শক্তি লাভ করে তাহাকেই ব্রহ্গ ব৷ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫গ সংখ্যা 


বৃহৎ ঝলে জান্বে। তাহাই পরম পদার্থ ব 
পরমাত্মা। ইহা ভিন্ন অন্ত যাহাকে উপাসন। 
কর৷ হয় তাহা ব্রহ্ম নহেন অর্থাৎ বৃহৎ নহে | 
যাহ] ব্রহ্ম তাহাই বৃহৎ বা বৃহত্তম, যাহ! ব্রঙ্গ 
নহেন তা বুহৎ নহেন। নিরাকার ব্রহ্ম ও 
সাকার ব্রন্গের পার্থকা এই জায়গায় ধর] পড়ে। 
ধার আকার আছে, তিনিতো! আর বুহৎ হ'তে 
পারেন না, তিনিতে৷ সীম । ধার আকার নাই, 
তিনি বুহন্ধম, অনাদি, অনন্ত, অজ, অব্যয়, 
সীম । 


আমরা সকলে সুলদেহধারী, সীঘার ভিতর 
থেকে অশীমের সন্ধান করি। তাঁর কুপা-- 
বলে এক জন্মেই খেঁজা শেষ হয়, বহু 
জন্মেও হয়; কপা না হলে অনন্ত জন্োও 
হয় না। মশা) মাছি, কীট-পতঙ্গের স্আায় শুধু 
জন্ম আর মৃত, “জায়স্থ ঘ্িয়স্ব” অবস্থা । 


উপনিষর্দের অন্তস্থানে বলা হয়েছে - 
'মনসৈবেদমাপ্তব্যমত - মনসা+ এব + ইদম্‌+ 
আপ্তব্ম্‌। মন দ্বারাই ইহাকে ( পরমাত্মাকে ) 
পাওয়া যায়। এব শবের বলে ( ইতর ব্যাবুত্তি ) 
অন্ত সব বঙ্গিত হয়েছে, অর্থাৎ অন্ত কিছু 
দ্বারা পাওয়া যায় না। 

উপমিষদের পূরৌক্ত মন্ত্রে বলা হয়েছে 
ধাকে মন "দ্বারা মনন কর]! যায় ন', আর 
এখানে বলা হলো মন দ্বারাই একে পাওয়। 
যায়। অতএব তুই বিভিন্ন-মুখী ব্যখ্যার এক- 
বাকাতা বা লমীকরণ কিরূপে সম্ভব ? উত্তর- 
পক্ষে বল! যেতে পারে মনের বিশেষণ দুইটি, 
“'অসংস্কত মন ও সংস্কৃত মন ৮ যাহা স্থল বস্তুর 
স্পর্শে স্কুল বা মলিন তাহাই অসংস্কত বা 
অশ্তদ্ধ। এই অশুদ্ধ মন দ্বার। বিশুদ্ধ আত্মার 
সাধুজ্য সম্ভবপর নম । অতএব সংস্কত বা 
বিশুদ্ধ মনের গ্রয়োজন। সর্বপ্রকার জাগতিক 
চিন্তা বর্জনপূর্বক যখন একমাত্র পরম পদার্থে 


জৈষ্ঠ, ১৩৫৬ ] দেহ, মন ও আত্। ২৪৯ 


মনের ব্যাপার সংঘটিত হবে তখন ভগবান্‌ মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক সর্বধর্ম পদে 


0142 ব্যাখা করেছেন সর্বপ্রকার গুণ, অর্থাৎ সত্ব, 


অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা উঠতে পার্লেই ব্রিগ্রণাতীত পরম পদার্থের 


শুচঃ ॥ ১৮।৩৬ | 
সর্ধগ্রকারের ধর্ম কয়! বর্জন । সহিত সাযুজা সম্ভব । অদ্য়ভাবে সেই পদার্থ 
হে অজ্ঞুন লও শুধু আমার শরণ। নিগুণ, নিরাকার । দ্বৈতভাবে সগুণ, সাকার 
পাপতাপ শোকছুঃথ যাহ। আছে উপাস্ত 3 উপানক ছুই তত্ব | গ্ভু ও দাস 
| ভবে। সম্পর্ক। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত 
সবে মুক্তিদাতা আমি, শোক 
কেন তবে? তথয টব 


বঞ্চিত কি হয়ে বাব? 
শ্রীপুণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ৷ 


আকাশের নীল আত, পৃথিবীৰ সবুজের বণিল্‌ বিস্তার, 

তারার তির্যক্‌ অনিমেষ দৃষ্টি' চক্দ্রমার স্বণিল্‌ স্বপন 

আমারে চলার পথ দেখায়েছে ; জীবনের মধুবনে আর 

উন্মদ উত্সব-রাতি আনিঘাছে সমারোছে করিয়া বহন । 

আজ কেন অকম্মাৎ অভাবিত ছন্দঃপাত দেখি মু্তিমান্‌? 
বিপুল! পৃথিবী ইজিতেরে হানে নয়নেরে করিয়া কুঞিত, 
প্রাপণীয় অধিকার কোথা” হেথা, নাই নাই মানুষের স্থান, 
কল্যাণ ও শিব শুধু লমুখেতে দিবালোকে ধুলায় লুষ্ঠিত। 
টাদ্দের অজভ্র হাসি বেশ জানি মোর প্রতি আজ উদাসীন, 
উদয়াচলের আরক্তিম বাণী ত্যজি মোরে গিয়াছে যে থামি, 
পুথিবীর প্রীতি-মায়৷ চিনিতে যে পারিল না--বু'ঝ ভাগ্যহীন ! 
গ্লনিগ্রশ্ত পরাজয়ে দিন যায় চলে যায় তবু আছি আমি । 
আয়ু তরণী বেয়ে রৌদ্র ঝড়ে ভীড় ভাঙি আমার বিবাগী 
জীবনের সামুদ্রিক মোহনায়:চলয়াছে সপিল্‌ গতিতে, 

বহু জীবনের বহু গান, বহু সাধ, ব্যাকুলত' ব্যর্থতায় জাগি? 
ব-দ্বীপ রচেছে যেথা হতাশ্বান, বিফলতা, বাথার পণিতে । 
ছর্ভগ বন্দরে সেই একদিন পঁহুছিবে বিবাগী আমারো ; 

সত্য ও হুন্দরে তা”র;অসহায় ভীরু দ্বিধা বিবশ বিমুখ, 

সর্ধত যে আমি শিবে ও স্ুন্দরে বঞ্চিত কি হ/য়ে রব আরো? 
পরিণতি কী হযে হ'বে এই ভেবে আক্ষেপেতে ভরে ওঠে বুক। 





নটগুর গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয-প্রণালী 
শ্রীঅমূল্য নাগ-চৌধুরী, নাঁট্যভূষণ 


শীশ্রীরামকু্জ পরমহংসদেবের শিষ্য মহাকবি 
নটগুর গিরিশচন্দ্র মহামুনি ব্যান রচিত 
মহাভারত ও কবিগুরু বালীকি রচিত রামায়ণ 
অবলম্বনে ঘে সকল উচ্চাঙ্গের পৌরাণিক এবং 
এতিহামিক নাটক (যেমন, পাওবগৌরব, 
পাগুবের অক্ছাতবাস, লক্ষমণবর্জন। তপোবল, 
জন1, বিব্মমঙ্গল, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, 
সীতার বনবাস, রাবণ বধ, দৃক্ষষন্ঞ, চৈতন্/লীলা, 
নিমাইসন্যাল, বুদ্ধদেব, বিষাদ, পূর্ণচন্ত্র, কালা- 
পাহাড় ও শঙ্করাচার্্য ইত্যাদি) লিখিয়া নাট্য 
জগতে অমর হইয়াছেন, ছুঃখের বিষয় এগুলি 
আর এখন অভিনীত হয় না। আমাদের বর্তমান 
সমাজের লব দিক দিয়া যেরূপ শোচনীয় 
অধঃপতন হইয়াছে এমন আর পুর্বে কখনও 
দৃষ্ট হয়' নাই। তখনকার দিনে গিরিশচন্দ্রের 
এই সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়। অতি বড় 
পাষণ্ডেরও হৃদয়ে ধর্মের গ্রেরণ। জাগিত। 
আমার পরিচিত কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক 
বিন্মঙ্গলের অভিনয় দেখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। ধর্্মবিষয়ে আমার নিজের যতটুকু 
অভিজ্ঞত! হইয়াছে উহা গিরিশচন্ত্রের নাটক 
অভিনয় করিয়া ও অভিনয় দেখিয়া। ধর্াই 
ভারতের প্রাণবন্ত । এদেশে সর্বজনপ্রিয় নাটক 
লিখিতে হইলে ধর্্ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে। ভারতের এই ধর্দমভাঁব বিদেশীর তরবারির 
আঘাতে বিনষ্ট হয় নাই। 

শ্রীশ্রীরামকুষ। পরমহংসদেব টার থিয়েটারে 
গিরিশ-রচিত চৈতগ্তলীলা অভিনয় দেখিতে 
আলিয়া গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দিয়াছিলেন। 


অন্তর্ধ্যামী পরমহংসদেব গিরিশের অন্তরের 
সকল সন্দেহ মোচন করিয়াছিলেন এবং 
বলিয়াছিলেন, “গিরিশের পাঁচনিক। পাঁচআন। 
বিশ্বাস, উহা! আকৃড়ে পাওয়া যায় না।” 
'চৈতন্থলীলা,-অভিনয়ের পর হইতেই জনসাধারণ 
গিরিশ বাবুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। 
তৎপরে “নিমাইসন্নযাস”, “বুদ্ধদেব” ও 'বিন্ব- 


মঙ্গলের অভিনয় দর্শমে গিরিশের গ্রাতি 
লোকের শ্রদ্ধা আরও বাঁড়িয়। যায়। নিমাই- 


সন্নাম” অভিনয় দর্শনে পরমহংসদেব গিরিশ 
বাবুকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব অভিনয় দর্শনে, হুগরসি্ধ জমিদার স্বীয় 
রায় নন্দলাল বসু বাহাদুরের জীব-হিংসায় এতদূর 
বিরাগ জন্মিয়াছিল যে তিনি সেই বৎসর 
হইতে তীহার বাটাতে পুজায় বলি বন্ধ 
করিয়াছিলেন।  'বিশ্বম্গল/-পাঠে বিশ্ববিজয়ী 
স্বাধী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আমি এক্ঠপ 
উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।” 

রঙ্গালয় সভ্যসমাজের অঙ্গ বিশেষ! যেমন 
অঙ্গ গ্রতাঙ্গের কোন একটি না থাকিলে ম|নব 
দেহ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি জাতীয় 
রঙ্গালয়ের অভাবে বিরাট সমাজশরীরও 
অসম্পূর্ণ থাকে । আহার যেরূপ স্কুল দেহের 
পু্টিনাধন করে, কাব্য ও নাটক সেইরূপ 
মনের পুষ্টিসাধম করে। এইজন্ত বঙ্গলমাজ 
গিরিশচন্ত্রের নিকর্ট অপরিসীমরূপে খণী! 
কেবল জাতীয় নাট্যশ!লা সংস্থাপন নয়, আদর্শ 
অভিনয় ও দৃশ্তোপযেগী উচ্চাঙ্গের কাব]- 
রচন।--এই তিনটা গুরুতর কার্য একটা 
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মাত্র সুসিধ করিতে পারিলে, মানুষ অমর 
যশোলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কার্ধ্য- 
মাত্রেরই শুভাশুভ উভয়বিধ ফল অবশ্তস্তাবী 
এবং বীহার। অভিনব কার্যের পথপ্রদর্শক 
তাহাদের জীবনে নিন্দাস্তরতি উভয়ই অপরিহার্ধ্য। 
তাহাদের জীবমে বরং পুরস্কার অপেক্ষ। 
তিরস্কারের, যশ অপেক্ষা নিন্দার, মিজ্রত। 
অপেক্ষা শত্রুতার, স্বধা অপেক্ষা বিষের ভাগই 
বেশী জাভ হয়। কিন্তু এরূপ অলৌকিক 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের কাধ্য যেস্বন 
অসাধারণ, কার্যযগ্রণালীও তেমনি অলোক- 
সামান্ত ! গিরিশচন্দ্র একদিন কাতর হৃদয়ে 
বলিয়াছিলেন)-- 


“লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়, 
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ। 

পরের বেদনা! হায়, পরে কি বুঝিবে তায়, 
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন জন?” 


গত বৎসর শ্রীরঙ্গম্‌ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের 
স্মরণ যে সভা আহৃত হইয়াছিল তাহাতে 
বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রদেশপাল চক্রবর্তী রাজা- 
গোপাল আচারিয়া সভাপতির অভিভাষণে 
বাঙ্গালাদেশের চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সকল 
স্বত্বাধিকারীদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়- 
ছিলেন যাহাতে তাহাদের উদ্যোগে গিরিশচন্দ্রের 
নাটকগুলি অভিনীত হয় এবং বাঙ্গালার 
গবর্মমেণ্ট এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহাষা করেন। 
তিমি আরও বলেন, “এখন যে সকল নাটক 
বাঙ্গালাদেশে অভিমীত হইতেছে সেগুলি 
দেখিয়া সমাজের সর্বপ্রকার অধঃপতনই সুচিত 
হইতেছে । রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের স্বত্বাধিকারি- 
গণ যদ্দি ধর্শমূলক, ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক 
নাটকগুলি অভিনয়ের চেষ্টা করেন তাহা 
হইলে বাঙ্গালার মমাজ এই শোচনীয় অধঃপতন 
হইতে কতকট। রক্ষা পয । শুনিয়াছি আগেকার 


নটগুর গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয়-প্রণালী 
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্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক, ধর্ম 
মূলক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি অভিনয় 
করিয়। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন ।” 


এখনকার অভিনেতার নুর-বজ্জিত 
আবৃত্তি করেন কিন্তু গিরিশচন্দ্রেরে নাটক- 
গুলি বিনা সুরে অভিনয় কর! যায় না, কারণ 


তাহার নাটকগুলি পঞ্টে লিখিত। নাট্যাচাধ 
গিরিশচন্দ্রের শিষা মহেন্দ্রলাল, অমূতলাল, 
দানীবাবু প্রভৃতি অভিনেতগণের অভিনয় 
এত হৃদয়গ্রাহী হইত যে উহা চিরদিনের 
জন্ত মনে অঙ্কিত থাকিত। মুর শব- 
ব্র্ধ; সুর শুনিলে সকলের চেয়ে হিং 
জীব সর্পও মুগ্ধ হইয়া শোনে । তবে বাচন- 


ভঙ্গি, সংযত গম্ভীর কথম্বর দরকার। ইহা 
চরিত পরিস্ুটনের সর্বোত্তম অস্ত্র। যে 
অভিনেতার এই অস্ত্র নাই, তাহার পঙ্গে 
অভিনেতৃ-জীবনের সর্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী 
হওয়া সম্ভব নয়। শুধু বাচনের জঙহ) 
অভিনেতার থাকা চাই বেগবান সংযত কণ্ 
ও সেই কণ্ঠের মধুর ধ্বনি। লোকে কথায় 
বলে, অমুক লোকের থিয়েটারী টং বেশ আছে 
কিন্ত গলা নাই। সত্যই থিয়েটারী গল৷ 
নাই বলিয়া ষে কত প্রতিভাবান শিল্পীকে 
অকালে অভিনয়ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্ব নাই। অথচ আশ্চর্য 
এই যে, প্রকৃত অভিনেতার উপযুক্ত গলা 
কচিৎ ছু একজনের কেই শোনা যায়। আর 
দুর্নভ বলিয়। লোকে বলে উহা! ঈশ্বরের দান। 
বেগবান, গম্ভীর অথচ সংযত ধ্বনি-প্রধান 
কণ্ঠের আবৃত্তি যখন কড়ি কোমল পর্দায় 
ঘ৷ দিয়া আমাদের দুটা কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে 
থাকে, তখন স্বভাবতঃই মন প্রফুল্ল হইয়া 
উঠে। গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করিতে 
হইলে বেগবান্‌,. গম্ভীর অথচ সংযত কণ্ঠ ও 
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সেই কণ্ঠের মধুর ধ্বনি প্রয়োজন। উপযুক্ত 
তত্বাবধানে অনুশীলনের দ্বারা অগ্ভিনেতার! 
সেই কঠৈর্বর্যযের অধিকারী হইতে পারেন। 
অবশ্ত ইহার জন্ঠ রীতিমত শিক্ষা! ও অভ্যাসের 
প্রয়োঙ্গন। ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্ত্রের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ৬মহেন্ত্রলাল' বস্থ 'পাওবের 
অঙ্ঞতবাস'এ বৃহন্নলার ভূমিকা অভিনয় 
কগিতেন। হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইলে গিরিশচন্্র 
তাহার পুত্র দানী বাবুকে স্বয়ং এ ভূমিকা শিক্ষা 
দিতেছিলেন। 'রিহারশ্তালে আমি উপস্থিত 
ছিলাম। দানী বাবু বলিলেন, “বাবা, আজ 
তিন চারিদ্িন হইল সামান্ত একটু অংশের 
আবৃত্তি অভ্যাস করিতেছি, তবু আপনি 
বলিতেছেন ঠিক হইতেছে না” গিরিশ বাবু 
উত্তরে বলিলেন, «আমি যেভাবে আবৃত্তি 
করিতেছি ঠিক সেই ভাবে আবৃত্বি কর 
তাহা হইলে উহার সহিত অর্থ, ধ্বনির গভীরতা, 
গতি, ছন্দ এবং বর্ণ সবই ঠিক হইয়া যাইবে ।* 
এখনকার অভিনেতার! যে যাহার ইচ্ছামত 
একটা 126 লইয়। অভিনয় করেন; ইহা 
শিখিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্তু গিরিশ- 
চন্দ্রেরে কোন নাটকে এই 1576-80৮102 
চলে না, কারণ গিরিশ নাট্যকার ও অভিন্তে! 
ছুই-ই ছিলেন, ইহারই জন্ত তিনি অভিনেতার 
স্থবিধা ও অসুবিধা বুঝিতেন। এই আবৃত্তির 
ধার! তাহার নিজস্ব ছিল। ইহা লিখিয়। 


উদ্বোধন 


1 ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


ঠিক বুঝান যাঁয় না, আবৃত্তি করিয়। বুঝান যায়। 
আমি কয়েক বৎসর এই আবৃত্ধির ধারা 
গিরিশ বাবু ও দীনী বাবুর নিকট শিক্ষা 
করিয়াছিলাম। ইহ! খুব হৃদয়গ্রাহী । এখনকার 
অভিনেতার অধিকাংশই 008778 
3629 ৪7৮86 খুব কম। প্রায় ৩০ বৎসর 
পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে সেক্সপীরিয়ান অন্ভনেতারা 
প্রায়ই কলিকাতায় অন্িনয় করিতে আনিতেন। 
১1: 11510: ভআঞাম10], (00087]99 8706) 
48116701116, [15606800180 প্রভৃতির 
অভিনয় আমি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়াছি ইহারা সকলেই গিরিশ বাবুর 
আবৃত্তির ধারা অনুযায়ী অভিনয় করিতেন । 
মহাকবি সেক্ষপীয়ার বলিয়াছেন “1)78778 18 
11667,৮07৪---৮ নাটক অতি 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। সেক্ষপীয়ার 1)1570868 
কবি, এইজন্য তিনি সমগ্র পাশ্চাত্যের সর্বশেষ্ঠ 
কবি। গিবিশচন্ত্রের মত জগতে আধ্যাত্মিক 
ভাবাপন ও ধর্মপরায়ণ কবি আর কেহই নাই। 
আর ইনিও একজন 01817786186 কবি। 
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কলিকাতার রঙমঞ্চের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশ- 
চন্দ্রের ধর্মমূলক পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয় 
প্রদর্শন করিয়! সর্বপাধারণের মনে ভারতের 
গ্রীন ধর্ম ও নীতির আদর্শ উদ্দীপিত করিলে 
সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে। 


“বাজীকর আর বাজীকরের খেলা । বাজীকরই স্ত্য। উর খেলা সব অনিত্য- শ্প্নের মত। 
তত 22 জন্ম মৃত্যু এদব ভেম্কীর মত। এই আছে এই নাই।” 


_শ্রীরামকৃ্। 


সাধক একনাথ 


শ্রীননীগোপাল 


মধাযুগে মহারাষ্ট্রে ধর্মজাগরণের মূলে 
রহিয়াছে মুসলমান-আক্রমণ। নামর্দেব একনাথ 
তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ উদারনীতির ব্রন্ধান্্ে 
বলীয়ান হইয়! পতনোন্মুখ হিন্দুসংস্কতি রক্ষা 
করেন। এই মহাপুরুষগণ মারাঠাজাতির মধ্যে 
এক নূতন জাতীয় ভাব জাগাইয়া তোলেন্‌। 
মারাঠাগণের মধো জাতীয় চেতনার উদ্বেধনের 
সংগে এই সাধক-প্রবরগণের মৈত্রী ও শান্তির 
বাণী সাধারণো এচারিত হইতে থাকে। 
এই জাতীয়তাবোধ মহারাষ্ট্র লমা'জ-জীবনে একা 
ও মংহতির বীঞ্জ বপন করিয়। নবজীবনের 
সুত্রপাত করে। এই মহাপুরুষদের সাধন- 
ভজন আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। স্বীয় মুক্তির 
গথ--অমৃতের আস্বার্দের গ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র 
দৃকৃপাত না করিয়া মানব-কল্যাণে নিজেদের 
উৎসর্গ করিয়া ইহার! ধন্ঠ হইয়াছেন। 

মহারাষগ্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান একটি প্রাচীন 
নগর। ইহা গেদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। 
বর্তমানে ইহা পৈঠন নামে সর্বসাধারণের নিকট 
পরিচিত । পৈঠন মহারাষ্ট্রের বারাণপী। বৈষ্ণব- 
গণের নিকট ইহা অতি পবিত্র তীর্থভূমি। 
কিন্ত পৈঠন শুধু তর্থক্ষেতর নহে, দাক্ষিণাত্যের 
স্থপ্রসিদ্ধ বিদ্বাপীঠও ঝ্টে। বহু নিষ্ঠাবান 
শান্ত্রপ্ত পণ্ডিত সেখানে বান করেন। বিগ্যাধি- 
গণ শাস্ত্রানুশীলন-মানসে সেখানে আগমন করিয়া 
থাকেন। পরম বৈষ্ণব ভান্ুদাস এখানে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজয়নগর রাঁজোর 


তুলুব বংশীয় রাজ! কৃষ্ণরায়ের সমসাময়িক ।' 


এই বিগ্বোৎসাহী দানশীল ও ধর্মপরায়ণ রাজা 


চক্রবর্তী, বি-এ 


খৃ্টায় ১:০৯ হইতে ১৫২৯ অন্দ পর্যন্ত সগৌপবে 
রাজত্ব করেন। ভাম্পদাস পক্ধরপুরের খিঠুবা- 
দেবের উপাসক ছিলেন। কথিত আছে রাজ! 
কৃষ্ণরায় দেখ তীর্থদর্শন মানলে পন্ধরপুর উপনীত 
হন। সেখানে তিনি বিঠৃধাদেবের অপরূপ 
স্থষুমামণ্ডিত শ্রী দর্শনে মোহিত হন। অবশেষে 
তিনি মুভিটি স্বীয় রাক্জধানীতে লইয়া যান। 
ইহাতে বিঠুবামন্দিরস্থ ভক্তবৃন্দ ও তত্রত্য 
অধিবামিগণ শোকে মুহাম'ন হইয়া পড়েন। 
কিন্তু ভক্তপ্রবব ভানুদাস কৃষ্ণরায় দেবের 
অহ্ুসরণ করিয়া বিজয়নগর গমন করেম। 
গভীর রাত্রির অন্ধকারের আশ্রয়ে তিনি রাজ 
প্রাসাদে গ্রবেশ করিয়া যেখানে বিঠুবাদেবের 
বিগ্রহ রহিয়াছে--সেখানে উপনীত হইলেন। 
দুই বাভ্দ্বারা মুতিটি বেষ্টন করিয়া তিনি 
অবিরলধায়ায় প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন! 
একনিষ্ঠ ভক্তের আকুল আবেদনে ভগবানের 
হৃদয় চঞ্চগ হইয়া উঠিল। বিঠুবাদেব নিজের 
কণ্ঠদেশ হইতে হীরকহার খুলিয়া ভক্তের 
হস্তে প্রদান করিয়। আশ্বাসবাক্যে তাহাকে 
সাত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি আরও প্রকাশ 
করিলেন যে, তিনি ভানুদাসের সহিত পুনরায় 
পন্ধরপুর গমন করিবেন। পরদিবম বিগ্রহের 
হীরকহার ভানুদাসের নিকট দেখিতে পাইয়া 
রাজাধিরাজ ক্রোধে আত্মহার৷ হইয়া তাহ।র 
ফাসির আদেশ প্রদান করিলেন। ভগবানের 
লীলা অপূর্ব! ফাসির মঞ্চে ভানুদ!সকে লইয়৷ 
যাওয়া হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখিতে 
দেখিতে ফাঁসির মঞ্চ একটি বুক্ষে পরিণত 
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হইল! মহারাজ এই বৈষ্ণব চুড়ামণির অধা।খ্ 
মহিমা বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট ক্ষম- 
প্রার্থনা করিলেন। উপরন্তু তিনি ভানুদাসকে 
বিঠ্বাদেবের মুত্তিসহ স্বর্দেশগমনে অনুমতি 
প্রদান করিলেন। এহেন বৈষ্ণবকুলতিলক 
ভান্ুদাস সাধক একনাথের গ্রপিতামহ ছিলেন। 
একনাথের পিতার নাম সুর্যনরায়ণ। একনাথ 
স্বামীর জন্ম-তারিখ সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। 
সম্ভবতঃ তিনি থ্রীষ্টীায় ১৫২৮ অবে জন্মগ্রহণ 
করেন। জন্মের অত্যল্লকাল-মধ্যেই তাহার 
মাতাপিতা উভয়েই পরলোক গমন করেন। 
পিতামহ চক্রপাণি ও তদীয় সহধমিণী তাঁহাকে 
লালন-পালন করেন। পিতামহ ও পিতামহীর 
যত্বে তিনি মাতৃপিতৃহীন হইয়াও পরমন্্থে 
দিন ষপন করেন। সাধারণ বালোচিত খেলা 
ধুলায় তিনি মোটেই আকৃষ্ট হইতেন না। তিনি 
গোদাবরী তীরে গমন করিয়া! সেখানে নানাবর্ণের 
প্রস্তর সংগ্রহ করিয়। এ গুলিকে শিবজ্ঞানে 
পূজা করিতেন। তাহার অমায়িক ব্যবহারে 
সকলেই মুগ্ধ হইতেন। একনাথের সান্নিধ্য সকলকে 
প্রচুর আনন্দ দান করিত। তিনি অসাধারণ মেধাবী 
এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। ছয় বছর বয়সে 
তাহার উপময়ন হয়। তিনি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে বেদান্তশান্ত্রে অগাধ পা্তিত্য অঞ্ন করেন। 
বহু বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণও সময় সময় 
তাহার দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন 
নাই। তিনি সন্দেহের নিরসন-মানসে নিকটস্থ 
শিবমনিরে গিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। 
অবশেষে একদিন তিনি সকলের অজ্ঞাতে 
গৃহত্যাগ করিয়! দেবগিরি ছুর্গের প্রধান কর্মচারী 
এবং প্রসিদ্ধ সাধু জনার্দন স্বামীর নিকট গমন 
করেন। 


জনার্দন স্বামীর জীবনে গাহস্থ্যাশ্রমের সহিত 
সন্ন্যাস-ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম লংখ্য। 


্ীষ্টায় ১৫০৪ অবে উচ্চ ব্রাঙ্মণবংশে জনার্দম 
স্বামীর জন্ম হয়। এই লময়ে ব্রাহ্ষণগণ 
বাহমনীরাজগণের অতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র 
ছিলেন। জনাদ্ন স্বামী একাধারে হিসাবনবীশ 
যোদ্ধা ও বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন। 
এই সমস্ত চরিত্রের পটভূমিকায় তীহার 
অনন্থসাধারণ আধ্যাত্মিকতার আলো চির 
দেদীপামান ছিল। সেই সময় মালিক 
আহমদের দরবারে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের 
পূর্ণ রাজত্ব চলিতেছিল। জনার্দন স্থামী স্বীয় 
প্রতিভা এবং চরিত্রবলে সেখানে অগ্রতিহত 
প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। কথিত আছে-- 
তাহার আরাধ্য দেবতা শ্রীদত্তাত্রেয়ের উপাসনা 
উপলক্ষে দৌলতাবাদের সমস্ত রাজকার্ধ 
বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকিত। জনার্দন স্বামীর গৃহের 
দ্বার অতিথি-অভ্যাগতের জন্য সর্বদা উন্ুক্ত 
থকিত। একনাথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া 
নগ্নপদে শ্রান্তদেহে জনার্দন স্বামীর নিকট উপনীত 


হইলেন। তিনি একনাথকে দেখিবামাত্র অতি 
পরিচিতের ন্যায় তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
একনাথ স্বীয় পরিচয় এবং সেখানে 


তাহার আগমনের উদ্দেখ্ প্রকাশ করিলে 
জনার্দন স্বামী সানন্দে তাহাকে শিষ্যত্বে বরণ 
করেন। 


সাধক একনাথ একাগ্রচিত্তে বাক্‌-মন:-কায় 
ও কর্মদারা গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন । 
স্বামী তাহাকে নির্জনে তপস্যার জনা মাঝে 
মাঝে নিকটবর্তী পাহাড়ে প্রেরণ করিতেন । 
অনেক সঙয় গভীর রাত্রি পর্যস্ত স্বামি শিষ্ে 
ঈশ্বরসত্বন্ধে তত্বালোচনা হইত। ইহাতে 
একনাথ কিছুমাত্র ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ 
করিতেন মা। এ ময় তাহার হৃদয়ে এক 
অব্যক্ত মোহন ভাবের সঞ্চার হইত। তিনি ছুর্গের 
লিভৃতুকোণে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৬ ] 


কথিত আছে--যখন তিন ভগবচ্চিন্তায় ইন্দয়- 
গ্রাহ জগতের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, সেই 
সময় একটি সর্প আসিয়। তাহার সর্বাঙ্গে কুগুলী 
পাকাইত। সর্পটি প্রথমতঃ তঁছাকে দংশন 
করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সাধকের পবিত্র 
অঙ্গের সংস্পর্শে তাহার কুটিল স্বভাব দূরীভূত 
হইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক মহিমার প্রভাবে 
সর্পটি মিয়মাণ হষ্টয়া পড়িত। অধিকম্ত সপপাট 
সাধকের কগুদেশ বেষ্টন করিয়। স্বীয় ফণা- 
বিস্তারে সূর্যকিরণ প্রতিহত কঠিত | গভীর ধ্যা্- 
মগ্ন একনাথ ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইতেন 
না, কারণ তাহার সংস্ঞালাভের পূর্বেই স্পটি 
চলিয়! যাইত। একদিন একটি রাখাল বাঁপক 
একনাথের গলদেশে সর্পটিকে তদবস্থায় দেখিয়া 
ভয়বাকুল চিন্তে চীৎকার করিয়া উঠে। ইহাতে 
তাহার ধ্যান ভাডিয়! ষায়। আহংসার পুঙ্জাপী 
একনাথ সর্পটিকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া যাইতে 
দেন) তিনি সর্বজীবের মধ্যে ময়া ততমিদং 
সর্ববং জগদব্ক্তমুত্বিন।” ও “বাশ্বদেবঃ সর্বমিতি? 
বলিয়া জানিতেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও 
জঙ্গমাআ্মক বস্ততেই ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব 
করিতেন। 


জন্দন স্বামীর প্রতি একনাথের কিরূপ 
প্রগাঢ় ভক্ত ছিল তাহা একটি ঘটনায় সুম্পষ্ট 
হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন এক বৃহস্পতিবার 
গুরুদেব তদীয় আরাধ্য দেখত: শ্রীদত্তাত্রেয়ের 
সাধশায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া 
গেল--গ্রবল শক্রণৈম্ত দুর্গ আক্রমণ করিতে 
অ।সিতেছে। হূর্গমধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া 
গেল। কিন্তু হুর্গরক্ষক জনার্দন শ্বামী তখন 
গভীর ধ্যানমগ্ন। মন্নর দ্বারে 'প্রভুভক্ত শিষ্য 
একনাথ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি ক্ষণ 
কালের জন্ত কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়। পড়িলেন। 
নায়কবিহীন সৈশ্তদল শক্রুসৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 


সাধক একনাথ 


২৫৫ 
করিলে পরাজয় সুনিশ্িত। অথচ তিনি 
গুরুদেবের ধান্ভব করিয়। পতকী হইতে 


পারেন না। মুহূর্ত-মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির 
করিলেন। তিনি গুরুদেবের বর্ম ও পোষাক 
পরিধান করিয়া যে দ্ধ বশে সৈশ্ঠবাহিনী পরিচালনা 
করতে লাগলেন। দৈন্যগণ তাহাকে জনার্দন 
স্বামী মনে করিয়া “হর হর মহাদে* নাদে 
বিপুলবেগে শক্রসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল । 
সে দুর্দমনীয় বেগ শক্রক্ষ প্রতিহত করিতে 
ন| পারিয়! পৃষ্ঠ প্রদর্শনে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করিল। কল্িত জনার্ন জয়ধ্বনি ও বিপুল 
সম্বর্ধনার ভিতর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিপেন। 
এই সময় জনার্দন স্বামী ধ্যানান্তে আসন ত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়। 
শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। উপযুক্ত 
স্বামীর উপযুক্ত শিষ্যু! 


ভগবানের সান্িধালাভের উপযুক্ত অস্্রূপে 
গড়িয়। তুলিতে একদা জনার্দন স্বামী একন(থকে 
একটি নিন গ্রদেশে লইয়া গেলেন। একনাথ 
গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইলেন। স্থানমাহায্মে তাহার হৃদয় 
অপূর্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইল। স্থানটির পারিপাঞ্ধিক 
অবস্থা অপরূপ। সেখানে একটি শিবালয় 
অবস্থিত। মন্দিরটিকে ৰেষ্টন করিয়া বৃক্ষরাজি 
বির।জমান। তপোখনের অপরূপ গান্তীর্য সর্বত্র 
বিরাজিত। জনার্দন স্বামী একনাথকে বলিলেন -_ 
“বন, কিছুকাল এখানে অবস্থান কর। ম্ম্নণ 
রেখ, আজ তোমার জীবনের সাধন-সেপানের 
শেষ মর্গ। গ্রতু শ্রীনতাত্রেয় ছদ্মবেশে তোমাকে 
ছলন৷ করতে চেষ্ট। করবেন। ত।তে তুমি কিছুমাত্র 
ভয় পেও ন1।” মুসলমান ফ'করের ছগ্ুবেশে 
শ্রীদত্তাত্রেয় সেখানে উপনীত হইলেন। ফকিরের 
সাথে একটি কুকুরী। কুকুরীর অদ্ভুত এবং 
ভীষণ মুতি দর্শনে প্রথমতঃ এক নাথ ভীতসত্স্ত 


২৫৬. 


হইয়া পড়িলেন কিন্ত পর মুহূর্তে গুরুদেবের উপদেশ 
স্মরণ পূর্বক নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। 
ফকিরবেশী শ্রীদত্তান্রেয় এবং জনার্দন স্বামীর 
মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। অবশেষে 
স্বামীর নির্দেশক্রমে তিনি কুকুরী দোহন করিতে 
লাগিলেন। ভাগ্যবান একনাথ ! ভগবান 
প্রীদত্াত্রেয় স্বীয় মুতি পরিগ্রহ করিয়া একনাথকে 
দর্শন দিলেন। কুকুরী আর কেহই নহে-- 
দেবমাতা কামধেনু,। শ্রীদত্বাত্রের একনাথকে 
আশীর্বাদ-পূর্বক ভাগবত পুরাণের একাদশ 
অধ্যায়ের ভাষ্য লিখিতে অনুশাসন দিয়া 
অস্ঠহিত হইলেন। 


প্রাগুক্ত ঘটনার পর স্বামিশিষ্যে তীর্থভ্রমণে 


বাহির হইলেন। প্রথমতঃ তাহারা পঞ্চবটা 
উপস্থিত হন। ইহা নাসিক শহরের নিকটে 
অবস্থিত।' তথা হইতে তাহার! ত্্যন্বকেশ্বর 


এখানে একটি শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । সাধকগণের নিকট ইহা 
' অতি পবিত্র স্থান। কিংবদন্তী আছে ইহ 
মনুষ্যনিমিত নহে । সেখানে কিছুকাল অবস্থানের 
পর জনার্দন স্বামী একদিন একনাথকে 
ব্লিলেন-“বৎস, এখান হতে আমি বিদায় 
নিচ্ছি। তুমি যেখানেই থাক না কেন_-আমার 
আশীর্বাদ তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা 


উপনীত হইলেন। 


করবে। বিভিন্ন প্রকৃতির ঞোকের সংগে 
তোমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু সাবধান 
কোথাও তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ 
করতে চেষ্টা করৰে না অতঃপর 


স্বামী শিষ্যের নিকট বিদায় লইয়! স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন। একনাথ দক্ষিণ ও উত্তর 
ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং দেবদেউলগুলি 
পরিদর্শন করিয়। পৈঠনে গমন করিলেন। 
তীর্থপর্টনকালে একনাথ গভীর অভিজ্ঞত। 
সঞ্চয় করেন। মুসলমান আক্রমণের ধ্বংসাত্মক 


উদ্বোধন 
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কার্ধাবলী তাহাকে সবিশেষ ব্যথিত করিয়! 
তুলে। তাই মহারাষ্ট্রের মুক্তিষজ্ঞের যাজ্জিক 
হোতা মারাঠাজাতিকে জাতীয় চেতনায় 
উদ্বুদ্দ এবং সংঘবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। 
কম্বুকণ্ঠে সমগ্র মারাঠাজাতিকে অশিবের বিরুদ্ধে 
তিনি আহ্বান করেন। তাহার এই প্রচেষ্ট 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় মাই। মারাঠা- 
জাতিকে তিনি আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া শক্তির 
বীভতমতাঁকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেন। 
কাহণ- 


“******০০যে নপুংস কোনো দিন 

চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন 

অগ্ঠায়েরে বলোনি অগ্তায় ঃ আপনার 

মনুষ্যত্ব, বিধি নিত) অধিকার 

যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার 

সভামাঝে ; দুর্গতির করে অহংকার, 

দেশের হদর্শা লয়ে যার ব্যবসায়, 

অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়; 

সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তার 

রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য কারাগার ।” 

একনাথ স্বীয় বাসভৃমে প্রত্যাবতন করিয়া 
জনার্দন স্বমীর নির্দেশক্রমে রান্ুবাঈী নামে 
কোন এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তখন 
তাহার বয়ঃকম ছিল পঞ্চবিংশতিবর্ষ। এই 
সময় হইতে তিনি মারাঠী ভাষায় কতিপয় 
পুত্তক এবং কবিতা রচনা করেন। তাহার 
ভাগবত পুরাণের ভ।ষ্য “ত্তশ-শ্লোকী ভাগবত; 
মারাঠী সাহিত্যে এক অমর অবদান। বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে 
ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। একনাথের 
রচনা-শৈলী সহজ, সরল এবং অনাড়শ্বর ছিল। 
তিনি কবি-যশঃ কামনা করেন নাই। তাহার 
সরলত। এবং নম্রতাগ্ডণে সকলে মুগ্ধ ছিল। 
বেদাস্তশান্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 
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কিন্তু তিনি আত্মস্তরি ছিলেন না। তিনি 
প্রত্যহ পুরাণ পাঠ করিতেন। আপামর 
জনসাধারণ লকলেই তাহার নিকট সমভাবে 
সমাদৃত হইত। তৎকালে অব্রাঙ্গণের নিকট 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কর! গুরুতর অপরাধ বলিয়। 
বিবেচিত হইত। কিন্তু একনাথ উক্ত বিধি- 
নিষেধ মোটেই মানিয়। চলিতেন না । কারণ 
তিনি সমস্ত সত্তা দিয়া মানবতার আদর্শকে 
পূজা করিতেন। মানবমাত্রই সেই অমুতের 
সন্তন। স্ৃতরাং ভগবানের জগতে সকল্পেই 
মুক্ত । এই মুক্তির অধিকার হইতে মাস্ুযকে 
বঞ্চিত করা মহাপাপ। মুষ্টিমেয় তথাকথিত 
কতকগুলি লোক দেশের অধিকাংশ লোককে 
নীচ অধম অন্ত্যজ অন্পৃম্ত বলিয়া দূরে ঠেলিয়া 
রাখিয়াছে--তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী স্বীকার 
করে নাই, তাহাদিগকে মভ/তা ও ধর্মের অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। একনাথ স্বামী 
বুঝিয়াছিলেন, জাতি বলিতে দেশের সকল 
শ্রেণীর লোককেই বুঝায়। দেশের অধিকাংশ 
লোককে যদি পরদর্দলিত অবজ্ঞ।ত করিয়৷ রাখা 
হয়, তবে জাতীয় সদুন্নতির আশা সুদূরপরাহত। 
সামজিক অসাম্যের অবসানও স্বাধীনতার 
একটি প্রধান অংগ। নরের মাঝেই তিনি 
নারায়ণকে দেখিয়াছেন। একনাথের ভগবৎ- 
প্রেম মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া মহিমান্বিত 
হইয়াছে । তিনি সমস্ত নর-নারীকে মুক্তি- 
পথের সহজ উপায় নির্ধারণ করিয়৷ দিযাছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেম--“কলিযুগে হরিনাম স্মরণ 
মনম করাই মুক্তির একমাত্র সহজ উপায়। 
জন্মদ্ধরা কাহারও মুক্তি নির্ধারিত হইতে 
পারে না, কর্মদ্থারাই ইহ৷ নিরূপিত হইয়া! থাকে। 
ভক্তিভাবে হরিন।মগ্ডণগান করিলেই স্বর্গলাভ 
ঘটতে পারে। বেদ শ্রেষ্ঠ ধর্মশান্ত্রঃ বেদজ্ঞ 
ব্যক্তি সহজেই ঈখরের স্বরূপ চিনিতে পারে। 


] 
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কিন্ত ইহার গণ্তী সীমাবদ্ধ। শুধু ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠগণ ইহার অধিকারী । কিন্তু 
হরিন।ম কীর্তনে সকলেই সমান অধিকারী । 
তথাকথিত হিন্দুসমাজের 'হরিজনগণও হরিন!ম 
ংকীতনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে-_কিছুমাত্র 
যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। একবার 
হরিনামামৃত পান করিলে পাধিব ভোগৈশরধের 
প্রতি কিছুমাত্র ম্পৃহা থাকিতে পারে 
না। ইহাতে যোগাভ্যাসের .কঠোরতার 
প্রয়োজন হয় না।?” একনাথ স্বামী এই 
মধুর হরিনাম-মাহাত্্য খোল-করতাল-মুদঙগের 
সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রচার করিয়! 
বেড়াইতেন। তাহার কণ্ঠস্বর ছিল অতি 
স্মধুর । ক্ঠাহার মধুময় ম্বরে আকৃষ্ট হইয়। 
অসংখ্য নরনারী সংকীর্তনে ফে।গর্দ।ন করিত। 
“ভাগবত ধর্ম। প্রচার করাই তাহার প্রধান 
উদ্বেগ ছিল। ভাগবত পুরাণের একাদশ 
অধ্যায়-যাহ] শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশ- 
ছলে প্রচার করেন, সাধারণতঃ ভাগবত ধম 
নামে পরিচিত। একনাথ স্বামী বিভিন ধর্মের 
আচার্ষগণের প্রদশিত পথ অন্থুসরণ করেন মাই। 
তাহাদের প্রচারিত গগ্রস্থানত্রয়ের (অ্র্গস্তত্র, 
উপনিষদ ও গীতা ) পরিবর্তে তিনি ভক্তিমার্গের 
প্রাধান্ত সাঁধারণ্যে প্রচার করেন। সমাধির 
পথ অতি কঠোর। তাহার মতে একমাত্র 
জ্ঞানবৃদ্ধের পক্ষে ইহ! প্রযোজ্য । কিন্তু অচল 
ভক্তির সাহায্যে যে কেহ ভগবানের 
করুণালাভে সমর্থ হইতে পারে। কায়মনো- 
বাক্যে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে 
তিনি ভক্তের মনোবাঞ্চ। পুরণ করিয়া থাকেন। 
বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল ক্রিয়াকলাপ 
দার্শনিকের জন্য । উহা! অশিক্ষিত জনগণের 
জন্য নহে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ ও 
ব্যাকুলতার সহায়ে আত্মদর্শনের পথই তাহাদের 
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পক্ষে শ্রের়। হিন্দুধর্মের বাহ আড়ম্বরের 
বিরুদ্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। একমাত্র 
ভক্তিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আদনে গপ্রতিষঠিত 
করেন। 

মহারাষ্রের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একনাথের 
দান বিশ্ময়কর। একজাতি একপ্রাণ একতার 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সমস্ত মারাঠাজাতিকে 
তিনি সজ্ঘবদ্ধ করেন। মারাঠাগণ উচ্চনীচ 
ভেদ ভুবিয়। অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। 
এঁহিক ও পারমাথিক উন্নতির পথে তাহারা 
দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে । তিনি জীবমাত্রকেই 
শিবজ্ঞানে পুজা করিতেন। তিনি বলেন-- 
সত্যিকারের ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তর 
মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পায়। একমাত্র 
অন্ধকারেই আলোকের প্রয়োজন হয়; কিন্ত 
জ্ঞানকূর্য হৃদয়ে উদিত হইলে বেদরূপ আলোকের 
আর প্রয়োজন হয় না। সত্দ্রষ্টার নিকট 
পেরিয়৷ ও ব্রা্গণে কিছুমাত্র পার্থকয নাই। 
আরঙ্গস্তত্বপর্যস্ত বিরাটের স্বরূপ তাহার নিকট 
অনুভূত হইয়া থাকে। সামাবাদের ভিতর 
দিয়া মানুষ পরমার্থের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে 
পারে।? 

সর্বপ্রকার ছুঃখকষ্টের মধ্যেও একনাথ 
অচল অটল থাকিতেন। তিনি জানিতেন, 
জীবনযাত্র।া-পথে নানা প্রকার বাধা-বিদ্র অতিক্রম 
করিয়াই শ্রেয়কে লাভ করিতে হয়। অভাষ্ট- 
লাভের পথ কুমুমাস্তীর্ নহে, তাই তো 
কবিরা বলিয়াছেন-্্ছুর্গং পথস্তৎ। সত্যকে 
জীবনের ফ্রবতারা করিয়। জীবন-পথে 
অগ্রসর হইলে পরিণামে অমুতের আম্মবাদ- 
লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তাহার জীবনের 
অনেক কাহিনীতে এই লত্যের স্বরূপ প্রকাশিত 
হইয়াছে । একবার একনাথ স্বামী গোদাবরী 
নদীতে সান লমাপন করিয়। গৃহে প্রত্যাবর্তন 
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করিতেছিলেম। এমম সময় একজম বিধর্মী 
তাহার শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে। 
এই বিধর্মীকে তিনি চিনির্তেন না বা জীবনে 
তাহার কোন অনিষ্টলাধনও কখন করেন 
নাই। বোধ হয় তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ 
কর্তৃক প্ররোচিত হুইয়াই সে এ কুকার 
করিয়াছিল। একনাথ তাহার এই কার্ষের 
কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়৷ নীরবে পুনরায় 
স্নান করিয়া গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে লোকটি 
অনবার তাহার শরীরে নিষাবন নিক্ষেপ 
করিল । এই ব্যাপার একশ আটবার ঘটিল। 
কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর স্টার একনাথ তাহার 
এই দুর্ব্যবহার সহা করিলেন। তাহার এই 
অপুর্ব সহমণীলতা ও ক্ষমাগুণে বিধ্মীর 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। দে নিজের ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া সাধক-প্রবরের চরণে পতিত 
হইয়৷ ক্ষমা গ্রার্থনা করিল। একনাথ তাহ!কে 
সাস্বন।-বাকো গ্রবোধ দান করিয়া প্রস্থান 
করেন। তাহার এই মহত্বই ধর্ম এবং সমাঁজ- 
জীবনে তথাকধিত গোৌড়াদের সমস্ত প্রয়াস 
বার্থ করিয়া দেয়। তিনি সমাজের সমস্ত 
গ্লানি দূর করিয়া মহারাষ্ট্রের ভাবধারায় নূতন 
জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিতে সমর্থ হন। 

মারাঠী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়। 
একনাথ স্বামী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। 
স্কৃত দেবভাষা সতা, কিন্তু সর্বলাধারণের 
পক্ষে উহা! বোধগম্য নহে । উহা শুধু প্ডিত- 
সমাজের মধ্যে সীমাবন্ধ। সুতরাং মারাঠী 
ভাষার মাধমে আধধর্মের সারমর্ম সাধারণ্যে 
প্রচার কর! অতি সহজ। তাই তিনি ভক্ত- 
গণের অনুরোধে “ভাগবত পুরাণের, একাদশ 
অধ্যায়ের ভাষ্য মারাঠী ভাষায় রচন! করেন। 
পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহার র্চনাকে প্রথমে আমল 
দেন নাই। তাহারা একনাথকে গ্রথমতঃ 
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ভীতি-প্রদর্শনে মতাত্রষ্ট করিতে গ্রয়াম পান। 
কিন্তু সত্যের পুজারী একনাথ কর্তব্যভুরষ্ট 
হইলেন মা। ফলে তাহারা একনাথকে হত্য। 
করিবার জন্য সশস্ত্র তিনশত লোক নিযুক্ত 
করিলেন। এই দলে অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও 
ছিলেন। কিন্তু কার্ষকালে বিপরীত ফল 
ফলিল। এই সময় একনাথ পুণ্যতীর্থ বারাণসী- 
ধমে এক মহতী সভা সমবেত জনতা 
এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর লমক্ষে স্বরচিত ভাষ্য 
পাঠ করিতেছিলেন। তাহার স্থমধুর কথম্ববর 
এবং রচনার অন্তশিহিত মাধুর্ব আক্রমণ- 
কারীদের মনে গভীর রেখাপাত করিল। 
তাহ।রা '্রস্তর-মুতির গ্ঠায় দণ্ডায়মান রহিল । 
পণ্ডিতগণ তাহার রচনার শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষার 
জন) তদীয় ভাষ্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। 
বিশ্ময়বিহ্বলচিত্তে লকলে দেখিল, স্বয়ং 
গঙ্গাদেবী একনথের পাঙুলিপি রক্ষা করিতে, 
ছেন। দেেবভাষ! সংস্কতের সহিত মার!ঠী 
ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। পণ্তিতগণ 
তাহার ভাষ্য একটি হস্তি-পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া 
শোভাযাত্রাসহ সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। 
তিনি পণ্ডতগণের একান্ত অনুরোধে 
কাশীধামে প্রায় ছুই বৎসরের অধিককাল 
অতিবাহিত করেন এবং তাহাদের এীকাস্তিক 
আগ্রহে “ভাগবত পুরাণের” টীকা লেখেন। 
অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ “রুক্মিণীর স্বয়ত্র” নামক 
কবিতা এই সময় তিনি রচন। করেন। এক 
হাঁজার সাত শত পয়ার ইহাতে স্থান পাইয়াছে। 


স্পার্ি 


একন।থের লান্নিধ্যে পগ্ডিতগণের সর্বপ্রকার 
অহমিকা অস্তর হইতে দুরীভূত হয়। তাহার 
বুঝিতে পারেন সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপাকণ। 
লান্তে পুথিগত বিস্তা অকিঞ্চিংকর। একমাত্র 
ভক্তিমার্গই প্রশস্ত। পাথিব যশোলিপ্ার 
মোহে অন্ধ হইয়। তাহারা শুধু আলেয়ার 


সাধক একনাথ 
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একনাথের পুত্র হরি পিতার সম্পূর্ণ 
বিপরীত ছিলেন। মারাঠী ভাষায় ভাষ্য রচনা 
করায় ভিনি পিতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হুন। 
তাহার মতে ইহা! দ্বারা একমাথ এবদাস্তের 
মর্যাদা ক্ষু্ করেন । পিতাপুত্রে এ বিষয়ে অনেক 
বাদানুবাদ হয়; কিন্তু একনাথ পুত্রকে কিছুতেই 
স্বীয় উদ্দেশ্তা বুঝাঁইতে সমর্থ হইলেন না। 
অবশেষে হরি বিরক্ত হইয়া! গৃহত্যাগ করেন। 
একনাথ তাহার ভ্রম অপনোদনের জন্য কাশীধাম 
হইতে পুত্রকে গৃহে লইয়া আসেন এবং তাহাকে 
বেদাস্তপ্রচারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু 
তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত বক্তৃতা সাধারণের 
বোধগম্য না হওয়ায় অনরসংখ্যক লোক 
তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করে। একনাথের 
বাণী সরল মারাঠী ভাষায় রচিত হওয়ায় সহস্র 
সহত্র লোক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই 
ব্যাপারে হরি পণ্ডিত স্বীয় ভ্রম এবং পিতার উদ্দেশ্ঠ 
বুঝিতে,পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একনাথ 
শ্রীরামচন্ত্রের জীবনী অবলম্বনে একটি গল্প 
লিখিতে আরম্ভ করেম। কিন্তু তিনি রচনাটি 
সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রীষ্টীয 
১৫৯৯ অন্দে এই মহাপুরুষ সমগ্র মহারাষ্ট্রের 
নরমারীকে কীদাইয়। ইহধাম ত্যাগ করেন। 
কথিত আছে--মহাপ্রস্থানের দিবস ভক্তবুন্দ 
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পরিবৃত হইয়া তিনি সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে 
পুণাতোয়! গোদাবরী মদীতে গমম করেন। 
সেদিন ছিল ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষ । ভজম 
গনে সমস্তদিক মুখরিত হুইয়! উঠে। ভজনাস্তে 
একনাথ পরিধেয় বন্াদি পরিত্যাগ করিয়৷ 
গোদাবরী সলিলে প্রবেশ করিয়া অদৃপ্ত হম। 


একমাথ স্বামী যে সময় আবিভূত হন 
তখন বাহুমণীরাজ্য অবনতির পথে দ্রত অগ্রসর 
হইতে থকে । এই বিশাল সাআজ্য বিজাপুর, 
আহম্মদনগর, গোলকৃণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি পৃথক 
রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়! পড়ে । একনাথ মহারাষ্ট্রের 
জীবনে ধর্মবোধের সহিত স্বাদেশিকতার বীজও 
বপন করেন। মারাঠাগণ ক্রেব্যবজ্জিত এক 
অসাধারণ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। 
একনাথ আজ নাই--কিস্ত বিঠবাদেবের 
নামের সহিত তাহার পুণ্স্থতি বিজড়িত 
রহিয়াছে । সমগ্র মারাঠাজাতি বিঠবাদেবের 
চরণে একনাথের পুণাস্থতির উদ্দেশে তাহাদের 
হৃদয়-নৈবেছ্থ উৎসর্গ করিতে প্রতি বৎসর দুই বার 
করিয়া পন্ধরপুরে সমবেত হইয়া থাকে। 
একমাথ স্বামী মার!ঠাজাতির মধ্যে 'এক জাতি 
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একপ্রাণ ও একতারঃ যে আদর্শ স্থাপন করেন 

তাহ! রামদাস স্বামীর নেতৃত্বে শিবাজীকে 

অবলম্বন করিয়া পূর্ণতা লাভ করে। স্বদেশের 

জন্য ছত্রপতি শিবাজীর গ্রাণোৎসর্গকে লক্ষ্য 

করিয়া! কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-. 

"হে রাজ তপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা 
বিধির ভাগ্ারে 

সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কু তার এক কণা 
পারে হরিবারে? 

তোমার সে প্রাণোত্সর্গ স্বদেশ-লক্মীর পুজাঘরে 
সে সত্যনাধন 

কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগ যুগান্তর তরে 
ভারতের ধন।” 

মানবতার পুজা বিস্বৃত হইয়া মানুষ আজ 

হিংসার উন্বাত্ত। নানা মতবাদের সংঘর্ষে 

ধরিত্রী গ্রগীড়িতা। অমুতের পুত্রের আজ 

মৃত্যুক্ষুধায় অিয়মাণ। হে মধাযুগের সাধক-- 

আবিরাবিষ্ এধি! হে জ্যোতির্ময়ের পুজারী 

'সম্ভবামি যুগে যুগের বারতা নিয়া আমাদের 

মাঝে আবার তোম।র 'তিমির-বিদার উদার 

অভ্যুদয় হউক। 


আলো ও আধার 


শ্রীভোলানাথ দাস 


অন্ধকারের গোপন তলে মুখ লুকালো সোনার রবি, 
নদীর কুলে, তরুর মূলে কল্মলোকের মোহন ছবি। 
শেষ আলোক যধুর শোভা বিলিয়ে দিয়ে গগন গায়ে 
মিলিয়ে দিয়ে সবটুকু তার, আত্মগে।পন আধার ছায়ে। 
ক্ষণেক আগেও যাহার শোভা দেখেছিলাম মেঘের গায়, 
চক্ষু আমার আধার করি” এখন গেল কোথায় হায়। 


সবরের শক্তি 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ 


স্বরে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহ৷ 
শান্সসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে । গোৌতমীয় 
তন্ধে উল্লিখিত আছে-- 

ব্যাপিনীর্বোমরূপাঃ সুযুরনস্তাঃ ৃঁ 
স্বরশক্তয়ঃ ।” (১২৬) 

অর্থৎ স্বরের শক্তি অনন্ত এবং আকাশের 
নায় সর্বব্যাগী। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত, এ শক্তি 
কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই প্রশ্নের 
উত্তরে সাধারণ স্বরের বিচার ন| করিয়। সঙ্গীত- 
সম্বন্ধীয় ম্বরের দিক হইতে আলোচনা কর 
য'ইতেছে। বৈদিক শান্ত্রসমূহে স্বরশৰের প্রয়োগ 
মুখ।তঃ সঙ্গীতস্বর সম্বন্ধেই করা হইয়াছে। 

সঙ্গীতসন্বপ্ধীয় স্বরে সাধারণ স্বর অপেক্ষা 
অর্ধকতর শক্তি বিগ্থমান। মানবের উপর 
সঙ্গীতের প্রভাব ম্প্ই লক্ষিত হয়। মানবেতর 
প্রাণিগণের উপরও সঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট। 
সঙ্গীতে যিনি বিশেষজ্ঞ ও মধুরকণ্ঠ, তিনি ইচ্ছামত 
শোতৃবর্গকে কাঁদাইতে, হাসাইতে, বিদ্বেষ ভাবে 
উত্তেজিত করিতে অথবা তাহাদের অন্তরে শাস্তি 
উৎপাদন করিতে পারেম। ইহার কারণ, তিনি 
সকলের মন সহজেই আপন বশে আমিতে সমর্থ 
হন । 

সঙ্গীতে দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়! করে- এক, 
মানবের আন্তরিক শক্তি, অনা, স্বরের শক্তি। 
স্বর আন্তরিক শক্তিকে বাহিরে নিঃসারণ 
করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং এই উপায় 
এতই শক্তিমান যে, আস্তরিক শক্তিকে বহুগুণ 
বন্ধিত করিয়! বাহিরে নিঃসারণ করে। ধাহার 
স্বর অতি মধুর ও শক্তিসম্পন্ন, তিনি তাহার 


ভাবকে তত বেশী শক্তিশালী করিয়৷ তুলিতে 
পারেন। বৈদিক শান্সে স্বরের প্রবল শক্তি 
স্বীকৃষ্ত হইয়াছে । উহা মানবের প্রচ্ছন্ন তথা 
গুহানিহিত দিব্যশক্তিদমৃহকে বাহিরে প্রকাশ 
করিবার সমর্থ্য রাখে । সামবেদকেই স্বর বা 
সঙ্গীতের আদিআোত গণ্য করা হইয়াছে। 
বেদসমুহে সামবেদের পৃথক সত্তা এই স্বরের 
কারণেই হইয়াছে । “বেদানাং সাম-বেদোহম্নি_ 
গীতার এই বাকাদ্বারা সামবেদের শ্রেষ্টত 
গ্রাতিপাদিত হইয়াছে । সামবেদের অধিকাংশ 
মন্ত্রই খগ্বেদে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সঙ্গীতের 
দরুনই খগ্বেদ হইতে সামবেদের পার্থক্য। 
ধক ও সঙ্গীত উভয় যাহাতে আছে, তাহাই 
সামবেদ। জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ ব্রাঙ্গণে (১1৬১ 
৮-১০ ) উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর ব্যতীত মন্ত্রকে 
সামবেদীয় বল। যায় না। বৃহদারণ্যকে বলা 
হইয়াছে--“সা চ অমশ্চেতি তৎ সায়ঃ সামত্বম্‌? 
(১/৩২২)--অর্থাৎ খক্‌ ও স্বরের মিলনেই 
সামের সামত্ব বুঝিতে হইবে। এইজন্ত কেবল 
মন্্রমমূহকে সাম বলা যায় না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৌতমীয় তন্ত্রমতে স্বরের 
অনন্ত শক্তি । কিন্ত এস্থলে স্বরের কেবলমাত্র 
দ্বিবিধ শক্তি সন্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। 

(১) স্বরের এক শক্তির দ্বারা নানাবিধ 
রোগ ও কষ্ট দূর করিতে পারা যায়। 

(২) ম্বরের দ্বারা অস্তমিহিত প্রাণশক্তি, 
মনঃশক্তি তথা অন্ান্ত দিব্য শক্তিসমূহ বন্ধিত 
করা যায়। 


স্বরের যে রোগনিধারক শক্তি আছে, 


২৬২ 


তাহা বৈদিক শান্্সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
আয়ুর্বেদ শান্মতে রোগের উৎপত্তির কারণ 
বায়ু, পিত্ত ও কফ--এই তিন ধাতুর বৈষম্য। 
এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যের মুখা কারণ--মনের 
অশাস্ততা, ক্ষুবূতার্দি। যে সব মানবের মন চিন্তা, 
শোক কাম ও ক্রেধাদির আবেগবশতঃ অশাস্ত 
ও ক্ষুব্ধ থাকে, তাহাদের মনে এই বৈষম্য 
শী্র উপস্থিত হয় এবং তাহারা সহজেই রোগাদি- 
দ্বারা আক্রান্ত হযু। সঙ্গীত মানুষের মনকে 
শান্ত করে। সঙ্গীতের সময় কামক্রোধাদির 
আবেগ শান্ত থাকে এবং মনও শান্ত হয়। 
মনের শান্তিতে বাতপিতাদির বৈষমা দূরীভূত 
হয় এবং তাহাদের মধ্যে সাম্যাবস্থা আসিয়া 
থাকে। এই সাম্যাবস্থার ফলে রোগাদি শান্ত 
হয় এবং মনুষ্য নীরোগ ও স্বস্থ হয়। নিরন্তর 
স্বর-সাধনা করিতে থাকিলে চিররোগী মানব? 
স্বত:ই নীরোগ ও স্বস্থ হইতে পারে। এই 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন খষিগণ 
রোগ দুর করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামের 
উল্লেখ করিয়।ছেন। আজকাল পাশ্চাত্য জগতেও 
রোগ দূর করিবার জন্ত সঙ্গীতের নানা ভাবের 
ব্যবস্থা হইতেছে । সুতরাং আমারদেরও উচিত 
বিভিন্ন রোগের উপর বিভিন্ন প্রকার সামের 
প্রয়োগ-পুর্ব্বক প্রাচীন পদ্ধতির উদ্ধার সাধনে 
অবহিত হওয়!। 


এক্ষণে আলোচ্য, স্বরদারা শক্তিবুদ্ধি 
ও দিব্যশক্তি লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? 
এতদ্বিয়ক আলোচনার পূর্বে শক্তিসববন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক । হৃদয়ই মন্তিষের 
ভাণ্ডার এবং হৃদয় হইতেই শরীরের সর্বত্র শক্তি 
লঞ্চ'রিত হয়। এই শরীর অপংখা জীবাণুর 
মিলন দ্বারা গঠিত। এই জীবাণুসমূহের কেন্দ্রেও 
শক্তি আছে এবং এ কেন্ত্র হইতে জীবাণুলমূহে 
শক্তি সশরিত হয়। এই প্রকারে সৌরমণ্ডশে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


স্্য এক কেন্ত্রগত শক্তি। সব গ্রহ উপগ্রহ 
এই কৃরধ্য হইতে শক্তি পাইয়া থাকে । বনস্পতি- 
জগতে ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণশক্তি- 
সম্পন্ন তত্বের কেন্দ্রেও শক্তি রহিয়াছে । ইহ! 
হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় যে, 
শক্তি সর্বদা কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তথ। হইতে 
চারিদিকে সধ্ারিত হয়। কিন্ত এ শক্ত 
যখন কেন্দ্র হইছে গ্রস্ত হয়, তখন 
উহ! অবশ্তই ক্ষীণ হইতে থাকে। এইজন্ত 
বিচার্ধ্য এই যে,এঁ কেন্দ্রগত শক্তি-ভাগারকে 
কি প্রকারে বন্ধিত ও পূর্ণ রাখা যাঁয়? গ্রাকৃতিক 
জগতে এই ক্ষীণতা বা হ্রাসকে দূর করিবার 
জন্ত ভগবাম এ শক্তির যাওয়া! আসার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। শরীরে রক্তসংস্থান, শ্বাসসংস্থান 
প্রভৃতির দ্বারা শক্তির যাওয়া আস! চলে। 
রক্তা্দি শরীরের সর্বত্র চলাচলের জন্য শক্তি 
ক্ষীণ হইতে থাকিলেও এ ক্ষীণ শক্তি পুনরায় 
কেন্দ্রে ফিরিয়া! আসিলে বলসঞ্চয় করে। 
নুর্্য যে শক্তি পৃথিব্যািকে দান করে, উহা 
পুনরায় ফিরাইয়া আনে। . এই নিমিত্ত 
জল, ওষধি ও বনম্পত্যাদির রল শুকাইয়! যায়। 
গ্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও একই নিয়ম । কিন্ত যে মানব 
নিজ প্রাণিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তিকে 
কেবল বাহিরের দিকেই সঞ্চালিত করে এবং 
কখনও মনোরূপী কেন্দ্রগত শক্তির দিকে 
গ্রত্যাহার করিবার অভ্যাপ না করে, তাহার 
শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণই হইতে থাকে। এইরূপ 
হ্রীণশক্তিসম্পন্ন মামব রোগ ও পাপাদি 
অন্ুরের সহিত যুঝিতে পারে না। কিন্তুযে 
ব্যক্তি নিজ মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা 
করে, তাহার ষে কেবল পাপরোগাদি দূরীভূত 
হয় তাহ। নহে অধিকস্ত মে আরও অনেক 
আন্তরিক দিব্যশক্তি বন্ধিত করিতে সমর্থ হয়। 
অতএব শক্তিলাভের জন্য উহাকে কেবল 


জোষ্ঠ, ১৪৫৬] 


বাহিরের দিকে চালিত না করিয়া ভিতরে 
কেন্দ্রিত কর! মানবের পক্ষে একান্ত আবশ্তক। 
মনে রাখিতে হইবে, শক্তি-গ্রাপ্তির জন্ত একাগ্রতা 
একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে যত 
অ।বিষ্কার হইয়াছে, তাহা একাগ্রতার ফলেই 
সম্ভবপর হইয়াছে । এই একাগ্র ভাব মানুষ 
এতদূর বন্ধিত করিতে পারে যে, তাহার শরীরের 
ভান পধ্যস্ত থাকে না এবং সে সমাধিতে মগ্ন 
ইইতে পারে। এই অবস্থা লাভের জন্য যত 
প্রকার সাধনার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে শ্বর- 
গাধন! বিশিষ্ট । অনকে একাগ্র বা লীন 
করিতে স্বর যে এক মহশক্তি, তাহা উপনিষদে ও 
স্বীকূত হইয়াছে । ত্রিপুরতাপিন্যুপনিষদে বল৷ 
হইয়াছে-যোগী স্বরের দ্বারা আপন চিন্তুকে 


সম্যকূরপে লীন করিবে (ম্বরেণ সল্পয়েৎ 
যোগী” -€1৭)। ধত্রঙ্গবিন্দু-উপনিষদেও উক্ত 
হইয়াছে--খ্বরদ্ারা যোগের সন্ধান করিবে 


(“স্বরেণ সগ্ধয়েদ যোগম্ঠ)। এই সব বাক্যের 
তাৎপর্য; এই ষে, চিত্তের লয়বিষয়ে স্বর এক বড় 
সাধনা । যখন স্বরের দ্বারা মানবের চিত্ত এক 
বস্তৃতে বা শরীরের কোনও এক অংশে কেন্দ্রিত 
হয়ঃ তখন তাহার চিন্ত অনেকগুণ শঞ্জি সম্পন্ন 
হইয়া দেই বস্তু বা শরীরাংশের উপর প্রচণ্ড 
প্রভাব বিস্তার করে। মনের এই কেন্ত্রীয়কক়ণ 
বাপারে স্বর এক মহদুপায় এবং শক্তি-বুদ্ধি ও 
দিধ্যশক্তির লাভ-বিষয়েও উহা এক মহৎ সাধন। 
বেদসমূহেও স্বরের মহিমা কীন্তিত হইয়াছে। 
'সকলের অন্তরে বিরাজমান হে ভগবন্‌্! স্বীয় 
উতথানকারী মানব হাদয়-গুহ। হইতে বাহিরে 
আসিবার জণ্ত তে।মার প্রতি ভক্তিরস সিঞ্চন 
করিতে গিয়া স্বরের প্রয়োগ করিয়া থাকে' 
( খগ. ৮৩১২ )। এই মন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় 
যে, হদয়-গুহা হইতে আত্মাকে বহিঃগ্রকাশিত 
করিবার জগ্ত বেদমন্ত্রে স্বর প্রয়োগের বিধান আছে। 


স্বরের শক্তি 


২৬৩ 


আধ্যাত্বিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জঙ্) 
তথ! ভগবতপ্রাপ্তির জন্ত স্বর যে মহৎ সাধন, 
বেদেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্বর 
এতদূর প্রভাব বিস্তার করে যে, মনোরপী 
বিছ্যুৎপুঞ্জ হইতে যে সব কিরণ বিচ্ছুরিত 
হয়, তাহাদিগকে স্বর ঘনীভূত করে এবং 
যে লক্ষ্যে এই সব কিরণ নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় 
উহারদিগকে কেন্দ্রিত করে এবং ততংফলে 
মানসিক কিরণের আঘাতকেও অতিশয় তীব্র 
করিয়। তোপে। বেব্যক্তি অল্প সময়ের জন্তও 
ভগবানের ধ্যান করিতে পারে না, সেও স্বরের 
লাহায্যে অধিক সময় ধ্যানস্থ হইতে পারে। 
এই প্রক|রে শরীরের যে কোনও স্থানে ধ্যান 
করা হউক ন। কেন, তথায় যদি সঙ্গে সঙ্গে 
মুখ হইতে স্বর উচ্চারিত হয়, তবে অনেকক্ষণ 
পধ্যন্ত ধ্যান করা যায়, এবং তাহা ঠিক ঠিক হয়। 
এই ভাবে বাসনারপী বলান্থরের উপর 
মনোরূপী বিছাতের আধাত স্বরের সাহায্যে 
তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তোলা যায়। 
বাসনা পরাজিত হইলে আত্মিক দিব্শক্তি- 
সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

এতত্প্রসঙ্গে মন্ত্রের শর্তির কথ।ও প্রণিধান- 
যোগা। প্রাচীন শাস্ত্রসমৃহে মন্ত্রের শক্তি 
স্বীকৃত হইয়াছে। স্বরের দিক হইতে বিচার 
করিলে খচা বা মন্ত্র অস্থিমত্র--অস্থি ব৷ খক্‌ 
( শতপধব্রা্ধণ। 1161২২৫)1 মন্ত্রে বা ধচাতে 
বিশেষ শক্তি নাই। উহাতে ম্বরসংযোগ 
করিলে অর্থাৎ স্বরের সহিত উহা গীত হইলে, 
উহাতে শক্তি বা প্রাণ আপে-প্রাণে। বৈ স্বরঃঃ। 
স্বর ব্যতীত খচা ব৷ মন্ত্র সম্বন্ধে জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ 
ব্রঙ্ষণের এক প্রকরণে বল! হইয়াছে--পদেবতা- 
গণ মৃত্যু হইতে পরিজ্রাণ পাইবার জঙ্ত স্বর- 
শৃন্ত খচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মৃত্যু 
প্রবিই দেবতার্দিগকে দেঁখিয়। মণির মধখে) 


২৬৪ 


হজের স্টায় মনে করিলেন। মৃত্যুর এই ভাব 
বুঝিয়৷ দেবতারা খচা হইতে বাহির হইয়া স্বরে 
প্রবিষ্ট হইলেন। স্বরে প্রবিষ্ট দেবতাগণকে 
মৃত্যু জানিতে গারিলেন না। অনন্তর স্বপপের 
মধ্যে যে ঘোষ বা শব আছে, তদনুরূপ শব 
করিয়া মৃত্যু দেবতাগণের সমীপে উপস্থিত 
হইলেন । ইহার পর দেবতারা “ও এই অক্ষরে 
সমারঢ হইলেন। তথায় মৃত্যু দেবতারদিগের 
কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিলেন না । এই 
ওই ত্রয়ী বিদ্তা। এই গুরূপী অমৃতকে প্রাপ্ত 
হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ।” 


উপযুক্ত প্রকরণ হইতে স্পঞ্ট বুঝা যায় যে, 
স্বর ভিন্ন খচায় বা মন্ত্রে এমন শক্তি নাই, 
যাহাতে মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া 
অমরত্ব লাভ করা যায়। এইজন্ মৃত্যু হইতে 


পরিত্রাণ লাভের জন্ত দেবতার! স্বরে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বরের প্রাধান্তই 
প্রমাণিত হয়। এন্লে শঙ্কা হইতে পারে যে, 


স্বরগান অর্থাৎ তান-আলাপাদি যুক্ত স্বর যদি 
এত শক্তি-প্রদামকারীই হয়, তবে সংগী তজ্ঞগণ 
কেন বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হন না? এতৎ- 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে, স্বর- 


সাধনার দিক হইতে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
সঙ্গীত-কলাকে অভ্যাস করেন না। যে 
মানবের মনে এইরূপ সংকল্লাগ্রি এজ্জলিত 
হইয়াছে যে, স্বরকে মনের একাগ্রতা- 


কল্পে সাধন স্বরূপে গ্রহণ করিবেন এবং 
এতদুর্দেশ্তে যিনি নিবন্তর প্রযত্ব করেন, তাহাকে 
স্বরও এতদ্বিষয়ে সাহায্য করে। দেখাও 
যায়, অনেকেই কোন বিশেষ বিষয় চি্তা 
করিবার সময় গুন্গুন শব্দ করিতে থাকে। 
এই গুন্গুন্‌ শব্দ কেন কর! হয়? ইহার কারণ, 
এর সময় মনুষ্য নিজমনের বৃত্তিসমূহকে 
একাগ্র করিয়। পৃর্ণভাবে উক্ত বিষয়ে মনকে 
নিযুক্ত করিতে চাহে । এই গুন্গুনানি উক্ত 
বিষয়ের দিকে মনকে পুর্ণভাবে একাগ্র করিতে 
বিশেষ সাহাষ)য করে। কিন্তু গুন্গুনানি 
তখনই সহায়ক হয় যখন মন এই ভাব উৎপন্ন 
হয় যে অমুক বিষয় চিন্তা করিতে হইবে 
এবং মনও এ বিষয়ের চিন্তায় লাগে। এই 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--€৫ম সংখা 


প্রকারে, মন্ত্রে গান, তান, আলাপাদি তখনই 
সহায়ক হয়, যখন প্রথম হইতে মনে এই 
প্রকার সংকল্প।গি প্রজ্থলিত হয়, যে অমুক বিষয়ে 
সিদ্ধিলাভ করিতেই হইবে । মেই 'অভীষ্টসিদ্ধির 
দিকে অগ্রসর মনকে স্বরার্দি সাহাযয করে। 
এইজস্ঠ মন্ত্র গান, ও, আদির ত্বার। ততক্ষণ 
পুর্ণসাফল্য লাভ করা যায় না, যতক্ষণ হৃদয়ের 
তার উহাদের সহিত নংযুক্ত ন। হয়- যতক্ষণ 
হৃদয়াগ্রি গ্রজ্লিত হইয়া না উঠে। 

স্বরগান সম্বন্ধে মনে রাখ। উচিত, মুখ বন্ধ, 
করিয়া যে ম্বর নির্গত করা হয় তাহার মহত 
অধিক । মুখ বন্ধ করিয়। স্বর বাহির করিলে 
শক্তি ভিতরেই থাকিয়া যায় এবং মুখ খুপিয়। 
স্বরগানে শক্তি বাহিরে চণিয়া যায়। এই 
প্রকার উক্তি শতপথতব্র।গগণের ১১1৪।২।১০-১১ 
প্রকরণদ্বয়ে পাওয়! যায়। এ প্রকরণদয়ের 
ভাবার্থ এই যে, স্বরের দ্বারা যে শক্তি 
উৎপন্ন হয়, তাহা খাহিরেও যাইতে পারে, 
ভিতরেও থাকিতে পারে। দেখাও যায়, 
সঙ্গীতজ্ঞ ও বক্তৃতাকারিগণ গান গাওয়ার 
পর 'এবং বক্তৃতা দিবার পর আপনার্দিগকে 
ক্লান্ত ধা অবসাদগ্রস্ত বলিয়া অনুভব করেন; 
কেন না, গান গাইতে বা বন্তৃতাদি দিতে গিয়া 
তাহারা শক্তির অপচয় করেন, তাহাদের শক্ত 
বাহিরে নির্গত হইয়। য'য়। এই শক্তিকে 
ভিতরে নিবদ্ধ করিতে হইলে তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনা 
সুখ বন্ধ করিয়। স্বরের নিঃসারণ ও হৃদয়ে 
ধ্যান। ম্বরশক্তি ভিতরে নিবদ্ধ হইলে, 
তাহার সাহাযষ্ে দিব্যশক্তি লাভ করা যায় 
এবং দেহস্থ মলিনতা ও রোগাধি সহজে দূরীভূত 
কর! যায়। যেমন বক্তৃতাদি ঘর অগ্ঠের মনকে 
নানাভাবে উত্তেজিত ব| দ্রবীভূত করা -যায়, 
তেমনি সঙ্গীতেরও তরদগ্ররূপ শক্তি আছে। 
মনের উপর এই সব ক্রিয়া স্বরের প্রভাবেই 
হইয়া থাকে। প্ররুত পক্ষে স্বর আত্মশক্তিকে 
জাগ্রত করে, এবং মপিনত| ও রোগাদি বিনাশ 
করে। এইক্গন্ত যেগশিখোপনিষদের নিয় লিখিত 
বাক)টি সতত ম্ম৫ণ রাখ! উচিত-_- | 

“সদা নাদানুপন্ধানাৎ সংক্ষীণ। বাসন। 
ভবে (৬1৭ )। | 


জাভা উিযিতেগজারা রত 


অনাথ শিশুদের প্রতি বাষ্রের দায়িত্ব 


গর্ডন কলার 


আগামী দশ বছরের মধ্যে বৃটেনের 
ছেলেমেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য 
যেকোন ইউরোপীয় দেশের তুণনাঁয় অনেক উন্নত 
হবে - বুটেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই উক্তি যাঁদ 
কোন দিন সত্য হয় তাহলে তার কৃতিত্বের 
ভাগী হবে দেশের বিভিনন স্বাস্থ্যসমিতিগুলি, 
কারণ তাদের উপরই দেশের শিশুকল্যাণ- 
ব্যবস্থার সমস্ত ভর রয়েছে । 

বিশিষ্ট ফরাসী জীববিৎ প্রোফেসর হেনরী 
বনেটু সম্প্রতি এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। 
ইনি ক্রেঞ্চ ম্যাকাডেমী অব. মেডিপিনের একজন 
সদস্ত এবং ফ্রেঞ্চ রেড-ক্রসের ডাইরেক্টর । 
প্রোফেসর বনেটে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিশু- 
মঙ্গল ভাগ্ডারের (1066010561008%] 00711067818 
পক্ষ থেকে ১২-ট 
বিভিন্ন দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞের নিয়ে বুটেন 
পরিদর্শন এসেছিলেন। এই সময় তিনি ১৫ 
বছর বয়স পর্যন্ত হাঞ্জার হাজ।র ছেলেমেয়ের 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং স্বাস্থাসংক্রান্ত বিভিন্ন 
বিবরণ থেকে সমগ্র ভাবে বুটেনের ছেলেমেয়েদের 
তৎকালীন অবস্থ। নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। 
ত। ছাড়া লগ্ডম বিশ্ববিষ্তালয়ের শিশুস্বাস্থ্যের 
'নুযফিন্ড প্রোফেসর” অধ্যাপক য়ু)ালান মম- 
ক্রিফের সঙ্গেও তিনি শিশুকল্যাণ সম্পর্কে 
বিশদ আলোচন। করেন। 


15706181000 101)0) 


উপদেষ্টা-পরিষদ 
বিগত ৫ই জুলাই *চিল্ড্রেন ধ্যাকট 


অনুসারে শিশুকল্যাণ-ব্যবস্থার জন্ত ষে উপদেষ্টা- 
পরিষদ গঠিত হয়েছে প্রোফেমর মনক্রিফ 
তার চেয়ারম্ান। পরিষদের কাজই হল বৃটেনের 
হুঃস্থ অনাথ শিশুদের জন্ত বিশেষভাবে পরি- 
কলিত এই আইনটিকে সর্বতোভাবে কার্যকর 
করা এবং সেই সম্বন্ধে গভর্নমেন্টকে সময় মত 
উপদেশ দেওয়া । আইন অনুযায়ী বৃটেনের 
সর্বত্র স্থানীয় সরকারী কতৃপক্ষর। শিশু-কল্যাণ 
সমিতি স্থাপন করে তাদের উপর মমস্ত 
শিশুদের, বিশেষ করে যার! গৃহহীন বা গৃহ 
থেকে নানা! কারণে অপসারিত তাদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ এবং প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ ভিন্ন 
পরবেষ্টনীর মধ্যে তাদের প্রতিপালন কর|র 
ভার অর্পণ করেছেন। 


উপদেষ্টা-পরিষর্দের পরিচাপনভার শিশু. 
কল্যাণ সমিতিগুলির মতই জন-সাধারণের হাতে 
থাকবে । পরিষদের চেয়ারম্যান। যিনি লগ্ন 
এবং অন্ঠান্ত দেশের শিশু-হাসপাতালে শিশু- 
মঙ্গল ব্যবস্থায় যুক্ত থেকে জীবনের অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত করেছেন, তিনি ছাড়া এতে 
আরও চার জন পুরুষ এবং সাত জন নারী 
সদন্ত থাকবেন। এদের সকলেরই জীবনের ব্রত 
এক। এর! সবাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিলম্পনন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যথাস্ডাঃ বার্মাডোর 
অনাথ আশ্রম, শিশু রেশ নিবারণ সমিতি। 
ংশোধনালয়, শিশুদের বিচারালয়। শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে এসেছেন। গত মার্চ 
মাসে স্কটল্যাণ্ডেও এই ধরনের বঞ্চিত হতভাগ! 
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শিশুদের জন্ত স্থানীয় বিশেষজদের নিয়ে শিশু ্‌ 


কল্যাণ সমিতি স্থাপন কর! হয়েছে । 


স্বাভাবিক ঘরোয়। জীবন 


আইমের নির্দেশ-মত বুটেনের স্থানীয় 
কতৃপক্ষরা অনেকেই ইতোমধ্যে "চিলডরেম 
অফিসার" নিযুক্ত করে তাঁদের উপর এই গুরু 
দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে সব শিশুরা 
গ্রধানতঃ অনাথ এবং যাদের পিতামাতা লালন- 
পালনে অক্ষম বা অনুপযুক্ত তাদের যথাসম্ভব 
স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবনের আনন্দ দান করাই 
এই আইনের উদ্দেশ্ত | 

কি ভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র ও শক্তির 
পূর্ণ বিকাশ হতে পারে এবং তাদের স্বার্থ 
অক্ষুপ্ণ রাখা যেতে পারে-_আইনে সে কথাও 
চিন্ত। করা হয়েছে। ইংরাজর! বিশ্বাস করে 
যে পরিবারই সমাজের প্রাণশক্তি, সেইজন্য 
এইসব গৃহহারা অনাথ ছেলেমেয়েদের যথা- 
সম্ভব স্থানীয় পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে 
মানুষ করার চেষ্ট! হচ্ছে। যেখানে তা সম্ভব 
নয় সেখানে রাষ্রপ্রতিঠিত আশ্রম বা বুটেমের 
বিভিন্ন স্থানের পরিবারের মধ্যে বার! স্বেচ্ছায় 
তাদের গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে তাদের মধ্যে 
রেখে প্রতিপালন করা হবে। এইসব ছেলে- 
মেয়ের! যেন সামান্ত জিনিসের জন্য কোন দিন 
কোন অভাব না বুঝতে পারে সে দিকে দৃষ্টি 
রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে কারণ 
তা অনেক সময় ন্ুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের 
মনের উপর গভীর ভাবে আঘাত করে-_ 
সকলের মত একট! ব্লেজার কোট বা বই-এর 
থলি না পাওয়ার ছুঃখ তাদের কাছে অনেক 
খানি। 

গত জুন মামের শেষে কমন্স সভায় যখন 
এই আইন পাশ হয় তখন পাণিয়ামেন্টের 


উদ্বোধন 


[ ৫'মবর্ষ ৫ম সংখা 


স্বতন্ত্র সভ্য, বৃটেনের বিশ্ববিদ্তালয়গুলির 
প্রতিনিধি মিঃ কে লিওসে এই লম্পকে যে 
আলোচনার অবতারণা করেন ত! লকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মন্তব্য করেন 
যে এর পর দেশের কাজ হবে যে সব ছেলে- 
মেয়ে নিজগৃহে পিতামাতার আশ্রয়ে থেকেও 
অসুখী এবং অবহেলিত তার্দের সুখী কর! । 


পরিবারের মধ্যে শিশয় জীবন 


_লগ্ুনের 'াঁইম্দ্, পত্রিকায় পত্রমারফত 
শিশু-ক্লেশ-নিবারণ সমিতির চেয়ারমযার জানান 
ষে সমিতির সভ্য 
৪ *১০০০ পরিবারভূক্ত ১১০০১০৬৪ 
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গ্ররতি বসর 
শিশু যার! 
আইনের আওতায় পড়ে না তাদের নানাভাবে 
সাহায্য করছেন। আইনের সাহ্থাযা যদিও 
১২৫,৯৯৯ অনাথ শিশুর জন্ট কল্যাণকর" 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তবু এক্ষেব্ে বল! 
প্রয়োজন যে যে-সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার 


আশ্রয়ে থেকেও নানা কারণে কেবল অবহেলা 


বা! অসদ্ধবহার পেয়ে এলমেছে তাদের জন্য 
আইনে কোন ব্যবস্থা নেই। এই সব ছেলে- 
মেয়েদের তত্বাবধানের দায়িত্ব এতদিন বুটেনের 
বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
আবদ্ধ ছিল কিন্তু সম্প্রতি জম-মঙ্গল সমিতির 
নারী বিভাগ বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে 
প্রন্তাব করেছেন যে শিশুদের পারিবারিক 
জীবন সন্বদ্ধেও সমস্ত দায়িত্ব থাকা উচিত 
স্থানীয় সরকারী কতৃপক্ষের উপর। 


বুটেনের কোন কোন জায়গায় স্থানীয় 
কতৃপক্ষগণ ইতোমধ্যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 
নরউইচ্‌ পিটি কাউন্সিলের স্বাস্থ্যসমিতি? 
একটি উপ-সমিতি গঠম করে এবং একজন 
নারী উপদেষ্টার সাহায্যে গত পাচ বছর ধরে 
এই দিকে কাজ করে আলছেম। নারী 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৬ | 


উপদেষ্টার কর্তব্য হল দারিদ্রের নিশম্পেষণে 
এবং রোগভোগে যে সংসার ভেঙ্গে পড়েছে 
তাকে পুনরায় গড়ে তুলবার জন্ত পিতাম।তার 
মধ্যে আশার সঞ্চার করা। সে জন্ত তাকে 
দেখতে হবে কি ভাবে তাদের সাংসারিক 
অসচ্ছলতা দূর্ন কর! সম্ভব এবং কি ভাবে 
গৃহের ও ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নত৷ বজায় রেখে 
পারিবারিক প্রলন্নতা ফিরিয়ে আনা যায়। 
এই ভাবে তাদের ছুর্দিনের বন্ধু হয়ে তাদের 
সকল দিক দিয়ে রক্ষ। করাই তার প্রপ্নান 
কতব্য হবে। 

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত 
এই সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করবার 
পরিকল্পনা করেছেন। আর একজন উপদেষ্টা 
নিয়েগ করার প্রস্তাব ইতোমধ্যে সেখানে 
হয়েছে । এই উপদেষ্টার কাজ হবে যেসব 
পরিখারে আপাততঃ জর্ার “সাহায্যের প্রয়েজন 
হয় নি অথচ ভবিষ্যৎ আশানুরূপ নয়, তাদের 
সময়মত পরিদর্শন করা এবং পরিবারস্থ 
ছেলেমেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া । 
অবশ্ঠ স্থানীয় সরকারী কতৃপক্ষগণ, এমন কি 
নরউইচ কাউন্সিপ, এই সব ক্ষেে অবাধ 
কাজ করবার পুর্ণ অধিকার লাভের জন্ত 
পালিয়ামেণ্টের অনুমোদন প্রার্থনা! কণেছেন। 


সিটি কাউন্সিল 


অনাথ শিশুদের গ্রতি রাষ্ট্রের দায়িত 
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তাই আজ বৃটেনে শিশু-কল্যাণ আইনকে 
ব্যাপকতর করার সম্ভাবন! দেখা দিয়েছে। 


স্বেচ্ছা সমিতি 


ইতোমধ্যে স্থানায় সরকারী কর্মচারীরা 
এলাকাবিশেষে যে সব স্বেচ্ছা সমিতি এই 
সম্পরকে কাজ আরস্ত করেছে তাদের প্রতি 
লক্ষ্য রেখেছেন; এই ধরনের সংগঠনগুলির 
মধ্যে “ফ্যামিলী সাভিন ইউনিটস্‌ 'নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান শহরে শহরে, যেমন ম্যানচেষ্টার এবং 
লিভারপুলে, সমিতি গঠন করে প্রত্যেক 
শহরের প্রায় ৯০টি পরিবারের শুভাশুভের 
প্রতি দৃষ্টি রেখেছে। 


এই ধরনের একটি 
“ইউনিট” স্থাপম করা হয়েছে। 'এখানে স্বেচ্ছা 
সেবকরা এখনই গভর্নমেন্টের ভবিষ্যৎ কর্ম 
পরিকল্পন! কার্ধকরী করার জন্ত তৎপর হয়েছে । 
কিন্তু তাযাই হোক যে হতভাগা দুঃস্থ ছেলে 
মেয়ের আজ গৃহহীম অনাথ তাদের উন্নতিই 
আজ আমাদের প্রথম প্রধান কাম্য। 
সেইজগ্ঠ নবগঠিত শিশুকলাণ আইনকে 
বাস্তবরূপ দান করার জন্ত সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতে 
হবে। * 


লণ্ডনেও সম্প্রতি 


ও 


* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন লারভিসেস্এর মৌজন্ে প্রকাশিত । -উ: সঃ 


সমালোচনা 


সামবেদী জন্ধ্যা-বন্দুনা-ডাঁক্তার রমা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোল্ড মেডালিষ্ট প্রণীত 
এবং কলিকাত। কাকুড়গাছি সেকেণ্ড লেনস্থ 
শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কতৃক প্রকাশিত। 
১০৭ পৃষ্টা) দাম এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান-_ 
বিছ্ঞারত মন্দির ( পুস্তক বিভাগ ), ৬নং দর্জীপাড়া 
বাই লেন, বিডন রো, পোঃ বিডন ্রীট, 
কলিক1ত1--৬ 

গ্রন্থকার সমবেদী সন্ধ্য-বন্দনার মন্ত্রগুলি 
বাড ভাষায় এবং পচে অন্রবারদ করেছেন। 
মন্ত্রগুলির সঠিক ভাব বজায় রেখে গঞ্ছে প্রকাশ 
করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি ইহা অতি 
সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন । বর্তমামে আমর 
হিন্দু বাঙ্গালীর জীবনে, চরিত্রে যে সব দুর্বলতা ও 
অধঃপতন লক্ষ্য করছি, তার একটি বিশেষ কারণ 
বোধ হয় সন্ধ্যাবনানায় অনাস্থা, ধর্ম-সংক্রান্ত 
ক্রিয়াকলাপে নিষ্ঠার একান্ত অভাব এবং 
ধর্ম জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তায় উপেক্ষ।। 
সন্ধ্য।-বন্দন। ব! ত্রিসন্ধ্য/ আহক যে ত্রাহ্গণদের 
অবশঠকরণীয় মিত্যকর্ম ছিল, না করে জলটুকুও 
গ্রহণ করতেন না--স্কুল-কলেজে-পড়া তাদের 
বংশধরের। এখন সে পাট উঠিয়ে দিয়েছেন বল্লে 
অতুযক্তি হয় না; এবং সেজন্ত তাঁদের অভি- 
ভাবকর্দের কাছ থেকেও কোন শাসন বা ভাগিদ 
তারা পান ন।। এমন অবস্থায় গ্রন্থকার এমন 


একখানি বই সমাজে উপস্থিত করায় তাঁকে 


আমর! আভিননদিত করি। গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' 
গ্রন্থকরি বন বিশেষ তথ্যের সন্নিবেশ করে 
গ্রন্থখানির মর্যাদ! আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্ত 
অতান্ত দুঃখের বিষয় তিনি মুদ্রধ-রাক্ষসের 


কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। 


যেলব মন্ত্র ও বিষয়বস্ত্ তিনি পাঠকদের জন্ 


পরিবেশম করেছেন তাতে একটি ভুল থাকাও 
অনুচিত, কিন্ত এই ১০৭ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে 
৭৩টি ভুলের ৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি শুদ্ধি-পত্র 
সংযোজিত হয়েছে। তবুও আমরা চাই গ্রন্থখানি 
সবারই গৃহে প্রবেশ করুক। 


ল্যালেখ্রে। ও এল্‌ পেল্সারসে।”_- 
(মূল সমেত বাংলা ছন্দানুবাদ ) ডঃ রমা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, ডি-এইচ-এস্পি, এ-এম্ডি, 
কবিতোপাধ্যায়, ।জ্যোতিষ-শান্ত্রী কতৃক রূচিত 
এবং শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী 
কতৃকি পবিগ্ঞারত্র মন্দির” ৬নং দর্জীপ|ড়| বাই লেন, 
বিডম রো, কলিকাত। হইতে প্রকাশিত | বিষয়- 
নির্ঘণ্ট-সহ মোট ৪৪ পৃষ্ঠা; দাম আট আনা। 
প্রাপ্তিস্থান__গ্রকাশকের ঠিকানায় এবং নৃত্যলাল 


শীল লাইব্রেরী ২*২নং কর্ণওয়ালিস ই্রীট, 
কলিকাত।। 
মহাকবি মিণ্টনের ল্যালেগ্রো ও এল্‌ 


পেন্সারসো” বিশ্বে স্ুবিদিত। রচয়িতা ইহাকে 
মূল সমেত বাংল! ছন্দে অনুবাদ করেছেন। 
অনুবাদ গ্রশংসনীয়। কলিকাত। বিশ্ববি্থ!লয় 
মাঝে মাঝে কবিতা ছু'টিকে আই-এ কোপে 
পাঠাতাঁলিকা-ভুত্তর করেন। কিস্তু বইখানিতে 
বু ভূল রয়েছে । মনে হয় ছাপায় ভুল 
থাকা না থাক! সম্বন্ধে রচয়িতা সম্পূর্ণ উদাসীন । 
এমন কি, যে শুদ্ধিপত্র দিয়েছেন তাতেও ভুল 
রয়েছে। 


জৈোষ্, ১৩৫৬ ] 


ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের 
রামকৃষ্) ছোটদের গান্দিজী_-( মহামানুষ 
রচনামালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই )। 
বিশ্বভারতীর বাংলা-সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক 
শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ কতৃকি 
লিখিত এবং কলিকাতা সাত-সি গোখেল রোডস্থ 
প্রকাশনার পক্ষ হতে প্রকাশিত ৪ ২৭।৩বি 
হরিঘোষ গ্াটের শক্তিপ্রেসে শ্রীঅজিতকুমার 
বন্থু কতূকি মুদ্রিত। বই তিনখানির পৃষ্ট। 
যথাক্রমে ৪৮, ৪৮ ও ৮৮ এবং দাম দশ আনা, 
দশ আনা ও এক টাকা দুই আনা। 


কানন বাবুর লেখা “মহামানুষ রচনা-মালার' 
এই তিনখানি বই পড়ে আমর পরম তৃপ্তিলাভ 
করেছি--আনন্দে মন ভরে উঠেছে। ছোটদের 
মনের গ্রহণযোগ্য করে, তাদের মন থেকে যাতে 
ভবিষ্যতি তার ছাপ ম্রান হবে না--এমনি 
ভবে, ভাষায় রূপ ও ভাব দিয়ে মহামানুষদের 
জীবনকে তাদের কাছে ধরা কম বাহাদুবী 
নয়। লেখকের লেখার ভরঙ্গী এমনই সহজ 
সরল ও মনমাতানো যে একখান! বই পড়তে 
আরম্ভ করেই তার ভেতর তলিয়ে যেতে হয় 
এবং শেষ না করে ওঠ! বুড়োদের পক্ষেও সম্ভব 
হয় না। বইগুলোর কাগজ, ছবি, ছাপা ও বাধাই 
সবই বেশ পরিপাটি। আমরা জাতিবর্ণ নিবিশেষে 
গ্রাত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে, স্কুলে, লাইব্রেরীতে 
এই বইগুলি দেখতে চাই । 


স্বামীজীর স্বপ্ন ও নেতাজী-_শ্রীহৃধীকেশ 
শীল কতৃক লিখিত এবং ২২।১ গোরাচাদ রোড, 
কলিকাতা হতে প্রকাশিত ও শ্রীভারতচন্ত্র 
চৌধুরী কর্তৃক ৮৩-এ হাতিবাগন রোডস্থ 
ভারত প্রিটিং ও বাই্ডিং ওয়ার্কস্এ মুদ্রিত। 
ডবল ক্রাউন সাইজ, ৮৪ পৃষ্ঠা, দাম ১২ টাকা। 

লেখকের এই বইখানি পড়ে আমাদের বেশ 


সমালোচনা 


২৬৯ 


ভাল লেগেছে । স্বামী বিবেকানন্দ ধ্বংসোনুখ 
ভারতবর্ষকে গঠনমূলক সংস্ক।রের ভেতর 
দিয়ে গৌরবান্বিত মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্টিত করার 
জন্ত যে সব আদর্শ বাণী প্রচার করেছেন তাতে 
অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার সুভাষ কিরূপে 
স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়ে ভারতের 
“নেতাজী” হয়েছিলেন, লেখক তা সুন্দরভাবে 
প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে .স্বামীজীর 
চিন্তাধারার সাথে পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় 
করিয়ে দেবার জগ্ত তিনি যুগতষ্টা বিবেকানন্দ”, 
বিপ্লবী বিবেকানন্দ”) “জাতিভেদ প্রথা ও 


বিবেকামন্দ, "খাগ্বিচার ও বিবেকানন্দ” 
'শারীজাতি ও বিবেকানন্দ "মানবগ্েমিক 
বিবেকানন্দ, "খাটি ভারতীয় বিবেকানন্দ, 


ধরন্মা নুষ্ঠান, কুলগুরু ও বিবেকানন্দ, “সাহিত্যিক 
বিবেকানন্দ, “হিন্দু-মুলজিম সমস্তা ও বিবেকা নন্দ', 
বিবেকানন্দ ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলনঃ 
গ্রভৃতি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা 
করেছেন। লেখা ৪ বর্ণনাভঙ্গী সহজ সাবলীল 
এবং চিত্তাকর্ষক। আশা করি বইথামি পড়ে 
সকলেই আনন্দ পাবেন । 

জ্যোতিরূপ 


শীমস্তগবদগীভা-_পদ্ানুবাদক শ্রীঅসিত 
কুমার হালদার । প্রকাশক শ্রীধীরেন্্র নাধ 
ধর, ইম্পিরিয়াল আট কটেজ, ১এ টেগোর 
কযাশেল স্ট্রীট, কলিকাতা । পৃষ্ঠা ৩২০+১৪৭ 7 
মুলা দুই টাকা। 

গ্রন্থকার সমগ্র গীতা মুল সংস্কৃতদহ 
বাংলা পঞ্ে অন্গবাদ করিয়াছেন। পগ্যান্ুবাদ 
মোটের উপর সুন্দর ও সরস হইয়াছে। 
শেষের দিকে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেওয়ায় 
পাঠকের পক্ষে অনুবাদ মিলাইয়৷ বুঝিতে সহজ 
হইবে। “পড়িবার সময় অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি 


২৭৩ 


ও গ্রামাদ চোখে পড়িয়াছে; ধর্বগ্রস্থে ভুল- 
প্রমাদ না থাক একান্তই বাঞ্চনীয় । গ্রন্থকার 
নিবেদনে বলিয়াছেন যে গীতার 'জন্মাস্তর- 
বাদে, তাহার খটকা লাগে এবং দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের ৩৭ শ্রোকে বণিত “সমরে বিনষ্ট হলে 
স্বর্গ প্রাপ্তি ও জয়লাভে পৃথিবীসন্তোগ” তাহার 
মতে গীতার বিরুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম 
জম্মাস্তর-বাদে বিশ্বাসী, আর জন্মাস্তর-বাদ 
বিজ্ঞানসম্মত্ত ও. হুঙ্সাবিচারমহ। গীতায় 
যে শুধু মোক্ষধন্মই প্রচারিত হইয়াছে তাহ। 
নহে, ইহাতে ধর্ম», অর্থ, কাম, মোক্ষ__ 
চতুবর্গলাধনের কথা, নিঃশ্রেরল ও অভ্যুদয়ের 
কথা লমভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে 
মোক্ষধর্মী নিবৃত্বিমার্গীর জন্ক যেমন অহিংসার 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আবার জাগতিক 
অভ্যুদয়কামীর জগ্ট “অনার্যোচিত, অকীতিকর 
ক্লীবতা পরিত্যাগ করিয়া উঠ, জাগ? যুদ্ধে 
মরি যবে স্বর্গে, জয়ে ভোগ করিবে ধরণা,__ 
এই উপদেশও ভগবান দিয়াছেন। আর 
প্রকৃতপক্ষে; ক্ষাত্রবীর্য ও ত্রহ্গতেজের সুসমঞ্জস 
উজ্জীবনই ভারতীয় জীবনের আদর্শ । লেখকের 
সঙ্গে কোন কোন বিষে আমাদের মতদ্বৈধ 
থাকিলেও গ্রানথখানি স্থলিখিত। 


ভ্রীরামকষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিক। (দ্বিভীয় 
ব্য) ১৩৫৫ -৮ সম্পাদক শ্রীদুর্গাদান 
চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ। শ্রীরামরুষ্খ শিক্ষালয়, 
১*৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে 
প্রকাশিত । পৃষ্টা-৮৮। 


এই বাধিক পত্রিকাখামি 
প্রান্তন ও বর্তমান বিষ্ভাধিগণের 
বিবিধ কবিতা ও রচন! সম্তারে সমৃদ্ধ । 
ইহাতে ধর্ম, নীতি, লমালোচমা, জীব্ন-চরিত, 
গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, রাজমীতি প্রভৃতি বিভিন্ন 


শিক্ষালয়ের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


ভাখেদীপক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। কয়েক 
খানা মনোরম ছবিও পত্রিকার অঙ্গশৌষ্ঠব 
বুদ্ধি করিয়াছে । কাগজ ও ছাপা উত্তম। 
আমরা বালকগণের এই সাহিত্যিক উদ্ভমের 
উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। 

আীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


ঈশ্বরদর্শনম অথবা ভ্রীতপোবন- 
চরিতম্‌ (দ্বিতীয়; খণ্ড:)--শ্রীন্থামী তপোবনম্‌ 
প্রণীত; পণ্ডিত বল্পভরাম শর্মা আমুর্বেদাচার্য 
কতৃক ভাবনগর হইতে দেধনাগরী অক্ষরে 
প্রকাশিত 7; ৩৬২ পৃষ্ঠ! ; মুল্য ৫২ টাকা মাত্র । 

শ্ীন্বামী তপোব্নম্‌ দাক্ষিণাতোর কেবল 
দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরেজী এবং 
সংস্কত সাহিত্য বুৎ্পন-মহাপ্ডিত। বাঙ্য- 
কাল হইতেই তাহার অধ্যাত্মজীবন-যাপনে তীব্র 
আকাজ্ষা পরিলক্ষিত হয়। পগ্রব্রজা। গ্রহণ- 
পূবক তিনি ভারতবর্ষের সবত্র ভ্রমণ করেন। 
তাহার হিমালয়-ভ্রমণকাহিনী যুগপৎ চমকপ্রদ 
এবং গভীর ভাবছ্টোতক। “বিবিক্তসেবী, 
এই সন্নযাসি-প্রবর উত্তঙ্গ গঙ্গোত্রী-প্রদেশে 
পধস্তু গমন করিয়াছিলেন। আলোচযমান 
্রন্থখামি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহা তাহার 
জীবনন্থতি, আত্মচরিত। গ্রন্থখানির সংস্কৃত 
সহজ, সুললিত এবং ভীতিপ্রদ দীর্ঘসন্ধি- 
সমাসবঙ্জিত। ধীাহারা বাণভট্রের বিলপিত 
লমাস-বাহুল্যে বিরক্তি বোধ করেন, তাহাদিগকে 
একটু ধৈর্ধ-সহকারে এই গ্রস্থখানি পাঠ 
করিতে অনুরোধ করি। ভাবের গাভীর্ষের 
সঙ্গে ভাষার সারল্য যেন ওতপ্রোত ! বহ্গ্রস্থ- 
প্রণেত। হৃষীকেশের স্বামী শিবানন্দ ঈী শ্রীস্বামী 
তপোধনম্‌ সম্বন্ধে বলিয়াছেন--"119 18 
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লেখকের অনবদ্য 
প্রকাশভঙীরও উদ্দাহরণ দিতেছি-_ র 

“নতাং ধোয়ং ধ্যেয়মন্তন্ন নিতাং 

সত্যং বাচ্যং সর্বদান্তন্ন বাচাম্‌। 

সত্যং কার্ধং নিত্যমগ্নন কার্মং 

ভয়।দেবং সন্মনোবাগ্বিচেষ্টঃ ॥” 
সংক্কতভাবাভিজ্ঞ তত্বজিজ্ঞান্ ব্ক্তিমাত্রের 
নিকট গ্রন্থখানি সমাদূত হইবে সন্দেহ নাই। 
ইহা! মুপ্রচারিত হইলে দেশবাপীর প্রভৃত 
কল্যাণ হইবে মনে করি। কয়েকখাশি 


প্রশান্তিব্াঞ্ ক চিত্ও গ্রস্থধানিতে স্থান পাইয়াছে। 
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বেদান্ত শক্তিতন্ত্ব ( দ্বিতীয় সংস্করণ )__ 
স্বামী দুর্গচৈতন্ত ভ|রতী প্রণীত) গ্রন্থকার 
কতর্ক কাণা গেবিদ্ধমঠ হইতে প্রক।শিত) 
১৪৬ পৃষ্টা; মূল্য দুই টাকা মাত্। 

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বিবিধ সদ্গ্রস্থের প্রণেতৃরূপে 
বিদ্বংসমাজে সুপরিচিত। আলোচ্যমান গ্রস্থেও 
তাহার গভীর শান্ত্ান্ুশীলন ও ধর্মভাবের পরিচয় 
নুষ্প্ট। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি বেদান্তাচার্ 
শক্ত)াপালক ছিলেন। অদবৈতবেদাস্তের সঙ্গে 
শক্তিবার্দের কোন প্রভেদ নাই-ইহা গ্রন্থকার 
উপপত্তিসহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষত। 
গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, গৌড়পাদ কাঁরিকা প্রভৃতি 
তি ও স্থৃতির অগণিত প্রামাণিক উদ্ধৃতি. 
সাহায্যে তিনি ত্রন্দম ও শক্তির ভেদাভাব 


সমালোচনা 


২৭১ 


প্রতিপর করিয়াছেন। *পংশয়মিরসম, তন্ববিচার 
সমস্তই আচার্ধদিগের মতানুসারে কৃত, 
আমার কপ্পনাগ্রস্ত নহেপ্রূপ উদ্ভি 
গ্রন্থকারের 'ূতার্থব্যান্বতি”মাত্র নহে, পরস্ধ 
অকপট বিনয়েরও পরিচায়ক । আচার্ধ- 
পরম্পরার মতের সুবির্যাসহেতু গ্রন্থকার 
আমাদের গ্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য । গ্রস্থখানি 
কেবলমাত্র দার্শনিকবিচারবছল নহে, ইহার 
পরিশিষ্ট-গ্রদত্ত 'প্রপঞ্চলার-প্রণেতা৷ কে ?--এই 
এঁতিহাসিক প্রশ্নের সহৃত্তরও জিজ্ঞান্থ পাঠককে 
আনন্দ দান করিবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার 
কামনা করি। 

অধ্য।পক শ্রীজ্ঞামেন্দ্রচন্্র দত্ত, এম্-এ 
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এই সচিত্র পত্রিকাখানি মহারাজ! কালিম- 
বাজার পলিটেকনিক ইনৃষ্টিটিউনন-এর ছাত্রগণ 
কতৃকি পরিচালিত। ইহাতে তাহাদের লিখিত 
ই'রেজী ও বাংপায় কয়েকটি প্রধন্ধ ও কবিত। 
আছে। পত্রিকা-পরিচালনে তরুণ বিস্ার্থীদের 
এই গ্রথম গ্রচেষ্টা প্রশংসনীয় | 


বিদ্যুত ( মাসিক পত্র )-_সম্পাদক 
শ্রীহ্নীলচন্জ্র সাহা । ১ম বর্ষ, ফান্তন সংখ্য।। 
সম্পাদক কতৃর্ক ৩৩নং তারাটাদ দত্ত ই্্াট, 
কলিকাত। হইতে প্রকাশিত । ২৪ পৃষ্টা, মূল্য 
।* আন!। 


বিদ্যুৎ পাহিত্যসংঘের . মুখপত্ররূপে এই 
মালিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত। ইহাতে 
কয়েকটি স্থুলিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধ ও কবিতা 
আছে। আমর! ইহার উন্নতি কামনা করি। 


ক্রীরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন মংবাদ 


উত্তর-ক্যালিফর্ণিয়। বেদ্ধান্ত সোপাইটি 
-গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষ 
স্বামী অশোকানন্দজী সোসাইটি-হলে নিম্নলিখিত 
বন্তৃত! দিঞাছেন £ (১) “যে সকল হিন্দু সন্না।সী 
আমেরিকার জন্য জীবন দান করিয়াছেন,” (২) 
"মন, আত্মা ও শক্তি”, (৩) “নিজকে বণাভূত 
রাখিবার উপায়”, (৪) “ম্বামী বিবেকানন্দ কখন 
স্তানফ্র)ানসিসকে!তে ছিলেন 7৮” (৫) “জন্ম ও 
মৃত্যুর পরপারের জীবন””, (৬) তথুষ্ট ও রামকৃষ্ণ?! 
উক্ত স্বামীজীর সহকারী স্বামী শাস্তস্বরূপানন্দজী 
“ঈশ্বর-ধারণা কি ?* এবং “প্রেমে ঈশ্বরের মহিত 
মিলন” শীর্ষক বভ্ৃত৷ দিয়াছেন। এততিন্ন 
প্রতি শুক্রবার অধ্যক্ষ ম্বামীজী বেদান্তের ক্রস 
করিয়াছেন এবং সমাগত বক্তিগণকে বেদাস্তের 
তন্ব, উহা! কার্ধে পরিণত করিবার উপায় ও 
ধ্যানারি শিক্ষা দেয়াছেন। 


নিন্গলিখিভ প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান 
প্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে £- 


রামকঞ্জ মিশন লেবাশ্রম, কাথি 
( মেদিনীপুর )-- গত ১৮ই চৈত্র শুক্রবার 
হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকষ্চ পরমহংলদেবের 
জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
বিশেষ পুঞ্জা, প:ঠ, ছাত্রছাত্রীগণের বন্তৃতা 
ও প্রবন্ধ-প্রতিযে।গিতা, শোভ।যাত্। ও প্রসাদ- 
বিতরণ উৎনধের প্রধান অঙ্গ ছিল। আশ্রম 
এবং বিভিন্ন স্থানে নয়টি জনসভায় বক্তৃতা! 
ও আলোচনা হইয়াছে। 


বেলুড় মঠের স্ব(মী অনঙ্গানন্দজী, হাওড়া 
নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় 
কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী অজয়ানন্জীর 


সুললিত বক্তৃতা সর্বত্র বিশেষ উদ্দীপনার 
সঞ্চার করিয়াছিল। কাথির উপকণ্ঠগ্থিত 
লাউদা, মির্জাপুর ও দীঘ। বিদ্ভাভবনে 
অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সমাগত বক্ত/গণ, 


মেদিনীপুর আশ্রমের স্বামী বিশ্বর্দে বানন্দজী, কাথি 
আশমের অধ্যক্ষ স্বামী অনুদানন্দজী এবং কীথি 
কলেজের অধ্য।পক শ্রীযুক্ত বনবিহবারী ভট্টাচার্য 
বক্তৃতা দেন। নবাগত মহকুমা-শালক মিঃ বি 
আর গুপ্ত দীঘার জনসভভায় পৌরোহিত্য করেন। 
স্থগায়ক শ্রীস্থজনকুমার চক্রবর্তীর সুমধুর সঙ্গীতে 
শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসান- 
সোল--এই আশ্রমে গত ৪ঠ1 বৈশাখ তারিখে 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব যথারীতি 
আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হয়। প্রাতে 
পুজা ও ভজন এবং অপরাহে এক জনলভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে 
পৌরোহিত্য করেন। রামকৃষ্জখ মিশন 
হাই স্কুলের পুরস্কারবিতরণও এতৎসঙ্গে অনুষ্ঠিত 
হয় এবং বহু ছাত্র পাঠ। খেলাধুলা 
প্রভৃতিতে কৃতিত্বের জন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। 
প্রারস্তিক সঙ্গীত ও ছাত্রগণের কবিতা- 
আবৃত্তি সমাণ্ড হইলে বেলুড় ষঠের স্বামী 
মৈথিল্যানন্নজী শ্রীরামকৃষ্ণজদেবের জীবন ও. শিক্ষা 
সঘ্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৫৬ ] 


সভাপতি তীহার অভিভষণে শ্রীরামকৃষ্ণ- 


দেবের উপদেশের বুল প্রচারের উপর 
জোর দেন এবং মিশনের বহুমুখী কার্ধের 
প্রশংস। করেন। সভান্তে স্কুলের ছাত্রগণ 


সাফল্যের লছিত 'প্রতাপসিংহ, নামক নাটকের 
অভিনয় করে। 


রামকুষ মিশন, বরিশাল--এই প্রতি- 
নে গত ৮ই চৈত্র শুক্রবার হইতে 
১০ই চৈত্র রবিবার দিবসত্রয় প্রীরামরুষ্, 
দেবের জন্মতিধি উত্সব সমারোহে সম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রথম দিবস প্রাতে পূজা ও প1ঠ 
এবং অপরা(হ স্বামী সুধানন্দজীর উদ্বোধন- 
সঙ্গীতের পর ঢাক। র!মকৃষচ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
জান।তআনন্দজীর লভাপতিত্বে এক মহতী জন- 
সভার অধিবেশন হয়। উহাতে আশ্রমাধক্ষ স্বামী 
দেবানন্দজীর স্বাগত সম্তাষণান্তে শ্রীমণীন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী এম্‌-এ, বি-এল্‌, মৌলবী এম্‌, ইব্রাহিম, 
এম্‌-এ, বি-এল্‌ (ভিষ্বীক্ট জজ) এবং বি এম্‌ 
কলেজের অধ)ক্ষ শ্রীম্গুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এমএ 
পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনবেদ, বিশেষ 
ভাবে সনধর্মনমন্ধয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
পরিশেষে বেলুড় মঠের স্বামী বোধাআ্সনন্মজীর 
ভাবোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী অভিভষণ এবং 
সভাপতির ন|তিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতাস্তে সভার 
পরিনমাপ্ডি হয়। 


দ্বিতীয় দিবন একটি মহিলাসভর অধিবেশন 
হয়। ইহাতে পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
বোধাত্সানন্দজী। সভার প্রারভ্তে স্বামী 
ন্ধানন্দলীর ভজনগান এবং কুমারীদের আবৃত্তি 
ও রাঁমনাম সংকীর্তন সকলের আননাবর্ধন করে। 
কুমারী হেন! দাশগুপ্ত।, বি-এ-র প্রবন্ধ পাঠ ও 
শ্রীযুক্ত! মমোরম। গুহ, এম্এ-র বক্তৃতার পরে 
স্বামী জানাস্বানন্দজী এবং সভাপতি পরমহংসদেব 

৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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ও শ্ীশ্রীমার আধ্াত্বিক দ।ম্পতা-জীবন সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ বন্ৃতা করেন। তৃতীয় দিবল সমবেত 
নরমারীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
অপর।ত্ে এক বিরাট জন-সমাঁবেশে স্বামী 
দেবানন্দঙ্শী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্)। 
করেন। িনৌকাবিলাস””  পালাকীর্তনান্তে 
অধিকরাত্রে উৎসব শেষ হয়। | 


্ীরামকৃষ্ঝ আশ্রম, চণ্ডীপুর (মেদ্রিনী- 
পুর )-এই আশ্রমে গত' ১৭ই ফাল্তন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের যোড়শোপচারে পুজা, হোম, 
ইত্যাদি যখানিয়মে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভক্ত 
নরনারীগণ প্রসান গ্রহণ করেন। অপরাহ 
শ্ীপ্রঠাকুরের পুত জীবনী আলে।চিত হয়। 

গত ২৮শে চৈত্র সোমবার শ্রীরামকষ্ণদেখের 
জীবন ও তাহার বিভিন ভাবধার! সন্বন্ধে 
আলপোচনার জন্য কলিক।তা, বেলুড় মঠ, 
মেদিনীপুর, তমলুক ও কীথি আশ্রম হইতে 
সাধু-ভক্তমগ্ডুণী শুষাগমন করেন। এ দিস 


ব্রাঙ্গমুহর্ত হইতে রাত্রি পর্স্ত পূজা, প1, 
শোভ।যাত্রাসহা নগর-কীতন বিগ্যাথী- 
দের ক্রীড়াকৌতুক-প্রতিষে।গিতা, আবৃত্তি, 


শ্রীত্ীরামনাম-সংকীর্তন, ভজন, আীরামকঞ্চ-জীবন 


আলোচনা, পারিতোধিক-বিতরণ প্রভৃতি 
সম্পন্ন হয়। 
অপরাহে আলোচন। সভ।য় স্বামী 


অমেয়নন্দজী সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। 
স্ব।মী বিশবদেবাননজী ও হাওড়। নরলিংহ দত্ত 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিময়কুমার লেন 
জীশ্রীঠাকুরের জীখনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা দেন। ২মশে চৈত্র স্থানীয় জমিদার 
শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় গায়েন ও ই।লচরা উচ্চ ইংরাজী 
বিস্তালয়ের করৃপক্ষ তথায় বিগ্ঠার্থীদের জন্ত 
গ্রাতে এবং জনসাধারণের জন্ত অপরাহ্ন সভার 


২৭৪ 


আয়োজন করেন। ছুইটি সভায় অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এবং বেলুড় মঠের 
স্বামী মৈথিল্যানন্দজী মনোজ্ঞ বতুতা করেন। 
৩০শে চৈত্র আশ্রমে স্বামী মৈথিল্যানন্দঈী 
শ্রীবামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন 


রামকু্চ মিশন আশ্রম, সারগাছি 
(ঘুশিদাবাদ্)-গত ২৩শে চৈত্র এই আশ্রমে 
পরমারাধ.শ্রীমৎ স্বামী অথগ্ডানন্দজী মহারাজের 
স্থৃতিপূজা-উৎ্সব সমরোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
প্ররতে মঙলারতি, যোড়শোপচারে পুজা, 
হোম ও ভজনাদি হয় এবং অপরাহে এক 
জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী পৃঞ্যপ।দ 
স্ব'মী অখগু'নন্দজীর অপূর্ব জীবন-কাহিনী ও 
সেবাব্রত-কিষয়ে মনোজ্ঞ ব্তৃতা করেন। বহু 
ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। শ্রীহট্র 
শ্রীরামকুষ্জ মিশন আশ্রমের স্বামী অটলনন্দজীর 
ভজন খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । 


হ্যামলাভাল (হিমালয়) রামকুঝ 
জেবা শ্রম, ১৯৪৮ সালের কার বিবরণী - 
এই সেবাশ্রম রামকুষ্জ মঠ ও মিশনের বর্তমান 
অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্বঙ্গী কর্তৃক 
১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। ইহা হিম।লয়ের 
উচ্চ শিখরে মনে।রম প্রাকৃতিক দৃহ্ঠ ও শান্ত 
গন্ভীর পরিবেশে অবস্থিত । প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ 
৩৪ বৎসর কাল যাবং এই অঞ্চলের ছুঃস্থ 
ও রুগ্র পাহাড়িদের সেবা-শুশ্রুধা করিয়া 
আসিতেছে । আশ্রমের ৩ মাইলের মধ্যে 
আর কোনও হাসপাতাল ব1 চিকিত্সার ব্যবস্থ৷ 
ন| থাকায় এই সেবাশ্রমেই সকলে ছুটিয়া 
আসে। অনেকে ২১ দিনের পথ হটিয়াও 
উপস্থিত হয়। এতত্্তীত তিব্বত হইতে সমতল 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ ৫ম সংখ্য। 


ভূমিতে ব্যবসা! করিতে আসিবার সময় অরণ্য- 
পথে ও টনকপুরে যে সব ভূটিয়! এবং অন্যান্য 
শ্রেণীর লোক অনুস্থ হুইয়৷ পড়ে, তাহারাও 
এইখানে আসিয়! চিকিৎস। ও শুত্ুষ। লাভ করে। 
আলোচ্য বর্ষে মোট ৭২৬১ জন পুরুষ, স্ত্রীলোক 
এবং শিশুকে চিকিৎসা ও সেঝ। করা! হইয়াছে। 
তন্মধ্যে বহিধিভাগে (99৮4০০1) ৭৭৫৭ এবং 
অন্তধিভাগে (11190091) ২০৬ জন ছিল। সেবাশ্রম 
স্থ/পিত হওয়। অবধি এপর্যন্ত মোট ১,১৬,৮২৯ 
জন বেগীকে চিকিৎসা ও সেবা করা হইয়াছে। 
এই প্রতিষ্ঠানের পশু-চিকিৎল। বিভ।গে অ!লোচা- 
মান বর্ষে ২৮*৫টি গরু, বাছুর, ষাড়, ঘোড়া, 
মেষ, মহিষ, ছাগল, কুকুর প্রভৃতির চিকিৎণা 
করা হয়। ইহার মধ্যে বহিবিভাগে ছিল 
২৭৯১টি এবং অন্তবিভাগে ১৪টি পশ্গ। 
১৯৩৯ সালে এই বিভাগ খোল! হওয়৷ অবধি 
এপর্যন্ত মোট ২৬,৫২০টি পশুকে চিকিৎস| কর! 


হইয়াছে । আলোচ্যমান বর্ষে আশ্রমের আয় 
মোট ৪৫১৭৬৪।১১০ পাই এবং ব্যন্ 
৪১৭৯৭ পাই । এ পর্ষস্ত ৮৯৩৭।৯ 


মুল্যের ওষধ-পঞ্রাদি দান হিসাবে বিনামূল্য 
প'ওয়! গিদাছে। 


আশ্রমের অনেক অভাব অন্ুবিধ! রহিয়াছে। 
অন্তধিভাগে আরে।ও অন্ততঃ ৪টি বেড, বাড়ী- 
ঘর বাড়ানে!, অস্ত্রেপচার-গৃহের সংস্কার সাধন, 
নানা গ্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সমস্ত প্রকার 
খরচপত্রাি মিটাইবার জন্ত সাধারণ এবং 
পশুচিকিৎস-বিভাগের জন্ত দুইটি স্থাদী 
তহবিলের ( 1১011087067)8 0005) একান্ত 
প্রয়োজন । আশ্রমের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন 
গুলির প্রতি আমরা সহদয় বাক্তিগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি । 


০০০ 





বিব্ধি সংবাদ 


কলিকাতা নাগরিকগণ কতৃক স্বামী 
নিখিলানন্বজীর অভ্যর্থনা নিউইয়কস্ছিত 
রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলা- 
নন্দজীকে সন্বর্ধন! জ্ঞাপন করিবার জন্য গত ২র! 
বৈশাখ ইউনিভারসিটি ইনট্িটিউট হলে কলি- 
কাতার নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক 
বিরাট সভ1 হয়। কয়েকটি প্রণ্ষ্ঠানের পক্ষ 
হইতে স্বমীজীকে মানপত্র দেওয়া হয় । 

ঢাক! বিশ্ববিগ্কালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্লে- 
লার ডক্টর রমেশচন্দ্র মন্ুমদার সভাপতির "মনন 
গ্রহণ করেন । সভায় তিলধারণের স্থ'ন ছিল 
না। বনু মহিল! ক্মর্ধনায় যেগদান করেন। 

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ডাঃ 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ভারত-আমেরিকা এসোসিয়ে- 
শনের পক্ষ হইতে ডাঃ আর 'আমেদ, বালিগঞ্জ 
মহিল! সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গ্রীতময়ী কর 
এবং আর উত্রু এসির পক্ষ হইতে ডাঃ স্থবোধ 
মিত্র স্বামী নিখিল!নন্দজীকে সন্র্ধন। জ্ঞাপন ও 
মনপত্র প্রদান করেন। 

সভার সাফল্য কামনা করিয়। বেলঙ্জিয়ামের 
কম্সাল জেনারেল এবং কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
চিঠি প্রেরণ করেন। 

স্বমী নিখিলানন্দজী ম্ঘর্ধন।র উত্তরে বলেন, 
"প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি এবং পাশ্চাতো 
বৈজ্ঞ।নিক আবিষ্কারের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। 
গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনস্থত্র স্থাপন 
করিতে স্বাতী বিবেকানন্দ চেষ্টা করেন এবং 
সেইজন্ত আমেরিক! তাহার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন 
করেন। আজ ঘটনা-পবস্পরায় প্রাচ্য ও 
পাশ্চাতোর মিলন অনিবার্য হইয়াছে। মানুষ যে 


স্বর্গরাজোর স্বপ্ন দেখিয়াছে, প্রাচা ৪ পাশ্চাতোর 
মিলনের ভিতর দিয়! সেই স্বর্গরাজ্া সম্ভব হইবে। 
আজ্গ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুথান একাস্থ প্রয়োজন । 
সঙ্কীর্ণ গণ্তী ছাড়িয়া আমাদের সনাতন ধর্মকে 
গতিশীল ও প্রপার-গ্রবণ হইতে হইবে। আধ্যা- 
আ্বিক দৃষ্টির অভাবে পৃথিবী আব্গ ধ্বংলোনুখ 
হইয়াছে। একমা'র হিন্দুধর্মই সেই অভাব পূর্ণ 
করিতে পারে। নৈতিক বিপর্যয়, অর্থ নৈতিক 
বিশৃঙ্খলা এবং রাষ্ীনৈতিক অনিশ্য়-- এগুলি 
রোগের বহির্লক্গণ মাত্র। জগতে অংর্ম প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মকে প্রবল করিয়। উহ! 
প্রতিরৌধ করিতে হইবে। হিন্দৃধর্মের উপর 
গুরু দায়িত্বভার পড়িয়াছে। স্থিতিশীলঙ্ত। মৃত্যু 
আনয়ন করিবে। সমৃদ্ধির দিনে ভারত বিদেশে 
ধর্মগ্রচারক পাঠাইত, আজ আবার তাহাই 
করিতে হইবে । 

“আনক চিন্তাশীল পাশ্চত্য মনীষী বলেন, 
হিন্দুর! তাহ[দের ধমের মহত বুঝে না। আমরা 
যদি সনাতন ধর্মর প্রতি শ্রদ্ধাণীল না হই, তাহা 
হইলে অন্তের শ্রদ্ধা আমর। আকর্ষণ করিতে 
পারিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষান্থ শিক্ষিত ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ ভারতের অন্তরাত্মার বিরোধিতা! করি- 
তেছেন। সেইজন্ নানা বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয় 
দেখা দিয়াছে । গীতায় বলা হইয়াছে--আধ্য।- 
আ্সিকতার গ্রতীক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্ষের 
প্রতীক অঞ্জনের যখন মিলন ঘট্টে, তখনই সমৃদ্ধি, 


বিজয় ও গৌরব আমে। শাসন-শক্তির সঙ্গে 


ধর্মের যদ যেগ ম1 থাকে, তাহ! হইলে অধঃপতন 
অবশ্থস্তাবী। ভারতের বিগত হাজার বৎসরের 
ইতিহাস হইতে আমরা-সেই শিক্ষ্জ পাই। 


হণ 


পহিন্দুধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সংশ্রব 
নাই। থুষ্টান, মুললমান ব1 ইহুদী ধর্মের মত 
হিন্দুধর্ম বলে না--মুক্তির একটিমাত্র উপায় 
আছে, দ্বিতীয় উপায় নাই । গীতায় শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন-_-যে ভাবেই আমাকে ভজন! কর! হয় 
তাহাই আমি গ্রহণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মে 
গভীর বিশ্বাসী ছিলেন । সেই বিশ্বাসের বলে 
সকল ধর্মের মধ্যে তিশি ভগবানকে দেখিতে 
পাইয়াছেন। সকল ধর্মের লোক তাহার কাছে 
আমিত। গভীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সর্বধর্ম' 
সমন্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। হিন্দু যর্দি ১৬ 
আনা হিন্দু হয়, মুসলমান যদি ১৬ আনা! মুসলমান 
হয় এবং খৃষ্টান যদি ১৬ আনা খৃষ্টান হয়, তবেই 
জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে। ধর্মবিষয়ে ভাসা 


ভাঁসা উদারতা অথব। নৈঠিক মানবতার দ্বার! 
বিরোধের মীমাংসা হইবে না। সেজন্ট চাই 


গভীর ধর্ম বিশ্বাস । 

শহিন্দুধর্ম সাম্প্রদারিকতাদোষে দুষ্--এই 
ধারণ! হইতে মা কি ধর্মনিরপেক্ষ রা এদেশে গঠিত 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ বহু ধর্মের 
দেশ। ইহা মোটেই সত্য নহে। খধিদের 


গ্রচারিত সনাতন ধমের ভিত্তির উপর হিন্দধর্ম 


প্রতিষিত। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার শাখা- 
প্রশাখা বাহির হট্য়াছে এবং মুল সনাতনধর্ম 
অক্ুুধ রাখিয়া হিন্দুরা! অন্ত ধর্ম হইতে সার সংগ্রহ 
করিয়াছে। হিন্দুধর্মে গলদ ঢুকিয়াছে, তাহা 
অবশ্ঠই দূর করিতে হইবে কিন্তু সেইজন্য হিন্দু 
ধর্মই ত্যাগ করিতে হইবে-_ইহা বড়ই আশ্চর্যের 
কথা। শিক্ষার দ্বার কুসংস্কার দূর করিতে 
হইবে। স্কুলকলেজে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার 
সঙ্গে সনাতন ধর্মশিক্ষ! দেওয়া কর্তধ্য। পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ ভাতিদকল তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির জন্ঠ 
জীধন বিসর্জন করিতে কুন্ঠিত হয় নাই। আঁজ 
ইল ৭ আমেরিকা বঙ্ষিশক্রর হাত হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৫ম সংখ্য। 


নিজেদের সভ্যত!, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রণ।লী 
অক্ষুণ্ন রাখিতে আত্মবলিদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। 
উত্তরাধিকার-স্যত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার জন্য যদি 
আমরা গৌরব বোধ করি, তবেই আমরা সন্থী্ণ- 
তাকে অতিক্রম করিতে পারিব। মিঃ চাঁচিলের একটি 
মূলাবান কথা আমাদের নেতাদের শ্মরণ রাখ! 
কর্তব্য _-তিনি বলিয়াছেন, জ।তির স্বদূর ভবিষ্াতের 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইলে উহার সুদুর 
অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে ।” 

' কলিকাতাস্থ আমেরিকান কন্সাল মিঃ গিল- 
মোর বলেন যে, ধর্মের ভিত্তির উপরই আমে- 
রিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্ুত্রপাত হইয়াছিল । অবস্থা- 
চক্রে এখন কতকটা অবমতি হইলেও ধর্মের 
ভিত্তি আমেরিকায় মূলতঃ অক্ষুণ আছে।' বক্তা 
আমেরিকায় স্বমীজী ও তীহার সহকর্িগণের 
গ্রচেষ্টার লাফল্য কামন| করেন। 

সভাপতি ভক্টর রমেশচন্দ্র মঞ্জ্রমদার বলেন, 

জাতির মহান আদর্শ অক্ষুপ্ন ন| রাখিলে কোন 
দেশ বা জাতি বড় হইতে পারে না। আজ 
বিজ্ঞানকে আধ্যাজ্সিকতার উর্ধে স্থান দেওয়ায় 
পৃথিবী ধ্বংসের দিকে আগাইয়। যাইতেছে। 
ভারত চিরদিন জগৎকে আধাত্মিকতার বাণী 
শুনাইয়াছে। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
তাহার সহকর্মীরা আমেরিকায় সেই বাণীই প্রচার 
করিয়াছেন ও করিতেছেন । শ্বমী বিবেকানন্দ 
সেখানে যে বীজ বপন করিয়াছেন, আঙ্গ তাহ! 
চারাগাছে পরিণত হইয়াছে । এক দিন উহাই 
মহামহীরুহে পরিণত হুইবে। 

রায় বাহাদুর এন লি ঘেষ সভাপতি ও 
স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, অভ্যর্থন। 


সমিতির সাশ্াবৃন্দ, শ্রীধুত সরেশচন্্র মজুমদার 


এবং গ্নে।ব না্শারীর সহযে!গিতায় অনুষ্ঠান সাফলা- 
মণ্ডিত হইয়াছে । সেই জন্য তীহারা সকলের 
ধ্গবাদের পাত্র । 


জৈোষ্ঠ, ১৩৫৬] 


কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।শ্রম--এই 
গ্রতিষ্ঠঠনে ভগবান শ্রীরামকুষ্খ পরমহংলদেবের 


জন্মেতসব--গত ১১, ১২ ও ১৩ই চৈত্র 
মহাসমারোহে অমুষঠিত হইয়াছে। প্রথম 
দিন এক মহতী সভায় কোচবিহার 


ভূপবাহাছরের সভাপতিত্বে রামকৃষ্চ মিশনের 
স্বামী সাধনানন্দজী বক্তৃতা করেন। আসামের 
মহামান্ত গবর্ণর শ্রী প্রকাশজী প্রধান অতিথিরপে 
সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার অভিভ।ষণে 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের লোকসেবার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়। মিশনের সন্যাসিবন্দ তাহাদের 
ত্যাগ ও কর্মহার! জগতের সন্ুখে যে মহ।ন আদশ 
স্থাপন করিয়াছেন তাহ! বলেন। দ্বিতীয় দিন 
মহারাজ ভূপবাহাদুরের সভাপতিত্বে এক' বিরাট 
সভায় উক্ত স্ব।মীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
ভাবধ।রা সন্বন্ধে হ্ৃদগ্পগ্রাহী বক্তৃতা দেন। 
তৃতীয় দিন মহোৎসব ও শ্রীভগবানের নামকীর্তন 
হয়। প্রায় দশ সহত্র নরমারী প্রদাদ- 
লভে তৃপ্ত হন। স্থানীয় স্কুল ও কলেজের 
ছাত্রবুন্দ শ্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়া উৎসব 
সাফলামগ্ডিত করে। শ্রীমতী সুজাতা বন্সী এবং 
জয়ন্তী ব্সীর উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত শ্রুতমধুর 
হইয়াছিল। 


ভ্ীরামকষ্খ অ।শ্রম, লালমণিরহাট, 
(রংপুর )--গত ২র! বৈশাখ শুক্রবার এই 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্দেবের জন্মোতসব সম্পন্ন 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ 
পূজ। ও নামকীর্তন হয় এবং জাতিধর্মনিবিশেষে 
আনুমানিক নরন।রী প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। 


৩৬৩৩ 


জ্ীরামরুক্ গবন, নৃতনপুকুর (২৪ 
পরগন1)-গত ২৭শে চৈত্র এই প্রতিষ্ঠনে 
ীরামন্কষ্খ পরমহংলদেবের জন্মেৎসব সুলম্প্ন 


বিবিধ সংবাদ 


২৭৭ 


হয়। প্রাতে শ্রীশ্রঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম, 
ভোগ, আরাত্রিকঃ ভজন ও কীর্তন এবং মধ্যাহ্ে 
ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে প্রলাদ বিতরণ কর! 
হয়। অপরাহে বেলুড় মঠের স্বামী স্ন্দরানন্দ- 
জীর সভাপতিত্বে একটী মহতী সভায় বেলুড় মঠের 
স্বমী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী আন্তকাম।নন্দজী 
ও সভাপতি মহারাজ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় 
বজবজ বিবেকানন্দ সংঘের সম্পাদক শ্রীবুদ্ধদেব 
চট্টেপাধ্যায় ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর 'ও স্বমীজী 
সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা করেন। 


বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রন- হাওড়া 
জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বেলাড়ী 
আরামকুষ্জ আশ্রমের উদ্চেগে গত ১৮ই 
বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৪তম জন্মোৎ্লব 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠ।কুরের 
বিশেষ পুজা, হোম, আরাত্রিক ও ভজন|দি 
উৎসধাঙ্গ ছিল । মধ্যান্কে প্রায় ২০০০ ভক্ত 
নরনরীর মধ্যে প্রলাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্রে 
আহৃত এক বির!ট ধর্্মসভায় সহম্সধিক নরন।রী 
সমবেত হন। ব্রঙ্গগারী গোষ্টবিহারী কতৃক 
আশ্রম-কার্-বিবরণী পাঠিত হইলে বহির্গাছী 
বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্ত্রের জনৈক অধ্যাপক স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ-পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান 
শিক্ষাধারা সম্বন্ধে আলোচন! করেন। অগঃপর 
ফেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটি হৃদ গ্রা হী দীর্ঘ বত! 
দেন। সন্ধ্যায় আরািকাস্তে কলিকাত! বিবেকানন্ন 
সোলাইটির কর্মী শ্রীধুক্ত ফকির বাবু ছায়াচিত্র- 
যে।গে শ্রীরাম জীবনের প্রধান ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বনু দুর গ্রাম হইতে 
অনেকেই এই উৎসবে যোগ দেন। 


কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি-- 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোগে গত ফান, চৈত্র 


২৭৮ 


ও বৈশাখ মাসে নিরলিখিত অনুষ্ঠান-সমৃহ 
সম্পন্ন হইয়াছে £-- 

সোসাইটি-ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ পরম- 
ংষ্দবের জন্মেৎসব ছুই দিবস উদযাপিত 


হয়। গ্রাথম দিবল বেলুড় মঠের স্বামী 
বোধাআনন্দজী প্শ্রীরামকৃষ্চদে ও তাহার 


বাণী” সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন এবং 
চোরবাগান সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্ভ্াদায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন গান করেন। দ্বিতীয় দিবল 
শোভাবাজার বেনেটোলা মবগৌর কীর্তন 
সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুমধুর 
পালাকীর্তন গাহিয়। সকলকে আনন্দ দেন। 
রক্ত রমনীকুমার দত্তগুধ দোলবাত্র। উপলক্ষে 
*শ্ীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমধর্ষ” 
সম্বন্ধে আলোচমা এবং সাপ্রহিক অধিবেশনে 
“শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ লীলাপ্রসঙ্গ” এবং “শিবানন্দ- 
বাণী” (২য় ভাগ) ধারাবাহিক ভাবে পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন। পগ্ডিত শ্রীষুক্ত হরিদাস বিশ্যার্ণব 
করুক নিয়মিতরূপে গীতা" ব্যাখ্যাত হয়। 
বেঙ্গল ধিওসফেক্যাল হলে শ্রীযুক্ত সত্যোন্্র নাথ 
মজুমদার “স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক 
সমাজ”, রায় বাহাদুর শ্রীবিজয় বিহারী 
মুখোপাধ্যায় "বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান”, 
ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্ত “বিবেকানন্দ ও 
ছাত্রসমাজ'” সন্বপ্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। 
দর্জিপাড়া নিবাসী শ্রীধুক্ত রামকৃষ্ণ দত্তের বাঁস- 
ভবনে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মৃতি- 
উতমব সমারোহে সম্পন্ন হয়প পশ্চিম-বঙ্গের 
শ্রমসচিব শ্রীদুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের 
পৌরোহিত্যে আহৃত এক কীভায় নিউইয়র্ক 
বেদান্তকেন্ত্রের অধাক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী, 
বেলুড় মঠের স্বামী সুন্বরানন্দদী ও স্বামী 
জগদীশ্বরানন্দজী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীযুক্ত 
অনুকূল চন্ত্র সারা।ল এবং সভাপতি.মহাশয শ্রীমৎ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


স্বামী শুদ্কানন্দ মহারাজের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন 
অবদান সম্বন্ধে সারগর্ভ ব্তৃত| দেন। শ্রীযুক্ত 
সুপ্রকাশ চক্রবর্তী স্বামী শুন্ধানন্দ মহারাজের 
রচিত “বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতি” শীর্ষক কবিতা 
আবৃত্তি এবং শ্রীবুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত 
ধন্তবাদ প্রদান করেন। সভার শেষে সুমধুর 
'লবকুশ? পালাকতন হয়। 


পরলোকে শ্রীযুক্ত শশধর মভুমদার-- 
গড ২৫শে ফাল্গুন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং 
্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত শশধর 
মজুমদার মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়লে পরপোক 
গমন করেন। তিনি ফরিদপুর জেলর সেনদিয়। 
গ্রামে এক শিক্ষিত এবং মন্ত্রান্ত পরিবারে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি 
আচার্য স্বামী বিবেকামন্দকে গ্রথম দেখেন 
যে দিন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি কলিকাত। 
টাউন হলে বক্তৃতা দেন। তদবধি শশধর বাবু 
শ্রীরামকুষ্জ-পার্ষদগণের দিবা সংস্পর্শে অ।সেন 
এবং শ্রীশ্রীঠ।কুর ও স্বমীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত 
হন। 

তাহার বিদ্ভা ও তেজস্থিতা শিক্গাবিভাগের 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়েলস্‌ মিশনের 
(8168 81158107) করতৃপঙ্গগণ তাহার 
অনাধারণ কর্মদক্ষতা লক্ষ্য করিয়। তাহার 
উপর উক্ত মিশনারী ও গভর্ণমণ্ট শিক্ষায়তন 
পরিচালমার ভার দেন। তিন নিরহঙ্কার ও 
অমায়িক ছিলেন। আমরা তীহার পন্পলোক- 
গত আত্মার শান্তি কমন! করি। 


স্বাধীন আয়ার গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
পরিণত--গত ১৮ই এপ্রিল আয়ারল্যাওড একটি 


শ্রজাতাস্ত্রিক রাষ্ট্র্রপে জগতে গ্রতিঠিত হইয়'ছে। 


ডে'ঙ্গেল হইতে কর্ক ও ভাবলিন হইতে 


জ্যে্ঠ, ১৩৫৬ ] 


গলওয়ে পর্যন্ত সমগ্র আইরিশ জাতি বিপুল 
আনন্দোচ্ছান ও অপরিমিত আড়ম্বরের সহিত 
তাহাদের ইতিহাসের এই নবযুগকে স্বগত 
করিয়ছে। মধ্য রাত্রি ১২টার ১ মিনিট পর 
(রবি-সেমবার) অনুষ্ঠান আরম্ত হয়। এ সময় 
এঁতিহাসিক ও'কোনেল সেতু হইতে ২১ বার 
তোপধ্বনির পর সামরিক বিউগল-বাদকরা 
তূর্বনাদ করিয়! নৃতন প্রজাতন্ত্রের গ্রাতিষ্ঠা ঘোষণ! 
করে। মধ্য রাত্রি ১২টা বাজিবার ১৫ মিনিট 
পুর্ব হইতে ১২-২* মিনিট পর্যন্ত ডাবলিশের 
চতুদিক হইতে লিফি নদীর উপর ও'কোনেল 
নেতুতে নার্চলাইট রশ্মি কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। 
রান্তার উভয় পার্থে ভবন্সমূহ অ।লোকমালায় 
সজ্জিত হয় এবং শহরের প্রধান প্রধান রাজপথে 
উদ্দীপনা পূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের সহিত সহম্্ সহশ্র 
কের উল্ল/সধবনি সমগ্র নগরীকে মুখরিত 
করিয়! তেলে । 


ত্রিবর্ণরর্জিত আইরিশ জাতীয় পতাক। 
( সবুজ, সাদ। ও কমল! রং--ভারতীয় পতাকার 
সহিত ইহার একটি আশ্চর্য সাদৃণ্ত দেখা 
যায়) গুড ফ্রাইডে হইতেই ভাবলিম এবং 
অন্তান্ত নগরী ও গ্র/মসমূহে উডীন হইতে 
থাকে । ডাবলিনের নানা আকারের প্রায় 
সমস্ত ভবনে জাতীয় পাকা বিশেষভাবে উড্ডীন 
হয়। 

বিভাগজনিত ক্ষত মুছিয়৷ মা গেলেও বৃটিশ 
জাতির প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা লইয়া আয়ার- 
ল্য আজ গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্ধাদ! লাভ 
করিল--ভারত যাহা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া 
দিয়াছে। ডাবলিন আজ লতাই ইউরোপের 
র্বাপেক্ষ। মনোহর বাঁজধানীরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে । ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে 
গেলে এই নগরীর সহিত যে সকল করুণ 
ও গৌরবময় বাহিনী জড়িত রহিয়।ছে, তাহ! 


বিবিধ সংবাদ 


২৭৯ 


সকলেরই মন ম্পর্শ করিবে; ইহার খাতিমান 
রাজনৈতিক, স্বদেশপ্রেমিক, শিল্পী ও পর্ডিভ- 
গণের স্থৃতি অবিস্মরণীপ্ন। ভাক্ষর্ষের দিক 
হইতে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-নীতির সমন 
দর্শককে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। 


এই উপলক্ষে আয়ারল্যাণ্ডে উহার ১৯১৬ 
সালের বিপ্রবের ত্রয়স্ত্িংঈৎ বাণিক উৎসবও 
উদ্য|পিত হইয়াছে। এ সময়ে সাতজন বিপ্রধী 
নেত; একটি অস্থায়ী গবর্ন-মণ্ট গঠন করেম 
এবং আইরিশ জাতির ধর্মীয় ও ব)ক্তিস্বাধীনত৷ 
এবং সমান সুযে!গ ও অধিকার স্বীকার কাঁরয়। 
আয়ারল্যাওকে প্রজ।ততগ্্ররূপে ঘোষণ! করেন। 
এই সাতজনের সকলকেই এবং অস্তান্ত নেত।- 
দিগকে বুটিশ ফাসি দেয়। বর্তমান আইকি 
জ।তির জনক মিঃ ইমন ডি-ভ্যালের! এই 
শহীদ্গণের সমাধিতে একটি পুষ্পমাল্য স্থাপন 
করেন এবং ১৯১৬ সালের বিপ্লবের বীরবুন্দ ও 
অন্যান্ত ব্যক্তিগণের একটি দল বন্দুকের গুলি 
ছুড়িয়। তাহাদের স্মৃতির প্রতি সামরিক সম্মান 
প্রদর্শন করেন । ডাবলিনের আঙচ্চ বিশপের 
পৌরোহিত্যে একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান সম্পন 
হয়। আয়ারল্যাণ্ডের প্রেলিভেন্ট ও"কেলী, 
গ্রধান মন্ত্রী কঞ্টেলো, মাদাম গেন ম্যাকব্রীজ, 
বিরোধী দলের নেত! ডিভ্যালের!, ডাবলিনের 
লর্ড মেয়র, মন্ত্রগণ, বিচারপতিগণ ও বৈদেশিক 
কুটনীতিকগণ ইহাতে যে।গদাম করেন। 


আধুনিক প্রণালীতে মতম্য চাব সন্দবদ্ধ 
ভারত গবনমেন্টের পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পন। ইউরোপ ও জাপ।নে অনুস্থত আধুনিক 
প্রপালীতে ভারতে মতম্তচাষের উন্নতিনাধনের 
জন্ত বর্তমানে একটি পঞ্চঝধিকী পরিকল্পন। 
সম্পর্কে বিবেচনা কর! হইতেছে । ইহাতে 
প্রত্যহ দশ হাজার টন মাছ সরবরাহের 


২৮০ 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । ইহার ফলে 
খান্থসমন্ত/র কতকাংশে ল।ঘব হইবে এবং 


দেশের জনগণের অন্ত প্রধান খান হিসাবে 
মত্ম্ত ব্যবহৃত হইবে। বর্তমানে ভারতীয় 
উপকূলে প্রত্যহ প্রায় ৫ হাঞ্জার টন মাছ ধর! 
হয় বলিয়। হিসাব করা হইয়াছে। 

মৎস্তচাষ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের তিন 
হাজার ছুই শত মাইল দীর্ঘ উপকূলের ব্যাপক 
জরীপ, গ্রধান প্রধান মাছ ধরার কেন্দ্র স্থাপন 
এবং গন্ভীর সমুদ্রে মত্ন্তশিকারে উৎসাহ দানের 
প্রস্তব কর! হইয়াছে । পরিকল্পনার এই অংশ 
দুই বৎসরের মধ্যে কার্ধে পরিণত কর! হইবে 
এবং ইহাতে ছুই কোটি টাক! ব্যয় হইবে। 

ঠাণ্ডায় মত্শ্-সংরক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি স্থ।ংপন 
এবং রেফ্রিজারেটর, রেলওয়ে ভ্যান ও মোটর 
ট্রাকের সাহাষ্যে আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমুছে মছ 
চালান দেওয়ার ব্যবস্থাও এই পরিকল্ননায় কর। 
হইয়াছে । শিল্পটি যখন যথেষ্ট পরিমাণে উগ্নত 


হইবে, তখন বিশেষ বিমানযে।গে উপকূল অঞ্চল 


হইতে দেশ[ভ্যন্তরে মাছ পাঠাইবার আশাও 
গবর্মমেন্ট করেন। ভারতে গভীর সমুদ্রে মত্শ্ত- 
শিকারের উপযুক্ত জলযান ক্রয়ের জগ) জ/প|নী 
কর্তৃপক্ষ ও ভারত গবর্মমেণ্টের মধ্যে বর্তমানে 
আলোচন! চলিতেছে । 

কেন্দ্রীয় গবর্মমেন্ট সৌরাষ্ট্রী বন্দর, বেম্ব।ই, 
কোচিন, মান্দাপন্‌ (মাদ্রাঙ্গ)॥ ভিঙ্গাগ।পটম্‌, 
টাদবালী ও কলিকাতায় প্রধান মত্শ্ত শিকার 
কেন্দ্রগুলি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। 
প্রত্যেক কেন্দ্রে চার হাজার টনের অধ্ধক 
মাছ ঠাণ্ডায় মুত রাখিবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি 
থাকিবে। তাহ! ছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রে আধুনিক 
মাছ ধর! জাহাজ ও নৌকা থাকিবে । মাছ জমাট 
রাখিবার কারখানার জন্ত সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ভারতে যন্ত্রপাতি আসিয়৷ পৌছিয়াছে। 


পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, 
মাছ জিয়াইয়! রাখ|র ব্যবস্থ।। ভারত গবর্নমেন্ট 
দিল্লী প্রদেশের গ্র/মসমূহে প্রায় ৩৪০টি পুকুরে 
মাছ জিয়াইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
ক্রমে ভারতের সর্বত্র পুকুরগুলিতে এইভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--€ম সংখ) 


মাছ জিয়াইবার বন্দোবস্ত কর! হইবে। 


গবর্ণমেণ্ট বোশ্।ইতে একটি মত্ত চাষ 
গবেষণ। কেন্দ্র স্থপনের সিন্ধান্ত করিয়াছেন। 


১৯৫১ সালের মধ্যে ভারত বিদ্দেশী 
খানের প্রয়ে।জনমুস্ক হইবে--নয়াদিলীতে 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা! পরিষদের সংখ্যাতত্ব 
শিক্ষা বিভ!গের ছাত্রদের ডিগ্লেম! প্রদান 
উপলক্ষে দ্বিতীয় বাৎদরিক সমাবর্তনে বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের খাছ ও কৃষিলচিব 
শ্রীয়রম দাস দৌলতরাম বলেন, স্বাধীন 
ভারত গবর্ণমেণট এক বিরাট দাদ্গিত্বভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভারতকে বিদেথা 
থাছের প্রয়োজনভার মুক্ত করিতে হইবে। 


এই ব্যাপারে সংখ্যাতত্জ্ঞদের বিরাট 
কর্তব্য রহিয়াছে; কারণ, প্রকৃত তথ্যের উপর 
নির্ভর করিয়। যথোপযুক্ত পরিকল্পন| দ্বারাই 


প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব এবং 
এই ভাবেই প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে বুঝা 
যাইতে পারে। 


শ্লীদৌলতরাম বলেন, ভারতীয় কৃষির 
পর্ব(লীণ উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়েজন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব মহাত্মা গান্ধী যে সেবার মনোভাব ও 
'আস্তারিকত! লইয়া ভারতের মুক্তি আন্দোলনে 
অগ্রাপর হইয়াছিলেন, সেই মনোভাব লইয়াই তিনি 
সকলকে জাতির সেবায় যোগ দিতে বলেন। 


ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রী এস এম 
শ্রীধাস্তব ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রনজ্বের খাদ্য 
ও কৃষি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কষ গবেষণ। 
পরিষদে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা! করিবেন। এই কেন্ত্রে রাষ্রসজ্বের 
আসন্ন কৃষি তথ্যানুসন্ধান সম্পর্কে এশিয়ার 
দেশসমূহের প্রতিনিধিদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। 


পরিষদের সংখ]াতব গবেষণা কর্মচারী 
এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেইর ডাঃ পি ভি 
সুখাত্সে তাহার বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে 
বলেন, তাত্বিক শিক্ষ। ব্যতীত বিভিন্ন গবেষণ!- 
গ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 


এ ০ 


2 রকি ৩০০৮৭ 





পাকিস্তান 'রাষঞ্কের ধর্মনীতি 


সম্পাদক 


পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত 
আলি খান তথাকর গণপরিষদে সম্প্রতি ঘেষণ। 
করিয়াছেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান গণতান্তিক 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাতে অমুনলমানদের 
স্বস্বধর্ম সংস্কৃতি এবং অন্তান্ত শ্াধ্য অধিকার 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা থকিবে। তিনি ছ্র্থহীন 
ভাষায় বলিয়াছেন, “6, ৪১ 1)81015051)15) 
৪76 1006 89108711640 07 608 1906 6196 


0. 878 0৮61551)01110120010  41051109 
800 ৮৮6 10611686196 16095 1)5 801067106 
6০ 00] 18101) 8100 10681861796 ০ 081) 
[8106 9, (81)01708  00106111)0101) 60 616 
011816 0£ 61)8 ৮০110,” “পাকিস্তানী হিপ|বে 
এ সত্য স্বীকার করিতে লজ্জিত মই যে, 
পকিস্তানে আমরা মুসলমান সংখ্যাবল এবং 
আমর! বিশ্বাস করি যে, আমার্দের ধর্মবিশ্বাস 
ও আদর্শে অনুরক্তি থাকিলেই আমর পৃথিবীর 
মানবজাতির উপকারার্থে যথার্থ দান করিতে 
পারিব।' তিনি আরও বলিয়াছেন “মুসলমান 
ধর্মের অনুশাসনমতে মুসলমান অধিবাসীদের 
জীবন গঠন এবং পরিচালন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 


উদ্দেশ্তা। এই উপায়ে মুদলমানগণ প্রমাণ 


করিতে চান যে, ইপলামধর্ম মানবজাতির সকল 
সমন্ড। সম[ধান করিতে সমর্থ ৮» মিঃ লিয়াকৎ 
আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই আদর্শ ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের গণতন্ত্র সামাজিক সাম্য 
ও পরধর্মসহিষুুতার উচ্ছবুলিত প্রশংসা করিয়া 
বলিয়াছেন, “]0. 70110 


0]) ৪7] 15181010 50019) "8 1858 1106 


01111098116 6০ 


18110760 61)8 111768 0? 0106 10010-1]08111005.৮ 
“আমাদের ইমলামিক মমাজগঠনের আগ্রহ 
সত্বেও আমরা অমুসলমানদের স্বাধিকার উপেক্ষা 
করি নাই ।” তাহার মতে অমুসলমানদের ম্ব(ধিকার 
নষ্ট করা ইসলামধর্মবিরুদ্ধ (0০-15181010)। 

ইসলাম ধর্মকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম বলিয়। 
ঘোষণা করায় অনেকে ইহাকে মধ্যযুগীয় 
ধ্র্মসম্প্রদায়বিশেষ-শাসিত রাষ্ট্র (]10990186 
6৪৮৪) বলিয়। মনে করিবেন, এই আশংক] 
নিবারণের জন্ত মিঃ লিয়াকৎ আলি বলিয়াছেন, 
“1185৮ 100. 8810 61386 6179 [9801)19 
978 616 7881 16010191068 01 [90 ্ব0], 
00019 080018]17 611171108698 ৪0 08069: 
01 6108 89681১1151)706716  ০£ 61)800180য ,* 


“এই মাত্র আমি বলিয়াছি ষে (পাকিস্তানে) 


৮৬৪ 


ইহা 


শাসন- 


জন্গণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী । 
্বাভাবিক ভাবে ধর্মসম্্রদায়-বিশেষের 
প্রতিষ্ঠার আশংক! দূর করে তিনি 
পাকিস্তানে ধের্মসন্প্রদায়-বিশেষের শাসন- 
গ্রতিষ্ঠাকে "আশংকাজনক বলিয়াও ঘোষণ। 
করিয়াছেন । “]ট 60৪৮ 079 
8)0176  01016186 19 & 6176০0০0180. ইহ 
পরিষ্কার যে সমগ্র পৃথিবীই ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ- 
শাসিত ।” " এই ভাবে ধ্মসম্প্রদায়বিশেষের 
শাসনের কতকটা অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াও তিনি বলিয়াছেন যে, যে হেতু ইললাম 
ধম ঈশ্বর হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুরোহিতণে র 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং যেহেতু জন- 
সাধারণেরই সম্মতিক্রমে “গণতান্ত্রিক নীতিমুলে 
পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচাপিত হইবে, সেইজন্ 
এই রাষ্ত্রকে ধর্মসন্প্রদয়বিশেষ-শাসিত রাস্ত 
(1160901801৫) বলা যায়. ন। | 


18 08661) 


এ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবেও স্পষ্ট বণ| হইয়াছে-_ 
485 1)61810 01)8 10110017185 0£ 0817 0010, 
1680010,  6018116%,  6018187708 . 87)0 
80019] 1086108 89 810010818060 1) 19181 
81)8]] 78. 10117 09867560., “এই রাষ্ট্র 
ইসল|মধর্মগ্রচারিত গণতন্, স্বাধীনত, সমতা, 
সহিষুত। এবং সামাজিক সাম্য সম্পূর্ণ রক্ষিত 
হইবে। পাকিস্তান কংগ্রেস দলের পঙ্গ 
হইতে শুযুক্ত ভূপেন্্র কুমার দত্ত এই প্রস্তাব 
হইতে 4৪5 1) 1518100+? 
'ইসল[মধর্ম প্রচারিত" এই কথ! কয়টি তুলিয়া 
দিবার প্রস্তাব করেন। পাকিস্ত/ন গণপরিষদের 
বিরোধিদলের অন্ততম নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্ 
চট্টোপাধ্যায় ধর্মনীতিক ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র 
রচনার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন যে, 
তাহাদ্দের মতে রাজনীতির সহিত ধর্মকে 


মিশাইয়া ফেল! উচিত নহে । কাঁয়দে আজম 


9700771618090 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 


জিন্নাও এই পরিষদে ইহা! ঘোষণ। করিয়াছিলেন 
কিন্তু ভূপেন্ত্র বাবু এবং শ্রীশ বাবু উভয়ের 
উত্থাপিত সংশোধন গ্রস্ত/ব অগ্রাহা হয়। 


এই প্রস্তাবে গণতন্ত্র স্বাধীনত! সমত। 
সহিষ্ুত! এবং সামাজিক সাম্য বলিতে সাধারণত: 
যাহা বুঝায় তাহা না বুঝাইয়। ইহাদের সম্পুণ 
স্বতন্র অর্থ করা হইয়াছে; এই শবগুলির ইসল[ম- 
ধর্মবাখ্যাত স্বতন্ত্র অর্থ যে কি তাহাও কেহ 
স্পষ্ট ভাষায় গ্রকাশ করেন নাই। তবে এই 
শব্সমৃহ যে ব্যবহার-ক্ষেত্রে সবসমগিত 
সাধারণ অর্থে ব্যাখাত না হইয়া একমাত্র 
ইমলামধর্ম-সমধিত " সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যাখ্যাত 
হইবে ইহা স্ুুষ্পষ্ট । এই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার জগ্ত 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্শনীতিকে অমুসলমানগণ 
ঠাহাদের অনুকূল বলিয়া মনে করিতে পারিতে- 
ছেন না। এই কারণে তাহার! তাহাদের ভবিষ্)ৎ 
সম্বন্ধে যে অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছেন ইহও 
ভুপেন্্র বাবু গণপরিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
পাকিস্তান গণপরিষদ পাকিস্তানকে মুসলমান 
রাষ্ট্র বলিয়া ঘোধন1 করায় তখ|কর মুসলমান ৪ 
মুসলমান-ধর্ম বলম্বিগণকে স্পষ্ঠতঃ অতান্ত প্রধান্ত 
দিয়া অমুসলমান ধর্মসমুহ ও অমুললমান ধর্মাবলম্থি- 
গণকে পরোঙলুভাবে মুসলমানদের অন্থগত করা 
হইয়াছে । এই রাষ্ট্র ধর্মযাজকগণ অর্থাৎ মোল্লা 
মৌলবীগণ কতক শাসিত না হইলেও মুনলমান 
ধর্মের একমাত্র শান্ত কোরানের বা সরিয়ৎ অগ্নু- 
শাসনমতে যে শলিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ 
নাই। কারণ, মুললমান রাষ্ট্রের অর্থই কোরান 
অর্থাৎ মুলঙ্মান ধর্মশানিত রাষ্্ী। ইহার 
অধিকাংশ অধিবাপীই মুসলমান বলিয়া ইহাকে 
মুনদলমান গণভান্্রক রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে বটে, কিন্তু ইাতে তথাকার অমুসলমান- 
গণ কার্ধতঃ উপেক্ষিত ও নিয়স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছেন! এই কারণে ইহাকে যথার্থ 


আষাঢ়, ১৩৫৬ ] 


গণতাস্ত্রিক বলা যায় না। ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে 
অধিকাংশ নরনারীর সম্মতিক্রমে গঠিত এবং 
সকলের কল বিষয়ে সমানাধিকার নীতিমূলে 
পরিচালিত রাষ্ট্রই যথার্থ গণতান্ত্রিক । পাকিস্তান 
রাঞ্থে বনুসংখাক অমুপলমান থাকা সব্বেও 
ইহাকে মুললম|ন রাষ্ট্র এবং মুসলম[ন সমাজ- 
গঠনই ইহার আদরশ বলিম্বা ঘোষণা করায়, 
গণতান্সিক নীতি অনুসারে এই রাষ্রকে কি 
গণতান্তিক বল! যায়? 


তগাপি লক্ষা করিবার বিষয় যে, পাকিস্তান 
গণপরিষদে মিঃ লিয়াকৎ অংলি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে 
মুসলমান সংখ্য।গরিষ্ঠ তার জন) যুনলমান রাষ্ট্র বলিয়া 
ঘোষণ। করিয়ও তগাকার সংখ্যালঘু অমুসল- 
মনদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষার প্রতিশ্রুত 
বেশ জোরের সহিতই দিয়াছেন। সম্প্রতি 
পাকিস্তানের বড় লাট মিঃ নজিমুদ্দীনও ইহার 
সমর্থম করিয়া বলিয়াছেন, ৮]1)8 11711017)0 
11) ০1 (106 ১1৪৮৪ 01) ]91817)10 [11100110165 
019 60186 6076 


1001) -11151117]4 ঘ011101 70৪ 


101 11) 021) 11010175০01 
1%100160, 


117667061:07)06 11) 01 (1)8 


106 [70900177 
15616 109 
15177010৪০৮.” হইিসলাম নীতি অনুসারে রাষ্থ 
গঠনের অর্থ ইহা নহে যে অমুসলমানদের 
অধিক|রলমহ উপেক্ষিত হইবে। সংখা 
ল্ঘি্দের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ইসলামবিরোধী 
কারন ।” এই ভাবে পাকিস্তানের শ্রষ্টা কায়েদে 
অ।জম জিন্না হইতে আরস্ত করিয়। তথাকার 
সকল রাষ্ট্রনায়কই পাকিস্তানের অমুললমানদের 
হ্তায অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুত বারংবার 
দিয়াছেন এবং এখনও অনেকে মাঝে মাঝে 
দিতেছেন। এই প্রতিশ্রতি কার্যতঃ কতটা 
প্রতিপালিত হইবে তৎসম্বন্ধে এখন সঠিক 
ভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করা যায় না। 
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পাকিস্ত।ন বাষ্ট্রের ধর্মনীতি 


২৮৩ 


ইহার পরিণতি কার্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায় তাহ। 
ন| দেখিয়। এসমন্ধে চুড়ান্ত মত প্রকাশ করা 
সমীচীনও নহে । তবে মুসলমান সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ পাকিস্তানে মুসলমানদের প্রাধান্ত যে 
অবশ্থন্ত।বী ইহা অবশ্য স্বীকার্ণ। উত্তর ভারতে 
মুসলমানশাসনের পূর্ণ গ্লাবনের সময়ও সকল 
বিষয়ে মুসলমানদের প্রাধান্ত ছিল। তখনও 
কোন কোন বিষয়ে হিন্দুদের স্টাষ্য অধিকার 
রক্ষিত না হইলেও তাহার! উৎসন্ন-যান নাই। 
তবে হিন্দুদের তখনকার বিপদের তুলনায় 
এখনকার বিপদের আশংক। বেশ ইহাও 
অন্বীকার করা যায় ন।। তথাপি বর্তমান 
অবস্থ/ধীনে পাকিস্তানের সংখালঘিষ্ঠ অমুপলমান- 
দের পক্ষে তথাকার নবপ্রতিঠিত রাষ্ট্রকে 
বরণ করিয়া সমবেত ভাবে তাহাদের 
সববিধ স্াযা অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করা 
ভিন্ন অগ্ত কোন উপায় আপাততঃ 
যায় না। পাকিস্তানের রাষ্ত্রনায় কগণও 
সমস্বরে এ বিষয়ে প্রতিশ্রত দিয়াছেন 
এখনও দিঁতেছেন, 


দেখা 
যখন 
এবং 
তখন যথোপযুক্ত চেষ্ট 
করিলে তথাকার অমুললম!মদের হা) অধিকার. 
সমূহ রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইবে 
বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। পক্ষান্তরে পূর্বব 
প|কিস্তানের অমুসলম!নগণ৪ অতান্ত সংখযা- 
লণিষ্ঠ নহেন, তাহা:দর সংখ্যা প্রায় দেড় 
কোটি, তাহারা শিক্ষা এবং আর্থক অবস্থা 
গ্রভৃতিতেও তথাকার মুসলমানদের অপেক্ষা! 
অনেকাংশে উন্নত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ এত 
অধিকসংখ্যক নরনারীকে স্থান দান করিতেও 
সম্পূর্ণ অসমর্থ। এক্ন্ত ভারত এবং পাকিস্তানের 
দূরদর্শী ব্যক্কিমাত্রই পাকিস্তানের অমুসলরমান- 


গণকে তাহাদের বাস্তত্াগ ন। করিতে পুনঃ 


পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। স্পট দেখ। 
যাইতেছে যে,ষে অশ্লসংখাক হিন্দু ইতোমধ্যে 
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নানা কারণে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়। 
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদেরও দুঃখছুর্দশার সীম 
নাই। এরূপ অবস্থায় আমরা পাকিস্তানের 
অমুমলমানগণকে দ্বিধাহীন ভাবে পাকিস্তান 
স্বীকার করিয়া তথাকার মুদলমানদের সঙ্গে 
স্জাবে বাস করিতে এবং আপনাদের স্বগৃহে 
সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ সামা গ্বাপন ও সর্ববিণ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ সংখ্যা 


অধিকার সংঘবন্ধভাবে সবগ্রষত্ে রক্ষা 
করিতে বিশেষ জোরের সহিত অনুরোধ 
করিতেছি । পূর্বপাকিস্তানের এত আঁধক- 
খ্যক হিন্দু আপনাদের ষ্ঠ অধিকার রক্ষার 
জন্য যদি সর্বধিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে গ্রস্ত 
থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের এই মহতী 
চেষ্ট। কখনও ব্যর্থ হইবে না বলিয়।ই আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বান। 


হয) 


মিথ্যা হবে? 
শীপুণেন্দু গুহ রায় 


মোদের ঘেরিয়। শিতা বৃহুঞ্চার সমারোহ চলে 

বঞ্চনায় কালো হয় আমাদের গাখু 
বাচিয়া আছি কি মোরা, মোপের এ গুহদ্বার- তলে, 

আছে কি মোদের স্বাস্তা শক্তি পরমামু ? 
পৃথিবীর এক প্রান্তে কেদে ফিরি লাখো উখ।দল 

বুকভডা লে কান কে শ্বনিবে আজ ? 
কে বুণিবে বুক পিয়া আগ্রগিরি কিযে পে গ্রাবল 

উগারিচছ অগ্রি, লাতা অন্থরের মাঝ? 
৪”বেল! দু'মুঠি অ্র-জীবনের বার সঞ্য়ে 

মেদের সকল সা দিয়াছি বিতাপি। 
দিয়াছি স্ব্থ কিছু আধো রও! আশার আঅথরে। 

অহরঠঃ বিডম্বন| তু ওগে ভরি? । 
করিতেছি দেবালয়ে দেবতার নিত আরাবন।, 

গলবাসে মাথ। কুটি পক্ষ অলহয় ) 
বাচিখার অধিকার_ এইমান্্ মোদের প্রার্থন।, 

কি আশ্চর্য, তবু তাহা ব9ঘ সমুদয় ! 
দেখত! এমন রবে স্তব্ধ মৌন রাঙ্জাসন-তল? 

অধযুতের আতবাশী শুনিবে না ঙবে? 
প্রাণের প্ার্থনা-পুজ।, অন্য, শ্বাম তবে কি বিফল ? 

মোদের জীবম মিগ), রক্ত মিথা। হবে? 


স্বামী শুদ্ধানন্দ 


স্ব।মী জগদীশ্বরানন্দ 


স্বামী শুদ্ধানন্দ আচার্ষ স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রধান সন্ানী শিষ্যবুন্দের অগ্ঠতম । তাহার 
কনিষ্ঠ সহোদর স্বামী প্রকাশানন্দও স্বামী 
বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং আমেরিকায় 
প্রায় বিশ বতসর বেদান্তপ্রচারান্তে তথায় 
দেহরক্ষা করেন। শ্রীগুরুর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানু- 
বাদদকরূপে স্বামী শ্ুদ্ধানন্দ বাংলা সাহিত্যে 
অমর | আীরামরুঞ্দেবের সাক্ষাৎ শিষাগনের 
পরে তিনিই সন্নপ্রথম বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সংঘের 
সম্পাদক এবং অপ)ক্ষ নিরাশ হন। শুদ্ধানন্দ- 
প্রমুখ সন্নযাপী শিষাগণের জীবনকাহিনী স্বামী 
বিবেকানন্দের পুহন্তর জীবনীর এক একটা 


অচ্ছেগ্ অধ্যায়। লেইজন্য রামরুমঃ সংঘে 
এবং বাংলা দেশে তিনি চিরন্মরণীয়। 
পৃবাশমে স্বামী শদ্ধানন্দের নাম ছিল 


স্ধীরচন্ত্র চঞ্ুবতী। তাহার পিতা আশতোৰ 
১»ক্রবংতী এক নিষ্টাবান্‌, পর্প্রাণ ও উদারচেতা 
খঙ্গাণ ছিলেন । শ্ুধীরচন্জ কণিকাতার এক 
অভিজাত বংশে ১৮৭২ সনে জন্মগাহণ করেন। 
বলেই তাহার জীবনে প্রবল পর্মান্ুরাগ 
পরিলশ্গিত হয়। বালক সুধীর ধর্মগ্রন্থ পড়িতে 
ভালবাসিতেন এবং সাধু-সন্তাসী খুঁজিয়। 
বেড়াইতেন। পাঠাবস্থাতেই তিনি ছুই বার 
গৃহতাগ করিয়ছিলেন। তন্মধ্যে এক বার 
পদব্রজে দেওঘর পর্যন্ত গমন করেন। প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হন 
এবং মিটি ককেজে এফ-এ পড়িতে আস্ত 
করেন। কিন্তু বিএ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই 
তিমি গৃহত্যাগ পূর্বক রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান 


করেন। ১৮৯* সনে ১৮ বদর বয়স হইতে 
বরাহনগর ও কীকুড়গাছি পামক্কুণণ মগে যাইয়। 
তিনি শ্রীরামকৃষ্চের সাক্ষাৎ্খ শিম্যগণের সঙ্গল।ভ 
করিতে থাকেন । | | 

১৮৯৩ সনে আ।মেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের 
খেদান্ত প্রচার স্রপ্ব ভারতকে জাগ্রত করিল। 
বাঙ্গালী যুবকগণের দৃষ্টি স্বামীজীর যুগান্তকারী 
কর্ম এবং ব্জ্বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। 
স্থধীরচন্দ্র অন্ঠান্ত বদ্দবান্ধবের সহিত স্বামীলী 
সম্বন্ধে আলোচন। করিতেন । তখন ইপ্ডিয়!ন 
মিরর” পত্রিকার কাধালম্ম ছিল ধর্মতলায়। 
উহার বহিদেশস্থ বোডে এ পত্রিকার নুতন 
সংখ্যা সংগ্গ্র থাকিত। স্ধীরচন্ত্র তধায় যাইয়া 
স্বামীজীর সংবাদ ব! বক্তুতাদি সাতাহে পড়িতেন। 
স্বমীজী স্বদেশে পাগল করার পর সি'হলে বা 
দরিণভরতে যে সকল দিয়াছিলেন, 
সেগুলিও তিনি সযত্রে পড়িয়াছিলপেন। যে পিন 
প্বামীজী শিয়ালদহ ঞ্েেশনে পেগপাল দেনে 
আসিলেন, সে দিন৪ শ্ুপীরচন্দ্ গ্যাটফমে 
উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী যে কাম্রাতে ছিশেন, 
সেটি যেখানে আপিয়! খামিল, সৌভাগ) কমে 
তিনি তাহার সম্বুখেই দাড়াইয়ছিলেন। গাড়া 
থমিতেই দশকমগ্ুলী স্বমীজীর কাম্রার সন্ুখে 
সমবেত হইলেন। তখন স্বামীজী দাড়াইয় 
সমবেত দর্শকবুন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে 
সুধীরচক্দ্রের হৃদয় তাহার প্রতি আরও আক 
হইল। স্বামীজী ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেশন হইতে 
রিপন কলেজের দিকে যাইতেছিলেন। কয়েক 
জন যুবক তাহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া! নিজেরাই 


ব্ুতা 


২৮৩১ 


তাঁহা৷ টানিতে লাগিলেন। সুধীর তাহাদের 
সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
ভিড়ের জন্ত পারিলেন মা। রিপন কলেজে 
স্বামীজী সমবেত জনমগ্ডলীকে ছুই চার কথ 
বলিলেন। তখন ম্থধীর স্বামীজীকে ভাল ভাবে 
দেখিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি দেখিলেন, 
স্বামীজীর মুখখনি দিব্যজ্ঞানো দীপ্ত ও তণ্ড কঞ্চন- 
বর্ণ, যেন জ্যোতি: ফাটিয়া বাহির হইতেছে । 
তবে ভ্রমণের ক্রান্তিহেতু তাহার মুখমণ্ডল 
কিঞ্চিং ঘর্মভ্ত ও মলিন। 

স্বামীজী বাগবাজারে পশ্পপতি বশর বাটাতে 
উঠিলেন। সুধীর তাহার বন্ধু খগেন দে-র টমটমে 
চড়িয়া সেদিন তৈকালে স্বামীজীর সহিত দেখ। 
করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তীহা- 
দিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়। গেলেন এবং 
পরিচয় দিয় বলিলেন, “এরা আপনার খুব 
80001767.5 কিন্তু স্বামীজী তখন 
গুরুভ্রতাদের সহিত কথাবার্তায় ব্যস্ত 
স্বধীর সেদিন তাহার মহিত আলাপ করিবার 
স্বষেগ পাইলেন ন। | কয়েক দিন পরে স্থামীঙ্গী 
ক।শীপুরে গেপালল।ল ঘালের বাগানবাটাতে 
ছিলেন। সেখানেই স্বামীজী্র সহিত সধীরের 
গ্রথম কথোপকথন হয়। স্বামীজী উজ্জল গৈরিক 
বন্দ পরিধান করিয়া উপবিছ, স্বধীর তাহাকে 
গ্রণ।ম করিয়া বসিলেন। 
কেছ ছিল না। হঠাৎ স্বামীজ্জী স্ধীরকে গ্রিজ্ঞাস| 
করিলেন, “তুষ্ট কি তাম।ক খাস্‌?” সুধীর 
বলিলেন, “আন্দে ন।1৮ তাহাতে স্বমীজী 
বলিলেন, “ভা, অনেকে বলে, তাম।কট৷ খাওয়! 
ভাল নয়। আমি৪ ছাড়বার চেষ্টা করছি।” 


তাহার 
থাকায় 


তখন সেখ।নে আর 


আর একদিন সুধীর তার প্রতিবেশী বন্ধু 
খগেনের * সহিত সন্ধার পর শ্বামীজীর নিকট 
গিয়ছিলেন। আরাম ₹ঞ্চের শিষা হরমে।ছন মিত্র 


উদ্ছোধন 


[ €১ম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখা। 


তাহাদিগকে স্বামীজীর সহিত বিশেষভাবে 
পরিচিত করিয়া দিবার জন্ত বলিলেন, স্বামীজী, 
এরা আপনার খুব এবং বেদান্ত 
আলোচন। করে” ইহা শুনিয়াই স্বমীজী 
সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উপনিষদ কিছু 
পড়েছ ?" স্বধীর বলিলেন, “আজ্ঞে হা 
একটু-আধটু দেখেছি ।” স্থামীজী জিজ্ঞান! 
করিলেন, “কোন্‌ উপনিষদ পড়েছ 2” সুধীর 
বলিলেন, *কঠ উপনিষৎ পড়েছি” তখন 
স্বামীজী স্ুধীরকে উক্ত উপনিষদ হইতে খ্রে।ক 
আবৃত্তি করিতে বলিলেন, কিন্তু উপনিষৎ 
তাহার মুখস্ত ছিলনা । ইহার কয়েক বর্ষ 
পূর্ব হইতেই তিনি নিতা গীতা পাঠ করিতেন। 
তাহার ফলে গীতার অধিকাংশই তাহার কন্থ 
হইয়া গিয়াছিল। ত!ই সুধীর বলিলেন, “কঠটা 
সুখস্থ নেই। গীতা থেকে খানিকটা বলি।” 
স্বমীন্জসী বলিলেন, “আচ্ছা, তাই বল?” 
তখন সুধীর গাতার একাদশ অপ্ায়ের শেষ- 
ভাগন্ত অন্ন কতৃক আরুষের স্ব আবৃত্তি 
করিলেন । উাহার স্বমীঙ্গী 
উৎসাঁত দিবার জগ বলিলেন, “বেশ, বেশ)?" 


9,0171116) 


আবৃত্তি শুনিয়া 


পরাদন তিশি বন্ধুবর রাজেন্্রনাথ খেকে 
লইয়া স্বামীজীর দশনে গিয়াছিলেন। পাছে 
স্বামীজী উপনষৎ আবুত্তি করিতে বলেন, এজন 
একখ|ন। উপনিষদ্গ্রন্থবলী পকেটে লইয়। যান। 
সেদিনও কঠোপশিবদদের গ্রসঙ্গ উঠিল। 'অঘনি 
স্থুদীর তাঙাতাড়ি পকেট হইতে বইখানি বাহির 
করিয়া কঠোপনিদের 'গোড়া হইতে পড়িতে 
লাগিলেন? এই ছুই দিনের উপনিষং-গ্রসঙ্জগের 
ফলে উহার প্রতি স্।মীজীর শ্রন্কা ও অনুরাগ 
অুধীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল । উপনিষদের 
প্রতি এই 'গ্রগাঢ় গীতি স্থ্দীরের আমরণ ছিল। 
স্বামী্জী কিন্নরকে সুমি ছন্দে উপমিষদের 


* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্যানী শিশু শ্বামী বিমলানন্দ | 


আষাঢ়, ১৩৫৬] 


যেসকল শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, স্ধীরচন্ত্র 
দীর্ঘ ষোল বৎসরের পরও তাহ! যেন দিব্য 
কর্ণে শুনিতে পাইতেন। যে দিন গুজরাটী 
পণ্িতগণ স্বামীজীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় 
ধর্মবিচার করেন, সে দিনও সুধীর উপস্থিত 
ছিলেন। 
“ম্বামীজী তাদৃশ পণ্ডিত নন্‌, তবে ইহার চক্ষুতে 
এক মোহিনী শর্তি আছে; সেই শক্তি বলেই 
তিনি নানা স্থানে দিখিজয় লাভ করিয়াছেন ।” 
স্বামীজীর এক শন্ন্যাসী শিখ) মী 
নিত্যানন্দের পরামশে স্বামীজী মণের নিয়ুমাবলী 
রচনা করেন। নিয়মগ্ডলি স্বামীজী বলিয়া 
যাইতেন এবং স্ুধীরচন্্র গিখিতেন। স্বামীজী 
তামাক খাইতেন। সেইজন্ত তামাক খাওয়াটি 
মঠে নিষিদ্ধ হইল না। মঠের একটি নিয়ম 
হইল যে,মাদকদরব্যের মধ্যে তামাক ব্যতীত 
আর কিছু খাওয়া চলিবে না। এই প্রনঙ্গে 
স্বমীজী স্ুধীরচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “এমন সময় 
এসবে যখন এক ছিলিম তামাক সেজে 
লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে 
বড় বলে বুঝতে পারবে |” স্বামীজীর সহিত 
সাঙ্খাতের প্রায় ছুই মাস পরে ১৮৯৭ সনে 
এপ্রিলের শেষে সুধীরচন্ত্র সংসার 
আলমবাজার রামকষ্জ মখে যোগদ।ন করেন। 
ইহার পৃব হইতেই তিনি আলমবাজার মঠে 
যাতায়াত করিতেন। স্বামীজী শ্ুধীরকে অতিশয় 
স্েহের ৮ক্ষে পেখিতেন এবং খোকা বলিয়া 
ডাকিতেন। তিনি এই শিষ্যকে ব্র্মচর্ধব্রতে 
দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ নাম দেন। 
এ বৎসরের মধ্যে তিনি স্বামী নিরঞজনানন্দের 
নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে 
পরিচিত হন। স্বামীজী তাহার এই নবীন 
সন্গযাসী শিষ্যের দ্বারা মাঝে মাঝে চিঠিপত্র 
লিখাইতেন এবং অন্তান্ত কাজও করাইতেন। 


ছাড়য়া 


উদ্বোধন 


২৮৭ 


শ্ীগুরুর সহিত স্বামী শুদ্ধামন্দ উত্তর-ভারত 
এবং রাজপুতানাদি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
তিনি মানস-সরোবর তীর্থেও গমন করেন। 
এই তীর্থ-ভ্রমণে শ্রীগুরুর সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠ. 
ভাবে মিশিবার সুযোগ হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ 
পরবতী কালে বলিতেন, “যতই পিন যাচ্ছে ততই 
স্বমীজীকে আরও বড় মনে হচ্ছে। যখন 
স্বামীজীর সঙ্গে থাকতাম এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে 
মিখতাম, তখন বুঝতে পারিনি যে, স্বামীজী 
এত বড়।” 

একদিন অপরাহে মঠের বড় ধরে ব€ 
লোক সমাগত। তন্মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভ। 
ধরণ করিয়া বিরাজিত। নানা প্রসঙ্গ 
চলিতেছিল। এমন সময় আলীপুর আদালতের 
প্রসিদ্ধ উকিল বিজয়কৃষজ বস্থ আিলেন। 
বিজয় বাবু ইংরাজী ভাবায় সুবক্তা ছিলেন। 
শ্বামীজীর নিকট কেহ তাহার বক্তৃতার কথ। 
উল্লেখ করায় স্বামীদগী তাহাকে আত্মত ত- 
সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 
তিনি স্বামীজাীর সমুখে বর্তা করিতে সাহশ 
করিলেন না। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠে যোগ দিবার 
পূবে কখনও কখন৪ ধমসম্বন্ধে বাংলায় বতৃণ্ত৷ 
দিতেন। উহাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল। 
তিনি ইংরেজীতে বলিবার অভ্য[শ 
করিতেন । স্বামীজীর নিদেশে সেদিন স্বামী 
শুদ্ধানন্দ দাড়াইলেন এবং বৃহদরণ্যক উপনিষদের 
যাজ্ঞবন্ধ/-মৈত্রেয়ী-সংবাদে কত, আত্মতত্বণন্বন্ধে প্রায় 
আধ ঘণ্ট। বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া 
স্বামীজী স্বীয় শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিতে 
লাগিলেন । তথায় সেদিন স্বামীজীর নুতন 
সন্্যাপী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ প্রায় দশ 
মিনিট কাল একই বিষয়ে বলিলেন। স্বামীজী 
তাহার বক্ভৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন। 
ঠাকুরের বুদ্ধ শিষ/ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল 


তাহাতে 


২৮৮ 


ইংরেজী জানিতেন না। কিন্তু শ্বামীজীর ইংরেজী 
বক্তৃতাগুলির সারাংশ শুনিবার খুব আগ্রহ 
তাহার ছিল। তাহার অনুরোধে নবীন সন্যাসিগণ 
স্বমীজীর ইংরেজী বক্তাগুলি পড়িয়া অনুবাদ 
করিয়া তাহাকে শোনাইতেন। স্বামী প্রেমানন্দের 
পরামণে নুতন সন্ন্যাসী ও ব্রদ্মচারিগণ স্বামীজীর 
বলভাবলীর বঙ্গানুবাদ আরগু করেন। এক দিন 
সকলে স্ব শ্ব অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু পড়িয়। 
স্বমীজীকে -শোনাইলেন। স্বামীজী শুদ্ানন্দ- 
প্রমুখ অনেকের অনুবাদের গ্রাশংসা করিলেন। 
একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ একা স্বামীজীর কাছে 
আছেন। স্বামীজী হঠাৎ তাহাকে বলিলেন, 
“রাজযোগটা তরজমা কর্‌ না|” শিষ্য গুরুর 
আদেশে উহার অনুবাদে অবিলঘ্ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। এই রূপে তিনি স্বামীজীর 
র।জযে'গ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিষেগ 
প্রভৃতি গ্রন্থ অগ্ুবাদ করেন। শিষ্য গুরুর ভাবে 
এমন প্রভাবিত ছিলেন যে, শিষ্যের লেখনীমুখে 
গুরুর ভাষাই বাহির হইরাছে। শিষ্ের অনুবাদ 
এত প্রাঞ্জল ও মৌলিক যে, এগুপণি গুরুর 
মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশে 
স্বমমীজীর ভাব-প্রচারে রামকুষ্জ সংঘের 
বিস্তারে এই অন্রবাদগুলি বিশেষ সহায়ক 
হইয়াছিল। এই অন্ুবাদই স্বামী শুদ্ধামন্দের 
জীবনের এক অক্ষয় কীতি। 

এক দিন অপরাহে বেলুড় মঠের বড় ঘরে 
বছ লেক বসিয়া আছেম। সেদিন স্বামীজী 
গাত। ব্যাখ্যা করেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
'ক্লৈব্যং মান্ম গম: পার্থ ইত্যার্দি প্লোকটি 
সাধারণের উপযোগী করিয়া তিনি ব্যাখ্যা 
করেন। ওলজস্থিনী ভাষায় যখন স্বামীজী এই 
শ্নোকের ভাবার্থ বিবৃত করিতেছিলেন, তখন 
তাহার ভিতর হইতে দিব্য তেজ বাহির হইতে 
লাগিল। ম্বমীঙ্গী বলিতেন, “এই একটা 


এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ষ সংখ্য। 


শ্লোকের মধ্যে সমগ্র গীতার সার নিহিত। এই 
একটা মাত্র শ্রেরক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের 
ফল হয়।” সেদিন স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে 
যাহ বলিয়াছিলেন তাহা ছুই চার দিন পরেই 
স্বমী শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রেমানন্দের আর্দেশে 
লিপিবদ্ধ করেন। ইহা 'গীতাত' নামে উদ্বোধন 
পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত ও পরে “ভারতে 
বিবেকানন্দ? গ্রপ্ের অগীভূত হয় । 

একদিন স্বামীজী শিষ্যকে 
পড়াইতেছিলেন। প্রথম অপ]ায়ের প্রথম পাদের 
সুত্রগুলি পঠিত ও আলোচিত হইল। ভাষা।দি 
ন| পড়িয়া স্বাধীন ভাবে ক্মত্রগুলির অর্থ বুঝিব$র 
জহ) গুরু শিষ্যকে উৎসাহিত করিলেন। উঞ্জ 
নির্দেশ অনুসারে শিষ্য পরে স্ব'মীজীর ভাবাবলম্বন 
ব্রঙ্গহত্রের একটি স্বতগ্ধ ব্যাখ্যা লিখিয়।ছিলেন। 
স্বামী শুকানন্দের মতে রামানুজ ও শঙ্করের মনো 
যে মতভেদ আছে তাহার প্রধান কারণ মুল 
শ্লোকের পাঠান্তর। স্বামী শুদ্ধানন্দ রচিত 
ভাষটি এখনও অপ্রকাশিত । স্বামীজী তাহার 
শিষ্যকে সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ৪ শিক্ষ। 
দিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিতেন, *আমরা 
আত্ম! শব্দকে 'আতিমা না বলে 'আন্তাঃ বলে 
উচ্চারণ করি। মহধি পতঞ্জলি তর মহাভাষ্বে 
বলেছেন, শব্দের অপ-উচ্চারণকারীর। শ্লেচ্ছ। 
পতঞ্জলির মতে আমরা সকলে শ্সলেচ্ছ।” 


বনএ 


যেদিন “স্বামি শিষ্য-সংবাদ” প্রণেত। শরৎচন্ত্র 
চক্রবতী ম্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, 
সেদিন স্বামী শুদ্ধানন্দেরও দীক্ষা হয়। স্বামী 
নির্মলানন্দ আসিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিলেন, 
স্বামীজীর নিকট দীক্ষা! নেবে?” স্বামী শুদ্ধানন্দ 
বলিলেন, “আজ্ঞে হ।1” ইতঃপুর্বে তিনি কুলগুরু 
ব।৷ অপর কাহারও নিকট দীক্ষ/ গ্রহণ করেন 
নাই। জনৈক হঠযোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি 
কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়। শিখিয়। প্রায় তিন 


আখীঢ, ১৩৫৬ ] 


শুদ্ধানন্দজী 
প্রথমেই 


বখসর অভ্তান করিয়াছিলেন। 
দীক্ষার্থ গুরুর নিকট যাইয়! বসিলেন। 
স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর 
সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার?” শিষ্য 
বলিলেন, “কখন সাকার ভাল লাগে, কখন ব৷ 
নিরাকার ।” একটু পরে গুরু শিষোর দক্ষিণ 
হস্ত ধরিয়া অল্পক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর 
হত ছাড়িয়া! দিয়! বলিলেন, প্তুই কখনে। ঘট 
স্থাপন করে পুজা করেছিস?” শিষ্য বলিলেন, 
“আমি বাড়ী ছাড়বার পুর্বে ঘট স্থাপনপুর্ধক 
কোন পুজা অনেক ক্ষণ ধরে করেছিলাম ।” 
গুরু তখম একটি দেবতার মন্্ শিষ্যকে বলিয়। 
উহার অর্থ ভাল রূপে বুঝাইয়। দিলেন। তৎপরে 
শিষ্ের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া 
সম্মুখে যে কয়টি লিচু পড়িয়।ছিলল সেগুলি লইয়া 
শিষাকে গুরুদক্ষিণা দিতে বলিলেন। স্বামীজী 
একদিন শুক্কানন্দ-প্রমুখ শিষ্যদের ঠাকুরঘরে 
লইয়া গিয়া ধানপদ্ধতি শিল্পা দিয়াছিলেন। 
স্বামী তুরীয়ানন্দের নেতৃত্বে এই ভাবে সমবেত 
সাধনান্তষ্টান মঠে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। 


স্বামীজী যে দিন বেলুড় ম হতে আলমোড়া 
যাত্রার জন্তা কলিকাত্য যান, সেদিন মঠের 
সিড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অন্তি 
আগাতের সহিত নূতন ব্রহ্মচারগণকে বলিয়া 
ছিলেন, “দেখ, বাবা ব্রহ্মচষ বাতীত কিছুই 
হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্গচর্যই 
একমাত্র সহায় ।” এক দিন অপরাহে স্বামীজী 
বেলুড় মঠের বারান্দায় স্বামী শুদ্ধানন্দ-গ্রমুখ 
শিষাদের লইয়া বেদান্ত পড়াইতেছিলেন। 
তখন স্বামী প্রেমান্দ মঠে ঠাকুরের পুজা 
করিতেন। সন্ধা! সমাগত হইলে স্বামী 
প্রেমানন্দ নৃতন সন্নাণী ও ব্রক্মচারিগণকে 
আরাত্রিকের জন্য ঠাকুরঘরে যাইতে ডাকিলেন। 


শ্বীমী গুদ্ধানন 


২৮৯ 


বেদাস্ত-অধ্যাপনার নেশা 
তিনি উক্ত গুরুত্রাতাকে 
সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 
“এ যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, একি ঠাকুরের 
পূজা নয়? কেবল একটা ছবির লামনে 
সল্তে পোড়া নাড়লে আর ঝাঝ পিটুলেই বুঝি 
মনে করছিস্‌, ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?” 

স্বামীজীর মুখে স্বামী শুদ্ধান্দ অনেক 
বার শুনিয়াছিলেন, যাহাঁকে তিনি বেশী 
গালাগাল দিতেন, তিনিই তাহার বেশ 
প্রিরপাত্র। এক দিন বারান্দায় বেড়াইতে 
বেড়াইতে গুরু শিষ্যকে বলিলেন, দেখ, 
মঠের একটা ডায়েরী রাখবি।” স্বামীজীর 
এই আদেশ শিষা যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন । 
সেই ডায়েরী এখনও মঠে পরিরক্ষিত আছে । 
ইহা হইতে মঠের আদি ইতিবৃত্ত অনেক) 
জানা যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিতেন, “লামান্ত 
ইংরেজী পড়ে আমরা সব বিষয়ে সন্দেহ করতে 
বিশেষ শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর বাক্যে 
আমর কখনও অবিশ্বাস হয় নি। কারণ, 
তাহার বাকা শ্রবণমাত্র ঞুব সত্য বলে দৃঢ় 
ধারণা গুরুবাকো এই রূপ গভীর 
বিশ্বাসের বলেই স্বামী শুদ্ধানন্দ এত বড় কর্মী 
ও জ্ঞামী হইতে পারিয়াছিলেন। এক দিন 
এক অপরিচিত দশক তাহাকে প্রশ্ন করেন, 
“আপনি সন্নযাপী হলেন ও গেরুয়৷ পরলেন 
কেন ?” তছুত্তরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ষে সরল উত্তর 
দিয়াছিলেন তাহা! আমার এখনও স্পষ্ট স্মরণ 
আছে । তিনি বলিলেন, “সকলকেই ত এই জগৎ 
ছেড়ে যেতে হবে। গৃক্কে থাকৃলে ওপারের ভাক 
শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই মব ছেড়ে গেরুয়া 
পরে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার 
জন্য।” তিনি স্বামীজীর যে, অশ্দুট স্বৃতি " 


স্বামীজীর তখন 
কাটে নাই। 


হত |” 


* উদ্বোধন কাযালয় হইতে প্রকাশিত 'বামীজীর কথা নামক পুস্তকে অস্ততূক্ত। 


৯৩ 


লিখিয়া গিয়াছেন ইহ। পাঠে দেখা যায়ঃ গুরু- 
বাক)গুলি কত যদ্ধে সারা জীবন তিনি স্মরণ- 
মনন করিয়াছেন। 


১৮৯৯ সনে স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড় 
মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন, প্রকাশিত 
হয় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার প্রথম 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। “উদ্বোধন,-পরিচালনায় 
স্বামী শুদ্ধানন্দ ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতের 


দক্ষিণ হস্তস্বরূপ | স্বামী ত্রিগুণাতীত পাশ্চাত্যে 
গমন করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধন*-এর 


দ্বিতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর 
পর্স্ত উহার সম্পাদনাকার্ধে ব্রতী ছিলেন। 
১৯*৩ সনে তিনি বেলুড মঠের অন্ঃতম ট্রাষ্টি 
এবং পরে রামকৃষ্চ মঠের যুগ্ম সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। প্রধানতঃ তাহার উদ্যোগে 
১৯২৬ সমে এপ্রিল মাসে বেলুড মঠে রামকৃ্ণ- 
ঘের প্রথম সম্মেলন হয়। স্বামী সারদানন্দের 
দেহত্যাগের পর তিনি ১৯২৭ সনে রামকুষ্জ 
মিখনের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন 
এবং ১৯৩৪ সন পযন্ত সাত বতসর এই দায়িতৃপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের 
দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ সনে মার্চ মাসে তিনি 
বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যন্গ এবং খ্ামী 
বিজ্ঞানামনোর দেহত্যাগের পর ১৯০৮ সনের 
মে মাসে প্রধান অধ্যক্ষ পদে (প্রেসিডেন্ট ) 
আরূঢ হন। তিনি বেলুড় মঠের পঞ্চম অধ্যঙ্ষ। 
উক্ত পদে ছয় মাল মাত্র অধিঠিত থাকিয়। 
তিনি ১৯৩৮ সনে ২৩ শে অক্টোবর ৬৬ বৎসর 
বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাহার 
মৃতদেহ বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে ভম্মীভূত করা 
হয়। 
শেষ জীবনে তিমি উচ্চ রক্তচাপে (131০০৫- 
078850:9) ভূগিতেছিলেন। ১৯৮ই অক্টরবর হইতে 
তাহার খুব জর হয় এবং পরে হিক। ও মুত্রকৃচ্ছ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ_-৬ঠ সংখ] 


দেখা দেয়। শেষ রাত্রিতে চিকিৎসকগণকে বলেন, 
“আর ওষধার্দি সেবনের প্রয়োজন নেই। 
এখন শুধু ভগবানের শাম শোনান।” (শেষ 
কয়েক মাস যাবৎ তিনি সর্ধদাই আধ্যাত্মিক 
আলোচনা এবং রামকৃষ্ণ কথামৃত' ও অন্থান্ত 


ধর্মগ্রন্থ পাঠ-আবণে রত থাকিতেন । দেহত্যাগের 
পূর্বদিন পর্মস্ত তিনি জনৈক সন্্যাসীকে 
ডাকাইয়া চণ্তীপাঠ করাইয়। শ্রবণ করেন। 


বেদান্ত এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাহার অগাধ 
পাণ্িত্য ছিল। সেরূপ পা্তিত্য ও শান্তরজ্ঞান 
রামকুঞ্জ-সংঘে বিরল। বেলু৬ মঠের সন্ন্যাসী ও 
ব্রহ্গচারিগণকে লইয়া তিনি শাক্সাদি অধ্যাপন। 
করিতেন । উপনিষৎপাঠে বেলুড মঠের 
সাধু্ধিগের অনুরাগ বুদ্ধির জন্ত তিনি বুহদারণ)ক 
উপনিষদের যাজ্ঞবন্ক্য উপাখ্যানটি সংস্কৃত 
নাট্যাকারে পরিণত করিয়া সাধুদিগের দ্বারা 
ইহর অভিনয় করান। তিনি নিঙ্গেও কয়েক বার 
উক্ত অভিনয়ে যোগদ।ন করিয়াছিলেন । বেলুড 
মঠে সাধুগণের শান্ত্রশিক্ষার জন্ত ষে চতুষ্পাঠী 
আছে, স্বামী প্রেমানন্দ উহার প্রতিষ্ঠাতা 
হইলেও স্বামী শুদ্ধাননদের এঁকাস্তিক আগ্রহ 
চতুম্পাঠী-প্রতিষ্টার প্রধান কারণ। 


রামরুষ্চ-সংঘের প্রতিষ্ট ও প্রসারের ইতিহাস 


স্বামী শুদ্ধানন্দ বিদ্তুত ভাবে জ্!নিতেন। 
সংঘের প্রতোক শাখ। € সন্গা।সার সবিশেষ 
বাদ তিনি রাখিতেন। সেই জন্ত তাহাকে 


রামকুষ্চ-সংঘের জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে 
পরে। রামকষ্জ মিশনের ঢাকা শাখায় অস্পুশ্ঠ 
জাতির জগ নৈশ বিছ্াণয় স্থাপনাদি দ্বারা 
তিনি উক্ত আশ্রমের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন । 
তাহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা 
বিবেকানন্দ সেসাইটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ 
সোসাইটি লাইব্রেরী স্থাপন ও উহার জন্ত 
গ্রন্থনংগ্রহ ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সদস্তনির্বাচন 


আধাঢ়, ১০৫৬] 


প্রভৃতি সকল কার্ষেই তিনি অনল ভাবে যোগদ।ন 
করিতেন। রামকৃষ্$-সংঘ পরিচালন এবং 
সাধুগণের জীবন-গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে 
নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন, সেগুলি স্বামী শুদ্ধানন্দের 
জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
শিষঘাগণের এবং পরবর্তী যুগের সাধু-ব্রক্গচারিগণের 
সহিত মিশিবার সমান সুযোগ তিনি পাইয়া- 
ছিলেন। পসেইজগ্ত তিনি ছিলেন বামকৃ্- 
সংঘের অতীত ও বতমান মুগের সংষোগগ্গর- 
স্বরূপ | ূ্‌ 
স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবন ছিপ ত্যাগোদ্দাপু 
অনাডন্বর ও প্রেমপুর্ণ। বন্ধুগণ 
বাঞ্জিগত ব্যবহারের জন্য যাহা কিছু দিতেন 
টিশি দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত 
বাক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তাহার 
নিকট সংঘের প্রাচীন ও নবীন সাধু-ব্রক্মচারী 
এবং ভুক্তগণের অবাধ গতি ছিল। সকলেই 
নিঃসঙ্কোচে তাহার নিকট মনের কথা খুলিয়! 
বলিতেন। দেহত্যাগের কয়েক দিম পুর্বে এক 
অন্ধ নারী তাহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। 
কিন্ত তাহার শরীর অত্যন্ক অন্ুস্থ থাকায় 
দীক্ষা-প্রাধিনীকে বিমুখ হইতে হয়। পর দিন 
শবীর কিঞিং ম্স্থ হইলে তিনি অন্ধ নারীর 
সংবাদ লইয়াছিলেন। দৃুঃখীর প্রতি সমবেদনায় 
তাহার জয় ছিল পরিপূর্ণ । বেলুড় মঠের 
নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রঙ্গচারিগণের নিকট তিনি 
স্সেহময় পিতার তুলা ছিলেন। গুরুর হৃদয়বত্ত। 
শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়ছিল। গুরুগত প্রাণতাই 
স্বামী গুদ্ধানন্দের জীবনের বিশেষত্ব। গুরুর 
বছ বাকা শিষ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ শিষ্যাগণ ছিলেন স্বামীঙ্গীর 


তাহাকে 


তাহ! 


স্বামী শুন্ধানন্দ 


২৯১ 


এক একটা প্রতিবিষ্ব। এই সন্ন্যাশী শিষ্যগণের 
জীবনকাহিনী অধায়ন করিলে স্বামী বিবেকানন্দের 
বৃহন্তর জীবনের পরিপূণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
শ[নসে আছে, “যেমন তৃণাগ্রি সমুদ্রকে 
উত্তপূ করিতে অক্ষম, তদ্ূপ ক্রোধ সাধুর মনে 
বিকার স্পষ্টি করিতে পারে না।” সাধু শ্ুদ্ধানন্দের 
রগ জলের দাগের মত ক্ষণস্থায়ী ছিল। কান 
কারণে আমাদের প্রতি বিরক্ত হইলে তিনি খুব 
বকিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই "আমাদিগকে কাছে 
বসাইয়। সন্সেহে সাস্তন। দিতেন। কয়জন পিতা 
গুরের সহিত এমন মধুর বাবহার করেন? সন্ত 
তুলসীদল বলেছেন-_ 
“জড়চেতন দোষগুণময় বিশ্ব কিন্হ করতার। 
সন্ত হংস গুণ গহ'ই পয় পরিহরি বারি বিকার ॥” 
অর্থাৎ বিধাতা এই জড়চেতন বিশ্বকে দোষগুণময় 
করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সাধুরূপ হংস 
দোষরূপ জ্লকে ছাড়িয়। গুণরূপ ছুদ্ধ গ্রহণ 


করেন। এই সন্থবাক্য স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনে 
রীপায়িত দেখিয়াছি। আমাদের অসংখ্য 


দোষন্ুট অগ্রাহা করিয়া আমাদের অকির্চিংকর 
গুণটা তিন দেখিতেন এবং তাহা শতগুণে 
বাড়াইবার নানা চেষ্টা করিতেন। আমর৷ 
একটু ভাল লিখিতে বা বলিতে বা পড়িতে পারিলে 
তিনি কিখুসী হইতেন! কি উৎসাহ দিতেন! 
আমাদের উন্নতিতে তিনি পিতার হ্যায় আনন্দিত 
স্বংমী বিবেকানন্দ তাহার শিষ্যগণকে 
আশীর্ব;দ করিয়াছিলেন, “তোমরা আমার চেয়ে 
স্বামী শুদ্ধানন্দের আন্তরিক 
আক:জ্ষ। ছিল, আমরা যেন তাহা অপেক্ষ। 
বড় হইতে পারি? তাঁহার পাগ্ডতা, সাধু, 
কর্মকূশলতা ও সরলত! অদাধারখ ছিল। 


হইতেন। 


বড় হও ।”ঃ 





শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রদর্শনী * 


সি 


৬ই মার্চ রবিবার। শ্রীশ্ীরামকুষ্খদেবের 
ণ্মমহোতসব উপলক্ষে অখণ্ড জনঝোত বেলুঙ 
মঠের দিকে প্রবাহিত হইতেছে । সেই শোতে 
ভালিতে ভাসিতে বেল! প্রায় ৪টার সময় মঠের 
নিকটে মিশনের আবামিক কলেজ বিগ্তামন্দিরের 
সম্ুখে আসিয়া দেখি-খিরাট বাপার! বিচিত্র 
তোরণ, বিপুল জনসমাগম, মাইক্রোফোনে গান 
ও বত্তুতা_বেন এখানেই মঠের উত্লবের এক 
ক্ষুদ্রতর সংস্করণ লাগিয়া গিয়াছে! শুনিল!ম 
কলেজভবনে এক প্রদর্শনী হইতেছে । দেখিতে 
পয়সা লাগে ন। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম । 
ভাবিলাম, দেখাই যাঁক ব্যাপারটা কি? 

কিন্তু প্রথম বাধ। পাইলাম বাহিরের গেটের 
সম্গুখেই |  স্বেচ্ছাসেবকদল পথরোধ করিয়া 
দ[ডাইয়া আছে--দ্বারের বাহিরে শত শত 
_প্রবেশার্থ উন্ুখ প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ । জনৈক 
স্বেচ্ছালেবক করযোড়ে যাহা নিবেদন করিণ 
ও|হ|র সারমন্্ এই-পশ্চমবঙ্গের গ্র্দেশপাশ 
মহামান্ত ডঃ কাটুজ্ু এখন গ্রদশনী দেখিতেছেন, 
সতরাং এখন বাহিরের কাহাকেও প্রবেশ 
করিতে দেওয়া হইবে না। মনটা একটু দমিয়া 
গেল, কিন্ত অপৃষ্ঠের উপর রাগ করিয়া! লাভ 
আমার ভ!গে। আছে দারুণ রৌদ্রে বিরাট 
দেহে অদ্দীবণ্ট।-কাল 
তাহা কে 


কি? 
জনতার মধ ঘন্মদিক্ত 
সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া! অপেক্ষা করা 
খণ্ডাইতে পারে? যাহা হউক সানুচর প্রদেশপাল 
বাহির হইয়া যাইবার পরই গেট খুলিয়া দেওয়। 
হইল । বিপুল জনজ্রোত প্রবল বেগে ঢুকিয়। 


[৪ 


কলেজপ্রাঙ্ণ প্রাধিত করিল । আ'মও তাহাদের 
পশ্চাদন্ূমরণ করিলাম | 

দ্বিতীয় বাঁধা আসিল কলেজভবনের প্রবেশ- 
দারে। সেচ্ছাসেবকদল পণথরোধ 
করিয়। দাড়াইল। ব্যাপার কি? তাহারা বলিল 
বভ লোক উপরতলায় উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্য 
কিছু নামিয়া না আগিলে এখান হইতে লোক 
ছাড়! হইবে না; নতুবা! উপরের ঘরগুলিতে 
অসম্ভব নয়। 


সেখানেও 


লোক ঠাসাঠাসি হইয়া যাইবে। 
বৰ ভ্ভাবে জন-প্লাবন আরম্ত হইয়াছে তাহাতে 
এইরূপ মাঝে মাঝে 0811586 দিয়। আোত 
নিয়ন্ধণ না করিলে সব কিছুই পিয়া যাওয়ার 
আশঙ্কা আছে। 

কিছু ক্ষণ পরেই ছাড়া পাইলাম । আমাদের 
আত পাছে বিপথে মাইয়া বিশুগলার কষ্টি করে, 
তাহার জন্ত দেখিলাম বেঞ্চ ও লম্বা টেবিল 
সাজাইয়া সঙ্কীর্ণ খাতে আমাদের গতিপথ নির্দিষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । তাহা ছড়া প্রত্যেক 
বকের মুখেই একাধিক স্বেচ্ছাসেবক কোন্‌ 


দিক দিয় যাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া 
দিতেছে । কিন্তু একটা জিনিব আমার 
'আপন্তিকর বলিয়া মনে হইল। দেখিগাম, 


এমন ভাবে জনঙার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়। 
দেওয়া হইয়/ছে যে প্রত্যেক দর্শককে বাধ্য হইয়া 
সমস্ত -প্রদর্শনীটি ঘুরিয়। আসিতে হইবে; অদ্ধেক 
দেখিয়া ফিরিবার ইচ্ছ। থাকিলেও ফিরিতে 
পারিবে না। প্রদর্শনীটি অল্প পরিসরের মধ্যে 
খুবই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ 


+ ভগবান শ্রীরামকৃষদেবের জন্মোৎ্দন উপলক্ষে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে অনুঠ্ঠিত। 


আফ।, ১৩৫৬৩ ] 


নাই। কিন্তু তবুও এ যেন নিমন্ত্রিতকে জোর 
করিয়! মিষ্টান্নের পাত্রটি শেষ করিতে বাধ্য 
করা! তবে ইহাতে কাহারও আপত্তি 
আছে বলিয়া! মনে হইল না। সকলেই সবটুকু 
ভালো করিয়া! দোখবার জন্ট ব্যএ্র। 

প্রথমেই আমর| প্রবেশ করিলাম পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের শিল্পবিভাগের বিপণিতে। এটি 
নীচের তঙগার একটি ঘরে অনবস্থিত। ইহাতে 
সরকারী শিল্পবিভাগের তত্বাবধামে প্রস্তুত 


ননা প্রকার কাপড়, চামড়ার ব্য, খেলানা, 
ধতু-দ্রবা, চীনা-মাটির চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি 
রক্ষিত ছিল । জিনিষগুলি সুন্দর এবং তদনুপাতে 
দ|মের স্বল্পত। উল্লেখযোগা । 

বাহির হইয়া দেখিলাম একপাশে লেখা 
আছে--অন্ুসন্ধ(নবিভাগ ও প্রাথমিক সাহাযা 
কেন্ত্র। কৌতুহল হইল, এক বার দেখিয়। 
অ।সি। কিন্তু তখন অ!মরা বধা পথের গণ্ভীর 
মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। ফিরিবার উপায় নাই। 
ফলে শিয়গ্ত্রিত শ্রত অনুসরণ করিয়া সিড়ি 
দিয়। উপর শুলায় উঠিলাম। শ্োতের মুখ 
প্রথমেই কলেজের বড হলের দিকে চালিত 
হইল । হলে প্রবেশ করিবার পূর্তেই বাহিরে 
একটি চমতকার দৃঠ্ঠ দষট্টি আকষণ করিল। 
হলের ঠিক সম্মুখেই চিত্রপট, মুন্তি ও ছোট ছোট 
গাছপালা দিয়! দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চব্টীর একটি 
চমতকার প্রতিবূপ রচনা কর। হইয়াছে । 
পঞ্চবটীমূলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্নযাসি-ভক্ত- 
পরিবৃত হইয়া বঙিয়। আছেন। অদূরে বেলতগা 
ও বাগানের অগ্ান্ত অংশ দেখা যাইতেছে । 
স্থানটি স্নিগ্ধ অথচ উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত। 
সব কিছু মিশিয়া সেখানে এমন একটি শাস্ত 
পরিবেশের স্থষ্টি হইয।ছে যে, দর্শকের মস্তক 
আপন! হইতেই ভক্তিতে নত হইয়৷ আপে । 

বড় হঞটিতে প্রবেশ করিয়। দেখিল|ম 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেৎদব প্রদর্শনী 
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উহাতে ধার/বাহিক ভাবে ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্ট। হইয়াছে। 
বিরাট হণ ঘরটি অসংখ্য ও চিত্রে 
সমাবুত। প্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
আদিম মাগুষের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিপূজা ও 
ভূতোপাপনার মধা দিয়া উচ্চতর ধর্প্রণালীর 
বিকাশ হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার ভাবে 
চিত্রের ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাঠাযো দেখানো 
হইয়াছে । বৈদিক যুগ ও তাভার পর হইতে 
বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, গাণপতা ও বৈষ্ণব প্রস্ততি 
ধত প্রকার ধন্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেকটির সংঙ্গিপ্ত বর্ন! ও গ্রতীকচিত্র এবং 
তৎপহ বিভিন্ন ধন্মাচাধগনের চিত্র এই কক্ষের 
বৈশিষ্ট) বুদ্ধি করিয়াছে । ভারতীয় পধশ্মমত বাতীত 
থৃষ্ট, ইসলাম, তাও, শিন্টে। গ্রাতৃতি জগতের 
অস্ঠান্ত ধশ্মমতের৪ এখানে স্থান হইয়াছে। 
তাহারই মধো এক দিকে সকল ধন্মমিতের সমন্বয়- 
সাধক ভগবান শ্রীরামরুষ্চদেবের প্রতিকৃতি । 
হণের কেন্ত্রন্লে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার 
প্রতীক হিলাবে একটি তপোবনের আদশ রচন। 
করিয়া রাখা হইয়াছে। দেখানো 
হইয়াছে তিন জন খধি শান্ত তরুচ্ছায়ে হোমানলে 
আছতি দিতেছেন। অদূরে তাহাদের পর্ণ 
কুটরগুলি দেখা যাইতেছে । 


ফা 


তাহাতে 


এই কক্ষ হইতে বাহির হইলে দশককে 
শিক্ষা-বিভাগে ষাইতে হয় । এই বিাগে দুইটি 
কক্ষ আছে। একটির বাহিরে লেখা আছে 
“বিদেশের শিক্ষা-ব্য বস্থ।” | তাহার উপরে মহাত্ব। 
গান্ধীর একটি এবং ন!চে স্বামী বিবেকানন্দের 
৫ুইটি উক্তি। এই উক্তিগুলির তাংপর্ঝ) এই 
যে, আমর! বিদেশের নিকট হইতে সব লময় 
যাহ। কিছু ভাল তাহা লইবার জন্য প্রস্তুত 
থাকিব, কিন্ত তাহ! আমাদের জাতীয় আদশ 
অনুযায়ী নিজেদের মতো করিয়া গড়িয়া লইতে 


২৯৪ 


হইবে। উদ্তিগুলি ভাল লাগিল। কিরূপ 
মনোভাব লইয়া এই বিদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি 
পর্যাবেক্ষণ করিতে হইবে, ইহাতে যেন দর্শককে 
তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । ভিতরে 
ঢুকিয়া দেখি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাও, 
স্কটল্যাও ও সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-গ্রণালীর 
গ্রচুর সুন্দর স্থন্দর চিত্র চারিদিকের দেওয়ালে 
স্থবিস্স্ত করিয়া রাখা হইয়াছে । বিছ্যামন্ৰিরের 
যেতিন জন ছাত্র এগুলি দশকদের বুঝাইয়। 
গিতেছে, তাহাদের বক্রুতাঁশক্তি সত্যই 
প্রশংলনীয়। 

দর্শক-জন-আোত সমস্ত কক্ষটি দুরিয়। 
পা্শবন্তী শিক্ষা-বিভাগের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ 
করিল। এই কক্টি বেশ প্রশস্ত। ইনার 
গ্রধেশ দ্বারের সন্গুখে লেখা আছে “এদেশের 
শিক্ষা-ব্যবস্থ।” এবং তাহার উপরে বড় বড় 
অক্ষরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত বাণী_-প্যাবৎ 
ধচি তাবৎ শিখি |” ন্ডিতরে দেখিলাম বিরাট 
বাপার! ঘরের তিন দিকে বিষয়ান্গুক্রমে 
বিজ্ঞান, স্বাস্থ, ভগোল, ইতিহাস, কষ প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ের চিজ, নকা।, মানচিন্রঃ তথ « 
নমুনসমূহ শ্ুসজ্জিত। ইহা! ব্যতীত একাংশে 
শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা ও শিক্ষাসম্পকিত 
গরয়েজনীয় তগঢাদির সমাবেশ। তাহার নিকটে 
মণ্টেসরি যন্থদি ও বুদ্ধিমাপক উপকরণসমূহ 
দর্শকের কৌতুহল উদ্রেক করিতেছে । এক 
কোণে প্পাঠাবহিভূতি শিক্ষা”-বিভাগে ছেলে- 
দের আকা ছবি, মৃৎশিল্প ও অগ্তান্ত হাতের 
কাজ দেখিয়। আনন্দ পাইলাম। তবে মমে 
হইল এই বিভাগটির জন্ত আর৪ বেশী স্থান 
দেওয়া উচিত ছিল। কারণ এইরূপ নানাবিধ 
স্নির্বাচিত পাঠা-বহিভূর্ত শিক্ষার ভিতর দিয়াই 
ছাত্রের অন্তনিহিত বিচিত্র শক্তির বিকাশ হয়। 
কেবলমাত্র পাঠা-তালিকা অন্ুদরণ করিয়া এই 


উদ্বোপন 
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প্রকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। আশা করি 
প্রদর্শনীর উদ্েক্তাগণ পরবস্তী কালে এই বিষয়টির 
দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিবেন এবং পাঠ্য-বহিভূতি 
শিক্ষার বিভিন্ন দিকৃগুলি প্রদর্শনীতে দেখাইবার 
বাবস্থা করিবেন। 


এই কক্ষের একটি দেওয়লের উপরে বড় 
বড অক্ষরে লেখা শশ্রীরামকষ্ক মিশনের 
শিক্ষাদর্শ”। তাহার নীচে ীরামরুঞ্জের কয়েকটি 
শিক্ষা-বিষ্ক উদ্ছ্তি এবং তাহার পরে স্বামী 
বিবেকানন্দের শিক্ষানীতি তাহার উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়া বুঝাইবার জন্য বিষয়াশ্ু!রে বিস্স্ত আছে ! 
স্বামীজীর শিক্ষা-বিম্য়ক উক্তিগুণিকে নিয়লিখিত 
ভাগ করিয়া সাজানে। হইয়াছে, 
যথ।--“ব্তমান শিক্ষার অপূর্ণতা”, “শিক্ষার 
গণালী”, “জ্ী-শিক্ষা” ও “জনশিক্ষা”। তাহা 
ছাড়া স্বামীজীর “মাগ্ষ গড়: শিক্ষার একটি 
স্থন্দর ছকৃ (দখিলাম। তাহাতে স্বামীজীর 
উক্তি-সহযেগে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, 
যে শিক্ষার দ্বারা মান্তদের শারীরিক, মানসিক, 
নৈতিক ও আপ্াত্সিক বিকাশ হয়, তাহাই 
প্রকৃত মানুন-গড়। শিক্ষা।। উহার সঙ্গে একটি 
গ্রাচীরপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিক্ষা- 
মূলক কার্ধযাবলীর একটি সংশ্ষিপ্র হিলাব 
(দওয়া 'আছে। ম্বামীজীর শিক্ষা-বিষয়ক 
উক্ডিগুলি পড়িয়৷ মনে হইল, শাধুনিক শিক্ষ।- 
বিজ্ঞানীদের যে সঞ্ল মহব।দ পড়িয! আমরা 
চমত্কৃত হই স্বামী বিবেকানন্দ তাহ। অপেক্ষা ও 
কত উচ্চতর এবং বিজ্ঞন-সম্মত মত বহু পুর্বে 
প্রকাশ করিয়া গিয়ছেন। কিন্ত দুঃখের ব্ষিয় 
আমরা নিজেদের ঘরের দিকে তাকাই না। 
সেখানে রত্র পাঁড়য়! থাকিলে৪ তাহা লক্ষা 
না| করিয়া আমর! বিদেশের কাচখণ্ড সংগ্রহ 
করিতেই ব্যস্ত । 

এই সম্পর্কে আমার আর একটি কথা 


কয ভগে 
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মনে হইল। স্বামীজীর শিক্ষা-নীতি-বিষয়ক 
উক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা 
গ্রতিষ্ঠানেঃ বিশেষতঃ রামরুষ্জ মিশনের 
বিষ্ভায়তনগুলিতে সেই নীতি অন্গসারে কিরূপ 
কার্ধয হইতেছে, তাহ! চিত্রের সাহায্ো দেখাইতে 
পারিলে ভাল হইত। ইহাতে বুঝা যাইত 
এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামীজীর গ্রদশিত 
নীতি কতদূর সুফল হইয়াছে এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনও কতদূর এ নীতি কাধ্যে পরিণত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন । কক্ষের মধ্যগ্থলেও একটি 
বিশেষ আকর্ষণের বস্তব দেখিলাম । টি 
সরিষা শ্রারামরুঞ্জ মিশন শিক্ষামন্দিরের ছাত্রদের 
সংগৃহীত শিক্ষামূলক সংগ্রহশালা । ইহাতে 
নানা গ্রকার ছোট ছোট জীব জন্ত পোকা মাকড় 
গ্রভৃতি কাচের পাত্রে সুরত অবস্থায় শেণা- 
বিভাগ করিয়া সাজানো আছে। 
ও ভূতত্ববিধয়ক বহু দ্রব্যের সমাবেশ করা 
হইয়াছে । ছেলেরা যে সকল বিশ্িন্ন দেশের 
মুদ্রা, দেশলাইয়ের লেবেল ছা ইত্যাদি সংগ্রহ 
করিয়াছে, সেগুলিও এখানে রক্ষিত আছে। 
ইহ। ব্যতীত ছেলেরা কন্পেকটি পলীশ্রামে র 
জীবিকার সুন্দর মডেল তৈরী করিয়াছে, যথা £ 
ধানি, চিড়াকোটা, গুড় তৈয়ার করা, মাছ ধর। 
ইত্যাদি। এই সংগ্রহশালাটি দর্শকদের 
বিশেষভাবে আক করিয়াছে । 


ইহাতে কৃষি 


ইতিহাস বিভাগে পলাগার ঘুদ্ধক্ষেত্রের একটি 
মডেল এবং বাঙ্গালীর ৫৮০টি পদবীর এক 
তালিকা আমার খুব ভাল লাগিল। বিজ্ঞান- 
বিভাগে কলেজের জীব-বিজ্ঞানের সংরক্ষিত 
প্রাণিগুলি অনেকেরই কৌতুহল উদ্রেক 
করিয়াছিল। ভূগোলবিভাগে কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্ভালয়ের ভূগেলবিভাগের অধ্যাপক ও 
ছাত্রগণ দর্শকদের বুঝাইবার ভার নিয়াছিলেন। 
অপর মকলদিকে খিগ্ভামন্দিরের ছাঁ্রগণ খুব 


শ্রীশ্রীরামকষ্ণ জন্মেৎলব প্রদর্শনী 


২৯৫ 


যত্বু করিয়া দর্শকদের সকল বিষয় বুঝাইয়া 
দিতেছিল। তাহাদের এইরূপ অক্লান্ত ব)খ্যার 
ফলে অনেকের অনেক নূতন বিষয় জানিবার 
সুযোগ হইয়াছিল। দর্শকদের মধো অধিকাংশই 
দেখিলাম সতাই জানিবার ও বুঝিবার জন্ত 
উত্গ্ুক। ছুই এক জন দেখিলাম নোট বই 
বাহির করিয়া নানা বিষয় লিখিয়। লইতেছেন। 
এটি আমার খুব ভাল লাগিল! প্রদর্শনী যদি 
লোকের জ্ঞান-পিপাস! জাগাইতে এবং. মিটাইতে 
সাহা করে, তবেই তাহার উদ্দেস্ত সার্থক হয়। 

এই কর্ষের সঙ্কীর্ণ পথে চারি দিক গ্রদক্ষিণ 
করিয়া মন্থর গতিতে ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে 
অনেকটা সময় লাগিল। বাহির হইয়া বারান্দার 
নিয়গ্রিত পথ ধরিয়া চলিলাম প্রদর্শনীর শেষ 
কঙ্ষটি দেখিতে । বারান্দার চারিদকেই 
বিভিন্ন ধন্মের, বছ মন্দিরের ও তীরথস্থানের 
স্থবৃহত্ তৈলচিত্রসমূহ সাজানো রহিয়াছে। 
শুনিলাম, এগুলি শ্রীরাম শতবাধিকী 
উত্সবের সময় মহাধন্মসন্মেলন উপলক্ষে অঙ্কিত 
হইয়াছিল । 


গ্রদশনীর এই শেষ কক্ষটি ধন্মু ও সংস্কৃতি 
বিভাগেরই একাংশ । তদন্রলারে প্রথম আমরা 
যে হলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার ঠিক 
পরেই এই কক্ষটি দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিলে 
ভাল হইত। এই কর্ষটিতে প্রধানতঃ শ্রীরাম- 
কুঞ্ণদেবের সমগ্র জীবশীটি চিত্রের ও সংক্ষিপ্র 
বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
ইহার মধ্যে দুশ্ুপ্য চিত্রও আছে। শ্রীরামরুষ্ের 
গৃহী ভক্তগণের যে সকল চিত্র দেখিলাম, 
তাহাদের মধো কয়েক জনের নাম বোধ হয় 
অনেকেই জানেন না। এই সঙ্গে শ্রীরামকৃ্চ 
মঠ ও মিশনের ভারতীয় ও বৈদেশিক সকল 
কেন্দ্রের ছবি দেওয়! হইয়াছে। এক দিকে 
ছুইটি মামচিত্র। তাহার একটিতে স্বামী 


২৪৯৩৬ 

বিবেকানন্দ পৃথিবীর যে যে স্থানে গমন 
কারয়াছিলেন সেই স্থানগুলি বিশেষভাবে 
চিহ্তিত করা আছে । অপরটিতে স্বামীজীর 


কলম্বে হইতে আলমোড়া পধ্যস্ত পরিভ্রমণের 
গতিপথ চিহ্রিত হইয়াছে । এক পাশ্বে জনৈক 
নবীন চিত্রকরের অঙ্কত শ্রারামকষ্ণজদেবের 
জীবনচিত্র দেখিলাম। এগুলি ঠাকুরের 
জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পল্লী 
গ্রামের পটুয়া শিল্পের রীতিতে অঙ্কিত। ইহ! 
ব্যতীত কয়েকটি পৌরাণিক, তান্ত্রক ও বৈষ্ণব 
চিত্রের এবং কয়েকটি চমৎকার রাজপুত চিত্রের 
নমুনাও এ্রাদশিত হইয়]ছে। 

এই বার বাহিরে যাইবার পালা। 
হইতে নামিবার জন্ত একটি প্রিড়ি নির্দিষ্ট ছিল। 
নীচে নামিয় দেখি “প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্রের 
সম্মুখেই আসিয়া গিয়াছি। তখন পিপাপায় 
আমার নিজেরই প্রাথমিক সাহায্য লইবার 
অবস্থা! উকি দিয়া দেখি, ঘরের মধো কিছু 
ওষধ পত্র লইয়া এক জন ডাক্তার বসিয়৷ আছেন 
এবং এক জন স্বেচ্ছাসেবক খাটে শায়িতা 
এক জন বৃদ্ধাকে বাতাল করিতেছে । গুনিলাম 
মহিলাটি নাকি ভীড়ে ও গরমে সংজ্ঞাহারা 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। আমি অপর এক জন 
স্বেচ্ছাসেবককে জানাইলাম যে এক গ্লাস জল 
না দিলে আমারও এ দশা হইবার সম্ভাবন! 
আছে । সে হাসিয়। এক গ্লাস জল দিল। 


বাহিরে আসিয়া দেখি কলেজপ্র।ঙ্গণে 
তখন জনারণ্য । সেই জনত। প্রাণের পশ্চিম 
দিকে যেন জমাট ঝাঁধিয়া আছে। একটু 
অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলাম উহার কারণ 
কি। এঁ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের 
এক বিরাট বিপণী তৈয়ার করা হইয়াছে। 


উপর-তলা 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা 


এই দীর্ঘ বিপণীটিকেই একটি ছোট খাট প্রদর্শনী 
বলা চলে। উহাতে শিল্পমন্দিরের শ্রম-শিল্ল 
ও যন্ত্রশিল্প বিভাগে প্রস্তুত সকল প্রকার দ্রবোর 
বিচিত্র সমাবেশ। তাতের কাজ, কাঠের 
আসবাব, শানাপ্রকার খেলানা, সুদৃশ্য ধাতু দ্রব্য, 
ধূপ, ধুপাধার, নানাপ্রকার জামা ও পোষাকের 
সঙ্গে এই শিল্পমন্দিরের উদ্ভাবিত নুতন রকমের 
লোহার তাত ও তাতের আহষলিক সরঞ্জাম, 
নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্বাদি এখানে রাখা 
হইয়াছে । শিল্পমন্দিরে প্রস্তুত একটি টাওয়ার 
ক্লক মাঠের পূর্বদিকে উচ্চ মঞ্চের উপর 
স্থাপিত হইয়াছে । প্রতোকটি দ্রব্যের উৎ্কৰ 
দেখিয়া সতাই আনন্দ হঈল। 


তখন সন্ধা নামিয়াছে। চারি দিকে 
আলোকম।লা জলিয়া উঠিগ। কলেজের 
বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে অস্ততঃ পাঁচ হাজার লোক ভীড 
করিয়া আছে । একটু পরেই এখানে লিনেম। 
হইবে, পশ্চিম বঙ্গের প্রচারবিভাগ্র গাড়ী 
আসিয়াছে । শুনিলাম গত ১লা মার্চ হইতে 
আরম্ত করিয়া গ্রাত্যহই সন্ধ্যার পর এখানে 
হয় সিনেমা নয় ছায়াচিত্র-যোগে বন্কৃতা, নয় 
ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন__নয় কোন না কোন 
একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন 
হইতেছে । ভাবিয়া আনন্দ পাইলাম যে 
প্রদর্শমীটিকে শিক্ষাপ্রদ 'ও আনন্দপ্রদ করিতে 
ইহার উদ্যোক্তাগণ কোন চেষ্টার ক্রুটি করেন 
নাই। এই রূপ ছোট ছোট শিক্ষামূলক প্রদর্শনী 
দেশের নানা স্থানে যত বেশী হইবে, দেশের 
জনশিক্ষার কাজ ততই বেশী অগ্রসর হইবে। 
এই দিকে দেশের বিভিন্ন সেবা ও গঠন- 
মূলক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে দেশের 
প্রকৃতই মঙ্গল হইবে । 


শংকর ভাব্যস্থ বৌদ্ধাচাধ্গণ 
( সর্বাশ্থিত্ববাদ ) 
স্বামী বাস্ছুদেবাণন্দ 


স্থবির-প্রধান কাত্যায়নী পুন্ত, শ্রীবুদ্ধের 
তিরোভাবের (৬৪০ থুঃ পূর্বের) তিন শত 
বর্ষ থুঃ পৃঃ) পরে, শঅভিধর্মজ্ঞান- 
প্রস্থানশান্” বলে একখানি সর্বাস্তিত্বাঁদ 
(অর্থাৎ যাতে সববস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়) 
সর্থন্ধে ১৫০৭২টা সংঙ্কত গ্োকে গ্রন্থ লেখেন। 


(৩৪০ 


এই মুল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না, 
৩৮২ গুঃ একে ভুয়ং সাং কৃত এর একটা 


চেনিক অনুবাদ মাত্র বতমানে পাওয়া যায়, 


এবং এর উপর “অভিধম-বিভাবশাস্্? নামে 
একটা বিরাট টাকারও হভুয়াং সাং কৃত 
চেশিক অনুবাদ প্রাপ্ধু হওয়া যায় । এ মতবাদ 


কণে কুড়িটা খিস্কাণয়ে বিভক্ত হয়, তার 


মধ্যে পধানতহ আটাযপাদ কতক এ্দচুত্র 
ভ|যষেয সৌএাগ্িক ও বৈভাষিক মতই 
খগ্ডিত হয় বতমানে পরীক্ষার ছারা বুঝা- 


যায় যে এ মতথ্য় যা আচাযপাদ প্রাপ্ত হন 
তা চৈনিকাবদের কোন কোন স্থলের সম্পূর্ণ 
অনুর্পপ নয়। মহাবানী সম্প্রদায়ের মধে)ও 
কালে এগাপটা শাখা উদগত হয়, কিন্ত আচাষধপাদ 
তার মধ্যে প্রধানতঃ যথাপ্রাশ্ত যোগাচার ও 
মাধ্যমিক মতই খণ্ডন করেছেন।  এসন্বঙ্ে 
বৈরধিক ও জৈন দরশনে একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক 
দেখা যায় 

অর্থজ্ঞানসমন্বিতো মতিমত| বৈভাষিকেণোচ)তে 
প্রত্যক্ষে। ন হি বাহ্যবস্তবিস্তরঃ সৌত্রান্তিকৈরাশ্রিতঃ। 
যে!গাচারমতা হুগৈরভিমত। সাকারবুদ্ধিপরা 
মন্ন্তে ব মধ্যমাঃ কৃতধিয়ঃ স্বস্থ।ং পরাং সংবিদম্ ॥ 

এ 


অর্থাৎ মতিমান বৈভাষিকেরা 
বাথ জগত 


বলে থাকেন, 
প্রত্যক্ষ-প্রমাণগ্রাহা (41770 
[0617061)6101) ০01 83(01178] ,01))60%5 ) কিন্তু 
সোব্রাস্তিকেরা,  বাহাবস্তসমহ  পরোক্ষহেতু 
মনোবৃত্তি মাত্র (1001:60% ]061061)8101. ০: 
€%6611081 0191606885৪ 11006611001 10810651 
110091268 ) অর্থাৎ অনুমিত, প্রত্যক্ষ নয়,_-এইরূপ 
মঠাশয় করেন। যে।গাচার-মতাগ্ুগের। বলেন, 
সাকার আলয়বিজ্ঞানাকআায় জগৎ অবাস্াম্থপ্নবৎ 
( 96108] 00 
17)6611):5] 10061362] 11779063 91)1)99111)5 88 
পরন্থ কৃতধী মাধ্যমিকের মনে 
করেন, বাহ ও আন্তর যা! কিছু উত্পত্তিঙ্গণমাএর 
স্বঙ্থা! পরা সম্বিত (63697101800 110667108] 
0০11) 
110036১ 9.])1)6210100 ৪১ 1)60110081)0106 ) | 

এই মতবাদগুপি ইতিহাসের কোন কলিক 
ক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরস্ত দাঁশ/নক 
তন্ববিকাশের পুরুষতাশ্ত্িক ক্রম। আধর্দেব, 
বন্থমিত্র, শান্তরক্ষিত, মাধবাচাধ প্রভৃতি হিন্দু- 
স্থামী দশনৈতিহাসিকেরা দেখা যায়, কালিক 
ক্রমটী সাধারণতঃ উপেক্ষা করে দাশনিক 
তত্ববিকাশের ক্রমটার উপরেই সবিশেষ জোর 
দিয়ছেন। 

সৌত্রান্তিকেরা মাত্র প্রাথমিক স্ুত্রপণিটকই 
মানতেন, পরস্ত বিনয়পিটক এবং অভিধর্ম- 
পিটক মাসতেন না। আর বৈভাষকের। মাত্র 
অভিধর্মপিটক মানতেন অপর ছুটা মানতেন 


*/0111 15 001)101 
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না। তবে যাবতীয় বৌদ্ধ দরশনের সাধারণ 
ভিত্তি হলে। শ্রীভগবান কথিত --“সব্বং ক্ষণিকং, 
সববং ছুকৃখং, সব্বং শৃপ্ঠং এবং সব্বং নৈরাত্মং 1৮ 
বৈভাষিক মত ভগবানের অন্তর্ধানের তিন 
শতাবীর পর, সৌত্রাস্তিক মত চার শতাব্দীর 
পর, নাগাভু'নের মাধ্যমিক মত বুদ্ধ-তিরোধানের 
পাচ শতাবীর পর এবং মৈত্রনথের যোগাচার 
মত আট শতাবীর পর ভারতীয় দাশনিক 
গগনে উদিত হয়ে প্রভা বিস্তার করে। এ 
সকলের মূল উদ্দেন্ত একই, ঠিক যেমন 
শাংকর দশনের বিভিন্ন ধারার মুপ তত্ব একই। 
এটা মধুনুরদন সরস্বতী তার “সিদ্ধান্ত-বিন্দু”তে 
(১১১৭--২০) প্রমাণ করেছেন । এ সম্বন্ধে 
মাধবাচাধ তার শবদশনসংগ্রহে ( ১৯পৃঃ) 
* নাগাজুনের একটা বচন উদ্ধৃত করেছেন-_- 
“দেশনা লোকনাথানাং শত্বাশয়বশানুগাঃ | 
ভিছ্যন্তে বছুধ। লোকে উপাখৈরবহুভিঃ কিল ॥ 
গম্তীরোত্তানভেদেন ক চচ্চোভয়লক্ষণাঃ । 
ভিন্না হি দেশনাহভিনা শৃগ্ঠতাহদয়লক্ষণা ॥” 
 শ্বুদ্ধগণের বাণার ভাবটবচিত্রয,। তার 
বুদ্ধির অশ্ুপাতী ঘটে থাকে । আর সত্যই 
অধিকান্দীর ভেদবাহুল্যে বুদ্ধের বহু।বধ উপায়ের 
দ্বারা তত্বোপদেশ করেছেন। সেই উপদেশ 
কখন অতি গন্তীর, কখন অতি সহজ সরল 
এবং কখন বা গম্ভীর ও স্বপ্পমিশিত, পরস্ত 
সেই সব উপদেশের শৃষ্ঠতা ততটি অদ্য়-লক্ষণ। 
সবস্তিত্বাদের বস্তবিভাগ দিবিধ--(ক) 
পুরুষতান্ছিক (501)160৬) এবং (খে) বস্তৃতান্ত্রিক 
গ্রথমটা তিন ভাগে বিভক্ত -__ 


(০9086867065 01 705108), 


(010162$1$9) | 
(১) পঞ্চস্থন্ধ 

(২) দ্বাদশায়তন (108107)) এবং (৩) অষ্টাদশ 
ধাতু (1১5887008 )। দিতীয়টা দুভাগে বিভক্ত 
(১) অসংস্কৃত ধর্ম ( 0)0170698.11)00100]08168 ) 
এবং (২) সংস্ক ত ধর্ম (11088 00211905169 )| 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা 


অসংস্কৃত ধর্মটী আবার ত্রিধ৷ বিভক্ত--(অ) 
প্রতিনংখ/।নিরোধ ( 295380100 01 101951)95 
006 6০ 110/16486 ) 
এবং (অ) অপ্রতিসংখ্|নিরোধ (1007-1)61- 
0616191) 1৪. বিলংযে।গ 
81) 01 002010191) 100 10100518019 )। 
এই শব্ধ ছুটা কিন্তু শংকর ভিন্নার্থে গ্রহণ 
করেছেন। তার পর ই) আকাশ (54০6), 
এটা নৈয়ায়িক মতের সরৃশ। সংস্কৃত ধর্মও 
চার ভাগে বিশপ্--(অ) রূপ (01৯৮৮) ), 
(আ) চিত্ত (7001130১ (ই) চৈস্ত (1001)681 ) 
এবং (জঁ) চিন্ত-বিপ্রধুক্ত (1001)-10)61)081 ) | 
জড়-জগত সব রূপ দিযে তৈগী। মহাবিভাষা- 
শান্তে পরমাণু,কই রূপের অবিনাশ অবিভাগ) 
হুঙ্ম/বগ্থ। বল! হয়েছে । এই পরমাণু শত 
১তুবিধ_গঞ্চ-ধাতু শ্িতির ধম হর্য ও ধুতি, 
রসধতু জলের ধম সংপিও্ততি (170001১697৪ ) 
এবং সংগ্রহ (091)65191)), পপ ধাড তেজের 
ধম উষ্ণ ও পক্তি (717067)8), আর স্পশ-ধাতু 
বাধুর ধর্ম চলন ও বু।হপ (1১:09/11)17 ) | এদের 
মত একটা পরমাণুকে কেশ করে ছটা পরমাণু, 
উত্তর, দশ্সিণ, পুব, পশ্চিম, উধ্ব ও অধঃ ভাগে 
থাকে; এই সাতটা পরমাণুলংখেগে একটা 
অণু গঠিত। পরমাণু সবদাই অথাকারে থাকে, 
একটা পরমাণু কথন স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না, 
এই জন্ত এদের সংস্কৃত ধমের মধ্যে ফেল। 
হয়েছে । পরমাণুর হুগ্মুতা দেখাবার জগ্ত এর! 
এক অস্বলিপবকে বিবিধ পরিমাপক ক্রমের 
মধ্য দিয়ে ১৯৭৫২২৬৭৪৩ (একশো সাতানব্বই 
কোটা, বায়ান লঙক্ষঃ ছাব্বিশ হাজার, সাতশো 
তেতাল্লিশ ) পরমাণুতে বিভক্ত করেন। যাবতীয় 
অথাদি জড় জগতে এই চতুখিধ পরমাণুর 
কর্মের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্ত ঘটে থাকে। 
দৃ্ত প্রতীয়মান সত্তা ( সংস্কৃতধর্ম) হচ্ছে ক্ষণিক, 


(17810503010 01021 


91 01751100810 


আযাঢ়, ১:৫৬ ] 


কিন্ত মূল পদার্থ গুলি সতা। পদার্থজ্ান হলে 


ক্ষণিক প্রতীয়মান দৃশ্যগুলিতে অনিত্যত্ব হেতু 
আর আসক্তি থাকবে না, তখন বুদ্ধপরিভ্ভাষিত 
শীলাদি আচরণ দ্বারা মির্বাণ লাভ হবে। 
এদের মতে পদ।র৫থ মানে গন্ধ, আয়তন ও ধাতুর 
তথা অসংস্কত এবং সংস্কৃত ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের 
যণার্থ জ্ঞান । 

এক্ষণে সর্ব্তিহবাদীরা, লক্ষণবিশ্ষে 
অব্যাপ্রি, অতিব্যাপ্তি দোষঢ্ট হলেও যে 
জগতের পুরুষতান্ত্রক (৪71)1606৮০) এবং 
বস্ত-তান্েক ( 0016061৮8 ) বিভ।গ করেছেন, 
যার জ্ঞানে মোহ বা আবগ্ভার নাশ-হেতু 
প্রতিলংখা|শিরোধ  (09]1$০187)06 
0179 (0 


[017 68 


7071996 (91090610060 


76106161017) উপস্থিত হবে, প্রকৃতপক্ষে যার, 


ইতর-বিশেষের উপর সমগ্র বৌদ্ধ-প্রাসাদ 
প্রাতিষ্িত, তার একটু বিশেষ বিবরণ "আমর! 
এখানে উপস্থাপিত করছি । 


পুবুষ তান্দিক বিভাগ --(১) পঞ্চ স্কন্ধ__রূপ, 


বেদনা, সংজ্ঞা, সন্কার এবং বিজ্ঞান। রূপ 
হলে। বাহা মহাভৃত (66০11081)1 আর 
বাকি চাঝটা হলো নাম বা 'আন্তর বস 
(11000108] ) 1 বেদন! (169611700 ), সংজ্ঞা 


(10001017 )) সংস্কার (018105161010, 10701068] 
[00805816168 ) এবং বিজ্ঞান (90:86 
0180110011080101) ) | (২) দ্বাদশায়তন-_ অক্ষী- 
ন্ড্িয়ায়তন, আোজেন্দ্রিয়ায়তন, গ্রাণেন্দত্রিয়ায়তন, 
নিহ্বেন্ট্িয়ায়তন, কায়েপ্দ্রিয়ায়তন,, মনেন্দ্রিয়ায়তন, 
রূপায়তন, শব্ধায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন 
স্পর্শায়তন এবং ধর্মায়তন (৩) অষ্টাদশ ধাতু 
-_-অক্ষীন্দ্রিয় ধাতু, শো।্রেন্িয় ধাতু, স্রাণেন্িয় 
ধাতু, জিহ্বেন্তরিয় ধাতু, কায়েন্ট্িয় ধাতু [ শেষোক্ত 
ধাতু পরিণাম _চতুভূতষ্পর্শত্,। কর্কশত্ব, 
ক্ষত “কোমকত্ব, হঘুত্ব, গুরুত্ব, শীতম্‌, জিঘৎস! 


শাংকর ভাবাস্থ বৌদ্ধাচর্যগণ 


২৯৯ 


(ক্ষুধা) এবং পিপাসা-কায়বিশ্ব ], মন ইন্জিয় 
ধাতু, রূপ ধাতু [ৃর্্ণ এবং 
্বান (10 ৪70 10079 )-রপ বিশ্ব), 
শদ পাতু, [এ পরমাণু কিনা বোঝ যায় না, 
তবে কর্ণেন্দিয়-গ্রাহ্থ জড় পদার্থ। এ দু'ভাগে 
বিভক্ত-_উপাত্মমহাভৃত অর্থাৎ চেতন-ভূত- 
গ্রস্ত এবং অন্ুপাত্ত মহাভূত অর্থাৎ অচেতন- 
ভূতপ্রস্থত। এ ছুটীই আবার ছুই দুই ভাগে 
বিভক্ত-_সত্ব-সংখ্যাত 


(00107) 


( 876601866) এবং 
অসত্ৃসংখ্যাত (10810071566 )। চেতন- 
গ্রশ্তত অপত্বসংখযাত শব্দ কিরূপ ?--যেমন 
বীণাদি ধ্বনি । আর অচেতম-প্রস্থত শব্দের 


সত্সংখ্যাত. কী ?--যেমন কোন মানুষ যখন 
ঝরণার শব, বুষ্টির শন্দ, নৃপুর'ধবনি বা বজধবনি 
প্রভৃতির অনুকরণ করে, অথব। আকাশ-বাণী | 
এর! আবার সুখ ও ছুঃখ ভেদে দ্বিবিধ 1-- 
এই হলো বৌদ্ধ শব্বিশ্ব।] গন্ধপাতু, রসপাতু. 
স্পর্শধাতু, ধর্মধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতৃ, শ্রোত্র- 
বিজ্ঞানপাতু, ঘ্বাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, 
কায় (ত্বক) বিজ্ঞানধাতু এবং মনোবিজ্ঞানধাতু । 

বস্ততান্ব্িক বিভাগ--(১) অসংস্কৃত ধর্ম যা 
পূর্বে বলা হয়েছে--উহারা স্বতঃসিদ্ধ, অপরিণ।মী, 
অপ্রসবধর্মী, ধবংসাভাববান্‌ এবং নিত্য। (২) 
সংস্কত ধর্ম_যা দিয়ে গ্রাতীতিক জগৎ নিমিত। 
এর একটু বিশেষ বিবরণ বল! যাচ্ছে । সংস্কৃতধর্ম 
চার ভাগে বিভক্ত- রূপ, চিত্ত, চৈত্ত এবং 
চিন্ত বিপ্রযুক্ত-সংস্কার । 

বূপধর্ম__এগারটা-_প্রথম করণ (86786 
010%1)--অক্ষীন্দ্রিয়ায়তন, শ্রোক্রেন্দ্রিয়ায়তন, 
ব্রাণেন্্রয়ায়তন, জিহ্বন্ত্রিয়ায়তন, কায়েন্দিয়ায়ুতন; 
দ্বিতীয় বিষয় (86788 0১)6০68)--রূপায়তন, 
শবায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, ম্পর্শায়তন এবং 
অবিজ্ঞপ্তি ধর্মায়তন ( অনুভূত রূপধর্ম )। 

চিত্ধর্ম (010)--একটা-বিজ্ঞান (31507. 


৬6৮ 


10171861017), এর অ'য়তন-_মন ইন্জ্িয় আয়তন । 
এর ধাতু (1১৪৪ )-_মন ইন্দিয়ধাতু এবং চক্ষু- 
বিজ্ঞানধ'তু, শোত্রবিজ্ঞানধাতৃ, ঘ্রাণবিজ্ঞানধ।তু, 
জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু. কায়বিজ্ঞানধাতু এবং মনো- 
বিজ্ঞানধাতু। এই ষড়বিধ বিজ্ঞানধাতু বলে, 
বিজ্ঞানকে ষড় বিজ্ঞান বলে। 


চৈত্তধর্ম (176702] ) ছেচল্লিশটা- প্রথম 
মহ্াভুমিক (মানবের সাধারণ চৈত্তধর্ম ) দশটা 
বেদনা (5608861০0,)), সংন্ভা (০০010061961 91), 
চেতনা (17011৮6 ), স্পর্শ (০017801 )) ছন্দ 
মতি (1066]1601), স্মৃতি 
(77601010), মনস্কার (86067061077), অধিযোক্ষ 
(1868710011)801087) এবং সমাধি (0100610(8- 
1100); দ্বিতীয়, কুশলমহাভুমি কধর্ম ( শুভ সাধারণ 
চৈত্ধর্ম)দশটী_ অদ্ধা (7516), বীর্ঘ (911156706), 
উপেক্ষা (11010916008), তরী (81791010101 
অপতবরপ! (মা)%008 101 800 61)01), 
অলোভ (700৮6601191)685)) 
11%1760), অহিতসা 
( চিত্তশান্তি) এবং অপ্রমাদ (9৮660177689) ) 
তৃতীয়, ক্রেশমহাভূমিকটত্তধর্স (ক্লেশ জন্ত 
সাধ'রণ চৈন্তধর্ম ছয়টা-মোহ (11570187000), 
গ্রমাদ (০861688068৭), কৌ শেছ (11090016106) ) 
অশ্রদ্ধা (65181015888689), স্ত্যান (10806516) 
এবং ওদ্ধত্য 10001717689) ) চতুর্থ, অকুশলমহা- 
ভূমিকচৈন্তধর্ম (বিকর্মজাত ঠৈত্বধর্ম) ছুটা__ 
অহীকতা (91100 81699008819 017686]1 ) 
এবং অনপত্রপা (81)810816881685 09108 
061)818)7 পঞ্চম, উপরক্লেশভুমিক চৈত্তধর্ম 
(মানাদি সহযে।গোতৎপন) দশটা _ ক্রোধ (আ'861)), 
অক্ষ (1150905)), মাতসর্গ (600), জীর্ধা 
(০6%1009য), পরভাপ (৯00819)), বিহিংস! 
(1717য), উপনাহ ((9000160), মায়! (1৮601), 
শ/তা (6010919) এবং মদ (৯0251)08) ) 


(৫01)861011, 


01068611)) 
অদ্বেষ (10010, 


(7017-1701,07৮), প্রশ্রবধি 


উদ্বোধন 


.(201)611)11 ১006), 


[ ৫১ম বর্ষ ৬ সংখা 


ষষ্ঠ, অনিয়তভূমিকচৈত্তধর্ম (11600181) আটটা 
- কৌকৃতা (78127768156), মিন্ধা (60091), 
বিতর (01507851017) বিচার (171217906 )) 
রাগ (4801)007606, প্রতিঘ (8700), মান 
(0910৮) এবং বিচিকিৎস! (00908) । 

চিত্তবি প্রযুক্ত সংঙ্গার ধর্ম (00100010691 
চিন্ত ও টৈত্তধর্মণভবেগে খ) চৌদ্দটা- প্রাপ্তি 
(460511017161)6), অগ্রাপ্ি (0010-5665110]]) 2706), 
সভাগত 
অসংন্জ্ভিক! (81)92700 01 [)67০৭]6121)), অসতজ্জি- 


(01101 21810186108), 
সবাপত্তি (0688%$107 01 16108011020. 0016 (0 
নিরোধমম।পত্ত 
01 1001069] ৪০৮1৮165009 160 17601020101), 
জীবিত (1116), জাতি (01010861070), স্থিতি 
অনিত্যতা 
((78118160111)689)) নামকায় (0108), পদকায় 


17901186107)), (0০৪926101) 


জর (0608), 


(5০11061706) এবং বাঞ্জানকায় (166(2ান)। 
সবাস্তিত্ববাদের সর্বপ্রধান সধনশদ্ধতি 
অষ্টণীল__(১) সম্মদিটঠি বা সমগগদুষ্ট অর্থাৎ 
দ্ুক্যধ, দ্ুকৃখ সমুদায়, দুকৃখ নিতোধ, ছুকৃখ নিরোধ 
ম!গ. 'এই “চত্বারি আযাসতানি”র সমাগজ্ঞান; 
(২) সম্মাসংকগ্প বা সম্যক সংগল্প অর্থ।ং 
ইন্দিয়চর্যয।, ঈর্মা, হিংলাদি ত্যাগ সংকল্প; (৩) 
সম্মবাচা বা সমাগ বাক্‌ _মিথ্যাভাষন, অন্তরালে 
পিন্দা, রূঢ় বাকা এব* বুথা বাকা তাগ; (৪8) 
সম্মকম্মান্ত ব' সঘ্যক কর্মান্ত--অহিংসা, অচৌর্ 
ও অব্যভিচার; (৫ সম্মআজীব ব৷ 
সঘ/গাজীব--সহ্‌পায়ে উপার্জন এবং অসছুপায় 
বর্জন) (৬) সন্মবায়াম্‌ বা সমাগ ব্যায়াম_ 
অসদ্ভাব যেন চিন্তে না উঠে ত।র নেষ্টা, আর 
যণ্দ উঠে থাকে তার বর্জন, সদ্গুণগাভের চেষ্টা 
এবং তার রক্ষা, ধারণা, বুদ্ধি ও সম্পূর্ণত৷ সাধন ) 
(৭) সম্মসতি বা সমাকৃ স্মত-_নিকায় 
(দে), বেদনা (890990107), চেত: (0170) 


আষাঢ়, ১৩৬ ] 


এবং অজ্ঞান সংস্কার (61900010801 1)61170) 
সম্ধন্ধে অন্ুধান); (৮) সম্মসমাধি বা সমাক্‌ 
সমাধি-_একান্থে সাক ঝান বা ধানের দ্বারা 
বিতর্ক (বিতর্ক) নাশের দ্বারা, বিচার পূর্বক 
প্রথম সুখানন্দ, পুর্ণ প্রমুদিত সমাধি, দ্বিতীয় 
আন্তর শান্তিময় বিমল সমাধি, তৃতীয় জগৎ 
সম্বন্ধে উদদীন, সদাতত্চিন্তাখাল নিশ্চিন্ত 
প্রীভকর সমাধি এবং সর্বশেষ আনন্দ -নিরানন্ৰ 
রহিত অঠিম্ম ন্‌ সমাধিতে প্রবেশ করতে হবে। 
অঈশীল খুব উন্চস্তরের সাধনা, কিন্কু সাধারণের 
জগ্ঠ শ্রীবুদ্ধ ভগবান পঞ্চঘালের বাবস্থা করেছেন__ 


সমুদ্র দেখেছি অমি 


৩৮১ 


(১) পাণাতিপাত। বেরমনী (গ্রাণিহতা 
বিরতি), (২) অদিন্ন। দান। বেরমনী (অদন্ত 
গ্রহণ বিরতি অর্থাং টুরু ন' করা ), (৩) কামে 
মিচ্ছাঠার বেরমণী ( কামহেতু অনাচার বিরতি ), 
(৪) সুরা মৈরেয়-মজ্জ পমাদটঠান বেরমণী (ভরা, 
মৈরেয়, মাদক পান বিরতি ) এবং (৫) মুসাবাদা 
বেরমনী (মিথ্যাবাক্য বিরতি) শিকৃখাপদং 
সমাদিয়ামি (শিক্ষাপ্দ গ্রহণ করিলাম )। 

অতঃপর পরবর্তী প্রবঞ্চে আমর! মহাযানিক 
দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগঠি সম্বন্ধে আলগোচন! 
করব। 


সমৃদ্ধ দেখেছি আমি 


শীপ্রণব ঘোষ 


সমুদ দেখেছি আমি, 
ঠিম।পয় দেখিনি কষনে। | 
জানি .এই তরঙ্গ ত জীবনি ক্জাসা, 
অ।নন্দের ফেনরাশি, 
সংশয়ের নিতা আনেো।লন। 
বভদূর চকবালে 
নিরর্থক চেয়ে চেয়ে 
বহুদিন তটরেখ! খুজেছি অন্তরে । 
প্রীতির প্রবাল দিয়ে 
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা 
বহু গ্রাণদ্বীপ 
আশ্রয় আশ্বাস দিয়ে ভরছে হনয়! 
নোঙর ফেলেছি যেই, 
দেখেছি অমনি 
মেই সব দ্বীপ ঘিরে 
তরল ফেনল, 
ক্রন্দন কল্লোল গীতে 
ঘুরে ঘুরে মরে। 


তীর প্রান্ত হ'তে চাই দিক্‌ গ্াস্থ পনে- 
ঠে অমীম। 

(মলে নি উন্তর। 

তাই আজ চাই ঠিম'লয়। 

চাই আজ, 

প্রতাহের সমতল হত 

বিপুল বিস্ম্ভরা মহ -আবিভাব। 
অনন্ত প্রশ্নের লাগি? উ্তঙ্গ উত্তর ! 
হে হিমাদ্র। 

মন্ত্র দাও, 

মৌন তব লঙ্গোপন বাণী, 

এ জীবন ধান হোক্‌, 

হোক গুকার। 


গাছের সবুজ-কণা। 


অধা!পক শ্রীমুরারিমোহন রায়চৌধুরী 


উদ্িদের যে অঙ্গ সবুজ-বর্ণবিশিষ্ট হয় তাঁহার 
অভ্যন্তর ভগ অনুবীক্ষণ-যন্্রদ্।রা পরীক্ষা করিয়। 
দেখ| যাঁয় যে, সেখানে প্রতোকটী কো সবুজ্গ- 
বর্ণ কণায় পরিপূর্ণ গুকে । কোষমধাস্থ জৈবনিক 
পদার্থের (1১060]01ধ৮া7) গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
তৈল-বিন্দুর মধো সূর্যের আলোকের সাহাষ্য 
লইয়! সবুজ রঙের আবিাব হয়। একমাত্র 
এই সবুজকণার উপস্থিতির জন্যই অধিকাংশ 
উদ্ভিদ হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হয়। গাছের পাতাগুলিই 
ধন সবুজবর্ণের হইয়া থাকে এবং পাতাগুণিই 
সবুজকণ।র বিশেষ কন্মক্ষেত্র । ছন্নক জাতীয় 
নিম্নশেণীর উদ্দদগুলি এবং স্বর্ণলতা , বেণেবৌ 
প্রভৃতি মু্টিমেয় দু একটা উদ্দিদেই কেবল 
সবুজকণ|গুলিকে জন্াইত্ে দেখ! যাঁয় না। সেজগ 
তাহারা কখন সনবুজব্ণ ধারণ করে না। কুর্যোর 
আলোক না পাইলে সবুঙ্জকণ[র স্থষ্টি হইতে 
পারে না, কিন্তু উন্ভাপাধিক্যে কণাগুলির শীঘ্র 
বিগলিত ভইয়া যাইবার সম্ভাবন| বিধায় উদ্ছিদের 
সবুজ অঙ্গের উপরিস্থিত স্তরে সাধারণতঃ 
তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। . 

গ|ছের সবুঙ্গকণাগুল প্ররূতির এক অদ্ভুত 
স্ট্টি। ইহার অন্থনিহিত বিরাট শক্তির বিষয়ে 
পরিচিত হইলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতে হুয়। 
চোখের দৃষ্টির অগোচরে বর্ণকণাগতুলি কোষের 
মধ্যে অতি হশ্্রভাবে অবস্থিত থাকিলেও ইহার 
অসীম ক্ষমতার নিকট বিশ্ববাপী সকলকে 
মাথ। নত করিয়৷ থাকিতে হয়। গাছের মধ্যে 
যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের খাগ্চ-সামগ্রী প্রস্থৃত 
হয়, তাহার মুল কারণ এই কণাগুলি। একমাত্র 


এই কণাগুলি সুর্যাকিরণের সাহাযা গ্রহণ করিষা 
গছের মধ্যে শ্বেতসার, শর্করা, স্েহময় যাবতীয় 
খাছ সর্বদা উৎপন্ন করে। উদ্দিদ যে সমস্ত খা 
নিজের গ্রয়োজনে তৈরী করে, সেগুলি সমস্তই 
আমাদের এবং জগতের ক্ষুদ্রবৃহতনিবিশোষ 
সকল প্রাণীর পুষ্টিসাধনে একান্ত গ্রয়োজনীয় । 
'অপচ জগতের কোন প্রকার গ্র।ণীর এই খাদ) 
নিজে তৈরী করিয়া লইবার কোন প্রকার ক্ষমত। 
নাই। সেজন্ঠ তাহ।দিগকে উদ্টিদের উৎপন্ন খাচ্চ' 
সামগ্রীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশাল হইয়! 
জীবনপ|রণ করিতে হয়। বিখের মধো যত- 
প্রকার জীবজন্ বস করে, তাহাদের গ্রতোককে 


গ্রতাক্ষ বা পরো।গ্ষভাবে উদ্ছিদ দ্বারা উৎপন্ন 
বাবাতীয় খাগ্গ্রচণ না করিয়া উপায় নাই । 


গ্রতঠোক জীবন্ধ এতদূর 'মসহায় এবং পর- 
নিভরশীল যেযদি কয়েক দিন ধরিয়া পৃথিবীর 
সমস্ত উদ্দুদ একযোগে তাহাদের খাগ্ধগ্রস্থতি 
কার্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত হইয়া ধণ্মঘট 
করিয়া বনে, তাহা হইলে জগতের সমস্ত 
জীবজন্ত খাছোর অভাবে মৃত্ামুখে পতিত হইবে 
এবং জগৎ শ্মশানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা 
থাকিবে। এই ভাবে বিচার করিলে বেশ 
প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত জীবজন্তর পক্ষে সবুজ্জ- 
কণাগুলি যেন জীবনকাঠি, মরণকাঠি। তাহারা 
সকলেই সবুজকণার রুপাপ্রার্থী ও গলগ্রহ হইয়। 
জগতে বাদ করিতে পারিতেছে। সবুজকণাগুলির 
অদ্ভুত কর্ষোগ্থমের উপর এবং এই অক্লান্ত কর্খী- 
গুলির অপূর্ব কর্মণক্তি প্রয়োগের ফলম্বরূপ 
নিয়ত উৎপন্ন খাগ্ের যদৃচ্ছদীনের উপর সারা- 


আধাঢ়, ১৩৫৬ ] 


বিশ্বব্যাপী প্রাণি-সমুদয় ভিখারীর মত চাহিয়। 
আছে। উদ্ভিদকে আমরা অতি হেয় ও দুর্বল 
বিয়া চিরকাল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি, 
কিন্তসে যে কিরূপ অকাতরে এবং নিঃস্বার্থভ।বে 
আমাদের মুখের অন্ন, পরিধনের বসনভূষণ, 
বাসের আপবাব-পত্রার্দি, ব্যবসায়ের উশকরণ, 
শিক্ষার পরঞ্জাম এবং এমন কি রন্ধনোপযোগী 
ক'ঠকয়লা প্রভৃতি যোগাইয়৷ আমাদিগকে সতত 
সেবা করিয়। নিজেকে সর্ব প্রকারে বঞ্চিত ও 
ক্তিগ্রস্ত করিতেছে তাহা ভাবিলে বিশ্বয়ে 
অভিভূত হইতে হয়। তা!গের এ প্রকার জলন্ত 
মু্ি জগতে অতি বিরল। তাহার ক্ষুদ্রমহৎ- 
নিথিশেধে নিঃস্বার্থ প্রাণিষেবা এবং বিশ্বহিতৈবণা 
হদযগম করিয়া তাহাকে জগতের চক্ষে সব্ব- 
ত্যাগার উচ্চ আপনে উন্নীত করা কি বিজ্ছোচিত 
কাধ) নয়? আমাদের যাহা কিছু তথাকথিত 
দৈহিক ক্ষমতা, দন্ত, বিশ্বশানন তাহাপ মুশীভূত 
কারণ যদি একবাপ আমরা ধার ভাবে অনুধাবন 
করি তাহা হইপে আমরা যে কতদূর নিঃসহায় 
এবং শিরবলম্বন ও সতত উপকারের প্রতি ধতগ্ন 
তাহ[র কতকটা ধরণ করিতে পারি। 

মেঘমুক্ত দিনে গ্ধ্যোদয় হইতে শুধ্যান্ত পধান্ত 
যে শ্বেতবর্ণের রৌদ্রের সহিত আমাদের সাম্গাৎ 
হয় তাহা! বিভিন্ন মৌলিক বর্ণে রঞ্জিত মাতটা 
কূর্যযরশ্মির সমাবেশে সৃষ্ট হয়। গাছের উপর 
যখন সুর্ধযালোক পতিত হয়, তখন পাতার 
অসংখ্য সবুজকণাগুলি এই সাতটা রডের মধ্যে 
তিনটা, প্রধানত; লোহিত রঙের, রশ্মি শোষণ 
ক'রয়া লয় এবং তাহাতে তাহারা অদ্ভুত ভাবে 
অতিরিক্ত শক্তিশ।লী হইয়া! উঠে। সবুজকণ। 
দ্বারা সঞ্চিত এই অপূর্ব শক্তি প্রায় ১৪০০ ডিগ্রী 
( সেন্টিগ্রেড ) উত্তাপের সমান। গাছগুলি যখন 
দিনের অ.লোকে খাছ প্রস্ততির জন্ত বাধুমণগ্ডল 
হইতে যবক্ষারযান গ]াস (0০92) আহরণ করে, 


গাছের সবু্ব-কণ! 


৩০৩) 


তখন পেই গ্যান্‌ পাতার কোষমধ্যস্থিত সবুজ- 
কণার সংস্পর্শে আশে। এই সঘয় শক্তিনমন্থিত 
সবুজকণাগুলি তাহার কাধ্)করী শঞ্তি' গ্যাসের 
উপর প্রয়োগ করে। ফলে, গ্যাস্টা 
তখন আহার পৃর্বের ছুইটা মৌলিক উপাদানে 
বিভক্ত হইয়া বিগলিত হইয়া পড়ে । (০27 
0+০2 মুক্ত অম্নজজান (09) এই সময় গাছ 
হইতে বিদুরিত হয় এবং পরিত্যক্ত মুক্ত কার্বন 
তখন কোধমধ্যস্থিত জলের মহিত মিশ্রিত 
হইয়। নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়।র ফলে 
শ্বেতসার বাঁ শকরাজাতীয় খান্ঠে পারিণত হয়। 
তাহা হইলে দ্রেখা গেণ, গাছগুলি যতই খাগ্ঘ- 
প্রস্তুতির জন্য যবক্ষারযান সংগ্রহ করুক ন। 
এবং হুর্যালপোকের যতই প্রাচুধ্য থাকুক না কেন, 
একমাত্র সবুঙ্গকণা কোধের মধ্যে উপস্থিত ন 
থাকলে এবং তাহার কম্মকুশলতার সাহাষ। 
ন। পাইলে গাছে প্রয়োজনীয় খাস্ত প্রস্তত 
হইতে পারে না। তবে ইহ! ম্মরণ রাখিতে 
হইবে যে কণাগুল কেবলমাত্র স্ধ্যর অংপোকেই 
কাধ্যক্ষম হয়। আদৌ আগোক না পইলে 
কণাগুপি যেমন শাহীন হইয়। পড়ে সেইরূপ 
প্রখর আপে।কের গ্রভাবে সেগুলি পধুমপিস্ত 
হইয়া পড়ে । তবে প্রচণ্ড গ্রীঙ্মের দিনে ছুপুরের 
অত্যধিক উত্তাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার 
মত কৌশল তাহারা বেশ জানে, কাগণ সে 
সময় লম্ব( কোষের মধে। তাহার! এমন স্থান 
অধিকার করিয়া লয়, যাহ!তে তাহাদিগকে 
অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। 


রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, 
পচটা মৌণিক উপাদান যথা, 0%19০9, 175070- 
2670) 03081), 16০890 এবং 01910651010) 
সবুজকণার দেহ গঠন করিয়া থাকে । লৌহ-জাতীয় 
কোন পদার্থ ইহার দেহে পাওয়া যায় মা বংট, 
কিন্তু পরাক্ষায় দেখা যায় যে, কোথের মধ্যে 


৬০৪ 


লোঁহ-সমন্থিত খাছের অভাব হইলে স্বুজবর্ণের 
আবির্ভাব হয়না। গাছের মধ্যে যে মালমশল। 
লইয়া খাছ গ্রস্ত হয়, তাহাতে যদি অন্ততঃ 
লৌহ উপাদানের অভাব ঘষ্টে, তাহা হইলে 
গ[ছকে এক প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে এখং 
তাহার ফলে গাছের বর্ণ যান হইয়। পাওুবণ 
ধারণ করে। এই প্রকার রোগ প্রতীকারের 
জন্য গাছের উপর লৌহমিশ্রিত জল ছিট। ইয়া 
দিলে ব্যাধিগ্রস্ত গ|ছটা ধীরে ধীরে সবুজকণা 
উৎপন্ন করিয়া আরোগ্যলাভ করে। "আবার, 
কয়েকদিন ধরিয়া ছুর্ষেযর আলোক হইতে বঞ্চিত 
হইলে গাছে আর এক গ্রকার পাড়া দেখা 
দেয় এবং তাহার জন্য ত'হার সবুঙ্গকণাগুপি 
নট হইয়া যাওয়াতে গাছটা ফ্যাকাসে হইয়। 
যায়। এই সময় তাহাকে গ্ধাালোকের 
প্রা্থাবাধীনে আনিণে গাছটা পুনঙগগীবন পভ 
করিতে পারে। 
হইতে যে অস্কুরোদণম হয় বা সবুজতুখাচ্ছদ ত 
একথণ জমিকে কয়েকর্দিন ধরিয়া আলোক: 
বজ্জিত অবস্থায় রাখিপে এই প্রকার ব্যাধির 
গ্রমাণ পাওয়া যায়। উপরোক্ত ওই একর 
ব্যাধি দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয় যে, স্ব)াণোক 
এবং লৌহযুক্ক খাগ্ধ হইতে কোন প্রকারে 
বঞ্চিত হইলেই পবুগ্গকণাগুলি সহা কগিতে 
পারে না এবং তাহার ফণে অনতিখিলম্বে গাছ 
পীড়াগ্রন্ত হয়। গাছকে সতেজ রাখিতে হইলে 
এই ছুইটার প্রতি সর্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা দরকার। 


কণাগুলি বিশুদ্ধ সবুজব্ণেপ নহে, কারণ 
বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে চারি একার 
বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। জলে বা কোন প্রকার 
তৈলে তাহাদিগকে গলান যায় না। শ্রাসার, 
(১1১10191017, 1381)%91 প্রভৃতি ছুই একটা মাত্র 
পদার্থের মধ্যে তাহাদের দ্রবণীয়তার পরিচয় 
পাওয়। যায়। এই প্রকার দ্রবণ আলোকিত 


উদ্বোধন 


অন্ধকার গৃহমধ্যে গোপ আলু 


[ ৫১ম বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্য। 


ঘরের মধ্যে কাচের শিশিতে রাখিলে রক্ত ব্থ 
ধারণ করে, কিন্তু দেওয়ালের সামনে রাখিলে 
সবুজবর্ণ পুনরায় ফিরিয়া পায়। এই প্রকার 
অবস্থা-বিশেষে বভ্রূপ ধারণ ইহাদের অখ৩ম 
বিশিষ্ট €৭। 


শিকড়ের মধ্যে কাণ্ডের নিড়ততম অংশে 
অথব! গাছের যে সমস্ত গ্রদেশে গুর্ঘযালোক আদৌ 
প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সে সমস্ত 
স্থানের কোষমধাস্থ কণাশুলি সম্পূর্ণূপে বর্ণহীন 
হইয়া থকে । এই গ্রক!র বর্ণশুন্য কণাগুলি গাছের 
অঞ্চকারময় প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া গাছের 
খিভিন্ন অংশে ভবিষ্যতের জগ্ত সঞ্চম।থ যে 
প্রকার শ্বেতমার খাছ্ের প্রয়োজন হয়, কেবলমাত্র 
সেগুলি প্রস্তুত করিতে সর্ব! রত থাকে। 
গাছের আলোকিত অংশে সানাগ্তরিত হলে 
ইহারা তখন ক্ধ্যাাশোকের প্রভাবে সবজকণায় 
বপান্তরিত হইয়া যাঁয়। বর্ণহীন কণা অিন্ন 
গাছের আলোক-প্রাপু অংশে আবার শবুগেতর 
বর্ণকণাও দেখা যায়। সাধারণতঃ এই শেণীয় 
কশাগুণি ফুণের পাপড়িতে গ্রকাশিত হর এবং 
তাহার ফলে ফুলগুণি বিভিন্ন পড়ে রগিত হয়। 
ফুলের বর্ণচ্ছটায় মোহিত হইয়া পদ ক্ষুঞ্জ 
কট পতগ্গগুলি যখন ফুলের উপর বণিয় 
মধু আহরণে ব্যস্ত হয়, গাছগুলে তখন সেই 
স্থযোগে কাঁট-পতঙগাদির অঙ্ঞাতসারে পরাগ- 
নিষেক কার্য তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ করাইয়। শয়। 
কখনও কখনও সধুজকণাগুণি এই প্রকার 
বর্ণের যে কোনটাতে পরিবন্তিত হইয়া যাইতে 
পারে। বর্ভেদে যদিও এই তিন শ্রেণীর 
কণ। দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ 
পৃথক নহে; তাহার! পরস্পর সন্ব্ধযুক্ত। 
অবস্থাবিশেষে এবং গ্রয়োজনানুবূপ একশ্েণীর 
কণা অন্ত শ্রেণীতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে। 
উদাহরণস্বরূপ বিলাতী বেগুনটাকে ধরা যাইতে 


আষাঢ়, ১৩৫৬ ] 


পারে। উৎপত্তিকালে ফণটার গায়ের কণাগুলি 
সবই বর্ণহীন থাকে; ফলের বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে কণাগুলি সবুজবণণ ধারণ করে, ক্রমে 
ফলটা যখন পরত! প্রাপ্ত হয় তখন সবুজ- 
'কণাগুলি সম্পূর্ণরূপে গাঢ় পোহিত বর্ণে পরি- 


গাছের সবুজ-কণা 


বণ্তিত হইয়া যায়। 

স্ুধীনমাজে সবুজকণার তথ্য যতই আ.লো।- 
চিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকদের আমরে তাহার 
গুণের আদর ততই দিনের পর দিন বুদ্ধি 
পাইতেছে । 


ভীম (ভরব জাগো 
শীনকুলেখর পাল, বি-এল্‌ 


দশ ভুজে তোর দশ গ্রহরণ ধরি; 
বাংল! শ্বাশানে আয় মাগো আলো করি। 
শুধু হাহাকাব--অশ্রর নদী বয়; 

শাণিত চুরিকা আর কত বুকে সয়? 
জননীর ব্যথা ভগিনীর অআখিজল , 

বল্‌ না পাষাণা--কে মুছাবে আজি বল্‌? 
এই দেশের দেখে যা পাধাণী রূপ; 
কেমন করিয়া জাপি বেদনার ধুপ-_ 
সন্তান তোরে আজি আবাহন করে 
বুকের রক্তে বোধন মন্ত্রে বরে। 
সব্বহারার আছে শুধু আখিজল; 

তাই দিয়ে রাঙ্গা ধোয়াবে চরণ-তল। 
আগমনীর থামাও করুণ বাশী; 

অধরে ফুটাও অষ্টর অট্ট হাসি। 
রক্ত-লোলুপ রাঙা খর্পর পরে-- 

যত পিশাচের মুণ্ড পড়ুক ঝরে । 

উমা বেশে নয়--গ্রালয়ঙ্করী বেশে, 
জেগে উঠ, শ্তাম। অট্-অষ্ট হেসে। 


কোটা সন্তান চিতার আগুন জ্বলে 
পাঞ্জিত মাতা পশুশপ্তির বলে 
গৃহহার' কত অনাথের বেশে আজ 
সকল হারায়ে পরিছে ভিখারী সাজ । 
ভাই বলে ভ|ই বুকে টেনে নাহি লয়; 
অঞ মুছায়ে হেসে কথা নাহি কয়। 
মা তোর করুণ। হারায়ে কেমনে বাঁচি 
দেখে যা প1ষাণী কত স্থথে মোরা আছি 
কেন রাক্ষপী _-এলি তুই মাগো আজ 
ভাল লাগে বুঝি মুণ্ড-মালিনী সাজ? 
নিজ সন্তান রুধির করিতে পান 

এত সাধ যর্দি কর মা রক্তনান। 
কোটি সন্তান বক্ষ-রুধির ঢালি 
ছিন্নমস্ত।! কোটি শির দের ডালি। 
এই দেশের রধির-যজ্ঞে মাগো 

অয়ি এবাসন! ভীম ভৈরবী জাগো । 


শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণী 


(যেমনটি দেখিয়াছি ) 
আীগোকুল 


আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তপরিবার সমস্ত 
পৃথিবী ব্যাপী অবস্থিত। মানবশরীরে তাহার 
আগমনের শত-বৎসর মধ্যেই ধর্মের দরবারে এই 
মহান খধযির পর্দতলে সর্বদেশের মানব তাহার 
দান--সার্বভৌমিক ধর্মভাব_লাভ করিয়া 
আপনাদের ধন্ত জ্ঞান করিতেছেন এবং সেহ 
দরিদ্র ব্রহ্গণবেশে আবরিতকায়” ক্ষুদ্র বঙ্গপলীয় 
নিরক্ষর নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তিটির পানে 
চাঁহিয়৷ ভাবিতেছেন ইনি কে? সকলেই ব্যাকুল 
আগ্রহে তাহার নব জীবনালোকে জীবনের সমস্ত 
পুরণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। ভক্ত তাহার 
ভিতর শ্রীভগবানের অনস্ত এখ্র্ধ্য দর্শন করিয়া 
তাহার পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, কর্মী 
তাহার অশ্রাস্ত কম্মে অনন্ত করুণ! ও মুক্তির 
মন্ধান পাইয়া কর্মক্ষেত্রে নুতন উদ্ধমে ও নূতন 
প্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জ্ঞানী তাহার 
বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়। প্রতি জীবে তাহাকে দর্শন 
করিতেছেন ও নিজেকে শ্রীভগবানের অংশ জ্ঞান 
করিতেছেন এবং যোগী তাহার অনস্ত শক্তির 
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানে আত্মহারা! হইয়াছেন। 
আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়গানে ভুবন মুখরিত, 
নব চেতমাষ জাগরিত, ভাবের উন্মদনায় 
বিভোর | কিন্ত শাশ্রমা কোথায়? এ কথা 
কেহই বলিতেছেন না, কারণ পিপীলিকার ক্ষুধা 
একটি মাত্র দানায় শান্ত হইয়।ছে, চিনির পাহাড়ের 
সংবাদ কে লইবে? 

্রীন্লীরামকষ্ণের জগদ্ব্যাপী পুজাপ্রাঙ্গণে 
ভক্তদিগের জননী শ্রীশ্রীমার আসন কোথায় এই 


কথা! তাহার সম্তভানগণের স্বতঃই মনে হইতেছে । 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ গত হইলেও 
যিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়৷ শেষদিন পর্যযস্ত তাহাকে 
শুধু নশ্বর চক্ষুর অনধিগম্য বিরাট চৈতন্তময় 
পুরুষরপে নহে, তদ্বৎ দেহধারী শ্ারামকুষ- 
রূপেই নিত্য বিরাজমান দর্শন করিয়া বৈধব্যচিহ্ 
ধারণ অযুক্তিকর বিবেচনা করিয়াছিলেন, 
অনন্ঠসাধারণ সেই মাতৃদেবীর পূজার নৈবেছ্ধ 
কোন আরাধনায় উৎসর্গারুত হইবে ইহাই 
প্রণিধনের বিষয় । 

ষদি ইহা লতা হয় যে, যে শক্তি অনন্ত 
করুণায় শ্রীশ্ররামকষ্জ পরমহংসরূপে দক্ষিণেশ্বরে 
্রাত্র৬কালীমন্দিরে আবিভূতি থাকিয়া! মানব- 
সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়। গিয়াছেন, এবং সেই 
শক্তিরই আবার একটি দিক্‌ শ্রীশ্রীলারদ। দেবী,-- 
শুধু করুণাময়ীর আকারে নহে, গ্রা।ণময়ী মুর্তিতে 
প্রাণহীন জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন এবং 
ছুর্মল মানবমনে চিরকালের জন্য অনস্ত শক্তির 
ভাগার উনুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা! হইলে 
জোর করিয়া বল! চলে যে শ্রাশ্রীঠাকুরের বহু রাগ: 
রাগিণীবস্কৃত বেদময় জীবনে শুধু পৌ না ধরিয়। 
নূতন রাগিণীসংযুক্ত করিয়া তিনি বিশিষ্ট পুজার 
যোগ্যা হইয়াছেন এবং তাহার আরাধনায় জগং 
ভক্তি মুক্তি ও শক্তির পথে সহজেই অগ্রসর 
হইবে। 

শীশ্রীরামকুষ্ণরূগী মহাশক্তির সম্যক উপলব্ধি 
করিতে হইলে শ্রী্রীসারদ। দেবীর করুণ।বিজড়িত 
কন্মজীবনের কিঞ্চিৎ আভাসের বিশেষ প্রয়োজন 


আযাঢ়, ১৩৫৬ ] 


আছে। দুর্বল নরনারীকে তিনি যে ভাবে 
অকাতরে দিব্যভাব, ঈশ্বরান্ুরাগ, দৈহিক ও 
মানসিক বল, আনন্দ প্রভৃতি বিতরণ করিয়াছেন 
তাহার তত্ব জগতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। 
উহা! ছুঃস্থকে চিরকালের জন্য সুস্থ করিয়া, 
তাহাকে আশান্বিত, উদার ও ভক্তিপূর্ণ করিবে। 
ইহা! খুবই সত্য যে পূর্ব পূর্ব যুগে কোন 
অবতারের লহিত এইরূপ মহিমময়ী দৈবশক্তি- 
সম্পনন। মহামানবীর শুভাগমন হয় নাই, অন্ততঃ 
ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য করে না। শ্রীত্রীরাম- 
কষ্ণদেব যে যুগাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহার 
একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহার সহিত এই মহাদেবীর 
পুর্ণাবির্ভাব জগতে সম্ভব হইয়াছিল। 

আীঞমায়ের কথা” এবং আ্রীসার়দা দেবী, 
নামীয় পুস্তকে জনসাধারণ এই মহাদেবীর করুণা- 
বিতরণের কথঞ্চিং পরিচয় পাইয়াছেন। 
কিছুদিন পূর্বে 'আশ্রীমাতাঠাকুরাণী' নার্ষক প্রবন্ধে 
তাহার অহৈতুকী করুণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ 
করিয়াছিলাম | আমার পক্ষে শ্রীহ্রীমার সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বলিতে যাওয়া ধুষ্টতামাত্র ৷ মহা-মহারধিকুল 
_্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দজী, শ্রীশ্রীপারদানন্জী, 
পরম শ্রদ্ধেয় আচার্ধয-শ্রেষ্ঠ মাষ্টার মহাশয় 
গ্রভৃতির নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক 
কথ! শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীশ্রীমার কথায় তাহারা 
ব্যাকুল মেত্রে স্তব্ধ ও নির্ধাক হইয়াছেন। 
সেই স্থামে মাদৃশ অর্বাচীনের মন্তব্য অশে(ভনীয়। 
তথাপি ছু চারটি কথ! বলিতে সাহমী হইয়াছি, 
কেন না "0015 708]) 10 1619 &1)0618 
যেখানে দেবতার! আমিতে 
সাহস করেন মা মূর্খের! সেখানে ছুটিয়া যায় । 
সাধক রামপ্রসাদদ গাহিয়াছেন__ 

“ভাব কি ভেবে পরাণ গেল; 

ষার নামে হরে কাল পদে মহাকাল 

তার কেম কাল রূপ হল?” 


6981 6০ 66990. 


শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরা'ণী 


৩৬০৭ 

শ্রীভীমায়ের গারহ্‌স্থা জীবন . অনুধাবন 
করিলে আমাদের এই কথাই প্রথমে 
মনে উদিত হয়। কালকে সংহার করিবার 


জন্ত ধাহার আবির্ভাব, মহাকাল যাহার "পদে 
বিলুঠিত, তাহার রূপ কাল না হওয়াই তে! ভাল 
ছিল। কিন্তু আবার শেষে ভক্ত কবি নিজেকে 
শোধন করিয়া বলিতেছেন যে, এ কালো 
আমাদের দেখবার দোষে, আসলে কালো নয়, 
আলোরই রূপান্তরমান্র | 

“কালরূপ ত অনেক আছে 

এ বড় আশ্চর্য কালো, 
যারে হর্দয়ুমাঝে রাখলে পরে 
হ্ৃিপদ্ম করে আলো! ।” 

শ্রীহীসারদ! দেবীকে আমর! তপস্ত।র জগস্ 
মুর্িপে দেখিয়াছি । যাহার কাছে সংসার- 
চিন্তা বা বানা নিমেষের মধ্যে কোথায় 
অস্তহিত হইত, তাহার আবার গৃহস্থের মত 
আকার ব সংসার কেন? সংসারে তাহার 
পরিজনবর্গকে লইয়! পাকা গৃহস্থের ন্যায় 
বসব।স বাস্তবিকই সাধারণের চক্ষে নিতান্ত 
বিশ্ময়কর বোধ হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর বরং 
সন্যাপীর অনেক আচরণ প্রতিপালন করিয়াছেন, 
কিন্তু শ্রীশ্রীমা ঘেরূপ কিছু দেখান নাই। 
'ঠাকুর অধিকাংশ সময় আত্মীয় স্বজন হইতে 
দুরে অতিবাহিত করিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীমা 
আত্মীয়-স্বজনকে লইয়। পিত্রালয়ে বা স্থান- 
বিশেষে বাস করিয়াছেন। মুদ্রাম্পর্শে ঠাকুরের 
হাত বীাকিয়া যাইত ও তিনি শরীরে যন্ত্রণ। 
বোধ করিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমা টাক বাক্‌সে 
রাখিবার সময় মাথায় স্পর্শ করিতেন এবং 
বাকৃস হইতে বাহির করিবার সময়ও তদ্রপ 
করিতেন।” তবে কি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিরুদ্ধবাদী ছিলেম? আপাত দৃষ্টিতে এরূপ 
আশঙ্কা হইলেও আমাদের আরও একটু 


৩০৮ উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 
তলাইয়া দেখিতে হইবে । ছেন। আন্তরিক টান বা ভালবাসাই ছিল 
অমরা তাহাকে আদর নারী করিতে কাহার একমাত্র লক্ষ্য বস্ত, এবং যে কোন 


গিয়াই বিপদ করিয়াছি । আমাদিগের নানারূপ 
আদর্শের কোন একটির মাপকাঠিতে তাহাকে 
বিচার করিতে গিয়ই, এই বিপদ ঘটিয়াছে। 
তাহার সম্বন্ধে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে 
আমর! দেখিব যে তিনি ছিলেন পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মতবাদের সংমিলনক্ষেত্র--বিভিন্ন 
আদর্শগুলির' সংমিশনকেন্দ্র | ]1)9 
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তাহাকে সাধারণ গৃহস্থের গ্তায় আচারব্যবহার 
করিতে দেখিয়। সন্যাসীর পক্ষে ভুল বুঝ! যেমন 
অস্বাভাবিক নয়, তাহার মুখে সন্যাস বা ত্যাগের 
উপদেশ শুমিযা সে সব ভগ্ডামি মনে করাও 
অমেক গৃহীর পক্ষে স্বাভাবিক । আমাদের 
বুঝিতে হইবে যে তিনি পূর্ণ, জীব তাঁহার অংশ; 
তিনি সিদ্ধু, জীব বিন্দুমাত্র । বিন্দুর আদর্শ (সিন্ধু 
কোন কালেই হইতে পারে না, বড় জোর একটি 
তরঙ্গ হইতে পারে। সিন্ধু হইলেই তাহার মৃত্যু, 
কেন ন। যাহা হইতে উদ্ভব তাহাতেই লয় 
হইবে। 

তিনি সর্বদা আত্মীয়-পরিজনগণের মধ্যে 
থ।কিলেও সত্যই কি তিমি গৃহী ছিলেন বা তাহার 
আচরণ গৃহীর মতনই ছিল? 

গৃহরক্ষা করিতে হইলে গৃহস্থের আত্মীয়- 
অনাত্সীয় ভেদজ্ঞান সর্বদা প্রয়োজন 
হয়। নতুব! গৃহটি ধর্মশালায় পরিণত হইবার 
বিশেষ সম্ভাবনা । শ্রীশ্রীমার এই আত্মীয় 
অনাত্মীয় ভেদদৃষ্টি ছিল কি? তাহার 
বিশেষ মেহের পাত্রী শ্রীমতী রাধারাণী ব! 
তাহার স্বামী মন্মথনাথ এবং পরিচয়হীন 
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অব্রাঙ্গণ এই লেখককে তিনি সমান চক্ষেই, 


দেখিতেন। আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা! যে কোন 
ভক্তকেই তিনি সর্বদা উচ্চাসন গ্রদান করিয়া- 


ভক্তের ভিতর উহা! দেখিলে তাহাকে তিনি 
আপনার করিয়া লইতেন--ইহাতে জ|তিভেদ 
ছিল না। গৃহীর কখন এইরূপ দৃষ্টি আসে 
না এবং এইরূপ সার্বভৌমিক ভালবাস! কোন 
গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অচিরে 
গৃহহীন করিবে একথ| আমরা নিশ্চয় করিয়। 
বলিতে পারি। শ্রীশ্রীমা গৃহস্থের স্টায় থাকিলেও 
কার্যে ও অন্তরে অন্তরে ছিলেন সন্্য।সিনী। 
আর তীহার গৃহ কোথা? “উদ্বোধনকে সকলে 
“মার বাড়ী” বঞিতেন। আমরাও ভাবিতাম 
তাই হইবে বুঝি । এখন দেখিতেছি উহা তাহার 
বাসাবাটা ছিল মান্র। আবার লৌকিক দৃষ্টিতে 
তাহাকে সন্ন্যাসিনী বলাও চলে না। কারণ ত্তাহ।র 
গেরুয়া ছিল না, তিনি গ্রব্রজ্য। গ্রহণ করেন নাই 
এবং মাত!-পিতা, ভাই-ভগ্ীর সম্পর্ক মুছিয়াও 
ফেলেন নাই। তাহাকে কাহার আদর্শ বলিব? 
নারীর? মারীর সম্পদ স্বামী। তিনি স্বামীর 
সহিত কোন এহিক সম্পর্ক রাখেন মাই। 
স্বামীর সোহাগ, আদর-যত্ু, বিলাস-বৈভব 
প্রভৃতির তিনি কোন কালেই তোয়।কা রাখিতেন 
না, অথচ তিনি স্বামীর পার্খেই থাকিতেন 
এবং তাহার শ্রদ্ধা সর্বদ|ই লাভ করিতেন । ঠাকুর 
এবং মা এক বলিয়াই আমর! শিখিয়াছি, কিন্তু 
স্বামী এবং স্ত্রী এক নহে, ছুইটি স্বতন্ত্র 
ছুইটিকে লইয়া এক। একের অভাব অন্তের 
দ্বারা পুর্ণ হয় এবং যে পরিমাণে পরস্পরের 
ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের অভাব পুর্ণ হয়) 
সেই পরিমাণেই তাহাদের মিলন সার্থক হয়। 
ঠাকুর এবং মা চিরকালই পূর্ণ তাই 
তাহাদের মিলনের প্রয়োজন হয় নাই। এই 
জন্য শ্রীশ্রীমা আদর্শ নারী হইতে পারেন নাই। 
তাহার তেজোদীপ্তড মহিমামণ্ডিত আদেশ- 
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বাক্য যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন যে 
তিনি পুরুষেরও উপর পুরুষ । 

এইরূপ তাহার প্রত্যেক কার্ষ্যই বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহা অনম্ু- 
করণীয়। অন্তর্ধামিনীরপে অবস্থান করিয়া 
তিনি যে ভাবে প্রতোক ভক্তের সহিত ব্যবহার 
করিতেন, তাহা কাহার অনুকরণীয় হইবে? 
তাহার তুলনা তিনি। কি এক অতুযুচ্চ 
মহিমান্বিত ভাবের আবেশে তিনি কাজ করিয়! 
যাইতেন তাহ! আমাদের কোন কালে বুঝিবার 
স|মর্থ্য হইষে কিনা সন্দেহ। তাহার নিজের 
কথা-এ রকম কোণায় পাবে? আমার মত 
একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ 
খুব চিন্তা করে তাদের মন খুব স্থগ্যাশুদ্ধ হয়ে 
যায়। সেই মন য| ধরে সেটাকে খুব ত্বাকডে 
ধরে কি না, তাই আসক্তির মত মমে হয়।” তিনি 
গৃহ-হীম গৃহী) ব্যক্তিত্ববিহীন ব্যক্তি এবং 
এহিক আজ্মীয়পরিবৃত। হইয়1ও জগদাত্বীয়-ম্বরূপ। 
ছিলেন । 

ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া কেহ তাহাকে 
অচ্চনা করিতে যাইলেই তিনি সম্কুচিতা হইয়াছেন? 
কিন্তু ভক্ত যখনই তীহ।র আবরণে সেই মহা 
মায়া বা আছ্যাশক্তির আর|ধন1 করিয়াছেন, 
তখনই হাস্তবদনে তিনি সেই পুজ! গ্রহণ 
করিয়াছেন । ব্যক্তিত্বের উপর জোর দেন 
নাই বলিয়! তাহার সন্পরদায় নাই এবং ভবিষ্যতে 
হইবেও না। তিনি তাহার আত্মীয় কাহাকে 
কাহাকে বলিয়াছেন, “আমাকে তোমার পিমিম। 
মূনে করো না। আমি মনে করলে এক্ষুণি এ 
দেহ ছেড়ে দিতে পারি!” তিনি তাহার ক্ষুদ্র 
অহংটিকে অর্থাৎ আমি অমুকের কণ্তা অমুকের 
পত্ধী-( তিনি ঠাকুরকে আমাদের মতই ঠাকুর 
বলিতেম )--অমুক দেশে আমার বাড়ী এইরূপ 
ভাবগুলিকে চিরকালের জন্ তাড়াইয়া৷ দিয়া- 
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ছিলেন। এই জন্তই তাহাকে রাধুর পিসিমা 
জ্ঞানে ধাহারা পুজা করিতে যাইতেন, তাহাদের 
প্রতি অসম্ভ্ট হইতেন এবং সে পুজা কখনও 
গ্রহণ করিতেন না। এক বিরাট ভাবজগতে 
সদ! সর্বদা নিমগ্ন থাকিয়া তিনি আমাদের ভিন্ন 
ভিন্ন আদর্শ, যথ|--সন্্যাস গাহ স্থা গ্রত্রজ্যা গুলিকে 
তাহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া দেখিতেন। 
তাহার কর্মময় জীবন এসবেরই এক অপুন্ব 
সংমিশ্রনকেন্্র ছিল । 

সেই ভাবরাশির আোতে কেহই স্থির 
থাকিতে পারেন নাই । কেহ তাহাকে দেখিয়া--. 
ম! তুমি আমার ভার নাও বলিয়াই কপির 
ফেলিয়াছেন, কেহ বা দীক্ষার পর সপ্াহকাল 
পর্য্যস্ত একটি অনির্বচনীয় ভাঁবে বিভোর হইয়। 
গিয়াছেন। কাহ|রও দীক্ষার পর নেশার মত 
অবস্থা হইয়ছে। বহু ভক্তকে দেখিয়াছি 
কম্পমান দেহে অজভ্র অশ্রবর্ষণে মায়ের নিকট 
মনের বেদন৷ জানাইতেছেন। ভক্তবীর মাষ্টার 
মহাশয় তাহার পদতলে মস্তক রক্ষা করিয়া 
চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিতেন এবং 
তাহার সেই বালকের মত নয়নাশ্র দ্রেখিয়। 
অনেকে কীাদিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী 
সারদানন্দজী কোন গৃহস্থ ভক্তকে বলিতেছেন 
“তুমি ধার কৃপা পেয়েছে আমিও তারই মুখ 
চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে 
এখনই আমার এই আনমনে বলিয়ে দিতে 
পারেন” 

আশ্্ীমায়ের অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু কতকগুলি অলৌকিক 
কার্য) করিবার ক্ষমতা দেবত্বের পরিচায়ক নহে । 
উহ! অস্ুরদ্িগেরও থাকিতে পারে। রাক্ষস 
রাজ রাবণ অনেক রকম মুত্তি ধরিতে বা অদ্ভূত 
ক্রিয়া করিতে পারিত, কিন্তু তাই বলিয় 
ভগবান জ্ঞানে তাহাকে কেহ পুজা করিবে ন। 
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বৌদ্ধশান্ত্ে মার বা পাপ পুরুষের বহু অলৌকিক 
ক্রিয়দির উল্লেখ আছে, কিন্তু সে বুদ্ধদেবের 
ঠিক বিপরীতই ছিল। প্রাচীন ভারতে এক 
প্রকার নাগ ছিল তাহার! নাকি মনুষ্যরূপ 
ধরিতে পারিত। কিন্তু তাহারা নাগ বা ভীষণ 
সর্প ছাড়া আর কিছু নহে। 


ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ধবংসে নহে--গঠনে, মৃত্যুতে 
নহে--অমরত্বে। এই অমরত্বেরে বিকাশ 
ভালবাসায়। যে. ভালবাসায়, যে প্রেমে যমুনা 
উজান বহিত, গোপবালা আত্মহারা হইয়া! 
শ্রাভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতেন। 
শক্তি না থাকিলে কার্ধ্য হয় না। ভালবাসার 
কাধ্য দেখিয়! কে ন|! বলিবে তাহার শক্তি 
অনন্ত? শ্রীশ্রীমা আমিয়াছিলেন এই ভালবাসার 
অফুরন্ত শক্তি লইয়া । তাহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
অলৌকিক শক্তি ছিল দুর হইতে আগত 
ব্যাকুল ভক্তকে সমস্ত গ্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত 
করিয়া তাহার চরণতলে আনয়ন। দেখ! 
গিয়াছে ভক্তটি অবাধে তাহার নিকট আসিয়া 
পৌছিয়াছেন, প্রহরী ও রক্ষীর দল তখন কোথায় 
অন্তর্ধান করিয়াছে । আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার 
হইত যে প্রত্যেক ভক্তই মনে করিতেন তিনি 
সর্বাপেক্ষা তীাহাকেই ভালবাসেন। বাঙলার 
নগণা দীনতম বর্ণীশ্রমধন্র-সর্বন্ব পল্লী গ্রামের 
আত্মীয় অনাত্ীয় সর্বভূতের প্রতি অদ্ভূত 
সহানুভূতিসম্পন্না এ ব্রাঙ্গণতনয়া কোথা হইতে 
আদিলেন? 


শ্ীশ্রীমাকে শ্রীমৎ স্বামী সারাদানন্দজী অগ্নির 
দহিকা শক্তির হায় শ্রীরামকৃষ্ণের কার্ধযকরী 
শত্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। লোকের 
মতি-গতি ফিরাইবার জন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেক 
কিছু কথাচ্ছলে বলিয়া জ্ঞান বা আলো দান 
করিতে হইয়াছে কিন্তু শ্রীশ্রীম। বেশী কথার 
ধার দিয়া যান নাই। ভক্তকে তিনি বলিতেছেন 


উদ্বোধন 
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“মার কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যান জপের কি 
দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্য সব 
করছি । এখন খাও দাও নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ 
কর।” কিন্ত “তোমরা ঠাকুরকে ডাক, 
তিনি সব করবেন।” এই ছিল তাঁর মোটামুটি 
উপদেশ। যিনি তাহার কখনও ভক্ত হন 
নাই তাহাকেও তিনি টামিয়া আপন করিয়া 
লইতেছেন । একদিন শীতের সন্ধ্যার পর 
“উদ্বোধনের পাচক উড়িয়া ব্রাঙ্গণ বলিল, “মা, 
কুকুর ছুয়েছি, স্বান করে আসি ।” মা বলিলেন 
"এত রাত্রে মান করো মা।” সে উত্তর দিলে 
“তাতে কি কোরে হবে?” মা বলিলেন “তবে 
গঙ্গাজল নাও 1” ইহাতে তার মন উঠিল না, 
তখন ম৷ বলিনেন “তবে আমাকে ম্পর্শ কর।” 
তখন তাহার চৈতন্য হইল। মায়ের চৈতন্তময়ী 
ভড়িৎস্পর্শে তাহার মনের কাঁলিম! দূরীভূত 
হইল। শুনিয়াছি শ্রীত্রঠাকুর কখনও নিদ্রাগত 
হইতেন না, যেগমিদ্রায় মগ্ন হইতেন মাত্র। 
আমরা যত দূর দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমাও কখন নিদ্রা- 
গত হন নাই, যোগণিদ্রায় থাকিতেন মাত্র এবং 
এ সময় ভক্তদের জন্য যাহা কিছু করিবার 
করিতেন। 

যে কারণ জীবের উৎপত্তির মুল, জীব সেই 
কারণের সমীপবন্তী হইলেই তাহার মূল বিনষ্ট 
হইবে। আছগ্চাশক্তির দর্শনমাত্রেই ভববন্ধন 
ঘুচিয়া যাইবে । তাহার সমীপে আনিয়া কাচ- 
কাঞ্চন হইয়াছে, লৌহ স্থবর্ণে পরিণত এবং, 
জীবের সর্ববন্ধম ও উৎপত্তির মুল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হইয়। গিয়াছে । তাই আজ শ্রীত্রীমা জগৎ 
পূজিতা জগজ্জননী এবং ভক্তদের ধ্যামের বস্ত 
হইয়াছেন । 

মনে হয় তিনি প্রকৃতির পরিপূর্ণ শক্তি, চির- 
অবগ্ু্ঠনবতী চির রহস্তময়ী। সৃষ্টিপ্রাকাল 
হইতেই আপনাকে অগ্রকাশিত রাখিয়াছেন, 


আধাঢ়, ১৩৫৬ ] 


তাই বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে সকলেরই 
সমক্ষে অবগুঠনাবৃতা থাকিতেন। গৃহস্থের! 
ত তাহার স্থষ্টিছাড়া 
প্রতি অসীম দয়া ও ভালবাসায় তিনি গৃহস্থেরই 
আবরণ লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী তাহার বীর্ধ্যবান্‌ 
ও তেজন্বী সম্তান। তিনি তাহাকে মানিলেন 
কি না মানিলেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, 
কিন্তু দুর্ধল গৃহস্থকে বল দিবার জন্তই তিমি 
তাহাদেরই মত্তন একজম হুইয়াছিলেন। গৃহস্থের 
সর্ববিধ দুঃথকষ্টকে বরণ করিয়াছিলেন তিত্রি 
স্বেচ্ছায়, আর তাহাকে পাপ না বলিয়া বলিতেন 
তপস্তা। এই আইশ্বাসবাণী সংসারীকে কেহ 
কথন শুনান মাই। 


তিনি কে তাহ! জামি আর মাই জানি তাহাতে 
কিছু আসিয়া যায় না। তিনি চির অবগুঠনে 
আপনাকে ঢাকিয়া রাখুন, তাহার প্রকৃত 
পরিচয়েরও প্রয়োজন নাই । কেবল জানিলেই 
হইল তিনি অতি আপনার লেক, আ'মাদের 
অতি নিকট আত্মীয়। তীহার অপরিমেয় শক্তির 
পরিমাপ করিবার বৃথা চেষ্টা ন। করিয়া শুধু 
তাহার কণ।মাত্রই যে আমাদের দুঃখ দুর করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট, সেই জ্ঞান থাকিলেই চলিবে । বোধ 
হয় জগজ্জননী অমন করুণাময়ীর আকারে আর 
কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তাহার 


অবয়বের পুজা তিমি কখনও চান নাই। তিনি 
সেই নিত্য লীলাময়ী জগন্মাতা রূপেই পুজা 
গ্রহণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবশ্য 
ভক্ত তাহার অবয়বের পুজা ত্যাগ করিবেন 
না, যিনি যেখানে যে ভাবে যে রূপেই 
হউক বিশ্বজনমীর পুজ। করিবেন, তিনি তাহারই 
পুজা করিয়া! তাহার অনীম ন্নেহভাজন হইবেন 
সন্দেহ নাই। তাহার অভিনব জীবমালোক 
শুধু যে পথপ্রদর্শক আলোকরশ্মির স্তায় সংসার- 
সমুদ্রে জীবনতরণীকে পথ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত 
থাকিবে তাহা নহে, তাহার ম্মরণমননের তড়িৎ 


শ্ীপ্রীমাতাঠাকুরাণী 


মহেন, এজন্য তাহাদের 
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স্পর্শে তাহাকে দুর্গতি হইতে স্থগতিতে পরিচালিত 
করিবে । তাহার করুণায় আধ্যাত্মিকতা এক 
দিন বিজ্ঞানেরই শ্রে্ঠতম দান বলিয়া গণ্য হইবে। 


হে মানব, ভক্তি-অবনত চিত্তে চিন্তা কর, 
প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে তিনি কে, 
কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মত মানুষের মন তিনিও যে কাদার তালের মৃত 
নিত্য নূতন ছাঁচে গড়িতেন ইহ। ভক্তেরা নিজ 
নিজ জীবমে উপলব্ধি করিয়াছেন, অথচ তিনি 
নিজেকে কখনঞ্ প্রচার করেন নাই । তাহার 
অমোঘ বাণী কখনও নিক্ষল হয় নাই। তিনি 
যখনই যাহ! বলিয়াছেন তাহা সত্য হইয়াছে, 
ইহা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । তাহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ 
ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনি সমস্ত করিয়। 
দিবেন।” আর মনে হইন্ত যে শক্তির বলে সেই 
নির্ভর আসে তাহ! তিনি স্বয়ং প্রদান করিবেন। 
তাহার পরিচায়ক তিনি। একটা বাক্য "মা 
“জননী+--ত্বং দেবী জননী পরা” | তিনি সর্বভাব- 
ময়ী। যিনি যে ভাবে দেখিবেন তিনি তাহাই এবং 
আরও কত কি! তাহার প্রসন্তত৷ লাভই জগতে 
শান্তি এবং সখ লাভের হেতু এবং উহা! লাভ 
করিবার মূল মন্ত্র অবাভিচারী নিষ্ঠা, সরলত। এবং 
ব্যাকুলতা । তিনি নিত্যা। সাধন ভজন পুজন 
তাহার প্রয়োজন মত তিনি ভক্তকে করাইয়া 


লইতেন ও লইবেন। পাপ ও পুণা তাহার নিকট 
অকিঞ্চিংকর ছিল। দেহধারণ ও দেহত/গ 
দুইই ছিল তাহার পক্ষে এক বস্ত। হে মানব, 
এই বার যুগোপযে|গী ব্যবস্থা হইয়াছে । তৃষ্ণার্তকে 
আর যাইতে হইবে না, জলই তাহার নিকটে 
আসিবে । আশর্বাণী উচ্চারণ করিয়া বর[ভয়- 
হস্তে মহাকরুণাময়ী তোমার সম্মুখে বর্তমান । 
হে অমৃতের সন্তান, মা যে অমৃতকলস লইয়া 
তোম।র যুগযুগান্তরের ছুঃখরাশি দূর করিবার জন 
ও তোমার মনের আবিলতা মুছাইবার জন্ঙ 
লমাগতা, এইবার তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া লও । 


রারাচ্ররানীারঞাররাই 


হী 


ওগে। পথিক, 

তাক।ও বারেক মোর পানে। 
শুধু একটি কথ! 

শুধাবেো তোমায়। 
চলেছে! কোথায় 

উদ্/স নয়নে চেয়ে? 

যে পথ ধরিয়। 

এসেছো হেথায় 

কেহ নাহি খায় 

সেই পথ দিয়ে। 

সঙ্গী তব নাহি আছে কেহ, 
ছড়ি নিজ গেহ 
চলেছো কোথায়? 

বল গো পথিক, 

কেব! তে'ম! দেখাইল 
শিরজন পথ? 

কোন আশে গুহ ছাড়ি 
শসিলে এখানে ? 
কোন প্রাণে 

এবাকী চলেছে! আজ 
এই পথ ধার? 

সা ঁ সু 
পুধাকাশ আলো কি 
নিত্য ওঠে রবি 

সে রঙ্গীন ছবি 

রোজ হেরি চোখে । 
ওগে। পথিক, 

তুমি বুঝি আরে কিছু হের 
সে ছবির অপখে? 
হিমগিরি কোল হ'তে 
শভিয়। জনম 

শ্রোতাস্বনী ছুটে চলে-__ 
সাগরের পানে । 

বুকে লয়ে ধরিত্রীর 
যত আবজ্জনা-- 


পথিক 


ডাঃ শচীন সেন 


ওগে৷ পথিক, তুমি কি জ।নো না 
কী আবেগে ধায় নদী 
সাগরের দিকে? 

তবে কেন তুমি 

চেয়ে রহ দূরে 

আরো দুরে 

সাগর যেথ|য় মেশে 
অজানার দেশে? 

পাখী গায় গান, 

মধু চালে কামে। 

€গো পথিক, তুম বুঝি 
সে সুর ধরিয়া 

যও গে উড়িয়া 

সেই দেশে ? 

যেথ। হ'তে ভেসে আসে 
পে মধুর শর 

পাথার এ কস্বরে? 
সব রূপ এক হয়ে 
মিশেছে যেথায়, 

তুমি বুঝি চলেছে সেবায়? 
তাই গে।লাপের রূপ হেরি 
ফিরে না তাকাও? 

তুমি বুঝি কথা কও 
থুমস্ত শিশুর সাথে 

নীরব ভাষায়? 

রি ও ক 
ওগে! পথিক যাঁও চলে 
দাডায়ো না আর-- 

সুধু মিনতি আমার 
রেখে যেও পদরেখা তব 
আমার লাগিয়া । 

সে রেখা ধরিয়।-- 

যব চলে অজানার দেশে 
ডাক তুমি দিবে যবে 
দিবসের শেষে। 


জীন স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পত্র 


(১) 


হীরা মকৃষঃঃ মঠ, পো বেনুড়।? হালড়া 


»*রণং। ১৬1১৭ 


কণ।|ণায় সুধীরকুমার, 
তোমার পত্র যথা-সময়ে 
পাইয়। সমস্ত অবগত হইয়াছি । এখন পাগাজীবন 
-খুব মনোযোগের সহিত পেখাপড়াই বিশেষ 
কত্তব্য বলিয়া জানিবে । জাবনে ধন্মেপণব্ধি কর 
বার জগ্ঠ তোম|র বিশেষ প্রয়াস করতে হইবে 
না। যুগাবতার পরমকারণিক কলি-বলুষনাশক 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ ভক্তদের কপ! ও ভালবাস! 
পাইয়ছ। তোমার ধন্মলাভের পথ সহজ 
হইয়া আছে । এখন বিগ্থাভ্াাস কর। পরে 
সংককৃত ভাল করিয়! পড়িতে হইবে। স্বামীজির 
বি্)াভ্যাপের উপর বিশেষ লক্খ্য ছিল) তিনি 
মুর্থতার প্রশ্য় কখনই দেন মই এবং আমরাও 
পারতপক্ষে উহা কখনই দিব না। আশুগবানের 
কপাপাঁভ তর ইচ্ছ না হইলে হয় না, কিন্তু 
তুমি যখন ভাগ্যক্রমে আমাদের 
আসিয়াছ, তোমার কলাণই হইবে। 

প্রেমানন্দ স্বামীর ব্যারাম গত ২৬।২৭।২৮ 
গুন তিন দিন ভয়ানক বুদ্ধি হইয়।ছিল) এমন 
কি জীবনের আশা ছিল ন। মেডিকেল 
কলেজের বড় চিকিৎসক 1), 091৮9: তিন দিন 
দেখিতে আসিয়াছিলেন, তীর চিকিৎসায় সেই 
ভয়ানক বুদ্ধিটা কমিয়৷ যায় এবং পুনরায় 
জীবনের আশা হয়। এখন প্রভুর ক্ুপায় তিনি 
ক্রমশঃ. আরোগোর পথে আধিতেছেন। 
 ছুর্বলতা এখনও খুব, পাশ ফিরিয়ে দিতে হয় 
€ 


সংআবে 


এবং শুয়ে শ্রয়েই সমস্ত কাজ চলিতেছে। 
কথাবাত্তা বলিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়। 
পড়িয়াছেন, এখন অন্ন অল্প কাহতেছেন অতি 
কষ্টে। যাহোক, প্রভু ঈয়া করিয়া তাকে এ 
যাত্রা রক্ষা করিলেন। পুর্বধঙ্গ হইতেই এই 
ভয়ানক 1)01501) তিনি এনেছিলেন । অবশ্য 
সবই গ্রাভুর ইচ্ছা, কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় 
তাপ ও অঞ্চপে যাওয়া আর হইবে পি না তাহ 
প্রঠ£ জানেন। 

তুমি আমার আগুরিক আশাব্বাদ জানিবে। 
ইতি-_ 


শুভাকাজ্গী 
শিবানন্দ 
(২) 
আীরামকুষ্জঃ মঠ, পোঃ বেলুড়, হাড়! 
শবণঃং ৫1১০১ ৭ 


প্রিয় গুধীর, 

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত 
হইলাম । আশা করি এত দিনে আরোগা লাভ 
করিয়াছ। পেটটা যাতে গরম না হয় এরূপ 
আহার করিবে, পেট গরম হওয়া ইন্দ্রিয় প্রবলোর 
গ্রীধান কারণ; তার পর কুচিস্তা অর্থাৎ ৪৫081 
61901)0--ইহ দ্বিতীয় কারণ। চিন্ত! পবিজ্র 
রাখা কর্তব্য, তার উপায় কেবল প্রার্থনা এখং 
পাঠে মনকে নিবিষ্ট রাখা । এখন পাঠাজীবন--__ 
পাঠে মনোনিবেশ রাখিলে কুচিস্তার অবসর 
পাবে না। তার পর প্রভুব স্মরণ মনন ও 
প্রার্থনা এবং সংসঙগ। বাবুরাম মহারাজ 


৩১৪ 


কলিকাতায় রহিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তার দর্শন 
করি পবিত্র হইয়া যাইবে । 

মনের ভাখ তার কাছে সব ব্যক্ত করিবে, 
তাহ! হইলে কুচিন্তা কুভাব সব পরিফার হয় 
যাইবে । 

মঠে প্রতিমা আন। সম্বন্ধে এখনও স্থির হয় 
নাই। মহারাজ লিখিয়াছেন, “তোমরা যে রূপ 
ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিবে।” শ্রীশ্রামার 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ 


পত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। যেরূপ দেখিতেছি 
তাহাতে বোধ হয় প্রতিমা হইবে না, এখন 
প্রুর ইচ্ছা । তোমরা নকলে আমার আন্তরিক 
আশাব্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে। 
প্রত তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি__ 
শুভ কাজ্মী 
শিবানন্দ 


কোরানে শযুত্বানের রূপ ও মদসদ-বিচার 


অধ্যাপক শহরেন্দরচন্ঘ পাল, এম-এ 


কোরানে শয়বান্‌ ও ইনব্রীস অনেকট। 
একার্থবোধক | ইহারা অসৎ প্রবৃত্তির অগা 
জিন হইতে উদ্ভূত বলিয়া ব্যাখযাত। জি এর 
শন্গত অর্থ যে লোকচশ্ুর অন্তরালে থাকিয়া 
মানুষকে অপংপথে চালিত করে। ছিন্ন অথে 
ইত)ধি গঙ্গদেহবিশিষ্ট 
জীব অগ্রমিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোরানে 
ইহা কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই 
_অসৎ পথে প্ররোচক মানুষের উদ্দেশেও 
(4২,১) ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এক 
কথায় ইহাকে অসংপ্রবৃত্তির সহিত তুলন৷ 
করা বাইতে পারে। শয়ত্বানের শব্গত অর্থ 
শত্রু বা বিদ্রোহী; অর্থাৎ যে শুদ্ধাত্মাকে 
বিপথে চালিত করিতে যত্ববান হয়, এবং 
সেইজন্ত তাহার শক্র বা বিদ্রোহী বলিয়া! বিবেচিত 
হয়। ইব্রীন্‌ “বলস” শব্দ হইতে উদ্ভূত, এবং 
ইহার শব্দগত অর্থ 'নৈরাগ্তপোষন কারী । 
মনখজন্মের রহম্তবর্ণনা-প্রলঙ্গে কোরানে 


সাধারণত: ভূত-প্রেত 


বণিত হইয়।ছে-যখন ভগবান আদমকে সৃষ্টি 
করিলেন, তখন ভগপিচ্ছানুযাযধী লকল দেবদুতই 
ভাহ!কে যখাযোগ। সন্মান প্রধশন করেন 
কি ইব্রাস্‌ ইহা হইতে বিরত রহিল। ইহ|তে 
সে স্বগ হইতে বিতাড়িত হইল এবং তাহার 
প্রতি অবস্থান্তরপ্রাপ্তির আদেশ দেওয়ার 
মুতে সে নময়ভিগ্নী। চাহিলে, ভগবান শেষ 
বিচারের দিন পথ্যস্ত তাহাকে সময় দিলেন। 
তারপর সে তাহার শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইবে 
(৭, ১৩)। কোরানের মতে মানুষ মু্তিকা 
হইতে ও ইব্রাস অগ্নি হইতে স্ষ্ট। কোরানের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৩৪-৩৬) ইরীস্‌ ও শয়ত্বনের 
পার্থক্য বিশেষভাবে পরিস্থুট। যখন কোন 
অসদাচার তাহার নিজের প্রতিই সীমাবদ্ধ 
তখন সে ইব্রাস্‌ এবং তাহার অসদাচার অগ্ঠকে 
বিপথগামী করিলে মে শয়তান । ইব্রাদ্‌ অনেকটা! 
উদ্ধত ও অহস্কৃত প্রকৃতির রূপক। সেইজন্ 
সে অগ্রি হইতে কষ্ট বলিয়। বণিত। শয়তান 


আষাঢ়, ১৩৫৬] 


শব্দ প্রতারক ও অপতপথে 
ব্যবহৃত। 


প্ররোচক অর্থে 
কেরামের শেষ অধ্যায়ে শয়ত্বানকে 
খনদ্‌ শবে অভিহিত কর! হইয়াছে । কোরানের 
স্থগ্রসিদ্ধা ব্যাখখাকার অল্.বৈজাবী খন্প, 
শব্দের অর্থ-যে মানুষকে সৎ চিন্তা হইতে দূরে 
রাখিতে নচে, এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

কোরানের মতে আদমের প্রথিবীতে পতন 
ম।নবস্থষ্টির সথটনা। | মানবস্যষ্টির মুলে রহিয়াছে 
ভগবংপ্রকাশ। কিন্তু সতের প্রতীক দেব- 
পৃতগণ তাহার এই গ্রকাশে কোন সাহাখ] 
করিতে পারিগেন না। ভগবান্‌ 
আদমকে সন্দবিষয়ে জ।নবিশি্ট করিয়া তুলিগেন 
এবং তাহাকে সন্দীক স্বগীয় উচ্গানে বাসের 
আঞগ্মতি দান করিলেন। আদমকে ভগবান 
কামনা-বাসনার প্রতীক নিদ্দিষ্ট একটি বুঙ্ষের 
প্রতি আক হইতে শিষেধ করিপেশ, কিছ 
শয়ন্বান্‌ তাহাদের উভয়কে তাহাদের স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতে বিচাত করিয়া কামনাধালন।র 
দিকে আক করিল । ইহার পরিণামে আদমের 
পার্থিব জীখনপ্রাপ্তি। আদম তখন তাহার 
অবস্থাস্তর অপয়ঙগম করিতে পারিয়া ভগবানের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । ভগবান তাহাকে 
আদেশ করিলেন “এই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
তোমাদের সকলের পতন হইল। আবার 
আমাকর্তক তোমার্দের নিকট শতপথ প্রদশন- 
কারী প্রেরিত হইবে। তখন যাহার! আমার 
আদেশানুযায়ী চালিত হইবে, তাহাদের ভয়ের 
বা খের কোন কারণ থাঞ্চিবে না; কিন্ত 
যাহারা আমার আদেশসমুহ অবিশ্বান করিবে, 
তাহার। নরকগামী হইয়া দ্রখভেগ করিতে 
থ]কিবে” (২, ৩৮-৩৯)। 

ভগবান্‌ যখন ইব্রীস্ক জিজ্ঞাসা করিলেন 
“আমার আদেশ লত্বেও তুমি কি কারণে 
আদমের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন হইতে বিরত 


৩.্পর 


কোরানে শয়তানের রূপ ও সদলদ্-বিচার 


৩১৫ 


রহিলে ?” উত্তরে সে বলিল, “আমি তাহা 
হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি অগ্নি হইতে সৃষ্ট, 
আদম মৃত্তিকা হইতে উদ্ভুত” কিন্তু এই উদ্ধত 
প্রকৃতির কোন ক্ষমা নাই। ভগবৎস্ট 
জীবের অআষ্টার আদেশ অমান্ত করা কোন 
গ্রকারেই উচিত নহে। ততিন্ন যদিও আদম 
মৃণ্তিকা হইতে উদ্ভৃত তথ।পি তাহাকে ভগবানের 
নিজস্ব শক্তি দ্বারা দৈবসন্তায় উদ্দদ্ধ কর! 
হইয়াছে এবং দেব্দূতগণ হইতেও -তিনি শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া বিবেচিত হইয়ছেন। এই কারণে 
পয়ত্বান্‌ ভগবদূ-ভক্তের শত্রু বলিয়া পরিগণিত 
হইল । ভগবৎশান্তির গ্রাতু/ত্তরে দে বলিল, “যথন 
তুমি আমাকে নৈরাঠ্ দ্।ন করিয়াছ, আমি 
তোমার সরল পথে ধাবিত সকল লোককে 


বাধ দান করিব। আমি ঠাহাপিগকে সম্মুখ 


পশ্চ।ত। দক্ষিণ ও বাম, সকল দিক হইতে 
বাধ। দান করিতে যত্রবান হইব। তুমি 
তাহাদের অনেককেই তোমার প্রতি অনার 


দেখিতে পাইবে ।” ভগবান প্রশ্ঠান্তরে বলিলেন, 
“এখান হইতে পশ্চাদপলরণ কর। যে কেহ 
তোমার অনুসরণ কাঁঁবে, আমি তাহাদের 
সকলকে মরকগামী করিব” (৭,১৭-১৮) | 
বস্ততঃ মানবের প্রকৃষ্ট সত্তা ভগবৎ-সন্ত! 
হইতেই উদ্ভুত। যখনই কোন জীব কামনা- 
বাসনায় জড়িত হইয়। পড়ে, তখনই তাহার 
মানবজন্ম ল|/ভ হ্য়। মানব-জন্মের পর যদ 
আবার সে পয়দ্বন্ধর বা ভগবদ্‌-বাণী বহনকারীদের 
আদেশানুষ'য়ী চালিত হইতে পারে, তাহা হঈলে 
সে আবার আন্তমে তাহার সহিত মিলিত 
হইবে। যখনই কেহ শরত্বন্‌ বা অসৎ প্রবৃত্তির 
প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, তখনই 
শেষ বিচারের পিন তাহার নিকট প্রতাক্ষ 
হইবে, তখনই সেই শুক্কাত্মা তাহার সহিত মিলিত 
হইবেন। »শয়ত্বান আর তাহার কোন অনিষ্ট- 


৩১৬ 


সাধন করিতে পারিবে না। মানবের ভগবতসত্তা 


গ্রক্ষষ্টভাবে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসৎ- 


প্রবৃত্তি-সমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় । 

মানবজীবন ভাপমন্দের সমাবেশ । দেবদূত 
তের প্রতীক ও শয়ত্বান অসতের প্রতীক। 
এই দুই বিরুদ্ধ ভাব বা গুণের একত্র সমাবেশ 
না হইলে কোন কিছুরই গ্রকাশ হইতে পারে 
ন।। ভগবান আদিতে পরঘগুণসম্পন্ন ছিলেন 
কিন্ত তাহার পরম .সন্ঞা প্রকাশ করিবার কোন 
স্থযৌগই পাইলেন মা। তাই আদমকে পরম- 
গুণসম্পযন করিয়া সাষ্ট করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার মধো কামনা-বানার বীলও আরোপিত 
করিয়া দিলেন। যতক্ষণ পধ্যস্থ মানব তাহার 
কামন|-বানা দমন করিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে 
পারিবে, ততঙ্গণ পধ্যন্ত তাহার মধো ভগবত- 
সত্তা প্রত্যক্ষ বিরাজ করিবে, কিন্ত কামনা-বাসনা 
অভ্তরে প্রাংধান্ত ল।৬ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বগীর 
আনন্দ হইতে দরে চলিয়া যাইবে। 

মানসম্ম(ন, প্রভৃত্থ, ধনসম্পর্তি ও কামনা- 
বানা মাশবকে ভগবৎ-পথ হইতে দূরে রাখার 
পক্ষে যণেষ্ট। অবশ্ঠ শুদ্ধাত্মাদের নিকট এই সকল 
কোন বাধাই নহে বরং এই সঞ্ল তীহ।দিগকে 
সতপথে চালিত হইবার শ্ুনেগ দান করে। 
বস্ততঃ “ভগবান তোমাদের ভলর জুই 
পুথিবীর সকল জিনিষ শষ্টি করিয়াছেন” (২,১৯৯) । 
কিন্ত মানব ইহার যথার্থ তাৎপধ; উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়া, কোন দুঃখে পতিত হইলেই 
একেবারে অস্থির হইয়] পড়ে এবং ভগবদ্‌- 
বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে । বস্ততঃ যাহারা বিপদে 
পতিত হইপেই অধৈর্ধ্য হইয়া যায়, তাহাদের 
ভগবানে কোন দৃঢ় খিশ্বান নাই । 

ভালমন্দ আপেক্ষিক; যাঠা আমার নিকট 
ভাল, তাহ! অগ্টের নিকট মন্দ হইতে পারে । 
আবার যাহা আর এক জনের নিকট ভাল, 


টু 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ সংখ্যা 


তাহা আমার নিকট মর্দ হইতে পারে। কিন্তু 
ভগবান সকল বস্তই আমাদের ভ।লর জন্যই 
শষ্টি করিয়ছেন। কোরানে বণিত হইয়াছে, 
“হইতে পারে যাহ! তোমার পক্ষে প্রকৃতই 
ভাল, তাহা তুমি পঞন্দ করিতেছ না) আবার 
যহা তোমার পক্ষে খারাপ, তাহাই তুমি ভাল 
মনে করিতেছ। বস্ততঃ তুমি যাহা জান ন৷ 
তাহাই ভগবান অবগত আছেন?” (২১,২১৬ )। 
আপাত দৃষ্টতৈে কোরানে বগিত নিম? কর্তৃক 
ইংাহিম্কে অগ্রিতে নিক্ষেপ করা দুঃখজনক 
কিগ্ত ভগবদিচ্ছায় 'এই অগ্নি 
পরম তৃপ্রিায়ক 


হইতে পারে । 


ইব।হিমের নিকট বলয়া 


বিবেচিত হইয়াছিল | 
গ্রকত প্রস্তাবে আমরা সকলেই ভগবদিন্ডি 


গুষায়ীহ কাজ করিয়া যাইতেছি, মকল সময় 
উত/হঠারই আদেশ পালন করিতেছি । কিম 


আমরা ইহ' প্রকট 'দাবে উপলদ্ধি করিতে ন। 
পররিয়া কোন কাজে বিরক্ত অগ্থভব করিতেছি, 
আলাব কোন কাজে আ'নর্দ উপভ্ডোগ করিতেছি । 
কোরানে বঠিত হইয়াছে, “ইচ্ছা বা অনিচ্ডা-সব্থে 
সকলে তাহারই সেবা করিতেছি” 
(৩, ২)। যাহার। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভগবং- 
সেবায় নিথুক্ত থাকে, তাহারাই ভাগাবান্‌) 
আর যাহারা কোন কর্ধে আনন্দ পায় না, 
নিজকে ছুঃখ-কগ্চে জড়িত মনে করে, তাহারাও 


আমরা 


অনচ্ছা-সন্কে তাহ।রই সব করিতেছে । পরম- 
সতের প্রতীক এক ভগবানই কেবল বির।জ্জ- 
মান। যখন আমরা পরম-পুরুষের সন্তা প্রকৃষ্ট, 
ভাবে উপলন্ধ করিতে পারিয়া তাহার দিকেই 
ধাবিত হইতে থাকিব, তখন আমাদের নিকট 
অ।পাত-প্রতীয়মন ভাল ও মন্দ, ভালও মন্দরূপে 
অনুভূত হইবে না-সকলই মামাদের ভালর জন্ই 
স্ট্ট হইয়াছে অন্ভৃত হইবে-কারণ তিনি পরম- 
সৎ ও তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তত্ব নাই। 


প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ 


এম্-এস্সি, 


ডক্টর আশ্তীশ্বর সেন, 


মনের মত কীটপতঙ্গ খুগ্কদ নাই - 
তাহারা নল দিয়া বাতাস গ্রাহণ করে। কাট 
যখন বাড়িতে থকে, তাহাদের (হের অনুপাতে 
এই নলগুলি বড় হয় না। তাহার জণ্তই কয়েক 
ইঞ্চির বেণা বড পোকাম।কড় দেখিতে পাওয়া 
তাহাদের বঙ পাথা5 দেখা যায় না। 
হ15[দর শরীরের গগন ও বাত! গ্রহণ করিবার 
ণ[লীর জ£্ই পোক্।মকড কখনও বড হয় না। 
অবয়ব বুদ্ধর এই নিয়ধশখের ফলে কাট-পতঙ্গের 
বিস্তর ক্ষান্ত হইয়। আছে, পুথিবীবা!পী প্রসারের 
[ই । এই শাবে কাট-পতঙগগের বিস্তার 
যদি নিয়ন্ধণ না করা হইত, মান্তষের পৃথিবীতে 
অস্তিত্র সম্ভাবনা! থকিত আল। কোন দিন 
দিংতেব মত বেশতার সন্মুধীন হইলে মানুষের 


সশ্চবনাপ্ত ন 


নিস্তার ছিল না। 

বট হইতে লশ্ষ লঞ্চ বাঁজ 
মাটিতে পড়ে, শিশু সারা পৃধিবীময় বটবুঙ্গ 
ছড'ইয়া পড়ে নাই লক্ষ লঞ্চ বীক্দষ হইতে 
লন্মায় হয়ত ছুই একটি চারা । ফণিমনপায় 
অগ্্রেলিয়। গিয়ছিল, 
সেখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন । বনু 
জলজ উত্তদর জীবনী শঞ্ডি গ্রচুর--পদ্গের 
বীজ ছুই শত বদর পঙ্গের মধো নিমজ্জত 
থাকিয়াও পদ্বাগাছের জন্ম দিতে পারে, তবুও 
পঞ্মে পৃথিবীর সমস্ত জল৬!গ ভরিয়া যায় নাই। 
জীবাথুদদর বংশ বিস্তারের সহিত পৃর্থিবীর কে।ন 
গতির তু্রনা করা যায় না । অনুকুল অবস্থায়, 
গ্রতিমুহ্ত্তে আহার! বংশ বিস্তর করিয়া চলে। 


পতি বৎসর 


একদিন সার! পিয়া 


আদ তাহার। 


মানুষ 


পিএই৮৩ডি 


বিশ্গ প্রতিকূল অবস্থায় এই গতিও শ্গান্ত হইয়। 


যায়। 


মত্গ্তের! ও কীট-পতঙ্গের। বাচিয়া থকে 
পারুৃতিক স্মযোগের অনুলরণ করিয়া। তাহারা 
ভাঙার হাজার ডিম পাড়ে, তাহাদের মধো 


মাত্র কয়েকটি মৃত্যু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা 
করিতে পারে। মুত যেন পুথিবীর অর্ধ 
অরক্ষিত ও অসতকদের লন্ঠ লুকাইয়া আছে। 
এই সর্বব্যাপী মৃত্রার হস্ত হইতে আত্মরঙ্গা 
করিয়া মানুষ বচিয়। আছে, সামুদ্রিক শামুক ও 
সাচিয়া আছে-কিন্ত মানুষের আপনাকে বাচাইয়া 
রাখিবার ভাগ্তটা বন, প্রয়োজন 
হ্টয়াছিল। কে যেন অলক্ষ্যে এইগুলি বরাবর 
যে/গাইয়া চলিয়|ছে | 

বভরে।গবাহী মাছি গ্রত্মপ্রধান দেশে 
শাতগ্রধান দেশে জন না। শতাব্দীর পর শতান্াী 
ধরিয়া বাড়িতে বাড়িতে ম]ালেিয়ার মশ। আমাদের 
পূর্বপুরুষদের মারিয়া ফেলে নাই । মশারা 
মের প্রদেশেও বহুল । কিছু দিন আগেও প্লেগ ও 
অগ্ঠান্ত মারাত্মক ব্যাধি হইতে মানুষের নিস্তার 
ছিল না। জঙ্ হিলাবে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষ। 
সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় সাধারণ পশুপক্ষীর 
মধ্যেও দেখা যায়, মান্বষের মধ্যে তাহা দেখা 
যায় না। কি করিয়া মানুষ বচিয়া আছে 
তাহাই আশ্চর্য্য ! 


হয়োগনের 


জন্যে, 


পৃথবীর সুদূর .অতীত হইতে আজ পর্ধাস্ত 
কেন প্র(ণীই আধিপতা করিতে পার নাই, 
তাসে যতই হিং, যতই ক্ষিপ্র, যতই বুহৎ 


৩১৮ 


হউক ন। কেন। মানুষই কেবল এই নির্মম 
নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে-- 
প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সহিত আপনার চারিদিকের 
অবস্থার সাম্রস্ত রাখিয়া। (কোন মতবাদ 
অন্যায়ী মান্তষ পুথিবীতে আসিয়াছে চল্লিশ 
কোটি বংসর আগে । এই চল্লিশ কোটি বৎসরের 
মধ্যে বহু যুগান্তকারী পরিবন্তন পৃথিবীতে 
ঘটিয়াছে। কে যেন সযদ্রে মান্তধকে এই বিরাট 
পরিবর্তনগুলির সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া চলিতে 
অলঙ্গো শিখাইয়া দিয়!ছে | বন গ্রাণী চিরদিনের 
মত পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে পরিবর্তনের 
সহিত সামগ্তস্ত রক্ষা করিতে না পারিয়া, কিন্তু অজ্ঞ 
মানুষ প্রতিকূল নানা ঘটন|র মধ্যে আজও বিজয়ী 
»ইয়া নাচিয়া আছে । 

বন্ধ দৈহিক কার্য প্রণালীর উপর মানুষ ও 
অপরাপর জীবজজ্ত ও উদ্ভিদ নিভরণাল। জীবন- 
ধারণ ও অস্তিত্বের জন্ত ইহাদের একান্ত গ্রয়েজন। 
ভাইটামিনাদর অশ্থিত্ব সম্বন্ধে আজ কাহারও 
সনেহ মাই। ইহাদের অভাবে বছু রোগের 
উৎপত্তি হয় বলিয়! জানা গিয়াছে । মনুষ 
বোধ হয় লক্ষ লর্ম বংমর ধরিয়া জীবনধারণের 
এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির সহিত 
পরিচিত ছিল না। লেবুর বস ও নাবিকের 
্বাস্থ্য-সম্পর্ক বুঝিতে মানুষের এক শত বৎসর 
লাগিয়াছে। মানব-শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাসায়নিক 
কেন্দ্র ইত্ডোক্রিন গ্রান্থগুলির কার্ধ্য বুঝিবার 


“কে এই সৃষ্টি করিতেছেন ? ঈশ্বর । ইংরেজীতে সাধারণতঃ 
সংপ্ত রঙ্গ শব্দ বাপহার করাই সর্লাপেক্ষ। যুক্তিনঙ্গভ | 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ষ সংখ্যা 


আগে মানুষ লক্ষ লক্ষ বংলর জীবনযাপন 
করিয়াছিল। এই গ্রস্থিগুলি মানব-শরীরের বন্থ 
প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে, 
দৈনন্দিন কার্যা-প্রণালীকে তাহারা নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে । এই রাসায়নিক দ্রধ্গুলির কাধ্যশক্তি 
প্রচণ্ড, এক লক্ষ কোটি ভাগের মধ্যে মাত্র এক 
ভাগ থাকিয়াও তাহারা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত ও ক্ষাস্ত 
করে--পরম্পরের সহিত লমতা রক্ষা! করে । এখন 
জান! গিয়াছে_যখন এই জটিণ রাসায়নিক রস- 
গুলি সমতা হারায় তখন তাহার মানবদেহে অতি 
ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি আনে। 
যদি এই দুখউনা সাধারণ হইয়া উঠে, সভ্যতার 
গতি রুঝ। হইয়। যাইবে-মদধি মানুষ কোন ক্রমে 
বাচিয়া থাকে তবে, সে বাচিয়া থাকিবে ঠিক 
পশ্থর মতই । এই কল নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও সমতা- 
রক্ষণের কথা ভাবিছে গেলে সন্দেহ থাকে না, মে 
কোন এক অজ্ঞাত শক্তি মান্গবকে অগসর 
করাইয়। লইয়া চলিয়ছে। নিম্মম প্রাকৃতিক 
নিয়ন্ত্রণ কোন্দিন মানুষকে ক্ষান্ত করাইয়া রাখিত, 
পাখিত তাহাকে সুদূর অতীতের ভ্রমণশীল 
বনচারী পশু করিয়া । কিংবা হয়ত আকস্মিক 
ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবর্তনে তাহাকে পৃথিবী 
হইতে লইতে হইত চিরবিদায়। মানুষের বর্তমান 
অন্তিত্বেরে কথা ভাবিতে গেলে কোন অনৃশ্ঠ 
করুণাময় শক্তির কথ| মনে আমে নাকি? 


9০৭ শব্দে যাহ। বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা! নহে। 
তিনিই 'ণই জগতপপঞ্চের সাধারণ কারণ শ্বরীপ। ব্রশ্ের 


গ্রূপ কি? বর্গ নিঠা, বঞ্গ নিত্য-শুক্ধ, নিতা-জাগ্রত, সব্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্দবা!গী, পিরাকার, অথওড। 


তিনিই এই জগৎ চষ্টি করেন ।” 


-ল্বীমী বিবেকানন্দ 


পৃথিবীতে খান্ভ উৎপাদন বৃদ্ধি 


উইক্ম্থাম ই্টাড 


বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর 
সমগ্র পৃথিবী পুনর্গঠনের পথে কতদূর অগ্রসর 
হতে পেরেছে? এই বৃহৎ প্রশ্নটির মধ্যে 
একটি ক্ষুব্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিহিত আছে । 
'ধুনতান্ত্রিক” পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্র-শাসন: 
ব্যবস্থাধীন দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার 
মন কি একনায়ক-শাসিত পুব ইডরোপ- 
বাসীদের তুলনায় উন্নত রাখা সম্ভব হবে? 

আমার নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া 
হলে আমি অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও এর 
নৈতিক দিকও বিবেচন। করে দেখব। পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠন-কাধ শুরু হয়ে 
গেছে এবং দ্রতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, জন- 
সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জাগরিত হয়েছে 
এ বিয়ে আমার কোন সনগেহ নেই। 

রাধসংঘের অর্থনৈতিক বিভাগ সম্প্রতি 
১৯৪৮ সাপে পৃথিবীর প্রধান অথ-নৈতিক 
পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে একটি বিবরণা প্রকাশ 
বরেছেন । বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, গত 
বৎসরের, শুধু গত বৎসর কেন ধুদ্ধোও্ডর বত্সর- 
গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান অর্থ নৈতিক ঘটনা হল 
খাছ্ঠ-সরবর।হ বৃদ্ধি। শস্ত উৎপাদন সম্বন্ধে 
এই কথা বিশেষভাবে ব্লা যেতে পারে। 
১৯৩৪ লাল থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এই ছ,বৎসরের 
গড় বাৎসরিক উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৮ লালের 
উৎপাদন শতকরা ১* ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে। 
১৯৪৭ সলের উৎপাদম শতকর! ৪ ভাগ কম 
ছিল। 

চাউল ও অন্যান্ত শস্ত পৃথিবীর এক 


স্ববৃহঙ অংশের জনসাধারণের প্রধান খাগ্য। 
হ্থতরাং ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা ১৪ 
ভাগ উৎপাদনবুদ্ধি বিশেষ আশাপ্রদ এবং 
নিভরযোগ্য হিলাব পাওয়া গেলে দেখা যেত 
যে আলু ও অন্যান্ত সব্জি জাতীয় খাগ্ভ উৎ- 
পাদনের হারও এর চেয়ে বেশী ত কম হয় নি। 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্তাও 
বিবেচনা করে দেখতে হবে। সমস্তা হল 
এই যে, প্রথিবীর জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদন 
অপেক্ষ। অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। 
শ্তার জন বয়েড অর্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতে 
এইরাপই হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এই ষে 
পৃথিবাতে যদি দীর্ঘকাণের জগ্ত শাস্তি বিরাজ 
করে, তাহলে আন্তজাতিক সহযোগিতার দ্বারা 
এই সমন্তার সমাধান করা অসশ্ব হবে না। 

কিন্তু খাছ্চ উৎপার্দনবুঞ্ধি পেপেই হবে ন।, 
তার উপযুপ্ত বণ্টন বণ্টনের 
জগ্ঠ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার 
হওয়া প্রয়োজন । বাণিজ/ প্রসারের জগ্ঠ, খাস্ছের 
মূল্য যোগানর জন্ত শ্রমশিল্পের উৎপাদনবুদ্ধি 
করতে হবে এবং তার জন্ত স্থল, জল ও বিমান- 
পথে মাল চলাচলের সুবিধা থাকা চাই। 

রাষ্্রসংঘের অর্থনৈতিক বিভাগ কতৃক 
প্রকাশিত শ্রমশিন্নের উৎপাদনসংক্রান্ত হিসাব 
থেকে দেখা যার যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন কায সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। 
১৯৪৮ সালের উৎপাদন ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ এবং ১৯৪৭ সালের 
তুলনায় শতকরা অন্ত: ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, 


হওয়া চাই | 


৩২৬ 


যদিও এই বৃদ্ধির অধিকাংশই মংঘটিত হযেছে 
যুক্তরাস্্র। ১৯৪৭ সালে কয়লা উৎপাদনের 
ব্যাপারে যে সংকটের স্থষ্টি হয়েছিল, তা 
সম্পূর্ভাবে না হলেও অনেকাংশে দূর হয়েছে। 
রুষিকার্ষের যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও ব্যবহার 
অনেক বুদ্ধি পেয়েছে এবং এর থেকে আশ 
করা যাঁয় যে, অদূর ভবিষ্যতে খাছ্-উৎপাদনণ 
আরো বৃদ্ধি পাবে। 

| মাশল . পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তত ইউ. 
রোপীয় পুনর্গঠন কার্ধযাস্থচী অন্ধপরণ করার ফলে 
পশ্চিম ইউরোপের উন্নতি সাধিত 
হয়েছে । পৃথিবীর ইতিহালে গঠনমূলক কার্ধের 
এক্প দৃষ্টান্ত অল্পহই দেখা যায়। 


প্রাভৃত 


ুক্তরাষ্ 
ইউরোপকে অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে যে সাহায) 
করেছে, তা খুবই মুল্যবান কিন্ত এই সাহায্যের 
ফলে জনগণের মনে যে আশা ও উদ্দীপনার 
সপগর হয়েছে, তার মুণ্যও কম নয়। এহ 
সাঠ!যোর ফলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপে 


রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্রাবের আশংকা 
দুপীভৃত হয়েছে এবং জনপাখারণ অদূর 
ভণিষ্যতে সুখ ৪ সমৃদ্ধির আশা করতে 


পারছে। রাশিয়া ও তাগ ভাবে্দার রাষ্ট গুলিও 
যদ এই সুযোগ গ্রহণ করত তাহলে পুথিবার 
পূনগঠন-কাধ আনো দ্রুত অগ্রসর হত। 

ইউরোপের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের পথে 
ছু একটি ঘটনা বিশেষ বাধার স্থষ্টি করেছে। 
১৯৪৮ সালে পশ্চিম জার্মানী থেকে “লৌহ 
পদ[র পুর্বস্থিত দেশগুণিতে রপ্তানির পরিমাণ 
১৯৩৮ লাপণের রপ্টানি-পারমাণের শতকরা ৪ ভগ 
মাত্র হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পুর্ব থেকে যে 
সকল দ্রব্য আমদানি করতে চায়, তার মুণ্য 
উপার্জন করতে এবং দিতে হলে এই ফাঁক 
পুরণ করতেই হবে। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখা। 


১৯৫২ সালে মাশ।ল সাহায্য বন্ধ হলে 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্ম- 
নির্ভরশাল হতে হবে। তা যদ হতে হয়, 
তাহলে তারা যুদ্ধের পূর্বে অর্থ বা পণ্যের 
বিনিময়ে পূর্ব থেকে যত দ্রব্য-ামগ্রী খরিদ 
করত তখনও প্রায় ততই করতে হবে। 

গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
পোল্যাও, হাঙ্গেরী, চেকোশ্রেভাকিয়, এমন 
কি রাশিয়া পধ্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে 
বাণিজা বুদ্ধি করতে আগ্রহান্বিত। অর্থ নেতিক 


কারণে যে বাণিজোর প্রসার হওয়া উচিত 
রাজনৈতিক কারণে হয়ত তাতে বাধার চটি 
হতে পারে। এই রাজনেতিক কারণের মলে 
একটি বিশেষ "ধারণা আছে, পশ্চিম 
ইউরোপবাণী এবং কয়েকজন রাশিয়াশের মতে 
ই হাগির ভাতে 


ধারণাটি হল এই যে, ধনতাগ্রিক দেশগুপির 
'অগ্ঠশিঠহিত পাপ সেই দেশগুলির রাজনৈতিক 
৪ সামাজিক কাঠামোর ধ্বংশ সাধন করবে 
অথবা সেই শিশ্চিত ধ্বংস এড়াবার জগ্ঠ 
যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। এই ধারণ! 
ওপর ভিন্তি করেই রাশিয়ার কাবধ্যনীতি ন। 
হে|ক কমুযুনি্ কাধানাতি গড়ে উঠেছে। কিন্ত 
রাশিয়ার সব।পেক্ষা বিচক্ষণ অর্থনীতিক প্রফেসর 
যে, এই ধারণ। সম্পূর্ণ শ্রাস্তু। 
করে!ধ 


ভার্গী বলেন 
কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও 
করা হয় শি। 

যদি যুক্তরাষ্ট ও পশ্চিম ইউরোপ আপন 
কাধের দ্বারা সোভিয়েট রাষ্্রনিয়ামকদের এই 
ধারণার অপত্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে 
ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্তান্ত অংশেরও 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হবে। * 


* নিউানী ব্রিটাশ ইন্ফরযেশন সাভিস্-এক যৌজনে। প্রধাশিত। উই সঃ 


মায়ারহস্ত 


আআহিভবণ দে চৌধুৰশ ৃ 
শ্রুতি ব্রপ্ধাতিরিস্ত পদার্থসমূহকে মায়া, কালে ব্খকে আশ করিতে পারে না। 
করিত, অর্থাত মিথা। ৰণিয়াছেন। মায়ার তাই শত বকে অন্ঞান তিমিরের অতীত 


জণ্/ই মিথ্য। জ্ঞান হয় বপিয়। মায়! 
ইন্্রজ।ল, ভেন্সি গ্রসতি নামে অভিঠিত । | 

এতি “মায়িনন্ত মহেশ্ববম্” বাক্যে মায়াকে 
ব্রত্মেরই শক্তি বলিয়াছেন; সুতরাং “শঞ্জি- 
শক্তিমতোরভেদঃ” বণিয়া মায়ার ব্রক্জাতিরিক্ত 
স্বতন্থ সত্াও নাই। 

যদিও ব্রহ্ধ ও মায় অনন্ত, তথাপি ব্রঙ্গে কিন্তু 
মায়া নাই-_এর্দী মায়াতীত। কারণ, এতি 
মায়াকলিত পদ!থসমূহকে “বাচারশ্ুণৎ”__বাকোর 
আড়ম্বর অর্থৎ কেবল কথ! বা নামমাত্র 
বলিয়াছেন; স্থতরাং কুণ্ডল, খলয় প্রভৃতি 


বির 


কিছুম[এ্ বাতিক্রম ঘটাইতে পারে না, মায়াও 
তদ্দরপ নিত্যকাল ব্রন্জে থাকিয়াও ব্রঙ্গীকে স্পণশ 
করিতে পারে না-ব্রঙ্গের কুটস্থ অবস্থার অল্প 
মাত্রও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। তাই এতি 
“অলঙ্গে। হায়ং পুরুষ” বলিয়াছেন। 

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি যখন 
মায়াশক্তির কাধ্যকেই “কেবল কথ! বা নামমাত্র” 
বলিয়াছেন, তখন আর কুল, বলয় প্রভৃতির 
দৃষ্টান্ত এস্থপে পাধু নহে; কারণ, মায়া ত আছেই। 
স্থতরাং তছৃত্তর এই যে, শক্তি কার্য দ্বাণা 
অনুমেয়; কার্য্যোৎপত্তিপ পুর্বে বা পরে শক্তিকে 
দেখিতে পাওয়৷ যায় না; যেমন তরঙ্গরহিত 
হইলে সাগরে তরঙগস্থ্টির শক্তিকে আর দেখিতে 
পাওয়া যায় মা। সুতরাং কার্ধংকালেই হউক 
আর তৎপুর্বে বা পরেই হউক, মায়! কোনও 


বণিয়াছেন। 

মাহা পৃর্নেও ছিল না এধং পরেও থাকে না, 
(কেবণ মধোই জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই ত 
মিথ্যা, এবং তাহাকেই ত কুহক, ইন্ত্রজাল, 


ভেল্ি, মায়া প্রভৃতি বলে। অতএব মায়ার 
জঞ্গই মিথাব্ষিরক জ্ঞান হইতেছে বলিয়। 
মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। তাই ভগবান 


বলিয়াছেন, “যাহার আদি ও অন্থ অব্যক্ত, তাহার 
মধ)ও আবাক্ত। তবে যে মধ্যাবস্থা ব্য 
বণিয়। জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞান মিথ্]াবিষয়ক ; 
অতএব হে ভারত, মিথ্যা-বিষয়ের বিন।শ 
আশঙ্ক। করিয়া শোক কর কেন?” 

মায়ার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহ। নিশ্চয় করিয়া 
বণিতে পারা যায় না। তাই পঞ্চরণাকার 
বলিয়াছেন “ন নিবপয়িতুং শক] বিস্পষ্টং 
ভাসতে চ বা”-যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে 
পারা যায় না, অথচ শ্ুষ্পষ্ট প্রকাশ পায় তাহ।ঠ 
মায়! । বাস্তবিক য।হা অজ্ঞানাবস্থায় বস্তুর গত, 
সাবয়ব ও সত্যবত প্রতীয়মান হইণেও জ্ঞান[বস্থ।য 
আর থাকে না, তাহাকে কি প্রকারে শির্বচন 
করা যাইবে? অতএব বেদাস্তনার বণিয়াছেন, 
“অজ্ঞানস্কা সদসছা।মনির্ঘচনীয়ং ত্রিগুণাত্ম কং 
জ্নবিরোধি ভাবরূপং যতকিঞিদিতি বদপ্তি”_- 
অজ্ঞান সদসৎ হইতে ভিন্ন, ত্রিগুণ।ম্মক, জ্ঞানের 
বিরোধী এবং যংকিঞ্চিৎ ভাবরূপী অশির্বচনীয় 
কোন কিছু । অজ্ঞান অর্থে কিন্তু পজ্ঞানের 
অভাব অজ্ঞান” অর্থ।ৎ জানাভাব নহে। কারণ, 


৩২১ 


জ্রানাভাবের সম্ভবনা কোন কালেই নাই। 
ুযুপ্থিতেও জ্ঞানাভাব হয় না_তাই সুযুখির 
অজ্ঞান আমরা ঘৃতার সঠিত স্বীকার করিতে 
পারি। পুর্বে যে মিথ্যা জ্ঞানকে মায়৷ বলা 
হইয়াছে, উহা সেই মিথ জ্ঞান। জ্ঞান আছে, 
কিন্ত সেজ্ঞন মিগ্যাবিবয়ক । মায়ার আবরণ 
ও বিক্ষেপ নামক দুইটা শক্ত আছে । একটা 
অের একাংশ আবুত করে) অপরটা সেই স্থানে 
জাগতিক পদার্থসমুহর শামরূপ কল্পনা করিয়। 
জ্ঞানকে তদাকারাক1রিত করে। 

এতির “তদায্ম।ন* স্বয়মকুরুত”_্গ স্বয়ং 
এই জগৎ হইয়াছেন, এবং “অহমবিক্রিয়ঃ”-_ 
ব্রহ্ম বিকাররহঠিত এই ছুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত 
হয় যে, বিবর্তবাধই শ্রুতির অন্তমোদিত। কারণ, 
কারা ছুই প্রকার-_বিকাধ্য ও বিবর্ভ। কারণ 
শ্বরূপটত হইয়া যে কাধ্য জন্মায়, সেই কাধ্যের 
নাম বিকার্ধয এবং শ্বরূপটুত না হষইয়া যে 
কাধ্য উৎপন্ন করে, সেই কার্ধের নাম বিবর্ত-_ 
“নতত্তোহন্থা প্রথা বিকার ইতুদাহৃতঃ। 
অতত্বতোইহগথা প্রথা বিবর্ত ইতুদীবিতঃ |” 

দুধ দধি হয় তাহা বিকার, এবং সমুদ্ধ 
তরঙ্গ হয়, তাহা বিবর্ত। অতএব জগতৎকারণ 
ব্রি যখন স্বয়ং এই জগৎ হইয়াও বিকারগ্রাপ্ 
হন না_ তাহার কুউস্থ অবস্থ।র কিছুমাত্র ব্যায় 
ঘটে না, তখন অব্য এতিমতে বর জগদ্রপে 
বিবতিত হইতেছেন। আতিতে আছে, এই 
জগতের নামরূপ আমি প্রপঞ্চিত করি, স্য্টির 
পূর্বে অব্যক্ত যে ঈশ্বরশক্তি, তাহাই সষ্টিকালে 
প্রকাশিত হইয়। নাম ও রূপ এই ছুই গ্রকার 
হয়। শ্রুতিমতে সমুদ্র যেমন তরজ।কারে 
বিবর্তিত হয়, ব্রহ্৪ তদ্রপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় 
বিশ্বাকারে বিবন্ভিত হইতেছেন। তরঙ্গ সমুদ্র 
হুইতে পৃথক নহে, তবে যে উহাকে পৃথক্‌ বলিয়া 
বোধ হয়) তাহার কারণ নামরূপ। .নামরূপই 


উদ্েধন 


মিথা।জ্ঞন বলা 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ষ্ট সংখ্যা 


এ পার্থক্য রচনা করিয়াছে । অতএব যাহাতে 
“কেবল নামরূপ” ছাড়া পদার্থতঃ আর কিছুই 
স্মট হয় না, মেষ্টরূপ বিবর্ত কার্যই আ'তিসন্মতঃ 
কিন্ত নামরূপের ভ্রম হওয়া পাপ বিবণ্ত কাধ্য 
নতে। সেইজনই তি বলিয়াছেন) “তন।ম- 
রপাশাম্‌ ব্যাক্রর়ত- তাহ (জগৎ) কেবল 
নামর্ধপের দ্ারাই বাক করিলেন। অতএব, 
শমী বিবেক।নন্দও তাহার 
নামরূপকেই 


ন।মরীশঠ মায়! | 
জ্ঞানযে।গে . বলিয়ছেন_-“এই 
সায়া বলে”, “এই মায়া মামরূপেরই কাধা |” 
তবে উহাকে মিথা।জ্ঞান বলিবার বিশেষ তাতপধা 
এষ্ট যে, ঝা্যাকালে সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিষ হইলেও 
তৎপুকে বা পরে উহা যখন আর থকে না, 
অথবা উপাদান হইতে উহার যখন স্বতন্ 
অন্থিত্ব নাই, তখন উহ বার্য/কাগে জ্ঞানের 
বিষয় হওয়ায় বন্ধযাপুরের গায় আহ্যাস্তিক মিথা। 
না ভইলেও ুজপদের অর্থাৎ 
পারমধিক সতা নহে; সুতরাং উক্ত নামর্প 
মিথ্যা বলিয়া, নামরূপ বা মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে 
যায়। মায়াকে মিথাাজ্ঞ।ন 
বলিবার আরও বিশেষ সার্থকতা এই যে, উহ। 
জ্ঞামের বিবয় হইলেও জীবগণ সে জ্ঞ।ন মিথ্যা. 
বিষ্ক জানিযী ততসম্বন্ধে প্রামাণা খুদ্ধি-রহিত 
»য়ায় আর ইচ্ছা গ্রকাশ 
করিবে না। 


হায় তন্তিক 


উহার জন 


স্বমমী বিবেকানন 'জ্নযোগে' বপিয়াছেন, 
“আকরুতিই তরঙ্গকে শনুদ্র হইতে পৃথক্‌ ক রয়াছে। 
মনে কর, তরঙ্গটা মিলা ইয়া গেল, তখন কি এ 
আরুতি থাকিবে? না, উহ। একেবারে চলিয়া 
যইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের 
অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্ত সাগরের 
অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। 
যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু 
তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে এ রূপ আর থাকিতে পারে না। 


আষাঢ়, ১৩৫৬ ] 


এই নমরূপকেই মরা বপে। এই মায়াই ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি হ্ছজন করিয়া এক জনকে আর এক 
জন হইতে পূথক্‌ বোধ করাইতেছে । কিন্ত 
ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার 'অস্তিহ আছে বণা 
বাইতে পারে মা। রূপের অস্তিত্ব আছে বলা 
যাইতে পাপে না, কারণ উঠা অপরের অন্তিত্বের 
উপর (ন5র করে । আবার উহা নাই, তাহ।ও 
বলা যাইতে পারে সা, কারণ উহাই এই সকল 
ভেদ করিয়াছে ৮ অতএব মিথ]জ্ঞান অর্থে 
“যাহ নাই তারই জ্ঞান হইতেছে নহে; 
পরন, মাঠার জ্ঞান হইতেছে তাহা মিথ | সেই 
তিপীধু “দেববাণাতে 
বপয়াছেন, “মায়!র অর্থ 'কিড় ন।, নয়, মিপা|কে 
সত্য বলে গ্রহণ করা এস্থলে আর একটা 
বর্তব্য এই যে, খাহারা আচার্য শঙ্গরকে 
বিজ্ঞানবাদী [স্তর কারয়া প্রশ্ন বৌদ্ধ বলেন 
উ|হ'দের আচ[পাকৃত বেদান্কের “নাডাব 
উিপপপ্জেঃ' এই ুণের গামামন্ম বিশেষ গ্রাণিধান- 
সঠকাগে অবগত হইতে অনুরোধ কারি। 
কারণ, আচাধা শঙ্গর উপ্ত হজের আষ্যে 


জঞই দ্বামী বিবেকানন্দ 


খাবো বাখঞ্াথন্তাপাবসাতুং শকাতে। পাত? 


উপপ(দ্ধ; | উপলভ্যতে হি প্রতিপ্র তায়ং 


বাহে]: ভশঃ কুডাং ঘউঃ পট ইতি” 
বাঞব্বপ্তর অভঙ।ব অবধাধণ কারতে পারা যায় না 
কারণ, তাহার উপপণদ্ধ হয়_বাহিরে সত 
দেখিয়া ৬বে শ্তিশ্তের জন ভিওি, ঘট, 
পট ইত্যাদি অগ্রে খহিরে দেখিলে তবে 
৩।হাদর জ্ঞান হয় এই বাকে বিজ্ঞান্বাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে । তিশি আরও এ সত্রের 


শম্েই [বিজ্ঞানবাদীর নন নাহমেবং ব্রবীমি এ 


হয়| 


কঞ্চিদর্থমুপণাভ. ইতি, কিদুপন্দিবাতিরিত্তং 
নোপলভ ইতি ব্রবীমি” কি অনুভব করি ন। 
এরূপ কথ! আমরা বলি না) কিছু অনুভব করি 


সত্য, কিন্ত অনুভূতিব্যতিরিক্ত অন্য বাহার কিছুই 


মায়া-রতম্য 


৬৯৩ 


অনুভব করি না, এই বাক্যের প্রতি-শ।সন বকা 
প্রয়োগ করিয়। বল্য়।ঠেন, “বাঢমেবং ব্রবীষি 
শিরহ্কপন্থাৎ তে তুণস্ত ন তু যুক্যপেতং ব্রবীধি” 
_ঠোমাগের মুখের অসশ নাই, তাই তোমরা, 
এদপ বল। যদি উপযুক্ত অঙ্কুশ থাকিত, তাহ! 
হইলে আর এরূপ বলিতে মা। এতছিন্ন তিনি 
বেদান্তের “মায়ামাত্রস্থ” ইত্যাদি হত্রের ভাষ্যে 
“মায়াময়্যেব সঙ্গে স্যষ্টর্ন তত্র পরমার্থ- 
গর্দোহপ)স্তি”--স্বাপ্রিক স্থষ্টি মায়াময়ী, তাহাতে 
সত্যের নামগন্ধও নই, এইকপ বলিয়া সর্বশেষ 
“তম্মন্মায়ামাত্রং স্বপপশনম্”-অতএব স্বগদ শন 
মায়।মান্র, বপিয়াছেন। সুতরাং মায়ালন্বন্ধে 
কথিত মতই 'আচর্য শঙ্করের অনুমোদিত । 
তবে যে তিনি বেদাস্তের ভ।ষা-ভূমিকায় 
“মিথাাজ্ঞননিমিন্তঃত এই বাক্যে মায়াকে 
মিথ]গ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার 
তাতপধ্য-মায়া পরমার্থতঃ মিথ্যা হইয়াও 
সতের গায় জানের বিষয় হইতেছে বশিয়া, 
উঠার মিথযাত্ব জানাইবার জগ । 

বাস্তবিক নামবপের ব্যাকরণ অর্থাৎ বিক1শই 


কষ্ট । কিন্তু নামর্গাপের শিরপেক্গ অস্তিত্ব নাই; 
উঠ কোন লধিষ্ঠানে আমত না হইলে 


স্বতরএাবে !মঙগেকে কখনও প্রকাশ করিতে 
পরে না। তাহ জগতের যে লন্তা, প্রকাশ- 
মানতা ও প্রিয়তার জ্ঞান হয়, তাহা বঙ্গের 
রূপ এবং নামরপ মায়ার কাধ 
“অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেতার্খপঞ্চকম্‌। 
আগ্যএয়ং প্রান্ধপং জগদাপং ততে। দ্বয়ম্‌ ॥7 
এগতও এই সগ্ঠঠ রুঙ্াঃক “সত্তর সতাম্‌” 
বালয়া “নামর্ধপে সত)ম্” বাকে আপেক্ষিক 
ভাবে জগংকে সত্য বপিয়াছেন_- ব্লগার সহিত 
তুপনায় শলীকমা'এ | 

সমষ্ট ও বাটি ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের কার্ণাকে 
মায়া ও অব্চ্া। বপে। মায়া শব্দের অর্থ-- 


৩২৪ উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ--৬ষ্ সংখা। 
যাহা দ্বারা মাপ হয়; এবং অবিদ্াা শবের তাই পঞ্চদশীকাঁর বলিয়াছেন__ 
অর্থ--বস্তর গ্রকৃত স্বরূগের অজ্ঞান। নমরূপের “শিবুন্ত এব যম্মাৎ তে তৎ সত্যত্বমতিগতা। | 


রাই সকল বস্তর মাপ হয়; য|হার কোন 
নামরূপ নাই, তাহার মাপও হয় না-_তাহা 
অমেয়। তাই নামরূপকেই মায়া বলে। মায়া 
অনাদি এবং অনস্ত; কারণ, জীবভাব অনাদি 
এবং জীব৪ অনস্ত। মায়া সমষ্টির অর্থাৎ 
ঈশ্বরের বশবর্তিনী থাকিয়। জীবের ভোগ ও 
মোক্ষার্থ মামরূপাত্মক জগতের ৃষ্টি করে। 
আবার ন|মরূপের ম্বতন্ব সন্ভাও নাই এবং 
নামরূপ অস্তহিত হইলে নামরূপ শ্থষ্টির কোন 
শক্তিরও সন্ধান পাওয়! যায় ন।। অতএব 
মায়াকে সৎ ও অসংরূপে নিরপণ করিতে পারা 
যায় না বলিয়া মায়া অনির্বাচ্য হইলেও, 
পারমাধিক সত্যের তুলমায় মিথ্যাই। অবিস্থাও 
অনাদি; তবে ইহার অন্ত আছে_বস্তর প্রকৃত 
স্বরূপের জ্ঞান হইলে অবিদ্বা আর থাকে ন]। 
বাষ্টিজীব অবি্ঠার বশবর্তী থাকিয়া, জগৎ মিথা। 
হইলেও ইহাঁকেই সতাজ্ঞান করে; এবং স্বয়ং 
নিত্য শুদ্বুদ্ধমুক্ত ব্রঙ্গ হইয়াও নিজেকে 
তদ্িপরীত জ্ঞান করিয়া শোকভাক্‌ হয়। তাৎপর্য 
এই যে, মায়া অনাদি ও অনস্ত। তথাপি 
জগতের যখম নিরপেক্ষ সন্তা নাই, তখন অবশ 
প্রকৃত সতে)র বিবেকদৃষ্টিতে জগৎ মিথাই। 
স্তরাং যে অবিদ্ভা কর্তৃক উক্ত বিবেকদৃষ্টি 
আবুত রহিয়াছে, সেই অবিগ্তারই অভাব হয় 


এবং তাহাই পরমপুরুযার্থ; কিন্তু উহাতে 
জগতের অভাব হয়না) যে হেতু, জগৎ 
সমষ্টিগত। 


০ 


ঈদঙ নিবৃ্তিরেবাত্র বোধজ। ন ত্বভাসনম্‌॥” 
তোমার তাহাতে (ঘটে) ষে সত্যত্বজ্ঞান নিরাকৃত 
হইয়াছে, তাহাকেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্ত বলা যায়; 
এইরূপ মিবৃত্তিই জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে, ঘট- 
জ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি মুর্তিকা-জানজন্য নহে। 
আচার্য) শঙ্করও জীবগত অবিগ্ঠার কার্যযকেই 
"আতনম্মিন তদবুদ্ধিঃ”--যে যাহ! মহে, তাহাকে 
সেইরূপ জ্ঞান করা বলিয়াছেন; নতুবা সমষ্টিগত 
মায়ার কার্ধকে তিনি-”সত এব দ্বৈতভেদেন 
অন্তথ! গৃহামাণত্বাৎ নাশত্বং কম্তচিৎ কৃচিদিতি'__ 
সৎপদার্থ ব্রহ্মই বিবিধ দ্বৈতাকারে অগ্থরূপে 
গৃহীত হইয়া থাকে, স্থৃতরাং কখনও কোম পদার্থ 
অসৎ নহে” বলিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণ১তন্তও 
“আনের কা কথা আমি মায়।বাদী সন্ন্যাসী” 
এই বাকে; নিজেকে মায়াবাদী বলিয়াছেন; 
এবং তাহার নিয়োদ্ত বাকা হইতে সুস্পষ্ট 
বুঝিতে পরা যায় যে, তিশিও কথিত বিবর্তঝাদরূপ 
মায়াবাদেরই সমর্থক ছিলেন। যণা-- 

“মণি যৈছে অবিকৃতে গ্রসবে হেমভার। 

জগদ্রূপ হন কৃষ্ণ তবু অবিকার॥ 

"জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 

জগং যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়॥” 
আর এই মন্মেই “বর্গ সতাং জগন্মিথ) জীবো 
ব্রদ্দেব নাপরঃ” এই অদ্ধ শ্লোকে কোটি গ্রন্থের 
সর বলা হইয়াছে। অতএব, প্রস্তাবিত 
বিবর্তবাদরূপ মায়াবারদ বা অনির্বাচ্যবাদই 
অন্থপ্পশুতির মায়।বাদ-রহস্। 


বিশ্বপ্রকৃতির রহস্ত উদঘাটনে মানবমনীযাঁর উদ্ভাম * 


ডক্টর জ্ঞ্ানচন্দ্র ঘে।ষ 


মানুষের অনুভূতিতে যাহা কিছু ধরা দেয় 
সেই সংবাদকে সম্বল করে মানুষ পেতে 
চায় এই লীলাময় বিশ্বজগতের পরিচয়। 
বাহিরের বিচিত্র প্রকাশকে বিজ্ঞানী তর তন্ন 
করে জানতে চায় এবং সেই শ্ত্রে তন্ময় 
হয়ে অনেষণ করে জগতের মৌলিক বূপকে। 

এই সতাসন্ধামে মানব-মনীষার উদ্যম 
আজ কোথায় পৌছেছে তারি সংক্ষেপে 
আলোচন! করব । আমার ভাবগ্রকাশের 
এবং ভাষার দৈগ্ভ আপনার। নিজগুণে মানা 
করবেন । 

প্রকৃতি নিজেকে আত্মপ্রক।শ 
জিজ্ঞান্ট মনের কাছে গৈতরূপে-_শক্তি ও 
পদার৫-জৈব ও অন্জৈবরূপে পদার্থ ছড়িয়ে 
আছে অজ প্রকারে আমাদের সামনে-- 
কোথাও এই বস্তবরাশিতে আছে প্রাণস্পন্দন, 
আবার কোথাও তার প্রকাশ হয়েছে নিষ্পাণ 


করেছে 


নম কঠিন তরল ব| বায়বীয় রপে। পদার্থের 
এই বিভিন্ন রূপ ছাড়া, প্রকৃতির আর যে 
পরিচয় মানুষ লাভ করে তা হল শক্তির 


খেলা । এই শন্কির পরিচয় পাই আমর! 
ধ্বনিতে, জলে বা আলো বা বিছাতের প্রবাহে । 
আলে! বা উত্বাপ বিদ্যুৎ বা ধ্বনির অভাবে 
বস্তরাশির বৈচিত্র্য সম্ভব হত না, নিত্য 
মব রূপাস্তরে বস্তজগৎ লীলাময় হয়ে উঠত না। 
য। বস্ত নয় অথচ যার সহায়তা না পেলে 
বস্তরাশির রূপাস্তর সম্ভব নয়, প্রকৃতির সেই 


প্রকাশাংশের নামকরণ হয়েছে শক্তি বা এনাপিি। 
পদ[র্থের সহিত শক্তির সমন্বয় ন| হলে বস্ত- 
জগতের প্রকাশ হত নিশ্চল নিষ্পন্দ নিশ্তা।ণ 
জড়পিণ্ডের সমষ্টিরপে। 

পদার্থের আছে ভর (মাস) এবং এই 
ভরের উপর মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থে হয় 


ওজনের স্য্ট। প্রকৃতির যে রূপক প্রকাশে 
এই গুণ নাই তাই হল শক্তি। আলো, 
উত্তাপ, ধ্বনি, বিদুৎ এদের কারোও ওজন 


নাই। এর! কতকগুলি তরগস্পন্দন মাত্র, এরা 
হল শক্তির প্রতীক। 
এই বস্তজগঞ্জের মৌলিক উপাদ।নের 
সঙ্ধানে বিজ্ঞানী নান।প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
করে সিগ্বান্ত করেছেন যে, বিরানবদই গ্রক!র 
পরম ণু দ্বার সকল প্রকার বস্তপাশি সংগঠিত । 
সর্বাপেক্ষা কম ওজনের পরমাণ হচ্ছে হাইডে।- 
জেন, আর সবচেয়ে ভারী হল ইউবরেনিয়ামের 
পরমাণু । এই বিরানববই রকম পরমাণুদের 
সংযোগ-বিয়োগের ফলেই পদার্থরাশর রূপান্তর 
সম্ভব হচ্ছে। হাইডোজেন ও অক্সিজেন 
পরমাণুদের মিলমে জল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রচণ্ড উত্তাপে বিকিরণ হয়। আবার এই জলের 
অণুকে আমরা ভাঙ্গতে পারি বৈছ্যুতিক প্রবাহ 
দিয়ে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণৃতে। 
এই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে পরমাণুর কোন 
ংস ব। উৎপত্তি হয় না। 
কিন্তু উনবিংশ 


শতাবীর শেষভাগে 


* প্রবাদী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণ । আনন্দ বাজার পত্রিকার মৌজন্যে প্রকাশিত | 
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কয়েকটি পরম|ণর এক গ্রকার বিচিত্র স্বভাবের 
সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম 
পদার্থ থেকে মিরন্তর এক গ্রকার তেজ-রশ্যি 
নির্গত হচ্ছে । বাইরের উনকানি বা প্রতি- 
বন্ধকতায় এই তেজবিকিরণের হ্রাস বুদ্ধি 
হয় না। এই তেজবিচ্ছ্রণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করে বিজ্ঞানী এক বিশ্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত 
হবেন। তেজবিচ্ছুরণের ফলে ইউরেনিয়াম 
পরমাণু অঞ্চাগ্ত মৌগিক পদার্থের পরমাণুতে 
রূপান্তরিত হচ্ছে । ইহা ইউরেনিয়াম পরমাণুর 
শ্বতঃম্ব ভব । শুধু ইউরেনিয়ম নয়, থেরিয়।ম 
রেডিয়াম গ্রভৃতি আরে! মৌলিক 
পদার্থ স্বতঃ করে নিজেদের 
পরম|ণু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অন্ত পরমাণুতে রূপান্তরিত 
হয়ে যাচ্ছে। এই সকল 
ক্রমানয়ে রূপান্তরিত হয়ে এবং 
কমে যখন সীসার পরমণুতে 
তখন তেজবিচ্ছ€ণ বন্ধ হয়ে যায়। 


কয়েকটি 
তেজবিচ্ছুরণ 


ওগঈনদে কমে 
পরিণত হয় 


মৌলিক পদার্থের স্বরূপ 

এই আবিক্ষারে মৌলিক পদার্থের ্বপ- 
সম্বন্ধে এক নূতন সমন্তার কৃষ্টি হল। যাকে 
ভাঙগ। যায় ন, গড়া যায় না, এমন ষে অপরি- 
বাতনশাল পদাথকণ| তাকেই তো নাম দেওয়। 
হয়েছিল মৌলিক পদার্থের পরমাণু । সাধারণ 
রানায়নিক প্রক্রিয়া এই মৌলিক পরমাণুদের 
ভ|ঙগন-গড়নের সহিত জড়িত নয়। কিন্তু এই 
ভ|ঙ্গন-গড়ন নুঠন এক গ্রচণ্ড শক্তিখেণার 
পরিচয় দিয়েছে। 

এই পরম,গুদের ভাঙ্গন থেকে যে তেজ 
বিকিরণ হয় তার বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ষে, 
ভিন রকম রশ্মি দ্বার এই তেজরাশি সংগঠিত । 
একটিতে পাওয়া গেল পজিটিভ বিছ্যাৎসংযুক্ত 
হিলিয়াম পরমাণুঃ ছিতীয়টিতে পাওয়া গেল 


উদ্বোধন 


তেজশ্রিয় পরম1থ 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখা। 


ইলেকট্রন বা নিগেটিভ বিছ্যাৎকণা, তৃতীয়টিতে 
বিছুাত্হীন আলেোকতরঙ্গ রঞ্জন-রশ্বি। ধাঁর। 
রেডিয়ো ভালব দেখেছেন তারা জানেন যে, 
ভালবের ভিতর বিছ্/ৎ-গ্রবাহ ইলেকট্রনের সংখ্যা 
ও গতির উপর নির্ভর করে। আর অনেকেই 
হয়তো রঞ্জন-রশ্রির দ্বার জীবন্ত দেহের ভিতর 
করঙ্থালের ছবি দেখে আশ্চর্ম্যান্িত হয়েছেন। 
নান৷ পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জান। গেশ 
যে, বিরানব্বইটি মৌণিক পরমাণু আমরা জড়- 
জগতের উপ।দন বলে স্থির করেছিলাম আদলে 
তির মৌলিক নয়। এই তথাকথিত মৌলিক 
পরমাণুগণ যখন ভাঙ্গে তখন নৃতন রকম কণার 
সন্ধান পাওয়া যায় _পঞ্জিটিভ বিছ্ব্যৎকণা, নিগেটিভ 
বিদুুংকণা। ইপেকট্রন যাদের ওজন হচ্ছে 
হাইড্রোজেন পরম।ণুর ওজনের ছুই হাজার 
ভাগের একভাগ। আর পাওয়া যায় সন্ধান 
নিউটন কণার যার ওজন প্রায় হাইডেজেন 
পরম|ণুর সমান। হাইড্রজেন পরমাণুর কেন্দ্রে 
আছে প্রোটন, যাহাকে আমরা নিউট্রন এবং 
পজিউউনের সমষ্টি বলে ধরতে পারি, এই 
পজিটিভ বিছুঃদ্গুণবিশি্ই কেন্্রকে আচ্ছাদন 
করে আছে একটি নিগেটিভ বি)ৎকণ। বা 
ইলেকটান। ইহা ছাড়া আরও একটি কণার 
সঞ্ধান পাওয়া গেছে যাহা ওগনে ইলেকট্রনের 
চেয়ে প্রায় ছু'শ গুণ ভাগী। কিন্ক প্রোটনের 
তুলন[য় অনেক হালক1। ইহার নাম হচ্ছে মেসন, 
ইহ! পঞ্জিটিভ বা নিগেটিভ বিছু/দ্গুণবিশিষ্ট 
হতে পারে এবং বৈদছ্াতিক গুণহীন হতে 
পারে। আজ আমবা উনবিংশ শতাবীর 
নিরানব্বইটি পরমাণুর অপরিবর্নশীল মৌলিকত্ 
অস্বীকার করছি এবং মেনে নিয়েছি যে, এই 
বিচিত্র ও অজজ্র বস্তুরাশির মুলে আছে মাত্র 
কয়েকটি অতিমৌলিক কণ!--ইলেকট্রন, পঞজি্রন, 
মেনন, নিউট্রন, প্রোটন। যাদিকে আমরা 


আযাঢ, ১৩৫৬] 


মৌলিক পরমাণু বলতাম তাদের সংগঠনের 
নমুনাটি হচ্ছে এই রকম। এই তথাকথিত 
পরমাণুদের কেন্ত্রে রয়েছে প্রোটন ও মেমন 
ও নিউট্রন কণার সমষ্টি। এই কেন্দেই 
পরম|ণুর সমন্ত ওজন নিবদ্ধ আছে। কিন্তু 
এই কেন্ত্রের বিস্তার পরমাণুর বিস্তারের দশ 
হ|জার ভাগের এক ভগ । এই কেন্জরকে আচ্ছাদন 
করে আছে ইলেকট্রন কণা, ইঈপেকট্রন কণার 
সংখ্যা কেন্দ্রীয় প্রোটন কণার সমান, সেক্গন্ 
পরমাণু বিঞাদগ্ুণহীন। কিন্তু অনেক রকম 
উম্কানির দর। ইঙ্গেকউরম কণ|দিগকে কেন 
থেকে বিচ্ছিন করা যায়, এবং এই ইলেকট্রন, 
মুক্ত পরমাণু পজিটিভ বিছুদগুণসম্পন্ন হয়। 
শুধু কেন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরমাণুর 
তুশনায় লক্ষ গুণেরও বেপা। খিজ্ঞান্ী অনেক 
নক্ষত্রের আপেশিক গুরুত্ব ও আভ্যন্তুরিক 
উত্তাপের মাত্র। এখন জানতে পেরেছেন-এবং 
এই চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান নিয়েছেন যে কোন 
কোন নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর 
পক্ষগ্ুণ ও তাপের মাত্রা প্রায় এক কোটি ডিগ্রী। 
এই অতুগ্র উত্ভতাপের উস্কানিতে সব নশ্ত্ে 
পরমাণু কেন্দ্ররল ইলেকট্রনবিচ্ছিন্ন হয়ে 
অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে আছে। সাধারণতঃ সর্ধ- 
লঘু হাইড্রেজেন পরমাধুতে একটি প্রোটন 
কণকে আবেষ্টন করে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন 
কণ।। আবার ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে 
আছে বিরানব্বইটি প্রোটন কণা । তথাকথিত 
মৌলিক পরম।ণুর রাসায়নিক গুণ নিদ্ধীরণ করছে 
কেন্দ্রবহিভূত এই ইলেকট্রন কণার সংখ্যা এবং 
সন্নিবেশভল্গী । কেন্ত্রে প্রোটনের সহিত 
সংগ্লিঃ নিউটনের সংখা! কম বেশী হলে 
পরমাণুর ওজন বদলে যায়, কিন্তু বাহিরের 
ইলেকট্রনের সংখ্যা ও সন্নিবেশ না বলালে তার 
রাসায়নিক গুণের কোন পার্থক্য হয় না। তাই 


বিশ্বপ্রকৃতির রহস্ত উদ্ঘ|টনে মানবমনীষাঁর উদ্ঠম 


৩২৭ 


বিভিন্ন ওঙ্জনের পরমাণুর সমগুণান্বিত হতে 
পারে এবং সম ওজনের পরমাণুর বিভিন্ন ৭ 


হতে পারে। 


আলোক্তরঙের চঙ্ার পথ 
উনবিংশ শতাবীর বিজ্ঞানলোকে শঙ্তি ও 
পদার্থের স্বতঞ্ মধাদা ছিল। কিন্ত পরবতী 
গবেষণায় আলোকরশ্মির চাপ দেবার মতা 
নিঃসনে£ ভাখে গ্রমাণিত হয়েছে, কিন্ত এই চাপ 
এত কম থে, এক বর্গ মাইল ভুড়ে সধের আলো 
মাত্র চাপ দিতে পারে দেড় সের, 'পঙ্গশন্তরে 
একবর্স ইঞ্চিতে বায়মণ্ডল চাপ দেয় প্রায় 
সাড়ে সাত মের । বিজ্ঞানী কম্পটন আবার 
নিঃসনেহ ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আলোক- 
রখির ভরও আছে, ভরবেগ৪ আছে-ইংরাজীতে 
আমরা যকে বণি মাস এবং মোমেনটাস্‌। 
আলে।ক-রশ্মির যদি ভর থাকে, তবে মহাকর্ষের 
প্রভাবে আলোকতরগের চলার পথও বালে 
যাবে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পুর্ণ স্ধ- 
গ্রহণের সময় হ্রধদেহের পাশ দিয়ে যে মালোক- 
রশ্মি পৃথিবীর দিকে আসে, তাহা স্থ্ষের 
আকর্ষণে কতকটা বেঁকে যায়। তাই যদি হণ, 
তবে পদার্থ থেকে শক্তির স্বাতিন্ত্র ইশ কোথায়ু। 
তাই নৃতন শিক্ষাপ্ত অনুযায়ী মানত হচ্ছে, 
শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে, অর্থ।ৎ বিশ্বজগতের 
মৌপিক উপাদাম ছু নয়, এক এবং শর্তি ও 
পদার্থ__এই অদ্বিতীয় উপ|ধনের দম প্রকাশ 
মাএ । 
বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আধার গ্রমণ করলেন 
যে শুধু যেতেজ-রা*মর ভর বা ওঙন আছে ত৷ 
ন্য়-যখন কোন পদার্থপিণ্ডে গতিসঞ্চার 
হয়, তখনই ভার ভর বা ওজন৪ বেড়ে যায়। 
সাধারণ গতিবেগে চলন-শক্তির পরিম।ণ এত 
স্বল্প যে, পদার্থের দেহপিণ্ডে ভরবৃ্ির লক্ষণ 


৩২৮ 


প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন এই গতি 
আলোকের গতির কাছাকাছি যায়, তখন ভর- 
বুদ্ধির লক্ষণ ধরা পড়ে। তেজগ্ষিয় রেডিয়াম 
পরমাণু যে ইলেকট্রন বিচ্ছরণ করে, সেই 
ইঞ্সেবট্রনের গতিবেগের সঙ্গে তার ভরের মাত্র 
বদলে যায়। আর আজ আমরা শ্বীকার করি 
যে, কোন অতিমৌলিক কণা যি আলোক-রশিার 
গতিবেগ পায়, তবে তাহার দেহে অন্তত ভর. 
বৃদ্ধি হবে।' তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, কোনও 
কণাই আলোকের গতিবেগের সীমা ছাড়িয়ে 
যেতে পারে না। 

শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে, এই সিদ্ধান্ত 
করে আইনষ্টাইন ক্ষান্ত হন্নি-_-শক্তি ও পদার্থের 
পারস্পরিক অদলবদলের একটি সহজ সম্বন্ধ 
নির্ণয় করেছেন--শক্তির সৃষ্টি বা লোপের সঙ্গে 
পদার্থের পোপ বা ত্ঙ্ি সর্বদাই জড়িত। কোন 
পদার্থ লোপ পেলে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ 
পাওয়া যাবে এ পদার্থের ভরকে আলোকের 
গতিবেগের বর্গ গুণ নিয়ে পুরণ করে। হিসাব 
করে দেখ! যায়, বার লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে 
যে শক্তির উদ্ভব হয়, কোন এক সের পদার্থকে 
শক্তিতে রূপান্তর করলে সেই পরিমাণ শঙ্তির 
জন্ম হয়। 

প্রশ্ন উঠে এই বিশ্বজগতে পর্দার কি 
কোথাও স্বতঃই শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। চারিটি 
সর্বলঘু হাইডোজেন পরমাণুর মিলনে যদি 
একটি হিলিয়াম পরম1ণুর জন্ম হয়, তবে প্রায় 
শতকর! আধ ভাগ পদার্থের লোপ হবে এবং 


এই লুপ্ত পদার্থের প্রকাশ হবে শক্তিরপে।. 


হাইডে।জেন থেকে যি এক সের হিলিয়ামের 
জন্ম হয়, ততে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা 
এক পের কয়লা পোড়ালে যে উত্তাপ হয়, 
তার দুই কোটি গুণ। হুর্ধদেহে ক্রমাগত এই 
প্রক্রিয়া চলছে--হাইডে জেন পরমাণুর পরিবর্তন 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখা! 


হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণ-তে। হৃর্ষের অভাস্তরে 
তাপের মাত্রা হচ্ছে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি। 
আমাদের এই পৃথিবী হুূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে দুইশত কোটি বৎসর ধরে হৃর্ষের চারিদিকে 
থুরে বেড়াচ্ছে এবং গ্রামাণ পাওয়। গেছে 
যে, এই স্ুদীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী স্ব থেকে 
যে তাপ পাচ্ছে তার কোন উল্লেখযোগ) তারতম্য 
হয় নাই। সৌরদেহের বিপুল উত্ভাপে 
হাইডে জেন, কার্বন নাইটে1জেন পরমাণ.রা 
ইলৈক্টনবিমুক্ত হয়ে পরম।ণু কেন্দ্র্পপে পরস্পরের 
সহিত ঘাত-প্রতিঘাত করে এবং ইহার ফলে 
চারিটি হাইডেজেন-কেন্ত্র একটি হিলিয়াম 
কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই হাইডে জেন থেকে 
হিলিয়াম সৃষ্টির ফলে যে শঞ্জির উত্তব হয়, 
সেই তেজশক্তির পরিমাণ বৈজ্ঞাশিক বেখে 
স্থির করছেন এবং কোটা কোটা বৎসর ধরে 
মহাছ্যতি হুর্ধদেবের এই তেজ-বিকিরণের সমন 
সমাধান করেছেন । 

পদার্থ ধ্বংস হলে যে শক্তির প্রকাশ হয় 
সে শক্তিকে যন্ত্রপরিচাপনার কাজে লাগাতে 
পারলে শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব খিপ্লবসাধণ 
সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানব 
সমাজের গঠনমূলক কাজে প্রয়োগ না করে 
পরমাণুভাঙ্গ। শক্তিতে চরমবিধব'সকারী বোমা- 
প্রস্তুতির কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্বেই 
বলেছি ৯২টি প্রোটনযুক্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু 
কেন্দ্র স্বতঃই ভেঙ্গে হিপিয়াম পরমাণু ও ইলেকট্রন 
বিচ্ছুরণ করে এবং পরিশেষে সীলার পরমাণ,তে 
পরিণত হয়। বিজ্ঞানী হান দেখালেন যে, 
ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র যদি নিউট্রনের 
আঘাতে ভাঙ্গবার চেষ্টা করা হয় তবে অনেক 
সময় এ কেন্ত্র দুই টুকর! হয়ে যায় এবং 
একটুকর পরিণত হয় বেরিয়ামের পরমাণুতে, 
আর এক ট.কর! ক্রিষ্ঠন বা করিডিয়ামের 


আ.যাট, ১৩৫৬ ] 


পরমাণু স্থষ্টি করে, ইউরেনিয়াম পরমাণ নিউন্রনের 
আঘাতে শুধু আধাআধি ভেঙ্গেই থামে না-- 
ভাঙ্গার সময় এই পরমাশর কিছুট| অংশ 
তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুই লক্ষ মণ 
কয়লা! পুড়ে যে শক্তির সৃষ্টি করে, এক সের 
ইউরেনিয়।ম ভাঙ্গনের ফলে সেই পরিম।ণ শক্তির 
জন্ম হওয়া সম্ভব। এই পরমাণ.র ভাঙ্গনশক্তির 
প্রয়োগ হয়েছে নূতন বোমায়, ভ ঙ্গনের সময় এই 
বোমার ভিতরে কোটী কোটা ডিগ্রি উত্তাপ স্ষ্ট 
হয় এবং এই বিপুল উত্তাপের ফলে জাপানে 
যুদ্ধের শেষভাগে এক একটি বোমাতে এক 
একটি শহর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে 
পরমাণ,ভাঙ্গা এই শক্তি গঠনমূলক কাজে 
প্রুর্ত হয়ে মানবনমাজের কল্যাণসাধন 
করবে না পরমাণু বোমারপে পৃথিবীতে চরম 
ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা! স্ষ্টি করবে, আজ 
মানবসমাজের সামনে এই সংকটাকীর্ণ সমস্তা 
উপস্থিত হয়েছে । 

এই বিশ্বজগতের অন্তিম স্বরূপ সন্ধ!মে 
বৈজ্ঞানিক আজ উপলব্ধি করেছেন যে শক্তি ও 
পদার্থ অভিন্ন--বিশ্বজগতের এই একক অস্তিম 
পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান আরে! জানিয়ে দিয়েছে 
যে বিচিত্র বস্তপুঞ্জের অন্তিম রূপ হলো! বৈদ্যুতিক 
এবং ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, প্রোটন, 


বিশ্বগ্রকৃতির রহস্ত উদঘাটনে মানবমনীষ|র উগ্ভম 
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নিউট্রন ইত্যাদি পদার্থের মৌলিক, উপাদানের 
গ্রকৃতি ও পরিচয় পেলেই বিশ্ব্গতে অস্তিম 
রহস্ত জানা সম্ভব । 

এই রহস্ত উদ্ঘাটন করতে যেয়ে বিজ্ঞানী 
আরো একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে। 
শক্তি ও পদার্থ যে অভিন্ন তা আমর! বুঝতে 
পেরেছি-এখন দেখ! যাচ্ছে যে, ইলেকট্রন 
কখনও তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায় আবার কখনও 
কণারূপে প্রকাশ পায়। যে সমস্ত বিশিষ্ট গুণের 
জন্ত আলোকরশ্মিকে তরঙ্গ বল! যায়্-বেগবান 
ইলেকট্রনের সে সমস্ত গুণ আছে। অস্তিমর্ূপ 
সন্ধ(নে যে পরীক্ষায় ইলেকউরনের কণারূপের 
পরিচয় পাওয়া গেছে সে পরীক্ষাও যেমন নিভু 
সতা, আবার যে পরীক্ষায় ইলেকট্রন তরঙ্গরূপে 
গ্রকাশ পেয়েছে সে পরীক্ষাও সত্য। অর্থাৎ 
ইপেকউ্রনের কণারূপও সতা, তরঙরপও সতয। 
শক্তি ও পদার্থ অস্তম পরিচয়ে অভিন্ন নয়, 
আবার অস্তিম রূপায়ণে শক্তি ও পদার্থকণাও 
বটে, তরঙ্গও বটে। একই আদি উপাদানের 
এই দ্বৈত প্রকাশভঙগী উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীর 
মন আজ বিশ্ময়াপ্ুত ও স্তপ্তিত হয়েছে। 

একমেবাদিতীয়ম্__ভারতীয় চিন্তাধারার এই 
আদিম হত্রের আমরা আজ নূতন ব্যাখা 
পেয়েছি। 


'*“জিড়, শ্জি, মন, চৈতন্য ৰা অন্ঠ নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্েরই 
প্রকাশ ।.যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাহার হষ্টি- ঠিক বলিতে গেলে, তাহারই 
পরিণাম-আরোও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু শ্বয়ং। *'তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণ, তিনিই ক্রমন্ুচিত হইয়। অণু হন, আবার প্রমবিকশিত হইয়। পুনরায় ঈশ্বর ইন ।”.." 


-ম্বামী বিবেকানন্দ 


জ্ীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উত্তর ক্যালিফো নিয়! বেদান্ত দোলা ইটি-_ 
গত এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষ 
স্ব'মী অশোকাননজী সোসাইটি হলে নি্নলিখিত 
বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন £ (১) “শক্তির সন্ধান” 
(২) "অদৈতরাদের তত ও অনুশীলন”, (৩) 
“আগ্গ থুষ্ট যদি এখানে থাঁকিতেন*, (৪) 
“পুনরভূাত্খ(ন,শাখত ও সাময়িক”, (৫) “মানুষ 
ও তাহার রহশ্তাবুত মন”, (৬) “প্রেমের 
ঈশ্বর ও যুক্তির ঈশ্বর” । এতদ্যতীত তাহার 
সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী “ভগবানের 
নিকট আত্মসমর্পণ কর”, এবং “জীবন ও জঁগৎ- 
সশ্বন্ধে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি” সম্বন্ধে ব্তৃতা। এদ|ন 
করেন। প্রতি রবিবার স্ব'মী অশোকানন্দজী 
সমবেত জিজ্ঞাহ্গণের নিকট বেদান্তদর্শন 
ব্যখ্য। করেন এবং ধ্যান ,শক্ষা দেন। সোসাইটি- 
পরিচালিত রবিবাসরীয় বিগ্থালয়ে বালকবাণিকা- 
গণ বেদান্তের উদর সার্বজনীন শিক্ষা লাভ 
করে। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাচাধ মহ1পুরুষদের প্রতি 
তাহাদের শ্রদ্ধা উদ্রঞ্ত করাই এই অসাংস্প্রদায়িক 
বিদ্যালয়ের উদ্বেগ । 

জয়রামবাটা (বাঁকুড়া) প্রীপ্রীমাতৃ- 
মন্দির গত ১৮ই বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় 
তৃতীয়৷ তিথিতে রামকৃষ্ণ-মজ্ব জননী পরমারাধ্য। 
শ্ীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্র জন্মভুমিশে এই 
প্রতিষ্ঠানের বাষিক মহোত্নব মমারোহের মহিত 
নুসম্পনন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে 
মঙ্গল আরাত্রিকের পর শ্রশ্রীঠাকুর এবং 
শীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পুজা, ভোগ, হোম 
ও শ্রীশ্রীচণ্তীপাঠ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ান্ত 
কেন্দ্র হইতে কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্ষচারী এবং 


বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নর-নারী এই 
উত্পবে যোগদান করেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী 
ও দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। 
শ্রীমন্দির পুষ্প, পত্র, পতাকা ও আলোকদবারা 
সনজ্জি ছিল। সন্ধ]ায় আবরাত্রিক, স্তোত্রপা্ঠ, 
ভজন ও কীতনের পর রাত্রিতে পুনরায় গ্রসাদ- 
বিতরশান্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে উত্নব সমাপ্ত 
ইয়। 

পাটন। (বিহার) রামকুষখ মিশন 
আশ্রম-গত ১০ই বৈশাখ বাকিপুর বি এন 
কলেজে পাটনার 7১)11959])1)1081 300161)র 
আন্ুকুগ্যে রায় বাহাদুর ব্রজনন্দন লিংএর 
সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কলভার 
এক সাম্বংসরিক আধবেশন হয়। 1১)110- 
501)))108] ০০16৮)র সভাপতি ও দশনশান্ধের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙিন হাঁণদার, এম এ, 
১০০1০)র পক্ষ হইতে রামকৃঞ্চ মিশন আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীকে উপ্ড, প্রতি. 
যেগিতায় অগ্চতম বিচারক নিষুপ্ত করেন। 
“4116 8) 0১1)119১০])0)” __(জীবন ও দশন) 
উদ্ত দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল। 

গত ২*শে বৈশাখ আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি 
উপলক্ষে পাটন। রামকৃষ্চ মিশন আশ্রমে বিশেষ 
পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সায়াহনে আশ্রমস্কুল-গৃহে 
আচার্য শঙ্করের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিঘ।র! 
সুশোভিত কর! হইলে বিভিন্ন বক্তা ত|হার জীবনী 
ও মতবাদ আলোচম। করেন। সভার প্রারস্তে 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী আচাধদেবের 
জীবনী হইতে সময়োপযোগী কিয়দংশ পাঠ 
করেন এবং আচার্ধরচিত “মনাযা-পঞ্চক” ও 


আষাঢ়, ১৩৫৬] 


প্নির্বাণ ষটুকের” প্রকৃত তাতপর্প বিশদ'ভ'বে 
সকলকে বুঝাইয়। দেন। 
বি এন কলেজের সংস্কতের প্রধান অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাপ ভর্ট্রীচার্ধ, এম-এ আ'চার্ম 
শঙ্করের প্রতি5া, তাহার দার্শনিক মতবর্দ তথ! 
তত্গাদশিত সাধন-পন্থ! সম্বন্ধ মর্মম্পশী ভাষায় 
আইলাচনা করেন। অতঃপর কাশী সাধু-সঙ্ষের 
সম্পাদক স্বামী জগদীশ্বরানন্দঙ্গী হিন্দী ভাষায় 
বন্তৃতা দেল। সনান্তে সক শ্রীসুক্ত ভবামী- 
চরণ মিত্র আচার্য শঙ্কর রচিত “মোহমুগ্রর?, 
গান করেন। 

পুরী ( উড়িষ্য) রামকৃষও মঠ-__এই 'প্রতি- 
ঠানে ১৮ই বৈশাখ রবিবার ভগবান শ্রীরাম কৃষণ- 
দেবের ১১৪ তম জন্ম মহোৎসব মহা! সম|রোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুরমন্দির পত্রপুষ্পে হুশে!ভিত 
হইয। উৎসবের গান্তীর্য ও শোভাবর্ধন করিয়াছিল। 
গ্রাতে মঙ্গল আরতি ও ভজন, কথামৃত ও 
চণ্তীপাঠ এবং ঠ'কুরের বিশেষ পুজা, হোম ও 
ভোগরাগার্দর ব্যবস্থা হয়। অপরা'হু কালী- 
কীর্তন ও রামনাম সংকীর্তন হয়। ৫ ঘটিকায় 
দেওঘরের স্বামী ওকারেখর!নন্দজীর সন্ভাপতিত্তে 
একটি সাধারণ সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জগনাথা- 
নন্দী ও রায় বাহাদুর উমাচরণ দস উড়িয়] 
ভাষায়, অধ্যাপক ধর্মারাও ইংরেজীতে, 'অধ্যক্ষ 
গিরিজাশঙ্কর রায়, স্বামী সেবানন্দজী গিরি, 
অধ্যাপক শ্রীহ্ঠামকুমার চক্ষবর্তী এবং উল 
শ্রীজিতেন্্রনাথ মুখোপাধায় বাংলায় ঠাকুরের 
জীবনী ওবাণী সম্বন্ধ বন্তৃতা করেন। শেষে 
সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ভগবান 
শ্রীরামরুষ্দেবের জীবন সত্য প্রেম ও পবিত্রতার 
জমাটবাধ! মৃতি। তিনি শান্তর উপদেশাবলী নিজ 
জীবনে অক্ষরে 'অক্ষরে গ্রতিপাঁলন করিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
বুঝাইয়াছিলেনে যে শান্্রবাক/সমূহ সঠিক 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


তৎপর বকিপুর. 


৬৩৬ 


পালিত হইলে ভগবদনুভূৃতি কষ্টসাধ্য নয়। 
সভাপতি স্বাধীন ভারতবাপীদের "আবেদন 
জানান যে রামকুণ্জদেবের অদর্শে জীবন 
পরিচাপিত করিলে দেশের কল্য।ণ সাধিত হইবে। 
সভায় বহ্‌ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত 


ছিলেন। সন্ধা আরাত্রিক ও ভজনের পর উপস্থিত 


ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। 


সোনার গ। (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম-_এই প্রতিষ্ঠানে ১৮ই বৈশাখ 
রবিবার হইতে ২৫শে বৈশাখ রবিবার পর্যস্ত 
শ্রীশ্রীরামকুষ্জদেবের জন্মোৎ্পব মহাঁসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । উৎসবের প্রথম গাচ দিন 
আশ্রমাধাক্ষ স্বামী হরিহরানন্দদী শ্রীশীরামকৃষঃ 
কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন। 

উৎসবের ৬ষ দিবস স্বামী সমুদ্ধানন্দজীর 
সভাপতিত্বে শ্রী শ্বীরামকষ্চ পরমহংসদেবের জীবনী- 
আলোচনালগার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে স্বামী 
স্বপর্ণানন্দজী ও স্বামী সত্যঙ্বামানন্দজী মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা দেন। 

উৎসবের ৭ম দিবসে কাশা হিন্দু বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
ভূৃতপূর্বব অধ্যাপক শ্রীমরবিন্দ বন্থু, এম-এ, 
পি-আর-এস্-এর সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম- 
সভায় স্বামী সন্বদ্ধানন্দজী ও স্বামী সতাকামানন্দজী 
স্চিন্তিত বক্ততা করেন। সভাপতি মহাশয়ের 
হৃদয়গ্রাহী ভাষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। 


উৎসবের শেষ দিবসে উক্ত আশ্রমের 
৩৪তম বাঁক সভার অধিবেশন হয়। দভায় 
সভাপতিত্ব করেন আ্ীগণেন্্র চন্দ্র ভট্টাচার্ধ, 
এম্-এল্এ এবং বক্তা দেন শ্রীমরহিন্দ বনু, 
স্বামী সম্মুদ্ধানন্দদী ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী | 
সভান্তে উপস্থিত কয়েক সহশ্র নরনারীর মধ্যে 
প্রসাদ বিতরিত হয়। 


৩০২ 


বালিয়াটা ( ঢাকা) জ্ীরামকৃষ্ত মিশন 
সেবাশ্রম--এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান প্রীরামরুষণ- 
দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই জোষ্ঠ 
পূর্বাহে বিশেষ পূজাদি অন্তে প্রায় এক হাজার 
ভক্ত নরনারী পরিতোধষ-সহকারে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। এই দিন অপরাহে অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত উপেন্ত্র মোহন সাহা, এম-এ মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে আহত এক জনসভায় আশ্রম- 
পরিচালিত অবৈতনিক বালিকা বি্তালয়ের 
ছাত্রীগণকে পারিতোধিক বিতরণের পর আশ্রম- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণেন্ত্র কুমার রায় চৌধুরী, বি-এ 
মহাশয় কর্তৃক আশ্রমের বাষিক কার্ধ-বিষরণী 
পঠিত হইলে অধ্যক্ষ স্বামী ধর্মানন্দজী ও বেলুড় 
মঠ।গত 'বামী হুন্দরানন্দজী আশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেন। পরে আরও ছুই দিন যথাক্রমে 
্রীদুক্ত অক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হরি- 
প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভ।পতিত্বে ঢুইটি 


জনসভার অধিবেশনে উক্ত স্বামীজীদয় 
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ 


স্যন্ধে আলোচন। গ্ররেন। 


এতদ্বাতীত স্বামী স্ুন্দরানন্দজী ঢাকা জেল।রু 
অন্তর্গত আমতা গ্রামে একটি, সিংজুরি গ্রামে 
দুইটি এবং সান্তার গ্রামে ছুইটি জনসভায় 
সর্বধর্মলমন্থয়ের বিভিন্ন দিক ও হিন্দুদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে আলোচন। করিয়াছেন। এই সভা 
কয়টিতে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


করিমগঞ্জ (কাছাড়) ভ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাসমিতি,_এই প্রতিষ্ঠানে ১৬ই 
বৈশাখ শুক্রবার হইতে ১৯শে বৈশাখ সোম- 
বার পর্যন্ত ৪ দিবসধ্াাপী শ্রীরামককষ্খদেবের 
জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুঠঠিত হইয়াছে। 
১৬ই "বৈশাখ আশ্রমপ্রাঙ্গণে এক জনদভায় 
বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী প্রণবাআ্ানন্দজী 
“ভারতীয় সংস্কৃতি ও "শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধে ছায়া- 
চিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। ১৭ই বৈশাখ 
আশ্রমপ্র/শণে এক মহতী জনলভার অধিবেশন 
হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কাছাড় 
জেলার ডেপুটা কমিশনার মিঃ ভাগাইওয়াল|। 
সভায় স্বামী পুরুষাত্মনন্দজী, অধ্যাপক শ্রীকুশী- 
মোহন দস, অধ্যাপক শ্রীমশোকবিজন্ন রাহা, 
স্বামী প্রণবাস্ম।নন্দজী ও শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত 
গোস্বামী শীরামরঞ্জদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃতা 
দন। অত্তঃপর সভাপতি মহাশয় একটি নুচিস্তিত 
'অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৮ই বৈশাখ রবিবার 
সমস্ত দিবসব্পী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। 
প্রাতে ভজন ও উপনিষৎপাঠাস্তে নবনিমিত 
মন্দিরে ঠাকুরের বিশেষপুজা ও হে|ম অনুষ্ঠিত 
হয়। নুনাধিক ছয় হাজ|র নর-নারী গ্রসাদ 
গ্রহণ করেন। অপরাহ্ের উৎসবাঙ্গ ছিল পদ- 
কীর্তন ও আরাত্রিক। ১৯শে বৈশাখ স্বামী 
প্রণবাস্(নন্দজী ছায়াচিত্র সহযোগে “বতমান 
ভারত ৪ শীরামরষ্চ সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা 
করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


কলম! (ঢাক) রামকৃ্চ সেবাসমিতি 
এই সেব1সমিতির ৩৬ তম বাধিক শ্রীরামকৃষ্ণ- 
উৎসব স্ুসম্পরপ হইয়া! গিয়াছে। বেলুড় 
রামু মিশন বিদ্যামনির়ের স্বামী চণ্ডিকা- 
ননাজী। ঢাক! রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জানাত্ম। 


নন্দজী, এবং বোধে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের 
স্বামী সম্বদ্ধানন্বজী উৎসবের সর্ববিধ অনুষ্টানে 
যোগদান করায় এতদঞ্চলবাপী নরনারীর 
প্রাণে উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয়। 

গত ২৯শে বৈশাখ বৈশাখী পুণিমার দিন 


আধাঢ়, ১৩৫৬ ] 


হইতে ৬ই জোট পর্যন্ত গ্রতযহ পূর্বে উপস্থিত 
সন্ন্যাসী মহারাজগণ শ্রীস্রীরামরুষ্ণকথামৃত ও 
অন্ান্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্য। করেন । ২৯শে 
বৈশাখ হইতে লা ষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যহ 
অপরাহে যথ|ক্রমে বুদ্ধদেব, হজরত মোহাম্মদ, 
যিশুধুষ্ট এবং ঠৈতন্থদেব সম্বন্ধে আলোচন! হয় । 
৩র! জোট শরীঘুক্ত তুঙ্টিপ্রিয় দাশগুপ্ু মহাশয়ের 
সভ।পতিত্বে একটি সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার 
পারিতোধিক বিতরণ ও সংস্কৃত আবৃত্তির গ্রতি- 
যোগিতা হয়। আবুর্তি-প্রতিযে।গিতায় আরিয়ল 
হাই স্কুলের দুই জন এবং কলম] হাই স্কুলের 
ঢু জন ছাত্র পুরস্কার লাভ করে। 

৪ঠ1 জোর স্বামী জ্ঞানায্মানন্দজীর মভাপতিত্বে 
" একটি মহিলাসন্মেলন হয়। তাহাতে গ্রামের 
বালিকারা যে সব আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়? 
করে তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল । 
স্বমী চগ্ডিকানন্দজী, স্বামী সন্ুন্ধানন্দজী, 
বরঙ্গচারিণা গীতা (আনন্দ আশ্রম), শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্ত্র সেন, কুমারী গীতা দাশগুপ্তা ও 
সভাপতি মহারাজ, এইরূপ সম্মেলনের সার্থকতা 
ও নাবীজাতির 'আদশ সম্বন্ধে ব্তৃতা করেন। 
«ই জোষ্ঠ স্থানীয় হাই স্কুলের হলঘরে একটি 
জনসভায় প্ধর্মের মুলতন্ব ও আারামকষ্দে ব” 
বিষয়ে স্বামী চগ্ডিকানন্দজী, স্বামী জ্ঞ।নাস্বানন্দজী 
এবং সভাপতি স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ মহারাজ 
বক্তৃতা দেন। 

৬ই জো সারাদিনব্াগী আনন্দোৎসব 
হয়। প্রাতঃক।ল হইতেই বিভিন্ন গ্রাম হইতে 
বহু নরনারী উতপবায়তনে সমবেত হন। 
পুজ!, পাঠ, ভজননঙগীত, কীর্তন, সঙদ্দালোচন৷ 
প্রভৃতির ফলে সর্বত্র একটি বিমল আনন্দের 
পরিবেশ স্থষ্ট হয়। দুই হাজারের উপর 
মরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহহু স্বামী 
সধুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে সেবাপমিতির বাৎসরিক 


বিবিধ 


সংবাদ ৩৩৩ 


সভার অধিবেশন হয়। স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, 
স্বামী জ্ঞানাত্(নন্দজী, স্বামী ত্রঙ্গানন্দ গিরি, 
জনাব গোলাম রসুল খন্দকার, ডাক্তার প্রশাস্ত 
কুমার সেন প্রভৃতি সভায় বিভিন্ন বিষয়ে 
আলোচনা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহারাজ 
উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তদের নিকট সমিতিটি 
যহাতে রক্ষা পাঁয় তজ্জন্ত একটি স্থায়ী তহবিল- 
গঠনে উদ্যোগী হইতে বিশেষ ভাবে আবেদন 
জানান। তাহার আবেদনের ফলে তখনই 
একটি স্থারী তহবিল গঠনের সুচনা হয়। 
সন্ধার পর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতহ্দেব 
সম্বন্ধে ছ|য়াচিরে আলোচনা করেন । 

৭ই উজ্যোষ্ট অপরাত্রে বিবেকানন্দ কিশোর 


সমিতির উদ্চোগে একটি প্রীতি সম্মেলনের 
আয়োজন হয়। সমিতির সাস্তকুদ আবৃত্তি, 


সঙ্গীত ও অভিনয়দি দ্বারা উপস্থিত সকলকে 
আনন্দ দেন। 

বার্ণপুর (বধ মান) রামকুঞ্ণ বিবেকানন্দ 
সোসাইটি__গত ৪ঠ ষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানের 
উষ্চোগে এই প্রতিষ্টানের শারামকৃঞ্ণ জন্মোৎসব 
সমারোহের সহিত অন্থগিত হয়। অরীশ্রীঠাকুরের 
পুজা, হোম, শান্্প।১, পদ[বলী কীতম ও গ্রসাদ- 
বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই 
উপলক্ষে আহত একটি বিরাট জনসভায় 
খ্যাতনামা সাহিতিক ও আস।নসোলের সব জর্জ 
শ্রীযুক্ত অচিস্তাকুমার সেনগুপ্ত পৌরোহিত্য 
করেন। মাটিন-বার্ণ কোম্পানীর গ্প এঞ্গেণ্ট মিঃ 
আই এস্‌ পুরী সভার উদ্বোধন প্রলঙ্গে একটি মনোজ্ঞ 
বন্তৃতা দ্বেন। উৎসব কমিটির সম্প।দক শ্রীভৃপেন্্ 
চন্দ্র চক্রবতী কর্তৃক সোসাইটির কার্যবিবরণী 
পঠিত হইলে স্বামী ভবেশানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জীবনকথা ও আদর্শের আলোচন। করেন। 
শ্রীবামরঞ্চদেব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের 
অভিভাষণ স্মচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী হ্ই্য়াছিল । 


৩৩৪ 


ছোট সরস! (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত 
জংঘ-গত ১১ই বৈশাখ এই "প্রতিষ্ঠানে 
ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্দশ।ধিক শততম 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ত্ছুপলক্ষে প্র।তে 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পুন! 'এবং হোমের 
গর প্রায় ৮*০এর অধিক দরিদ্র নারায়ণ 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । অপরাহে আর!মনুনঃ 
বেদান্ত মঠের স্বামী বেদানন্দজীর সন্ভাপতিত্থে 
একটী সাধারণ সভায়, শঈঠাকুরের জীবন 
আলোচিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক 
শেখর বাগচী ও মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত 
অক্ষয় কুমার দে ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন । 

তিরোল হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙগল 
সমিতি-_-এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা বৈশাখ 
হইতে চারদিন ব্যাপী ভগবান শ্রীরাম" 
দেবের জন্মেখসব উপলক্ষে প্রাতে উষাকীর্তন, 
শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, আরার্িক, ভঙ্গন 
ও প্রাসাদবিতর্ণ এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক, 
ভজন, রামনাম-নংকীর্তন, বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি 
অঠঠিত হয়। এতদ্দুনন কলিকাত| বিবেকানন্দ 
পোসইটির শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র জান! ছায়াচিত্ে 
শ্রীর'মরুষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। ২রা বৈশাখ ব্লু মঠের 
স্বমী মনীষানন্দজীর. সন্ভাপতিত্বে আহত একটি 
জনছভায় সম্পাদক শ্রীমসিধারী দন্ত কতৃ্ক 
সমিতির কার্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীমনন্ত 
কুমার নিয়োগী, শ্রীম্ধেন্থ কুমার রায়, শ্রী্গুবল 
চন্ত্র দা, শ্রীকান্ি চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীন্ুরথ 
কুমার রায় চৌধুরী, স্বামী নির্বাণ'নন্দজী ও 
অন্তান্ত -বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের পৃত জীবনী 
আলোচন। করেন। সর্বশেষে সভাপতি 
মহারাজ একটি সুচিন্তিত ব্ভৃতা দেন। :র| 
বৈশাখ বালিকা বিস্তালয়ে ছাত্রী, দূর £ ক্রীড়।- 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


গ্রতিযোগিতান্তে পুরস্কার বিতরণী সভায় স্বামী 
মনীষ'নন্দজী পুরস্কার বিতরণ করেন। এ 
পিবস সহআধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপু 
হন এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীপারদেশ্বরী দেবীর পৃ 
জীবনী আলোচিত হইলে পপল্লীসংস্কারের পথে" 
ও এবার বাথী” নামক ছুইখানি নাটক 
অভিনীত হয়। ৪ঠাঁ বৈশাখ সন্ধায় ছায়া- 
চিত্রযোগে স্বামীগীর জীবনী ও বাণীর 'মালো- 
চনার পর একটি বালিকা বন্দনা নূতা প্রদর্শশ 
করে ও সুভাষ সংঘের সভাগণ “বঙ্গে বগা? 
নাটক অভিনয় করেন। ৫ই বৈশাখ স্বামী 
মনীধাঁনন্দজী স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিস্যালয়ে 
শ্রীরামরুষ্ণ দর, স্বামী বিবেক!নন্দ ও নেতাজী, 
স্্ভাষ চন্দ্র সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বন্কৃতা দেন। 
প্র দিবস সন্ধায় কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে 'উক্ত 
স্বামী্গী “শ্রীরামর্ঞচ প্রদশিত গার্হস্থ্য জীবনের 
কর্তব্য” সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান 
করেন। বেলুউ মঠের স্বমী জগদীশরানন্দজী 
উত্সবের শ্যে দিবস হইনে সপ্রাহকাল বাপী 
স্থানয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীচত্ীর বাখা 
করেন। 


কলিকাতা বিবেকানন্দ জোসাইটা-__ 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্চেগে গত লো .মাসে 
বৈশাখী পূর্ণিমা! উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
গোকুলদাস দে ও শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্বগপ্ত 
“ভগবান বুদ্ধ ও তাহার বাণী” সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দেন। সাপ্তাহিক ধর্ম[লেচনা-লভায় শ্রীযুক্ত 
হরিদ।স বিদ্যার “গীত।"”, শ্রীযুক্ত রমণী কুমার 
দত্তগুপু "শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ লীলা গ্রাসঙ্গ+ এবং 
“শিবানন্দবাণী (২য় ভাগ)” এবং অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত গোকুলদাল দে “বৌদ্ধ স'ঘ'* “বৌদ্ধ 
সংঘের বৈশিষ্ট)” ও “ভগবান বুদ্ধের শিষ্যুবর্গ”' 
সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচন। করেন। 


আযাঢ ১৩৫৬ ] 


বাড়ীখাল (ঢাকা) শ্রীরাম কৃঝ জেবাশ্রম- 
এই প্রুতিষ্ঠনে গত ১লা জ্যেষ্ট রবিবার 
শ্রীরামকুষ্ পরমহংলদেবের জন্মোৎসব সমারোহে 
অনুষ্ঠিত হইয়ছে। এ দিবস পূর্বাহে যোঁড- 
শে!পচারে পুজা, আরাত্রিক ও হোম অনুষ্ঠিত 
হয়। কীর্তন, ভজন এবং “নৌকাবিলীস” 
পাস কীততনের পর জাতিবর্ণনধিশেষে হিন্দু- 
মুশলম।ন প্রায় ভপ্ত, প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। পোঁমবার দিবস ঢাক শ্রীরামকৃষ 
মঠের অধান্ষ স্বামী জানাতানন্দজী শ্রশ্রার!মকুষঃ 


১৮০৩৭ 


কথামত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেম। অপরাধে 
উক্ত স্বামীজীর পৌরোহিতে] আহত এক 
জনসভায় আশ্রমপম্পারক-পঠিত কার্ধবিবরণী 


গৃহীত হয়। তৎপর শ্রীবধুপদ সেন রামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দ সম্বঞ্জে মনোজ বভীতা দেন। 
সভ।পতি স্বমী জ্ঞানাত্মানন্দজী ““শ্রীরামকষ্চদেব ও 
স্বামী বিবেকানন” সধন্ধে এক হ্ায়গ্াহী বক্ভৃত। 


প্রদান করেন। সমাপ্তিসংগীতের পর আঁধক 
রা্জে সভার কাধ শেষ হয়। 
কাটোয়া (ব্ধনান) ্্রীরামকষ্ণ 


দেবাশ্রম--এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই জোষ্ঠ 
রবিবাগ প্রারামকৃষ্ণ পরমহংসর্দেবের ১১৪তম 
জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়।ছে। 
শোভাযান্রামহ নগর-পরিভ্রমণ, পুজা, হোম, 
আরাত্রিক, গীতা ও চণ্তীপা১, প্রসাদবিতরণ 
গ্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রাতে প্রবীণ 
শিক্ষাব্রতী শ্রীচতীদল মজুমদার এবং অপরাহে 
ডাঃ বসন্তকুমার বন্দে]াপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
আহত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্য[ন্দলী 


'অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় “শ্রীরামকষ্দে ব ও 
তাহার বাণী” সম্বন্ধে হাদয়গ্রাহী বক্তৃত। ছার! 
শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। মধ্যাঙ্রে ছাত্রদের 
আবৃত্তি, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, স্তোত্রপাঠ প্রস্তুতি 
হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশিবহরি গোস্বামী শ্রীমস্তাগবত 
পাঠ ও নাম-সংকীর্তন করেন। 


বিবিধ সংবাঁ? 


৩5৫ 


ধুবড়ী (আসাম) প্ীরামকষ-বিবেকানন্দ 
জমিতি-_-এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা জ্যেষ্ঠ 
হইতে তিন দিন ব্যাপী গ্রীরামককষ্জদেবের 
জ্নেত্মব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত ইইয়াছে। 
গথম দিবস শ্রীযতীন্দ্রনার|য়ণ দাসের সভাপতিত্বে, 
ঘিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত পালিতের পৌরোহিত্যে 
এবং তৃতীয় দিবস গোৌদীপুরের রাজকুমারী শ্রীযুক্ত 
নীহারব|লা বড়ুয়ার সভানেত্রীত্বে জনসভার 
অধিবেশন হয়। উক্ত সভাত্রয়ে স্বামী বিমলা- 
নপ্দজী, স্বামী গদাধরাননাজী, স্বামী শিবরাম- 
নন্দজী এবং স্থানীয় কলেজের কয়েক জন অধ্য।পক 
শীরামকৃষদেবের জীবনাদরশশের বিভিন্ন পিকের 
আলেচন। করেন। শ্রীধুক্তা স্থকুমার] বাঁয়- 
চৌধুরাণী, বি-এ, বি-টি, শ্রীরামন্কষ্ণ-সববন্ধে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয় দিবস পুঙ্জা, হোম, 
কীর্তন, শোভাযাত্রা, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হয় এবং প্রায় দেড় হাজার ভঞ্জ নরন।রা 
প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। 


হাফলং (আসাম) পেবাশ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠঠনে গত ২৪শে ও ২৫শে লৈযষ্ঠ শ্রীরামবষ- 
দেবের জন্মোতসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই 
উপলশ্খে পুলা, হোম, ভঙ্জগন, পদ।বলী-ক৩ম, 
আ্রীকথামৃত পা), আলো৷কচিশু-প্রদশুনী গ্রভৃতি 


জনলাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করে। প্রায় এক লহ্ম্র নরনারী 
প্রসাদ পান। ন্বমী প্রণবাত্মানন্দজী, স্বামী 
শুদ্ধ।ত্ব/নন্দজী, স্বামী পুরুষাত্স(নন্দজী, স্বামী 


গে।পেশ্বরানন্ধজী গ্রামুখ বেলুড় মঠের সন্ন্য।সিগণের 
উপস্থিতিতে উৎসব সবাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। প্রথম 
দিবস অপরাহে স্বামী প্রণবাত্মানন্ধজী, স্ব।মী 
পুরুষাত্মানন্দজী, স্বামী গোপেশ্বরানন্দী ও 
শ্রীভূপেন্ত্রমোহন দেখ শ্রীশ্রীঠাধুরের জীবনী ও 
বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বত দেন। 
বক্তৃতান্তে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র 


৩৩৬ 


সহযোগে শ্রীরামৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা! করেন। দ্বিতীয় দিবসে পুজা, হোম, 
ভজন, পদাবলী-কীর্তন, শ্রশ্রীকথামৃত পাঠ, 
প্রসাদবিতরণ প্রভৃতিতে জনসাধারণের অপরি- 
সীম উত্সাহ পরিলক্ষিত হয়। সন্ধ্যান্তে স্বামী 
গ্রণবাত্ানন্দজী আলোকচিত্র সহযোগে পূর্ব- 
দিনের মত প্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
অলোকনামান্ত জীবন-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা 
প্রদান করেন। উক্ত স্বামীজী পার্বত্য অঞ্চলে 
ও স্থানীয় রেলওয়ে ইন্ষ্টিটিউটে আলোক চিত্র- 
সহযোগে বর্ৃতা দেন। স্থানীয় হাইস্কুলে 
প্রদত্ত উক্ত স্বামীজীগণের বক্তৃত। অতান্ত সারগ 
ও শিক্ষাগ্রাদ হইয়াছিল । 

কলিকাত। বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভোগে 
আণবিক শক্তির গবেষণ1-কলিকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ভাপয়ের বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞান বিভগের 
বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকার্ধ সু্াকরূপে 
চলিতেছে। আণখিক শক্তি ও আয়ন্মগুল 
( ত'ড়ৎকণাসমন্বিত মণ্ডল) সম্পর্কে গবেষণায় 
বিশ্ববিভ্ালয় আত্মনিয়োগ করিয়া আধুনিক 
বিজ্ঞামের সহিত সমতাণে অগ্রসর হইতেছে-_ 
ই! দেশের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় । 

এক বৎসর পুবে বিজ্ঞান কলেজে পরমাণবিক 
বিজ্ঞান গবেষণা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হইয়াছিল, এখন উহা! সম্পূর্ণপ্রায়। বর্তমান 
বংসরের শেষের দিকে ইহা আণবিক শক্তি 
সম্পর্কে গবেষণার উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্ 
বাঁক্ষণাগারে পরিণত হইবে বলিয়া আশা কর! 
যায়। জানা গিপ্নাছে যে, কাউন্সিল অব 


সায়েন্টিফিক এগু ইগ্ডাষ্টিয়াল রিসার্চের রেডিও 
রিসার্চ কমিটির উদ্চোগে আয়ন্মগুল (উধ্বণকাশে 
রেডিও) তরঙ্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য 
কলিকাতার বাহিরে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার 
জন্ত ভারত মরকার ৮৪*০* টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। 


উদ্বোধন 


_ গবেষণাকাধ পরিচালিত হইতেছে। 


:[ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


কলিকাতা বিশ্বধিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 
এয|বৎ এই অন্ুসন্ধান-কার্ধা পরিচালিত 
হইতোছিপ, কিন্তু কলিকাতায় বৈছ্/তিক 
নান[প্রকার যন্থপাতির ব্যবহার এবং গোলমাল হয় 
বলিয়া উক্ত অনুসন্ধানে অশ্থবিধা হওয়ায় নগরীর 
বাহিরে একটি গবেষণ!গার প্রতিষ্ঠ।র সিদ্ধান্ত 
কর হয়। 

আয়নিত উচ্চ বামুমগ্ডুণকে এখন আব্ন্মগুল 
বঁলয়া অিহিত করা হইয়| 
থ|কে। উধ্ব বাধুমণ্ডলে তাড়িগরঙগ-এরবাহের 
গুরুত্ব অনেকখানি । অধ্যাপক এস কে 
মিত্রের পরিচাপনায় বিজ্ঞানকলেজে এতদিষয়ে 
এততসম্পূর্কে 
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যে তথ্যাদি সংগহত হয়, তাহা! জগতের সবধত্র 
বিশেষতঃ ইংলও্, অপ্রেলিয়া ও আমেগিকার 
যুক্তরাষ্রে প্রচার কর! হয়। 

ভারতে রেডি৪-শিল্পের উন্নতি ও রেডিও- 
দ্রব্যাদি নিমাণ সংক্রান্ত গম্গুণি সম্পকে কমিটি 
অনুসন্ধান চাঁপাইতে গ্রাবৃ হইয়াছেন । 

কমিটির উদ্চোগে কলকাতা বিজ্ঞানকলেজে 
যে গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে কাবন 
মাইক্রোফোন, লাউও স্পীকার গ্রর্ভতি নির্মাণের 
পদ্ধতি টু ভাবে নিণীত হইয়াছে । বাবসার জগ্ঠ 
বিশেষ ধরনের রেডিও ভালভ-নিমণের পদ্ধতি 
স্থির হইয়াছে এবং অগ্ঠান্ত ধরনের রেডিও-ভাল্ভ 
নির্মণের কার্য অগ্রসর হইবে । 

ভ্রম-সংশোধন- উদ্বোধনের এই সংখ্যার 
২৮২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের যষ্ঠ পঙকক্তিতে 
ঘোষণা করিয়াছেন” বাকের পর দীড়ি না হইয়া, 
কমা, এ কলমের শেষ লাইনে “কায়দে” স্থলে 
কায়েদে' এবং এ পৃষ্ঠ।র দ্বিতীয় কলমের বিংশতি 
লাইনে “মুসলমান ও মুসলমান ধর্ম/বলঘ্িগণ' 


স্থলে 'মুমলমান ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম।বলম্বিগণ 


হইবে। 
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স্বাধীন ভারতের বর্তমান সমস্যা - 


সম্পাদক 


ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার 
মর্মস্তদ দৈহ-9:খ ও অশ|স্তি ভোগ করিয়া এক 
অচিস্তনীম়্ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। 
তাহার আশ! করিয়ছিল যে স্বাধীনতা- 
লাভের সঙ্গে সঙ্গেই এ অনর্থগুলির অবসান 
হইবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রাচুর্য সুখ ও 
শ।ভ্তি ফিরিয়া আফসিবে। কিন্তু গভীর পরি- 
তাপের বিষয় যে, এখন সকলেই সবিশ্ময়ে 
দেখিতেছে যে-উহা তাহাদের নিছক কল্পনা- 
বিলালমাজ্র। পরাধীন অবস্থায় গত মহাযুদ্ধের 
শেষ ভাগে খাছ বস্ত্র ও ওধধ।দি যেমন তুমু'ল্য 
এবং স্থানে স্থানে ছুশ্র/পা ছিল, স্বাধীনতা- 
অর্জনের পর উহা! কিছুমাত্র হ্রল পায় নাই, 
বরং কোন কোন জিনিষের মূল্য পূর্াাপেক্ষাও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন জীবনধারণের উপযোগী 
অত্যাবশ্তকীয় ভ্রব্যার্দি দেশের অতি মুষ্টিমেয় 
ধনবান ভিন্ন সকলেরই ক্রয়শক্তির সম্পূর্ণ 
বাহিরে। ভারতের শর্বত্র ব্রাঙ্গণ-পুরোহিত 
তাতি জোলা কর্মকার মালী তিলি প্রমুখ 
বৃস্তিজীবীদের বৃত্তি প্রায় বিলুপ্ত এবং কুটির- 
শিল্প ও ব্যবদা-বাণিজ্যাদি প্রায় বিধ্বস্ত । 
বিছালয়সমুহের শিক্ষক, জমিদার ও মহাজনদের 


কর্মচারী, ছোট ছোট ফার্য ও অফিসের 
কেরাণী, পরধপ্তজমিহীন কৃষক এবং;*বেকার 
মুর প্রভৃতির পক্ষে পরিজনবর্গ পোষণ 
কর! অসস্তব হইয়া দাড়াইয়াছে। হাজার 
হাজার উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশক্ষিত এবং লক্ষ লক্ষ 
অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক জীবিকার সন্ধানে 
দেশময় বিচরণ করিতেছেন; কাজের তেমন 
ক্ষেত্র নাই, কাজ দিবারও লোক নাই। দেশের 
অধিকাংশ নরনারীর পক্ষেই দুই বেল! অন্নের 
সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়ছে। ইহার 
উপর পাকিস্তান ঘেধষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও 
শিখ অতি নির্মমভাবে বিতাড়িত হইয়া! সর্বহারা 
অবস্থায় ভারতে আগমন করিয়াছে এবং পুর্ব 
পাকিস্থান হইতে৪ আনুমানিক ১৫২০ লক্ষ 
হিন্দু নানাবিধ অন্বিধ!--বিশেষ করিয়া অন্ন 
বসন্তের অভাবের তাড়নায় পশ্চিম বঙ্গ বিহার 
ও আসামে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে 
ভারতে জনসাধারণের অনবন্ত্র।দির সমস্ত। বছু 
গুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। এই হৃতসর্বস্ব বাস্ব- 
ত্যাগীদের ছুঃখ-দুর্দশার সীমা নাই। পাকিস্তানে 
থান ও বন্দি ভারতবর্ষ অপেক্ষাও স্থামে স্থানে 


৩৩৮ 


অধিকতর দুমূল্য ও দুপ্র/পা। সেখানে লোকের 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজকর্ম পূর্বাপেক্ষ। অনেক 
কমিয়াছে। এইজ তথাকার জন্ুসাধারণ-_ 
বিশেষ করিয়া ভূমিহীন গৃহস্থের অবস্থা 
অত্যন্ত সমস্তাসফ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। পাকি- 
স্তান রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার সমাধান সম্ভব 
হইতেছে না। স্বাধীন ভ।রতের কেন্দ্রীয় ও 
গ্রাদেশিক গভর্নমেন্ট খান ও বন্ত্রা্গির উৎপাঁদন- 
বৃদ্ধি এবং বেকারসমস্তা সমাধানের জন্ বহুবিধ 
পরিকল্পন। গ্রকাঁশ করিতেছেন বটে কিন্তু এই 
গুলির কোনটিই এই পর্যন্ত কার্ধে পরিণত করা 
সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণ পরিকল্পন৷ বুঝে 
ন।) তাহারা চায় স্বাধীন দেশে তাহাদের অনবস্ত্ 
ও বেকারসমস্তার আশু সমাধান। ইহা কার্যতঃ 
সম্ভব হইতেছে না দেখিয়া রাষ্ট্রের পরিচালক- 
গণের তথা কংগ্রেপ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে 
তাহাদের অসন্তোষ ক্রমেই অধিকতর প্রবল 
অ|কার ধারণ করিতেছে । তাহ।দের এই ক্রম- 
বর্ধমান অশপন্তেষ--বিশেষ করিয়া তাহাদের 
অন্নবস্ত্র-সমন্ত। অতিশাপ্র অন্ততঃ কতকট। 
গ্রশমিত করিতে সা পারিলে অদূর ভবিষ্যতে 
যে দেশময় গণবিদ্রোহের আগুন জবলিয়া 
উঠিবে ইহার সকল লক্ষণ সু প্রকট । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিচালনে জনসাধারণের 
অধিকাংশের সমর্থন না থাকিলে কোন 
রাজনীতিক সংঘের পক্ষে দীর্ঘকাল কার্য পরি- 
চালনা করা সম্ভব নয়। ইহা বতমন কংগ্রেস 
গভর্মমেন্ট ভাল করিয়াই জানেন। তথাপি 
তাহারা জনসাধারণের স্/াষ্য দাবী পুরণ করিতে 
পারিতেছেন না। এ স্থলে উল্লেখষে!গ্য যে, আমরা 
কংগ্রেস বা অন্ত কোন রাজনীতিক দলভুক্ত নহি, 
আমদের দৃষ্টিতে বর্তমান রাজনীতি গণতান্ত্রিক 
বা! গ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনপাধারণের পক্ষে 
একটি অপরিহার্য নোংরা বিষয়! ইহাকে 


উদ্েঁধন 
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নোংরামি হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে 
ভারতের বাঁজনীতিক গণজীবন যে অতাস্ত 
কলুষিত হইবে ইহাতে আর মন্দেহ নাই। 
ভারত ও পাঁকিস্ত।নের জনদাধারণের অনুবস্ত্রাদির 
অভাব-দুরবীকরণ এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আমাদের 
একান্ত কাম্য। যে গভর্ণমেণ্ট এবং যে রাজনীতিক 
ংঘ এই সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করিবেন 
তাহার প্রতিই আমরা আন্তরিক সহানু ভূতিসম্পন্ন । 
জনকল]াণের দিক হইতে বতমান পরিস্থিতি 
পরলোচন। করিয়। আমাদের ধারণা যে, 
নবস্থাপিত স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে 
জনগণের অনবস্্ সমস্তার আশু সম)ক্‌ সমাধানের 
অসমর্থতার লগত কারণও আছে। স্বাধীনতা! 
লাভের পর যে নকল উপাদান কংগ্রেপ 
গভর্নমণ্টের হস্তগত হইয়াছে, এগুলি দ্বারা 
অত্র কালের মধো ভারতবর্ষের স্টায় বিরাট 
দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনমাধারণের অনবস্ত্রের 
জটিল সমস্তার সম/কু সমাধান অনপস্তব। 
ইহাও জান। আবশ্তক যে, কোন দেশের কোন 
গভর্নমেণ্টের পক্ষেই জনগণের শকল দাবী 
পূরণ করাও অসম্ভব শয়। কিন্তু অশিক্ষিত 
জনসাধারণ ইহা বুঝিতে অসমর্থ। তাহার! 
অভাব অনটনের তাড়নায় তাহাদের অন্নবস্র- 
সমস্তর আশু সমাধানের দাবী অবশ্তঠই করিতে 
থাকিবে। ইহা গণমনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। 
পগ্গান্তরে ইহাও অস্বীকার কর: যায় না ষে 
স্বধীনত।-লাভের পর কংগ্রেস গভর্নমেপ্ট ইতো- 
মধ্যে ভারতের বহু জটিল সমস্তার সমাধ।ন 
করিয়াছেন। এইগুলির মধে) পশ্চিম পকিস্ত।ন 
হইতে বিতাড়িত প্রায় ৬০৭ লক্ষ সর্বহারা 
বাস্তত্য।গী হিন্দু ও শিখের সমস্তার বহুলাংশে 
সমাধান, প্রায় ৫৫০টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের 
অন্থভূ'ক্তি প্রভূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতত্তিনন 
তাহার! সমগ্র দেশের কৃষিশিল্প ও বাণিজে)র 


শ্রাংণ, ১৩৫৬] 


উন্নতি, খাগ্চে স্বাবলম্ন, বিব্রি ধরনের শিক্ষা- 
বিস্তার এবং জনসাধারণের অনবশ্ত্রাদি সমস্যা 
সমাধ'নের যথ।সাধ্য চে! করিতেছন। সংবদ- 
পত্রের পাঠকমাত্রই এই সকল বিষয় অবগত 
আছেন, কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা এ পর্স্ সম্পূর্ণ 
সাফলাম্ডিত হয় নাই। এত অন্পকালের মধ্যে 
এই সকল ব্যিয় কার্ষে পরিণত করাও নবগ্রতিষ্ঠিত 
রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। গভীর 
পরিতাপের বিষয় যে, যে শাসকবর্গের উপর 
এইগুলি কার্ধে পঠিণত করিবার ভার অপিত, 
তাহাদের অধিকাংশের উপর জনমাধারণের 
আস্থা দেখা য'ই.তছে না। এজন গভর্নমেন্টের 
পঙ্গু হইতে এ সকল সমন্ত।াসমাবানের চেষ্টায় 
যতই বিলম্ব হইতেছে, শাস্কশ্রেণীর প্রতি 
জনসাধারণের অসন্তে!ষও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বর্তমান কংগ্রেন গভর্নমেণ্টের উপর জন- 
সাধারণের অনাস্থা! ও অলসহ্বোষের শংগত কারণ 
আছে বলিয়।ও অনেকে মনে করেন। অত্যন্ত 
চঃখের বিষয়--স্পষ্ট দেখা যাইতোছ (ে, যে 
কংগ্রেম-কম্মিগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্ত 
এককালে গ্রভৃত ত্যাগম্বীকার ও দুঃখববণ 
করিয়াছিলেন, ধাহারা একদিন মহাত্স! গাস্বীর 
নেতৃত্বে সত্য ধর্ম স্তায় নীতি ও অহিংলাকে দৃঢ় 
ভাবে অবলম্বন করিয়! সশস্ত্র ইংরেজ রাজশক্তির 
সঙ্গে মির সংগ্রাম পরিচালন করিয়াছিলেন, 
ধাহার! শ্বদেশপ্রেমে অতান্ত উদ্বদ্ধ হইয়া এক- 
দিন প্রাণপণে দেশবাসীর সেবা এবং সংগঠন- 
মূলক কার্ধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
ধাহাদদের অক্রান্ত চেষ্টায় এক অভ্ৃতপূর্ব উপায়ে 
ভারতের স্বধীনত! অর্জন সম্ভব হইয়|ছে, ইদানীং 
তাহাদের মধ্যে অধকাংশই ব্যক্তিগত ও দলগত 
স্বার্থ এবং প্রতূত্ব লইয়া নিতান্ত নিললজ্জ ভাবে 
পরস্পর গ্রতিত্বন্তায় প্রমত্ত হইয়াছেন। এখন 
সত্য ধর্মন্তায় নীতি অহুংস গ্রভৃতিকে তাহার 


স্বাধীন ভারতের ব্তর্মান সমস্ত! 


৩৩৯ 


জীবন হইতে নির্বাসিত করিয়া অসত্য অধর্ম 
'অগ্াায় দুর্নীতি ও হিংসার আশ্রয়ে দেশবাসীর 
মহা অনি সাধন করিতেছেন! তাহাদের 
স্ব্দেশপ্রেম, জননেবার ভাব এবং সংগঠনমূলক 
কাধ ও সংঘ প্রায় বিপুপূ হইয়াছে। ইহার ফলে 
যে কংগ্রেম-ক মিগণ একদিন মগ দেশবাসীর 
শ্রদ্ধা অন্ন করিয়াছিলেন, এখন তীহার্দের 
অধিকাংশই অশ্রদ্ধাভাজন ও ধ্দীপের পাত্র 
হইয়াছেন। অধিকাংশ +কংগ্রেসকর্মীর এই 
শোচনীয় অধঃপতন ওত জওহরলাল নেহরু, 
সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও 
মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন । 

কংগ্রেস কতৃক স্বাধীন ভারতের শাননভার 


গ্রহণের পর হইতেই 'অণ্থকাংশ কংগ্রেসীর 
এই অধঃপতন দেখা যাইতেছে । একজন 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বার্থপরতা গ্রতুত্ 


পদমর্যাদা এবং ধর্ম-হ্ায়নীতিহীনতাই তাহাদের 
অধঃপতন ধটাইয়াছে। কংগ্রেলকমীদের এই 
সবনাশকর ভাব শাসনবিভাগ ও জাতীয় 
জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই কমবেশী সংক্রমিত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখনও ভারতের কেন্দ্রীয় 
গন্ডর্মমেন্ট এই ভাবগুলি দ্বার! বেনী আক্রান্ত হন 
নাই, প্রাদেশিক গভর্নমেন্টলমূহই অধ্যন্ত 
আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। 
জনসাধারণের মধ্যে স্থবিধাবাদিগণ ইহার স্থযোগ 
গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে দেশের গণঙগীবনও 
অনেকটা! দূষিত হইন্না পড়িয়াছে। কংগ্রেণ- 
দলভুক্ত শাসক ও কণিগণের অধিকাংশের 
্বার্থপরত। এ্রভূত্ব এবং ধর্মনীতিবিগঠিত কার্যাবলী 
এরূপ পারিপাখিক পরিস্থিতি স্ষ্টি করিয়াছে 
ষে সত্য ধর্ম ও নীতি রক্ষা করিয়া জীবনষাত্র। 
নির্বাহ কর! দেখের সাধারণ নরনারীর পক্ষে 
প্রায় অসম্ভব হইয়া কঈাড়াইয়'ছে। ইহার ফলে 
বর্তম'ন কংগ্রেন গভর্নমন্টের উপর মধ্ধাবিত্ত 
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ও দরিদ্র জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমে অধিকতর 
গ্রবল হইতেছে । 


লক্ষ্য করিবার বিষয় ষে কোন কোন প্রর্দশে 
শাসকবর্সের প্রতি জনগণের এই অসন্তেষ 
ই্দ[নীং তথাকার মুষ্টিমেয় বিপ্লবপস্থী কমিউনিষ্ট 
হ্বকৌশলে তাহাদের আইন ও শৃঙ্খলাবিরোধী 
কার্ষে প্রয়োগ করিতেছে । স্বাধীন দেশে সকল 
মতবাদিগণেরই আইনসঙ্গত মতবাদ প্রচারে 
স্বাধীনতা থাকা আবশ্তক বটে, কিন্তু কোন 
মতবাদীরই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
আইন ও শৃঙ্খলাবিরেধী ধবংসকর কার্য একেবারেই 
সমর্থনীয়, নহে । স্পষ্ট দেখা যাইতেছে--অতি 
অল্পসংখ্যক কমিউনিষ্ট ধনসাম্যের লোভনীয় 
অবাস্তব পরিকল্পনায় উদ্ধদ্ধ হইয়া যে স্থানেই 
গ্রমেন্টের বিরুদ্ধে দাক্গাহা্গামা স্থষ্টি বা আইন. 
ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে গভর্নমেণ্টের 
প্রতি বিক্ষু্ধ জনসাধারণের মধ্যে অমেকে 
গুলুন্ধ হইয়া উহাতে যোগ দেয়। অনেকে 
বলেন যে আধুনিক কংগ্রেসকর্মাদের দুর্নাতি 
কমিউনি& আন্দোলনের প্রভাববিস্ত/রে সাহায্য 
করিতেছে । এই অভিমত মিথ্যা! নয়। জন- 
সাধারণ কমিউনিজম বুঝে না বুঝিবার 
প্রয়েজনও 'অনুন্ভব করে না, বর্তমান গভর্নমেণ্টের 
প্রতি অসন্তে!ষজ্জাপনের উদ্দেশ্তেই ষে তাহার 
উহাতে যে!গ দেয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 
অধিকাংশ শ।সকের স্বার্থপরতা, ধর্মনীতিহীনতা 
এবং জনগণের অসন্তোষ দূর করিবার অসামর্থযই 
ইহার একমাত্র কারণ। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
যে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মমেণ্ট এই সকল দেখিয়। 
শুনিয়াও সম্ভবতঃ কংগ্রেন দলরক্ষার জন্ত এ 
সন্বপ্ধে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিক অভিনয় 
করিতেছেন_-ন'রবে এই অসত্য ও অন্ায় সহা 
করিতেছেন! সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার ন৷ 
হইলে শানকবর্গের গ্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান 


উদ্বোধন 


জনগণের অন্নবন্ধ ও বেকারসমস্যার 


[ ৫১ম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


অসন্তোষ অদূর ভবিষ্যত বিপ্লবে পরিণত--অন্ততঃ 
ংগ্রেদ গভর্নমেপ্টের ক্ষমতাচ্যুত হইবার যথেষ্ট 
আশংকা আছে। এইজন্। আমর! অতিশী্ত 
এই গুরুতর সমস্তার সমাধান করিতে রাষ্রের 
পরিচালক এবং স্বদেশহিতৈষী  ব্যক্তিগণকে 
বিশেষভাবে অনুরে!ধ করিতেছি । 

এই জটিল পরিস্থিতির সম্যক সমাধান 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে বর্তমান শানকবর্গ তথ। 
কংগ্রেসের প্রত জমপাধারণের অসস্তেষ 
বহুল।ংশে প্রশমিত করিতেই হইবে । এজন্ত ষে 
সকল কর্মচারী অত্যন্ত স্বার্থপর ও ুর্নাতি- 
পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদিগকে কঠোর 
হস্তে দমন করা একান্ত বাঞ্চনীয়। রাজ- 
নীতিকগণকে অনেক ক্ষেত্রে সতোর সঙ্গে আপস 
করিয়া হয় বটে, কিস্তু এ বিষয়ে 
আপস করিলে তাহাদের অস্তিত্বই বিপন্ন 
হইবে। আ।মাদের বিশ্ব(স-- শসনকার্ধের বিভিন্ন 
বিভাগ পরিচালনার জন্ত যদি যথার্থ স্বদেশ- 
হিতৈষী জনকল্যণধামী স্বার্থহীন সত্য ধর্ম- 
তায় নীতিপরায়ণ যোগ্য ব্যক্তিগণকে বাছিয়া 
বাছিয়। নিযুক্ত কর! হয় তাহা হইলে শাসন- 
ব্যবস্থ। হইতে সর্ববিধ ছুর্নীতি নিশ্চয়ই 
বিদুরিত হইবে এবং জনসাধারণের গভর্নমেণ্টের 
গ্রতি আস্ক।ও ফিপিয়া তসবে। এতত্ডিন 
সম)ক্‌ 
সমধান আশ্ব সম্ভব ন|। হইলেও যাহাতে 
অতিণীপ্ব সম্ভব হয় তাহা করতেই হুইবে। 
ইহ! সত্য যেষত দিন এই গুরুতর সমস্তাগুলির 
সম)ক্‌ সমাধান ন। হইবে, তত দিন অভাবের 
মঙ্কুপতাড়নায় জনগণের মধ্যেও ধর্ম হায়" 
নীতিহীনত! বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । কেবল ধর্ম 
ও নীতির মাহাত্ম্য প্রচারে ইহাদের গতিরোধ কর! 
সম্ভব হইবে না। এক্গন্ত জাতি ধর্ম-বর্ণনিধিশেষে- 
সকল নরনারীর সমান অধিকার ও লধান 


চলিতে 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


স্বযোগমূলক খাছ ও বন্াদি অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষগুলির সমতাভিত্তির উপর উৎপাদন ও 
বিতরণ ব্যবস্থার একটি সুচিন্তিত পরিকলপন! 
জনসাধারণের সমক্ষে তাহাদের বিশ্বাসভাজন 
ব্যক্তিগণ দ্বারা অতিশত্র উপস্থত করা ত্যস্ত 
আবশ্ঠক। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা 
বিস্তার, শিল্প-বাণিজোর এসার, স্বাস্থারক্ষা প্রভৃতি 
জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিব্ষয়ক পরিকল্পনাও 
সকলের সমক্ষে উপস্থিত করা গ্রয়োজন। ইহা 


যুগে যুগে 


৩৪১ 


কার্ধে পরিণত করিতে হইলে একটি সুগঠিত 
গ্রচার-বিভাগ হইতে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে 
ব্যাপক ভাবে প্রচারকার্ধ পরিচালন করা দরকার । 
(দশের জনসাধারণ যদ বুঝতে পারে যে 
তাহ।দের সকল সমস্ত। সমাধানের হ্দণ্ত রাষ্ট্রের পক্ষ 
হইতে দর্বপ্রষত্ব যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে, 
ত'হা হইলে তাহাদের অল্েন নিশ্চয়ই দূরীভূত 
হইবে। স্বাধীন ভারতের বতমান সমস্ত! 
সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায় । 


যুগে যুগে 


আদিলীপকুমার রাঁয় 


হে ঘনশ্রামল! 


আজে! কি সজল ধারায় আসো না নেমে 


আমাদের এই উষর হৃদয়ে বহাতে নিঝর প্রেমে? 
তারি কলবাণী আনে ন্ুরধুনী, 
তাই তো! ধরণী আজিও তনুণী, 
তুম আজে গান গাও ঝলে গুণী, 


কোলাহল যায় থেমে। 


"নাই” বলি তবু কেন- যবে প্রভু, যুগে যুগে আসো নেমে? 


তোথারে নয়নে যে দেখেছে--হয় সে স্বপনলোকবাসী, 
তোম!র বাশি ষে শুনেছে__তাহার প্রাণ হয় তব বাশি । 
বেসেছে তোমারে ভালে যে-_সে হয় 
প্রেমের প্রতিভূ -আ.ংল! চিন্ময়, 
ছুয়েছে তোমারে যে--সে তব জয়, 


বাণীবাহ হয় প্রেমে । 


“নাই” বলি তবু কেন-_-যবে প্রভু যুগে যুগে অ!লে! নেমে ? 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচার * 


স্বামী নিখিলনন্দ 
( অনুবাদক শীরম্ণীকুম|র দত্তপ্প্ত, বি-এল্‌ ) 


গত ইং ১৯৩৮ সনে আম এক বার 
আমেরিকা হইতে ভারতে আণস, তারপর এবার 
আবার আসিলাম। এই কয়েক বৎসরে 
ভারতবর্ষে যে সকল ঘটন| সংঘটিত হইয়াছে__ 
তন্মধ্যে ভারতের রাঙ্নৈতিক স্বাধীনতা-অর্জন 
লবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতা-লাভের জন্য যে 
সকল বীর সন্তান সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন 
ত।হাদের উদ্দেশ আমর নমস্কার জানাইতেছি । 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর 
প্রতি আমার সবিশেষ সশ্রদ্ধ অভিবাঁদন-_ 
তিনি তহার জীবন ও মৃত্া দ্বারা পৃথিবীর 
সর্বত্র ভারতের মর্যাদ। বৃদ্ধি করিয়াছেন। 
স্বাধীনতা দ্বারা জাতির ভবি্ষ্যৎসম্বন্ধে আমাদের 
মনে এক নুতন আশ! ও গ্রতায় জাগিয়াছে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত জাতির দরবারে ভারতের 
মর্যাদা স্বীকৃত হইবাছে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমাদের তুলিলে চলিবে না যে, স্বাধীনত। 
বড়ই ঈর্ষযাপরায়ণ। দেবী--তিনি শুধু অকু 
আত্মবিষ্ঞজ্ন, নিরন্তর সতর্কতা ও অসীম 
বীর্যবন্ত! দ্বারাই প্রসন্না হন। কঠোর নিয়মানু- 
বর্তিত ও নৈতিক মর্ধাদ।জ্ঞান ব্যতীত স্বাধীনতা 
মগতৃষ্চিকার স্তায় মিথা। প্রতিপন্ন হয়। 

রাষ্চ নৈতিক স্বাধীনতা উদ্দেশ্তলাভের উপয়- 
মাত্র। ইহ! একটা জাতিকে আত্ম প্রকাশে 
সমর্থ করে। পার্লামে্টারী শালন-পদ্ধতির 


ভিতর দিয় স্বাধীন ইংলগ্ডের এবং সাম্য ও 
গণতন্ত্রের মধ্য দিয়। আমেরিক'ব আসব! 
অভিব্যক্ত হইফ্াছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাস্তবতা, 
আত্মার অমরত্ব, জীবনের এঁকা ও ধর্মসমন্থয়ের 
বাণী ঘোষণ। করিয়া ভারত মাধ্যাত্সক পথে 
সর্বদাই আন্মপ্রকাশ করিয়াছে । ভারতবাসী 
প্রবল প্রতাপ ও এীখর্ষেধ দিনেও 
অন্ঠান্ত জাতর রক্তে নিজ হস্ত কখনও 
কলুষত করে নাই। ভারতবর্ষ কখনও পর- 
রাজ্য গ্রাস করে নাই। ন্সিগ্ধ কোমল শিশির- 
বিন্দুর সংস্পর্শে কলিগুলি প্রস্ষুটিত হইয়। 
যেমন পুষ্পে পরিণত হয়, তেমন ভারত 
যেখানেই তাহার সংংস্কতিক বার্তাবহ প্রেরণ 
করিয়াছে সেখানেই জাতিসকলের অন্থর্জাবন 
প্রস্কুটিত হইয়াছে। আজ সমগ্র জগতের 
আকাশ অমঙ্গলশ্থচক কৃষ্কমেঘে সমাচ্ছন্ন; 
আবার মৃত্যুর বিভীষিকা চতুর্দিকে করাল মুখ 
ব্যাদ!ন করতেছে । ভাত জীবন ও শান্তির 
পক্ষ অবলম্বন করিয়। মানবজাতির বর্তমান 
চরম বিপর্ধষে উহাদের নৈতিক ও আধ্াত্মিক 
নেতৃত্বের মহিমময় অ!সন গ্রহণ করুক । 
আমেরিকাবাসিগণের সম্বন্ধে কিছু বলবার 
জন্য আপনারা আমাকে অন্ুরে!ধ করিয়াছেন। 
হু হ্ষয়ে বাহক বৈষম্য থাকিলেও, 
আমেরিকা ও ভারত পরস্পরের প্রতি অত্যাশ্চর্য- 


তাহার 


* গত ২রা বৈশাখ (১৩৫৬ ), ১৫ই এপ্রিল (১৯৪৯) ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট, হলে কলিকাতা৷ নাগরিক- 


গণের পক্ষ হইতে প্রনন্ত অভিনন্দনের 
নিখিলাননজীর বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ । 


পরত্বান্তরে নিউইয়র্ক রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ 


কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্বামী 


আবণ, ১৩৫৬ ] 


রূপে আকৃ্। 
অধিকারী হইয়াও 
আধ্যাত্মিক কৃষ্টির 
পোষণ করে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ জীবন 
ব্রতে প্রভৃতপরিমাণে বিশ্বানবান। পক্ষান্তরে, 
ভারতও আধুনিক জড় বিজ্ঞানের ভ্ঞান অঞ্জন 
করিবার জন্থ গ্রতিভাশালী যুবক-যুবতীপ্দিগকে 
আমেরিকায় প্রেরণ করিতেছে । ভারত ও 
আমরিকা কখনও পরম্পরের অপরিচিত নয়। 
আপনারা সকলেই বিদিত আছেন, ক্রিষ্টে: 
ফার কলম্বন ভারতে যাইবার পথ ও উহার 
ইতিহাসগ্রসিদদা  এশর্ষভাওার আবিষার 
করিবার জন্ত লমুদ্রযাত্রা করিয়া তংপরিবর্তে 
আমেরিকায় অপ্রত্যাশিতভ।বে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন। বোষ্টন চা-মঙজজলিসে যে চা-এর 
পেটিকা ছুঁড়িয়া ফেণপার দরুন অ!মেরিকার 
স্বাধীনত,-সংগ্রামের আগুন জবলিয়া উঠিয়াছিল, 
সেই চা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এখনও 
মাফিনের দক্ষিণ অঞ্চল ফ্লোরিডা ও টেকৃসাসে 
ভারত হইতে আনীত গাভীগ্তপিই মাত্র হষ্ট- 
পুষ্ট এবং ইহারা 'ত্রক্গিণী” 
পরিচিত । 
আমেরিকাবাপিগণের 
ভারতের পরিচয়'লাভের 
ঘটনা! ৯৮৯৩ থৃষ্টান্ধে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 
ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে 
তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব | 
উক্ত ধর্মমহাসভায় (৯১ই মেপ্টেঘ্বর, সোমবার ) 
সমবেত সাত হাজার নর-নারীকে “আমেরিকার 
ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলিয়া সন্ত্েধন করিবার 
সময় কিরূপে স্বামীজীর মহিমময় ব্যক্তিত্ব, 
প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডল, সুমধুর কণম্বর ও পোভ- 
মান গৈরিকবমন তাহাদিগকে মন্্রমু্ধ করিয়। 


অতুল পাধিব 
আমেরিকা 
প্রতি অতি উচ্চ শ্রদ্ধ 


সম্পদের 
ভারতের 


গভী নামে 


চিন্তাধারার সহিত 


আমেরিকায় শ্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-গ্রচার 


সবচেয়ে গুরুত্বপুণ 


৩৪৩ 


রাখিয়াছিল--পেই কাহিনী এখন ইতিহালের 
পর্যায়তুত্ত হইয়াছে। ইয়াহ্কিজাতি-মুলভ 
সাধারণবুদ্ধি-সম্পন্ন এ সকল বিজ্ঞ নর-নারী 
থুব ভালরূপেই বুঝিয়ছিলেন যে, শুধু আধ্/ত্মিক 
ভিত্তির উপরই হদৃঢ বিশ্বত্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে) স্বামী বিবেকানন্দ এ এত. 
হাঁসিক ধর্মমহাসম্মেশনে দীড়াইয়া প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দুইটি মহতী ভাব্ধারার সংযেগ- 
সাধন করিয়া উভয়ের পর ' আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ঘটন|র সম্পূর্ণ 
মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে স্বামিজীর চিন্তা- 
ধারা ও সমসাময়িক আমেরিকার সাংস্কৃতিক 
পটভূমিকার সহিত পরিচয় থাকা আব্শক। 
গুরু পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর 
স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পযন্ত ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিতদের 
নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, পর্বতগুহায় ও বনে সাধম- 
ভজন ও ধ্যান, রাজ-রাজড়া ও ভিক্ষুকদের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তুঃ তাহার 
তীক্ষ দৃষ্টি সর্বদ|ই মাতৃভূমির বিভিন্ন সমস্তার 
উপর নিবদ্ধ ছল। তিনি উপলব্ধি করিলেন 
যে, আধ্যাত্মিকত'ই ভারতের মের্দও 
এবং বহির্জগতে উহার প্রচারই ভারতের 
জীবনব্রত। কিন্তু ভারতের ধ্বংসকর দারিদ্রয। 
মুক জনসাধরণের অজ্ঞতা ও অখেগতি এবং 
সমাজজীবনের অনগ্রসর স্থবিরতা তাহাকে 
সবচেয়ে বেশী ব্যথিত করিয়াছিল। কিরূপে 
হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত কর! যায়, কিরূপে 
উহাকে আধার এক মহান আধ্যাত্মিক 
স্কৃতির বাহক করা যায়--ইহাই শ্বামিজীর 
দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন হইয়! দাড়াইল। 
স্বদেশবালিগণের নিকট হইতে কোন সাড়া না 
পাইয়া, তিনি বিজ্ঞানসেবী শক্তিধর পাশ্চাত্য 
জাতিপকলের নিকট আতি প্রয়োজনীয় 


৩৪৪ 
বেদান্তগ্রচার এবং তত্প্রতিদামে পাশ্চাতা 
বিজ্ঞান ও শিল্পবিগ্ঠা শিক্ষ!। দ্বারা ভারতী- 


গণের জীবনয|ত্রার মান বৃদ্ধি করিবার সংকল্প 
করিলেন। তিনি উপলদ্ধি করিলেন, প্রথমতঃ 
স্বদেশবাসিগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশ দুরীকরণের 
চেষ্টা না করিয়। তাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার 
কর| নিরর৫থক। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, 
ভারতবর্ষ পাশ্চাত) বিজ্ঞান ও শিল্পাবিগ্ঠ/ অধি- 


গত করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইলে আবার 
জগতের ধর্মগুরর আসন গ্রহণ করিতে 
পারিবে । তিনি যোগৃষ্টিসহায়ে জানিতে 


পারিলেন যে, ভগবানের অবর৫থ নির্দেশেই তিনি 
নুতন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন 

আমেরিকাঁও প্রাচাদেশীয় তরুণ ষোগীকে 
গ্রহণ করিবার জগ্ঠ গ্রস্ত ছিল। আমেরিকার 
ইপনিবেশিক ইতিহামের প্রারম্ত হইতেই ধর্ম 
উহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৬২৭ 
থৃষ্টাবে “মেফ্রাওয়ার নামক জাহাজে অরোহণ 
করিয়া যে সকল তীর্থযাত্রী নৃতন মহাদেশে 
অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহারা উপাসনার 
স্বাধীনতার জনই প্রথমে ইংলণ্ ও তৎপর হল্যাণ্ড 
পরিতাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের 
তদানীস্তন শ(সকবর্গ কর্তৃক ধর্মে/পাননার উপর 
যে নকল বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়!ছিল, 
এগুলি পরবর্তী ওপনিবেশিকগণ মাথ। পাতিয়। 
গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রতিবাদ-স্বরূণ 
আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। দুই শতাব্দী 
পরে যে সকল ধর্মপরায়ণ বীর্ঘবান নবাগত ইংরেজ 
(ও 41061810915 ) অমেরিকার লাংস্কৃতিক 
ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদেরই পূর্বপুরুষ. ছিলেন এই 
গঁপনিবেশিরগণ। 

আমেরিকার শাসনতন্ত্র ও অধিকার-বিধিরু 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--”৭ম সংখ্যা 


মধ্যে কেবল লকের লেখার নহে পবিত্র 
বাইবেলের৪ প্রভাব স্ুম্পষ্ট। স্বাধীনতা- 
ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মানুষের সাম্যভাব 
এবং জীবন, স্বাতন্ত্র্য ও স্ুখানুসন্ধানের ঈশ্বরদত্ত 
নিবৃঢ় সত্বের মধ্যে আমর! খুষ্টায় আদর্শ_ 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের ছাপ দেখিতে 
পাই। আমেরিকার বিপ্লবের প্রধান তেজস্বী 
হে।তা টমাস্‌ পেইন ১৭৭৬ থুষ্টাবধে তাহার 
সাধারণ জান ( 50101001000 36198” ) নামক 
বিখ্যাত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, “ওহে মানব- 
প্রেমিক, ওহে উতপীড়ন ও উতপীগুকের প্রতি- 
রোধকারী, উঠ, জাগ ! জগতের প্রতেক স্থানই 
নির্যাতনে গ্রপীড়িত। বিশ্বের সবত্রই স্বাধীনতা 
বিপন্ন; এপিয়। ও আফ্রিকা হইতে বহুকাল 
পূর্বেই স্বাধীনতা বিতাড়িত হইয়াছে । ইউরোপ 
স্বাধীনতাকে অপরিচিত কিছু বলিয়া মনে করে; 
ইংলণ্ডও উহাকে চলিয়া যাইবার জন্ত সতর্ক 
করিয় দিয়াছে। শরণার্থীকে গ্রহণ কর এবং 
মানবজাতির জন্ত যথাসময় একটি আশ্রয় স্থাপন 
কর।” এক্রাহাম লিঙ্কন তাহ!র বিখ]াত 
গেটিম্বার্গের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকা 
স্বাধীনতার উপাসক এবং সকল মানুষের 
সমানাধিকরবাদে বিশ্বাসী । ম্বাধীনতা-লাভের 
গ্রথম একশত বৎসরের মধো সামা, মৈত্রী, 
স্বাধীনতা, স্তায়পরতা ও এক্যের জন্ত উদগ্র 
আগ্রহ আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই 
পাইয়া বসিয়াছিল। স্ব।মী বিবেকানন৷ বেদাস্তের 
দৃষ্টিকোণ হইতে এই সকল আদর্শের একটি 
আধ্যাত্মিক ব্যাথ্য! প্রদান করিয়াছিলেন। 
উনবিংশ শতকের আমেরিকার সাংস্কৃতিক 
ইতিহাস বিচিজ্রঘটনাবল। এই সকল টন! 
সার্থকত৷ লাভ করিয়াছিল কলম্বিয়ার প্রদর্শনী 
ও শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনীতে। প্রথমে ষে 
তেরটি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এ্রগুলিই 


আবণ, ১৩৫৬] 


পরব্তী-কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ে রূপায়িত 
হয়। অফুরন্ত গ্র।কৃতিক সম্পদের অ|ধার এই 
যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় ওপনিবেশিকগণ যে কেবল 
এক প্রাচীনতর সভ্যতার আদর্শই আনয়ন 
করিয়াছিলেন তাহ! নহে, পরস্ত অজানা দেশ 
আবিষ্কারের হুূর্জয় আকাঙ্জা, শিল্প-কৌশল ও 
অদম্য সাহসও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই সময়ে 
আমেরিকায় বহুনংখযক বিখ্যাত রাজনীতিক, 
আবিষ্কারক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ্‌, আদর্শবাদী, 
করিৎকর্মঃ সমরমীতিতে বিশেষজ্ঞ, চিন্তাশীল 
কবি ও লেখকের আব্র্ভব হইয়াছিল। 
বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের নব নব আবিষারসমূহ 
আমেরিক!র কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন- 
পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। 
ছোট ছোট শহর ঝড় বড় নগরে উন্নীত হইল। 
দেশের পাধিব সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ও 
বিবেকবুদ্ধিতে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার 
হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোয়েকার-সম্প্রদায়ের 
সমর্থনে ফিলাডেলফিয়া নগরীতে একটা দাসত্ব- 
গ্রথা-বিরোধী সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ 
হইতে ১৮৫৫ খুষ্টাব্দ পর্যস্ত পাঁচ বৎসর কাল 
আমেরিকান সাহিত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশের কাল। 
কল্পনাঙ্গগতে এই সময়ে যেরূপ লজীবত। পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল এরপ আর অন্য কোন সময়ে দৃষ্ট 
হয় নাই। এই যুগে ণরিপ্রেজেণ্টেটিভ, ম্যান, 
“দি স্কালেটু লেটার, “দি হাউন্‌ অব. সেভেন্‌ 
গ্যাবল্স্+, “মবি ডিকৃ,, 'পাইরি' ও “লিভ স্‌ 


আব. গ্রাস, প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উনবিংশ শতকে হথর্দ পো, 
ছইটিয়ার, লংফেলো, থোরো, হুইটম্যান্‌, 


এমারসন্, লোওয়েল্‌ ও হোম্স্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত 

মনীষিগণ আবিভূতি হন। এই সময়েই 

এঁতিহাসিক ব্যান্ক্রপ্ট, বিচারক ট্রি, শিল্পী ও 

প্রাণিতত্বজ্.জন জেম্দ্‌ উঁডুবন ও উত্তিদ্তত্ববিদ 
২ 


. আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্ত-প্রচাঁর 


৩৪৫ 


আসাগ্রে বশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। অলৌকিক প্রতীতিবাদ আন্দোলনের 
(078190670067065] 11058106701) নেতা র্যাল্ফ. 


,ওয়াল্ডে! এমারসন্‌ এবং উহার একনিষ্ঠ অনুরাগী 


থোরো ও আল্কটুকে একভাবে স্বামী 
বিবেকানন্দের বেদাস্ত-আনোলমের অগ্রদূত 
বলা যাইতে পারে। এমারসন্‌ গ্রীকদশন, 
চৈনিক নীতিবাদ, সুফী্দের কাব্য ও ভারতের 
নিগুঢ় ব্রহ্মবাদ দ্বারা প্রভাব ন্থিত হইয়াছিলেন। 
তিনি ভগবদগীতার পরম অন্গরাগী এবং 
উপনিষদের ব্র্মবিদ্তার লহিত লম)কৃ পরিচিত 
ছিলেন। দীর্ঘ পচিশ বৎসর কাল এমারসনের 
প্রতিবেশিরপে হেনরি থোরে! হিন্দৃধর্মগ্রন্থলমূহ 
পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও আলোচন। করিয়াছেন । 
থোরে৷ এসিয়ার ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে উপাদ।ন 
সংগ্রহ করিয়৷ একখানা যুক্ত বাইবেল লিখিবার 
সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র ছিল-_ 
"্প্রাচাদেশের আলোশ।  কংকর্ভে স্থাপিত 
অলৌকিক প্রতীতিবাদ সমিতি (1:81080670097)- 
6৪] 010) ১৮৪৭ থুষ্টাব্বের মধ্যে পু্ণোগ্থমে কাধ 
করিতেছিল। কংকর্ড দার্শনিকগণের সমসাময়িক 
হুইটম্যান্ও বৈদাস্তিক আদর্শের প্রায় সমীপবর্তী 
হইয়াছিলেন বলিয়৷ মনে হয়। তাহার 'লিভ.স্‌ 
অব. গ্রান্ত নামক গ্রন্থে সর্বজীবের সহিত 
একাত্মভাব ব্যক্ত হুইয়াছে ; “সঙ্গ অব দি ওপেন্‌ 
রোড গ্রন্থ বেদীস্তের ভাবে পরিপূর্ণ । গণতন্ত্রের 
উপাসক হুইট্মযান্‌ গির্জার সাম্প্রদায়িক নিয়ম- 
নীতি ও মতবাদ হইতে মুক্ত একজন স্ব তন্তব্যক্তিত্ব- 
সম্পন ধামিক পুরুষ ছিলেন। তাহার নিকট 
ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ভিতরের জ্যোতি _নিভূত, 
নীরব ভাবাবেশ” | যে দেশে হুইটুম্যান, এমারসন্‌, 
থোরে৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের পক্ষে 
হিন্দু সন্যালী বিবেকামন্দকে ও তাহার সার্বভৌম 
বেদ।স্তের--সাম্য, মৈত্রী, এঁক্য ও মুক্তির বাণী 


৩৪৬ 


উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় নাই। 

এমারসন ও থোরো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
যে মিলনের স্বপ্র দেখিয়াছিলেন উহ সেই সময়ে 
ফলপ্রস্থ হয় নাই। হঠাৎ আমেরিকার জীবন- 
প্রবাহ এক নুতন পথে প্রবাহিত হইল। বৃহত্তর 
ও শ্রেষ্ঠতর বস্তনকল লাভ করিবার আকাজ্জা 
আমেরিকার আঁধকাংশ লোকের মনকে অভিভূত 
করিতে আরম্ভ করিল। অর্থনৈতিক উপযোগিতা- 
লাভের সহায়ক সমিতিসকল স্থাপিত হইতে 
লাগিল; প্রথম যুগের আধ্যাত্মিক ও বিচিত্র- 
ভাবোদ্দীপক উন্মাদনা ক্রমশঃ মন্দীভূৃত হইয়া 
শিছক প্রতিযোগিত।মুগক বস্ততান্ত্রক জীবনে 
পর্যব্দিত হইল। কংকডিয়ান্দের (0০7৫0£01905) 
স্বপ্ন ভাঙগিবার জন্ত যে লকল ঘটন! যডযন্ত 
করিয়াছিল তন্মধ্যে এই কয়টা উল্লেখযোগ্য --(১) 
১৮৪৯ খুষ্টাঝের “গোল্ড রাশ (9910 £১০০1))--- 
ইহা! আমেরিকাবাসিগণের দৃষ্টি অন্ত দিকে আকৃষ্ট 
করিয়াছিল; (২) গৃহযুদ্ধ (01৮1] ৮৮) 
ইহা আমেরিকার ইতিহানের অন)তম বিষাদময় 
ভ'ধণ ঘটনা ) (৩) বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষিপ্র উন্নতি 
_ইহা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক অভাবনীয় 
পরিবর্তন আনয়ন করিয়৷ এহিক উন্নতির জন্য 
অদম্য আকাজ্ষা জাগ্রত করিয়াছিল। ইহাঁও 
উল্লেখযোগ্য যে, অর্থগৃধ ইন্দরিয়স্ুখাভিলাষী 
ওপনিবেশিকগণ দলে দলে ইউরোপের দারিদ্র 
অঞ্চলসমূহ হইতে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন 
করিতে লাগিল; তাহার! প্রথম ওপনিবেশি কগণের 
আধ্যাত্মিক উদ্দীপনাকে প্রভৃতপরিমাণে মন্দীভূত 
করিয়াছিল। ১৮৪৯ থুষ্টান্বে ডারউনের 
্র।ণিগণের উৎপত্তি” (07181 ০? 31080188 ) 
নামক গ্রন্থের গ্রকাশম প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মানুষের 
চিন্তারাজ্যে এক বিপ্লব আনয়ম করিল। 
ক্রমবিকাশবাদ আইন, ইতিহাস, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, কল! গ্রভৃতি প্রত্যেক 


উদ্বোধন 


[৫১ম বর্ষ ৭ম সংখ্য। 


চিন্তাক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। 

কিন্ত জনদাধারণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে 
পারিতেছিল না। চিস্তাশাল ব্যক্তিগণ সমাজের 
এরূপ বাহ্যিক চাক-চিক্য ও ইহসর্বস্বতা দেখিয়। 
নিরাশ হইলেন; যে মুক্তি ও আনন্দ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারায় ও পাথিব সম্পদে পাওয়া যায় ন।, 
সেই মুক্তি ও আনন আশ্বাদন করিবার 
জন) তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইল। শিক্ষিত 
আমেরিকানগণ তাহাদের ম্বভাবসিদ্ধ, আদর্শবাদ 
ও ধর্মভাবের প্রেরণায় এমন একটি দর্শনের 
(1১001199011) ) প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যাহ! 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিপন্থী না হইয়৷ উচ্চতর 
জীবনাদশের পথ নির্দেশ করিবে, মানুষের চিন্তা, 
ভাব ও কর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করিবে, 
এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন দাবী ও মানবের 
বিবিধ আধ্াত্মিক অশ্ুভূতিগুল্সির সমন্বয়সাধন 
করিতে পারিবে । থোরোর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
মিলন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের স্বপ্ন বাস্তবে, 
পরিণত হইবার সময় প্রস্তত হইয়াছিল। এই 
অপুর্ব সমন্বয়-সাধনের নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ 
অপেক্ষা যোগ/তর ব্যক্তি কেহ ছিলেন ন!। 
নবভাবে ও চেতনায় সঞ্জীবিত, যে কোন স্থান 
হইতে প্রাপ্ত সত্যগ্রহণের জন্য সদা উন্যুখ, 
শ্রেণী-জাতি-বর্ণের সংস্কার হইতে প্রভৃতপরিমাণে 
মুস্ত আমেরিকা ভারতের এই পাংস্কৃতিক 
প্রতিনিধি, প্রাচীন অথচ পৌরুষযুক্ত অধ্যাত্ব- 
বিস্তার বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দকে সাদরে 
গ্রহণ করিতে প্রস্তত ছিল। আমেরিকাবাদিগণ 
ধর্মমহাসভায় স্বামীজীকে যে স্বতঃগ্রণোদিত 
বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং 
তদষধি ততগ্রবন্তিত বেদান্ত-প্রচার-আন্দেলনে 
যে ক্রমবর্ধনান আগ্রহ ও যদ্ধ প্রদর্শন করিতেছেন 
উহার গ্রধান কারণ আমার মনে হয় ইহাই । 

শিকাগে! ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ 


আাবণ, ১৩৫৬] 


হিন্দুধর্মের সার্বভৌম দিক শ্েতুমণগ্ডলীর সম্ে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন; অন্তান্য ধর্মমতসমূহের 
গ্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা'ও সহনণাল মনোভাবের 
উপর তিনি জোর দিয়ছিলেন; মানবাজ্ম।র 
প্রশী প্ররুতি, আধ্যাত্মিক অনুভূতির যুক্তিপূর্ণ 
ভিত্তি এবং ধর্মের বৈচ্ঞামিক সত্যতা প্রতিপাদন 
করেন। এই সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং 
তত্বজিজ্ঞান্ু মাত্রই গভীর আগ্রহের সহিত 
পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার সুখ্যাতি চতু্দিকে 
পরিব্যাপ্তু হইল; হিন্দুধর্ষের তত্বগুলি ব্যাখ্যা 
করিবার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
আহ্বান আলিতে লাগিল। বৈঠকখানা, ক্লাব, 
সমিতি, সন্তান্ত বাক্তিগণের আবাসগৃহ স্বামিজীর 
নিকট উন্ুক্ত হইল। সর্বত্রই ভিনি পরমসমাদরে 
সম্বধিত হইতে লাগিলেন । অনলস কার্য।বলীর 
জন্য যদিও তিমি “ঝড়ো” (070107010) হিন্দু 
বলিয়৷ অভিহিত হইতেন, তথাপি তাহার আত্ম। 
মির্ভনত। ও ধ্যানের জঙ্তঠ সদা ব্যাকুল ছিল। 
তিনি স্বভাবতঃই একজন তত্বজ্ঞ, দার্শনিক 
ও কবি ছিলেন। দুই বৎসর হাড়ভাঙল। পরিশ্রমের 
পর শাস্তি, বিশ্রাম ও নির্জমবালের জন্ত তাহার 
এই আকাজ্ষ। পুর্ণ হইয়াছিল। সেণ্ট লরেম্ন 
মদীর বক্ষে "সহস্র দ্বীপোছ্ানেঃ তিমি সত সপ্তাহ 
গভীর ধ্যান 'ও অধ্ায়নে অতিবাহিত করেন। 
তথায় তিনি ভারতবর্ষের জন্ত তাহার ভবিষ্যৎ 
কার্ধের পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছিলেম। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই অধিক- 
সংখাক সন্নালিপ্রচারক-প্রেরণ ও বেদাস্ত- 
“কেন্দরস্থাপনের তাগিদ আমেরিকা! হইতে আসিতে 
থাকে । বর্তমানে রামকৃষ্চ মিশনের বার জন 
সন্নাসী তাহাদের মহান্‌ নেতা স্বামী বিবেকানন্দের 
প্দাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন- অঞ্চলে 
হিন্দুধর্মের আদর্শ গ্রচার করিতেছেম। কর্তবা- 
সম্পাদন করিতে করিতে রামকুষ্ মজ্ঘে র চারিজন 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-গ্রচার 
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সন্নযালী সুদুর আমেরিকায় দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
বেদান্ত-কেন্দ্রগুলিতে যে সকল ধর্মপিপাস্থ সমবেত 
হন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই থুষ্টাম__সামান্ঠ- 
সংখ্যক ইহুদীও আছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন বহু 
লোক আছেন যাহারা উত্তরোত্তর ধর্মের (প্রতি 
সমধিক আগ্রহশীল হইতেছেন এবং মনঃসংযোগ, 
ধ্যান গ্রভৃতি কাধকর ধর্য।নুশীলনের জন্য গ্রস্তৃত 
আছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ঃ তাহারা 
আচার্ষের সাহাধ্য ও নির্দেশ চান) তাহারা 
চাম এমন এক যুক্তিমূলক সার্বজনীন ধর্ম যাহ! 
অগ্যান্ত সার্বভৌম সত্যসমূহের সহিত সামগ্তস্ত 
রক্ষা করিতে পারিবে । এই শ্রেণীর নরনারীগণ 
বেদান্তকেন্দ্রগুপির নিয়মিত শিক্ষর্থী। বহু- 
সংখ্যক আমেরিকান নরনারী ধর্ম[নুশালনের জন্য 
তাহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া! বেদাস্ত- 
কেন্দ্রগুলিতে সন্য।সি-গ্রচারকগণের পহিত বাস 
করিতেছেন । আশ্রমগুলির বাহিরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যাপক, ধর্মপ্রচারক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ী- 
দের মধো অনেকেই মন্নাসিগণের বন্ধু এবং 
তাহাদের কার্ধাবলী ও চরিত্রের ভূষ্নশী প্রশংস। 
করেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন লঘ্বন্ধে বন্তৃত৷ দিবার 
জন্য সন্ন)সিগণ গির্জ।, শিক্ষালয়, কৃষ্টি সংসদ ও 
অন্তান্ত সংঘ কর্তৃক আহত হইয়া থাকেন। 
সর্বব্ই তাহারা পরম শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ; অর্জন 
করিতেছেন । বেদাস্তপ্রচারের কার্য যথারীতি 
অমাড়ম্বর পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। 
স্বভাবতঃ, যে নাটকীয় ট্টপাদদান বেদান্ত, 
আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট ছিল উহা 
এখন আর মাই। প্রচারকার্য এখন দৃঢ় ও স্থায়ী 
ভিতর উপর সু গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলনের সুদূর" 
গ্রাসারী ফল নির্ধারণ করিবার সময় এখন৪ আসে 
নাই। ধর্মালেচনার জন্ত জন-সমাবেশ অথব 
আশ্রমপৃহের আকার দেয়! বিচার করিগে ফল 
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খুবই সামান্য বলিয়! গ্রতীত হইবে । কিন্তু ইহার 
ফল্গ অন্তত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে--এখানে 
সেখানে কতিপয় লোকের জীবনধাঁরার নীরব 
পরিবর্তন ও যুক্তরাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক চিন্ত। 
উদারভাবাপন্ন হওয়ার মধ্যে দেখিতে হইবে। 
নুতন সম্প্রাতির ভাব দ্বারা বিচ্ছিন্নতার পুরাতন 
মনোবৃত্বিকে অপস|রিত করিবার একট। অকৃত্রিম 
চেষ্টা আমেরিকায় দেখ। যায়। খৃষ্টান প্রচারকগণ 
অন্ঠান্ত ধর্মমতের গ্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শন করিতে এবং 
ধান ও আন্তর জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলিতে আরস্ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই এখন বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও অন্ঠান্তি ধর্ম চার্যগণের 
অবতারত্বে বিশ্বাসী হুইয়াছেন। যে সকল কারণ 
যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাজগতে এরূপ বিপ্লব আনয়ন 
করিয়াছে তন্মধ্যে বেদাস্তপ্রচার মুখ । 
বেদান্ত ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে আমেরিকার 
আধ্যাত্মিক চেতম। জাগ্রত করিতেছে । 

যে আধ্যাত্মিক সেতু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রকে 
সংযুক্ত করিয়াছে, উহার নির্মাত! ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ। হিন্দু ও পাশ্চাতা বলিষ্ঠ আদর্শের 
আদান-প্রদান দ্বারা একট! নুতন বিশ্বপংস্কৃতি- 
গঠমের যে স্বপ্ন স্বামীজি দেখিয়াছিলেন, উহ! 
সফল হইতে বেশী বিলম্ব নাই। বিজ্ঞান ও শিল্প- 
বিদ্যা শিখিবার জন্য হিন্দু ছাত্রগণ দলে দলে 
আমেরিকার বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলিতে প্রবেশ 
করিতেছে । পুর্বে সামান্য শিক্ষা অধিগত 
থাকিলে এই বিগ্ভাথিগণ যুক্তরাষ্টে ভারতীয় 
স্কৃতি প্রচারের ফলোপধায়ক বাহক হইতে 
পারে--ইহাতে ভারতের প্রতি শ্বভেচ্ছ! 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । এদেশের এঁহিক 
সম্পদের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা ও স্থাস্থোর 
সুব্যবস্থার জন্ত আমেরিকার ব্যবসায়ী ও শিল্প- 
বিশেষজ্ঞগণ আহৃত হইতেছেন। লম্ভবতঃ অদূর 
ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের বছসংখ্াক ছাত্র আধ্যাত্মিক 


উদ্বোধন 
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জীবনের গভীরতা শিক্ষা! করিবার জন্য ভারতে 
আসিবে। 

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে গ্রকৃত 
শৌহা্য স্থাপনের জন্ত দুইটি জিনিষ দরকার-_ 
প্রথমতঃ আমেরিকাকে শিখিতে হইবে ষে 
প্রহিক অভ্যুদয় অপেক্ষা নৈতিক ও পাঁরমাধিক 
উন্নতি অধিকতর মুলাবান--ন্থুখের বিষয়, 
আমেরিক1 স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ইহা! দিন 
দিন শিক্ষা করিতেছে। যুক্তরাষ্ীয় সভ্যতার 
সংগ্থপকগণ অত্যধিক নীতিপরায়ণ ও ধর্মশীল 
ছিলেন। সমগ্র পাশ্চাত্য সংশ্কতির যাহ! কিছু 
স্থায়ী উহা! এক অতি উচ্চস্তরের নীতি দ্বারা 
প্রভাবাশ্বিত-এ বিষয়ে যেন আমাদের কোন 
সন্দেহ ও ভুল ধারণা না থাকে । র্যাফেল ও 
লিওনার্ভে। দ| ভিন্সির চিত্র, মাইকেল. এঞ্জেলোর 
স্থাপত্য, প্যালেছ্বিনা ও বাকের সঙ্গীত এবং মিল্টন, 
র্রেইক্‌, ব্রাউনিং ও টেনিলনের কবিতার উপত্র 
ধমের ছাপ বর্তমান। দ্বিতীয়তঃ হিম্দুধমের 
কালোপযেগী নবরূপ-পরিগ্রহ এ সকলের 
চেয়েও গুরুত্বপূণ। আমাদের সনাতন ধর্মের 
পক্ষে ইহার স্বাতন্ত্রা হইতে বাহির হহ্য় 
গতিশীল ও আক্রমণাত্মক হওয়া উচিত। 
পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে সমগ্র জগৎ আঙ্জ 
ধংসোনুখ। আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুধর্মের প্রধান 
দান। পৃথিবী আজক!'ল আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত। 
আর্থক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক বিপর্যয় ও রাষ্্রিক 
অনিশ্চয়ত। এই কঠিন ব্যাধির বাহাক লক্ষণ 
মাত্র। আজিকার বিশ্বব্যাপী আক্রমণাত্মক, 
অনর্থের অভিযানকে গতিণীল পরমার্থ ও 
সদাচার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। অর্থগৃরন,তা, 
ইঞ্জিঘ়পরায়ণতা, নঈীর্ধ্য! প্রভৃতি যে লকল কু- 
প্রবৃত্তি ভারত ও পৃথিবীর অন্ান্ত স্থানের সমাজ- 
গঠমকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে--এ 
গুলিকে গ্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় 
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আত্বিক শক্তি। শুধু নৈতিক মানবতা অথব৷ 
শিল্প-বিজ্ঞ।নের উন্নত দ্বার পৃথিবীর বর্তমান 
পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সংশোধন হইতে পারে না। 
হিন্দুধর্মের উপর এক বিরাট দায়িত্ব হস্ত 
আছে। সংকোচনই মৃত্যু । ভারতের চরম 
সৌভাগ্যের দিনে ধর্মপ্রচারকগণ স্বদেশের সীমা 
অতিক্রম করিয়! দূরবর্তী বিদেশে গমন করিয়া- 
ছিলেম। আজও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি 
দরকার । ভরত ও আমেরিক।র মধো বন্ধুত্ব- 
স্থাপনের প্রধন অন্তরায় এই__-অনেক ভারতীয় 
ও আমেরিকাম মনে করেন যে ভারতবর্ষই 
পাশ্চ।ত্য দেশ হইতে সকল বিষয় শিক্ষা 
করিবে এবং পাশ্চাত্যের ভারত হইতে শিখিবার 
কিছুই নাই। সৌহার্দ্য সর্বদ|ই দুমুখী রাস্ত।। 
আমি বহু পাশ্চাত্য মনীষীর নিকট শুনিয়াছি 
যে, হিন্দুদের প্রধন দোষ হইতেছে নিজেদের 
ধর্মের মহত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা । নিজেদের ধর্ম ও 
কষটির গ্রতি ষদি আমাদের শ্রন্ধা না থাকে, 
তাহ। হইলে আমাদের প্রতিও কাহারও শ্রদ্ধা 
থ।কিবে ন।। ম্যাকলে সাহেব ইংরেজী শিক্ষার 
মধা দিয়! হিন্দু।তিকে পাশ্চ:ত্যভাবাপন্ন করিতে 
চাহিয়াছিলেম; ইহাতে তিনি প্রায় কতকর্য 
হইয়াছিলেন । আজকাল পাশ্চাত্য 
গ্রভাবান্িত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের 
আত্মার সহিতই সংগ্রম করিতেছেন। আমাদের 
বর্তমান বিশৃঙ্খল! ও অনিশ্চয়তার জন্য ইহাই 
বছুলপরিমাণে দায়ী। ভগবদ্গীতার সর্বশেষ 
গ্লেঃকে ভারতের উন্নত ও মহত্বের উপায় 
সম্বন্ধে এই নির্দেশে আছে £ 
প্যত্র যোগেশ্বরঃ কষে বত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ | 
তত্র শ্রীধিজয়ে ভূতিঞ্'বা মীতির্ম তর্মম ॥” 
অর্থ।ৎ যেখামেই যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ্গাত্র- 
শর্তিধর অর্জুনের মধ্যে সহযোগিতা বিদ্যমান, 
সেখামেই রাজ/সম্পদ, বিজয়, মহিমা, 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদাস্ত-গ্রচার 


মভাতায় 
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অব্যভিচারিণী রাজনীতি ও শৃঙ্খলা! ন্ুমিশ্চিত। 


ইহার অর্থ এই--ভারতের আধাত্সিক 
শক্তি এবং শাসক-শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সহযে।গিত। থাকিলেই ভারতের অস্তরাত।র 


পরিপূর্ণ বিক|শের পথ উন্মক্ত হয়। শাসকের 
সহায়তা ন|। থাকিলে আধ্যান্মিক শক্তির 
অবনতি হয়। বিগত লহশ সহস্র বৎসরের 
ভ।রতের ইতিহাসে এই সত্য জগস্ত অক্ষরে 
লিখিত আছে। _ + 

শিক্ষিত হিন্দুগণও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু 
ভুল ধারণ! পোষণ করিয়। থাকেন। অমেকেই 
বলেন, হিন্দুধর্ম নাকি অবৈজ্ঞানিক, পরলোক- 
সর্বস্ব ও সাম্প্রদায়িক । কথাটি সম্পূর্ণ অলত্য। 
হিন্দুধর্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিরোধী নয়। 
হিন্দু খধিগণ বলিয়।ছেন যে, বাক্তিগত উপলব্ধি, 
যুক্তিবিচার ও অনোর সাক্ষোর উপর 
পারমার্থিক তত্বের সত/ত৷ প্রতিষ্ঠিত । ভগবদ্গীত। 
তন্বজিজ্ঞান্গ হইবার জনা উপদেশ দিয়াছেম। 
হিন্দুধর্ম কখনও কোনও মতবাদকে চুড়ান্ত 
প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করে না। বেদ আম।দিগকে 
পরা ও অপর, লৌকিক ও অতিলোৌকিক 
উভয়বিধ বিদ্ঞাই অনুশীলন করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন। মুগ্ডক উপনিষৎ বলিয়াছেন যে; 
যখন ম|নুষ অতীন্দ্রিয় সতা ও ইহার দেঁশ- 
কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশ জানিতে 
পারে তখনই তাহার অজ্ঞান ও সংশয় বিনষ্ট 
হয়। ঈশোপনিষং ঘোষণ! করিয়াছেন--ষে 
কেবল জড়-বিজ্ঞানের (অবিগ্ভাধ্য৷ প্রকৃতির ) 
উপাসনা করে সে অন্ধতমে প্রবেশ করে। 
আর ষে কেবল উতপত্তিণীল ব্যাকৃত কার্যত্রঙ্গের 
উপাসন! করে মে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ 
করে। জ্ঞামী বাক্তি উভয় বিস্কাই অর্জন 
করেন। জড়বিজ্ঞানের দ্বারা তিমি আধি-ব্যাধি, 
মৃত্া প্রস্ৃতি দৈহিক বন্ধন হইতে মুক্ত হুনঃ 
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আর পরা বিদ্য। ছর। অমৃতত্ব লাভ করেন। 
কেবল বিগত তিম শত বৎসর যাবৎ ভারত 
জড়বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। লর্ড 
যাক্টন্‌ বলিয়াছেন, তিন শত বতনরের 
সংস্কৃতির বার্থতার নিন্দ। এবং তিন হাজার বংলরের 
সংস্কৃতির কৃতিত্বের উপেক্ষ। দ্বারা ইতিহাসের 
একট। ভূল ধারণাই পোষণ কর! হয়। 

হিন্দুধর্জ জগতকে স্বপ্র্তং মিথ্যা বলিয়া 
উড়াইয়! দেয় না. অথবা জাগতিক অভুদয়কে 
কম মূল্য গ্রদ'ন করে না। তত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণে র 
সর্বোচ্চ অন্থভূতি যাহাই হউক না কেন, 
তাহারাও সাধারণ ভূমিতে অবস্থানকালে ইন্জিয়- 
গ্রাহ্ জগতকে উপেক্ষ! করিতে সাহল করেন 
ন'ই) সাধারণ লোককে তাহারা ধর্ম ও অর্থ 
অর্জন এবং সম্ভে'গ শক্তি বৃদ্ধি করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। ইহা করিলেই কেবল তাহার। 
মেঞক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। মুক্তির অন্ত আর 
কোন সহজ উপায় বা সংক্ষিপ্ত পণ মাই। 
হিন্দু খণ্ষগণ ব্যতীত আর কেহই কখনও 
জীবনের অধিকতর পৃর্ণ/ঙগ আদর্শ কম্পন। করিতে 
পরে নাই । খধিগণ বলিয়।ছেন, বালো বিদ্যার ন 
করিবে, যৌবনে পাধিৰ সুখসন্তেগ করিবে, 
বার্ধক্য ভগবচ্চিন্তায় কাটাইবে এবং তত্ু- 
ত্যাগের সময় ঈশ্বরদর্শনে নিমগ্ন থাকিবে | 
হিন্দুধর্ম জগংকে শম্বীকার করে নাই, পরস্ত 
পরমার্থদৃষ্টিতে উহার যথার্থ ব্যাখা প্রদান 
করিয়াছে। 

হিন্দুধর্ম সাম্প্রদঘ়্িক ধর্ম নছে। খৃষ্টান, 
ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মত ইহা বিশ্বাম করে 
মা যে, মুক্তির কেবল একটি মাত্র উপায় 
আছে। ভগবান্‌ গীতায় বলিয়/ছেন, “যে যথা 
মং প্রপগ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌--যে 
অম।কে যে ভাবেই ভজন। করুক না! কেন, 
আমি সেভাবেই তাহার মনো বাঞ্চ। পূর্ণ করি। হিন্দ 


উছ্বাধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 


ধর্ষের মূলনীতি_বৈদিক খণ্ষগণ হইতে আরস্ত 
করিয়! শ্রীরামরুষ্ণ পর্বস্ত সকল তত্বজ্জ মহাপুরুষের 
বাণী হইতেছে স্বধর্মনিষ্ঠ। ও পরধর্মের প্রতি শ্রন্ধ। 
খটি হিন্দুমাত্রই সহজে সার্বক্জনীন ধর্ম অনুশীলন 
করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-জীবন 
অ।লোচন! করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিমি 
সর্বতোভাবে একজন খাঁটি স্বধর্মনি্ঠ হিন্দু হইয়া 
অন্তান্ত ধর্মপমূহ আচরণ করিয়া ঈশ্বরকে দর্শন 
করিয়াছিলেন এবং সকল ধর্মাবলম্থীই তাহ।র 
গ্রাতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার 
শিক্ষা! ও ধর্মানুভৃতি পাশ্চাতা জগতের বহুনংখাক 
প্রোটেষ্টাণ্ট, কাপলিক ও ইহুদীর আধ্যাত্মিক জীবন 
গঠন করিতেছে । “একং সদ বিপ্রা। বুধ! বদস্তি, 
যেত মত তত পথ+--ভগবান এক কিন্ত তাহাকে 
জানিবার পথ বিভিন্ন -_:এই গভীর আধাাত্মিক 
অনুভূতির সুদ ভিত্তির উপরই যথার্থ ধর্মলমন্র 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু, 
মুললম।নকে খাটি মুললম।ন, খুষ্টানকে খাটি খুষ্টান 
হইতে শিক্ষ। দাও--তাহ। ছইলে দেখিতে পাইবে 
ধর্মে ধর্মে সম্পীতি, সমন্বয় ও মিলন সাধিত 
হইয়াছে । ধর্মপমীকরণ, সম্ত। উদারতা, নৈতিক 
মনবিকতা অথবা মাকিনদেশীয় 'পল্জিয়ানা। 
(011781717,) প্রভৃতি মনোবৃত্তিদ্বারা গৌড়ামি, 
সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্মবদ্ধেষ, মতুয়ার বুদ্ধি দূর 
হইবে না, অধিকন্তু ধর্মের ভিত্তি শিথিল হইয়। 
যাইবে। 

শুনিতে পাই, হিন্দুধর্ম সাশ্রদায়িক ধর্ম এবং 
ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ-_-এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই নাকি ভারতে অধুন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের 
(৪6818: ৪6৪6৪) পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে 
এই ধারণ! ও অন্থমান সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীম। 
ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ নহে। আর্য খষগণ 
কর্তক আবিষ্কহ সনাতন ধর্মের সার্বভৌম 
আদর্শের উপরই ভারতের আধাত্মিক সংস্কৃতি 
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প্রতিষ্ঠিত । ক্রমবিধর্তনের মধ্য দিয়া সনাতন ধর্ম 
বহু শাখাপ্রশাখায় সম্প্রসারিত হইয়াছে, অন্ঠান্ 
ধর্মের হিতকর অঙ্গস্কলকে নিজ কুক্ষিগত 
করিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই উহার মূল আদর্শের গ্রাতি 
অবিচলিতভাবে একনিষ্ঠ রহিয়াছে । যে পর্যন্ত 
না ইহা স্বীকৃত হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি উহ!র 
প্রতোক স্তরেই সন!তন ধর্ম দ্বারা গঠিত, সেই 
পর্যন্ত আমাদের মাতৃভূমিতে শাস্তি, সুখ অথব! 
শক্তি লাভ হইবে না। 

সকলেই জানে যে, অন্ত গ্রতে)ক বস্তুর স্ত'য় 
হিন্দুধর্মও কিছু বিকৃত হইয়াছে। ইহার 
জ্যোতির্ময় অন্তস্তল বর্তমানে বহু আবর্জনা দ্বার 
আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই আবর্জনাগুলিকে 
সবতোভাবে দূর কর, কিন্তু জঞ্জাল দূর করিতে 
গিয়! হিন্দুধ্মকে পরিত্যাগ করিও না। শিক্ষা 
দ্বারাই কুসংস্কার দূর করা যায়। প্রত্যেক স্কুল 
ও কলেজে আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিছ্াঃর সঙ্গে 
সঙ্গে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেওয়া হউক । যাহ! অচল 
ও জীর্ণ উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং 
যাহা চিরন্তন সত্য তাহাই উজ্জ্লতর ও শুধ্ধতর 
হইয়। আখ্ম প্রকাশ করিবে। হিন্দুধর্ম প্রতিক্রিয়াশীল 
বলিয়া যে একটা অপবাদ আছে উহা এইরপেই 
আমরা দূর করিতে সমর্থ হইব এবং হিন্দুধর্মকে 
গণতন্ত্র সামাজিক সাম্য ও জনকল্যাণ-মাধনের 
প্রকৃত উপযোগী বাহন করিতে পারিব। 

আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কাতির জন্ত আমর! 
অবস্তই গৌরব বোধ করিব। পূর্বপুরুষগণের নিকট 
হইতে আমরা এই জীবনাদর্শ ই উত্তরাধিকারসূত্রে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। পৃথিবীর মহান্‌ জাঁতিসমূহ 
তাহাদের জাতীয় আদর্শ রক্ষা করিবার জন্ত ধন- 
সম্পত্তি, এমন কি জীবন পর্যস্ত বিন দিয়াছেন। 
অধুনা ইংলও ও আমেরিকা বহিঃশত্রর হস্ত 
হুইতে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার 
জন্ত যথাশক্তি সচেষ্ট। কিন্তু আমাদের জাতীয় 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-গ্রচার 


৩৫১ 


সংস্কৃতির শত্রু বাহির অপেক্ষা ভিতরেই বেশী 
রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের আধ্য।ত্মিক 
সম্পদের জন্ত আমরা ষতই অধিক গৌরব বোধ 
করিব, প্রাদেশিক বিদ্বেষ, অথবা নাম, যশ ও 
গ্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত আকাজ্জ। গ্ভৃতি ক্ষুদ্র 
জিনিসকে বিসর্জন দেওয়া ততই আমাদের পক্ষে 
সহজ হইবে। আমাদের বর্তম।ন জাতীয় নেতৃবর্গের 
মিঃ চাঠিলের এই গভীরার্থপূর্ণ কথাগুলি স্মরণ 
করা উচিত--ষাহারা৷ জাতির সুদূর ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে চায়, তাহার! উহার সুদূর 
অতীত গৌরাবর প্রতিও অবশ্ঠই দৃষ্টি রাখিবে?। 
আধুনিক চিস্তাজগতে ধীরে ধীরে এক বিরাট 
বিপ্রব গুমরাইয়। উঠিতেছে। বিজ্ঞানের উপর 
প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দেওয়ার দরুন মানুষের 
শরীর মন ও আত্মার ভারসামা সমাকরূপে 
বিচলিত হইয়াছে । বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য 
জাতিদমূহ সমধিক শক্তিশ।লী হইয়াছে--এই 
শক্তি যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হইলে অদূর 
ভবিষ্যতে যে কেবল তাহারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে তাহা নহে, পরন্ত মানব-সভ)ত।ও বিপর্যস্ত 
হুইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য এই শক্তি পরিত্যাগ 
করিবে না । কিরূপে নিজেদের ও লমগ্র জগতের 
কল্যাণের জন্ত এই শক্তি গ্রবুক্ত হইতে পারে-__- 
ইহাই প্রধান সমস্তা। ধর্মই এই সমস্ত! সমাধান 
করিতে পারিবে। কারণ জীবন ও জগতের 
নিছক যান্ত্রিক ব্যাখা পাশ্চাত্যের মনকে আর 
পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। কিরূপে 
আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষা 
কর! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক 
নিক্ষ্িয়তা, জড়ত্ব, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর কর৷ 
যায়--ইহাই ভারতের প্রধান সমস্তা। বিজ্ঞান 
ও শিল্পবিগ্কার অন্ুশীলমের দ্বারা ইহার সমাধান 
হইতে পারে। অনাথ! মানুষের দেবত্ব এবং 
বিশ্বত্াতৃত্ব প্রসৃতি আমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক 


৩৫২ 


আদর্শসকল কেবল পুঁথিগত বিষ্ভা ও দার্শনিক 
তবেই পর্যবসিত থাকিবে। 

এই যুগের প্রধান অনর্থ হইতেছে ধর্ম হইতে 
বিজ্ঞমকে বাদ দেওয়া । বিজ্ঞান ও ধর্ম পরম্পর- 
সাপেক্ষ । মানবজাতির কল্যাণের জন্য ধর্ম 
হইবে বিজ্ঞানসম্মত, আর বিজ্ঞান হইবে 
ধর্মানুশামিত । ইহার অর্থ এই--ধর্ম যুক্তিবিরোধী 
হইবে না, আর বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়ার প্রয়োগ 
ধর্মনীতি-বিগহিত হইবে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের 
মিলনের মধ্যেই মানবজাতির ভাবী আশা- 
গাকাজ্ণ নিহিত। কয়েকমাস পূর্বে রোমে 
অধ্যাপক শাস্তায়ম আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 
একমাত্র বেদান্তই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ব্যবধান 
দুর করিতে পারে। 

বৈজ্ঞানিক চিস্তার উন্নতিতে পাশ্চাত্য 
অগ্রণী; আর গ্রাচ) আধ্যাত্মিক সত্যের রক্ষক। 
বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর 
আমেরিকা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিভাবক হইতে 
আরম্ভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক এসিয়ার হৃদয় 
ভারতবর্ষ । স্বামী বিবেকামন্দ আমেরিকাকেই 
পাশ্চাত্যে বেদান্তগ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন। থোরোর স্ঠায় স্বামীর্জ এক নব 


উদ্বোধন রর 


[ ৫১ম বর্ষ--৭ম সংখ] 


বিশ্বসংস্কৃতির পুর্ণ পরিণতির জন্ত প্রাচ্য .ও 
পাশ্চাত্যের মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 


অতীতে যখমই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন 
সংঘটিত হয়, তখনই ততনঙ্গে মানবীয় চিস্তারাজ্যে 
তুমুল বিপ্রব উপস্থিত হুইত। বিজ্ঞান ও 
শিল্পবিগ্কার প্রসারহেতু গ্রাচা ও পাশ্চাত্য 
পুনঃ সম্মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের প্রথম 
অবস্থায় গ্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতিকে পাশ্চ।ত্য বিদেশী 
বলিয়া পরিবর্জন করিয়াছিল। মিলনের দ্বিতীয় 
স্তরেও অনুসন্থিৎম্থ পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বিদেশী 
বলিয়। মনে করিত বটে কিন্তু উহাকে জামিবার 
জন্তও আগ্রহশীল হইয়াছিল। এক্ষণে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ 
করিয়াছে । এখনও বহু বিষয়ে বিদেশী বলিয়া 
বিবেচনা! করিলেও পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে, বুঝিতে 
এবং উহার সংস্কৃতি আয়ত্ত করিতে চায়। 


যে অপরিবর্তনীয় ঘষ্টনাক্োতে আমাদের 
চক্ষুর সম্মুখে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মিলন 
ঘটিত হইতেছে, সেই মিলন যেন 
পৃথিবীতে যথার্থ শাস্তি-গ্রতিষ্ঠায় সহায়ত। করে-_ 
ভগবানের নিকট ইহাই গ্রার্থম। 


"যাও, যাও--সেই প্রাচীন কালের ভাব লইয়া এস, ঘখন জাতীয় শরীরে বীধ্য ও জীবন ছিল। 
তোমরা আবার বীর্ধবান্‌ হও, সেই প্রাচীন নিঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়। পান কর। 
আর ইহা ব্যতীত ভরতে বাচিবার আর অন্য উপায় নাই।” 


স্ম্বামী বিবেকানন্দ 


মহাযানিক দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি 


( সত)সিদ্ধি, মাধ্যমিক ও যোগাচার ) 
স্বামী বাস্থদেবাননদ 


সন্ত/লিদিবাদ ॥-_ দক্ষিণদেশে হীনযানীদের 
শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত। বুদ্ধ ভগবানের 
আবির্ভাব কাল প্রায় ৬৪* থুঃ পৃঃ । এ মতের 
প্রতিষ্ঠাতা হরিবর্ম৷ শ্রীবুদ্ধ-জন্মের প্রায় ৮৯ 
বর্ষ পরে অর্থাৎ ২৫৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, 
তার গ্রন্থের নাম “সত্যসিদ্ধিশান্ত্র” । এর 
মতবাদই ভাষ্যাদিতে প্সর্বশূগ্ঠবাদ”্রূপে মাঝে 
মাঝে দেখা যাঁয়। যদিও হরিবর্মা হীনষান- 
সম্প্র্দায়ভুক্ত ছিলেন, তথাপি এ মত হলো 
“সর্বাস্থিত্বাদের” ঠিক বিপরীত এবং মাধ্যমিক 
নাগাজুমের “আত্যস্তিক শৃন্ঠতা-বাদ” হতেও 
ভিন্ন; প্রকৃতপক্ষে সর্বশূন্তবাদ হীনযান এবং 
মহাযানের মধ্যবতীকালীন দর্শন (00110507)7 
শংকর যখন ভাষা 
লেখেন ভারতবর্ষ তখন হরিবর্মাকে ভুলে গেছে, 
কেবল “সর্বশুন্ত বদ” কথাটা দারশশনিক-চিস্তাকাশে 
একট! ছায়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছে এবং বিদ্বানদের 
পর্যবেক্ষণে নাগাজুনের মতের সহিত একটা 
ত্রাস্তিগ্রহ সৃষ্টি করছে। কিন্তু এখনও চীন 
দেশে তার গ্রন্থের কুমারজীব করুক অনুবাদ 
বর্তমান। 

স্বাস্তিত্ববারদীরা পঞ্চস্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার 
করেন, কিন্তু হরিবর্ম। পঞ্চন্কন্ধের মূল ধাতুরও 
শুহতা প্রমাণ করেন) অর্থাৎ সর্বাস্তিত্ববাদীরা, 
মূল পঞ্চ-স্কন্ধ-সমবায়ে যে বিভিন্ন সাংবৃতিক 
ব্যক্তিগত পনৈবাত্।” বা “অন।াত্মাগ্র (1000- 
88১ ) 
প্রতীতি হয়, তারও নিত্যত্ব স্বীকার করেন, 


0% (81)8111010 1)8109)। 


90০ 80068571702 ৪৪ 0818010%1 


কিন্তু হরিবর্ম লাংবুতিক পঞ্চস্কন্ধের সহিত্ত 
অলাংকৃতিক মূল পর্চন্বন্ধেরও শুষ্ঠত্তা প্রমাণ 
করে মহায।ন সম্প্রদায়ের অভ্যদয়ের' পথ প্রশস্ত 
করে দেন। 

হরিবর্মা প্রথমে নব্যকারিকা-সাংখ্য মম্প্রদায়- 
ভুক্ত ছিলেন, পরে তিনি সর্বান্তিত্ব সম্প্রদ।য়ে 
প্রবেশ করেন এবং পরবতী কালে তদের সঙ্গেও 
তার মতভেদ হয়। তার সময়ে কাপিদাম 
দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, সিংহলে 
বুদ্ধঘোষ এবং মধাদেশে বৌদ্ধাচয দিঙনাগ 


প্রভাবান্বিত। হরিবর্ম। বৌদ্ধ জগতে প্রথম 
প্রচার করলেন যে জীব এবং জীবেতর সব 
কিছুই সাংবৃতিক-বৈদান্তিক ব্যবহারিক দৃষ্টিতে 
স্বীকার করা চলে, কিন্তু তাদের পারমা- 
খিক ন্বরণ শৃশ্ততা। কারণ শ্রীবুদ্ধের 
নৈরাত্বার ( 1)01)-6০0 ০৫ [)1:501৯ 
200 0)11)0৪) নিত্যত্ব-স্বীকাপ মানে, নবা- 


কারিকা-সাংখোর আত্মবাদই স্বীকার কর! হয়ে 
পড়ে। তা ছড়া তান বাত্যায়নী-পুত্রের 
পঞ্চস্বন্ধ, দ্বাদশায়তন, অষ্টাদশ ধাতু, দ্বাদশ 
গ্তীতাসমুৎপাদদ, ত্রিলোক (কাম, রূপ ও অরূপ 
ধাতু ), চতুবিধ জন্ম (অগ্জ, সংস্বেদজ, জরাযুজ 
এবং উপপাছুক ), চতুবিধ কল্প (অন্তর মহা, 
সার এবং শৃন্ত ) এবং বুদ্ধ ভগবানের ধর্মকায়ের 
পাঁচটা অঙ্গ ( শাল, সমাধি, গ্রজ্ঞা। বিমুক্তি এবং 
বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন ) গ্রভৃতি প্রায় নকল বিষয়ই 
আলোচনা করেছেন। হরিবর্ম। মনটাকে তিনটা 
দুষ্টভঙ্গীতে (1) 01016৪-.-. 08180906।%88 ) 
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দেখেছেন--(১) লাংবৃতিক লামরূপায়ত ():0%1- 
81073] 8100 101011091), (২) অসাংবৃতিক ধাতু- 
রূপ (পারমাণবিক ) এবং (৩) পারমাধিক 
শগ্ততারূপ ( ৪1] 1100101060655 ) এবং তদমুপাতী 
ধর্মও তিনি ত্রিবিধরূপে বর্ণনা করেছেন। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ॥__এ দর্শনের আবিষ্কারক 
ব্রাহ্মণ নাগাজুন অন্ধদেশ-নিবাসী (ুষ্টীয় দ্বিতীয় 
শতকের মধাভাগ হতে তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ 
পর্যস্ত )। .এর প্রধান শিষ্য কানদেব বোধি- 
সত্ব এবং আর্ধদেব। আর্দের নাগাজনের 
গ্রধান গ্রন্থ “মাধ্যমিক শাস্ত্রে”র টাকাকার এবং 
লক্কাবতার-সুত্রকার।  বৌদ্ধমহলে নাগাজুন 
“অত্যন্ত শুগ্তবাদী” বা “ধর্মতথাত্ববাদী” বলে 
খযাত। হরিবর্মার “শুগ্ঠত।”কে ৪0119670888) 
11061011007)658 বা টব 11)111517 বল] চলে, পরস্ত 
নাগাজুনের “অত্যন্ত শুন্ততা” এমন একটা 
পর্দর্থথ সেখানে সর্বাস্তিত্ববাদীদের সাংবৃতিক 
এবং পারমাথিক উভয়েরই অভাব, কারণ ও 
ঢুটী পরম্পর আপেক্ষিক শব্ধ (6186159 (81708) | 
নাগাজুন সাংবুতিক ও পারমাথিক তত্বদ্বয়কে 
চার ভাগে বিভক্ত করেছেন--(১) ক্ষণিক 
দৃণ্যত| সাংবৃতিক, যার তুলনায় শৃগ্ততা 
পারমাথিক; (২) ক্ষণিক দৃণ্তত। ও শূহ্ঠতা 
সাংবৃতিক, যাদের তুলনায় দৃশ্ঠতাঁভাব 
এবং শুন্ততাভাব পারমাথিক; (৩) ক্ষণিক 
দৃন্ততা ও শূম্ততা এবং দৃশ্ততাভাব ও 
শৃন্তাভাব সাংবুতিক, যাদের তুলনায় উক্ত 
ভাবদ্বয়াভাব পার্মাথিক ) (8) ক্ষণিক দৃগ্ততা 
ও শৃস্ততা এবং এতর্দভাবদয়াভাব সাংবুতিক 
যার্দের তুলনায় দৃশ্বতাভাব ও শুগ্ভতাভাব এবং 
এতদভাবদয়াভাব অর্থাৎ দৃশ্ততাভাবাভাব এবং 
শূন্ঠতাভাবাভাব এবং শেষোক্তাভাবদ্বয়াভাব 
পারমাথিক। [এ গুলি বুহদারণ্য কস্থ 
নেতি মার্গের সহিত ( বুঃ উঃ ৩1৯:২৬1৪1২৪।৪। 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ষ--*ম সংখা। 


২২২) তুলনা করুন]। কিন্তু এরূপ বিভাগে 
অদ্বৈত বেদাস্তীরা অনবস্থ দোষ দেখান । 
নির্বাণে শৃ্ততা বলেও কিছু থাকে না, সেইজন্ 
তার মতবাদ “অত্যন্ত-শুগ্ঠতা”। প্বুদ্ধ কখন 
বলছেন আত্মা আছে, কখন বলছেন আত্মা নেই, 
আবার কখন বলছেন আত্মা বা অনাত্মা কিছুই 
নেই”--( মাধ্যমিক শান্তর ১৮।৬)। নাগাজুনের 
স্বৃত (6০200098166 ) জগৎ হচ্ছে উৎপভিক্ষণ- 
বিশিষ্ট সাংবৃতিক কার্ধকারণসমন্থিত পরিবর্তন- 
ধরা (& 001086810 09:01 19900101736) | এই 
উৎপত্তিক্ষণবিশিষ্ট গ্রতীয়মান কার্যকারণসম্বদ্ধ- 
বিশিষ্ট ক্ষণিক খ-পুষ্পবৎ দৃহগুলি মিথ্যাদৃষ্টিজন্য। 
ঠিক গৌড়পাদের “অলাতশাস্তি”__-কারি কার 
মতই তিনি বহু পূর্বেই বলেছেন, “যদি তুমি 
মনে কর যে এই ক্ষণিকদৃশ্যগুলির নিজেদের 
কোন স্বাভাবিক মত্বা আছে, তাহলে তোম!কে 
স্বীকার করতে হবে যে তার! অকারণ” (মাধামিক 
শন ২৪।১৬)। | আর্ধযদেব এর টীকায় বলছেন, 
“যদি সংস্কত-ধর্মের কোন 
স্বাভাবিক সন্ত থাকত, তা হলে তা তার কাধ- 
কারণসন্বন্ধ হতে স্বতন্ত্র হতে! এবং তাদের উৎপত্তি 
বিনাশও সম্ভব হতো না।”] “অতএব কার্ধ- 
কারণ, ক্রিয়া, উৎপাদ এবং নিরোধ সবই 
মিথ্যাদৃষ্টিজন্য শৃগ্ভই”--( মাঃ শীত ২৪।১৭)। 
আবার শ্রীশংকর যেমন ব্রঙ্গন্থত্রের উপোদঘাত- 
ভাষ্যে ব্যবহারিক ও পারমাথিক শাস্ত্র সবই 
মায়িক বলছেন, নাগার্জুন বহুপূর্বেই সে কথা 
তার প্মাধ্যমিক শাস্ত্রে” প্রকাশ করে গেছেন। 
তিনি বলেন, বুদ্ধের জীবের মিথ্যাদৃষ্টি- 
অপসারণের জন্য "শূন্তঠত।” সম্বন্ধে উপদেশ 
করেছেন; কিন্তু যার! বিচারপুর্বক এই জগৎ- 
কারণ শুন্ততা”কে আশ্রয় করে, তাদের 
মিথ্যারৃষ্টি হতে উদ্ধার কর! চলে ন11৮-_মাঃ শাঃ 
১৩৮)।  [আর্ধদেব এর টাকায় বলেছেন, 


( 1)1191)010081)9 ) 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


যেমন বিষম-ওঁষধ ব্যাধি সারিয়ে অন্য ব্যাধির 
ষ্ঠ করে মাত্র ।% ] 

নাগাজুন শংকরের সায় ব্যবহারিক সত্বাও 
স্বীকার করেছেন-- 
“ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশতে । 
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগচ্ছতে ॥৮-- 

( মাঃ শাঃ ২৪।১০ ) 

পারমাধিক সত্য ব্যবহারিক জগৎকে 
আশ্রয় না করে উপদেশ কর! চলে না, 
আবার পারমাধিক সত্য মা জানলে মিবাণ 
লাভ হবে না।” এখানেই নাগার্জমের প্রধান 
নিগ্রহস্থন। উৎপত্তিক্ষণবিশিষ্ট  খ-পুষ্পবৎ 
জগৎ শ্বীকার করলে ব্যবহারও সিদ্ধ হয় না। 
কারণ উৎপত্ভিক্ষণমাত্র যার সীমা তার ইদমাখা 
গ্রতাক্ষতা বা স্থিতিও সিদ্ধ হয় না; পরস্ত 
রজ্জুসর্পবৎ দৃষ্টান্তে ব্যবহার সিদ্ধ হয়, কারণ 
অবিস্তানাশ পর্যন্ত রজ্জু-সর্পের উৎপত্বিস্থিতি 
নাশ ক্ষণাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির পৌনঃপুনিকতার 
স্থায়িত্ব স্বীকার করা চলে, কাজে কাজেই 
ব্যবহারিক স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, পরলোক ও 
উপদেশ সিদ্ধ হয়। 

অপবাদ স্তায়ে নাগাজুন সংসারকেও স্বরূপতঃ 
নির্বাণস্বরূপই বলেছেন (মাঃ শাঃ ২৫৩৯ )। 
ছান্দোগ্যের “সর্বং খন্িদং ব্রদ্মের” (৩।১৪।১ ) 
প্রতিধ্বনি নাগজু'নেও দেখতে পাই-_ 
*তথাগতো! নংস্বভাবন্তৎ স্বভ!বমিদং জগৎ | 
তথাগতো! নিঃস্বভাবে! নিঃস্বভাবমিদং জগৎ ॥৮-স্৮ 

(মাঃ শা ২২১৬) 

এবং “সংস্কৃত অসংস্কৃত যাবতীয় ধর্মের স্বরূপ 
অনির্বাচা, অনির্দেহ্যঃ অন্ুৎপন্ন, অনিরুদ্ধ নির্বাণ- 
স্বরূপ”-- (মাঃ শাঃ ১৮৭ )। বেদাস্তী বলেন, 
সবই দেশকালাত্মক, অতএব অপূর্ণ ব্রচ্মই 
একমাত্র পুর্ণ, অনির্দেশ্ট হলেও “সচ্চিদামন্দ” 
শব্ের ছারা তিনি উপদেশ্ঠ। মাধ্যমিকের 


মহাষানিক দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি 
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বলেন সবই ক্ষণিক, মিথ্যাদৃষ্টিহেতু সত্য বলে 
বোধ হচ্ছে, সত্যৃষ্টিতে সর্বব্যবহারই নির্বাণে 
শূহ্ততা লাভ করেছে । কেবল শংকর জিজ্ঞাসা 
করেন, সবই ক্ষণিক বটে, কিন্ত জ্ঞান ভিন্ন 
ক্ষণিকত্বও বুঝা যায় না, এবং আতত্যস্তিক শৃগ্ঠতাটাও 
কি বিশুদ্ধ জ্ঞানের একট! শেষ উপাধি ময়? 
যোগাচার-সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানাত্মববাদ ॥--+ 
এ মতের প্রথম দ্রষ্টা অযোধ্যানিবাসী ব্রাহ্মণ 
মৈত্রেয়নাথ (খুষ্টীয় তৃতীয় শতক ২৭*--৩৫০ ) 
এর প্রধান শিষ্য গান্ধারনিবাসী ব্রাহ্মণজাতৃদ্ধয় 
অসঙ্গ ও বন্থুবন্ধু। অদঙ্গ প্রথম সর্বাস্তিত্ব- 
বি্ালয়ে প্রবেশ করেন, পরে বন্তুবন্ধুর সঙ্গে 
যোগ দেন। তা] ছাড়া নন্দ, দিও্নাগ, ধর্মপাল 
এবং শিলভদ্র প্রভৃতিও এ মতের প্রধান 
প্রচারক । শিলভদ্র হুয়াংসাংএর গুরু ছিলেন। 
মৈত্রনাথের পপঞ্চবিংশতি সাহজিকা প্রজ্ঞা- 
পারমিতাস্থাত্র” এবং অসঙ্গের পমহ।যান 
সথত্রালঙ্কারশান্্র* হলো এ দর্শনের প্রধান গ্রস্থ। 
সর্বাস্তিত্ববাদ হচ্ছে বস্ততান্ত্রিক জড়বদের 
(090169৮156 £1)0 17120611%]) দিক থেকে 
নির্বাণের ব্যাখ্যা, আর বিজ্ঞানাত্মবাদ হচ্ছে 
পুরুষতান্ত্রিক মনম্তত্বের (9733906156  ৪2৫ 
নিবাণের ব্যাখ্যা । 
প্রথমোক্তের। কার্ধকারণাত্মক সংসারকে ছুভাগে 
বিভক্ত করছেন--:(১) সমুদয় সত্য অর্থাৎ য। 
হলো সংসারের হেতু এবং (২) ছঃখ সত্য অর্থাৎ 
য| হলে সংসাররূপ ফল। সংসারের বিপরীত 
যে নির্বাণ তারও দুষ্টে দ্িক--(১) মার্মসত্য 
অর্থাৎ নির্বালাভের হেতু এবং (২) নিরোধ- 
সত্য অর্থাৎ নির্বাণরূপ ফল। সর্বাস্তিত্ববাদীরা 
প্রতীয়মান বাহাজগতের যেরূপ স্থনিপুণ বিশ্লেষণ 
করে তার অনিত্যতা দেখিয়ে লোককে শ্রীবুদ্ধ 
প্রদশিত পথ অবলম্বন করতে বলেছেন, মেবপ 
বিশ্লেষণ তারা আস্তর জগতের করেম নি, তাদের 


[55 01010951018] ) 
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মনোবিজ্ঞান খুব প্রাথমিক না হলেও এদের 
তুলনায় অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ। যোগাচারীরা 
[খজ্ঞানাত্বা] বা আলয়বিজ্ঞানবাদের দার। 
দেখালেন যে জগৎটা আর কিছু নয়, কেবল 


বিজ্ঞানের বিচিত্র ধারা,_-অসংস্কৃত ও সংস্কৃত ধর্ম, 


উভয়ই বিজ্ঞানময়। এ মত বেদাত্তীদের দৃষ্টি- 
স্যট্টিবাদের অনুকূল । সর্বাস্তিত্ববাদীরা মনস্তত্বের 
বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি বলে, তারা 
“কর্মবাদে” , পৌছলেও “কর্মবীজের” সন্ধান 
পাননি। মেত্রনাথ “আলয়বিজ্ঞ।ন” বিশ্লেষণ 
ঘর! তার মমাধান করেছেন, আলয়বিজ্ঞানেই 
বৃদ্ধত্ব ও নৈরাত্মত্বের (জীবত্বের) বীজ মিহিত) 
ধর্মাধর্ম, সুখছুঃখ, সদসং প্রভৃতি সকলেরই বীজ 
এই “আলয়-বিজ্ঞানঠ বা যাবতীয় বিজ্ঞানের 
ভাগ্ডার। এই বীজগুলিকে তীরা ছুভাগে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষশ্”ণম সংখ্যা 


বিভক্ত করেছেন--(১) সাশ্রব ( ক্লেশমুল ) এবং 
(২) অনাশ্রব (অক্লেশমূল )। প্রথমটা হলো! 
"্চত্থ(রি আর্ধসত্যানি”এর প্রথম ছুটা--ছুকৃখ ও 
ছুকখ-সমুদায় (ছুঃখহেতৃ ) এবং দ্বিতীয়টা হলো 
এ আর্ধসত্যের শেষ ছুটী--দুক্খনিরোধ এবং 
৪ুকৃখনিরোধ-মাগ্গ 1 অথবা প্রথমটা হলো 
সর্বাস্তিত্ববাদের সমুদয় সত্য ও ছুঃখ সত্য এবং 
দ্বিতীয়টী হলো মার্গ সত্য ও নিরোধ সত্য। 

[ অতঃপর পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা আলয়- 
বিজ্ঞানের আর একটু বিশ্লেষণ করে, আলয়-. 
বিজ্ঞানের ছুটী বিশিষ্ট শাখা “ভূততথাতবাদ” 
ও *অবতংশক বিগ্তালয়” সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ 
আলোচনা করব। এই প্রবন্ধচতুষ্টয়ের দ্বারা 
মহামহিম শাংকরদর্শন-গ্রুবাহের একটী বিশিষ্টমুল 
উৎসের সন্ধ!ন আমর! প্রাপ্ত হই | 





বহুরূপী 
শ্রীবিভূতি ভূষণ বিছ্াবিনোদ 


কহিল পিক কোন ফিরি আসি ঘরে 
“দেখিন্ধু অদ্ভুত এক জীব বুক্ষোপরে,”- 
বালারণ মত রঙ টকৃটকে লাল” 


বন্ধু বলে, “নীল রঙ দেখেছি যে কাল।” 
এক জন বলে লাল, অন্টে কহে নীল, 
বিবাদ বাধিল ঘোর ক্রমে তিল তিল? 
গনি” তাহা বহু লোক হ'ল সমবেত, 
সাদা, কাল, হল্দে, ভিন্ন, তা'রা কহে সেত। 
মহ! কোলাহলে সবে গেল সেথা শেষে, 
বুক্ষতল-গৃহবাসী শুনি কহে হেসে, 
"ক্ষণে ভিন্ন রঙ তার, কভু কিছু নাই, 
বহুরূপ দেখি নিত্য বসি” হেথা ভাই) 
তর্ক কেন? সকলেই দেখিয়াছ ঠিক্‌, 
বন্ধ একই, মিছে কেন ছোট চতুর্দিক 1* 


সুজনের 


শক্ত ও বৈষ্ঞবের দুর্গা 
ীস্থরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্‌-এ 


লর্ধশান্ত্রময়ী গীত! সর্বদেবময়ে। হরিঃ | 

সর্ধতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ ॥ 

গীত সকল শাস্ত্রের মার, পাপতাপহরণ- 
কারী হরি সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান, গঙ্গা সকল 
তীর্থের ফলস্বরূপ এবং মন্ত ও মন্তুলিখিত শান্তর 
নিখিল দেবতার অন্মোদ্দিত। এই উত্তম 
শ্লোকটি বলা হয়েছে_-ভগবদ্গীতা শেষ হওয়া 
মাত্র বৈশম্পায়ন কর্ভৃক রাজা! জনমেজয়ের নিকট | 
মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অতিশয় 
মহাভারত শুনছেন, খষ 
বৈশম্পায়ন মহাভারত বলছেন। পূর্বপুরুষের 
কীর্তিকাহিনী শুনতে কার না ইচ্ছা হয়? 
জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিং,২তার পিতা 
অভিমন্া, তার পিতা অজ্জু্ন, তার পিতা পাু। 
অতএব পাওুবংশের প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনবার জগ্টে 
রাজ! জনমেজয়ের আকুল আগ্রহ। পিতামহ, 
গপিতামহু প্রভৃতি কিরুগে ধম্মযুদ্ধ করলেন, 
ধর্মযুদ্ধে জয়ী হঞ্জেন, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুঙ্গষেত্রে যুদ্ধের 
বান নির্দিষ্ট হল, এই সমস্ত কাহিনী শুনতে শুনতে 
পুলকিততনু, গলদ শ্রলোচন জনমেজয় কখনো হাষ্ট, 
কখনো উদ্ব দ্ধ, কখনো ব৷ রোমাঞ্চিতকলেবর ! 

মহাভারতের অন্তর্গত ভীঘ্ঘপব্ব, ভীক্মপর্ষে 
১২২ অধ্যায়। তন্মধ্যে ২৫ অধ্যায় হ'তে ৪২ 
অধ্যায় পর্যান্ত ভগবদূগীতা । মোট অধ্যায় সংখ্যা 
এই আঠারো সংখ্যাটি সকলের পক্ষে 
শ্রণীয়, কেন না৷ কৌরব ও পাগুবপক্ষে সেনার 
সংখ্যা ছিল ১৮ অক্ষৌহিনী, কুরু ১১+7পাঁওব ৭ 
স্প১৮ | উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়েছিল ১৮ দিন। 
মহাভারতের পর্বমংখ্য। ১৮। অর্থ, ৎ অইাদশ পর্ব 


ভক্তির সহিত 


১৮) 


মহাভারত । তার মধ্যে গীতাশান্ত্র ; এতেও ১৮ 
তধ্যায়। মহাপুরাণ ১৮, উপপুরাণ 
হিন্দুদের বিগ্তা ১৮ | 
অঙগা!ন বেদশ্চত্বারো মীম!ংলা হ্যায়বিন্তরঃ 
পুরাণং ধর্মশান্্রঞ্চ বিদ্যা! হোঁতাশ্চ হুপ্দিশ ॥ 
আমুর্বেদে। ধনুর্বেদে গান্ধর্বশ্চেতি তে অ্রয়ম্‌। 
অর্থনীতা। সহৈতানি বিদ্যা হাষ্টাদশ স্বৃতাঃ ॥ 
পৃথিবার মধ্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থ- 
নীতি, রাঙ্গন!তি প্রভূত যত শাস্ত্র বিছ্বম!ন, সমস্ত 
অধভুূক্তি আছে এ আঠারো রকমের শাঙ্ছে। 
গাতার অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার পূর্বব-অধ্যায়ে 
একটি চমতকার শ্রে।ক বলা হযেছে 
যন্ত্র ধন্মেো ছ্যুতিঃ কাস্তিসত্র হীঃ শ্রীস্তথা মতিঃ। 
যতে। ধন্দমস্ততঃ কৃষে। যতঃ কৃষ্ম্ততো জয়ঃ | 
এই হ্লোকের সঙ্গে অপুর্ব সাবৃশ্ রয়েছে গীতার 
শেষ শ্লোকটিতে-- 
বক্র যোগেশ্বরঃ কষে বত পার্থো ধনদ্ধর | 
তত শ্রীধিজ্জয়ো ভূতিঞরব। নীভিমতর্মম ॥ 
যেই পক্ষে বিরাজেন কৃষ্ত যোগেশ্বর | 
বিধাজিত যেই পক্ষে পার্থ ধঠদ্ধর ॥ 
সেই পক্ষে শ্রা বিজয় উন্নতি ও নীতি। 
ইহাই নিশ্চয় মোর মত হে নৃপতি ॥ 
তাৎপধ্য এই, যে পক্ষে ধন্থ আছেন সেই 
পক্ষে আছে ছাতি, দীপ্তি, কাস্তি, কমনীয়তা, হীঃ) 
লঙ্জ।,শা]লীনতা, শ্রী, শে।ভা, রাজ্যলক্ষমী, ধন,সম্পদ, 
তথা-মতি-ন্থবুদ্ধি। শেষ বল৷ হলো, যে পক্ষে 
ধর্ম সেই পক্ষে থাকেন ভগবান, এর উল্টা কথ 
হলো, যে পক্ষে ভগবান্‌ সেই পক্ষে ধর্ম । 
ধর্ম গবান্‌ ভিন্ন থাকেন না, ভগবান্খ ধর্ম 
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ভিন্ন থাকেন না। ধর্মই সত্য। সত্যই ধর্ম 
কাজেই সত্য ভগবান্‌, সত্য ধর্ম, সত্য শ্রীকৃষ্ণ । 
অপর এক বিষয় বৈষ্বদদের পক্ষে অভভূত-_ 
সমস্ত বৈষ্ণব না হলেও কতক বৈষ্ণবের | গীতা- 
অধ্যায়ের আরম্তকালে স্বয়ং শ্রীকৃষণ অজ্জুনকে 
আদেশ করছেন ছুর্গান্তোত্র পাঠ করবার জন্ত। 
তারপর অজ্ঞুন রথ হ”তে নেমে পবিত্র মনে 
ভক্ভিপৃর্ণ চিন্তে ছুর্গান্তেত্র পাঠ করেন। এতে 
তার শক্তিবুঁ্ধ হয়। তারপর আবার উঠেম 
রথে, তখন থেকেই আরম্ভ হয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনে 
কথোপকথন--কর্ম্মঃ ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব তত্ব। 
গীতাশাস্ত্রের ধার! প্রকৃত শ্রোত! কিংবা পাঠক 
তার! ভাবেন, যিনি দুর্গা, তিনি শুধু শাক্ত বা 
শৈবের উপাস্তাই নম, তিমি বৈষুবদেরও উপাস্তা। 
কেন না ছুর্নাকে বলা হুয়েছে_বৈষ্ণবী শক্তি, 
গারায়ণী শক্তি । “ত্ব* বৈষ্ঞবী শত্তিরনস্তবীর্যযা” 
তুমি যে বিষুর শক্তি, * শক্তিময়ী মাতা-- 
তোমাকে নমস্কার । 
সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । 
*রণ্য ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে। 
আমরা সেই অংশটুকুর আলোচনা করলে 
জানতে পারি যেখানে বিষুর ও বৈষ্ণবী শক্তির 
সঙ্গে পুক্ষষ ও প্রকৃতির সাদৃশ্ত আছে, শিব ও দুর্গা, 
নারায়ণ ও লক্ষী, ব্রঙ্গ ও মায়া, চৈতন্ত ও স্থল 
পদাথ_-সব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; নিমিত্ত 
কারণ ও উপাদান কারণ এক; নাম তাঁর ভিন্ন। 
শধম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বল হঃয়েছে__ 
ময়াধ্ক্ষেণ গ্রকৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌনস্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্তুতে ॥ 
ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


বিশ্ব গ্রদব করে, আর সেইজন্ঠই জগতের পরিণ|ম 
ঘটে। 


হে কৌন্তেয় অধিষ্ঠান বশতঃ আমার 
প্রকৃতি সচরাচর প্রসবে সংসার ॥ 
আমার সান্নিধ্যমান্র কারণে ধীমান্‌। 

এ জগত পুনঃ পুনঃ হয় জায়মান ॥ 


আরও বলছেন--প্রকৃতিং স্বামব্টভ্য বিস্জামি 
পুনঃ পুনঃ | 
" মিজ প্রকৃতিতে আমি অধিষ্ঠিত হয়ে । 
বারং বার স্থষ্টি করি সংসার নিলয়ে ॥ 


শ্রীবুন্দাবনের শ্রীুষ্জপ্রাণা গোগীগণ কাত্যায়নী 
দেবীর পূজা করেছিলেন, এই কাত্যয়নী বা৷ ছুর্গী। 
বৈষ্ণবী শক্তি ভিন্ন আর কেউ নন। ইমি মহা- 
মায়া, বরদা, ভক্তিবংমলা!। অভএব অঙ্ভুনকেও 
তিনি বরদান করছেন--স্বল্পেনৈব তু কাঙ্গেন 
শত্রুন জেষ্যমি পাও্ব । 


অতি অল্পকালে তুমি হে পাওুনন্দন। 
অগণা শক্রর সৈম্ত করিবে নিধন ॥ 


একদিকে ভগবতীর আশীর্বাদ, অগ্ঠদিকে শ্রীক্ৃষ্ের 
উপদেশ; অতএব ধর্থ্বের জয় মিশ্চিত--ধর্মো 
রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধর্মকে রক্ষা করে 
চল্লে সেই ধর্মই ধার্পিককে রক্ষা করে। 
শক্তিমানের ধর্ম শক্তি ইহাকে কেউ 
বলেন শিবা, কেউ বলেন সর্বমঙ্গলা। বিষু 
শক্তি বৈষ্বী ; বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে বিগ্মানা, তার 
নাম দেওয়া যায় সর্বব্যাপিনী; 'আধারভূতা 
প্রকৃতিত্তমান্া, বিশ্বেশ্বরী” । মূলতঃ উভয় শক্তি এক, 
উদ্ভয় শক্তিমান্ও এক। শক্তি ও শক্তিমান 
অভেদদ। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও পণ্ডিত জওহরলাল 


ক্লীকালীপদ চক্রবর্তী, 


পণ্ডিত জওহরলাল তাহার 1)180091: ০ 
[0018 গ্রন্থথানি না লিখিলে এই প্রসঙ্গের 
অবতারণা অবান্তর বলিয়াই মনে হইত। 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার ইতিহাসে 
বিবেকানন্দের কথা অপরিহার্য, শুধু সংস্কারক 
হিসাবে নহে, নব ভারতের এক আশ্চর্য্য 
অভ্যানের অপ্রতিদন্দ্ী নায়ক হিসাবে। 
উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের 
অভুযদয়। শ্বামীজীর অভুযদয়কালে সমাজে, 
ধন্মে ও রাষ্ট্রে এক প্রবল বিগ্লাব চলিতেছিল। 
পাস্চাত্য সভ্যতার প্রচ্ছন্ন আক্রমণ ও তাহা 
হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা-এই আঘাত ও 
প্রত্যাধাতের ফলে সমাজে ও ধন্মে ষে চাঞ্ল্য 
দেখা দিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য 
শিক্ষাদীক্ষার নবীন আদর্শের সংঘর্ষে ভারতীয় 
চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপ্ব স্থষ্ট হইয়াছিল, সেই 
যুগাস্তব্যাপী সংগ্রাম ও সংস্কার-আন্দোলনই উন- 
বিংশ শতকের প্রথম ভাগের ইতিহাস। ব্রাঙ্গ 
ধর্মের প্রচার জাতীয় জীবনে একটি ম্মরণীয় 
ঘটন| । মহাত্মা রামমোহন রায়ের সহিত 
সনাতনীদের বিরোধ উনবিংশ শতাবীর আর 
একটি অধ্যায়। তারপর সমন্বয়াচার্ধ্য যুগাবতার 
রামকৃষ্তদেবের আবির্ভাব। ঘথাত-গ্রতিঘাত ও 
চাঞ্চলে)র মধ্যে এক মহাসমন্বয়ের অভিব্যক্তি ও 
স্বভাবধর্ম্দের এক অতি আশ্চর্য) বিকাশ ও পরি- 
ণতি। ম্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন যে রামকৃষ্ণের 
অভ্যুদয়ের নঙ্গে নব ভারতের সৃত্রপাত হইয়াছে। 

পণ্ডিত জওহরলাল এই উনবিংশ শতকের 


এম-এ, সাহিত্যবিনোদ 


সংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকায় ম্বামীজীকে 
বিচার করিয়াছেন । উত্তর ভারতে সেই সময়ে 
স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী বৈদিক ধর্মের গ্রতিষ্ঠায় 
কৃতলংকল্প হইয়। আধ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 
আর্ধসমাজের মূলনীতি বৈদিকধর্ প্রচার, 
বেদবিহিত জীবনয/পন। এমন কি বৈদীস্তিক 
অদবৈতবাদ ও পরবস্তী কালের অন্তান্ত মতবাদ 
সবই আধ্য সমাজের কাছে অগ্রাহ্য ৪ 
অপ|ঙক্তেয়। এই মতবাদের একদেশদণিতা 
ইসলাম ধর্শের একদেশদশিতার সঙ্গে তুলনীয়। 
ইস্লামধর্মের প্রতিক্রিয়ারপেই দয়ানন্দ 
সরস্বতীর বৈধিক আন্দোলনের হুত্রপাত । 
সুতরাং ইহাকে খাঁটি সংস্কর-আন্দোলন বলিতে 
বাধা নাই। কিন্ত রামকৃষ্চ-বিধেকানন্দকে এই 
হিলাবে প্রচারক বা সংস্কারক বল।ঠিক হইবে 
না। তাহারা সমাজ বা ধর্মসংস্কারের জন্ত বিশিষ্ট 
কোন মতবাদ প্রচার করিতে উদ্ভত হন নাই। 
এক কথায় সেই সময়কার আদর্শরষ্ট ও ভ্রান্তগতি 
যুগ-প্রবাহের মধ্যে অটল মহীরুহের মত 
দাড়াইয়া যাহা শাশ্বত অথচ পুনর্নব, তাহারই 
প্রতি দেশের ও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। জাতীয় জীবনে নব প্রাণ-সঞ্চারই 
ইহার লক্ষ্য, সত্যধর্মকে ভ্রান্তসংস্কার-ভূপ 
হইতে উজ্জল আলোকে লোক-সমাজের গোচর 
করাই ইহ।র উদ্দেশ্য । ইহার মধ্যে কোন গ্রাত- 
ক্রিয়ার প্রশ্ন নাই। ইহার মধ্যে নিছক প্রচার- 
বাদের গন্ধ নাই, ইহার মধ্যে একদেশদিত।র 
কোন গ্রশ্রয়ও নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 


৬৩ 


উপনিষদের আলোকে দেঁদীপামান মানব-ধর্খের 
উজ্জীবনই স্বামীজীর জীবনব্রত। এই মানবধর্মমই 
তাহার জীবনে নানা আকারে প্রক!শিত হয়া, 
ছিল--গা1তিবর্ণ-নির্ববিশেষে মনব- প্রেমে, মানধ- 
সেবায় ও শান্তজ্জাতিক চিস্তাধারায়। উপনিষদের 
সাধনা ছুর্ধলের বা জড়ের সাধন! নহে, 
ইহা বীধ্যের সাধনা, ত্যাগের সাধনা, নিষ্কাম 
কম্মত্রতের সাধনা; এক কথায় শাশ্বত মানব- 
ধর্মের সাধনা গওহরণাল স্পষ্টই বলিয়াছেন 
যে, স্বামীজীর আন্তজ্জাতিক ভাবধার৷ তাহার 
বেদাস্-পাধনার ফল 

স্বল্প পরিনরের মধো জওহরলাল শ্বামীজীর 
ষে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
ভাগদীপ্ত মহিমময় পুরুষকারের মুক্তিই বিশষে 
গাঁবে প্রকট হইয়াছে £ ৭48. 608 9১016 01 
[01] 01 


1)1109911 


10151) 100009511)() [০0158 800 


01£0165) 5116 ০01 8100 1)18 
[0159100, 8100. ৪6 6078 5308 (61106 101] 
06 05082010810 িটাঢা 60610 8110 & 
[১5৪1010 601757) 1001 10206 
জওহরলাল নিজেও জাতীয় মুক্তি-নংগ্রামের 
অপরাজেয় সৈনিক, -স্তাহার জীবনেও ত্যাগ ও 
বীর্যের সাধনা ; জাতীয়তাবাদী হইয়াও ভাহার 
ভাবধারা আন্তর্জাতিক । ভারতীয় সংস্কৃতির 
গ্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও কখন৪ কোথ।ও 
অন্ধভাঁবাবেগে তিনি বিহ্বল হইয়। পড়েন নাই। 
তাছার 101520587০0? 10019 গ্রন্থথানিতে 
তাহার তীক্ষ বিশ্লেষণ-শক্তি ও চিন্তার গশীরতা 
আমাদের আশ্চর্য্য ও চমকিত করিয়া তোলে। 
ভারত"য় সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে তিনি অতল 
চিন্তা-বারিধির গর্ভে অকুতোভয়ে অবতরণ 
করিয়াছেন। কোথাও তিনি দিশাহারা হইয়। 
পড়েন নাই। চিনস্তা-সমুদ্র মন্থন করিয়। 
ভারতীয় সংস্কৃতির কোস্তভমণি তিনি আহরণ 


উদ্বোধন 


1 ৫১ষ বর্ষ--৭ম সংখ 


করিতে পারিয়াছেন কি মা, তাহ! সুধীগণের 
বিবেচ্য ব্ষিয়) তবে তিনি একটি তথা আমাদের 
উপহার দিয়াছেন ষে, যে-শক্তি হিন্দুক্জাতিকে 
আজিও জগতের বুকে টিকিয়া থাকিতে 
সাহাযা করিয়াছে সেশক্তি কখনও অবহেলার 
বস্ত নয়। কিন্তু সেই শক্তি সত্বেও জীবন- 
সংগ্রামে কেন আঙ আমরা পশ্চাত্পদ ? কেন 
আজ আমরা হড়ত। ও তামসিকতার অন্ধ 
গহনে নিমজ্জত? এই প্রাশ্নর উত্তর জণহর- 
লাল দিয়াছেন। যে সন।তন অতাঁত একদিন 
আমাদের শক্তির উৎস ছিল, সেই অতীতের 


সনাতন ভাবধারা কালাস্ত3রে প্রকৃত শব্কি 
হারাইয়া সংস্কারের বোঝ! হইয়া আমাদের 


'গ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে । স্বামীজা 
এ সত্য অনেক মাগেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
তাই তিনি অনেক পূর্বেই সাখধান বাণী 
আমাদের গুন।হসাছেন ১-৮]109790810006 0৭ 
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ইতিহাসই সাক্ষা দেয় ষে ভারতবর্ষ যখনষ্ 
আজ্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গহ্বরে আপনাকে 
সংকুচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই 
তাহার উদার সম্প্রপারণ-শক্তি হারাইয়। বিশ্ব 
হইতে দুরে সরিয়া গিয়াছে; তখন হইতেই 
তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হুইয়াছে। জাগতিক 
বিবর্তনবাদ ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়! শুধু 
অতীতের গৌরবের মধে) আত্মতৃপ্তির অনুলন্ধান 
কর! নিতান্ত গৌড়ামির পরিচয় ছাড়। আর 
কিছুই নহে। স্বামীজী কিরূপ প্রগতিনাল 
চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন তাহ! তাহার 


শাবণ, ১৩৫৬ ] 


মিয়োদ্ধৃত উক্তিটি হইতেই ধারণ] কর! যায়-_ 
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0? 6108 শ্বামীজী বৈপ্লবিক 
চিন্তানায়ক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করার 
উপায় নাই। আধুনিক মাক্সপস্থীর! স্বামীঞ্জীর 
চিন্তাধারার মধ্যে ফ্যাসিজমের স্ত্র টানিয়া 
বাহির করিয়াছেন। বলিতে বাধ! 


ঠ101100,, 


নাই, 
মস্ত অভিমুখী তথাকথিত কমুনিষ্ট-সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে ভারতীয় আত্মার কোন যোগ নাই। 
স্বামীজীর রচনা তীহারা মনোযোগ দিয়। 
পড়েন ন! বলিয়াই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ 
করেন। স্বামীজীর কোন উক্তির ভগ্রাংশ উদ্ধৃত 
করিয়া তাহাকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বলিয়া 
আখ্যা দিতে তাহাদের আটকায় না। বৈধ্গাস্তিক 
সময়ের উপর ভিত্তি করিয়া স্বামীজী যে সমাজ- 
জীবনের ভাবধার! পোষণ করিতেন, তাহার 
মধ্যে সংকীর্ণত। বা গৌড়ামির কোন স্থান নাই। 
উদার মানবধর্মের উপরই সেই সমাজ-জীবনের 
ভিত্তি) সেই জন্তই আমাদের প্রধানতম কর্তবয 
হইতেছে শিজেকে ভালে৷ করিয়া জানা, ভারতের 
অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় লাভ করা । এই আত্ম- 
পরিচয়ের আলোকেই আমাদের যাত্রাপথ আলো- 
কিত হইবে । পণ্ডিত জওহরলালও এই আত্ম- 
পরিচয়ের আশায় ভারতীয় সংস্কতির মুল উতৎ্ম 
অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেইজন্যই তাহার 
[01500561০01 18019 গ্রন্থের অবতারণ।। 
সেইজগ্ভই তিনি পাশ্চাত্যের যন্ত্রশক্তি ও 
বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেন নাই। গান্ধীজীর 
শিষ্য হইয়াও এইখানেই গান্বীজীর সঙ্গে 


স্বামী বিবেকানন্দ ও পণ্ডিত জওহরলাল 


৩৬১ 


তাহার ভাবগত বিরোধ। বিশ্বের দরবারে 
ভারতকে আবার স্বকীয় স্থাম বিশিষ্ট ভাবে 
অধিকার করিতে হইলে ভারতকে বৈপ্লবিক 
চিন্তাধারার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, 
বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সাধনায় অগ্রগামী হইতে 


হইবে, কিন্তু তাহাকে স্বকীয়তা হারাইলে 
চলিবে না। পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্নের সাধনায় 
দানবীয়তাকে গ্রাশ্রয় দিয়ছে, যন্ত্রের নিকট 


মামনষকে বলি দিয়াছে। স্বামাজী অনেক পূর্বেই 
এইজগ্ত সাবধন খাণী উচ্চারণ করিয়াছেন-- 
18106 ৪ 10170709810 5001665 দা16]) 11001975 
৪1011101181 শাশখত ধর্দের 
ভিতর দিয়াই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের গ্রাতিষ্।। 
এইজন্ই স্বামীজী বেদান্ত-ধর্ম্ের পক্ষপাতী 
ছিলেম। বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহাযোই 
মানবাত্মার প্রকৃত গৌরব উপলব্ধি সম্ভব। 
সেইজগ্লই আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানকে অনুলরণ 
করিতে উপদেশ দিলে স্বামীজী বলিতেন,-- 
“ব্দোন্তের মহান তত্ব কেখল অরণো বা 
গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, 
ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, 
ছাত্রের অধ্য়নাগারে--সর্বত্র এই তত্ব আলোচিত 
ও কার্যে পরিণত হইবে । প্রত্যেক নরনারা, 
প্রত্যেক বালক-বালিক', যে যে-কার্ধযই করুক 
না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, 
সর্বত্রই বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া 
আবশ্যক ।” এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতি- 
শীল চিন্তাধারার জন্যই অন্তান্য ধর্্মনেতার 
সহিত তাহার পার্থক্য । গোড়া ধর্মননেতা ও উগ্র 
জাতীয়তাবাদী মাত্রেই বলিয়া থাকেন, "আমার 
ধন্মা বা দেশের সব কিছুই ভালে” এইরূপ 
উক্তির মধ্যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের গর্বব 
থাকিতে পারে, কিন্তু ইহ! সত্যের বিরোধী। 
স্বামীজী উগ্র জাতীয়তাবোধের গর্বে কখনও 


1080107001)0,, 


৩৬৭ 


মংকীণ দেশপ্রেম বা ভ্রান্ত মতবাদের প্রশ্রয় 
দেন নাই। 


স্বমীজী তাহার ইউরোপ ও আমেরিকা- 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়/ছিলেন যে, 
পাশ্চাত্য সমাজ চলমান। সেই চলমান 
গ্রাবাহবেগে যাহা কিছু পঙ্কিলতা আবর্জনা, 
সবই ভাসিয়! যায়, অবরুদ্ধ পন্বলে জীবন-ধারা 
পাঙ্কল হইয়া উঠিবার অবসর পায় না। পাশ্চাত্য 
সমাজ-জীবন ' আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
তুলনীয় নহে। তবে সেই গ্রবহমাণতা, সেই 
গতিবেগ, যাহা আমাদের জীবনকে নিত্য নবরূপে 
বিকশিত করে )__সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী, যাহ! সব 
কিছু সংকোচ-সংকীর্ণতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
অগ্রসর হয়) সেই আদর্শহই আমাদের যুগাস্তের 
সংস্কার-জীর্ণ সমাজকে নব-গ্র।ণ-চেতনায় উদ্দ্ধ 
করিতে পারে। এই ধৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গাই 
আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। সেইজন্ই 
পাশ্চাতোর শিল্পদীক্ষা আমাদের প্রয়োজন । 
শুধু সনাতনকে আকড়াইয়া ধরিয়। নবনব 
উন্মেষের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকিলেই 
আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না। 
জওহরলাল স্বামীজীর এই বৈপ্রবিক দৃষ্টিভগ্গীকে 
স্বীকার করিয়াছেন। তীহার বিখাত গ্রন্থে 
তমি একথ। অলংকোচে বলিতে পারিয়াছেন যে, 
লমাতনের মোহই আমাদের অগ্রগতির পথে বাধ! 
হইয়া টাড়াইয়াছে। সেইজন্ই তিনি যন্ত্রশিল্পের 
পথ অবলম্বন করিবার জন্ত জাতিকে অকুষ্ঠিত 
উপদেশ দান করিয়াছেম। 

স্বামীজী ছিলেন পরম বিপ্রবী--স্বাধীন 
চিন্তাধারার উপ।সক। তিনি যুবকদের মধ্যে 
অন্ধ কুসংস্কার দেখিলে অগ্রিমুর্থি হইয়। উঠিতেন £ 
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ভারতবর্ষ স্বাধীন চিন্তাধারার আশ্চর্য্য পরিচয় 
দিয়াছিল, সেই যুগের দিব্যালোকপ্রাপ্ত বলগ্রদ 
দর্শনশান্ত্র উপনিষদ্কে আশ্রয় করিবার জন্য 
স্বামীজী সব সময় সকলকে উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন। 
উপনিষাই স্বামীজীর বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক চিন্তাধারার 
সহায়ক হইয়।ছিল। কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী 
সমাজজীবনে সর্বপ্রকার আস্মকেন্তিকতার 
বিরুদ্ধে তিনি বজ্তগন্ভীর সাবধান ব।ণী উঠারণ 
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আজ 
জওহরলালের কগেও কি এই কথার প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পাইতেছি না? 

গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়াও পঞ্ডিতজী 
গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই। 
গান্ধীজীর উপবাস-ব্রত ও নিষ্্িয্ন প্রতিরোধের 
নীতিতে তাহার সম্পূর্ণ আস্থা! নাই, তাহ। তাহার 
অনেক কাজেই প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে। 
তিনি যাহ। অন্যায় ও অকল্যাণকর তাহার 
সহিত নিবিরোধ আপস করিতে প্রস্তুত নহেন। 
“০ 161) 6108 8৮1]. গত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এ কথ তিনি কার্ষ্য 
পরিণত করিয়াছেন--য|হার জন্ঠ গান্ধীজী পর্যযস্ত 


ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বাধ) হইয়াছিলেন। 
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শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


হায়দরাবাদ অভিষান কি প্রমাণ করে ন! যে 
ছষ্টের দমমে শক্তির প্রকাশ অসঙ্গত নহে? 
পণ্তিতজী ক্লৈব্যকে পরিহার করিয়! বীর্য্যবত্তার 
পরিচয় দিয়াছেন। স্থামীজী প্রসঙ্গে এই 
নিভীকতা ও বীর্ধযাবন্তার কথ!। তিনি বিশেষ 
করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন £ “৬1581587087108 
8])0106 ০1 10181) 61)11009) 1700৮ 0108 00108- 
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189196, ***» এই ছুর্দমনীয় পুরুষকারের সাধক 
ছিলেন নেতাজী স্বভাষচন্দ্র। কিন্তু ভারতবর্ষ 
তাহার সেই সাধনাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত - 
ছিল না। তাই তীহাকে দেশত্যাগ করিয়। সেই 
সাধনাকে ফলবতী করিবার চেষ্টা করিতে হইয়া- 
ছিল। আজ ভারতবর্ষে স্থামীজী-প্রচারিত 
পুরুষকারের বড় প্রয়োজন হইয়া গড়িয়াছে। 
পণ্ডিত জওহরলাল আমাদের রাষ্ট্র-কর্ণধার। 
ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তিনি ধদি এই বীর্যযবত্ত ও 
পুরুষকারের পরিচয় দিতে থাকেন, তবেই 


ভারতের কল্যাণের পণ গ্রশস্ত হইতে পারিবে। 


অমর বারতা 
গ্রীমলিন। দেবী 


উদ্ধ জগৎ নীরব-নিথর 

ধ্যানে নিমগন অযুত ভায়া, 
শৃর্ধ্য-চন্জ্র ঝরায় কিরণ 

সপ্ত-সাগর আত্মহার। | 


ধরণীর ভূণে লেগেছে কাপন 
রূপাস্তরের পু আশা, 
টরটে গেছে সব তিমিরাবরণ 
জলদের জাল সর্বনাশা । 


আলোয় ভটিনী নামিছে মর্তে 
মন্দাকিনীর সলিল লয়ে, 
ধরাঝ মাটি সিদ্ধ করিয়া 
দিকে দিকে তাই যাইবে বয়ে। 


ছই ধায়ে তার পারিজাত-রাশি 
ফুটিবে আপন গন্ধে ভবে, 
তারই সৌরভ ছড়াবে ভুবনে 
দিগ-দিগন্ত আকুল করে। 


আমিয়াছে তাই কত করুণায় 
 ধুলার মাঝে মানবদেবতা, 
কন্ত বেদনায় এনেছে বহিয়া 


মর্ত্যের পরে অমর-বায়ত। | 





পৃথিবীর একমাত্র সংবাদপত্রের লাইব্রেরী 


ওয়ালটার উওরিং 


লগ্ডনে এসে ভ্রমণকারীর! সাধারণত: অন্ঠান্ঠ 
দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে নগরীর কেন্তুস্থলে অবস্থিত 
ব্রমস্বারীর স্থবিখ্যাত বুটিশ মুযজিয়ামটি দেখে 
থাকেন। এখানে বুটেনের বহু মূল্যবান জাতীর 
সম্পদ রক্ষিত আছে। কস্ত এইসব ভ্রমণ কারীদের 


মধ্যে অল্প লোকেই শহরের উত্তরে কলিন্ডেল-এ 


অবস্থিত “বুটিশ মুজিয়াম নিউজপেপার 
লইব্রেরীর” নাম শুনেছেন। এখানে কেবল 
মাত্র সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহ 
রক্ষিত আছে। সমগ্র পুথিবীতে এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান আর কোথাও নেই। 


সংগ্রহের মধ্যে আদি থেকে আজ পর্যস্ত 


বুটেনে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের ক্রমিক 
পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানকার প্রকাশ 
স্বত্ব আইন অনুষায়ী প্রকাশকদের পত্রিকার 
প্রত্যেক সংস্করণের একটি করে সংখ্যা বৃটিশ 
মুুজিয়ামে পাঠাতে হয়, এই সব সংখ্যাগুলি 
কলিন্ডেল লাইব্রেরীর সম্পন্তি। ১৯৩২ সালে 
প্রথম লাইব্রেরী গৃহ সম্প্রসারের চিত্ত কর! হয় 
কারণ পত্রিকাসংরক্ষণ-বাবস্থা, পঠন ও বাধাই 
কাজের জন্ত গ্রুমশঃ স্থানের অভাব দেখা দেয়। 


পত্রিকা-সংখ্য। 


কজিনডেলের নিউজপেপার লাইব্রেরীতে 
পড়ুয়াদের সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, মে 
জন্ত কোন মূল্য দিতে হয় না। লাইব্রেরীতে 
বর্তমানে সর্বশুদ্ধ ৩৮*,৯০* খণ্ড সংবাদপত্র আছে, 
প্রতি বংসর সেই সংখ্যা ১১,০৯৯ করে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার 


খ্যা হল ২৫,০*। ১৯৪১ সালে জার্মান- 
বোমায় লাইব্রেরী-গৃহের এক অংশ বিধ্বস্ত হয়, 
তাতে ৩০১,*** বীঁধানে। খণ্ড বিনষ্ট হয়। 
বর্তমানে গৃহে স্থানাভাব হওয়ায় লাইব্রেরীর নৃতন 
গৃহনির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়েছে । 

বুটিশ ম্যুজিয়।মের এই অংশ এঁতিহাসিকদের 
বাঞ্চিত স্বর্গ, গত ৩** বছরের সমস্ত গ্রধান প্রধান 
ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত এখান থেকে সংগ্রহ করা 
তাঁদের পক্ষে আজ সহজ হয়েছে। প্রথম দিনের 
প্রথম সংবাদপত্রটি পর্যস্ত এখানে সযত্বে রক্ষিত 
আছে। বৃটেনে বহু পূব থেকে সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়ে আসছে, সংবাদ পুস্তিকা বা নিউজ 
বুকৃস্‌ প্রকাশিত হয় ১৬২২ সালে। 'অকৃদ্ফোড 
গেজেট? যা পরে সরকারী-মুখপত্র 'লগুন গেজেটে: 
রূপান্তরিত হয় তা প্রথম আত্মগ্রকাশ করে 
১৬৬৫ সালে। 

'অকৃস্ফোর্ড গেজেট” লগুনের প্লেগ মহামারী 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, এই সময় দ্বিতীয় চালস 
সপারিষদ অকৃসফোর্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। 

ংবাদপত্রের চেয়ে পুরাতন যা, তা হল পুরাতন 
পেটেন্টের বিশেষ নিদর্শন, ১৬২৩ সাল থেকে তা 
পুরাপুরি রক্ষিত আছে। এগুলি বৈজ্ঞানিক 
উন্নয়ম সম্পর্কে গবেষণারত ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । . অবশ্ত আধুনিক পেটেপ্টগুলি 
এখানে এখন আর রক্ষিত হয় ন|। 


গবদেশের সংবাদপত্র 
যদিও “টাইম্‌স” বুটেনের সর্বপুরাতন পত্রিকা 
নয় তবু পৃথিবীর কোথাও তার লমন্ত সংস্করণগুলি 


শাবখ, ১৩৫৬ ] 


পুরাপুরি রক্ষিত হয় নি। প্রকাশকের নিজের 
সংগ্রহ ছাড়া একমাত্র কলিন্ডেলেই তার সম্পূর্ণ 
গ্রহ আছে। ১৮ শতকে প্রকাশিত আইরিশ 
পত্রিকাগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্লেখযোগা, 
তার মধ্যে আছে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 
শুবিখাত ্ডাবলিন জার্নাল? । 

সংবাদপত্রের প্রথম বুগে বুটেনে পত্রিক।- 
খ্যা এত বেশী ছিল না ষার জন্য লাইব্রেরীতে 
খুব বেণা জায়গার গ্রয়োজন হতে পারে কিন্তু 
বর্তমান যুগে পত্রিকা-্সংখ্য! ক্রমশঃ বেড়ে 
চলেছে, বিশেষতঃ ১৯৩৭ সাল থেকে ১০৩৯ 
সালের মধো ত৷ সর্বোচ্চ সংখ্যা হয়। তার 
ফলে লাইব্রেরী-সম্প্রসারের প্রয়োজন দেখা 
দেয়। এই সব সংগ্রহের মধ্যে যে পরিমাণ 
জ্ঞানের উপাদান আছে তা সত্যই বিম্ময়কর। 
অতি সাধারণ স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে 
রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলি যাদের কাটুতি সংখ্য। 
হল ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ-সবই এখানে আছে, 
তা ছাড়া আইসক্রীম শিল্পের মুখপত্র থেকে 
সাপ্তাহিক 'মাদার এ্যা্ড চাইল্ড” পধস্ত অখ্যাত 
বিখ্যাত সব রকম পত্রিকাই লাইব্রেরীর গৌরব 
বুদ্ধি করেছে। 


বুটেনে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি 
ছাড়াও বিদেশী পত্রিকার সংগ্রহ এখানকার 
বৈশিষ্ট্য । কমনওয়েলথের অন্তর্গত সমস্ত দেশেরই 
কোন ন! কোন পত্রিক এখানে স্থান পেয়েছে। 
ফরালীপত্রিকা-নংগ্রহে ১৬৩২ সালের পুরানো 
পত্রিকাও আছে। জার্মান পত্রিকার মধ্যে 
১৮৪৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময় কালীন 
নাশানাল ত্সিটুং, (5৮10081 £%616006) এবং 
১৮১৬ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সময়ের “ভোলিশ 
তসিটুংঃ ( 0881016 ?91687% ) এবং 'ডয়েৎস্‌ 
য্যালগেমেইন ৎসিটুং? (70886801)6 4১110 8076109 
?/616508) গ্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগা, ভিয়েনার 


পৃথিবীর একমাত্র সংবাদপত্রের লাইব্রেরী 


৩৬৫ 


“নিউ ফেই প্রেস (21601617818  118888) 
এবং বেলগ্রেডের 'পলিটিকা, ছাড়াও আরও 
অন্তান্ত বিখ্যাত পোলিশ, চেকোশ্লেভাকিয়ান 
এবং হাঙ্জরীয় সংবাদপত্র আছে। এর থেকে 
দক্ষিণ আফ্রিকা, নরওয়ে, হল্যাও্, ইতালী এবং 
বলকান রাষ্টরগুলিও বাদ যায় নি। 


ছাত্ররা এখানে বহু পূর্বের ফরাসী গেজেট 
দেখতে পাবেন। ধারা স্টকহোলমের ইতিহাসে 
আগ্রহ্ণীল তাঁরা ১৮১৩ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যস্ত 
সময় কালীন 'জার্নালেন” সংবাদপত্রে জ্ঞাতব্য 
অনেক কিছু পাবেন। মানবজাতিতত্ববিদ এবং 
ইউরে।পীয় সংস্কৃতির ছাত্রদের মধ্যে রুশীয় সংবাদ 
পত্র ণুম্কি ইন্ভ্যাপিড-এর কয়েকটি খণ্ড 
বিশেষ আগ্রহ তৃষ্টি করবে, এই পত্রিকাটি 
নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ১৮১৩ সালে গ্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


সব্ণধিক দুম্প্রাপ্য পত্রিক। 

কলিন্ডেলের লাইব্রেরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং সাময়িক পব্জিকার 
গ্রেহও বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । ১৮৪১ সালে 
প্রকাশিত “নিউইয়র্ক টিবুান”এর ( এক্ষণে 
হেরাল্ড ট্রিবুন ) খণ্ডটি প্রায় সম্পূর্ণ, ত৷ ছাড়া 
যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীক, লিথুওনিয়ান এবং ইতালীয় 
ভাখায় যে সব সংবাদপত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত 
হয়েছে তারও অনেকগুলি সংখ্যা লাইব্রেরীতে 
আছে। কিন্তু বোধ হয় তাদের মধো সবচেয়ে 
দুম্রাপ্য পত্রিকা হল মাতখণ্ডে সম্পূর্ণ চেরোকি 
ফিনিকৃম্। পত্রিকাটির আরুফাল ১৮২৮ থেকে 
১৮৩৪ সাল পর্যস্ত। চেরোকি (0)0870186 ) 
হরফে লেখ! এইটেই একমাত্র পত্রিকা! এবং 
তার বেশীর ভাগই ইংরাজী থেকে অনুদিত । 


কলিন্ডেল লাইব্রেরীতে অন্ান্ত অনেকের 
সঙ্গে লগ্ডনস্থ কূটনৈতিক মিশনগুলির সদস্তগণও 


৩৬৬ 


নিয়মিত এসে থাকেন। আর ধারা আসেন 
তাঁর হলেন স্বদেশের ছাত্র এবং অধাপক- 
দল-_বই, প্রবন্ধ এবং থিসিস রচনা কিংবা 
ব্তৃতার উপকরণ সন্ধানই তদের লক্ষ্য। 
আবার কেউ বা এনে থাকে তাদের মৃত 
আত্মীয়ের সম্পত্তি দাবী করার উদ্দেস্তে পুরানো 
সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত মৃত্যুসংবাদ 
বের করার আশা নিয়ে । 

বৃটিশ .ম্যুজিয়ামের ট্রাষ্টিগণ এই লব 
মহামুজ্য সংবাদপত্রগুলির সংরক্ষণব্যবস্থ। 
সুসংগঠিত করার জন্ত তৎপর হয়েছেন, এর 
ফলে ষে কেবল স্থান অসংকুলানের সমস্য! দুর 
হবে তা নয় পক্ষান্তরে ক্রমবিনাশের মুখ 
থেকে তাদের বাচানো সম্ভব হবে বলে আশা 
করা হয়। দেখ! গিয়েছে ষে অতি পুরাতন 
ংবাদপত্রগুলির তুলনায় রাসায়নিক সাহাষ্যে 
প্রস্তুত কাগজ য| রোটারি প্রেসে ব্যবহৃত 
হয়, তা অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে। 
সেই জন্য বুটিশ মুযুজিয়ামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
পাত্রকাগুলি রক্ষার জন্ত অন্তান্ত ব্যবস্থার 
সঙ্গে অত্যন্ত পাতলা চাদয়ের মত এক ধরনের 
আচ্ছাদন 
1861) 


(63:97291% 
ব্যবহার 


(1010 7010060৮15৪ 


করছেন, তাতে পড়ার 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ-স্ধম সংখা 


কাজে কোন ব্যাঘাত হয় না অথচ কাগজের 
উপরিভাগ বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়। 
কিন্ত কাজটি সহজ নয়, তা যেমনই সময়- 
সাপেক্ষ তেমনই বায়বনুল। সেইজন্ত সংগৃহীত 
সংবাদপত্রের প্রত্যেকটি পাতার আলোকচিত্র 
গ্রহণের কথা উঠেছে, এই কাঁজে মাইক্রে- 
ফিল্ম ব্যবহার করা হবে । 

তা যদি সম্ভব হয় তা হলে ভবিষ্যতে 
পাঠকদের আর বড় বড় ভারি ভারি পত্রিকার 
বোঝ। নিয়ে বিব্রত হতে হবে না। এই সব 
ফিল্ম সংরক্ষণের জন্ত খুব বেশী জায়গারও 
দরকার হবে না, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফিল্ম নষ্ট 
হবার আশংকাও কম। আলোকচিত্র গ্রহণের 
প্রস্তাবিত কাজটি সহজনাধ্য নয়। সেইজন্ত 
ধৈর্যের প্রয়োজন, এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে 
প্রয়োজনীয় গৃহের নির্মাণকার আরম্ভ হয়েছে 
এবং এই বছরের মধ্যেই সেখানে অতি 
আধুনিক মাইক্রেফিলা ক্যামেরা এবং অন্তান্ট 
যন্ত্রপাতি বসানো সম্ভব হবে। এই ভাবে 
কলিন্ডেলের বৃটিশ মুযুজিয়াম নিউজপেপার 
লাইব্রেরী, আজ সম্পূর্ণ নুতন ক্ষেত্রে গবেষণায় 
অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর বিদগ্ধ জনলাধারণের 
ধগ্যবাদাহ হয়েছে ।* 


* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সীরভিসেস্-এর সৌজন্ে ্রকাশিত 1--উঃ সঃ 


“তোর! এই 815৪৪ এর (সাধারণ পীর ) ভিতর বিগ্ভার উদ্বেষ যাতে হয়, তাডে লেগে 
যা। এদের বুঝিয়ে বল্গে--'তোমরা আমাদের ভাই--শরীরের একাঙ্গ- আমর! তোমাদের 
ভালবাসি--ঘ্বণ। করি না।” তোদের এই সহানুভৃতি পেলে এর! শতগুণ উৎনাহে কাধ্যতৎপর 
হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্সেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য 


সঙ্গে সঙে ধর্দের গুঢ়তবগুলি এদের শেখ 1১. 


-ম্বামী বিষেকনিন্দ 


চা 


বাঙ্গাল৷ ভাষা এবং ইহার রূপের উদ্ভবকাল 


প্রীম্বরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার 


আমর! বাঙ্গালী, আমাদের ভাষ৷ বাঙ্গাল । 
এই ভাষায় মোটামুটা ছয় কোটী লোক 
কথ! বলে। ভাষা-ভাষীর সংখ্যা-বিচারে সমগ্র 
পৃথিবীতে বাঙ্গালীদের স্থান সপ্তম। নদীর 
মুল জঙ্গধারা যেমন একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থা 
হতে নির্গত হইয়া নানাবিধ বাধাবিপ্ব অতিক্রম 
পূর্বক বনুধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়, 
ভাষা-গ্রবাহও ঠিক সেন্ভাবে মানবমনের অস্ত- 
নিহিত বাচত্র ভাবরসে সমুদ্ধ হইয়া প্রতিহত 
হইতে হইতে যুগ হইতে ষুগাস্তরে, দেশ 
হইতে দেশাস্তরে বিভিন্ন স্রোতে বহিয়৷ চলে। 
নদীর মূল উৎপত্বি-স্থান নির্ণয় করা বেমন 
ছঃসাধ্য নহে, তেমমি ভাষা-প্রবাহেরও মূল 
শির্য় করা দ্রঃলাধ্ায নহে। বাঙ্গালা ভাষার 
মূল অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইবে 
যে ভারতীয় আধ-জাতির মাতৃভাষা সংস্কত 
হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। সংস্কত ভাষার 
জন্মকাল বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের পরেও 
যে দীর্ঘকাল ভারতে সংস্কতভাষার বিশেষ 
প্রভাব ছিল, তাহা! বলাই বাহুল্য। কালক্রমে 
সাধারণ জন-লমাজ কঠিন সংস্কত শবের 
উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিকৃত উচ্চারণ 
করিতে লাগিল। ভাষার এই বিকৃতি ও 
পরিবর্তনকেই কথা ভাষা বলে। উচ্চারণের এই 
বিকৃতি ও পরিবর্তন যদি না ঘটিত, তাহ! 
হইলে ভারতীয় আর্ধজাতি-নমৃহ চিরকাল 
একই ভাবে একই ভাষায় কথ। বলিত। ইহার 
যে পরিবর্তন ঘটল, তাহাই কালক্রমে নানা 
শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ভাষার স্থষ্টি করিয়। 


চলিতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষ! ইহাদের 
অন্ততম। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা ইহারই একটি 
বিশেষ শাখা ব। রূপান্তর । সংস্কৃত ভাষ। হইতে 
পৃথিবীর আর্জাতির বিভিন্ন ভাষার জন্ম 
হইয়াছে কি না, তাহাও বিচার্য বিষয়। 

মোটামুটা দেড় হাজার বৎসর পুবে 
বাঙ্গাল! ভাষার প্রাচীনতম রূপটির জন্ম 
হইয়াছিল। ইহা পরে আমরা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করিব। সংস্কত ভাষার বিকৃত রূপকেই 
বাঙ্গাল! ভাষা বলিতে হইবে। এখনও দেখা 
যায় এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্ধ আছে, ষে- 
গুলি কিছুমাত্র বিরত না হইয়৷ বাঙ্গালাভাষা য় 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । যথা-_বৃক্ষ, লতা, 
ফল, জল, ভোজন, শয়ন, ধর্ম, কর্ম, চম, 
শক্তি, মুক্তি, ক্ষতি, বর্ম, ভক্তি ইত) । 
কেবল যে সংস্কৃত শব আজও অবিকৃত ভাবে 
বাজাল৷ ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে শুধু তাহাই 
নহে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, 
অনেক বিদেশীয় শব্দ আজও বাঙ্গাল! ভাষায় 
ব্যবহত হইয়া আসিতেছে। ইহার 
কারণ প্রাচীন কালে বাঙগালাদেশের সহিত 
বিদেশীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই পরচয় 
বর্তমানে আরও গভীর ও ব্যাপক হইতেছে 
তাহা বলাই বাহুপ্য। অনেক বিদেশীয় জাতি 
নানাবিধ কার্যব্পদেশে বাঙ্গালা আসিয়াছিল, 
তাহার্দের সহিত বাঙ্গালীদের ভাবজীবনে ও 


কর্মজীবনে নানা প্রকার আরান-প্রদান 
হইয়ছিল। ইহার ফলে বিদেশীক্ষ ভাষার 
কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষতে প্রবেশ 


১৬৮ 


করিয়াছে। এগুলির অনেকগুলিকে এখনও 
বিদেশীয় শব্ধ বলিয়া! ধরা কঠিন নহে। কিন্তু 
এমন কতকগুলি বিদেশীয় শব বহুকাল লোক- 
সুখে প্রচলিত থাকায় বাঙ্গাণা ভাষার পগ্ররতির 
সঙ্গে এগুলি এমন ভাবে মিশিয়াছে যে, তাদের 
বিদেশী ভাষার শব বলিয়া পরিচয় 
কর ভুঃসাধ্য। যথা--গ্রাচীন পারসিক ভাষার 
শব্--মোজা, পুথি, মুচি। ফারসী ভাষার 
শব্দ--কাগজ, কলম, দোকান, আয়নাঃ বন্দুক, 
চশমা, রুমাল, মোকদ্দমমা, কামান, আইন, 
নরম, জমি, জমা, শিকার ইত্যাদি। আরবী 
ভাঁষার শব্দ--নমাঁজ, মৌলবী, কোরান ইত্যাদি। 
ফরালী ভাষার শব্দ--বুরুশ, কুপন, ফিরিঙ্গী, 
কাতুজ ইত্যাদি । ইংরাজী ভাষার শব্দ--মাষ্টার, 


ডাক্তার, হাশপাতাজ, চেয়ার, টেবিপ, রেল, 
ঈামার, প্লে, কলেরা, পকেট, কলেজ, স্কুল, 
অর্ডার, ইত্যাদি । চীন ভাষার 


শবক--চিনি, চা] ইত্যার্দি। জাপানী ভাষার 
শব--রিকৃসা ইত্যাদি । মালয়দেশীয় ভাষার 
শন্দ--সাগু, গুদান ইত্যাদি। ওলশ্াাজী ভাষার 
শব্দ_ইন্কাপন, টেকা, হরতন, রুইতন ইত্যাদি । 
শুধু তাহাই নহে, অন্তলন্ধান করিলে আরও 
দেখা যাইবে যে, ভারতীয় অন্ঠান্ত ভাষার বনু- 
খযক শব বাঙ্গাল! ভাষার সহিত ব্যবঙ্গত 
হইতেছে । চরখা, বাচ্চা, আচ্ছা, চানাচুর, 
কুন্ত। প্রভৃতি হিন্দী ভাষার শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় 
স্থপ্রচলিত। খোকা, খুকি, ঢেকি, কুল! 
গ্রভৃতি শব্ধ বাঙ্গালা ভাষায় স্ুপ্রচলিত দেখা 
যায়। এগুলি য়ে অনার্ধদের ভাষার শব তাহার 
খবর আমরা বড় রাখি ন!। বাঙ্গালা দেশে 
আর্ধগণের উপনিবেশ-স্থাপনের পূর্বে অনেক 
অনার্য জাতি এদেশে ঝল করিত। আর্দের 
গ্রভাবে অনার্য জাতির! পলায়ম করিয়৷ নিজেদের 


রক্ষা! কুরার চেষ্টা করিয়াছিল। আর্ধ*সভ্যতার 


উদ্বোধন 


বাছুল্য। 


[ €১ম বর্ষ--৭ম সংখ 


প্রভাবে অনাধ জাতিদের ভাষাও ক্রমে ক্রমে 
দেশ হইতে লোপ পাইয়াছিল, তাহা বলাই 
তথাপি দেখা যায় আজও বাঙাল 
ভাষার সহিত এনব অনার্য জাতির ভাষার 
শব্দও ব্যবহৃত হইতেছে । 

এ নব আলোচনায় ম্প্টই প্রতীয়মান 
হইবে যে, আত প্রাচীন কাল হইতে আমাদের 
মাতৃভাষ৷ বাঙ্গালার যে মুল প্রবাহ বহিয়া 
আমিতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন 
দেশের, বিভিন্ন ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। 
নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা দ্বারা বাঙ্গালা 
ভাষার অশ্গপৃষ্টি হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষার 
শব্দ বাঙ্গালা ভাথাকে সমৃদ্ধও করিয়াছে । 
স্নখের বিষয় এগুলি বাঙ্গালা ভাষার মুল 
প্রকৃতিকে পরিবততিত করিতে পারে নাই। 
সংস্কত ভাষা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইতে, হইঠঠ স্বীয় প্রভাব লোপ করিয়া 
দিতে উদ্ধত হইলে মোটামুটা দেড় হাজার 
বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল ভাষার প্রাচীনতম রূপের 
জন্ম হইয়াছিল বলিয়। অনুমান করাই যুক্তি 
ও প্রমাণ-সন্ত হইবে। বাঙ্গালা ভাষার আযু 
আড়াই হাজার বৎসরের অধিক হইবে না 
বলিয়াই মনে হয়। 

“বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব-কাল-বিচার+” শীর্ষক 
আমার একটি প্রবন্ধ গত চৈত্রসংখ)ার 
প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার 
আবশ্তক অংশ নিয়ে উদ্ধত করা হইল। 
তাহ! হইতে নিঃলন্দেহে দেখ! যাইবে যে €ম 
খৃষ্টাব্দে বাঙালা রূপের জন্ম হইয়াছিল। 

“বাঙাল ভাষার আদি লেখকদের কথ। 
আলোচন! করিতে গেলে সর্বপ্রথম মনে হয়, 
ইহার উৎপত্তি এবং রূপের আবির্ভাব হইল 
কবে? এ সম্বন্ধে ডর শহীদুল্লাহ বলেন-_. 
“থষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাঙ্গাল রূপের 


আাবণ ১৩৫৬ ] 


আবির্ভাব হয় নাই, একথ। সকলেই মেনে 
নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির 
সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যতদুর 
দলিলপ্রমাণ আমর! পেয়েছি তাতে আমাদের 
বলতে হয় যে, মীননাথই বাঙ্গালা ভাষ।র 
আদিম লেখক। তার লেখা চার লাইনের 
একটি শ্লোক বৌদ্ধ গানের টাকায় উদ্ধৃত করা 
হয়েছে। সে শ্লোকটি এই__ 

“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট 

কর্ম কুরঙ্গ সমধিক পাষ্ট। 

কমল বিকশিল কহিহণ ভমরা 

কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমর1 1৮ 

এই শ্লোকে পরমথের” 'বিকশিল” আধু- 

নিক বাঙলা রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ- 
বিচারে আমর! একে প্রাচীন বাঙ্গালা বলব। 
'"'নাথপন্থার আদি গুরু এই মীননাথ। 
এটা বাঙ্গালীর একটা গৌরবের বিষয় যে, 
এক জন বাঙ্গালী গোটা! ভারতবর্ষকে একটা 
ধর্মমত দিয়েছিলেন (শনিবারের চিঠি-- 
আশ্বিন, ৩৮০-৩৮৬ পৃঃ) । মহা- 
মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্তা উক্ত শ্রোকের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন_“শৈব ষযোগীদের 
ছএকটি বোল পুধিতে তোলা আছে। একটি 
নাথদের আদি গুরু মীমনাথের লেখ, 
ুষ্টের ৮** বছরের লেখা, খাল বাঙলা, 
এখনও বুঝিতে ক্ট হয় না” (বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের ত্রিপুরা শাখার «৫ম বাধিক 
অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ )। মীন- 
নাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক এসঘন্ধে 
মতভেদ নাই। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ বলিতে- 
ছেন--৭ম থষ্টাবের আগে বাশালা রূপের 
আবির্ভাব হয় নাই এবং শাস্ত্রী মহাশয় 
বলিয়াছেন--উক্ত শ্লেরকটা ৮ম খ্রিষ্টাব্দের লেখ! । 
এমব উক্তির মধ্যে যুক্তি-গ্রমাণের অভাব 


-১৩৫১) 


বাঙ্গালাভাষ! এবং ইহার রূপের উদ্ভবকাল 


৩৩৬৩৪ 


আছে বলিয়া মনে হয়। ডর নলিনীকাস্ত 
ভটশালী বলেন--ণনাথসিদ্ধাগণের সময় 
নিয় কর! বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের 
এবং ইতিহাসের জন্ত অত্যন্ত আবশ্তক” 
(গোপী্দের সন্যাস_-৫৯-৬ পৃঃ)। এখন 
বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব-কাল স্থির করিতে হইলে 
মীননাথের সময় নির্ণয় করা আবশ্ক। 
শান্্রী মহাশয় এবং ডক্টর শহীহুল্লাহ্‌ সম্ভবতঃ 
নিঃসনোহে মীননাথের সময় নির্ণয় না করিয়। 
এঁ উক্তি করিয়াছেন। 


শ্রীগুণানন্দ ও শ্রীশিবশস্কর সিংহ প্রণীত 
এবং কেম্বিজ বিশ্ববিচ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত 
নেপালের ইতিহাসে আছে যে, নিজ দেশের 
ঘ্দশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুণ্িক্ষ নিবারণের 
উপাধ উদ্ভাবনের জন্ত নেপালরাজ 
্রীষটান্দে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়৷ সিদ্ধ 
মীননাথকে নেপালের ললিতপত্তনে লইয়। 
গিয়াছিলেন। নেপালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধর্ম- 
গ্রন্থ “করগব্যহে'  মীননাথের জীবনী 
আলোচিত ও এই মত সমধিত হইয়াছে। 
হডসম সাহেব বলেন-আমদামের পুলতক 
পর্বত হইতে মীননাথ নেপালে নীত হইয়া” 
ছিলেন। তিনি অনুমান করেন ৫ম খ্রীষ্টাব্ধে 
মীননাথ মেপাল যান এবং তথাকার অনাবৃষ্ট 
ও দুভিক্ষ দূর করিয়! দেন (0, 4. ৪, ৭. 
961198, ৬11, 187৮ 19 17886 181 9100 
[,8000888 1১166786076 800 19119107 
9 136%] &20৫ 11196) | বিখ্যাত চৈনিক 
পরিব্রাজক হুয়েন মাও বলেন, কপিলের শিষ্য 
অর্থাং সাংখ্য-মতাবলম্বী ভববিবেক 
্রীষ্টাব্ধে বিগ্তমান ছিলেন। তিনি মীননাথের 
সহিত দেখ! করেন (রেভারেগড বিল সাহেব- 
অনুদিত সিয়ুকী গ্রস্থ)। বিখ্যাত ফরাসী 
পর্ডিত সিলভা লেভী তাহার 756 73978] 


৫২৭ 


৫৫০ 


৩গও 


গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৬৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে রাজা নরেন্দ্র- 
দেবের রাজত্বকালে মীননাথ নেপালে ছিলেন। 
মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, এবং গারক্ষ- 
নাথের শিষ্য পদ্মব্জ সরোরুহ বা পদ্মল্তব। 
প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত ১০115210161 প্রমাণ 
করিয়াছেন এই পল্মসম্তব +২১২২ খ্রীষ্টান 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব উক্তি বিচার 
বিবেচন। করিয়। প্রথমোক্ত মতকে নিঃসন্দেহে 
গ্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। 
তাহা হইলে মীননাথের সময় নিঃসন্দেহে-- 
৫২২ গ্রীষ্টান্ব। মীননাথই যখন বাঙ্গালা 
ভাষার আদি লেখক, তখন বাঙ্গালা রূপের 
আবির্ভাব ৭ম গ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছে ডক্টর 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--+ম সংখা 


শহীছুল্লাহের এই উক্তি যথার্থ বোধ হয় না। 
নিঃসন্দেহে বল! যায় বাঙ্গাল রূপের আবির্ভাব 
৫ম থ্রীষ্টাবঝেই হইয়াছে । 


বাঙ্গালাদেশে কেহ কেহ মমে করেন যে, 
রৃত্তিবাসই বাঙগালার আদি কবি।"*'কৰি 
কৃত্তিবাসের সময় আম্ুমানিক ১৪শ খ্রীষ্টাব । 
»* উপরে উদ্ভুত মীননাথের লেখাটি কবিত!। 


তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, কবি 
কুত্তিবাসের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গাল! 
কবিতার জন্ম হইয়াছিল। স্তরাং বলা 
যায়, মীননাথই বাঙ্গালার আদি কবি” 


( প্রবানী- চৈত্র, ১৩৫৫, ৫৭১-৫৭২ পৃঃ)। 





সাথী 


গ্রীরবি গুপ্ত 


তুমি না জ্বাঞ্গিলে তীধার দেউলে কেমনে বিভাসি বলো, 
কেমনে তরি এ-নিশাথে আমার চলায় যদি মা চলো? 
তুমি রহ প্রাণে কুস্থুম-গন্ধে 
গাথ প্রতিপলে বিকাশ-ছন্দে ; 
অমরা-দীপনে সাজায়ে দীপালি জীবনে তুমিই জলো। 
তুমি না জবালিলে আধার দ্েউলে কেমনে বিভাসি বলো? 


তুমি যে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আখর রাখো, 
অমল প্রেমের সৌর-কিরণে ধরামালিন্য ঢাকো | 
তব প্রোজ্জল.জীবন-মন্ত্রে 
জাগে নিষুগ্ত জাগর-তন্ত্রে; 
ঘনতম-পারে বাঞ্চিত কোন সুচির স্বপ্নে আকো, 
তুমি ষে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আখর রাখে! । 


মত্য জীবনে নিখিল-জননী তোমারি দিশায় সাধি, 
সন্ধ্যা-বেদনা-বিহীন বেলায় সাথে তুমি চির সাথী। 
তব বাণী লভি মম নিকুঞ্জ 
সাজায় অর্থ্যে প্রস্থনপুঞ্জ; 
অস্তরমাঝে বিরাজ তুমি যে বিভাসি' কালের রাতি 
সব সীমাধারে সব অমীমের সাধন! চলেছ সাধি। 





জন্মাষ্টমী 


পরাগ 


ধরিত্রী যখন অধর্মের নির্লজ্জ অত্যাচারে 
প্রপীড়িত।, দানবীয় শক্তির পাশবিকতায় লোক- 
সমাজ উপক্রত, দুষ্কৃতের দুর্বার লাম্পট্যে শিক্ষা, 
সমৃদ্ধি, সভ্যতা, স্টায়, নীতি বিলুপ্তপ্রায়, বলদৃপ্তের 
বিমর্দনে বলহীন বিচলিত-_ছুদিনের সেই ঢ্রত্ত 
প্রহরে কংসকারায় বেদনার্ত। মাতার শ্ষেহময় 
ফ্রোড়ে হে বাহ্থদেব, তুমি অপরূপ হ'য়ে দেখা 
দিয়েছিলে। 

সেদিন তুমি এসেছিলে অন্ধ অহমিকায় 
শীত, শতধা বিচ্ছিন্ন আর্ধজাতির সাধন 
সিদ্ধি সংরক্ষণের নিমিত্ত । তোমার সে ছিল 
অপূর্ব নরলীলা! সে অনুপম লীলাবৈচিত্রয 
অস্থাপি আর্জাতিকে সহ! ঘ।ত-গ্রুতিঘ।তে 
জাগরূুক রেখেছে। মহামুখে তুমি গীতামৃত 
ব্টন করেছিলে, তা, আজও ফলপ্রদ, প্রাণ প্রদ, 
অব্যাহত রেখেছে । আজ যদিও সে .মথুরা, 
বৃন্দাবন, গোকুল নেই-_য়েচ্ছলাঞ্চিত ক্ষতমাত্রে 
পর্যবমিত) যদ যমুনা-ধারায় আজ 
আনন্দোচ্ছল উমি-হিজ্লোল নিঃশেষে অন্হিত ) 
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আজ যদও শু মরুভূমর 
শুষ্ঠতার মত্ত হাহাকার-_-তবু আমি জানি আমার 
হিন্দু আছে, হিন্দুব গীতা-মহাভারত আছে, হিন্দু 
অস্তরাত্মীয় চির-কিশোর চির-সুন্দর শ্রীগোপাল 
আছেন। 

আজ এই দুঃসময়ে আর্ত আ্-তনয় তৌমায় 
স্মরণ করে ব্যভিচার অনাচারের শ্োতাবর্তে 
ইন্িয়-পরতন্ত্র আধুনিক সভ্যতাকে এবং অসত্যের 
আরণ্যক পীড়নের . বিভীরষকাকে উৎখাত 


শর ্‌ 
পি 


করতে গিয়ে যদি তা'র চিন্ত বিমুখ হয়, 
অবসাদে মন ভেঙ্গে পড়ে, নৈরাশ্ে বাছ বলহীম 
হয়, মন্তিষষ ক্লান্ত হয়_-তখনই যেন সে নিত্য- 
কালের পথে হে পার্থনারধি, তোমার রথ- 
চক্রের ঘর্থর ধ্বনিতে শোনে_-“ক্লেব্যং মান্ম 
গমঃ”। নিধাধ্তা তোমার সাজে না-__হে বীর, 
তুমি উত্খত হও । 


আজ যেন সে বোঝে তা'র দীর্ঘ দিবসের 
অবীর প্রতীক্ষা, তা'র নবতম জীবশোন্মেষ 
কবি.কল্পনা নর, কাহিনী নয়। সে ষেন আজ 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করে আসিছু হিমাচল, 
ব/পী ছায়াঘন বনবীঘীতলে গংগা-সিদ্ু-রে বা- 
কাবে্সীর তীরে তীরে তুমি মুরলী মোহন । শ্ঠ/মল 
চির-কিশোরের আজিকার এই চিরস্তন মহে।ৎসবে 
অন।গতের বিজয়-রথে নবীন তরুণ -দীপ্ত কোমল 
কিশোর মৃতি নিরীক্ষণ করছ --বহুশত বর্ষ পরে 
আমি কবি ধরাভলবালী। কোনো যক্-রক্ষ- 
দানবের কু) ষড়যন্ত্রে এ কিশোরের পরাজয় 
নেই-বিনাশ নেই। এষে মহামৃত্াজনী পরম 
পুরুষ! এসো- আবাল বৃদ্ধবনিতা মানুষের 
সমাজ, এসো--আঘার জাতি, আমার হিন্দু, 
অমৃতের সন্তান-_-আজ পার্থ-সারথির নবজন্মের 
এই মহাবিভাব দ্দিনে জীবন সার্থক ক'রে 
তোল্বার-জন্ে সমবেত হই--এই ভারতের 
মহামানবের সাগরতীরে এবং সমস্বরে প্রর্থন। 
জানাই-_ 


“এহি এহি পুনক্নেহি সর্বেণ মনসা লহ ।” 


উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-শোধষণ 


অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন রায় চৌধুরী, এম-এস্সি 


রামায়নিক গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে 
জান! গিয়াছে যে, যে আকাঁরেই হউক ন 
কেন, প্রায় প্রতোক উদ্ভিদের দেহ-গঠনে 
নিয়লিখিত * দশটা . অত্যাবশ্তরক মৌলিক 
উপাদানের প্রয়োজন হয়। যথা---087900, 
117 0100670) 07061, ি11706920, 90101007) 
(0%101010) 13180109810 00 
[107)) ইহাদের মধ্যে 


পদার্থ। কোন 


[01)09])1)01105, 
[06998100/ এবং 
শেষোক্ত চারিটা ধাতব 
কোন উদ্ভিদ আবার তাহার দেহনির্ম্মাণ 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য উপরোক্ত দশটা 
অত্যাবশ্তক উপাদাম ভিন্ন আরও দুই একটা 
মৌলিক পদার্থের আবশ্তকতা বোধ করে। 
এগুলির হধ্যে সাধারণতঃ ১০10) 01)1011709, 
190090686) 7100, 0০070061, 8111007, 
30:00 প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। উদাহরণ-স্বরূপ দশটা অত্যাবশ্তক 
মৌলিক উপাদান ভিন্ন গম, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি 
গাছগুঞ্ির অতিরিক্ত 5111000+ বালি, ওট বা 
ই প্রভৃতির অতিরিক্ত 01)1011706, নারিকেল 
গাছের (01010708 গ্রভৃতিরও 
প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যাঁয়। 

স্সত্যাবশ্তীক দশশটী উপাদানের মধ্যে 
একমাত্র 0৪7০৮ উদ্ভিদ বাযুমণ্ডল হইতে 
যংক্ষারজান বাম্পরূপে (0০2) সবুজ পাতার মধ্য 
দিয়া হুর্যের আলোকের সাহায্যে গ্রহণ 
করে। 
জমি হইতে সর্বদা সংগ্রহ করে। তবে জমি 
হইতে সংগ্রহ করিবার কাঁলে উদ্ভিদ তাহার 


০০111100, 


অবশিষ্ট নয়টার সব কয়টা উত্তিদ, 


প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি জমির মধ্যে মৌলিক 
আকারে পায় মা। এই কারণে মৌলিক 
পদার্থ আহরণের জন্য উদ্ভিদকে জমির মধ্য 
হইতে এমন কতকগুলি মৌলিক পদার্থ নির্বাচন 
করিয়া লইতে হয়, যাহার সংগ্রহের ফলে 
আবশবক মৌলিক পদার্থগুলি সে দেহগঠনের 
কাজে লাগাইতে পারে। 

দেছগঠনে যে সমস্ত মৌলিক উপাদানের 
আবশ্যক হয় দেহের পুষ্টিসাধনোপষোগী খাছোর 
মধ্যেও সেই সেই উপাদান দেখিতে পাওয়া 
যায়, কাজেই দেহের পুষ্টির জন্ত যে সমস্ত 
খাছ উদ্ভিদ তৈরী করে তাহার উপাদানগুলি 
জানিলে দেহের নিশ্বাণের পক্ষে কোন্‌ কোন্গুলি 
উদ্ভিদকে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমরা 
অনায়।সে বুঝিয়া লইতে পারি । 
| উদ্ভদের একান্ত দরকার । 
উদ্ভিদের দেহের প্রায় ৯৫ ভাগ 0%79০0 এবং 
জল। 10:00 এর ংশ প্রায় ৫ 
হইলেও 10096) মা পাইলে উদ্তদ কোন 
মতেই বাচিতে পারে না। গাছের সবুঙ্গকণ'' 
প্রোটিভ জাতীয় খাগ্ঠ* জৈবনিক পদার্থ 
(7১70/0]185%) প্রভৃতি 160860এর অভাবে 
তৈরী হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা! মাই। 
গাছের মধ্যে সবুজকণার সৃষ্টি না হইলে সে 
তাহার প্রধান খাগ্সামগ্রীগুলি আদৌ প্রস্তত 
করিতে পারে না। ট100290এর অভাব 
খন ঘটে, তখন গাছের পাতাগুলি বিকৃত 
বর্ণ ধারণ করে এবং গাছটী খুব শীন্্ ব্যাধি- 
গ্রস্ত চ্ইয়া শুকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে 


16028) 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


ব160200এর প্রাচুর্য গাছের শারীরিক 
বৃদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; সে সময় তাহার 
পাতাগুলির চাকচিক্য লক্ষ্য করিলে ইহার 


স্পষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায়। 


বাতাসের মধ্যে 16029 প্রচুর পরিমাণে 
(শতকরা ৭৮ ভাগ) মুক্ত অবস্থায় থাকিলেও 
উদ্ভিদ তাহার খাচছ্ের জন্ত বাতাস হইতে 
আদৌ (0৫6) আহরণ করে না। সে 
তাহার [ব16:0৪87এর অভাব সর্বদা মাটির 
মধ্য হইতে পূরণ করিয়! লয়। পূর্বেই বলিয়াছি 
যে অন্তান্ত মৌলিক পদার্থের মত 2ব160৫60ও 
মাটির মধ্যে কখনও মৌলিক আকারে থাকে 
ন1। মাটির মধ্যে 69260 ফৌগিক পদার্থে 
10566 রূপে থাকে । সকল প্রকার বব16%69 
জলে অতিসহজে দ্রবণীয় হয় বলিয়া উত্ভিদ 
মাটি হইতে বিা€০০৪)এর তরল সার শীঘ্র 
গ্রহণ করিতে পারে। 


ক্রমানয়ে বছরের পর বছর ধপ্রিয়! সংখা 
প্রকার উদ্ভিদ মাটির উপর জন্মায় বলিয়া 
আপাত দৃষ্টিতে 'ব16০৪৪7এর ভাগ মাটিতে 
ক্রমশঃ নিশ্চিজ্গ হইয়া যাইতেছে বা অতিশীপ্র 
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে এই 
প্রকার মনে হয়। কিন্তু উত্তিদগুলি মাটির 
উপর জন্মিবার ফলে যে [৮০29 তাহারা 
দিবারাত্র মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 
খাদ্য প্রস্তত করে, সেই [1০260 আবার 
অন্ত আকারে তাহারা তাহাদের মৃত্যুর 


পর মাটিতে ফেরত দিয়! ধাকে। 
এই কারণে জমির মধ্যে বা6০2০০এর 
ভাণ্ডার চিরকালই একপ্রকার অফুরস্ত 


থাকে । উদ্ভিদর মৃত্যুর পর পচনশীল অবস্থায় 
আনদিলে তাহার দেহের 16029) খাস 
(791০69108 প্রভৃতি ) মাটির উপর পড়াতে 
কয়েকপ্রকার ভীব'ণুর (820080667 0108৮- 


উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-শোষণ 
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01017) সাষতায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে 
সেগুলি পুনরার ব1569এ পরণত হইয়া যায়। 
কাজেই উদ্ভ্াদর বংশবিস্তারের ফলে মাটি 
হইতে উদ্ভিদ অহোরাত্র 100290 শোষণ 
করিলেও মাটি কখনও ট18:0280এর অভাব 
বিশেষভাবে অনুষ্ভব করেনা। মাটির মধ্যে 
উদ্ভিদের কয়েক প্রকার বিশেষ উপকারী 
জীবাণু বন্ধুবূপে বাস করে। ইহারা মাটির 
উপরিস্থিত জীবজন্বদেহ-মধ্যস্থিত প্রাপ্ত 
19026) খাগ্গুলি পাইয়া বিভিন্ন প্রকার 
প্রক্রিয়ার ফলে সর্বদা ট16569এ রূপান্থর- 
করণে রত থাকে । এই বন্ধুগুলির সাহচর্য 
মাটির মধ্য হইতে 16:0960 পাইতে উদ্ভিদের 
পক্ষে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় ন!। 

জমি আবার কখন কখন বাতসের মুক্ত 
[ব0০2€7, ধরিয়া লইয়া! নিজের ভাগ্ারে সঞ্চয় 
করিয়া থাকে । ঝড়ঝঞ্জার দিনে বজ্রপাতের 
ফলে বাতাসের নিক্ষিয় মুক্ত 16029 
মুক্ত 05590 ( অশ্লজান ) এর সহিত মিশ্রিত 
হইয়া 16:0680 [১670 5109এ পরিণত হয়। 
৪1025 2 বৈ০; 2 ৩+05-2 ০৪, 
পরে এই 8০267 [8103108  (০) 
বৃষ্টির জলে গলিয়া নান! অবস্থার মধ্যে মাটিতে 
1669 আকারে রূপান্তরিত হয়। মোটামুটি 
হিসাবের ফলে দেখ! গিয়াছে যে, বৎসরে এক 
একর জমি প্রায় ৪ পাউগ 
এইরূপ ভাবে বুষ্টির জল হইতে পাইয়! থাকে । 

সবুজবর্ণ-বিশিষ্ট লমভ্ত গাছই উপরোক্ত 
উপায়ে জম হইতে [60280 সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের খাগ্চ উৎপন্ন করে। কিন্ত মটর, 
অড়হর, কলাই, ধঞ্চে বা কালকাসিন্দা জাতীয় 
গাছগুলি সবুজবর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের 
16:0260-শোষণ প্রণালী একটু ভিন্ন এবং 
অতুত। এ জাতীয় গাছের শিকড়গুলি পরীক্ষ। 


[বি 1609618 
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করিলে দেখা যায় যে শিকড়গুলির গায়ে স্থানে 
স্থানে কতকগুলি স্ফোটক উৎপন্ন হুইয়াছে। 
স্কটকের অভ্যন্তর ভাগের কোন পাতল৷ 
অংশ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় 
প্রমাণিত হইয়াছে যে এই স্ফোটকগুলির 
মধ্যে এক প্রকার জীবাণু (1860.0013)017708 
180101001%) বাস করে। মাটি হইতে গাছের 
স্ুক্স লোম শিকড়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়। 
জীবাণু শিকড়ের গায়ে আসিয়া বাসা বাধে 
এবং সেই অবস্থায় এক অদ্ভুত উপায়ে শিকড়ের 
চতুষ্পার্বস্থিত বাতাসের মধ্য হইতে তাহার 
মুক্ত 60067) বন্দী করিয়া ফেলে। 
জীবাণুটা যে গাছে আশ্রয় অবলম্বন করিয়। 
এইভাবে বাস করে, তাহার 1৮:9297)এর 
কব পুরণার্থে এই বন্দী 16989 দান 
করে এবং এই দানের বিনিময়ে আশ্রয়কারী 


গাছ হইতে জীবাণুর আবশ্যক 0879০7- 
সমঘিত আহার সংগ্রহ করে। এইভাবে 
আশ্রয়দাতা এবং আশ্রগগ্রহীতা দুই জাত;য় 


উদ্ধিদই তাহাদের জীবনধারণোপযেগী পদ।্র- 
সংগ্রহের পক্ষে, পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া! বাস 
করে। বায়ু হইতে জীবাণুটার কৌশলে 
16906) বনী করিয়। লইবার বিশেষ 
ক্ষমতা আছে বুঝিসা এবং পরে টৈ16:9860- 
পুর্ণ ক্কোটকগুলি শুষ্ক অবস্থায় জমিতে পরিত্যক্ত 
হইলে ক্রমে জমির 23189297)এর সার 
আপনা আপনি বাড়িয়া যায় দেখিয়া কৃষকেরা 
ইহার সুযেগ গ্রহণ করিতে হ্িধা করে না। 


এই কারণেই আমাদের দেশের চাষীর 
তাহাদের ফসলের জমির, বিশেষতঃ ধানের 
ক্ষেতের, চারিদিকে অড়হর জাতীয় গাছ 


উদ্বোধন 


. অন্ত বড় বুক্ষের (সাধারণতঃ 


[ ৫১ম বর্ষ--ম সংখ্যা 


রোপণ করিয়৷ দেয়। ইহার ফলে এক সঙ্গে 
দুই প্রকার ফসল পাও ভিন্ন তাহার! জমিতে 
16069এর সার বেশী না দিয়াও অল্প 
পরিশ্রমে এবং সল্পব্যয়ে জমির 2109860এর 
ভাগ পূর্ববের তুলনায় কিছু বাড়াইয়া লইতে 
পারে। 

রন্স। (07019) জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ 
আম গাছ) 
আশ্রয় অবলঘ্বন করিয়! জন্মে। ইহার। মাটির 
অমেক উপরে থাকে এবং মাটির সহিত 
কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করে না। এই 
কারণে ইহাদের আবশ্তক টব160290 খাছ 
অন্তান্ত খানের সহিত ইহারা একমাত্র বায়ু. 


মণ্ডল হইতে ইহাদের লম্বমান শিকড় দ্বারা 


আহরণ করে। স্বর্ণলতা, বেনেবৌ গ্রভৃতি 
পরভেোজী উদ্ডিণগুলি 2160067. খাস্ঠের জগ্ত 
তাহাদের আশয়কারী গাছের উপর নিভর 
করে। আশ্রযদাতার তৈরী খাবার যে পথে 
দেহের মধ্য চলাচল করে, ইহারা সেই 
পথে ইহাদের ছোট শক্ত শিকড় চালাইয়া 
দিনা উল্ত খাস্ভ প্রয়োজনানুযায়ী শোষণ করিয়! 
লয়। গ্রাণিভূক উদ্তদগুলি, যথা, কলমী গাছ, 
মাল|কা ঝাঝি, পানের পিকৃ প্রভৃতি, যে 
জমিতে জন্মে সেখানে ট18:9£90এর ভাগ 
উত্তিদর প্রয়োজনানুরূপ থাকে না। এজন্য 
তাহার! তাহাদের দেহের জন্য 16৩৭০ এর 
অভাব পুরণ করিতে নানা উপায়ে কাট 
পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব ধরিয়। মারিয়৷ ফেলে 
এবং পরে এই জীবগুলির দেহে যে [ব16:0260 
পাওয়। যায় তাহা অল্নায়াসে শোষণ 
করিয়া লয়। 


আমি-আমি-__আমি 


স্বামী শ্রন্ধানন্দ 


স্টির আদিক্ষণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম! সেই 
যে একটি কৌশল চালিয়৷ দিয়াছিলেন মানুষ 
আর কিছুতেই তাহার হাত হইতে রেহাই 
পাইল না। ব্রহ্মা কিছুই যখন স্থষ্টি করেন 
নাই_-এক! ছিলেন_ নিজে তিনি কে তাহাও 
তখন ভাবিবার বা বলিবার কোন বালাই 
ছিল না। সৃষ্টি যখন করিতে উগ্ভত হইলেন 
তখন প্রথমেই হস হইল তিনি কে। বলিয়! 
উঠিলেন_-অহং--আমি*। নিজেকে ভাবিবার, 
ডাকিবার এই কৌঁশলটিই স্থষ্টিকর্তার প্রথম 
হৃষ্টি। “ততোইহংন।মাভবং”--সেই হইতে 
তাহার নাম হইল--অহং। প্রজাপতির সেই 
প্রথম নাম তাহার স্থষ্ট সমস্ত জীবের সত্ভাতে 
গ্রতিধবনিত হইল। সমস্ত জীব বলিয়! উঠিল 
আমি--আমি-আমি। “তম্মাদপোতহ্যম- 
ভ্রিতোহহময়মিত্যেবাগ্র উত্বাথান্্নলাম প্রব্রুতে 
যদম্ত ভবতি।” অতএব অগ্যাবধি এই রীতি 
চলিতেছে--কেহ যদি ডাকে তৌ আগে বলিয়। 
উঠি-অহং--আমি; পরে আমার নামটি বলি 
রাম বা যু বা মালতী। 


'আমি”র ধাপে প1 দিয়া তবে প্রজাপতি 
অন্ত যাহ কিছু স্থষ্টি করিলেন__“আ। পিপী- 
লিকাভ্যঃ তৎ সর্বম্৮--বড় বড় জীবজস্ত হইতে 
কুত্র পিপড়েটি পর্স্ত প্রজাপতির গ্রজা 
আমরাও যখন এই বহুবিচিত্র সংসারের সঙ্গে 
লেন দেন করিতে যাই তখন প্রথম পা 
ফেলিতে হয় এই 'আমি'র পইঠায়। আমি 


না! থাকিলে আমার কাছে জগংও থাকে না। 
আমর জগতে আমিই সর্বপ্রধান। আগে 
আমি, তাহার পর আমার দেহ, আমার গেহ, 
আমার স্বজন বান্ধব, আমার সুখ সম্পদ, 
আমার আশ! আকাক্ষা, ইহকাল পরকাল, 
বন্ধন মুক্তি। আমি-আমি--আমি--প্রাতি- 
চিন্তায়, প্রাতিকর্মে, গ্রতি আবেগে, অনুভূতিতে 
--গ্রতোক মুহূর্তে আমার অব)ভিচারী সহচর 
দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর-- 
হয়তে৷ বাঁ জন্মজন্মান্তরে ৷ | 
গ্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত আমাদের কিন্ত 
একটি বৃহৎ পার্থক্য আছে। তান অখিল 
সংসার স্থষ্টি করিয়া অবসর মত অনুভব 
করিতে পারিলেন--“অহং বাব স্থষ্টিরশ্মি, অহং 
হীদং সর্বমস্যক্ষীতি”--আমাতেই স্থ্ি দাড়াইয়। 
আছে, আমি স্ষ্টির সম্রাট, শৃষ্টি আমার 
অধীন। আমর! কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে এই 
ধরনের একট! বৃহৎ ধারণা কিছুতেই করিয়া 
উঠিতে পারি না। আমরা জানি এই অনস্ত 
বিশাল স্থষ্টিসমুদ্রের সামান্ত বুদ্‌বুদ আমরা. 
সাড়ে তিন হাত দেহের দ্বারা সীমাবন্ধ। 
জন্মিয়াছিঃ মরিতে হইবে দেহ পাইয়াছি, 
দেহের ক্ষুধা, পিপাল।, ব্যাধি, ক্ষয় ভোগ 
করিতে হইবে। স্থষ্টিরি একান্তই অধীন 
আমরা। সৃষ্টি আমার্দিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে যেন 
বধিয়। রাখিয়াছে। পালাইবার কোন পথই 
নাই। সৃষ্টির সহিত আমরা একেবারে মিশিয়! 


* আন্মৈবেদমগ্র আসীৎ *** নান্তদা আনো ৎপন্ঠৎ, মোহহমস্্ীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।--বৃহদারণ্যক উানিষৎ, ১১1১ 


পরবর্তী উদ্ধৃত বাক্যগুলিও বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায়ের । 


শ৭৩ 


গিয়াছি--নিজেদের আলাদা আর কোন সত্তাই 
দেন নাই | 


প্রজাপতির আদিম আশীর্বদ 'অহং”টি বিচিত্র 
খেশায় প্রতিনিয়ত আমাদিগকে হয়রান করিয়। 
মারিতেছে। এই “অইংএর রহস্ত কিছুই বুঝি 
না--অথচ সর্বদ। ইহার সহিত ঘর করিতে হয়। 
সাধারণতঃ 'আমি” বলিতে বুঝি এই শরীরটা । 
শর'রের অস্থখ হইলে বলি “আমি” অসুস্থ--শরীর 
ভাল বোধ করিলে বলি--আমি ভাল আছি। 
শরীর মরিতে বসিলে ভয়ে আৎকাইয়া উঠি-- 
'আমি' মরিল।ম বুঝি । শরীরের অন্ত বিকারগুলিও 
- যেমন বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি-্*আমারই নিজের 
বিকার বলিয়! মানি । কিন্ত এমনও আবার ক্ষেত্র 
উপস্থিত হয় যখন আমি জোর করিয়া বলিতে 
পারি না-আমি শরীর । যেমন আমার একটা 
হাত কাটিয়া আলাদ। হইয়া! গেল--আঁমি বলি, 
“আমার? হাতটা হারাইলাম। এই বাক্যের ভাষ্য 
করিলে দাড়ায় এই__হাতটাই হারাইয়াছি, আমি 
হারাই নাই) অথাৎ দেহ ছাড় আমি যেন 
আলাদ1 এক জন কেহ আছি যাহার হাত, যাহার 
পা,যাহার এই সব বিভিন্ন অবয়ব। কে সেই 
আমি তাহা অবশ্ত আমি তলাইয়া৷ দেখিবার 
গ্রয়োজন বোধ করি না । শরীরের উপর “আমি, 
যখন ভর করে তখন এমনই আলো।-ত্াধার ঘেরা 
কত বিচিত্র দ্ূপই না৷ দেখিতে পাই। আবার 
'আমি” কখনও ভর করে মনে। মনে সুখের 
উদয় হইল, বলি--আমি সুখী। দুঃখ আসিল, 
বলি আমি ছুঃখী। এইরূপ কাম, ক্রোধ, মোহ, 
ভয়, আশ!) অকাজ্ষ1, করুণ|, বিশ্ময়--মমে কত 
প্রকারেরই না বুত্তি উঠে। উহাদের গ্রতোকটির 
সঙ্গে আমি নিজেকে মিশইয়া ফেলি। মনের 
বৃত্তিনমূহের পরিবততনের লঙ্গে আমার “আমিটাও 
যেন বদলাইয়। যায়। একী বহুরূপী আমি! 
গ্রজাপতি কি কোঁশলই না চালিয়া দিয়াছেন ! 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


তাহার আসল চাতুরীটি কিন্ত আমাদের কাছে 
গেপনই রহিয়৷ গিয়াছে । যে চাতুরী দ্বারা তিনি 
অহং অহং করিয়াও এই বৈচিত্র্যময় সংসার রচন৷ 
করিয়াও অহংএর অজ অভিব্যক্তির মধ্যে 
নিজের স্বাতন্ত্যবোধ হারাইলেন না, অনংখ্য স্াটি 
হইতে নিজকে আলাদ। করিয়া ভাবিতে পারিলেন 
_-সেই চাতুরীটিও য্দি আমাদিগকে শিখাইয়। 
দিতেম তো বেশ হইত। 
সং সু স 

যেমন করিয়াই হউক সেই চাতুরীটি শিথিতে 
হইবে। শুধু আমি আমি করিয়া--একটু হাসিয়া, 
একটু কীাদিয়! জীবনের খেল! শেষ করা-_অন্তর 
যেন ইহাতে বিদ্রোহ করিয়! উঠে। অন্তর যেন 
বলে, প্রজাপতির মত আমারও আমি-আমি- 
আমির গুঢ় রহস্ত বুঝিবার জন্মগত অধিকার 
আটছে। প্রজাপতি যখন “অহংনাম।” হন নাই 
তখন তাহার যে অনভিব্যক্ত, জন্মহীন, মৃত্াহীন, 
অবাধ, অথপ্ডিত, সমরস অস্তিত্ব--যে অস্তিত্ব তিনি 
বিশ্বসথষ্টির পরেও হারান নাই_সেই অস্তিৎ 
উত্তরাধিকারহথত্রে আমরাও পাইয়াছি। আমি 
স্থল, আমি কৃশ-আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ-আমি 
পুরুষ, আমি নারী-আমি পুত্র, আমি পিতা 
আমি সুখী, আমি হুঃখী-আমি মুখ, আমি বিঘান 
-_আমি বদ্ধ" আমি মুস্ত-_ইত্যাকার অজভ্ 
আমি-আমি-আমির পশ্চাতে এক অপরিবতনীয়, 
সদাতন, অচঞ্চল সত্তা আমার আছে--যাহাকে 
আর “আমি বল! যায় না। যদি একান্তই না 
বলিয়া না৷ পারি তো যেন বলি--স্বয়ং। অর্থ।ৎ 
“আমি*ছাড়া আমি নিজে যাহা। 

হেঁয়ালির মত তো৷ লাগিবেই । তুমি, আমি, 
পেলা, পঞ্চ! তো দুরের কথা ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ীরই 
ল[গিয়াছিল। সাতকাও রামায়ণ শ্রবণের পর 
সীত! কার ভার্ধয। ধরনে, সমগ্র ব্রহ্মবেদান্ত শুনিয়া 
পতি যাজ্ঞবন্থযকে বণিয়। বসিলেন__“অন্রৈব মা 


বণ, ১৩৫৬ ] 


ভগবানমূমুহং”*--হে ভগবন্, এই জায়গাতেই 
অ(পনি আমার বুদ্ধি-সদ্ধি লব গুলাইয়া দিলেন। 
“আমি-আমি' থাকিবে না-অথচ আত্ম-জ্ঞান-- 
এ কী প্রহেলিক! ? এই সেদিনও ঠাকুর রাম- 
কষ্ণের দিব্য স্পর্শে 'আমি'র স্থৃতি অকন্মৎ 
অবলীম়মান হইতে দেখিয়| নরেন্ত্রনাথের স্টায় 
অধিকারীও চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন-- 
“ওগে। তুমি একি করলে--আমার যে বাবা আছে, 
ম৷ আছে।” 

শ্রুতি স্থৃতি--তত্বদরষ্টাগণ কিস্তু তাই বলিয়া 
সুর বদল!ইতে নারাজ । 

তাহার বলেন--ষাক্‌ না ঘুচিয়৷ আমি-আমি- 
'শামি। উহার দাম তো মাত্র এক পয়স৷! 
একান্ত খেলাছলেই প্রজাপতি এই কৌশলটি 
চালিয়! দিয়াছেম। তাহার এবং আমাদের 
জীবনের প্রকৃত সন্ত! ও সার্থকতা ইহার উপর 
মোটেই নির্ভর করে না। অহং যাক্‌--স্বয়ং 
থাকিবে। স্বয়ংই শাশ্বত, স্বয়ংই অপরিবতনীয়, 
স্বয়ংই ধন্য । স্বয়ং আমাতে, স্বয়ং তোমাতে, স্বয়ং 
তাহাতে, স্বয়ং সর্বভৃতে | স্বয়ং এখানে, স্্য়ং 
সেখানে, স্বয়ং সর্বত্র--আবার স্বয়ং এখন, তখন 
স্সর্বকালে। স্বযংএর আবিভাব নাই, 
তিরোভাবও নাই। শ্বয়ংই সতা। 


শ্রীকৃষ্ণ অভুনকে বলিলেন--“বিশ্বগ্রকৃতিই 
সমস্ত কাজ করিয়। যাইতেছেন, মানুষ শুধু মোহ- 
বশে বলিয়। মরে--আমি কতা, আমার কাজ ।”১ 
“হে সব্যলাচিন্, যাহা করিবার সব আমিই 
করিয়া রাখিয়াছি, তুমি শুধু আমার যন্ত্র হুইয়া 
কাজ করিয়া যাও।”২ “খতেহপি ত্বাং ন 
ভবিষ্যস্তি সর্বে”ত । তুমি না থাকিলেও-- যাহা 
তটিবার তাহা ঘটিবেই । অতএব বল নাহং, নাহ 


--তুন্থ তু | 


* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২18১৩ ১ গীতা, ৩২৭; ৫1১৪ 


আমি-অ।(মি- আমি 


৩৭৭ 


শরীবুদ্ধের ভাষ! ছিল অন্ত--কিন্ত তাৎপর্য 
একই । অহং-এহং-আহং এই আলয়-বিজ্ঞান-ধারার 
বিলোপ সাধন করিলে তবে শাশ্বত নির্বাণ । 
শ্রীশঙ্করও বলিতেছেন_চন্দ্র যেমন রাহুর 
কবল হইতে মুক্ত হইয়া! নিজের বিমল জ্যোতিতে 
প্রকাশ পায় তেমনি অহংকারের গ্রভাব কাটাইতে 
পারিলে জীব পুর্ণ, সদানন্দ চিরভাস্বর আত্মন্বরূপ 
জা করে ।£ 

'অষ্টাবক্র জনকফকে শুনাইতেছ্ছেন__“আমি 
কর্তা”-এই অহংকার ভীষণ কালসর্প। এই 
সর্ণবিষের গ্রভাব কাটিতে পারে শুধু নাহং কর্তা; 
এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া। * ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্জদেবও এই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন-- 
“আমি মলে থুচিবে জঞ্জাল ।” 

আমি-আমি-আমি শুধুই ঘে একট। শরতের 
নিঃলার মেঘগর্জন তাহ! আখ্যায়িকাচ্ছলে কেনোপ- 
নিষৎ কী হ্ন্দর শিক্ষা দিয়াছেন! 

“তুমি কে ?” 

“আমি? আমি জাতবেদ1--অগ্রি।” 

“ভাল, তোমার ক্ষমতা কি?” 

“আমি যাহা কিছু সব নিমেষে ভশ্মসাৎ করিয়। 
দিতে পারি।” 

“বটে? আচ্ছা এই তৃণগাছি জালাও তো ।” 

অগ্নি সমগ্র শক্তি দিয় কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
সেই সংমান্ত তৃণটী দহন করিতে পারিলেন না। 
অহংকার চুর্ণ হইল। আসিলেন বাযু। ছন্সবেশী 
পরমপুরুষ তীহারও হাীঁক-ডাক শান্ত করিলেন। 


“বটে, তুমি মাতরিশ্বা বায়ু? যাহা! কিছু সব 
তোমার কজায়? আচ্ছা, এই তুচ্ছ তৃণগাছিকে 
পাকড়াও তো” অনেক কলাকৌশল প্রয়োগ 
করিয়াও বায়ু তাহাতে সমর্থ হইলেন ন!। অতঃপর 
আসিলেন দেবতার নেত। ইন্ত্র। তাহার 'অহং'কে 


২ গীত, ১১৩৩. ৩ গীতা, ১১৩২ 


& বিবেকচুড়ীমণি, ৩** শ্লোঃ ৫ অষ্টাবক্রসংহিতা» ১।৮ 
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ছন্মবেশী ঘ। দিলেন অন্তভাবে। “তিরোদধে” 


-দেখাটী পর্যন্ত না করিয়৷ অন্তহিত হইলেন । ' 


ইন্দ্রের বিবেক, বুদ্ধি, ধারণা অপর দেবতাদের 
অপেক্ষা অধিক। তাই তিনি বুঝিলেন, কিছু 
একটা গোলযোগ হইয়াছে । অহংকারকে 
দাবাইয়। বিময়ভবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
তখন কল্যাণময়ী উমা মা আকাশে আবিভূতি! 
হইয়া ইন্ত্রকে বুঝাইয়া দিলেন,--“বাবা, আমি 
আমির দৌড়তো « দেখিলে? আমি-আমির 
আসল শক্তিট পরমাত্মা হইতেই আসিতেছে। 
তাহারই অনন্ত বিভৃতির এক একটা কণ' 
লইয়া অগ্নির অগ্রিত্ব, বাধুর । বাশুত্ব, ইন্দ্রের 
উন্রত্ব |” 

জীবনের অধ্যাত্ব্ষ্টি যর্দি মানিতে হয়, 
মানিয়৷ সেই দৃষ্টিতে যদি জীবনকে নিয়ান্্ুত 
করিতে হয়, তাহা হইলে আমি-আমি-আমিকে 
বর্জন করা ছাড়া উপায় নাই। আলো ও 
তআধার যেমন একনঙ্গে থাকে মা, পুব ও পশ্চিম 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


ছুই দ্রকেই যুগপৎ যেমন যাওয়া যায় না তেমনি 
আমি-আমিও করিব, আবার তত্বজ্ঞান এবং 
পরাশাস্তি লাভ করিব, ইহা সম্ভবপর নয়। 
আমি-আমি না করিলে ক্ষতিই বা এমন 
কি? এই জগৎ যেমন চলিতেছে চলিবে, এই 
দেহ-প্রাণ মন দিয়া যাহা হইবার তাহাও হইতে 
থাকিবে, এই জীবনে যাহা কিছু করিতে চাই, 
তাহাও করিতে কোন বাধা হইবে না--বরং 
সুষ্টুতর ভাবেই করিতে পারিব। “আমিতো 
চালায় না-_চালাইবার ভান করে মাত্র; কাঁজ 
তে করে না-বৃথা কর্তৃত্ব করে মাত্র। আমি- 
আমি না করিলে লাভ্ভ কিন্তু বিপুল। যাহা 
মুছতে মুহতে' পরিবর্তনশীল, ক্ষয়িফু। ছুঃখ- 
শে।কমে|হ-ভয়-অজ্ঞান-বাহী--উহাকে অতিক্রম 
করিয়া এমন এক বস্ত্রতে আমরা গ্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে পারি যাহা চিরস্তন এবং আঁবনাশী, 
ভাস্বর জ্ঞান ৪ আনন-স্বরূপ, নির্ভয়- নির্মোহ 
-অথগ্ড জীবন-শ্বরূপ | 


কে বলে তুমি নাই 


অধ্যাপক গ্রাবীরেন্দ্রচন্্র ভট্টাচাধ্য, এম-এ 


কে বলে তুমি নাই? 
অন্তরে, বাহিরে 

চরাচরে 

তোম[রে দেখিতে পাই। 


কুলে-ফলে হেরি মহিম| তব 
বল্গরী-তরু-তৃণে গো, 
ভূচর-থেচর-নদী-লরোবর 
মরুৎ মহিম। গাহে গো । 


মাতা-পিতা-পুক্র-কন্তা 
ভগিনী-ভাতা-রূপ ধরি, 
সরস, শান্ত কর গো হায় 
বরষি” স্নেহ-সধ। বারি।- 


কত অজানা জনে করগো আপন 
তাহার অন্ত নাই, 
বিশ্ব জোড়া রয়েছ তুমি,-- 
কে বলে তুমি নাই? 


অসমীয়া রঙীলী উৎসব ও বিহু সঙ্গীত 


নিরুপম। বসু, বি-এ 


অমমীয়ার সমজ-জীবনের উচ্ছল প্রাণধারার 
জীবস্ত প্রমাণ তাহার বিহু । বিহু অসমীয়ার 
জাতীয় উৎসব । বিভু শব্দের উৎপত্তি বিষুব 
শব্ধ হইতে! বৎসরের আশ্বিন ও চৈত্র মাসে 
সুর্য বিষুবরেখার নিকটবর্তী হওয়ার ফলে 
দিন-রাত্রি সমান হয়, এই কারণে এই দুইটি 
মাসান্তে বিহু উত্মব অনুষঠিত হয়। আবার 
পৌষের শেষে পবিত্র উত্তরায়ণ পড়ে, এইজন্ঠ 
ইহাও একটি বিহ। তিনটা বিহুরষ্ট বিভিন্ন 
নাম--কঙালী, ভোগালী ও রঙালী। 

বাঙালীর শ্রীন্রীদুর্গাপুঙগগার মত বিশ অস- 
মীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব । এই বিহু 
উতৎ্মবের মুল উৎসে রহিয়াছে সামাজিক মিপ্ধমধুর 
একপ্রাণতা, পরম্পরের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ 
ও অনাবিল আনন্দোপভোগের প্রতি প্রচুর 
আকর্ষণ। বিড উৎসবের মধো অসমীয়ার 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। এই উৎসবের 
বার্তা সমাজের সকল শশুরের সকল মানুষের 
দ্বারে যথাসময়ে যাইয়া পৌছায়--ইহার ব্যাপকত। 
ও উপলব্ধি সার্বজনীন । বিহৃর আগমমের সঙ্গে 
সঙ্গে অসমীয়া আবালবুদ্ধবনিত আনন্দের 
বিপুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়, গ্রাণচাঞ্চল্যে 
ভরপুর হয়। 

বিহু তিনটি হইলেও ইহার ভিতর রঙালী 
বিহু উৎসবই সর্বশ্রেষ্ঠ । রঙালী বিহুকে 
বহাগবিহু ও বলে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন বালকেরা 
দীঘলতি, মাখিলতি নামে এক প্রকার বন্ঠ 
বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করে। বির প্রথম 
দিনকে বলে গরু-বিছঃ এদিন লোকে গরুর 


শিংএ তেল মাখায় এবং লাউ, বেগুম, কুমড়া 
প্রভৃতি কাটিয়া গরুর গাঁয়ে মালিশ করিয়। 
নন করায়। পরে পূর্বোক্ত পাতা সর্বদেহে 
বুলাইয়া৷ দেয়। পর দিম হইতে ৭ই বৈশাখ 
পর্যন্ত মানুষ বিভ। এই সময় বয়ঃকমিষ্টগণ 
গুরুজনদিগকে শ্নামাস্তে সেবাপ্রণামাদি করে 
এবং চিড়, দৈ, পিঠ গ্রভৃতি মানা উপাদেয় 
খাবার প্রস্তত করিয়া গৃহকত্রী আত্মীয়-বান্ধব ও 
অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন করেন। গুহস্থ- 
বধূগণ সারা চৈত্রমাল প্রাত্যহিক ব্যস্ততার 
কাকে তাত বুনিয়া রঙালী উৎসব উপলক্ষে 
প্রিয়জনকে চাদর, তোয়ালে, গামছা গ্রভৃতি 
উপহার দেন। বহুবিধ ক্রিয়া-কৌতুক-রঙগ 
তামাসা সপ্তাহব্যাপী চলিতে থাকে । খুহস্থের 
আর অন্তদিকে মন থাকে না; এই কয়টি দিন 
প্রতি গৃহের কাজের সংসারে যেন কপাট 
পড়ে। এই রঙালী বিছুর মময়ই বয়স-নির্বিচারে 
আমোদশ্রিয় পুরুষেরা তাল ঢোল প্রভাতি 
বাদ্য-সহযেগে ঘরে ঘরে “ছুচরি' গায় এবং 
টাদা! তুলিয়। ভোজের আয়োজন করে। এই 
“ভচরি+ বিহুসঙ্গীতেরই অংশ মাত্র। 'ভুচরির+ 
কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল-- 
রঙালী এ টঙালী এ 
বহাগর বিহুরে ধেমালি এ । 
ছুরাই ল” স্বরগর তরা) 
চাই থাক, চাই যাক নিলগর পরা । 
বহ।গর বিহুকে জনাবলৈ আহিছে! ; 
চাই থাক চাই যাক নিলগর পরা । 


বিহু উপলক্ষে গায়ের কীর্তন-ঘরে নাম- 


৩৮৪ 


প্রসঙ্গ, কথকতা, ভাওন। (যাত্রা) প্রভৃতির 
মধ্য দিয়া অসমীয়া! জাতীয় প্রাণের সজীব 
আনন্দধারার সহিত নিবিড় ভক্তিগ্রবণত৷ 
উৎসারিত হইয়া উঠে। দ্িগ্রহরে আহার- 
সমাপ্তির পর বিশ্রামান্তে পাড়াগায়ের তরুণ- 
তরুণীগণ বাশী, তাল প্রভৃতি লইয়া মাঠে যায় 
এবং প্রাচীন বসস্তবোৎসবের ন্যায় নৃত্য-সহযোগে 
পলীগীত গাহিয়া উনুক্ত শ্ষেত্রকে মদির করিয়া 
তোলে । 


এই পল্লীনাতগুলি অসমীয়া অক্ষরজ্ঞান- 
হীন প্রেমিক কবির তাহার প্রণয়াস্পদের 
প্রতি অবারিত হৃদয়ের অকপট ভাবোচ্ছ্াসে 


পূর্ণ । লোকমুখ-পরম্পরায় গীতগুলি বছুদিন 
ঘাবৎ চলিত হইয়া আমিতেছে। এই সব পল্লী- 
সঙ্গীতগুলিতে বিছ্াার আঁড়ম্বর নাই) ব্যাকরণের 
অন্শামন নাই, ভাষার ওজ্জল্য মাই এবং দার্শনিক 
তত্বের জটিলতা নাই; কিন্তু প্রায় সব সঙ্গীতই 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বচ্ছ দর্পণ এবং মনবের 
শিগুঢ় হদয়াবেগের অপুর্ব রূপায়ণ। যেমন-- 
জোনর সারথি তর; 
আমার সারথি চেনেহি লগয়া 
চিনিছে! মিলগর পরা। 
দিনরে চিকুণ দিমরে সবিতা 
রাতিরে চিকুণ জোন; 
তাতোকৈ চিকুর মোর এঁ মইন! 
যেন পুণিমার জোন । 
অপরূপ মন্দার-বুক্ষের গুণহীনত্ব বিচার 
করিয়া পিরক্ষর গ্রাম; কবি কেমন ন্বন্দরতাবে 
একটি নীতি-উপদেশের পরিষ্কার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন-_ 
কেলেই ফলিলি রূপহীমদ|র এ 
কেলেই পেলালি কলি; 
গুরুতে। নেলাগ ভকততো নেলাগ 
থাক্‌ তলে ভরিসরি। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-্৮ণম লংখ্য। 


কোন কোন পদে অশ্লীলতাবহ্জিত লরল হাস্তা- 
রসের সুন্দর অবতারণা দেখা যায়-_ 


প্রথমে ঈশ্বরে পৃথিবী স্জিলে 
লগতে শ্যজিলে জীব; 
সেই জন তীশ্বরে পিরীতি করিলে 


আঁমি বা নকরিম কিয়? 
আবার কোথাও পাওয়া যায় বিরহী কবির 
বেদনাক্ত প্রাণের নিভৃত পুরের বিষদঘন নিপ্ধ- 
মধুর মর্চনা-_ 


চতেকৈ মহীয়। নাহরফুল ফুলিলে 
বহাগত পেপ।লে কলি; 
আমার তখর দিন আহিলে লাহরি 
চকুরে নোচোয়া হংলি। 
পিরীতি নেভাগে পিরীতি নিছিগে 
পিরীতি নপরে সরি; 
বত মেরিয়াবি তত মেপে খাব 
পিরীতি মরমর জরি। 
ভাবার দীনতা থাকিলেও আবার একটি 
পদে প্রেম-পাগল আত্মহারা পল্লীকবির বিরহ- 
বেদমার রূপটি এমন অনবছ্ হইয়া ফুটিয়। 
উঠিয়াছে যে বিরহিনীর প্রতি কালিদাসের বিরহ 
যক্ষের মন্মা্ডেপী বিলাপকেও মনে হয় হার 
মানায় 
চরাই হৈ পরিমগৈ তোমারে বিলত এ 
মাছ হৈ পরিমগৈ জালত) 
ঘাম হ পরিমগৈ তোমারে শরীরত 
মাথি হৈ পরিমগৈ গালত । 


বিরহী কবি বিচ্ছেদের নিবিড়তার মধ্যেও 
তাছার বহু-আকাজ্জিত ভবিষ্য-মিলনের সুখোজ্ঘল 
দিনগুলির সম্ভাবনা! পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি- 
তেছে; কিন্তু এই উপলব্ধির পশ্চাতে আছে 
বিধাতার উপর এঁকাস্তিক নির্ভর--. 


বিধি হৈ শ্রজোতা তেঁয়ে পালোত! 
তেঁওরে ওপরত ভর; 


শ্রাবণ ১৩৫৬ ] জীবে প্রেম ৩৮১ 


তোমারে মোরে যদি যোরা আছে এই বিহু উৎসব ও আমন্ষঙ্গিক নৃত্যগীত আসামে 
তেঁয়ে পাতি দিব ঘর সামগ্রিক ভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। 

ৃ আজকাল মিম আসামে বিহু-গীতের 

পশ্চিমী সভ্যতায় গ্রভাবান্বিত আধুনিক রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে; তবে ব্রহ্মপুজরের 

অসমীয়া সমাজের নিকট বিন উৎসব এবং ওপারে নওগা! এবং এপারে দরং জেলায় ক্রমশঃ 

লোকসনীতগুলি আজকাল তেমন আঘদৃত না ক্ষীণতর হইলেও এখনও গৃহে গৃহে এই উৎসবের 

হইলেও উনবিংশ শতকের 'পেষাংশ পর্যন্তও অনুষ্ঠান পল্লীবাসীর অন্তরে গ্রাণ-চাঞ্চল্য জাগায়। 


ঞ 


জীবে প্রেম 


শবিনয়ুভূঘণ সেনগপু 


জীবে দয়া কি করিবে তুমি 

কতটুকু ঘুচাইবে ব্যথা ? 
“জীবে প্রেম? এই তয় সার, 

এই সতা বিবেক-বারতা। 


_ জীব মাঝে আছে শিবরূপে, 
ঘটে ঘটে আছে সেই রাম, 
দরিদ্র ভিশ্ুকে তাই, প্রেমিক যে জন 
সেবে করি "নারায়ণ, জ্ঞান । 


কি 


পীড়িতের পাশে রহে বসি, 

পাপীকেও লয় বুকে টানি, 
বহুগীপে আসে নারায়ণ, 
প্রেমিক তা; লয় সত্য মানি । 


অ|গে প্রেম, তাহারি উচ্ছ্বাসে 

ভেসে আলে সেবার গ্রায়াস, 
প্রেমিক যে, সেই সত্য পায়, 

ঈশ্বরের সেবার উল্লান। 


সমালোচন৷ 


প্যাগোভার দেশে- স্বামী ত্যাগাশ্বরানন্দ 
প্রণীত। প্রকাশক--বীণ! লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা; পাকিস্তান-প্রাপ্তিস্থীন-__ 
বীণ! লাইব্রেরী এজেন্সী, বাঙ্গাল৷ বাজার, ঢাকা। 
প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা--১৯৭) মুলা সাড়ে 
তিম টাক!। | 

পুস্তকখানি সমগ্র ব্রহ্গদেশের একটি নিভর- 
যোগ্য মনোরম ভমণ-কাহিনী । গ্রন্থকার বিশ্ব- 
বিশ্রুত রামকষ্জ মঠ ও মিশনের একজন তাগ 
ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসী । আচার্য স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নরনারায়ণ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া তিনি বন্ধ বসর এদেশে ও দুর ব্রঙ্গদেশে 
জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
তিনি অনেক দিন ত্রহ্মর্দেশে বাস করিয়! বিভিন্ন 
সময়ে সেবাকার্ধব্যপদেশে এদেশের নানা শহরে, 
নগরে। পল্লীতে, মঠে, মন্দিরে? পাহাড়ে, জঙ্গলে 
গুরয়। ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, গৃহস্থ-ভিক্ষু সকলের 
সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ 
পাইয়াছিলেন | এই ঘমিষ্ঠ ও নিবিড় পরিচয়ের 
ফলে তিনি ব্রঙ্গদেশবাশীদের দৈনন্দিন জীবন- 
ধার1--তাহাদের আহার-বিহার, রীতি-নীতি, 
ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-কাই সম্বন্ধে গ্রতান্ষ অভিজ্ঞত! 
অর্জন করিয়াছেন এবং উহ্াই এই ভ্রমণ- 
কাহিনীর ভিতর দিয়! সকলের নিকট পরিবেশন 
করিয়াছেন। গ্রন্থকার শুধু একজন সাধারণ 
পর্যটকের মত ত্রঙ্গদেশ ভ্রমণ করেন নাই? 
তিমি রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন প্ররুত নিংস্বার্থ 
দরদী সেবকরূপে ব্রহ্মবামিগণের সহিত মিশিয়া 
তাহাদের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, 
তাহাদের শ্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং 


যাহা বুঝিয়াছেম তাহা! যোলটি অধ্যায়ে সহজ 
সরল কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


প্রাচীন কালে হ্বর্ণভূমি ব্রহ্গদেশ বৃহত্বর 
ভারতের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতি স্থদূর গ্রাচোর ব্রহ্ম, শাম, যবদ্ধীপ, 
সুমীত্র।, বলি, কান্বোডিয়া প্রভৃতি দেশসমুহে 
প্রচারিত হইয়! এ সকল দেশের সমাজ-জীবনকে 
প্রভৃতপরিমাণে গ্রভাবান্বিত করিয়াছে । এখনও 
এই অঞ্চজগুলির মন্দিরাদিতে ভারতীয় স্থ।পত্য 
ও ভাস্কর্ষের সুস্পষ্ট মিদর্শন বিগ্ভমাম। স্বাধীন 
ভারতের প্রতিবেশী স্বাধীন বর্গের সহিত 
সাংস্কতিক ও বাণিজ্যিক সৌইহার্দ-স্থাপনের 
অন্ততম উপায় তদ্দেশবাসিগণের জীবনধারার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিতি লাভ করা। এই 
পুস্তকখাঁনি এবিষয়ে এম|মাদিগকে যথেষ্ট সাহাষা 
করিবে। 

পুস্তকখাশির ভাষা! সহজ, সাবলীল ও 
প্রসাদগুণ-যুক্ত ; প্রকাশভঙ্গী খুবই চমত্কার । 
পড়িতে বমিলে পাঠক-পাঠিকা শেষ না করিয়া 
উঠিতে পারিবেন না। পুস্তকের প্রচ্ছদ্দপট, 
কাগজ ও মুদ্রণ স্রদদর । সতরখানা মনোরম 
ছবি ইহার অঙ্গপৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছে । আমরা 
পুঘ্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি । 


শ্পিচ্কা--শ্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। 
প্রকাশক--শ্রীঅনিল চন্তর রায়-চৌধুরী, ১১৯ 
আশুতোষ মুখাজি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । 
প্রাপ্তিষ্থাম_রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কলিকাতা-_- 
২৫। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬ । পৃষ্ঠা---৫২+411% ; 
মূল্য এক টাক|। 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


পুস্তকখানি স্বামী বিবেক!নন্দর ইংরেজী 
বক্তৃতা, কথোপকথন ও পত্রাবলী হইতে সংকলিত 
শিক্ষা। সম্বন্ধে মর্মম্পর্শী বাণীসমূহের বঙ্গানুবাদ । 
ইহাতে স্বামী বিবেকামন্দের গ্তায় একজন দিব্য- 
ুষ্টিসম্পন্ন মৌলিকচিন্তাশীল স্বদেশ-হিতৈষী মানব- 
গ্রোমিক খষির শিক্ষা ও উহার পদ্ধতি সম্বন্ধে স্ুম্গ্ট 
অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মান্ুষগঠনোপযোগা 
শিক্ষা, শিক্ষাতত্ব,। শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি, 
শিক্ষক ও ছাত্র, চরিভ্রগঠনের শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, 
নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা--এই কয়টি বিষয় পুস্তকে 
মনিবেশিত হইয়াছে । স্বামীজি বলিয়াছেন 
“মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব স্ৃপ্প রহিয়াছে তাহার 
বিকাশ-সাধনই শিক্ষা । আমরা সেই শিক্ষা চাই 
যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর 
বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের 
পায়ে দাড়াইতে পারে। বিদেশীয় শাসন হইতে 
মুদ্$ হইয়া স্বাধীনভাবে ম্ব্গেশীয় সংস্কৃতির 
সকল শাখা আমরা আয্মত্ত করিতে চাই, এবং 
তৎনঙ্গে ইংরেজী ভাষ। ও পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞান- 
শিক্ষাও আবশ্বাক |" ধর্মই শিক্ষার অস্তরতম 
মমস্থল। লোকসমগ্ে যথার্থ সনাতন ধর্মনীতি- 
সৃত্রসমূহ উপস্থাপিত করা আবশ্যক 1” স্বাধীম 
ভারতে নুতনভাবে জাতীয় শিক্ষ। প্রবর্তনের জঙ্ 
রাষরনায়ক, শাসক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও বিস্বার্থী 
সকলেরই শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজির এই মৌলিক 
চিন্তাগুলি গভীরভাবে অনুধ্যান ও অনুসরণ 
কর! উচিত। 

পুস্তকখানির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট 
মন্দ হয় নাই। কতকগুলি ব্ণাশ্াদ্ধি চোখে 
পড়িয়াছে। পরবতী সংস্করণে যাহাতে অশুদ্ধি 
ন! থাকে ততপ্রতি প্রকাশক দৃষ্টি রাখিবেন, 
আশ! করি। পুস্তকখানির বহুল প্রচার দ্বারা 
দেশের ষথার্থ কল্যাণ হইবে । 


--শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপু, বি-এল্‌ 


সমালোচন৷ 
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মহাকবি গিরিশচন্তরের কবিগ্রতিভ। বঙ্গ- 
ভারতীকে বিশ্বাহিতো একটি বিশিষ্ট স্থান 
দিয়াছে । রসন্থষ্টিই সাহিত্যের প্রধানতম কর্তব্য 
সন্দেহ নাই, কিন্তু ,শিবেতরক্ষতয়ে” যে 
রলপরিবেশন তাহাই প্রমাতৃগণের অনুভূতিকে 
মধুময় করিয়া তোলে । 08৪ ড1106-এর 
মত গিরিশচন্দ্রের 4৮ 102 &৮5 88106 
নীতিতে বিশ্বানী হওয়া সম্তব ছিল না, নিছক 
বস্তৃতা!গ্রকতাও তাহার সাহিতোর সর্বস্ব নয়। 
শ্রীরামকৃষ্চদেবের  দিব্য-জীবন-প্রভাষে যে 
আদর্শ(নষা গিরিশচন্দ্রে অনুস্াত হইয়াছিল, 
তাহারই সাহিতিক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই 
তত্কৃত অসংখ্য নাটক ও গানে। আলে।চ)মান 
পুষ্ভকখামি গিরিশ-প্রতিভার একটি চমতকার 
পরিচিতি । শ্রাযুক্ত কুমুদবদ্ধু সেন, শ্রীযুক্ত 
অমরেন্ত্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
গ্রভৃতি মহাকবি গিরিশচন্দ্র সন্বন্ধে বঙ্গভাষায় 
যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
তাহা বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস- 
রচনায় অপরিহার্য। গিরিশ-সহিত্যের দিগ- 
দর্শনকারী এই পুর্বঙুরিগণ বর্তমান লেখকের 
প্রধান উপজীব্য হইলেও তিনি আপন বৈশিষ্ট 
হারান নাই। সহজ চিত্তাকর্ষক ইংরেজীতে 
শ্রদ্ধেয় লেখক গিরশ-আীবনের সব কিছুই 
বলিয়াছেন। মহাকবির নাট্য-প্রতিভার 
বিশ্লেষণে তিনি তুলনা-মূলক সাহিত্য-জ্ঞান ও 
গভীর রপান্ভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। লেখক 
প্রসঙ্গত: ১1)51681)9516) 1105620) 7)810810. 
৩)৪ম প্রভৃতি পাশ্চাত্য নাট্যকারদের র5নার 
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যে মুলানির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা রস-বিচার- 
ক্ষেত্রে একটি নুতন চুত্র বলিয়। বিবেচিত হইতে 
পারে বলিয়া মমে করি। বিভিন্ন সময়ে 
লিখিত গ্রস্থকারের রচনার সমষ্টি এই পুস্তকখানি। 
সেইজন্য স্থানে স্থানে পুনরুক্রি-দোষ লক্ষ] 
করিলাম । মোটের উপর সংস্কৃতিমান্‌ পাঠক- 
সমাজে এই নুলিখিত গ্রন্থথানি সমাদৃত হইবে 
সন্দেহ নাই। 


ছাক্রজীবনে শক্তিসঞ্চয়-_শ্ীহ্বরেন্দমে হন 


পঞ্চতীর্থ২ এম্-এ) প্রাপ্তিস্থন-_-ভিক্টোরিয়। 
লাইব্রেরী, ঢাক! ও কলিকাতা) ২৩ পৃষ্ঠ) 
মুঙ্য ।* মাত্র । 


শারীরিক, মানধিক ও আধ)াতিক শক্তি 


সঞ্চিত না হইলে মনুষ্/-ক্ীবন মহিমময় হইতে 
পারে না। লেখক তাহার প্রন্থুত ব্যবহারিক 


ও শান্ত্রজ্ঞান-দারা শক্তি-সঞ্চয়ের সহজ পণ 
প্রদর্শন করিয়ছেন। ছাত্রসমাজ জাতির 
মেরুরও-স্বরূপ । তাহারা যদি বাল্যকল 


হইতেই জীবনকে কল্যাণমুখী করিতে যদ্ববান্‌ 
হন, তাহা হইলেই শক্তিহীনতার মহতী বিনষ্ট 
হইতে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা! পাইতে পারেন । 


_-অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্ত্র চন্্র দন্ত, এম-এ 


মাচীন--শ্ীমুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, 
এমএ (অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্ঠালয় কলেজ, মান্দা- 
লয়, ব্রহ্মদেশ) কতৃক লিখিত এবং প্ীদিগেন্দ্ 
লল সরকার, এম্-এ, বি-এল্‌ কর্তৃক বীণা 
লাইব্রেরী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল 
ক্রাউন সাইজ, ২৪* পৃষ্ঠা, দাম চারি টাক।। 

মহচীন দেশ আমাদেরই প্রতিবেশী, তার 
মঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগও 
রয়েছে অনেক। কিন্ত আমর ক'জনই বা 
তার খবর রাখি, সেই দেশ স্থান্ধ জানি? 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ষ-্”ণম সংখ্য 


এত বড় একট! দেশ, এত বড় একটা জাত, 
আমাদেরই প্রতিবেশী অথচ তারের সম্বন্ধে 
আমাদের অনেকেরই কোনও জ্ঞাম। কোনও 
ধারণাই নেই! কলকাতা শহরে জুতে| কিনতে 
গিয়ে যে ক'জম চীনার সাথে সাক্ষাৎ হয় 
আমরা তাদের সাথে দর কসাকলি করি, আর 
মনে করি এই বুঝি সমস্ত চীন, সব 
চীনাই এই রকম। লেখক এই মহাচীন 
বইখানি লিখে আমাদের যে কি কলাণ 
করেছেন তবলে শেষ করা যায় না। বইখানি 
এত সব তথ্যে পূর্ণ যা পড়ে মমে বিস্ময় উৎ- 
পার্দিত হয়, জাতির প্রতি শ্রদ্ধ৷ জাগিয়ে দেঁয়। 
লেখক মহাচীনের “ভৌগোলিক সংস্থান” থেকে 
গুরু করে “মহাচীমের এক শতাব্দী” পধস্ত 
২১টি বিষয়ে থে মব তথ) পরিবেশন করেছেন 
তা ইতিহাসের রসে যেমন পুষ্ট--ভারতের 
প্রতি সাবধান বাণীও তাতে তেমমই স্পষ্ট। 
মানচিত্র এবং অপর কয়েকটি চিত্রও বই- 
খানির শোভা বর্ণ করেছে। বইখানি 
আমাদের দেশের প্রত্যেকেই পড়ুন এবং চিস্ঠা 
করুম এই ইচ্ছা করি। 


--জে)।তিনূপ 


ইণ্ডিয়ান না হিন্দু--ডা: সন্তোষ কুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার বঙ্গ 
কতৃক হিন্দৃস্থান সাহিত্য সঙ্ঘ, ৪নং স্থুবল চন্ত্র 
লেন, কলিকাতা হইতে গ্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠ, 
মূল্য 1%*। 

লেখক হিন্দুর বাংলা”, 4[01888- 
08110, গ্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচন! 


_করিয়। পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি 


এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন ইংরাজীতে 
যে ইগডিয়ান শব আমরা জাতি অর্থে 
ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা হিন্দু, শব্েরই 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


বিকৃতরূপ মাত্র। তাহার যুক্তির সপক্ষে তিমি 
বেদাদি শাস্্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরের 
প্রদত্ত সংজ্ঞায় পরিচিত হইতে নিজেদের 
গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পায় না--কাঁজেই জাতি 
হিসাবে আমাদের প্ররুত পরিচয় জানা 
প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। এই পুস্তিকাপাঠে 
সেই প্রয়োজন অনেকাংশে সিদ্ধ হইবে। পুস্তক- 
থানির বন্ল প্রচার বাঞ্চনীয় । 


স্মন্তিকথ।-_ন্ব্গায় মন্থ কুমার বন্ম 
রচিত ও শ্রীবীরেন্ত্র কুমার বসু, এম-এ ( অবসর- 
গ্রাপ্ত আই-সি-এস ) কর্তৃক সম্পার্দিত। গ্রকাশক 
রন্থরেশ চক্র দাস, এম-এ, জেনারেল প্রিন্ট” 
যাও পারিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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প্রায় ২৫, পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৪২ টাকা । 

এই পুস্তকখানিতে যদিও লেখকের জীবনের 
ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে, তথাপি ইহ! পাঠ 
করিলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা 
দেশের অনেক খবর পাওয়া যাইবে । তখনকার 
সামাজিক রীতিনীতি পারিবারিক অবস্থা এবং 


সাধারণের মনোভাব অতি শ্ন্দর ভাবে 
ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । লেখকের রচনা- 
ভঙ্গী স্থন্দর ও চিত্তাকর্ষক । মোটের উপর 


পুস্তকথানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে । দেশের 
পুরাতন রীতিনীতির সহিত ধাহার। পরিচিত 
হইতে ইচ্ছা করেন বইখানি তাহাদের নিকট 


আদৃত হইবে। 
--ম্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


শ্রীরামকৃঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


্রক্মচারী মাতৃধাচৈতগ্যজীর দ্েহত্যাগ 
--গত ২৮শে জৈঃষ্ঠ রাত্রি ৭-১৭ ঘটিকার সময় 
ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্তজী হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়া বাগবাজার বলরাম মন্দিরে ৬* বতমর 
বয়সে অকনম্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। এ দিন 
প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের ষট্সপ্ততিতম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি বেলুড় মঠে সমস্ত দিন 
থাকিয়! সন্ধ্যায় বলরাম মন্দিরে ফিরিয়। আসিয়াই 
রোগে আক্রান্ত হন। তাহার নম্বর দেহ 
পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া! কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে 
সমাহিত কর! হয়। 
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গৃহস্থাশ্রমে তাহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত গৌরী- 
মোহন মিন্র। তিনি ভগবান শ্ীরামকুষ্জদেবের 
গৃহী শিষ্য কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা-নিব।সী 
স্বর্গীয় মনেমোহন মিত্রের পুত্র ছিলেন । পিতার 
ধর্মভাব পুত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল। বাল্যকাল 
হইতেই গৌরী বাবু শ্রীশ্ীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে 
অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বি-এ পাশ 
করিয়। কৌমার্ধব্রত অবলম্বনে দেশের ও দশের 
সেবায় জীবনোৎসর্গ করেন। বাংলার অগ্নিুগের 
আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
নারিকেলডাঙা অঞ্চলের সর্ববিধ জনহিতকর কার্ষে 
গৌরী বাবু অগ্রণী ছিলেন এতন্তিন্ন কাকুড়গা ছি 


৩৮৩৬ 


শ্রীরমকৃষ্জ যোগোগ্ভাম, পাশিবাগাম রামরু 
মমিতি এবং কলিকাত৷ বিবেকানন্দ সোসাইটির 
সকল কার্ধে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ 
করিতেন । গত বতনর গৌরী বাবু বেলুড় মঠ 
হইতে ব্রহ্গচর্ধ গ্রহণ করেন। তিনি বলরাম 
মন্দিরে থাকিয়া বেলুড় মঠের করৃপক্ষের 
নির্দেশে বাগবাজারস্থ ভগিনী নিবেদিত! বালিক। 
বিদ্যালয়ের মম্পাদকরূপে বিশেষ যোগ্যতার 
সহিত উহার কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন। 
মাতৃকাচৈতন্তজীর ধর্মানুরাগ, স্বদেশপ্রেম, 
সেবাপরায়ণতা এবং অমায়িক বাবহার আদশ- 
স্থানীয় ছিল। তাহার পরলোকগত আখ 
ভগবান শ্রীরামকষ্তদেবের পাদপদ্মে চিরশাস্তি 
লাভ করুক। 

শ্যানফ্রান্দিস্কে! বেদান্ত সোসাইটি 
(উত্তর ক্যালিফনিয়া)-এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্মোগে গত মে মাসে এই কয়টি বক্তৃতা 
গ্রদূত্ত হইয়াছিল £--(১) বেদান্ত, ইহার আচার্যগণ 
ও নীতিসমূহ, (২) ছুঃখ ও পাপ কেন? 
(৩) জীবন-সংগ্রামে বিজয়, (৪) হিন্দুধর্ম ও 
বেদান্ত, (৫) হীরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রযাণ- 
সমূহ, (৬) আধ্যাত্মিক জীবনের কৌশল, (৭) 
সম চৈতন্ত ও সমষ্টি অচৈতন্ত, (৮) আধ্যাত্মিক 
দীক্ষার শক্তি, (৯) আত্ম! ও উহার পরিত্রাতা | 
বন্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন অধ্যক্ষ ম্থামী 
অশোকানন্দজী এবং তাহার সহকারী স্বামী 
শান্তন্বরূপানন্দজী। ৮ নং বক্ৃতাটি দিয়াছিলেন 
ফিলাডেলফিয়া বেদান্তকেন্ত্রেরে স্থাপয়িত! 
স্বামী যতীশ্বরানন্দজী । এতঘ্যতীত প্রতি শুক্র- 
বার সন্ধ্যায় সোসাইটির বক্তৃতাভবনে স্বামী 
অশোকানন্দজী সদন্ত ও শিক্ষ1থিগণকে ধ্যানাদি 
শিক্ষা দেন এবং তাহাদের নিকট “শ্বেতান্বতর 
উপনিষদ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেম। রবি- 
বাসরীয় বিদ্যালয়ে “বেদান্তের সার্বভৌম তব, 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-"ণম সংখ্যা 


'জগতের মহত্বম আচার্ষগণের জীবনী ও শিক্ষা 
এবং “নকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা” সম্বন্ধে বালক- 
বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 
সোনাইটির গ্রন্থাগার ও পাঠভবন সকলের জঙ্ই 
উনুক্ত থাকে । 


বৃন্দাবন রামকৃষ্জ মিশন সেবাশ্রম 
(১৯৪৮ সনের কার্ধবিবরণী )--ভগবান 
শরক্ষষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে এই আশ্রমটি 
১৯*৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়| দীর্ঘ ৪২ বৎসর 
যাবৎ দুঃস্থ এবং রুগ্ন নারায়ণধিগের সেবা 
করিতেছেন। অতি সামান্ত ভাবে যে সেবাশ্রমের 
পত্তন করা হইয়াছিল, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এবং 
সহ্ৃদয় জনগণের সাহায্যে এক্ষণে তাহ! ক্রমশঃই 
বাড়িয়। উঠিতেছে। যেখানে প্রথমে মাত্র 
কয়েকটি “বেড” ছিল, এখন সেখানে আধুনিক 
সাজসরঞ্জীমযুক্ত ৫৫টি “বেড, হইয়াছে । 


চক্ষুচিকিৎসা-বিভাগ সেবাশ্রমের 
এখানে সহম্স সহস্র 
নরনারী, বালক-বালিকার চিকিৎসা এবং 
অস্ত্রেপচার কর! হয়। শুধু স্থানীয় এবং 
আশে পাশের গ্রামের লোক নহে- ভারতের 
একটি মহাতীর্থস্থান বলিয়৷। যে অগণিত তীর্থ- 
যাত্রী নিত্য আল! যাওয়া করেন, তাহার1ও 
এই আশ্রমের সেবা ও সাহায্য লাভ করিয়া 
থাকেন। এপব দেশে চোখের রোগ খুব বেশী 
হয়, সুতরাং এই বিভাগটি খোলায় বহু লোকের 
উপকার হইতেছে । 


আলোচামান বর্ষে সেবাশ্রমের 10900ঃ 
(3619815] 17080181-এ মোট ১,৩৬৪ জন 
রোগীকে চিকিৎসা! করা হয়। এদের মধ্যে 
চোখের রোগীও ছিলেন। মোট সংখ্যার মধেয 
১,২৫০ জন আরোগ্যলা্ভ করেন, ২১৯ জনের 
মৃত্যু এবং ৬৪ জমকে ব্যবস্থাপত্র দিয়া 
ছাড়িয়। দেওয়া! হয়। বাকি ২৯ জন বংলরের 


এক্ষণে 
একটি বিশেষ অঙ্গ । 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


শেষ পর্যস্ত হানপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। 
চোখের রোগী সমেত মেট ২,১৪৬ জন 
রোগীকে অস্ত্রোপচার কর! হইয়াছে। এই 
বিভাগে ৪৯ জন আশয়প্রার্থী রোগীকে ভতি 
করা হয়। 

0060০907 1)18161)88%/তেও এই বৎসর 
২৮,৯৬৬ জন নূতন ও ৬৩,৮৯২ জন পুরাতন 
রোগীকে চিকিৎস। করা হইয়াছে এবং চক্ষু- 
বিভাগের রোগী সমেত মোট ১৩৩৩ জনকে 
অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৯৪৭ সন অপেক্ষ। 
এই বৎসরের রোগীদের মংখ্যাধিক্যের একটি 
বিশেষ কারণ বনু আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম । 
মোট আশ্রক়প্রার্থী রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫,৯১০ | 

১৯৪৭ সনে বোম্বাইএর শেঠ শ্রীরতনসে 
চাম্পূসি ও শেঠ এনটবরলাল এম্‌ চিনাই-এর 
নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় যে স-1৮ 1506 খরিদ 
কর। হয়, আপোচামান বর্ষে স47১৯7 বিভাগে 
তাহার কাজ শুরু করিয়া ৭৪ জনন রোগীকে 
পরীক্ষা করা হইয়াছে । এই বিভাগট প্রবতিত 
হওয়ায় বৃন্দ[বন এবং আশে পাশের লোকদের 
বহু কালের একটি বিশেষ অভাব দূর হইয়াছে। 

আশ্রমের (0110109] 15810018607 ও 
100706001781777 বিভাগে আলোচ্যমান বর্ষে 
৭৫৪ জনের মল, মৃন্ন, রক্ত, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা 
কর! এবং 1190 0069 0176170-0)918]% দ্বার। ৩৪ 
জনকে চিকিৎস। করা হইয়াছে । 


এসব ছাড়াও সেবাশ্রম স্থানীয় ২৩ জন 
ছুঃস্থ ভদ্রলোক ও বিধবা মহিলাকে মাসিক ও 
সাময়িক ভাবে আধিক সাহায্য করিয়াছেন। 

আলোচ্ামান বর্ষে সেবাশ্রমের আর 
৬৬,৯৯৮/০ আনা এবং ব্যয় ৬৭,৬৪৪ 
৩ পাই। সমস্ত জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এই 
অতিবিত্ত ব্যয়ের একমাত্র কারণ। আনন্দের 
বিষয় যুক্তগ্রদেশের গভর্নমেণ্টে এই সেবাশ্রমকে 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৭ 


ষে বাৎসরিক ২***২ টাক। দিতেন, এক্ষণে 
তাহ বাড়াইয়। **০০২ টাকা করিয়াছেন। 


সেবাশ্রমটি যমুনার কূলে অবস্থিত হওয়ায় 
প্রতি বংসরই বন্তার উপদ্রবের ভয় থাকে। 
১৯৪৭ সালে আশ্রমটি ৪ দিন বন্াপ্লাবিত 
অবস্থায় থাকায় কিছু কালের জন্ত সমস্ত 
বিভাগের কাজই বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য 
এবং লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিতির দরুন 
রোগীদের আলা যাওয়া করিতে অত্যন্ত কষ্টকর 
বিধায় কর্তৃপক্ষ আশমটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ 
এবং অধিকতর স্থবিধাজনক স্থানে-মধুরা 
বুন্দাবনের রাস্তার উপরে সরাইয়া লওয়া স্থির 
করিয়াছেন। এই সরানো ব্যাপারে এবং 
সেখানে হাসপাতালগৃহ, ডাক্তার এবং নাল 
দিগের “কোয়ার্টার? ঠাকুর ঘর প্রভৃতি নির্মাণে 
বু অর্থের প্রয়োজন হইবে। সঘস্ত খরচপত্র 
চালাইবার জগ্ত সেবাশ্রমের একটি স্থায়ী 
তহবিলেরও একাস্ত প্রয়োজন। আমরা আশ! 
করি লকলেই সাধ্যান্থসারে এইট আশ্রমটিকে 
সহাষ। করিবেন। 


জামলেদপুর রামকৃষং মিশন বিবেকা- 
নন্দ সোসাইটি-__আমরা এই (প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৮ 
সনের কার্ধাববরণী পাইয়াছি। আলোচ্মান বর্ষে 
সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্ট (১) ধর্মালোচনা ও 
প্রচার (২) শিক্ষাবিস্তার এবং (৩) জনসেব৷ 
_এই তিনটি ধারায় পরিচালিত হইয়াছে। 
সাপ্তাহিক আলোচনা-সভাগুলিতে পণ্ডিত শ্রীহরি- 
পদ পুরাণরত্র ধারাধাহিক ভাবে গীতাব্যাখ্যা 
করিয়াছেম। এতন্ব)তীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, 
স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমাতাঠাকুরাণী লারদাদেবী 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণংবের সন্যাসী শিল্যগণের জন্ম 
তিথি উদ্যাপিত এবং তহুপলক্ষে তাহাদের 
দিব) জীবনী আলোচিত হইয়াছে । শ্রীরামকৃষ- 
দেবের জন্মেতৎসব উপলক্ষে নয় দিন শহরের 


৩৮৮ 


বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দূরবর্তী ও নিকটবর্তী 
কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিষ্ালয়ে ব্ৃত! ও 
আলোচনাদি হয়। বেলুড় মঠের স্বামী জপা- 
নন্দজী ও স্বামী আগ্চানন্দজী এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
শ্রীরামৰষ্দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও 
শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন 
ভাষায় লিখিত প্রবন্থ-গ্রতিযোগঠিতার জগত 
বিষ্ভালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়। 
সর্বশ্রেণীর নরনারী গালাদ গ্রহণ করে। হলুদ- 
পুকুর, মানপুর, গোলমুরী; চেনাবধরোড প্রভৃতি 
স্থানের উত্সব বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও 
সমারোহে সম্পন্ন হয়। 


আলোচ)মান বর্ষে সোসাইটি কর্তৃক ১টি 
উচ্চ ইংরেজী, ২টি মধ্য ইংরেজী, ২টি নিয় প্রাথ- 
[মক হিন্দী, ১টি নিম্ন প্রাথমিক বাংলা ও ১টি 
হিন্দী নৈশ বিষ্তালয় পরিচালিত হইয়াছে । এই 
বিচ্বালয়গুলিতে সর্বসাকলো ছাত্র-ছাত্রীর সংখা 
১৫০*এর অধিক। সাকৃচি হাই স্কুলটি বিহার 
মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদিত। এ বৎসর 
এই বিগ্থালয়ের ২৭ জন ছাত্র ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষা দিয়াছে। চলিত বর্ষ হইতে বিষুপুর 
মধ্য ইংরেজী বিগ্ভালয়ে ৭ম শ্রেণী খোল! হইবে । 
মধ্য ইংরেজী বিগ্ঠালয়গুলির পরীক্ষার ফল খুবই 
সন্তোষজনক । ৯৮ জন পরীক্ষার্থার মধ্যে ৯৪ 
জন পাশ করিয়াছে । ১৯৪৯ সন হুইতে বিছ্ালয়- 
গুলিতে উচ্চতর শ্রেণী খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে । বিগ্ভালয়সমূহ বাবত মোট ৪৫,৭৪০1০ 
ব্যয়িত হয়। বিছ্যালয়গুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, 
নেতাজী ও মহাত্মাজীর জন্মোৎসব, শ্বাধীনতা- 
দিবস এবং সরস্বতী পুজা প্রতিপালিত হইয়াছিল । 
শিক্ষাবিস্তার-সহায়ে দরিদ্র ও অনগ্রলর সম্প্রদায়- 
গুলির সেবা করা হয়। আদিবাসী ও হরিজন 
বালকবালিকাদেই জন্ত বিশেষ সাহাযোর 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--৭ম লংখ্য। 


বন্দোবস্তও আছে। 

সোসাইটির উদ্চোগে ছুইটি বিছ্যাধি-ভবন 
পরিচালিত হয়--একটি সোসাইটি-প্রাঙ্গণে, 
অপরটি (বিবেকানন্দ আশ্রম) সুবর্ণরেখার তীরে । 
আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর বালকগণকেও 
বিষ্যাধি-ভবনে ভর্তি করা এবং উহাদের সবিশেষ 
যত্ব করা হয়। আলোচ)মান ধর্ষে ছাত্রভবন 
বাবত ব্যয়িত হইয়াছে ৫,৩০৫।/০ | 

সোসাইটির গ্রন্থাগার ও পাঠভবনে ১,৬৭৭ খান! 
পুত্তক, ১৩ খানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক 
এবং ১* খানা মাপিক পত্রিক! রাখ! হইয়াছিল। 

দুস্থ ও দরিদ্রগণের আথিক সাহায্য, 
রোগীদের সেবা-শুশাষা, মৃতদেহের সংকার 
প্রভৃতি সোমাইটির জনসেবা-কাধের অঙ্গীভূত। 
স্থখের বিষয়, সোলাইটির কমিবৃন্দের নিঃস্বার্থ 
জনসেবার আদশে জামসেদপুরের সমাজ-জীবন 
দিন দিন অনুপ্রাণিত হইতেছে। জামসেদপুর 
মহিলা-সমিতিও তাহাদের সাপ্রাহক ও বাধিক 
আলো।চনা-সভাপ কাধাদধি সমিতি-ওবনে পরি- 
চালনা করিয়াছেন। 

আলোচ্যমান বর্ষে সোনাইটির সদস্ত-সংখা। 
ছিল ৫৩৫ এবং সাস্তগণের নিকট হইতে প্রাণ্চ 
টাদার পরিমাণ ২,৭০৯॥০; পূর্ব বংসরের উদ্বৃত্ত 
সহ এই বতলরের আয় মোট ৬৭,৮৫*।৩/৫ পাই 
এবং ব্যয় ৫৩,২২৯%%৬ পাই। 

সোসাইটির পরিচালকগণ স্থায়ী তহবিল, 
বিগ্কালয়গুলির সম্প্রলারণ-কার্ধ, বিগ্যাধি-ভবনের 
বায়-ণিবাহ এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক-ক্রয়ের জন্ত 
গবর্মমেপ্ট ও সহৃদয় দেশবামিগণের নিকট অর্থ- 
সাহায্যপ্রার্থী। 


অগ্রিপ্ধাহ-সেবাকার্ধে লাহায্যের জঙ্য 
কনখল (যুক্ত-প্রদেশ) রামকৃষ্খ মিশন 
সেবাশ্রমের আবেদন-গত ১৬ই মে 
কনখলের নিকটবতী কুমহার ও পল্লদর মহল্লায় 


শাবণ, ১৩৫৬ ] 


অনেকগুলি গৃহ ভন্মীভূত হওয়ায় ৩*টি দরিদ্র 
পরিবার গৃহহীন হইয়াছে । স্থানীয় সেবাশ্রম 


বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রভিডেপ্ট রিলিফ, 


ফাণ্ডের সহায়তায় দুঃস্থগণের গৃহনির্মাণ কার্য 
আরম্ভ করিয়াছেন । এই কার্ধে উক্ত গ্রভিডেণ্ট 
ফাণ্ডের সাহাবা পর্যাপ্ত নহে। একজন সহদয় 
দেশবাসিগণের নিকট তাহার সাহায্যের জগ্ 
আবেদন করিতেছেন। এতছদ্দেশ্যে লাহাষ] 
নিয়লিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে। 
_স্বামী রঘুবরানন্দ, সম্পানক, রামরষ্জ মিশন 
সেখাশ্রম, পোঃ কনখলঃ জেলা সাহারানপুর 
( যুক্তপ্রদেশ )। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মনস।- 


বিবিধ সংবাদ 
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দ্বীপ (২৪ পরগনা )--কিছুদিন হয় এই 
প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্চদেখের ১১৪তম শুভ 
জন্মেৎসব সম(রোহের সহিত সম্পর হইয়াছে । 
বিশেষপুজা, হোমাদি এবং শোভাযাত্রা এই 
উৎসবে অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে আহত 
একটা জনসভায় বেলুড়মঠাগত স্বামী বোধাত্মা- 
নন্দজা শ্রীরামকষ্চদেব সন্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ 
বক্তা দেন। বক্কুতাস্তে সায়াহে প্রায় 
দ্বিপহআধিক ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
এতদৃব্যতীত উক্ত স্বামীজী এই দ্বীপের অন্তর্গত 
কমলপুর গ্রামে একটা এবং হ্য়খগ্ড গ্রামে 
একটা জনসভায় ভাগবতধর্ম ও শ্রীপামকৃষ্ণদেব 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেশ। উভয় সভায় যথেষ্ট জন- 
সমাগম হইয়াছিল । 


বিবিধ নংবাদ 


বধমান শ্রীরামকুঝ্ আশ্রম--এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগ্ে গত ২৮শে ও ২১শে সোগ্ট 
শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রথম দিন বর্ধমানের মহারাজ-কুমার শ্রীধুক্ত 
অভয়টদ ম্ভতবের পৌরোহিত্যে একটি সভার 
অধিবেশন হয়। আশ্রম সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
অমিয়কুমার বন আশ্রমের কাধবিবরণী পাঠ 
করিলে বেলুড় মঠের স্বামী স্ন্দরানন্দজী ণ্সবৃ- 
ধর্মনমন্থয়? সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত বক্তৃত। 
দেন। দ্বিতীয় দিন বর্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে 
ভারতীয় কৃষ্টি ও শ্রীঞ্জীরামকুষ্ণ-বিষয়ে আলোচনা 
হয়। সভায় স্বামী স্ুন্দরানন্দজী *বতমানে 
ভারতবাসীর কতব্য'” সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা 


বরা জনগণকে উদ্বদ্ধা 'করেন। জেলা 
মযাজিছেটের অভিভাষণটীও ছদয়গ্রাহী হইয়া- 
ছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উৎসবে 
যোগদান করিয়াছিলেন। €ই আবাঢ আশ্রমে 
ভজন-সঙ্গীতার্দর অনুষ্ঠান ও সমবেত নরনারীর 
মধো প্রাসাদ-বিতরণ হয়। 


আমত! (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা- 
অমন্দির--গত ১০ই জ্োষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানে 
ভগবান শ্রী্রীরামকষ্জদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছে স্থানীয় যুবকবৃন্দের উদ্ভেঃগে উৎসবে 
শুক্ত ও দরিদ্র নারায়ণদের প্রসাদ বিতরণ 
কর! হয়। বেলুড় মঠের স্বামী স্বন্দরানন্দজী 
£জীবামকৃষ্ণদেব, সম্বন্ধে একটি বক্তৃত। প্রদান 


৩৯৬ 


করেন। সভাপতি স্বামী ধর্মানন্দজীর বক্তৃতার 
পর সভ| ভঙ্গ হয়। 


ভারতীয় বিমানবহুর অম্প্রনারণের 
পরিকল্পনা--গত কয়েক বতলরের মধ্যে 
ভারতীয় সৈশ্ঠবাহিনীর স্ঠায় বিমানবহরও দ্রুত 
শক্তিশালী হইয়া উঠে। পূর্বে বিমানবঝ।হিনীতে 
শুধু বুটিশ অফিনার ছিলেন, এক্ষণে ইহা সমগ্র- 
ভাবে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত। বিমান- 
শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার 
বিমান-ক্রয়, অফিপারট্রেণিং-ব্যবস্থা ব্যাপক করিয়| 
বিমানবহরকে শক্তিশালী করিবার জঙ্ঠ সচেষ্ট। 
এই বিষয়ে জনসাধারণের অন্তরে উৎসাহ ও 
উদ্দীপন! স্থষ্টির জন্য বিভ্ভিন্ন প্রার্দেশিক কেন্দ্রে 
বিমান মহরত প্রদর্শনের ব্যবস্থ। করা হইয়াছে। 

রাজকীয় ভারতীয় বিমান বহরে অগোৌণে 
১৯ স্কবোয়াড়না বিমান সংগ্রহই গগর্মমেণ্টের 
লক্ষয। দেশরক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় 
ইহ! নিতান্ত তুচ্ছ। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রপরতাই 
ভারতীয় বিমানবহরের শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে 
প্রধান অন্তরায়। বিমানের জগ্ত ভারত 
নর্বতে ভাবে বুটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর- 
শীল। এমন কি ১৯৫২ সালের পূর্বে ট্রেণিং- 
দানের উপষে।গী বিমান ভারতে গ্রস্ত করা 
সম্ভব হইবে না। ষোল বৎসর পূর্বে গঠিত 
রাজকীয় ভারতীয় বিমানখহর বহু গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । সর্বপ্রথম এই 
শতাবীর চতুর্থ দশকে অবিভক্ত ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতি-বিদ্রোহের 
সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় বিমান- 
বহরকে উপজাতি-অধুাষিত দুর্গম পার্বত্য 
অঞ্চলে হান! চালাইতে হুইয়াছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমর আরম্ভ হইবার 
সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীতে এক স্কোয়াড দ 
বিমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধ এশিয়ায় বিস্তার লান্ভ 


উদ্বোধন 


 প্রস্তাধ রাজা অগ্চমোদন করেন। 


[ €১ম বর্ষ--৭ম সংখা! 


করিবার ফলে ভারতীয় বিমানবহুর সম্প্রসারণের 
প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয় এবং ১৯৪* সালের 
মধ্যে উপকূলরক্ষী বিমানবহুর হিসাবে বোম্বাই, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন ও করাচীতে 
উহা সংগঠন করা হয়। মুখ্যতঃ ভারতীয় 
স্বেচ্ছাবাহিনীর অফিসারদের উপর ভারতের 
প্রায় ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ উপকৃণ রক্ষার 
ভার অর্পিত হয়। জপ অভিযান-প্রতিরোধের 
জন্ত ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিমানবহরের ১নং 
স্কোয়াড়ুনকে ব্রঙ্গে প্রেরণ করা হয়। ইহার! 
ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংগ্রামে একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক। 
গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২ ও সালে 
আরও কয়েকটি স্কোয়াড়ন গঠিত ও বর্গ 
রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়। ১৯৪৪ সলের মধ্ো 
পুরাতন বিমানগুলি বাতিল করিয়৷ আধুনিক 
উন্নত শ্রেণীর বিমান ভারতীয় বিমানধহরে 
সংগৃহীত হয়। ভরত-বঙ্গ সীমান্তে ইন্ফলে ও 
কোহিমা রণাঙ্গনে সংগ্রাম চলিবার কালে ফটে। 
গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনের দায়ি 
ভারতীয় বিমানবহরের উপর অপিত হয়। 
১৪শ আমি ইস্ফণ হইতে মান্দাালয় ও রেঙ্গুন 
অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে ভারতী 
বিমানবহর বিশেষ অংশ করিয়াছিল 
১৯৪৫ সালের ১২ই মার্চ ভারতীয় বিমানবহর 
'এই নামের পূর্বে 'রাজকীর' শব্দ যোগ করার 
১৯৪৬ সালে 
দখলকার ভারতীয় বাহিনীর সহিত ভারতীয় 
বিমানবহরের কয়েক স্কথেয়াডরন জাপানে প্রেরিত 
হয়। 


১০৯৪৩ 


এহণ 


১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় ভারত 
সাত স্কোয়াড়না জঙ্গী ও এক ্বায়াড়ন 
ট্রান্সপোর্ট বিমান প্রাপ্ত হয়। পুনর্গঠন-কার্য 


সুরু হইবার প্রারস্তেই ভারতীয় বিমানবহরকে 
কাশ্ীর রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হয়। ১৯৪৭ 


শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 


সালের ২*শে অক্টোবর অপরাহ় ১টার সময় 
শ্রীনগরে সৈশ্টপ্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
২৭শে অক্টোবর প্রত্যুষে ভারতীয় বিমানবহর 
পালাম বিমান্ঘাটি হইতে শ্রীনগর যাত্রা করে। 
অথচ শ্রীনগর সেই সময় শক্র-কবলিত কি না 
তাহাও জান! ছিল না। বৈমানিকদের নির্দেশ 
দেওয়া হয় যে, শ্রীনগর শক্র-কবলিত হইলে 
তাহার্দের জন্গুতে অবতরণ করিতে হইবে। 
বিমানবহর এইরূপ নাটকীয় সাফল্য অর্জন 
করিবার ফলে কাশ্মীরের রাজধানী ও স্মগ্র 
উপত্যক] রক্ষা পায়। জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনের 
প্রতিটি বড রকমের সংঘর্ষে বিমানবহর 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং প্রায় ২৩ 
হাজার ফুট উচ১ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়! 
সুদূর লাডক অঞ্চলের লে ছর্গে নূতন সৈম্- 
দল লইয়া! যায়। পুঞ্চ অঞ্চল প্রায় এক 
বৎসর অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং বিমানবাহিনী 
সরবরাহ বাবস্থা অব্যাহত না রাখিলে উক্ত 
অঞ্চল রক্ষা করা সম্ভব হইত না । বিমাম- 
বাহিনী শক্রর প্রবল গোলাবর্ষণ তুচ্ছ করিয়। 
প্রায় ২৩ হাজার আশ্রয় প্রার্থীকে স্থানান্তরিত 
করে। জানুয়ারী যুদ্ধ- 
বিরতি নির্দেশ প্রদত্ত হইলেও বিমানবহরকে 
অগ্ভাবধি সরবরাহ কাধ সমান ভাবে চালাইয়া 
যাইতে হইতেছে । 


১৯৪৯ স।ণের ১ল। 


আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের 
প্রতিষ্ঠার্দিবসের ম্মৃভি-লভা_গত ২১শে 
আধাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে বেলগাছিয়ার আর জি 
কর মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠ।-দিবস 
এবং পুরস্কারবিতরণ-উৎলবের অনুষ্ঠান হয়। এই 
উৎসবে শভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের স্থাস্থা 
বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ পি চ্যাটার্জি। তিনি 
তাহার ভাধণপ্রলঙ্গে চিকিৎনাশান্থে পোষ্ট 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯১ 


গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ট কলিকাতা বিশ্ব- 
বি্ভালয় কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাটি কার্যকরী 
করিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নর্ব- 
প্রকার সহায়তার আশ্বাস দেন। 


তিনি গ্র্যাজুয়েটগণকে সেবার আদর্শে উদ্ব তব 
হইতে আহ্বান জানান এবং তাহাদিগকে 
কলিকাতা শহরে অত্যপ্লিক ভীড় না জমাইয়! 
পল্লী অঞ্চলে তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিতে 
অন্ররোধ করেন। ইহ! অুতাস্ত পরিতাপের বিষয় 
যে, শুধু চিকিৎসা-জগতেই নহে, পরস্ত অন্তান্ঠ 
ক্ষেত্রেও বর্তমানে সেবার আদর্শের অভাব দেখা 
যায়। সকল স্তরেই লোকজন আজ সমস্ত 
ব্যাপারই যেন উহার অর্থকরী শক্তির দিক হইতে 
দেখিতে অভাস্ত হইয়। পড়িঘাছেন; কিন্তু তাহার। 
যদি নিজেদের এই দেশকে প্ররুত গড়িয়া তুলিতে 
চাহেন, তবে তাহাদিগকে বর্তমানে এই মনোভাব 
পরিবতন করিয়া অধিক মাত্রায় সেবার আদর্শে 
উদদ্ধ হইয়া জাতি যাহাতে গড়িয়৷ উঠিতে পারে 
সেই সব কার্ষে ব্রতী হইতে হইবে। 

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ 
ডাঃ এম এন বন্থু অতিথিবুন্দকে সাদর সঘর্ধন! 
জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে গবর্নমেন্ট 
কলিকাতার ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে 
পরিণত করিয়াছেন। এতঘ্যতীত কলিকাতা 
স্তাশন/ল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও কলিকাতা 
মেডিক্যাল স্কুলের সম্মিলনে গঠিত নুতন 
মেডিক্যাল কলেজটিকে আধিক সাহায)ও 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সব মেডিক্যাল 
স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার কার্য প্রশংসনীয় 
মিশ্য়ই; কিন্ত প্রদেশের সমস্ত মেডিকা।ল 
স্কুলকেই তুলিয়া! দিবার জন্ত গবর্নমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন তাহ! পরিতাপের বিষয় । 

মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দেওগার পুর্বে 
পশ্চিমবঙ্গে ২টি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৬টি 


৩৯২. 


মেডিক্যাল স্কুল ছিল এবং এগুলিতে প্রতি বংলর 
মোট প্রায় ৮৫* জন করিয়া ছাত্রছাত্রী ভন্তি 
হইত। কতকগুলি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের 
ছু'দফায় ফ্রাশ লইবার ব্যবস্থ! গ্রবত্িত হওয়ার 
পর এই সংখ্যা বাড়িয়া ১১** হয়; কিন্তু কলি- 
কাত! ও মফঃস্থলে মেডিক্যাল স্কুলগুলির উচ্ছেদ 
হইয়া যাওয়ায় মেডিক্যাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠ।নসমূহে 
ছাঁত্রভন্তির মোট সংখ্যা এক্ষণে ৫০*-৬০* মধ্যে 
সীমাবদ্ধ হইয়।'পড়িয়ছে। 

বর্তমানে কলিকাতার ৪টি মেডিক্যাল কলেন্দের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--“ম সংখা! 


প্রতেকটিতে ভন্তির জন্ত ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের 
উদ্দেশ্তে একটি করিয়া নির্বাচনী বোর্ড আছে। 
ইহার ফলে ছাত্রদের অযথা উদ্বেগ ও ক্লেশ 
পোয়াইতে হয় এবং অভিভাবকদের আধিক 
ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। এই ব্যাপারে একটা 
সংযুক্ত নির্বাচনী বোর্ড গঠন করিলেই চলিতে 
পারে বলিয়া ডাঃ বন্থু মনে করেন। তিনি 
আরও বলেন যে, মেডিক]াল কলেজগুলির মধো 
ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবুন্দের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা 
উচি'ত। 


বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির ও ভবন 


আব্বেদনন 


ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও 
সেবাধর্ম্মের মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
কলিকাতা! বিবেকানন্দ পোলাইটি পরতালিশ 
বংসরের অধিক কাল যাবৎ জনগণের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । নব্য ভারতের জনক 
যুগাঁচার্্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্থৃতি-রক্ষাকল্লে 
তদীয় জন্মস্থান ও প্রধান কন্মকেন্ত্র কলিকাতা 
নগরীতে একটি স্বৃতিমন্দির ও ভবন নির্মাণ 
কর! সোসাইটির অগ্ঠতম উদ্দেশ্ত | সহ্‌দয় দেশ- 
বালিগণের মুক্তহন্তে অর্থসাহায্য, অকু সহান্- 
ভূতি ও আস্তরিক সহষোগিতার উপর এই 
মহৎ উদ্দোস্টের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। 


অগ্থাবধি সহ্গদয় জনগণের নিকট হইতে 
৫৮১৭২৬২ টাক! সংগৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত 
পরিকল্পনাটির জন্য ছুই লক্ষ টাকার আবশ্ঠক। 
বীরপুজায় শ্রদ্ধার্থ/ম্বরূপ যিমি যাহ! দান করিবেন 
তাহা সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি (২১নং 
বুন্দাবন বন্থ লেন, কলিকাতা ) কর্তৃক সাদরে 
ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত এবং স্বীকৃত 
হইবে । ইতি-- 


স্বামী আত্মবোধানন্দ 
সভাপতি, কলিকাতা! বিবেকানন্দ সে।শাইটি 
৩৬৬৪৯ 


হয রিলিস 





দার্শনিক হেগেল ও রা 


দাগ রীতি 


সম্পাদক 


দার্শনিক হেগেল বলেন, জাগতিক 
সকল বিষয়ে চৈতন্তশক্তিই একমাত্র নিয়ামক 
নীতি (30156 19৪ 610৪ 
07100018)। তীহার মতে জীবের মধ্যে এই 
শক্তি মনের ক্রিয়ায় অভিব)স্ত এবং জড় 
পদার্থে ইহা অনৃশ্তরূপে বিদ্কমান। এই জন্য 
মনের গতি (00058016770 01 70100) সর্ববিধ 
জৈবিক পরিবর্তনের মূল কারণ। তিনি 
বলেন, মনের পশ্চাতে ভাব (1098) আছে। 
কোন ভাব ভিন্ন মন যে দলাড়াইতেই পারে না, ইহা! 
অনুভবসিদ্ধ। হেগেলের মতে এই ভাব স্বাধীন 
এবং জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন | 

ডারউইন প্রমুখ বিবর্তনবাদিগণ বলেন, এক 
এক শ্রেণীর সমধর্মী সকল জীব ও উদ্ভিদ 
(৪1] 0) 69061 ০ 0106 ০:6:) এক এক 
আদিম জীব ও উদ্ভিদ হইতে উদ্ভৃত। জীব 
ও উদ্ভিদ উভয়ই ক্রমপরিবর্তন নীতির অধীন। 
গ্রকৃতির অন্তর্গত সকলই ক্রমবিকাশ-নীতি 
মান্য করিয়া চলিতেছে । হেগেল ইহা শ্বীকার 
করিয়া চৈতন্তশক্তিকে সকল পরিবর্তনের 
আশ্রয় বলিয়া গ্রচার কলিয়াছেন। তিনি তৃত- 
মাত্রেরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমমংকোচের অবলঘবন- 


00] 20061%9 


রূপে উহার সত্তার অবিচ্ছিন্ত্বও (0০060018)) 
স্বীকার করেন। হেগেল বিবর্তনবারদীদের সঙ্গে 


কণ্ঠ মিলাইয়া বলেন, ৮]3%৮০:৪  2280568 


00 ৪00060 30007*--প্রকৃতি সহসা লম্ফ 


প্রদান করে না। তাহার মতে প্রক্কৃতির 
অন্তর্গত সকল জীব ও পদার্থের ক্রমবিকাশ ও 
ক্রমসংকোচাদদি পরিবর্তন উহাদের লত্তার 
অবিচ্ছিন্নত্ব-নীতি মান্ত করিয়! চলিতেছে। 

হেগেল পাশ্চাত্য স্তায়শান্ত্রের নিক্মলিখিত 
তিনটি নীতিও স্বীকার করিয়াছেনঃ (১) 
অভিন্নত্ব বা! একত্ব মীতি (1 ০1 1060669), 
(২) বৈপরীত্য নীতি (19 ০? 901১680106107) 
এবং (৩) মধ্যপন্থাব্জত নীতি ৫%&দ ০£ 
85:010060 2019018)। গ্রথম মতে-.রাম- 
রাম, দ্বিতীয় মতে--রাম অ-রাম হইতে পারে 
না এবং তৃতীয় মতে-_-এই ছুইটির মধ্যে অন্ত 
কোম সম্ভাবন! নাই অর্থাৎ হয় রাম রাম, নয় 
তো রাম রামই নয়। সংক্ষেপতঃ ইহাই চৈতন্ত- 
শক্তিবাদী হেগেলের আধ্যাত্মিক ভাবমূলক 
ডায়ালেক্টিক* নীতি । তাহার মতে জড়দেহ 
আত্মার অভিব্যক্তি যন্ত্র মাত্র। ্ 

সাম্যবাদী মাঝের নিছক জড়বাদমূলক 


৩৪৯৪ 


উদ্বোধন 


[৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


*ডায়ালেকৃটিক্‌” নীতি হেগেলের নীতির সম্পূর্ণ (9০08916) ) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে; ইহা এক 


বিপরীত । তৎগ্রণীত “ক্যাপিট্যাল” গ্রন্থে 
তিমি ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। তাহার 
মতে “15669118006 0188660 10) ১0171 


9০৮ ১০716 16861 )8:101876]% 009 )0151896 


07০000৮ ০% 179669:৮-পর্দার্থ শক্তির দ্বারা 
হৃষ্ট নহে, পরস্ত শক্তি স্বয়ং পদার্থের সর্বোচ্চ 
স্থষ্টি। তিনি বলেন, “411 6086 951865) &]] 
6786 11568 01) 1980 810. 110) ড18691) 


83188, 11৮68 0101 1) ৪0108 10)0৮৪- 
[76736,--যাহ! কিছু বিছ্বমান, স্থলে ও জলে 
যাহা কিচু আছে, সকলই কেবল কোন গতি 
দ্বার বাচিয়। আছে। এইরূপে মার্স জড় 
পদার্থের গতি ও পরিণতিকে (20095810906 
0£ 1)86697) সকল জীব ও পদার্থের সকল 
গ্রকার পরিবর্তনের মুল কারণ বলিয়া অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে চৈতগ্ট- 
শত্তি ও মন জড়পদার্থের সমবেত গতির ফলে 
স্থষ্ট। মানবমস্তিষ্বের ক্রিয়ারূপ ভাব স্বাধীন নহে, 
ইহা জড়পদার্থের গতি ছার! স্থষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত । 
মার্স, বলেন, পদীর্থমাত্রেরই গতির ফলে 
উহার ভিতরে ও বাহিরে অবিরাম যে সংঘর্ষ 
চলিতেছে তাহাই সকল পরিবর্তনের মুল। 
তাহার মতে প্রকৃতিতে যে সাম্য দেঁখা যায় ইহা 
প্রবাহ-আকারে সাম্য 
1105); ইহা সাম্যের মত দেখাইলেও প্ররুত 
সাম্য নছে। তিনি লিখিয়াছেন, পদার্থের 
পরিবর্তন ব৷ রূপাস্তর কেবঝা এক গুণ হইতে 
অপর গুণের পরিবর্তন নয়, অধিকন্তু পরিমাণ- 
গত (0087061625৪) হইতে গুণগত (00811 
695৪) পরিবর্তন এবং তদ্বিপর্যয়ে গুণগত 
হইতে পরিমাণগত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা 
আকশ্মিক ভাবে সংসাধিত হইতেছে। পদার্থের 


নিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্ন তব 


(8001111)10000, 110 


মুহূর্তে যাহা পর মুহূর্তে তাহা থাকে না। মাক্সের 
শিষ্য এলেল্দ্‌ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
ক্রমপরিবর্তন' শব্দটি একটি অনাবশ্তক পুনরুক্তি 
( 6896০1০£% ) মাত্র । প্রকৃতপক্ষে এক শক্তি 
সতত অকম্মাৎ সম্পূর্ণ পৃথক অন্ত আর এক 
শক্তিতে পরিণত হইতেছে । 

মানস পাশ্চাত্য স্তায়শান্ত্রেক্ত অভিন্নত্ব বা 
একত্ব এবং বৈপরীত্য উভয় নীতিই একেবারে 
অস্থীকার করেন। অর্থাৎ তাহার মতে রাম রামই 
নয়-_রাম আ-রাম। তিনি লিখিয়াছেনঃ কোন 
বিশেষ গতির জন্ত পদার্থ সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হওয়া 
পর্যস্ত উহার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা সত্বেও 
সাধারণ দৃষ্টিতে উহার আস্তত্ব স্বীকার করিয়া 
রামকে রামই বলা হয় বটে, কিন্তু যথার্থ 
দৃষ্টিতে যে রাম নিয়ত আকাম্মক পরিবর্তিত 
হইতেছে, সে রামকে কোন সময়ই পুর্বদৃষ্ট রাম 
বলিয়৷ স্বীকার করা যায় না। কারণ, ষে মুতে 
যে রাম বিগ্কমান বলিয়া মনে করা হয়, 
নিয়ত পরিবর্তনশীল সলিল-প্রবাহের সয় সেই 
মুহুর্তেই সেই রাম থাকিতে পারে না। গ্রীকৃ 
দার্শনিক হেরাক্রিটাম্‌ বলিয়াছেন যে, জত- 
শ্বিণীর জল সতত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া 
উহাতে একবারও স্নান করা সম্ভব নয়। এই 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মাক্স. লিখিক্াছেন যে 
ইন্দ্িয়গুলির নিছক ভ্রমের জন্খই মানুষ রামকে 
রাম বলে, গ্রকৃতপক্ষে সতত আকম্মিক পরিবর্তন 
শীল রামকে রাম বলিয়া স্বীকার কর! খায় 
না। সংক্ষেপতঃ ইহাই মাক্সের জড়বাদমুলক 
ডায়ালেকৃটিক্‌' নীতি । 

এই নীতিকে যুক্ত-বিচারসন্মত্ত বলিয়। 
স্বীকার কর! যায় ন|। কারণ চৈতগ্তশক্তি জড়ের 
ক্রিয়। হইলে কোন প্রাণীর জ্ঞান ইচ্ছা! বুদ্ধি 
স্বতি বিচার নিদ্র। জাগরণ গণনাগমন গ্রতৃতি 


ভার, ১৩৫৬ ] 


সম্ভব হইতে পারে না। কেন না, কোন জড় 
পদার্থের ক্রিয়ায় এ সকলের অভিব্যক্ত দেখা 
যায় মা। জড় পরমাণুসমূহের সমবায় বা গতি 
হইতে জীবনীশক্তির উৎপত্তিও প্রত্যক্ষ গ্রমাণ- 
বিকদ্ধ। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড় আর জড় 
নাই, উহ্নার উপাদান পরমাণু শক্তিতে পর্ধ- 
বসিত। পদার্থবিজ্ঞামের (১8168) কৃপায় জড়- 
জগৎ শক্তির তরঙ্গে পরিণত। এই মতে আবদ্ধ 
শত্তিতরঙগের (০0৮6180 8] আ৪ঘ8৪) নাম 
পদার্থ এবং অনাবদ্ধ বা মুক্ত শক্তিতরঙ্গের 
(007)066160 ৪৪৪) নাম কিরণ (7৪0186100)। 
এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিক্ষিয়ায় 
পরমাণুর জড়ত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে। 
মাক্সের -পরবর্তা বৈজ্ঞানিকগণ জড়-পদার্থ 
চৈতন্যশক্তির স্যষ্ট বলিয়া সন্তোষজনক ভাবে 
প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে মাক্সের 
অভিমত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ । 

মাক্স যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ নীতি 
অস্বীকার করিয়া আকশ্রিক পরিবর্তন স্বীকার 
করিয়াছেন, ইহাও যুক্তি-সন্মত নহে। ডারউইন 
ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়াও ক্রমসংকোচ স্বীকার 
করেন মাই। তাহার মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন 
(0860:5]189180607 ) স্ট্টির কারণ। কিন্তু 
তিনিও এই নির্বাচনকে আকন্বমিক বলেন নাই । 
মাক্সের মতানুসারে ক্রমবিকাশ ও ক্রমস'কোচ 
অন্বীকার করিলে জগংস্যগ্টির যুক্তিযুক্ত কোন 
ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল 
জীব ও পদার্থ সুস্ হইতে ক্রমবিকাঁশ-নীতি মূলে 
হুলাৎ স্লতর রূপে পরিণত হইয়া ক্রমসংকোচ- 
নীতিমূলে পুনরায় সুশ্াকার বা ধ্বংস প্রাপ্ত 
হয়। বেদাস্তদর্শন বলেন, “নাশঃ কারণলয়ঃ”-_ 
বস্তর নাশ উহার কারণে বিলয় বা চরম 
সংকোচিত অবস্থা মাত্র । কারণ ভিন্ন কোন 
কার্য হইতে পারেনা। এই বার্ধকারণবাদ 


দার্শনিক হেগেল ও মাসের 'ভাঁয়ালেক্টিক্‌” নীন্ি 


৩৯৫ 


স্বীকার মা করিলে অলৎ (কিছু না) হইতে 
সতের (কোন কিছুর) উদ্ভব স্বীকার করা 
অপরিহার্য, কিন্তু ইহ! প্রতাক্ষপ্রমাণ-বিরুদ্ধ । 
অভাবন্পদার্থ হইতে ভাব-পদার্থের উদ্ভব 
হইতে পারে না। বৃক্ষ বীঙ্গের এবং বৃদ্ধ 
শিশুর কার্ধকারণ নম্বন্ধাশ্রিত ক্রমপরিণতি, 
কোন্টিই আকম্মিক বা বিচ্ছিন্ন নহে। মার্স 
স্রোতন্িনী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়৷ পূর্বক্ষণের জলকে 
পরক্ষণের জল হইতে একেবারে কার্ধ-কারণ- 
সব্বস্বশৃ্ত বিচ্ছিন্ন বলিয়!' প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । কিন্তু এক প্রবাহই অন্ত প্রবাহ 
জন্মায়। প্রবাহের বিচ্ছেদে হইছল প্রবাহ থ|কিতে 
পারে না। সমগ্র বিশ্বে প্রবাহাকারে নিত্য জন্ম- 
বিনাশের আোত বহিতেছে। ইহার মূলে এক 
শাশ্বত অবিচ্ছিন্ন উৎস বিদ্যমান। এই 'অবিচ্ছিন্ 
উৎস ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন শ্োত সম্ভব নয়। সুতরাং 
মাক ষে পাশ্চাত্য স্তারশান্ত্রের বৈপরীত্য নীতির 
বিপক্ষ গ্রহণ করিয়া এই শ্রোতকে আকশ্মিক 
বলিয়। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন উহা 
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে সকলই কার্ধ- 
কারণ-সন্বদ্ধহীন আকম্মিক হইলে ইহার 
অন্নভবকারী অর্থাৎ মাঞ্স স্বয়ংও আকশ্মিক 
হইয়া পড়েন। যিনি পুর্বে ছিলেম, তিনি 
যদি পরক্ষণে ন! থাকেন, তাহা হইলে কি প্রকারে 
তিনি বলেন--'আমি পূর্বে ইহা দেখিয়াছি এবং 
এখনও দেখিতেছি*? পূর্বদৃষ্ট বস্তর স্মরণ এক 
অবিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা বান্মরণকারীর পক্ষেই সম্ভব। 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যস্ত এক জ্বিচ্ছিন্ন 'আমি+- 
রূপে সকল জীবই আপনাকে অনুভব করে। 
মাঝ্স'ও নিশ্চয়ই সম্গগ্র জীবন আপনাকে এক 
অবিচ্ছিন্ন “আম রপেই অনুভব করিতেন। 
তৎগ্রচারিত ক্ষণভঙ্গবাদ বা ক্ষণিকবাদ সত্য 
হইলে তীহার পক্ষে এক অবিচ্ছিন্ন “আমির 
অমুভব সম্ভব হইত না। জীবের বিষয়ানুভূতিও 


১৯৬ 


একটি অবিচ্ছিন্ন অপরিণাষী সত্তার আশ্রর়সাপেক্ষ। 
কারণ, শরীর নামক নিয়ত পরিবর্তনশীল 
জড়শ্রেত এবং মন নামক নিয়ত পরিণামশীল 
চিস্তা-প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন অপরিণামী সত্বার 
আশ্রয় ভিন্ন সামঞ্জস্তপূর্ণ হইতে পারে না। 
বেদাস্তমতে বাষ্টি মন দ্বারা বাহিত হইয়া যে 
অপরিণামী সত্তার আশ্রয়ে বিভিন্ন বিষয়াহ্ৃভৃতি 
শ্রেণীন্ধ ও সামগ্রন্তপূর্ণ হয়-তিনিই জীব- 
চৈতন্ত বা জীবাত্া। এই ভাবে সমষ্টি মনের 
পশ্চাতে খিনি অধিঠিত তিনিই পরমাত্ম। বা 
ঈশ্বর। আকশ্মিক বা ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ ৮ম সংখা 


এইরূপে আরও বহু যুক্তি দেখান যাইতে পারে। 
মার্ঝ বিদ্রপ করিয়। বলিয়াছেন, হেগেলের 
'ডায়ালেকটিক্‌' ইহার মাথার উপরে দীড়াইয়া 
আছে। কিন্তু উভয়ের তুলনামূলক এই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ম্পষ্ প্রতীত যে, হেগেলের 
ভায়ালেকৃটিক্‌ নীতিই যুক্তিযুক্ত এবং ইহ! 
পায়ের উপরই দীড়াইয়া আছে, পক্ষান্তরে 
মান্ষেরে বভ্বিজ্ঞাপিত “ডায়ালেকৃটিক্‌, নীতি 
একেবারেই যুক্কি-বিচারসহ নহে; কাজেই বলা 
যয়ু যে, ইহাই ইহার নিজের মাথার উপর 
ঈাড়াইয়। আছে! 


মুত্তার উদ্দেশে 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


তুমি মৃত্যু অনিবাধ্য পরিণাম মানবসন্তার 
দীর্ঘ বানু প্রসারিয়! দৃঢ়মুষ্টি ধরি আছ কেশ, 
দেহমাঝে তব দূত মাঝে মাঝে ছাড়িছে ভঙ্কার, 
করিছ সম্মুখে নিত্য সহত্রের ভবলীলা শেষ । 


অবাক হষ্য়৷ ভাবি এর চেয়ে কি আছে শালন? 
চলিতেছে তবু মিতা ছলে বলে কৌণলে সঞ্চয়, 

চলিতেছে হিংস। লোভ গ্রবঞ্চন! দস্ত আস্ফালন, 
কে না জানে বুদব,দ সে, পরক্ষণে পাইবে বিলয়। 


কালি যে মরিবে সেও আজ দেখি দিবা নিরুদ্বেগে, 
শতেরে মরণ হানি' হইতে চাহিছে লাভবান্, 
আজি যে মরিছে, কা'ল মহোতসাহে সার! রাত্রি জেগে 
করিল সে বন্বর্ষ-ব্যাপী পরিকল্পম! নির্মাণ । 


কেআছে তোমার চেয়ে গুরু, শাস্তা, অ।চার্ধয, শলক, 
তুমিও পারনি জর!-শলাকায় খুলিতে ময়ন, 

কি করিবে শত মোহমুদগর বা বৈরাগাশতক ? 

কি করিৰে কুষ্চ বুদ্ধ শ্রীচৈতন্ত থৃষ্টের বচন ? 


% 
৪ 


ররর রাজারা 


শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীস্রীমা 


(১৯৪৮ ডিসেম্বর-সংখ্য! “বেদান্ত কেশরী'র ইংরেজী নিবন্ধ হতে ) 


অনুবাদক-_শ্রীনীরদ কুমার রায় 


সকলেই হাসতে লাগ্ল। তা, হাস্বে না-ই 
বাকেন? দৃষ্টি যে বড় মজার! সাত বছরের 
ছোট্ট মেয়েটি। তার বর গদাধর শ্বশুরবাড়ী 
এসেছে এই দ্বিতীয় বার। কি ভাবে স্বামীর সেবা 
করতে হয়, অত ছোট মেয়েকে কেউ সে উপদেশ 
দেয়নি। তবু সে এল--বোধ হয় নিজের চেয়েও 
ভারী একটা ঘটে করে জল নিয়ে; এসে সেই 
ছোট্র হাত ছুটি দিয়ে সে তার তরুণ স্বামীর পা 
ধুইয়ে দিল, তার পরেই তাকে পাখার বাতাস 
করতে লাগল,--পাখাটা বোধ হয় ছিল গোলাপী 
ঝাঁলর দেওয়া-_বাসন্তী মেলায় কেনা । মেয়েটির 
এই অভিনব কাণ্ড দেখে বোধ হয় তার আদরের 
মেনী বেড়ালটা কিছু বুঝতে না পেরে বোকার 
মত চেয়ে ছিল! 

দেখতে সাধারণ হলেও, মমে হত এমেয়েত 
ষেসে মেয়ে নয়। তার পিতা তাকে একটা 
সম্্রমের চোখেই দেখতেন--তার ধারণা হয়েছিল, 
সত)ই জগদঘ্বা এই মেয়ের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে 
লীলা করতে এসেছেন। এ অঞ্চলে একবার 


ভীষণ ছু্িক্ষ হয়। অনাহারকিষ্ট নরনারী দলে দলে. 


তাঁর বাড়ীতে আস্ত। বাড়ীতে পূর্ব পূর্ব বৎসরের 
জমানো চাল ছিল। মেয়ের পিতা রামচন্দ্র 
ঠাঁড়ি ঠাঁড়ি চাল ও কাল কলাইয়ের দালের 
খিচুড়ী রাধিয়ে রেখে দিতেন। তাঁর আদেশ ছিল, 
সেই খিচুড়ী যত লোক আসবে তাদের দেওয়া 
হবে এবং বাড়ীর লোক সকলেই খাবে । কেবল 
এ মেয়ে সারদার জন্যে ছিল ভিন্ন বাবস্থ।। এ 
মোটা চাল দালের খিচুড়ী তিনি তাঁর লার" 


দাকে খেতে দিতে পরতেন না। সারদার মা 
শ্যামান্থুন্দরী সময়ে সময়ে মেয়ের মুখের পামে 
বিহবলভাবে চেয়ে থাকতেম ; কখনও বা জিজ্ঞাস] 
করতেন, “কে ম1 তুই ? আমার কে হ/স্? তোকে 
চিনতে পেরেছি কি? তারপর বলতেন, 'ঈশ্বর 
করুন, পরজন্মেও যেন তুই আমার মেয়ে হয়ে 
আলিস্।, “আবার আমাকে টানাটানি কেম?” 
মেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বল্ত। তবু মা বলতেন, 
€তোকেই যেন আবার পাই মেয়ে তখন মাত্র 
পচ বছরের । 

এ সব কি শুধু কন্ঠার প্রতি পিতামাতার 
স্বাভাবিক শ্রেহ? কন্তা যে বড় ভাল, ও খুব 
কাজের । অনেক সময় একগল! জলে নেমে গরুর 
জন্তে দল-ঘাঁস কেটে আন্ত; ক্ষেতে যারা কাজ 
করত তাদের জন্টে মুড়ী মিয়ে যেত; পঙ্গপালে 
ধান কেটে ফেললে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে ধান কুড়িয়ে 
আন্ত। এমন কাজের মেয়ের ওপর কোন্‌ বাপ- 
মায়ের গাঢ় অনুরাগ না হয়? এই স্বেহ-অনুরাগ 
স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু এঁষে সন্ত্রম-একটা| 
সমীহের ভাব, ওটা! এল কোথ! থেকে? 

এ যেমম ঠিক বোঝা যায় না, এর পরে যে 
ব্যাপারটি ঘটল, তারও রহস্তটুকুর ঠিক উত্তেদ 
করা যায় না। সারদার বিবাহের মধো যে অন্ভি' 
নবত্ব ছিল, সেট! মেয়ের কম বয়সের দরুন নয়; 
কম বয়সে বিবাহ তখনকার সাধারণ ঘটন! ছিল। 
যেভাবে এই মেয়েকে বিবাহের পাত্রী নির্বাচিত 
করা হ'ল, তারই মধ্য ছিল অভিনবত্ব। কামার- 
পুকুরের গদাধরকে তখম সকলেই জান্ত অগ্র- 
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কৃতিস্থ বলে। শচীশ্বরের প্রতি তাঁর দিব্যোম্মাদকে 
লোকে একটা ব্যাধি বলে ধরে নিয়েছিল, এবং 
তার বিবাহ দেওয়াটা তারই প্রতিকার ব! ওষুধের 
বিধান বলে ধর! হয়েছিল। গদাধরের বিধব! 
মাতা চন্ত্রমণি দেবী ও বড় ভাই রামেশ্বর উপযুক্ত 
পাত্রীর সন্ধান করতে করতে হয়রান হয়ে গেলেন; 
_শুধু ত কন্তা হলেই হবে না, শ্রেণী বংশ গোত্র 
বর্ণ রাশি গণ ও আরও কত কি দেখে নিতে হবে। 
এরা গদাধরকে না জানিয়েই এই সব অভিয|ন 
চালাচ্ছিলেন। অনেক জায়গায় বিফল হয়ে তারা 
যখন বিষগ্ন হয়ে পড়েছেন, তখন গদাধর এক দিন 
ভাবাবেশে তাদের বললেন, “অন্ত জায়গায় খোঁজ 
ক'রে কিছু হবে না, জয়রামবাটী গায়ে রামচন্ত্র 
মুখুজ্যর বাড়ীতে বিষের কনে কুটো-বাধা হয়ে 
রাখ আছে । সেখানে তখন অন্ুসন্ধান কর! 
হ,লো); পলেখানেই ঠিকঠাক হ'তে আর কোনও 
দিকে আপত্বি রইল ন|। 

এর বছর তিনেক পূর্বে একটি মজার ঘটন। 
হয়েছিল। গদাধরের ভাগনে হর্দয়ের বাড়ীতে 
একটি জনের আলরে অনেক নরনারী লমাবত 
হয়েছিলেন । গদাধরও ছিলেন। ভজন শেষ 
হয়ে যাবার পর হাসি-তামাস। হতে লাগ্ল। 
একজন মহিল! তার কোলে অবস্থিত শিশু কন্যা- 
টিকে প্রশ্ন করলেন, 'বলত ঘ্রাহমণি, এখানে এ 
যার! বসে রয়েছে ওর মধো কাকে তোমার পছন্দ 
হয় বর নলে?, এর উত্তরে শিশু ছুখানি হাত 
বাড়িবে গদাধরকে দেখিয়ে দিল। এ শিশু 
সারদার বয়স তখন সবে ছুই বসর। 

বিবাহের পর সারদ! যখন প্রথম স্বামীর ঘরে 
এল তখন খেজুরগাছে খেজুর পেকেছে। সেই 
পচ বছরের বিয়ের কনে মহা আনন্দে গ্রামের 
আরও সব ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেছুর 
কুড়োতে লাগ্ল। তার মমে তখন খুব প্ঢুততি, 
বুঝি ঝ একটু গর্বও ছিল। গর্বটা ছিল গয়নার, 


উদ্বোধন 


পরম্পরের 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


_-তার শাশুড়ী তার সারা গায়ে গয়ম! পরিয়ে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব ধার করা গয়না, 
ধনী গ্রতিবেশী লাহা বাবুদের বাড়ী থেকে চেয়ে 
আন] হয়েছিল। পর দিন গয়নাগুলো ফেরত 
দিতে হবে; কেমম করে এ সাধের কচি বৌটির 
গ! থেকে গয়না খুলে নেবেন, এই ভেবে শাশুড়ীর 
চোখে জল এল । গদাধর তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, 
এবং রাজে নিদ্রিতা বধূর গা থেকে কৌশলে 
গয়নাগুলি খুলে নিলেন। পর দিন সকালবেলা ঘুম 
থেকে উঠে, গায়ে গয়না নেই দেখে বধূ ত কান্না 
জুড়ে দিল। সারদার কাকা এই গয়নার ব্যাপার 
জানতে পেরে অসত্তষ্ট হয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী 
চ'লে গেলেন। গর্দাধর মাকে সাত্বনা দিয়ে 
বললেন, “তুমি মনে কষ্ট পেয়ে! নামা; এখন 
ওর! য/ই করুক বা বলুক, বিয়ে ত আর 
ফিরবে না; 

দিব্যোম্মাদের একটা তরঙ্গের উচ্ছাসের 
ফলে গদাধরের দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে 
আগমন ও তাঁর বিবাহ-ঘটনা | তাঁর জীবনের 
আর একট! প্রবলতর তরঙ্গের আকর্ষণে 
শ্রীসারদামণি জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেখরে 
নীত হলেন। ছু”টি চিত্ত, দুজনের অন্তরা! 
হল মুখোমুখী । তখনও পরস্পরের ঠিক পরিচয় 
হয় নি; এক জন জশ্বরের জন্তে উন্মাদ, আর 
একজন পতি দেবতার জন্যে উদ্বেগে অধীর! । 
চোখে চোখে চেয়ে উভয়ে কী 
দেখলেন, কী চাইলেন? 

সেই সুদুর গ্রামে থাকতে থাকতে সারদ!- 
দেবী তার স্বামীর মন্তিক্ষ-বিকার সম্বন্ধে অনেক 
রকম কথা, অনেক ছাদের গল্প শুনতে পেলেন। 
মমে তিনি বড়ই র্লেশ পেতে লাগলেন; 
কাউকে কিছু বলাও যাঁয় না এ সম্বদ্ধে। তীর 
স্বামী যে লোকের সমালোচনার বিষয় হুবেম, 
এট! তার সহ হয়না । এষে (ময়েরা কুয়োর 
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ধারে বলাবলি করছিল--তিনি গাগল হয়ে 
গিয়েছেন--ও কথ। তার বিশ্বাস হয় না। তিনি 
ভাবলেন, “অমন মানুষ কি পাগল হতে পারে? 
দেখেছি ত, কী চমৎকার মানুষ অমন সোৎ- 
সক বত, অমন সুসঙ্গত ব্যবহার, অমন উচ্চ 
মধুর হৃদয়। অমন মানুষ পাগল হয়েছে ?-- 
এ নির্বোধের কথা! তবে, জ্বরের ইচ্ছা 
দুজেয়। যদি তাই হয়, তবে আমি কি 
করতে আছি? আমার এখন কর্তব্য কি? 
এই রকম চিন্তায়, অশাস্তিতে দিনের পর 
দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাতে কাটাতে 
শেষে তিনি সাহম সঞ্চয় করে এক বড় রকম 
সংকল্প-একট। চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 
আঠারো বছরের সেই তরুণী--বেশী দুর হাটা 
ধার অভ্যান ছিল না-_মনে মনে স্থির করলেন, 
জয়রামবাটা থেকে দক্ষিণের সেই আশ 
মাইল রাস্তা--সবল সক্ষম লোকের পক্ষে তিন 
দিনের কষ্টসাধ্য পথ--ভীর্থযাত্রীর মত তিনি 
ছেঁটে অতিক্রম ক'রে তার পাগল ম্বামীর 
মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তিনি জানতেন 
রাস্তা নিরাপদ নয়, ডাকাতের উপদ্রবও আছে। 
কিন্তু তাতে তিনি কিছুমাত্র ভয় পেলেন ন।। 
পথে যেতে যেতে শ্রাস্তিতে তার জ্বর এল। 
জরের মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত দশন 
পেলেন ;--অপরূপ সুশ্রী একটি কালে। মেয়ে 
এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল 
এবং বল্ল, সে তার বোন, দক্ষিণের থেকে 
এসেছে । দক্ষিণেশ্বরে পৌছে যখন তিনি 
কালীবাড়ীর বাগানে প্রবেশ করলেন তার 
ক্লাস্ত দেহটাকে টেনে, তখন তার বুক দুরু দুরু 
ক'রে ওঠেনি কি? কি আছে কপালে, কে 
জানে? অন্তান্ত সঙ্গী সঙ্গিনীদের সঙ্গে সঙ্গে 
শাশুড়ীঠাকুরাণীর ঘরের দিকে প্রথমে গেলেই 
হয়ত শে!ভন হ'ত, কিন্তু তিনি ত। পারলেন 


শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা 
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ন1; তার উদ্বেগের মাত্রা তখন চরমে উঠেছে। 
তিনি সরাসরি শ্ররামরুষ্ের ঘরের দিকে 
গেলেন। আন্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে 
প্রবেশ করলেন। অসময়ে এলেন কি? হঠাৎ 
এই রাত্রে এই অপ্রত্যাশিত মুতি দেখে 
শ্রীরামক্চ হয়ত ছোট খাটটি থেকে নেমে 
এসে বিশ্মিত হঃয়ে দীড়ালেন, আগন্তককে 
চিন্তে তার সময় লাগ্ল না--যদিও এই চার 
বছরের আঁর্শনের মধ্যে সারদাদেবীর শরীরের 
অনেক পবিবততন হয়েছে) মহধমিণী গৃহিণীর 
উপযুক্ত পুরোপুরি আদর ও সম্মানের সহিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ তীকে গ্রহণ করলেন। মেজেয় 
একটি মাদুর পেতে দিয়ে তাকে বসতে বলেই 
দেখলেন, এর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। 
উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি তখনই ডাক্তার 
ডাকালেন এবং পীড়িতার উপযুক্ত চিকিংসার 
ব্যবস্থা করলেন। একটু ছুঃখ ক'রে বললেন, 


তুমি এত ধিনে এলে; আর কি আমার 
সেজ বাবু (মধুরবাবু) আছেন যে তোমার 
ষদ্ব হবে? 

সারদার্দেবীর অশান্ত হায় শান্ত হয়ে 


গেল। তিনি দেখলেন তার স্বামী সম্পূণ 
প্র্কৃতিস্থ, তার হৃদয়ের মাধুর্য তেমনিই আছে। 
আর কী চাই তার? 


এই মিলনের মধ্যে যেমন ছিল প্রগাঢ় 
মাধুর্য, তেমনি এর আর একটি দিক ছিল। 
এ যেন ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে চলা---ক্ষুরত্য 
ধারা নিশিতা ছুরত্যয়» কিন্তু সেই ্ছুর্শম 
পথটি এরা কী লহজ ভাবেই অতিক্রম ক'রে 
গেলেন! এক দিন অতি নিভৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
সারদাদেবীকে বললেন, “দেখ, তোমার অন্তরের 
কথা কি, আমায় খুলে বল) তুমি কি আমায় 
সংসারের পথে টেনে নামাতে এসেছ ? তৎ- 
ক্ষণাৎ এর যে উত্তর সারদাদেবী দিলেন, ত৷ 


নারীর ইতিহামে অপূর্ব) তিনি বললেন, “না, 
অমি তোমায় সংসারের পথে টেনে নামাতে 
চাইব কেন? আমি এখানে এসেছি তোমার 
সেবা করতে, তুমি যে-পথ বেছে নিয়েছ সেই 
পথে তোমার সহায় হ'তে । এই ত সারদা- 
দেবীর প্রকৃত স্বরূপ-চকিতের মত চোখের 
সামনে দেখা দিল। এ একটা প্রোজ্জল 
আলোক । এ ধার করা আলোক নয়। এ 
আসল আলোক । বাইবেলে কথিত আদি 
নারী ঈভের সেই প্রাজ্জন পাপের ক্ষতিপূরণ 
ব। প্রায়শ্চিত্ত যেন এই ভাবে এত যুগ পরে 
করলেন তারই মত এক জন নারী। এই 
পরম ত্যাগের অবদানের দ্বারা যে মর্ধাদ। 
সারদাদেবী অর্পন করলেন সমগ্র নারীজাতির 
ওপর, সেই উচ্চ মর্যাদা আজ অনুভব ও 
গ্রহণ করার মধ্যেই জগতের নারীকুলের 
কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এট শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও সারদাদেবীর জীবনেরই একটা বড ঘটনা 
নয়। ঠিক ঠিক বুঝে দেখলে, সারা জগতের 
মানবের মনুষ্যত্বের ইতিহাসের এ একটা শ্রেষ্ঠ 
ঘটনা । বলতে গেলে, এ 'যেন কোটী কোটা 
মানবের মুক্তির দ্বার খুলে দিল। সারদার্দেবী 
বদি শ্বামীর কাছ থেকে সংসার-ধর্মের সব 
রকম অধিকার দাবী করতেন, তাহলে কোন 
রকম নৈতিক শামনই তাতে বাধা দিতে 
পারত না। কিন্তু সারদাদেবী কত সহজেই 
অল্প কয়েকটি সন্তানের জননী হবার নির্বন্ধ 
অতিক্রম ক'রে হলেন নকলের মা । শ্রীরামকুষ্ণ 
নিজেও পত্বীর এই খণ স্বীকার ক'রে বলেছিলেন, 
*ও বদি অমন শুদ্ধ না|! হ'ত তাহলে কে জানে 
আমার দেহবুদ্ধি আসত কি না? আট মাস 
ধরে উভয়ে একই শয্যা ব্যবহার করেছিলেন, 
এবং সেই লময়ের মধ্যে উভয়ে উভয়ের স্বরূপ 
জানতে পেরেছিলেন--দেখেছিপেন পরস্পরের 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


অথণ্ড পবিত্রতা ও দেবভাব। এক দিন স্বামীর 
পদসেৰা করতে করতে সারদদেবী সত্তাকে 
জিজ্ঞাস] করলেন, “আমাকে তোমার কি বলে 
বোধ হয়? এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্খ বলেছিলেন, 
'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম 
দিয়েছেন ও এখন নহবতে রয়েছেন, আর তিনিই 
এখন আমার পদলেবা করছেন। সত্যিই, সাক্ষাৎ 
আনন্দমমীর রূপে তোমায় সব্দা দেখি এই 
রূপে দীর্ঘ পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হবার পরে, 
শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এক অভিলাষের উদয় হল, 
এবং জগদম্বার ইচ্ছায় তিনি তা কাজে পরিণত 
করলেন। ষোড়নী পূজার অনুষ্ঠান ক'রে তিনি 
জগদম্বাজ্ঞানে সারদাদেবীকে পূজা করেছিলেন। 
জগৎ গ্রমাণ পেল শ্রীরামকষ্চ কি চোখে সারদা- 
দেবীকে দ্রেখেন। এই যোড়শা পুজায় শ্রীরাম- 
কু সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তান্ত্রিকমতে 
পুজা করেছিলেন। পৃজায় দেখীকে এই বলে 
আবাহন করা হয়েছিল, “হে বালে! হে সর্ব- 
শর্ভির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাহনারি ! সিদ্দিদ্বার 
উন্মুক্ত কর, এর (শ্রীশ্রামার) শরীর মনকে পবিত্র 
ক'রে এতে আবিভূর্তা হ»য়ে সর্বকল]াণ সাধন 
কর।, পূজাশেষে পূজক আপনার সঙ্গে নিজ 
সাধনার ফল জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব দেবীর 
চরণে অপণ ক+রে গ্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, 
“হে সর্বম্গলের মঙ্গলম্বরূপে, সর্বকর্মাধিকে, 
শরণদায়িনি, জ্রিনয়নি, শিবগেহিনি, গৌরি, হে 
নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি 

পুজক ও পূজিত! উভয়েই দিব্যভাবে আবিষ্ট! 

এই অপূর্ব পুজার মধ্যে উভয়েরই জীবনের 
গভীর তাৎপর্য ছিল। স্বয়ং শক্তিময়ী না হ'লে 
সারদাদেবী কি এই দেব-মানবের তপহ্য। ও 
সাধনার ফল ধারণ রুরতে সক্ষম হতেন? বাইরে 
তার ষে সহজাত নম্ত৷ ও লঙ্জাশীলতার আবরণ 
ছিল, সেই আবরণ তাকে এমন ক'রে ঢেকে 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


রাখ্ত যে তার এই শক্তি সাধারণ মানুষের বোধ- 
গম্য হ'ত না। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের 
অনেক দিন পরে তার এই শক্তি অল্পে অল্পে 
প্রকাশ পেয়েছিল যখন তিনি তীর স্বামীর জীব- 
নের কাজকে ক্রমে ক্রমে পাকা ক'রে তুলেছিলেন 
এবং পথের নিদেশ দিয়ে কত বিভ্রান্ত আত্মাকে 
মুক্তির পথে চালিত করেছিলেন । 
কিন্তু এই ভাবে পুজ্ঞা পেয়েও তার চাল কিছু- 
মাত্র বদলায় নি; তিনি তখনও স্বামীর সেই 
লঙ্জাশালা সরলা পত্রী, জীবন-পথের আলোকের 
জন্তে সর্বদাই স্বামীর মুখ চেয়ে থাকেন 
এবং প্রাণ ঢেলে নিখুত ভাবে স্বামীর সেবা 
করেন। ঠাকুরের? সেবাই তাঁর জীবনের 
একমাত্র সাধ। সেই সব দিনে, যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের অসুতময় উপর্দেশ শুনতে দলে 
দলে লোকে দক্ষিণেশ্বরে তার ঘরে এসে ভিড় 
জমা'ত, আর তিনি মানুষের মুক্তির জন্তে বেদনা- 
ব্যাকুল হ'য়ে সময় ও স্বাস্থ্যের কথা ভুলে যেতেন, 
তখন এ নহবতের বন্দিনী সারদাদেবীর বুদ্ধি 
বিবেচন! ও নিষ্ঠার সহিত সেই সেবা-যত্ব না পেলে 
তার সেই ভম্ুর দেহ কয়দিন টিকৃত? ওদিকে 
শ্রীরামকৃষ্চও সবদাই সারদাদেবীকে এক মহ! 
সম্ত্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন; কখনও তাকে ভুল- 
ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে উৎসুক, কখনও বা 
শিশুর মত তাঁর ওপর নিভরের ভাব; কিন্ত 
সকল সময়ে পত্বীর সহজাত দেবভাব সম্বন্ধে 
সচেতন | শ্রীরামকষ্জ মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমার 
সম্বন্ধে এমন সব কথা লোৌকলমক্ষে ব্যক্ত 
করতেন যাতে লোকে তাঁকে ঠিক ঠিক চিনে 
নিয়ে উপকৃত হ'তে পারে । এক বার তিনি 
গোলাপ-মাকে বলেছিলেন, ওর সরস্বতীর 
ংশে জন্ম) নিজের আসল রূপ লুকিয়েছে 
পাছে লোকে অপবিত্র চোখে দেখে পাপে লিপ্ত 
হয়। এক দিনের একটি ঘটনার উল্লেখ 


শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা 


৪৯১ 


করলে ম্পষ্ট বোঝ। যাবে, কী চোখে শ্রীরাম 
শ্রীশ্রীমাকে দেখতেন । এক দিন সন্ধ্যার পর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিছানায় চোখ বুজে শুয়েছিলেন, 
সেই সময়ে শ্রীশ্রীমা তার খাবার নিয়ে সেই ঘরে 
টুকলেন। চোখ না খুলেই শ্রীর।মষ্ণ বললেন, 
যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাঁস,। 
শ্রীশ্রীম। উত্তর দিলেম, 'হ্যা, এই যে আমি দরজা 
বন্ধ করছি ।” তার গলার স্বর শোনামাত্র শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ শশব্যত্ত হ'য়ে উঠে বসলেন, বুললেন, ও) 
তুমি? আঁম মনে করেছিলাম লক্ষী; তা কিছু 
মনে কোরে! না” পর দিন সকাল বেলা নহবতে 
গিয়ে অনুতাপের স্বরে শীশ্রীম'কে বললেন, “দেখ 
কালকে রাত্রে তোমায় ও রকম তুই মুই করে 
কথা বলে ফেলা”তে আমার ঘুমই হলনা ॥ 

শ্রীত্রীমার দৈহিক কামমা-জয়ের গৌরব পুবেই 
কাতিত হয়েছে । তার কাঞ্চন-ত্যাগও তেমনি 
ছিল। আ্রীরামকৃষ্ণচ নিজেই তার সাক্ষী । তিনি 
বলেছিলেন, “মাড়ওয়ারী ভক্ত লক্ষমীনারায়ণ যখন 
আমায় দণ হাজার টাকা দিতে চাইল, তখম 
মাথায় যেন করাত-চালানোর মত একটা যন্ত্রণ! 
হতে লাগল । মাকে বল্লুম “মা, এত দিম পরে 
তুই আমায় লোভ দেখাতে এলি? ওর (শ্রীশ্রী- 
মার) মনের ভাব ৰোঝবার জন্তে আমি ওকে 
বল্লুম, “দেখ, এ আমায় এই টাকা দিতে চাইচে। 
আম নিতে অস্বীকার করেছি, ও এখন তোমায় 
দিতে চায়; তোমার ইচ্ছে হ'লে নিতে পার ।, 
ও তখুনি বল্লে, “সে হয় না, আমার নেওয়াতে 
তোম।রই নেওয়া হবে। তোমার জন্যই ও টাকা 
খরচ করা হবে; আসণে ও তোম[রই নেওয়! 
হবে। তোমার ত্যাগের জন্তেই লোকে তোমায় 
শ্রদ্ধা করে; কাজেই ও টাকা আমরা কিছুতেই 
নিতে পারি মা, ওর এই কথ শুনে আমি 
স্বস্তি পেলুম 1” 

এই ত্যাগের শিখ! সকল সময়ে সমভাবে 


৪০২ 


শ্ীত্রীমার মধ্যে প্রদীপ্ত ছিল। অর্থাভাবে সময়ে 
সময়ে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল । 
তা।গ-সন্বন্ধে তার রোক ছিল তার স্বামীরই 
মত। রাণী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈেলোক্য 
শ্রীশ্লীমার খরচের সাত টাকা করে 
দিত । শ্রীরামক্ের দেহত্যাগের পর ত্রেলোক্যের 
জমিদারী শেরেস্তার আমলারা দল পাকিয়ে 
সে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সে টাকা 
দেওয়ার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের 
কতৃপক্ষকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছিলেন । 
ভীত্রীমা তখন বুন্দাবনে ; কারও চিঠিতে তিনি 
এই কথ! জেনে বলেছিলেন, “বন্ধ করুক গে, 
টাকা) অমন ঠাকুরই চ'লে গেলেন, টাকা 
নিয়ে আমার আর কি হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহতাাাগের পরে এমন 
এক ময় এসেছিল যখন আ্শ্ম।র অর্থাভ|ব 
এমন চরমে উঠেছিল যে বর্মান থেকে কামার- 
পুকুর পযন্ত অতটা রাস্তা হেঁটেই যেতে 
হয়েছিল, গরুর গাড়ী ভাড়। করবার মতও অর্থ 
ছিল না। সেই সময়ে কামারপুকুরে এমন দিন 
গিয়েছে যে আশ্ামার ভাতে লবণট্রুকুও জোটে নি, 
শুধু ভাত তাকে । একথ।! 
রমকৃষ্জের অন্তরঙ্গ শিষ্যরা অনেক দিন পরে 
জেনেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও শামা 
কারও সাহাষা চান নি। তিনি যে শরামকৃষ্চের 
সহধ্মিণী; ঠাকুর যে শিখিয়েছিলেন, কখনও 
কারও কাছে হাত পেত না ।--এমনিই ধাতুতে 
গড়া ছিলেন শ্রীশ্রীমা । 

অন্জের চরিত্রের দোষগুলোকে সমবেদনার 
চোখে দেখাই ছিল শ্রাশ্রীমার স্বভাবের একটা 
প্রধান বৈশিষ্ক্া। অন্তের খুত দেখতে না 
পাওয়াটাই তিনি রীতিমত অভ]াস করতে করতে 
এমম একটা অবস্থায় পৌছেছিলেন যেখানে শুধু 
ভালটা দেখারই দিব্য কৌশল তার আয়ত্ত 


জগ্যে 


৮খতে হয়েছে 


উদ্বোধন 
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হয়ে গিয়েছিল । জগতে কেউ তার পর নয়, 
সকলেই আপনার জন। এইটিই ছিল তার 
শ্সেহ-পারাবারের--সকলের প্রতি সমবেদনার-_ 
উত্সমুখ । পরিণত বয়সে তিনি হয়েছিলেন 
সকলের প্রব আশ্রয়। তিনি বলতেন, “আমি 
সকলের মা; অমি ভালদেরও মা? মন্দদেরও্ ম1 1: 
তার এই কথার মধ্যে ছিল অথণ্ড সতোর তেজ ও 
কারও চরিত্রের কোঁম গুরুতর ক্রি 
কেউ দেখিয়ে দিলে তিনি শান্তমধুর স্বরে 
বধতেন, 'আমার ছেলেরা যদি ধুলোকাদ। মাখে, 
আমি মা, সেই সব ধুলোকাদা ধুয়ে মুছে দিয়ে 
আমায় তার্দের কোলে নিতে হবে” 

সকল জীবের প্রতি তার সহান্ভৃতি ছিল। 
ঢ্ুটো কাক দৈনিক তার ঘরের কাছে এসে 
বমে কা-কা করে তার দুপুরের বিশ্রাম ভঙ্গ 
করত। এক দিন তারা না আসাতে তিনি আপন 
মনে কোমল স্বরে বললেনগ আহা, বাছার! 
আজ এল না কেন? [ও 

কিন্ত তার জীবনের, তার অন্তিত্বের আসল 
আধার ছিল তার স্বামি-প্রেম-তার সেই 
গ্রেমের ঠাকুর-ার গুরু_তার পেবতা-স্বামীর 
প্রতি ভালবাসা । এই ভালবাসাই শক্তিধারণ 
করে তার সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে 
তুলেছিল। স্বভাবতঃ তিনি শান্ত, অন্লভাষী, 
ধীর ও আত্মসংযত ছিলেন, তাই তার ভালবাসার 
প্রকাশ অতি বিরল ছিল। তবু যদ্দি কেউ 
কোন সময়ে অতাকতে তার এই তন্ত্রীটি রূঢ়ভাবে 
স্পর্শ করত, তাহলে তিনি অত্যন্ত যাতন। 
পেতেন, কেন না তার স্বামি-প্রেম,। আর তার 
প্রতি তর স্বামীর ভালবাসাই ছিল তার কাছে 
জগতের সকল কিছুরই উর্ধ্ে। শ্রীরামকষ্ণের 
গলায় ঘ! হওয়াতে যখন ভক্তেরা তাকে কলকাতায় 
নিয়ে এলেনঃ--গ্রীশ্রীমা তখনও দক্ষিণেশ্বরে 
আছেন,সেই সময় এক দিন তিনি শুনতে 


পুঢ়তা। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


পেলেন, গোলাপ-মা যোগিন-মাকে বলছেন, 
“দেখ যোগিন্‌, ঠাকুর নিশ্চয় মায়ের উপর রাগ 
করে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। শুনে 
শশ্রীমা চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। 
তার আর দেরি লইল ন|। 
কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে করুণস্থরে 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা বলত, তুমি 
কিআমার ওপর রাগ করে চলে এসেছ? 
মহা বিশ্মিত হয়ে শ্রীরামরুঞ্। বললেন, 'না, ন। | 
গোলাপ 
বলেছে” “বটে! এই সব যা” তা" ব'লে সে 
তোমায় কা'দয়েছে! সে জানে না তুমি কে! 


তিনি ছুটে 


কে তোমায় এমন কথ। বলেছে? 


আচ্ছা, আম্থক সে, আমি দেখব । শ্রীশ্রীমা 
শাস্ত মনে দক্ষিণেশ্ববে ফিরে গেলেন। পরে 


গোলাপ-মা এলে শ্রীরামক্ক্চ খুব ধম্কে বললেন, 
“গোলাপ, এসব কী কথা? কেন তুই এই সব 
বা” তা” বলে ওকে কীদালি? ওকে, তুই কি 
জানিস না? য। এক্ু'ণ গিয়ে তার ক্ষমা চেয়ে 
[নগে॥” গোলাপমা যখন ক্ষমা চাইতে এলেন, 
তখন শ্রীশ্ামা হেসে কার পিঠ চাপড়ে দিপেন। 

তার এই স্বম প্রেমই ছিল--এক দিকে 
তার বৈরাগ্য ও কামনা-ক!ঞ্চনের কঠোর ত্যাগ, 
এবং অগ্ত দিকে তার স্ুবুদ্ধিপরিচালিত লেবার 
আকুল আগ্রহ _এই দুইটিরই ভিত্তি। স্বামীর 
জন্তে প্রাণ দেওয়ও তার পক্ষে সহজ্ই ছিল। 
শ্রারামকৃষ্জের শেষ অন্ুখের সময় যখন সকল 
চিকিৎসা]! বিফল হল, তখন শ্রীশটীম। তারকেশবরে 
গিয়ে শিব মন্দিরে এতটা” দিলেন। অবশ্ত সে 
“হত্যা” দেওয়ার ফলে মহাদেৰ তার বৈরাগ্যই 
বাড়িয়ে দিলেন। 


ওদিকে শ্রীরাম চষ্চ৪ দেখলেন, সারদ[দেবী 
সেই মহামিলনের জগ্তে--অর্থাৎ বৈধবোর জন্গে 
এক রকম প্রস্ততই আছেন। কথায় কথায় 
এক দিম শ্রীরামকৃষ্ণ তার সকল কাজের ভার 


শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীনশ্রীমা 


8০৩ 


০২ 
নে 


শ্ীশ্রামার কাধে চাপিয়ে দিলেন। সোজান্ু্গি 
বললেন, 'আমিই কি সব করব? নমমধুর ভাবে 
শএাম। বললেন, “আমি মেয়ে মানুষ, 'আমি কি 
করতে পারি? হারামকৃষ্চ পরিষার বললেন, 
এ শুধু আমারই বোঝা নয়) তোমারও এতে 
দায়িত্ব আছে। এই কলকাতার লোকেরা 
'অন্ধাকারে পথহারা হয়ে বেড়াচ্ছে । তুমি তাদের 
দেখবে। আমি একটুখানি করেছি; তোমায় 
আর? করতে ইবে) 

তবু শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই যখন “ধর থেকে 
গেলেন, তখন “এ ঘরটা” যে বড়ই 
অগ্ধকার হয়ে 
গিয়েছে । বেঁচে 
এই রকম ঘোর 


ওঘরে' 
গেল। যেন সব আলো নিবে 
থাকা বিড়ম্বনা মনে হয়। 
বিষাদের আধারের মধ্যে 
শ্রীমা নির্দেশ পেলেন, আলোক পেলেন, 
সাস্তবনা পেলেন: এখানে থাকতে হবে; 
নেক কিছু করবার আছে; এই সব পুত্র- 
রন্দগুলি রয়েছে, আরও অগণ);য কত ছেলে 
আসবে, মা” মা বলে পাগগ করে দেবে ।- 
ঠকুরই তকে এই সব কথ। বলে গিয়েছেন। 

এই চিন্তা করতে করতে তিনি নিজের 
দ|যিত্ববিষয়ে সজাগ হলেন এবং নীরবে, 
অনাডনম্বরে অথচ দৃঢ় ভাবে তিনি তাঁর কাঙ্গ 
তুলে নিলেন সেইখান থেকে যেখানে ঠাকুর 
তকে ছেড়ে গিয়েছেন। ভ্রীরমকৃষ্ণের নামে 


মকণ কাজ তিনি চালাতে লাগগেন। তিনি 
টা" না বললে কোন কিছু হবার জো নেই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানের কাছে ঠাকুরের অস্থর্ধান 


মনে শ্রীশ্রীঘার মধ্যে তার পুনরাবিভাব। তিনি 
য়েঠাকুর ও মা দুইই। তিনিই এই মহ। সেবা- 


প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ঠাকুর ওমা যে অনন্তরূপে 
এক ।-- 
মনে পড়ে গেল সেহ অভূত খেয়ালের 


কথা; সেই যে,কি এক মজার খেয়ালের ভাবে 


৪০৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন শ্রীশ্ীমাকে, “আমাকে 
আবার আস্তে হবে, কাজেই তোমাকেও 
অ।স্তে হবে। কিন্তুনে বড় বিচিত্র আস! 
শ্রীশ্লীমার হাতে নাকি থাকবে একটা ইকো) 
আর শ্রীরামকুঞ্চের হাতে একট! ভাঙা তিজেল-_- 
তাইতে বোধ হয় রান্না করা হবে। এবার এদের 
সাঞ্গোপঙ্গ কারা কি-ভাবে আসবে, ভগবান 
জানেন। এঁষেযারা গৃহহারা, শহরের বাইরে 
তালিমারা তাবুর-তলায় মাথা গুজে রয়েছে, 
তারাই কি? কেজানে? আর, এই রত্বযুগল 


উদ্বোধন 
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চলতেই থাকবেন-_-চলতেই থাকবেন, তাদের 
পায়ের তলায় পথ আর ফুরোবে নাএঁ যে-পথটা 
দূরে, বভ্‌ দূরে অনস্তের কোলে মিলে গিয়েছে । 

যদ কখনও দৈবযোগে কোনও মন-উদাস-করা 
মৌন সন্ধার অন্ধকারে কোনও বিজন প্রান্তরে 
ধুলিময় পথের পরে অনস্তের এই অপরূপ পাস্থ- 
যুগপের সাম্নে আমরা এসে পড়ি, তবে হে 
ভগবান! এই কোরো, যেন আমরা অচেনা মনে 
করে মুঢের মত তাদের পাশ কাটিয়ে চলে 
না যাই! 


ভারতের রাজস্বব্যবস্থা৷ ও তাহার সৎস্কার 


অধ্যাপক শ্রীফণিভৃষণ সান্াল, এম-এ 


সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কল্যাণে রাষ্ত্রের 
কর্মক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তারলাভ করছে এবং সেই 


সঙ্গে রাজশ্বের প্রয়োজমও স্বভাবতই বৃদ্দিলাভ, 


করেছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর 
সেই দেশের রাজস্বব্যবস্থ। যে প্রভাব বিস্তার 
করে, রাজস্বের চাহিদাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার 
গুরুত্বও যথেষ্ট বেড়ে গেছে এবং সুষ্ঠ রাজস্ব- 
প্রথা গড়ে তোলার দিকে অর্থশান্ত্রীরা দৃষ্টি 
দিয়েছেন সব দেশেই । 

রাজশ্বের জন্ত সরকারকে প্রধানতঃ নির্ভর 
করতে হয় করের ওপর। করসংগ্রহ করার 
ব্যবস্থা বিচার করতে হবে উৎপাদন এবং 
ধনবণ্টনের ওপর তার ফলাফল দিকে, যদিও 
সাধারণতঃ কেবলমাত্র দ্বিতীয়টার প্রতিই 


আমরা দৃষ্টি দিই। করের পরিমাণ করদাতার 
ক্ষমতানুয।য়ী হওয়। উচিত একথা প্রথম থেকেই 
অথনীতিবিদেরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ৪ 
বুঝতে বেশী দেরী হয়নিযে টাকার মূল্য যখন 
সকলের কাছে সমান নয় তখন ঠিক আয়ের 
অনুপাতে করনির্ধারণ ন| করে ক্রমবর্ধমান হারে 
নির্ধারণ করলে তবেই করের বণ্টন স্টায়নঙ্গত 
হবে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা করসংগ্রহের দ্বার। 


ধনবৈষম্য হান করতে চান, যোগ্)তানুযায়ী 
করবন্টন তারা যথেষ্ট মনে করেন না। 
আধিক অবঞ্কা অনুসারে করের হার 


বাড়ালেই হবে না, বুদ পরিমাণ বৈষম্য 
নিরাকরণের অনুকূল হতে হবে। এক কথায় ষে 
করব্যবস্থায় যত বৈষম্য হান হয় লেট] তত 


ভাদ্রঃ ১৩৫৬ ] 


ভাল। এই দিক থেকে, আয়কর, উত্তরাধিকার 
কর (3096859100 [95 ), ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি 
প্রত)ক্ষ করকে, ব্যবহার্য জিনিষপত্ের ওপর 
নির্ধারিত পরোক্ষ করের চেয়ে শ্রেয় বলা যেতে 
পারে। কারণ পরোক্ষ করের বেলায় দেয় 
করের পরিমাণ নির্ভর করে যেসব জিনিষের 
ওপর কর ধার্য করা হয়েছে তাদের ক্রয়ের ওপর, 
এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিষ গরীব ও বড়লোককে 
কিনতে হয় প্রায় সমান ভাবেই, ফলে গরাব 
করদাতার বোঝ! আয়ের অনুপাতে অনেক বেহা 
হয়। তাই করব্যবস্থ।য় পরোক্ষ করের প্রাধান্ 
নিন্দনীয় মনে করা হয়। 


গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে-_-১৯৩৮-৩৯ সালে, 
ভারত সরকারের করের শতকরা 
পরোক্ষ কর একে এখং মাত্র ২৯৬ ভাগ 
প্রত)ক্ষ কর থেকে সংগৃহীত হয়েছিলঃ এবং 
এব জন্ত ভারতীয় রাজস্বব্যবস্থ।কে যথেষ্ট বিপূপ 
সমালোচনার বিষয়বস্ত হতে হয়েছিল। মহা- 
যুদ্ধের দৌপতে আমাধের করব্/বস্থার এ ক্রি 
অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে। 
সাপে আয়কর এবং যৌথ-কারবারের ওপর 
কর (0011)01861018 থক) থেকে ভারত 


৭৮-৪ ভগ 


১৯৪৬-৪৭ 


সরকার তাদের করের শতকরা প্রায় €* ভাগ 
সংগ্রহ করেছিলেন, স্ৃতরাং এই বছর প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষ করের অনুপাত প্রায় লমান 
সমান হয়েছিল। পরের বৎসর লিয়াকং আলী 
সাহেবের "বাজেটে প্রবতিত খ্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান 
করের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৫৪.৫এ দাড়ায়। 
এতে শিল্পপতিদের ওপর করের চাপ এতই 
বেড়ে যায় যে তাদের উৎপাদনের উৎসাহ ব্যাহত 
হয় এবং পরবর্তী বাজেটেই বাধ্য হয়ে তাদের 
করের বোঝা কমাতে হয়, তবুও প্রত)ক্ষ করের 
যে গ্রাধান্ত করব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা 
নষ্ট হয়নি। অনেকে অবশ্ত এই লব পরিবর্তম 


ভারতের রাজস্বব্যবস্থ। ও তাহার সংস্কার 


৪০৫ 


সম্বন্ধে সে রকম সচেতন নণ। 
তুলনায় আমাদের রাজশ্বে পরোক্ষ করের ওপর 
নিভপ বড় বেণী এই ধারণা এখনও তার 
আকড়ে রয়েছেন এবং পরোক্ষ করের সামান্ত 
বৃদ্ধিকেও তারা উন্নতির পরিপন্থী এবং গহিত 
মনে করেন। এধারণা যে কত অমুলক তা 
অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দেশগুলোর 
রাজন্ববাবস্থায় প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ করের 
অনুপাত তুলনা! করপেই বোঝ। যাবে। 
অগ্ট্রেলিয়ায় প্রত)ক্ষ করের (আয়কর, সম্পত্তি 
কর ও ভূমরাজন্ব) অনুপাত শতকরা ২০ ভগ 
মাত্র, কান।ডায় কিছু দিন আগেও কেন্দ্রীয় 
সরকারের করের শতকরা মাত্র দশ ভাগ 
আয়কর থেকে নংগৃহীত হোত এবং এখনও 
পরোক্ষ প্রাধান্য যথেছ। সাউথ 
আফ্কায় সোনার খনির ওপর চড়। হারে কর 
ধার্য করার শগ্ুষেগ থাকায় পরোক্ষ করের 
অনুপাত কম, তবুও শতকরা ৪৭ ভগ । ব্রিটেনে 
১৯৪৭-৪৮ সালে শতকর। মাত্র ৪২ ভাগ আয়কর 
সংগৃহীত হয় এবং মদঃ তামাক, 
মোটর, এবং পেট্টলের ওপর করের পরিমাণ ও 
গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে । অথচ ব্রিটেনের রাজস্ব- 
ব্যবস্থায় গায়ের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুপ্র হয় নি। 
আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় গরকাবের রাজদ্ধে প্রত)ক্ষ 
করের প্রাধান্যের কথা আমর! পূর্বেই বলেছি, 
প্রাদেশিক সরকারকে অব্শ্র প্রধানতঃ পরোক্ষ 
কারর ওপর নির্ভর করতে হয়, তবুও কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক লরকারের রাজন্ব এক সঙ্গে 
নিলেও প্রত্যক্ষ করের অন্পাত 
লালে দাড়ায় ৪৫%--মোট ৪৩২ কোটা ৭২ 
লক্ষ টাকার রাজস্বের ১৯৩ কোটী ৪৮ লক্ষ 
সংগৃহীত হয় প্রত)ক্ষ কর থেকে, এবং অন্ত 
দেশের তুলনায় একে খুব খারাপ বলা যায় না। 


অন্ত দেশের 


করের 


০েকে 


১৯৪৭-৪৮ 


সম্প্রতি উন্নত দেশমাত্রেই গ্রত/ক্ষ করের 


8০৬ 


অনুপাত ন৷ বাড়িয়ে পরোক্ষ করের অন্থপাত 
বৃদ্ধর দিকে বৌক দেখ! যাচ্ছে, অবশ্ত পরোক্ষ 
কর এমন ভাবে বেছে নেওয়! হচ্ছে যাতে 
বড়লোকের! যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করেন তার 
ওপরই কর ধার্য কর হয়। পরোক্ষ কর হলেই 
করের চাপ আয়ের অনুপাতে ধনীদের কম হয়ে 
ধণবৈষম্য বুদ্ধি পাবে এর কোন মানে নেই, 
এটা নির্ভর করবে কোন জিনিষের ওপর কর 
ধার্ধ করা হয়েছে ভার ওপর । 

স্থতর।ং' স্তায়নীতি লঙ্ঘন না করেও পরোক্ষ- 
কর প্রবর্তন কর| যায়, আমর! আগেই বলেছি 
শুধু ধনবণ্টনের ওপর করের প্রভাব দেখলেই 
চলবে না, উত্পাদনের ওপরও তার ফলাফল 
বিচার করতে হবে। প্রত্যক্ষ করের অন্থবিধ। 
হল যে সেটা 'প্রত্যক্ষ*, সোজাসুজি ভাবে 
আমাদের আয়ে ভাগ বসাতে গিয়ে প্রতাক্ষ কর 
আমাদের উৎপাদনের উৎসাহ কমিয়ে দেয়। 
ফলে প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি একটা সীমা ছাড়ালেই 
উৎপ|দন ব্যাহত হতে থাকে । বিচক্ষণ অর্থ- 
নীতিত্দ কীন্দ্‌ ঠিকই বুঝেছিলেন যে শিল্প- 
পতিদের 'লাভ' বেশী কাটছাট কর! বুদ্ধি- 
মানের কাজ ময়। [0 
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আযের ওপর বেশী হাত না দিয়ে ধনীদের 
বিলানসামগ্রীর ওপর হারে কর ধার্ধ 
করলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে ন|। 

অবশ্ত এর মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে ক্রমবর্ধ- 
মন হারে আয়কর বসন হবে না, কিন্তু করবৃদ্ধির 
হার স্থির করতে হবে উৎপাদনের কথা স্মরণ 
রেখে । লিয়াকৎ আলি সাহেব একটা আয়ের 
অতিরিক্ত অংশের ওপর টাকায় সাড়ে পমেরে! 
আন! আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এর 
ফলে শুধু উৎপাদনই ব্যাহত হয়মি, কর ফাঁকি 


চড়া 


উদ্বেধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখা 


দেওয়ার উৎলাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ ১২ 
আয় করার চেয়ে /* ট্যাক্স ফাকি দিতে 
পরলেই বেশী লাভ। আয়করের সর্বোচ্চ 
হার এই বছর কমিয়ে টাকায় ॥%* করা 
হয়েছে। আয়করকে ক্রমবর্ধমান করার জগ্ত 
করদাত|র মোট আয়কে কয়েকটা অংশে ভাগ 
করে বিভিন্ন অংশের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে 
কর ধার্য করার আধুনিক ব্যবস্থা-_রাজন্ববিজ্ঞানে 
এর নাম ১1%) ১৪6৪), ১৯৩৯ সালে আয়- 
কর সংস্কারের সময় এদেশে প্রবতিত হয়েছে। 
কিন্ত এই সংস্কার সত্বেও ভারতীয় আয়করের 
দুটা ক্রট রয়ে গিয়েছে। বৃ্টন প্রভৃতি 
উন্নত দেশে যেমন করদাতার দেয় করের 
পরিমাণ নির্ধারণের সময় পোষাপরিঞনের ভরণ- 
পোষণের খরচ হিসাবে আয়ের একটা অংশ 
রেহাই দেওয়! হয়, এদেশে সে রকম কোন 
ব্যবস্থা হয়নি। বল! বাহুল্য কেবল আয়ের 
পরিমাণ দিয়ে এক জনের কর দেওয়ার ক্ষমত! 
যথ|যথভাবে নিধারত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, 
করের হার নির্ধারণের জন্য আয়ের যে বিভ।গ 
কর! হয়েছে, তাতে বিভিন্ন অংশের ওশর 
হারের তারতম্য বড় বেশী । এর চেয়ে অংশ. 
গুলিকে আরও ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে 
করের হার বাড়িয়ে গেলে রাজন্বের দিক দিয়েও 
ক্ষতি হোতে৷ না অথচ উৎপাদন বাড়িয়ে আয় 
বাড়ানর ইচ্ছাও অপেক্ষাকৃত কম বাধ! পেত। 
এইবার প্রার্দেশিক সরকারের রাজস্বসং ক্লান্ত 
দুই একটা সমস্তার কথা বলে আমাদের 
আলোচনা শেষ করব। প্রাদেশিক রাজন্বের 
সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের গ্রতি আমাদের দৃষ্টি 
দিতে হবে। প্রথমতঃ প্রার্দেশিক কর প্রায় 
সবই পরোক্ষ কর। উত্তরাধিকার কর এবং 
কৃষি আয়কর এ দুটী নতুন প্রত্/ক্ষ কর ধার্ধ 
করার অধিকার তাদের দেওয়' হয়েছে বটে, 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


কিন্তু ক্রমবর্ধমাম হারে এই ছুটী কর বসিয়েও 
পরোক্ষ করের বোঝা তারা বিশেষ কমাতে 
পারবেন বলে মনে হয়না, কারণ মাদকদ্রবা- 
বিরোধী ব্যবস্থ। গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আবগারী 
করের মোটা আয় তাদের বন্ধ হয়ে যাবে 
এবং এই ছুটী নতুন কর সেই গহ্বর পোরাতেই 
লেগে যাবে, অন্ত পরোক্ষ কর কমানর বিশেষ 
অবকাশ হবে না। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক সরকারের জাতিগঠন- 
মলক কাজের জন্ত রাজস্বের গ্রয়োজন যথেষ্ট। 
অথচ যে সব পরোক্ষ করের ওপর তাদের নির্ভর 
করতে হয়, সে সব বাড়াতে গেলেই পড়ে 
গরীবের গায়ে হাত, যেমন পশ্চিম বাঙ্গল। 
সরকারকে টাকার প্রয়োজনে নিত্যব্য বহার্য 
যে সব জিনিষের ওপর বিক্রয়কর ছিল ন৷ 
সেগুলিকে বিক্রয়করের আওতায় সম্প্রতি 
আনতে হয়েছে । এর একমাত্র সমাধান হোল 
রাজস্বের জন্য শুধু করের ওপর নির্ভর ন৷ 
করে সরকারী শিল্প প্রভৃতি গড়ে তুলে আয়ের 
পথ সুগম করা। শরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠঠন থেকে 
শ্ইডেন সরকারের এত আয় হয় যে বায়- 
সঙ্কোচ না করেও অন্য দেশের তুলনায় সেখ|নে 


আলো ছায়। 


৪০৭ 


করের হার যথেষ্ট কম রেখে উৎপাদনের সহায়তা 
করা সম্ভব হয়েছে। 

প্রাদেশিক রাজন্বের সব চেষ্ে বড় সমস্ত। 
হ'ল বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে করের হারের 
তারতম্য । সমস্ত প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 
বা রাজস্বের প্রয়োজন অবশ্ত সমান নয়, 
তবুও করের চাপ বিভিন্ন প্রদেশে মোটামুটি 
এক রকম না হলে স্বভাবতই ব্যবসায়ীর! এক 
প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তাঁদের মুলধন 
স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করবে এবং তাতে 
দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হুবে। বিভিন্ন হারে 
বিক্রুযনকর ধার্য করার ফলে আস্তঃগ্রাদেশিক 
বাণিজ্য ব্যাহত হয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। 
অবশ্তর করের তারতমা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করুন এ 
আমরা চাই না, কারণ তাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত- 
শাসন ক্ষুগ্ হবে। এ তারতম্য দূর করতে 
হবে পারস্পরিক আলোচন! ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত 
চেষ্টার বরা । এবিষয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক 
অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনের মত সন্মেলনের নিয়মিত 
অনুষ্ঠান বিশেষ সহায়ক হবে বলা বাহুল্য । 


আলো ছায়া 
শ্রীমতি উমারাণী দেবী 


আলে! বলে।__ ছায়া তোর 

রূপ শুধু কালো ।” 
ছায়৷ বলে,--"ছিনু* আমি 

তাই তুমি আলে! |” 


জগতের দুখ সুখ 

এমনি তো হয়, 
এক বিনা অপরের 

নাহি পরিচয় । 


আলয়-বিজ্ঞান-_শাখাদয় 


( ভূততথাত্ববাদদ ও অবতংশক বিদ্যালয় ) 


স্বামী বাস্ুদেবানন্দ 


বিজ্ঞানাত্ববাদীরা “আলয়বিজ্ঞান” তিনটি অর্থে 
ব্যবহার করেন_-(১) যে বিজ্ঞানালয় সংসারের 
যাবতীয় সংস্কার সংরক্ষা করে; (২) সংসারের 
য[বতীয় সংস্ক।র সপ্তবিধ বিজ্ঞানের দ্বারা যে 
আলয়ে সংরক্ষিত আছে; এবং (৩) সপ্তম 
মনোবিজ্ঞানেরও (01000108010178 ৪67:8819)) সাঞ্গী, 
যেটা মিথ্যাদৃষ্টিহেতু আ-নির্বাণ “অহং* রূপে 
পরিচিত। পসর্বান্তিত্ববদীদের মতে সংস্কৃত 
চিত্তধর্ম একটী বিজ্ঞন। এই বিজ্ঞান আবার 
চক্ষুঃ, ত্র, ঘ।ণ, জিহবা, কায় (ত্বক) এবং মনঃ 
এই ছয় ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানাত্ববাদীর৷ 
এই শেষোক্ত মনোবিজ্ঞানকে আবার ছুভাগে 
বিভক্ত করলেন--যষ্ঠ ব্যক্ত মনোবিজ্ঞান 
(00117)8] 56566 01 2370901005 7001170 অর্থ[ৎ 
জ্ঞানভুমিক চিত্তব্যাপার) এবং সপ্তম অব্যক্ত 
মনোবিজ্ঞান (0100018010908 86168007 ড/10101) 
18 1)81)100 1000]) 00105010118 200 801)00138- 
01908 অর্থাৎ যে অব্যক্ত অজ্ঞান-ক্রিয়া স্মৃতি 
ও অনুভূতিরূপ জ্ঞানভূমক চিত্তব্যাপারের এবং 
অবচেতন স্বারসিক চৈত্তিক ব্যাপারেরও অর্থাৎ 
বেদাস্তীর| যাদের মুখ্য ও গৌণ গ্রাণক্রিয়া 
বলেন তাদেরও মূল উৎস)। 

অতঃপর তারা৷ অষ্টম আলয়-বিজ্ঞান অতিসুক্ধম 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বার আবিষ্কার করলেন। 
এই আলয়বিজ্ঞান হচ্ছে সন্তবিধ বিজ্ঞান- 
ব্যাপারের সাক্ষী (অর্থাৎ ম্বসাক্ষী) এবং সেই 
সাক্গীরও সাক্ষী (স্বসাক্ষি-সাক্ষী)। এ আটটা 


বিজ্ঞানব্যাপ|রকে এঁরা অন্যরূপ চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেছেন--(১) লক্ষণত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞান 
ও বিষয়সংসর্গ-ব্যাপার (7088581%6 01))80615৪- 
066৪)-ন্যায় মতে ব্যবসায়জ্ঞান, (২) দৃষ্টত্বম 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাপার (80৮৫ ৪70 [85816 
_ন্যায়মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান), (৩) স্বসাক্ষি- 
ত্বম অর্থ সংশয়কোটিম্মরণ সাক্ষিত্ব অর্থাৎ 
নায়মতে--'এটা প্রম! ন| অপ্রমা* এই ব্যাপা- 
রের সাঙ্গিত্ব) এবং (৪) সাক্ষিসাক্ষিত্বম্‌ অর্থাৎ 
প্রামাণ্যনির্ণয় (ন্যাযমতে “এটা প্রমা এই 
ব্যাপারের সাক্ষিত্ব)। 


এই অলতিচক্রবৎ আলয়বিজ্ঞানে এই দুটা 
সাক্িত্বকেই 'অহমাত্মা” বলে ভ্রান্তি হয়; এইট 
আলয়বিজ্ঞানে চক্ষুরাদি অব্ন্ত মনোবিজ্ঞান 
পর্যন্ত সপ্তবিজ্ঞানের প্রবাহ চলেছে এবং তাতে 
স্বাপ্প ও জাগ্রৎ নামে ছুটে! আন্তর ও বাহা জগৎ 
বলে গ্রতীয়মান হচ্ছে। তত্বজ্ঞামে এই থ-পুষ্প- 
বং বাহজগৎ ও অলাতচক্রবংৎ এই আলয় 
বিজ্ঞানের যাথার্থ উপরম প্রাপ্ত হয়। এই 
চরম উপরতিই নির্বাণ। এই চতুধিধ বিজ্ঞান 
ব্যাপারে ভ্রিবিধ প্রমাণ উৎপন্ন হয়--(১) 
গ্রত্ক্ষে-দৃষ্টিত্ব এৰং অষ্টম আলয় বিজ্ঞান ও 
চক্ষুরাদি পীঁচটা প্রাথমিক বিজ্ঞান সহকারী ; 
(২) অনুমানে_দৃষ্টিত্ব এবং ষষ্ঠ ব্যক্ত মনো- 
বিজ্ঞান সহকারী এবং (৩) আভাস বা মিথ্য। 
প্রমাণে-ৃষ্টিত্ব এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম মনোবিজ্ঞান 
লহকারী। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


কিন্ত এইরপ দুষ্টিস্প্টিবাদ সম্বন্ধে হ্ৃ্িদৃ্টি 
বাদীদের আপত্তি এইরূপ-- নাগার্জুন, মৈত্রনাথ, 
গৌঁড়পাদ, মণ্ডনমিশ্রাদির মতে বাহ্‌ ও আস্তর 
জগৎ খ-পুষ্পবৎ, স্বপ্নুবৎ, বন্ধযাপুত্রবৎ তুচ্ছ সত্তা 
হওয়ায় তাদের গ্মাণপ্রমেয়াদি ব্যবহারও 
(100)1968701095) তুচ্ছ-সত্তা হওয়ায় তদীয় 
সিদ্ধান্তগুলি তুচ্ছ সত্তা হয়ে পড়ে। ঝাজে- 
কাজেই পারমাধিক এবং আর এক দিকে 
গ্রাতিভাদিক ও তুচ্ছ সত্তার মধ্যবর্তী ব্যবহারিক 
সত্তা অস্বীকারে প্রমাণপ্রমেয়ার্দি ব্যবহ্থার 
সম্ভব নয়, যেমন স্বপ্পে। (এ সম্বন্ধে প্রাকশংকর 
বেদাচার্ধগণ, প্রবন্ধে গৌড়পারদের “অজাতিবাদ” 
আলোচনাকালে বিশেষরূপে বিকৃত করার ইচ্ছা 
রহিল।) অথবা মতান্তরে গৌড়পাদাদির 
পিদধান্ত স্বীকার করে কারিকাগ্রস্থাদিকে সিদ্ধান্ত 
শান্তর (4১1)011650159 18998161020) বলা চলে, 
পরস্ব প্রম(ণ গ্রমেয় বাবহারযুত্ত  দর্শনশান্ 
(08600811560 চ0110500))5) বলা চলে না। 
তথাপি নাগাজ্জুন বাষ্টিমূলক দৃষ্টি-স্ষ্টি স্বীকার 
করেও এ কথা বলতে তুলেন নি-- * 
“দে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা | 
লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ ॥ 
ষেহনয়োর্ন বিজান্তি বিভাগং সত্যয়োছ যোঃ। 
তে তত্বং ন বিজানস্তি গম্ভীরং বুদ্ধশাসনে ॥ 

- মাধ্যমিক শাস্ত্র ২৪।৮-৯ 
গৌড়পাদও এই বন্ধ্যাপুত্রবৎ জগতেও সাধনের 
উপদেশ করেছেন__ 

লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্বং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ । 
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েখ।। 

-মাগড ক্যকারিকা। ৩1৪৪ 

“আশ্রমান্ত্িবিধা হীনমধ্যমোতকৃষটদৃ্টয়; | 
উপাননোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনু কম্পয়] ॥৮-_ 
মাওকাকাঁরিকা, ৩১৬ 
তৃততথাত্ববাদ ॥--অশ্বঘোষ দ্বিতীয় ( খুঃ পঞ্চম 


আলয়-বিজ্ঞান_-শাখাছয় 


৪৪০৮ 


শতক )_ গ্রন্থের নাম পমহাযানশ্রথোৎপাদ শান্তর 
এবং. “ভৃততথাত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ”-_-আলল়- 


 বিজ্ঞানেরই একটা শাখা। অধ্যাপক স্জুকির 


গ্রথম গ্রন্থখানির (51601700০01 08160) 
অনুবাদ হতে আমরা যে তত্বগুণি পাই, ত৷ 
বৌদ্ধ লোকোত্তরবাদ ও অদ্বৈতবেদীস্ত হতে 
পৃথক করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তুত- 
তথাত্বরূপনির্বাণ একরপ আত্মবাদেই পর্ধ- 
বদিত হয়েছে--(১) আত্ম! পরমার্থ, সত্য এবং 
(২) আত্মা সাংবৃতিক 'সত্য।  প্রথমটাতে 
আত্মার অবিনাশিত্ব ও অপরিণামিত্ব শ্বীকৃত 
হয়েছে এবং দ্বিতীয়টাতে এ আত্মাই সাংবৃতিক 
দৃষ্টিভঙ্গিতে উপাদান, গুণ ও ক্রিয়াসম্পন্ন এবং 
তদ্ধেতু জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তরের অধীন বলে 


্বীকৃত হয়েছে। [1860র নশ্বর ও অবিনশ্বর 
আত্মার পহিত তুলনা করা যেতে পারে। 
প্রথমটা হচ্ছে [0001705] 708০ যা নশ্বর 


পরিবর্তনশীল জগতের সহিত তাদাস্যসম্বন্ষিত এবং 
ছ্বিতীয়টী মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে সাধারণ 
1015106 ১0৪15--(71005908, 8130. 101)8849) 
দ্রষ্টব্য। 411560619 এর 170661160695 %6608ও 
দ্রষ্টব্য ।] দ্বিতীয় অশ্রঘোষের মতে তৃততথাত্ব 
নানা নামে কীন্তিত হন--(১) নির্বাণরূপে ইহা 
জীবের স্বরূপ এবং চরম শাস্তি, (২) বোধিরূপে 
ইহা পুর্ণজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মকায় যা প্রেম 
ও জ্ঞানের খনিঃ (৩) কুশলমূলরূপে শীলের 
চরম উৎকর্ষ, (৪) বোধিচিত্তরূপে ধর্মজ্ঞানের 
উদ্বোধক, (৫) পরমার্থ সত্যরূপে ইহা প্রমাণের 
চরম সত্য, (৬) মধ্যমার্গরূপে ইহা এঁকদেশিক 
এবং সমীম সত্তার উধ্র্বে বর্তমান, (৭) ভৃত- 
কোটিরূপে ইহ! যাবতীয় সত্তার সার, (৮) 
তথাগতগর্ভরূপে ইহা যাবতীয় পদার্থের 
গর্ভন্বরূপ, (৪) মহাযানিক তব্রূপে ইহা যাবতীয় 
জীবের আত্মস্বপ এবং (১*) পরমার্থতঃ 


৪১০ 


ভূততথাত্ব অদৈত “ধর্মধাতু”, সকল পদার্থের 
অধিষ্ঠান এবং সকল পদার্থ স্বরূপতঃ এই 
অনাদি অনস্ত আত্মতত্ব। 

খণ্ড সত্তা মাত্র প্রাতীতিক অর্থাৎ মোহ 
বা মিথ্যাদৃষ্টিজগ্ত। এই মিথ্যাদৃষ্টি যদি আমরা 
জয় করতে পারি, তাহলে এই বহুত্ব বা খণ্ড 
সত্ব বাধিত হবে। সর্ববস্তর পারমার্থিক 
রূপের আখ্যা বা ব্যাখা! দেওয়া চলে না) 
বিশিষ্ট কোন লক্ষণ না থাকায় উহা! প্রত্যক্ষ 
নয়) তাদের স্বরূপ একরল 7; যা পরিণাম ও 
ধবংসাভাব, তার এক আত্মা ভিন্ন অগ্ত কিছু 
ময়। ভূততথাত্বের ধারণ। কালে বক্তা ব। শ্রোতা, 
ধ্যাত বা ধ্যেয় থাকেনা-এ বাক্যাতীত 
(9901)0658 106য০0)0 181060809) | [বুহদা- 
রণ্যকের এই ত্রাঙ্গণটী এখানে দ্রষ্টব্য-_“ষত্র তু 
অপ্য সবমাত্বৈবাভৃং তত কেন কং পণ্তেৎ, 
তৎ কেন কং জিদ্রে, তত কেন কং রসয়েৎ, 
তৎ কেন কমভিবদেত, তৎ কেন কং শৃণুয়।ৎ, তৎ 
কেন কং মন্বীত” ইত্যাদি (81৫1১৫)]। অশ্বঘোষ 
বলেন, যখন এই ভূততথাত্ব বাক্য গ্রাহ হয়, 
তখন তার দুটা দিক্‌ __(১) শৃন্ততা ব৷ নিগুণ সত্য 
এবং (২) অশুন্যতা বা সর্বগুণাধার সিদ্ধ বস্ত। 
| বৃহদারণ)কের এই ব্রাক্গণটা এখানে দ্রষ্টব্য. 
“এষত আত্মান্তর্যামী অসৃতঃ অতৃষ্টে। ভরষ্টা 
অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মস্ত, অবিজ্ঞাতো 
বিজ্ঞাতা” ইত্যাদি (৩।৮২৩)]। ইনি নাগা 
জনের মেতিমুলক নিবাণ বা ধর্মতথাত্বের 
ইতিুলক দিকটা পরিস্দুট করে, মৈত্রনাথের 
আলয়বিজ্ঞানের লহিত স্বীয় বস্ততান্ত্রিক 
ভূততথাত্বের সমন্বয়পাধনের দ্বারা শ্রীগৌড়পাদ 
ও আচার্ধপাদ শ্রীশংকরের শুভাগমনের পথ 
প্রশস্ত করেন। 

মৈত্রনাথের বাহাশূন্য অলাতচক্রবৎ সপ্ত- 
বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান আলয়বিজ্ঞান, আলয়বিজ্ঞানের 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--৮ম সংখা 


অধিষ্ঠান “আত্যনস্তিক শূন্যতা.” পরস্থ গৌড়পাদের 
বাহাশূন্য অলাতচক্র বৎ চিন্তকালিক এবং দ্বয়কালিক 
স্বাপ্রজগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম--“নৈতদ. ধুদ্ধেন 
ভাষিতম্” (মাঃ কাঃ ৪1৯৯)। উভয়েই ৃষ্টিস্থ্টি বাদী 
এবং উভয়েরই ভ্রান্তি বন্ধযাপুত্রবৎ আত্মখ্যাতি। 
কিন্তু মূল অধিষ্ঠান শব্দদয় “আত্যন্তিক শূন্যতা” ও 
“ব্রহ্ম,” নিয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ দেখা যায়; 
কিন্তু ভূত তথাত্ববাদীরা আত্মর পারমার্থক ও 
ব্যবহারিক সন্তা স্বীকার করায় শাংকর বেদান্ত 
হতে পৃথক করা খুব কঠিন। উভয়েই স্থষ্টি- 
ষ্টিবাদী। উভয়েই পরমার্থতত্ব আবরণের হেতু 
অবিদ্ভাকে স্বীকার করেন, উভয় মতেই চরমসত্য 
অপরিণামী এবং সেখানে দ্বৈতঙ্গগৎ বাধিত 
হয়) উদ্ভয় মতেই বিজ্ঞানাত্মার মিথ্যত্ব স্বীকৃত 
হয়েছে এবং উভয় মতেই বিজ্ঞানাআই ক্লেশ 
ও অক্েশের মূল । কেবল দুই স্থলে মতণ্বয়ের 
ইতর বিশেষ আছে--(১) অশ্বঘোষ অবিদ্যা- 
কালীন বাহ ও অন্তর প্রক্রিয়াগুলি পরিশ্ফুট 
করতে পারেননি, কিন্ত অবিদ্তার ফলগুলি তিনি 
ও অপরাপর বৌদ্ধাচার্ষেরা সম্যকরূপে পরিস্মুট 
করবার চেষ্টা করেছেন। পরত শাংকর দাশ- 
নিকেরা অবিগ্ভাকালীন বাহা ও আন্তর প্রক্রিয়- 
গুলি অনির্বচনীয়া খ্যাতির দ্বার প্রায় সম্যগ্রূপে 
যুক্তিগ্রাহ্হ করেছেন, পরস্ত অবিদ্া ফলগুলির 
বিশ্লেষণ খুব সাধারণ ভাবে সবত্র দেখা যায়। 
(২) অশ্বঘোষ পুর্বপূর্ব বৌদ্ধাচার্যদের অনুসারে 
ত্রিপিটকপ্রমাণবাদী, পরস্তু শংকর পুবপুর্ব 
বেদাচার্ধদের অনুসারে বেদগ্রমাণবাদী। 
অবতংশক বিদ্যালয় ॥--কবে কি ভাবে এই 
মত ভারতবর্ষ "হতে চীন দেশে প্রস্থান করে 
জানাযায় না। এই আলঙ়বিজ্ঞানের শাখাটী 
এখনও উত্তর চীনে বর্তমান। এঁদের প্রধান 
গ্রন্থ “বুদ্ধ অবতংশক মহাবৈপুল্য স্ত্ত* এবং 
"্সদ্ধর্মপুণ্ডরীক স্ত্”। এই গ্রন্থদ্বয়কে তারা 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


“মূল-ধর্ম-চক্র” বলেন এবং অপরাপর বুদ্ধো- 
পদেশগুলিকে “শাখাচক্র” বলেন। এদের 
প্রধান বৈশিষ্ট, প্রত্যেক জীবেই তথাগতের 
জান ও শীল বর্তমান, কেবল অবিছা। 
ঢাকা রয়েছে । 


জনা 
সাংবৃতিক ধর্মালোকে এরা 
বস্তর ভিন্নতা স্বাকার করেন, কিন্তু পারমাথিক 
ধর্মমলেোকে সব একরস। ভেদগুলি অবিদ্া- 
জনিত প্রাতীতিক মাত্র ( 2127926]%  01- 


সন্ধ্যা 


৪১১ 


কখন সংবুতি ছাড়া থাকতে পারে না। 
এব| 'লমত্ব” ও 'নানাত্ের সম্বন্ধের যাথার্থ্য 
স্বীকার করায় এদের সঙ্গে বেদাস্তের বিভিন্ন 
ভেদাভেদবাদীদের বা! ম্পিনোজার ( 901002% ) 
18061781970 এর তুলনা করা চলে । কারণ 
এরা বলেন, এঅনম্মৎ এবং “যুক্মদে' ভেদ আছে, 
কিন্তু তারা মূলতঃ অভেদ। এই সগুণ পার- 
মাথিক তত্ব হতে পরবর্তী কালে-_মন্বব্হ 


৮67৪8 )। চরম সত্তা (01601869 73610) (জপই প্রধান সাধন), ধ্যানবাহ  (ধ্যানই 
সর্বশক্তিঘান, সর্বজ্ঞ ও প্রেমস্বরূপ। এরা প্রধান সাধন ) এবং ' ম্বখবতী বৃহ 
বলেন, একই বু এবং বহুই এক। সংবৃতি (ভক্তিই গ্রধান সাধন) ইত্যাদি শীখাত্রয় 
পরমার্থ ভিন্ন থাকতে পারে না এবং পরমার্থও উদগত হয়] 

সন্ধ্যা 

পরাগ 


অস্তাচলে ঢল্‌লো রবি 


হাস্য লয়ে আস্তাভর! ; 


দিনান্তের আঙন্-তলে 


সাজলো। নটা শ্তামল ধর! । 


মেছর যৃদু বইলে। বায়ু, 
শিহর দিলো সকল স্নায়ু, 


গাইলো গীতি ভ্রমর-কবি 


চটুল পায়ে নৃতাপর! । 


হঠাৎ ধীরে সন্ধা। নামে 
অআধার লঃয়ে ছুনিবার; 
কোন্‌ নিমেষে ডুবলো কোথা? 
ধরার রূপ চমত্কার । 


হঠাৎ কবে এম্নি ক'রে, 
জীবন-সন্ধ্য। নামবে, ওরে! 
পাথেয় তোঃর নাইতো কিছু 
জোগাড় তবে কররে ত্বরা। 


ভক্তি-বৃত্তি 


শ্রীম্বরেশচন্দ্র নন্দী 


শন্জা, গ্রীতি, প্রেম, অনুরাগ প্রভৃতির হ্যায় 
ভ'ক্তও মানব-হৃদয়ের অন্ততম। বৃত্তি বা মনোনিষ্ঠ 
ধর্ম । বৃত্তি লইয়াই মানব জন্মগ্রহণ করে। 
মনই বৃত্তির ধারক | বৃত্তির সহিত মনের অচ্েছ্থ 
সম্পর্ক । মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহসঙ্কারের 
সমবায়ে যে বসন্ত উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম 
অন্তঃকরণ। পঞ্চভৃতের পরস্পর মিলিত সাঁত্বিক 
অ'শ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম হইয়াছে। 
এই অন্তঃকরণই বুন্তভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, 
চিত্ত নামে পরিচিত । 
মন ও ইন্ত্রিয় যেমন পরমপুরুষ হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির করণরূপ বুক্তু- 
সমূহও তেমন বরঙ্গশক্তি হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। 
চিত্ত যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, দেহ 
যেরূপ ইন্দ্িয়গণের আশ্রয়, পরবহ্ধ৪ সেইরূপ 
টৈতন্স্যুরণঘুক্ত অখগ্ডাকার চিত্ব-বৃত্তির আশ্রয়। 
আশয়শ্েতসো ব্রহ্গ। 
বিষুপুরাণ, ৬।৭ 
বৃত্ত কি বা কাহাকে বলে? চিন্তমধাস্থ 
চিন্তাগ্রবাহই বৃত্তনামে পরিচিত । যদি চিত্তমধ্যে 
কোন বস্তর চিন্ত। ভাসমান হয়, এ বস্তর আকার 
বা স্বরূপ বিষয়ে যে চিস্তাপ্রবাহ বা বুত্তি তৎক্ষণাৎ 
চিত্তমধো ভানিয়া উঠে। চিত্তসাগরে অপংখ্য 
বৃত্ত বা চিন্তাপ্রবাহ ভাসিতেছে, নিমজ্জিত 
হইতেছে । এই বৃত্তিগুলিই মনের চাঞ্চস্যকারক | 
মানব-চিত্তে বৃত্তির আবির্ভাব হয় কেন? 
সংস্কার এবং বাসনার প্রভাবেই উহার আবির্ভাব 
ব' জন্ম হইয়া থাকে। চিত্ত বাধন।শু্ঠ হইলেই 
বৃত্বিগ্তলিও তৎক্ষণাৎ চিত্বলাগরে নিমজ্জিত হয়। 


বৃত্ত ক্রমশঃ অধোমুখী হইলেই মগ্পচৈতগ্ঠাত্ম ক 
মনের উপর যে সুস্পষ্ট ছাপ পরিস্ুট হয় তাহার 
নাম লংস্কার। 

বাসনা কি? চিভ্তরাগ বা চিত্ত-বৃত্বির 
সঙ্গ বস্থার নাম বাসনা । বাসনার প্রকৃতি স্ল। 
শুভ-অগুভ্ভ ভেদে বাসন! দ্বিবিধ। শুভ বাসনাই 
সাত্বিকী--পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্ষয়কাঁরিণী 
মোক্ষদায়িনী। অশুভ বাসন1--লোকবাঁসন।, 
শান্্-বাসনা, এবং দেহবালন| ভেদে ত্রিবিধ। উহ 
বন্ধনকারিণী--পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর জনয়িত্রী। 
মন, সংস্কার এবং বাসন! পরস্পর অঙ্গালিভাবে 
জড়িত। শ্রুতি বলিতেছেন, কর্ম্ম-নিবৃত্তিদ্ধ। র৷ 
বাসনার নিবৃত্তি হয়। বাসনার মিবৃত্তি হইতে 
মানব সংস্কার-মুক্ত হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেই 
মানবের মোক্ষলাভ হয়। 
ক্রিয়ানাশাতবেৎ চিস্তানাশোহস্মাদ্‌ বাসনাক্ষয়ঃ | 
বাঁসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ স জীবনুক্তিরিষ্যতে ॥ 

অধ্যাত্মোপশিষদ্‌ 

শ্রীভগবান কপিল, শ্রীভগবান পতঞ্জলি 
অন্তঃকরণের পঞ্চবিধ বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন । 
যথাক্রমে উহাদের নাঁম -প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, 
নিদ্র। এবং স্বৃতি। এই পঞ্চবধ বৃত্ত ক্রিষ্টা অর্থাৎ 
ক্লেশদায়িনী, অক্রিষ্ট৷ অর্থাৎ ক্লেশক্ষয়কারিণী-ভেদে 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-__ 

বু্তয়ঃ পঞ্চতয্য: ক্রিষ্টাক্রিষ্টাঃ 
সাংখাদর্শন, ২৩৩) 
পাঁতগলদর্শন, ১1৫ 
এই বৃত্তিগুলর পরিচয় সংক্ষেপে এইরূপ-- 
ভ্রমশৃন্ঠ নিশ্চয় জ্ঞানোৎপাদক হেতুই প্রমাণ 


ভা, ১৩৫৯ ] 


বৃত্তি নামে পরিচিত। উহ! চতুর্বিধ-- প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব । ইন্দ্রি়জ জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণরূপে পরিচিত । ইহা ফড়বিধ। 
যথাক্রমে উহাদের নাম £--গ্রণজ, রালন, শ্রাবণ, 
চাক্ষুষ, স্পার্শন এবং মানল। 

হেতু বা তর্কদ্বারা কোন বস্তর অন্থভবকে 


অনুম।ন কহে। সাদৃশ্ত জ্ঞান হেতু যে জ্ঞান 
তাহাই উপমান | শব্দদ্ধারা যাহা প্রমাণীকৃত হয়, 
তাহাই শাক । ভ্রমাত্মক জ্ঞানই বিপর্যয়বৃত্তি 
নামে পরিচিত । যেধন রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে 


রজততভ্রমজ্ঞান। বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব না৷ থাকিলেও 
যেমন শবদ্বারা বস্ত্র পরিচিত হয়, তাহই বিকল্প 
বুত্তি। যেমন আকাশকুম্ম, অশ্বডিম্ব গ্রভৃতি। 
জাগ্রৎ ও স্বপ্রবৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবুত 
হইলে চিন্ত যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাই 
নিদ্র'বৃত্তি। পূর্বান্থভৃত ব্ষিয়বস্তর পুনঃ প্রতাক্ষ 
বাতীত তাহার জ্ঞানকে স্থৃতিবৃত্তি বলে। 

মনই ইহাদের মূল কারণ। মনই সদপৎ 
কর্ম করিয়া থকে । শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ ভেদে 
মন দ্বিবিধ। বিষয়াভিলাফ এবং সক্বল্লযুক্ত 
মনই অশুদ্ধ। তাহার বৃত্তিগুলিও ক্রেখদায়িনী। 
কামনা ও বিষয়সম্পর্কশুন্ঠ মনই বিশ্ুদ্ধ। 
স্থতরাং তাহার বুত্তিগুলিও সাত্বিকী। অতএব 
কেশক্ষয়কারিণী-মোক্ষদ[য়িনী। 

মন ত্রিগুণের আধার। মনের বৃত্তিগুলিও 
তিগুণময়ী প্রকৃতির উপধর্ধযুক্ত । যে মানব 
যেরূপ কর্ম্দের অনুষ্ঠান করে, তদনুসারে তাহার 
সত্ব রজঃ কিংবা তমোগুণের বিকাশ হইয়া! থাকে । 
্রাহ্মণবেশী জড়ভরত সৌবিররাজকে বলিয়াছেন, 
সত্বাদিগুণত্রয়ও কর্ম্মাধীন-_কর্্মবশ্তাগুণাশ্চেতে 
সত্ব স্ভাঃ। (বিষুঃপুরাণ, ২1১১) 

নথৃতরাং শ্রদ্ধাপ্রীতি ভক্তির মত গুণ ভেদে 
অস্তঃকরণের বৃত্তিসমূহও সাত্বিকী রাজসী ও 
তামনী হইয়া থাকে । 


ভক্তি-বৃ্তি 


৪১৩ 


শ্রীভগবান শ্রীরুষ্ণ গ্রিয়সখা ভুক্ত উদ্ধবকে 
বলিয়াছেন, সত্বকর্শদ্বারা খষি ও দেবতা, 
রজোগুণের ক্রিয়াার। মানুষ ও অন্থর এবং 
তমোগুণের ক্রিয়াঘার! জড়পদার্থ বা! তি্যাক জন্ম 
প্রাপ্তি হয়। 
সত্বপঙ্গাদূষীন্‌ দেবান্‌ রজপান্ুরমানুষ।ন্‌। 
তমপা ভূততির্য)কৃত্বং ভ্র!মিতো৷ যাতি কর্ম্মভিঃ॥ 
ভাগবত, ১১1২২।৫১ 
সত্বগুণসম্পন্ন শাস্তবৃত্তিযুক্ত মানবই সমাঁ- 
হিতমন৷ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পনন হন। তাহ1দিগের 
ইন্দ্রিয়সমূহও সারথির উত্তম অশ্ের স্তায় বশবর্তী 
হয়। সেই মানবের মনই প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব 
সংযমন রজ্ছু স্বূপ। মেই মানবই সংসারপথের 
পারস্বরূপ শ্রীবিঞ্ুর পরম পদ লাভ করিয়া 
থ।কেন। 
যন্ত্র বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি ঘুক্তেন মনসা সদা । 
তসে/ক্দজ্রিয়াণি বস্তানি সদশ্বা। ইব সারথেঃ ॥ 
কঠোপনিষদ্‌, ৩৬ 
কারণ শ্ু্ঈসত্বগুণসম্পন্ন সাধু ব্যক্তিগণের 
চিত্ত-বৃত্তি সর্ধদ। শ্রী'বফুর পরম পদকেই আশ্রয় 
করিয়া রহিয়াছে । 
সাধুনাঞ্চ স্থিতির্যত্র মানসী সর্ববদ-_. 
শিবোপনিষদ্‌, 
শান্ঠবৃতিযুক্ত মানবই শুদ্ধসত্ববৃত্তির অনুশীলন 
দ্বারাই পরমানন্দ লীভ করিয়া থাকেম। বুক্ভির 
অনুশীলনের নাম ধর্ম । শুদ্ধসত্ববৃত্তির অনুশীলন 
করিয়া ধর্মাচরণ করিলে চিন্তবৃত্তি ভক্তিনম হুইয়! 
নথ শাস্তি ও পরমানন্দ লাভ করে। 
পরমশিব শ্রীভগবাম শঙ্কর দৃঢ়তার সহিত 
বলিয়াছেন, ষে সকল পুরুষ ইঈশ্বরপরায়ণ ও 
ধর্মশীল হইয়া সৎপথান্ুগত বৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধ- 
সত্বৃত্তর অনুণীলন করে, তাহারা নিশ্চয়ই 
পরমানন্দ লাভ করিয়৷ সুখী হয়। তাহরাই 
পৃর্চচন্দ্রের মত দীপ্থিমান অর্থ।ৎ পবিত্রতা । 


৯1১৪ 


৪১৪ 


দঈথরাভিমুখো তূত্ব। ধর্মাভিমুখ এব তু। 
সৎপথামুগতাং বৃত্তিং সেবন্‌ স স্ুখম্‌ ইতে ॥ 
শিবোপনিষদ্‌, ৩১।১৩ 
বৃস্তা৷ বিশ্ুদ্ধয়া কলঙ্কপরিশূপ্ঠয়৷ | 
শাললাগ্চিতয়া যে বৈ ভবতি পূর্ণশশী তথ! ॥ 
এ ৫২1১১ 
সেই হেতু পরমকল্যাণময় শ্রীভগবান শঙ্কর 
স্বয়ং কর্ম মন ও বাকারা ধর্মাচরণ করিয়। 
নিখিল জীব-প্রবাহকে শুদ্ধলত্ব গ্রীভগবান 
বান্দেবের চরণে শরণ্‌ লইবার জন্ত উপদেশ দিয়া 
বলিতেছেন, বিশুদ্ধ সত্বগুণই বনুদেব শবে 
প্রকটিত। কারণ সেই বিমল পুরুষ সত্বগুণ দ্বারাই 
প্রকাশিত হম। এই কারণেই আমি মনোবৃত্তি বা 
ভক্তিবৃত্তি দ্বারাই সেই অধ্রোক্ষজের (ইন্দ্রিয়াতীত 
পুরুষ) শ্রীভগবান বান্দেবের সেবা করিয়! থাকি । 
সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশন্দিতং 
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ | 
সত্বে চ তশ্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদেবো 
হাধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ 
ভাগবত, ৪1৩২৩ 
সেই একমাত্র বিমল পুরুষ শ্রীন্ডগবান বাসুদেব 
শুদ্ধসত্বগুণ হেতুই যে মনোবুত্তি বা ভক্তিবৃত্তিদ্ধারা 
ভজনীয় এবং নিখিল জীব-প্রবাহের শ্রেষ্ঠ 
আশ্রম তাহ! শ্রীভগবান ব্যাসদেব এবং তীহার 
শিষ্য গোম্বামিগ্রবর রোমহ্র্ষণন্বতের বাক্যেও 
পরিস্ুট । শ্রীভগবান ব্যালদেব বলিয়াছেন, 
তিনি (বানুদেব), শুদ্ধলত্বগুণসমন্থিত, শ্রেষ্ঠ 
এবং নিশ্মল। 
শুদ্ধং পরং নির্ঘমলং 
ব্রহ্মপুবাণ, ২৩৪।৭৫ 
নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত খধি-সভায় রোমহর্ষণ- 
ন্নত সমবেত খধিগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন 
শ্রীন্গবান বান্থদেবই এক মাত্র শুদ্ধসত্বতনু- 
বিশিষ্ট। তিনিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ] 


শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোনৃ পাং সাঃ 
ভাগবত, ১২২৩ 
শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেব বলিয়াছেন, 
সত্বগুণই ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়! প্রভৃতি । 
( শ্রীশ্রীরামকৃষখ কথামৃত, ৯ম খণ্ড, ৬ 
পরিচ্ছেদ পৃঃ ১২৪) অর্থাৎ এই বুত্তিগুলিই 
সাত্বিক। উহারাই জীবের জন্মঘৃহ্যক্রেশ-ক্ষয়- 
কারিণী মোক্ষদায়িনী, যেহেতু উহ!রা শীভগ- 
বানেরই সব্বগুণাশ্রিত। অতএব শ্ুদ্ধসত্ব বুত্তির 
নামাজরই ভক্ভিবৃত্তি। 
প্রজাপতি ব্রহ্ম! বলিয়াছেন, পরমেশ্বর শীকৃষ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
ব্রঙ্গনংহিত।, ৫1১ 
পর্ধমবর্ষীয় বালক ভক্ত রাজকুমার ত্রব 
বলিয়াছেন, বিশ্বাধার শ্রীভগবান ভ্লাদিনী 
সন্দিনী, ও সংবিৎ_ব্রিশক্তিতে অবস্থিত-__ 
হলাদিমী সন্দিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্বসংস্থিতৌ ) 
বিষুপুরাণ, ১১২।৬০৯ 
শ্রীভগবান এই ত্রিশক্তির আধার। সন্দিনী 
যোগে তিনি সৎ, সংবিৎ যোগে চিৎ এবং 
হলাদিনী যোগে আনন্দস্বরূপ হন। সন্দিনীর কার্য 
সৎ, সংবিতের কাধ্য জ্ঞান এবং হলাদিনীর কার্ধ্য 
আনন্দ। অর্থ।ৎ তিনি স্বয়ং এই ত্রিশক্তির 
আস্বাদ গ্রহণ করেন, এবং তার ভক্গণকে 
অনুগ্রহ করিয়৷ আস্বাদন করাইয়। থাকেন । 


শ্রীষ্ভগবানের হলাদিনী শক্তির স্বরূপ কি? 
ইহাও এক গ্রকার বৃত্তি। স্বয়ং আনন্দ- 
স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বার৷ শ্রীভগবান স্বয়ং 
আনন্দ অনুভব করেন এবং অনুগ্রহ করিয়া 
ভক্তগণকে আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন 
তাহারই নাম হলাদিনী অর্থাৎ আহলাদদায়িনী 
শক্তি বা বুত্তি। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


হলাদকরূপো যাপি ভগব|ন্‌ যয়া হল|দয়তে 
হলাদয়তি চ সা হলাদিনী। 

পরমভাগবত কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 

হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন । 

হলাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ ॥ 

ঠৈতন্তচরিতা মৃত, আদিলীলা, 

পরমভাগবত বৈষ্ণবাচার্ধয জীবগোস্বামী 
বলিয়াছেন শ্রীভগবান অনন্তস্থবরূপ হইয়াও যেমন 
পরমানন্দ বিগ্রহ, তেমন তাহার হলাদিনীনাসী 
যে স্বরূপ শক্তি বা বৃত্তি আছে, সেই শক্তি *বা 
বৃন্তি তাহাকে যেমন আনন আস্বাদন করায়, 
তেমনি তাহা ভক্তজনকেও আস্বাদন করাইয়। 
থাকে। এই হ্লাদিনী শক্তিই পরম! বৃত্তি। 
তাহাই শুদ্ধসত্ববৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি। জ্ঞানী ও 
ভক্তগণ এই শুদ্বসত্বৃত্তি--ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন 
দ্বারাই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন । 

শ্রীভগবানের প্রথমস্থষ্ট এবং প্রথম ভক্তি- 
প্রাপ্ত পুরুব প্রজাপতি ব্রহ্ম। বলিয়াছেন, মনো বৃত্তি 
দ্বারা ভগবদ্বিষয়ে যে চিন্তা তাহাই ভক্তির স্বরূপ । 
অর্থাৎ যে চিন্তাপ্রবাহ বা যে চিত্ত বৃত্তি দ্বারা 
ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞাম উপলব্ধ হয়, তাহাই 
ভক্তি-বুত্তি। 

মনস! ভাবন! ভক্ভিরিষ্ট। ৷ -_ ব্রহ্মপুরাঁণ, ১৯৮ 

ভক্ত ও ভজনীয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু 
ভক্তের হৃদয়ে ভজনীয়ের যে চিন্তা তাহাই 
ভক্তি এবং ভক্তহর্দয়ে যে মনোবৃত্তি উপস্থিত 
হইয়া এই মনন বা চিন্তা কার্ধ্য সম্পন্ন হয় 
তাহাই ভক্তিবৃত্তি। মন শুদ্ধসত্বগুণ সম্পন্ন হইলেই 
এই বৃত্তির উদয় হয়। অতএব ভক্তিবৃত্তি শুদ্ধসত্ব- 
গুণসম্পনন মানবেরই মনোবৃত্তি যাহ শ্রীভগবানকেই 
কেন্দ্র বা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। 

দেবষি নারদ বলিয়াছেন, ভক্তের ভত্তি- 
বৃত্তিই সমস্ত জীবপ্রবাহের মাতৃ-স্বরূপ। প্রাণিগণ 
ষেরূুপ মাতাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ 


ভক্তি-বৃত্তি 


শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 


৪১৫ 


করে, সত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও সেইরূপ ভুক্তি- 
বৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। 
অর্থাৎ ভক্তিবৃত্ভিই পুনঃ পুনঃ জনুমৃত্যু-ক্লেশক্ষয়- 
কারিণী। এই সাত্বিকী বৃত্তিই ভগবদ্জ্ঞানোপ- 
লব্ধি-_ভগবং্প্রাপ্তির প্রস্থতি ৷ 
তম্ম(ৎ সমস্তলোকানাং ভক্তিম(তেতি গীয়তে। 
জীবস্তি জন্তবঃ সর্ধে যথা মাতরি আশ্রিতাঃ। 
তথ। ভক্তিং সম।শিত্য সর্ধে জীবস্তি ধাম্মিকাঃ ॥ 
বুহনারদীয়পুরাণ, ৪২৯৩০ 
এতিও বলিয়াছেন, এহিক ও পারলৌকিক 
সকল বাসন! ও ফলকামনাশুন্য হইয়া অনন্ঠমনা 
হইয়! শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমপ্ণের নামই 
ভক্তি। যে শুদ্ধসত্ববৃত্তির আবির্ভাবে এইরূপ 
মনোবৃত্তির উদয় ও বিকাশ হয়, সেই নির্মল 
ভক্তি-বৃত্তিই ইহলোক ও পরলোকেও মানবের 
মুক্তির কারণ হইয়| থাকে । 
ভক্তিরস্ত ভজনং। 
তদিহা মুত্রোপ ধির্নৈরাগ্রেনা সুগ্িন্‌ 
মনঃকল্পনমে তদেব নৈষষন্ম্যম্‌। 
গোপালতাপনী উপনিষদ, ১৫ 
এই ভক্তিবুত্তির অধিকারী কে? শ্রীভগবান 
জীব যখন ব্রহ্ম হয়, 
সেই সময় ভাহার আত্মা গ্রসন্গভাব ধারণ 
করিয়া থাকে; এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়। সে 
কোন প্রিয় বস্তর জন্ঠ শোক করে না, বাসনাও 
তাহার মনে স্থান পায় না, সর্বভূতে সমদরশী 
হয়। তখনই সে আমার পরম ভক্তিলাভ করে। 
জীব এই ভক্তির প্রভাবেই আমার স্বর্মপ 
জ্ঞানলাভ করিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করে। 
বরহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্ক্ষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
ভক্তযা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ | 
ততে। মাং তত্বতে! জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥ 
গীতা, ১৮৫৪-৫৫ 


৪১৩৬ 


শ্রীভগবান কপিল এই শুদ্ধসত্ব বৃত্তি ভক্তি- 
বৃতিকে অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী বলিয়াছেন। 
কপিলোক্তির মর্ার্থ এইরূপ--ষে সকল পুরুষের 
মন শ্রীভগবানের অখণ্ড রূপ হইতে কখনও 
বিচাত হয় নাঃ সেই সকল পুরুষের রূপ-রস- 
গন্ধ-স্পর্শাদি জ্ঞানের উদ্বোধক মমোবৃত্তি অনিমিত্তা 
অর্থাৎ ফল কামনা শৃন্ত।-_-এবং স্বাভাবিকী বৃত্তি- 
রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । অর্থ।ৎ শুদ্ধসত্ববৃত্তি 
ভক্তি-বুত্তিকে, যত্রপূর্বক আহরণ করিতে হয় না। 
উহা নিজ স্বাভাবিক গতি অনুসারেই ভক্তহৃদয়ে 
উদ্দিত হইয়া থাকে । মনের এই ক্রিয়। বা চিন্তা- 
প্রবাহই ভাগবতী ভক্তি বা ভক্তি-বুন্তি। উহ] 
শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে । মনোবৃ্তি 
যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখনই উহা! নিফাম ও স্বীয় 
স্বাভাবিক গতিতেই ভগবদাকারত। প্রাপ্ত হয়। 


দেব।ন।ং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কন্মণাম্‌। 
সত্ব এবৈক মনলো! বৃত্তিঃ স্ব(ভাবিকী তু যা ॥ 
ভাগবত, ৩।২৫।৩২ 
ভগবদ।কারা মনোবুত্তি বা ভক্তিবৃত্তি 
শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীভগবান কপিল কর্তৃক অনিমিত্তা 
ও স্বাভাবিকী বৃত্তি, পঞ্চরাত্রে দেবি নারদ 
কর্তৃক মনোগতি এবং ভক্তিরসায়নহ্ত্রে পরমহংস 
শ্রীমন্মধুস্ছদন সরম্থতী কর্ৃক সবিকল্পক বৃত্তিরূপে 
পরিচিত হইয়াছে। 
দেবধি নারদ বলেন, শ্রীহরিতে নিফাম 
প্রেমরস-সিক্ত নিরবচ্ছিন্ন মনোগতিই ভক্তি বা 
ভক্তি-বুত্ি। এই বৃত্ধিই শ্রীহরিকে বশ করিতে 
সমর্থা। 
মনে!গতিরবিচ্ছিন্না হর প্রেমপরিপুতা। 
অভিসন্ধিবিমিম্মু-ক্তা ভক্তিবিষুুবশংকরী ॥ 
(নারদপঞ্চরাত্র ) 
শরীমদ্মধুস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন, দ্রবীভূত 
মনের ভগবদাকারে যে সবিকল্পক বৃত্তি উহাই 
ভাবের স্বরূপ বা ভক্তি-বৃত্তি। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


দ্রবীভাবপুধ্বিকা হি মনসে! ভগবদাকারা 
সবিকল্পকবৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। 
ভক্তের সর্বক্রিয়াতে ভক্তি-বৃত্তির প্রভাব- 
লীলা গ্রকটিত। সেইজন্য দেবধি নারদ শ্রীভগবান 
বাম্দেবকে বলিয়াছেন, হে বাস্থদেব! ভাগবত- 
ধর্মকথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়! স্বয়ং তাহা 
পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে, অথব৷ 
যিনি ভাগবত-ধম্ম অনুশীলন করেন, তাহাকে 
অনুমোদন করিলেও বিদ্রোহী মন তৎক্ষণাৎ 
দেহাত্মিকা বুদ্ধিপরিশূণ্তা হ্ইয়। শ্রীভগবানের 
অনুগামী হইয়া থাকে। অর্থৎ ভক্তি-বৃর্তি 
যথাযথভাবে অনুণীলিত হইলে মানব ঈশ্বর- 
সানিধ্য লাভ করে। 
শুতোহনুপঠিতো। ধ্যাত আদৃতো। বানুমোদিতঃ | 
সচ্ঠঃ পুনাতি সন্ধার্ম্। দেববিশবদ্রহোহপি হি ॥ 
ভাগবত ১১২১২ 
ভ'ক্ত-বুত্তির অনুশীলন দ্বারাই যে শ্রীভগবানের 
স্বরূপ উপলর হয়, উহ! তীাহারি ভক্তিতেই 
স্বগ্রকাশ। শ্রীভগবান বাস্দেব স্বয়ং বলিয়াছেন, 
আদিমধ্যান্তহীন শ্বগ্রকাশ সচ্চিদানন্দ অব্যয় 
এবং অদ্য আমার যে রূপ আছে, তাহ ভ্ডি- 
বৃত্তি দ্বারাই অনুভব্য এবং লভ্য। 
মন্রপং অদয়ং ব্রন্ম মধ্যাগ্যস্তবিবঞ্জিতম্‌। 
্বগ্রভং সচ্চদানন্দং ভক্ত্য! জানাতি চ অব্যয়ম্। 
বাস্থদেবোপনিষদ্‌, ৫ 
শ্ীভগবান কপিল বলিয়াছেন, অনিমিত্তা ও 
স্বাভাবিকী ভক্তি-বৃত্তি যথাযথ ভাবে অনুশীলিত 
হইলে উহা! সর্ধগ্রকার সিদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রাপ্ত হয়। নে কিরপ? জঠরানল যেরূপ 
উদরস্থ ভুক্তান্নকে জীর্ণ করিয়! থাকে, ভক্কি-বৃত্তিও 
সেইরূপ মানবের অননময়াদি কোশসমূহকে সত্ব 
ক্ষয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ মানবের পূর্ব 
জন্মাজ্সিত কর্্দ ও বাদনাময় শুক শরীরকে 
আশু ক্ষয় করিয়া থাকে । 


ভাদ্র) ১৩৫৬] 


অনিমিত্ব! ভাগবতী ভক্তিসিদ্ধে গরীয়সী। 
জরয়ত্যাণ্ড যা কোশং নিগীর্ণমনলো! যথা ॥ 
ভাগবত, ৩।২৫।৩৯ 
ধর্মক্ষেত্র কুরক্ষেত্রে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ভগব্দাকার! মনোবৃত্তি বা ভক্তি-বৃত্তির কথা 
প্রাণপ্রিয় সখ৷ ভক্ত ও শিষ্য অর্জুনকে উপলক্ষ্য 
করিয়া বিশ্ববাসীকে বলিয়াছেন, হে কুস্তিনন্দন ! 
যাহ! কিছু কর, যাহ! কিছু ভোজন কর, যাহা 
কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু 
তপস্ত। কর, তৎসমুদ্বায় এরূপভাবে সম্পন করিব 
যেন উহ! আমাতেই সমপিত হয়। অর্থাৎ 
্রঙ্গার্পণ-বুদ্ধিতেই সর্ধব কন্ম করিবে। 
যৎ করোধি যদশ্স।সি যজ্ভুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্তমি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
গীতা, ৯২৭ 
এই ব্রহ্গার্পণ-বুদ্ধি জাগ্রত হয় কখন? 
ভগবদাকার! মনৌবৃত্তি বা ভক্তি-বৃত্তি শ্রীভগবানের 
দিকে যখন ধাবিত হয়ঃ তখনই এই বুদ্ধির উদয় 
ও বিকাশ হইয়া থাকে । তিনিই অনুগ্রহ করিয়। 
মানবকে এই বুদ্ধি দান করিয়া থাকেন। কাহারা 
এই বুদ্ধিযোগের অধিকারী? তিনি স্বয়ং 
বলিয়াছেন, যাহার। সব্ব্দ! প্রীতিপূর্বক আমাকে 
ভজনা করে, তাহাদিগকেই আম বুদ্ধিযোগ 
দাম করি। উহা! দ্বারাই তাহার তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়৷ আম।কেই প্রাপ্ত হয়। : 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ব্বকম্‌ । 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ 
গীতা, ১০।১০ 
গ্রজাপতি ব্রপ্ধা শ্রীভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে 
বলিয়াছেন, হে ভগবন! যখন ভক্তের হদয়- 
পদ্ম ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ও পরিস্মুট 
হয়, সেই সময় তাহারা তোমার নামগুণমহিমা 
কীর্তন ও শ্রবণ করিয়! তোমাকেই লাভ করিবার 
পথ দেখিতে পায়। সেই সময় তুমিও ভক্তের 
হৃৎকমলে অধিঠিত হইয়া থাকা। হে অনন্তগুণ- 
সম্পম ! দেবদেব! ভক্তগণ তোম।র অনুগ্রহ- 


ভি-বৃত্তি 


৪১৭ 


গ্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয় মনোবৃত্তি দ্বার! 
তোমার যে মস্তি চিন্তা করে' তুমিই অনুগ্রহ 
করিয়া তোমার ভক্তকে সেই সেই রূপেই দর্শন 
দিয় থাক। 

ত্বং ভ/ক্তযোগপরিভাবিতহ্ৃৎসরোজে 

আস্সে শ্রতে ক্ষিতপথে মনু নাথ পুংসাম্‌। 

যদ্যদ ধিয়! ত উরুগায় বিভাবয়স্তি 

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে লদনুগ্রহায় ॥ 

ভাগবত, ৩।৯।১১ 

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদে'ব বলিয়াছেন, ভক্ত ষে 
রূপটী ভালবাসে, সেই রূপেই তিনি দেখ! দেন-_ 
তিনি যে ভক্তবৎসল! বীরভক্ত হনুমানের জন্ঠ 
তিনি রাম রূপ ধরিয়াছিলেন। 

বুদ্ধিষোগপ্রাপ্তি-বিষয়ে বৈদিক খধিবাক্যও 
এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। তিমি বলিয়াছেন, পরমাত্ম। 
কূপ। করিয়! বুদ্ধিযোগ দান না করিলে কোন 
যজ্ঞকর্্মই সাধিত হয় না। তাহার কৃপা 
প্রদত্ব বুদ্ধি দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়। 


শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ 
করিয়াই ভক্ত তাহার শ্রীচরণে শরণাগত হয়। 
পরমাত্মচরণে নিবোদত প্রাণ বৈদিক খধষির মত 
সেও ভক্তি-উচ্ছ্সিত কণ্ঠে বলে, হে পরমাত্মন্‌! 
আমরা প্রত্যহ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে বুদ্ধি ও 
কর্ম দ্বার ভক্তি-উপহারসহ তোমার নিকট 
আগমম করিতেছি । অর্থাৎ পরম।ত্মার অনুগ্রহ- 
প্রদত্ত বুদ্ধিষেগ লাভ করিয়া ভক্ভি-বৃত্তির 
অন্ুশীঙ্গ্ন দ্বারা অমরা তোমাকে লাভ করিব। 


উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোযাবস্তাধিয়া বয়ন্‌। 

নমো ভরপ্ত এমস। --খগ্েদ, ১১৭ 

ভক্তের ভক্তিরসে দ্রবীভূত মনের এই 
প্রকার অবস্থাই ভক্তির অবস্থা। এই 
অবস্থাতেই ভক্তের মনোবৃত্তি শ্রীভগবানের 
সহিত মিশিয়। তর্দাকারতা প্রাপ্ত হয় । অতএব 
দ্রবীভূত চিত্তের ভগব্দাকার মনোবৃত্তিই 
ভক্তিবৃত্তি। উহাই শ্রদ্ধা গ্রীতি প্রেম গ্রভৃতির 
স্জায় সাত্বিক মনেরই ক্রিয়াধর্ম। 





ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


ওগে! হারান মাণিক, 
করিয়াছি পণ 
আজীবন 

থুঁজিব তোমায়। 
খোজার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় । 


ধরাযদি দাও 

হয়তো বা! 

দরশন পাইব তোমার। 
নাহি যদি দাও 

খু'জিব তোমায় । 
খোঁজার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় | 


খুলি এই বিশ্বের দুয়ার 
কত খেল! খেলিতেছ 
খেয়ালে তোমার । 

বত সাজে নিজেরে সজায়ে 
করিতেছ কত অভিনয় । 
আত্মপরিচয় 

নাহি দাও কতু। 

তবু 

খুজ্জিব তোমায়। 
খোজার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় । 


কণিকা তোমার 
হয়গে প্রচার 
ফুলের স্থরভি দিয়ে 
সেইট্রুকু নিয়ে 


সন্ধান 


অনস্ত বাতাস 

করে খেলা দিনরাত । 
আসি যবে ধরিতে তোমায় 
উড়ে বাও কোন অজানায়। 
তবু খুঁজিব তোমায়। 
খে।জার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় 


কোকিলের কণ্ঠস্বর 
বলে দেয় 

কত না মধুর 

তোমার মুখের ভাষা । 
লয়ে কত আশা 

আমি যবে 

শুনিতে সে গান 

উড়ে যাও কোন অজানায় । 
তবু খুজিব তোমায়। 
খোজার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় । 


নদীর এ ঢেউগুলি 
কুলু কুঁলু রবে 

তোমার চলার ছন্দ 
বলে দেয় মোরে। 
সেই অভিসারে 

চলি যবে সাগরের পানে 
হারাইয়া ফেলি সব 
কোন অজানায়। 

তবু খু জিব তোমায়__ 
খোঁজার আনন্দ তাতে 
পাইব নিশ্চয় । 


বৈষ্ুব সংগীত বা পদাবলী 


শ্রীবেলা দে 


কথিত আছে যে জাতীয় জীবনে কোন 
গৌরবময় বৈচিত্র্য না ঘটলে সৎসাহিত্যের স্থষট 
হয়না । এ কথাটি যে খুবই সত্য তা পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে বাংল।দেশে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে । বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গাশীর নিঙ্গ 
হাতে গড়|। বাংলার জাতীয় জীখনে এ এঁক 
গৌরবময় বৈচিত্র্য । বাঙ্গালী গৌরব দেশ- 
জয়ে নয়, সামাজ্য-বিস্তাবে নয়, বাঙ্গালীর গৌরব 
গ্রেমময় বৈষ্ণরধর্ম-প্রচারে। শ্রীশ্ীচৈতন্ত মহা- 
প্রভুর আবির্ভাবে বাংলা ভক্তিরদে আপুত হয়ে 
উঠলো । বৈষ্ণবধর্মের প্রথম ও শেষ কথা 
রাধাকুষ্জ। প্রেমময় কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী রাধিকাকে 
বাংল। নিজস্ব রূপদান করিয়াছে । রাধিকা নামে 
সত্য কেহ কোন সময় ছিলেন কি না, উহা 
“'আরাধিকা? শব্ধের একটা রূপ মাত্র কি না-__-এ 
নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থ।কলেও, বাংলা- 
দেশে রাধ(কুষ্ণের প্রেমলীল। অবলম্বন করে যে 
বিরাট পদাবলী-সাহিত্য গড়ে উঠলো।-_-ত। বাংল- 
দেশের সর্বশেষ্ঠ নিজন্ব সম্পদ । বৈষ্ঞবগীতি- 
কাব্যের প্রধান উপবীঙ্জয বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম । 
জীবনে যত রপানুভূতি আছেঃ তার মধ্যে প্রেমই 
শ্রেষ্ঠ ৷ বৈষ্ণব-পদাবলী এই প্রেমের লীলাচিত্রকে 
কেন্দ্র করে গড়ে গঠেছে। বৈষ্ণব-পর্দাবলীর 
প্রেমগীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ 
বৈষ্ণব কবিকে আকুলকণে প্রশ্ন করছেন-_ 

“সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি, 

কোথা তুমি পেয়েছিলে এই গ্রেমছবি, 

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগানঃ 

বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, 

রাধিকার অশ্র-আখি পড়েছিল মনে ! 


১১১১১০৯৯১০০ প্রেমাকথা। 
রাধিকার চিত্ত্দীর্ণ তীব ব্যাকুণতা 
চুরি করি পইয়ছ কার মুখ, কার 
আখি হতে |” 
এই প্রেমময় কাব্যের শুগ্রদূত কবি জয়দেব । 
গীতি-কাব্য-প্রবণতা বাংলা-সাহিত্যের চিরস্তন 
ধর্ম। তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যও গীতি-কবিতায় 
পূর্ণ। বৈষ্ণব-শীতিকার প্রথম যুগ প্রবর্তন 
করলেন বিগ্ভাপতি ও চণ্ডীদাস। কবি বিগ্াাপতি 
অবশ্য বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নি. বাংলা- 
ভাষায় গানও রচনা করেন নি, তথাপি বিদ্যাপতি 
বাঙ্গালীর কবি। বাঙ্ালীই বিষ্যাপতির কবিতার 
প্রকৃত রস গ্রহণ করতে পেরেছে । বিগ্ভাপতির 
পদ্দাবলী তাই বাঙ্গালীর সম্পত্তি। বিগ্তাপতির 
পদাবলী মধুচক্রের মত--রস-মাধুর্ধে পূর্ণ 
বিদ্াাপতি-রচিত-_- 
"তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিয়। 
বিদ্তাপতি কহে, কৈসে গে|ঙায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া--” 
গ্রভৃতি আজ আমাদের জীবনব্যাপী বিরহের কথ! 
বারে বারে শ্মরণ করিয়ে দেঁয়। সেই চিরদিন- 
রাত্রির হরিই সব, তাকে চাই, না হলে দিনরাত 
সবই শৃন্ত| সেই চরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্যস্ত 
কবি বিগ্বাপতির মিলনেও তৃপ্তি নেই, তাই-_ 
“জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 
ময়ন না তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু 
তথু হিয়া জুড়ল না গেল-_” 


কবি চণ্তীদাস বি্তাপাতির লমসামায়ক। 


৪২০ 


প্রেম-উন্ম।দনা 
অমর হয়ে 


চত্ীদাস সহজ সরল ভাষায় 
গ্রকাশ করে পদ্দাবলী-সাহিত্যে 
আছেন। চত্তীপাসের পদাবলীতে প্রতিস্থলে 
উচ্চতম প্রেমজগতের প্রাধান্ত গ্রতিঠিত! 
চণ্তীদাসের রাধা কৃষ্ণনামেই পাগলিনী-- - 

“সই কেবা শুন।ইল শ্তাম নাম 

কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে। 

আকুল করিল মোর প্রাণ।” 
এরূপ নাম শুনে প্রেমাসক্তির কথা বিশ্বসাহিত্য 
কোথাও নেই! 
“মা জানি কতেক মধু, হা।ম নামে আগে গো 

বদম ছাড়িতে নারি পারে 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 

কেমনে পাইব তারে ॥* 

চণ্তীদাসের কাব্যে সর্বোচ্চ প্রেমের কথাই কীতিত 
হয়েছে, এই প্রেম কামগন্ধহীন। এ প্রেম 
পৃথিবীর ধুলিমলিন রাজপথ ত্যাগ করে স্বর্গের 
সুগন্ধ কুমুমান্তীর্ণ পথের উদ্দেশে ছুটে চলে! 
চণ্ীদাসের রাধ! যখন বলেন,-- 

“বধু কি আর বলিব আমি 

মরণে জীবনে জনমে জনমে 

প্রাণনাথ হৈও তুমি ।” 

তখন মনে হয় এ শুধু চণ্তীদাসের রাধার কথা 
নয়, সকল যুগের সকল প্ররেমাম্পদের উদ্দেশে 
দরদী বাঙ্গালীর চিরন্তন আবেদন! জয়দেব, 
বিস্তাপতি, চণ্ডীদাম এ'র! সকলেই শ্রীপ্রীচৈতন্ত- 
পূর্বযুগের বৈষ্ণবগীতিকার ! শ্রীচৈতন্টোত্বর 
যুগে ও বহু বৈষ্ণব কবি এই পদাবলী.সাহিত্যকে 
ভাবের গভীরতায়, রসের মাধুর্যে। ছন্দের 
অপূর্ব লালিত্যে মহান করে তুলেছিলেন। 
প্রীচ্তৈন্টোত্তর যুগের বনু বৈষ্ণব কবির মধ্যে 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাল সমধিক 
গ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এরা তিন জনেই 
প্রায় সমসাময়িক। গোবিন্দদ্ধাসের রচনায় 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


কবি বিগ্ভাপতির প্রভাব ষথেষ্ট দেখতে পাঁওয়। 
যায়। গোবিন্দদান পরমভক্ত কবি ছিলেন--- 
তার প্রার্থনাস্গীত ও গৌরচন্দ্রিকায় তীর 
ভক্তির গভীরতা পরিস্ফুট। বাংলা সাহিতের 
শ্রেঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদান অন্ততম। কৰি 
জ্ঞানদ|সের একটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত 
করছি-প্রীরাধিকা স্বপ্পে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেন 
মিলিত হয়েছেন_- 
“মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথ। শুন 
শুন পরানের সই 
স্বপনে দেখিস্ সে শ্তামল বরণ দেহ তাহা বিশু 
আর কারো নই। 
রজনী শঙন ঘন ঘন দে*য়া গরজন রিমি ঝিমি 
শবদে বরিষে 
পালক্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিদ যাই 
মনের হরিষে। 
শিখরে শিখণ্ড রেল মন্ত দাঁতুরী বোল কোকিল 
কুহরে কৃতহলে 
ঝি বিঝিনি কিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে 
স্বপন দেখি হেমকালে ।” 
জ্ঞনদাসের এই পদটী সন্ন্ধে কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন--"আ'জকের 
অন্ধকার বাদল! রাতে মনে পড়ছে এ পদটা 
'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন | সেদিন 
রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখে কোন 
একটী মেয়ে ছিল। ভালবামা কুঁড়িধরা তার 
মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজলপর৷ 
ঘট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাঁড়ি চল! । 
সে মেয়ে আজ নাই ! আছে সেই শাঙন ঘন, 
আছে সেই ম্বগ্র, আজো সমামেই।” আর 
জায়গায় কবি জ্ঞান্দান শ্রীরাধারুষের জন্ত 
প্রতীক্ষার কথ! বর্ণনা করছেন-__ 
মাধব কৈছন বচন তোহার 
অজি কালি করি দিবস গোঙাইতে 


ভার, ১৩৫৬ ] 


জীবন ভেল অতি ভার। 
পম্থ নেহারিতে নয়ন আধাগল 
দিবস লিখিতে নখ গেল 
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল 
বরিখে বরিখে কত ভেল। 
আওব করি করি কত পরবে বব অব জীউ 
ধরই না পার। 
জীবন মরণ চেতন অচেতন নিতি নিতি 
ভেল তনু ভার। 
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে 
অর কতই করব বিশোয়াস ! 
এ ছে বিরহে যব জনম গোডায়ব 
তব কি করব জ্ঞানদাস।” 
এই সুন্দর পদটীতে যে বা|কুলত! সুটে 
উঠেছে তা শুধু রাধার নয়, এ ব্যাকুলতা 
নিখিল মানবের । কত যুগ-যুগাস্তরের সাধন 
নিয়ে চণ্ডীদ[স, বিগ্ভাপতি, জ্ঞনদাস গোবিন্দদাস 
প্রভৃতি সাধক, ভক্ত কবির সুললিত গীতি- 
কাব্য রমিক ভক্তজনের প্রাণে আনন্দ-লোকের 
ধ্যানধারণ। জাগিয়ে তুলেছে! বৈষ্ণব গীতি- 
কবিতার প্রেম ও ভক্তি-ধার৷ আধুনিক কলে 
ভগবদ্‌-ভক্ত রবীন্ত্রনথ এসে থেমেছে। কবি- 
গুরুর হাতে বৈষ্ণব কবিত। আবার নব জন্ম লাভ 
করেছে! রবীন্দ্রনাথ বৈষ্বরসের চরম উৎকর্ষে 


বৈষ্ণব সংগীত ব! পদাবলী 
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বাংলা লাহিত্যকে অন্ভিষিষ্চিত করে লিখেছেন-_ 
”“আজিকে এমন দিনে শুধু গড়ে মনে 
, সেই দিবা অভিসার 
পাগলিনী রাধিকার 
নাজানি কবে কত দূর বুন্দাবনে।” 
অথব।__ 
“কো তু কো তৃহু সব জন পুছয়ি 
অন্থদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি, 
ষাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি 
জনম চরণণ্পর গোঁয় 
কে৷ তু বোলবি মৌয়।” 
প্রভৃতি অনবস্থ রচনা । প্রেম সবপ্রকার 
ভেগলালস|র বু উধের্ব না উঠলে এরূপ কল্পনা 
সম্ভব নয়। বৈষ্ণব সাহিত্য বিশাল--পদাবলীর 
পরিমাণও সমুদ্র! এর কণামাত্র পরশে মন- 
প্রাণ ভক্তিরসে আগ্ুত হয়ে ওঠে! বৈষ্ণব 
পদাবলী সম্বন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
“এই প্রেমগীতিশ্হার 
গা! হয় নর-নারীর মিলন-মেলায়। 
কেহ দেয় তারে কেহ বধুর গলায়! 
দেবতারে যাহ] দিতে পারি, দিই তাই 
প্রিয়জনে --প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই 
তাই দিই দেবতারে আর পাবো কোথা? 
দেবত।রে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবত! ॥৮ 


“প্রেম কাকে বলে? যখন হরি বল্তে বল্তে জগৎও ভূল হয়ে যাইবে, এমন যে নিজের দেহ এত প্রি 


জিনিষ, তার ওপর পর্ধস্ত সংজ্ঞ। খাকে ন। |” 


জীরামকৃকণ 


আমেরিকায় বেদান্ত-প্রভাব 


স্বামী নিখিলানন্দ 


ভারতবর্ষে আর আমেরিকায় অনেক বিষয়ে 
একেবারে মিল নেই। তবুও ভগবামের ইঙ্গিতে 
এই ছুটী দেশ পরম্পরের সংস্পর্শে এসেছে। 
ভারতের বিপুল এখর্ষের কাহিনী শুনে পথের সন্ধান 
করতে গিয়ে 
আমেরিকা আবিষ্ষার করলেন। আমেরিকার 
স্বাধীনতা-সংএরামে জয়যাত্রা করেছিলেন যে 
[০8001 ৭16% 7081৮ তাদের চ1 আমদানী 
৪ 121091%00এর 
অতান্দ্রিযবাদ য| ১৮৪০ খুষ্টাব্দে 0০90০070এ 
সুরু হয়--তার নেতা ছিলেন 
আর তার সহযোগী ছিলেন 11)076%0, 
&810066)  ড1)1609--এদের চিন্তাধারা 
ভারতের অধ্াত্মবিগ্ভার অগ্শীলনে গ্রভাবান্থিত 
হয়েছিল।  ভগবদ্গীতার অনুরাগী পাঠক 
ছিলেন এমাসন, আর উপনিষদের জ্ঞানা- 
লোকে 1000:9%অ-র চিত্র উদ্ভাসিত হয়। 
[1917৮ ০1 458%র মাকিন সংস্করণ প্রকাশ 
করবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন 410০৮, 
এই অতীন্দ্িঘ্বাদের আদর্শই ভারত ও মাফিনের 


01701860178 00100787008 


ইত ভারত থেকে। 


19170915012 


পরম্পরের মিলনস্ত্র। এপুবের আলো” 
(1710178 0£ 078 10856) ছিল তাদের 
মূলমন্ত্র ইউরোপীয় প্রাচ্য সমিতির আদর্শ 


নিয়ে ১৮৪২ থুষ্টানক্ে আমেরিকায় 0716069] 
১০০18) স্থাপিত হয়। অন্তঃললিলা ফন্তু নদীর 
মত ধীরে ধীরে এইরূপ একটা মিপনের আোত 
মৃদুভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। 

01)10960 476 17)86165886এ এক বিরাটধর্ম, 
মহাসভার অধিবেশন হয়--১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই 


মে সেপ্টেক্বর সোমবারে। এই দিনটী জগতের 
ইতিহাসে চিরশ্মরণীয় হয়ে থাকবে। নখ 
মহাদেশের আবিষ্কারের চারশো বছরের বাষিকাঁ 
উৎসবেপলক্ষে মার্কিনের ভ্ডাববিস্তথারের উদ্দেস্তে 
এই মহালভার আয়োজন হয়েছিল। পুথিবীর 
নানাস্থান থেকে মাত হাজার প্রতিনিধি সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন হিন্দু ধর্মের গ্রাতি- 
নিধিরপে তরুণ সন্াপী স্বামী বিবেকানন্দ 
যখন অভিভাষণ দেবার জন্য দাড়ালেন তখন 
তার কণ্ঠ থেকে সর্থাগ্রে নিস্যেত হল “আমে. 
রিকার ভাই বোনেরা”। এই প্রীতিপূর্ণ 
সম্ত/বণ শ্রোতৃমগুলীর হ্র্দয়কে এতদূর স্পর্শ 
করেছিল যে তাদের শ্বতঃউচ্ছরপত আশন্দ 
কলরোলে ও করতালি ধ্ব্নতে সেই সুবিস্তীর্ণ 
সভামণ্ডপ কিছু ক্ষণ মুখরিত হয়েছিল। সেই 
মুহুর্তেই প্রাচীনতম ও নবীনতম সভ)/তা ও 
সংস্কৃতির আধ্যত্মিক মিলন-সেতু নিমিত হলো। 
লোকে অবাক্‌ বিম্ময়ে দেখতে প1গলো--স্বামিজীর 
প্রতিভ।দীপ্ত দিব্য জ্যোতি, অপরিমেয় জ্ঞান, 
হৃদয়াবেগের উষ্ণত|, তার অপুব বক্তিত্ব, 
আর সুন্দর সুগঠিত অবদ্ূব-যেন ঠিক যুগোপ- 
যোগী পুরুষ । প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ছটা 
চিন্তাধারার সংযোগস্থলে এই মহাপুরুষ যেন 
দাড়িয়ে রয়েছেন আর উভয় ধারাতেই তার 
প্রভাব বিস্তার করছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধর্মমহানভায় হিন্দু 
ধর্মের যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের বাণী 
শুনিয়েছিলেন_-তা শ্রীরামকৃষ্ণের নবধুগের 
ৰাণী--“যত মত তত পথ”। তাঁর অভি- 


ভাদ্র, ১৩৫৬] 


ভাষণ শুনে শ্রোতাদের মনে হয়েছিল যে 
তিনি শুধু হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন না-_ 
তিনি সকল ধর্মের প্রতিনিধি-তিনমি যেন 
ধর্মের গ্রতীক বা মুতিমান বিগ্রহ ! সকল ধর্ম- 
মতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতে শেখাতেন । তিনি 
বলেছিলেন *আমরা হিন্দু শুধু পরুমতসহিষুঃ 
নই, মুসলমানদের মসজিদের নমাজে, পাশীদের 
অগ্নি-উপাসনায়, খষ্টানদের ত্রুশের সম্মুখে নত- 
জানু হয়ে প্রার্থনায় প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে আমরা 
আমাদের মিলিয়ে নিই । আমর। জামি সকল্‌ 
ধর্মমম্প্রদায় এক নিযনতম গাছ পাথরের পুজো] 
থেকে উচ্চতম নিগুণ ব্রক্ষোপ!সনা এক অনস্তকে 
অনুভব করবার জন্য মানবাত্মার প্রয়াস। 
আমর! তাই এই ভাবকুনুম একসঙ্গে সংগ্রহ 
করে প্রেমের স্থতোয় বেঁধে বিরাটের অর্চনার 
জন্য সুন্দর তোড়৷ সাজাই ।» 
স্বামিজী-প্রটারিত মহান ভাবের কাছে 
সকল বাদ-প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যায়_ বিপরীত 
বিরোধী ভাবের সমন্বয় হয়। এই পরিবর্তনশীল 
বিশ্বের পেছনে রয়েছেন পরমেশ্বর অচল, স্থির- 
অবিকারী। তিনিই গ্রকাতর অধিপতি । 
তিনি আখ চৈতন্স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নামরূপহীন, 
অতীন্দ্রিয়ঃ অতিমানসবান্, দেশ-কাল-পাত্রের 
অতীত। তিনি সচ্চিদিনন্দ এই মাত্র বল! 
যায়। তার নিজের অচিন্তনীয় শক্তিতে তিনি 
ব্যক্তি বা সাকাররূপে প্রকাশিত হয়ে 
বিভিন ধর্মে ম্বর্ণস্থ পিতা, জিহোবা, আর, কৃষ্ণ, 
শিব ও কালী নামে পুজিত হুচ্চেন। মানবাতআ্মার 
অধ্ৈৈত ভাগবত সত্তা তিনি বুঝিয়ে গিয়েছেন। 
“পাপ” কথাটা শুনলেই তিনি বিরক্ত হয়ে 
বলতেন মানুষ আনন্দঘন অমুতের সম্তান। 
“প্রত্যেক আত্মাই স্বব্ধপতঃ ভগবান' তিনি 
লবর্দা এটী ম্মরণ করিয়ে দিতেন। আত্মার 
ভাগবত সত্তাই গণতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতার মুল 
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আধ্যাত্মিক ভিত্তি। এখানে বর্ণবৈষম্য ব। 
সামাজিক উচ্চনীচ ভেদ নেই-কারণ প্রত্যেক 


মানুষের ভিতর রয়েছেন ভগবান। এই ভাগবত 
সত্তার প্রকাশের তারতম্য জীব বা মানুষের 
উচ্চ-নীচ ভেদ ভাব। একদিন না একদিন 


সবারই পূর্ণ বিকাশ হবে।-স্বামিজী বলতেন 
জগৎট। ব্রহ্ম থেকে নিঃহ্ত হয়েছে, সেই 
সর্বভৃতাত্ম! সবর্ভূতে সববস্ততে অনুস্থত হয়ে 
রয়েছেন। এটা যখন মানুষ অনুভূতি করবে 
তখন এই পৃথিবী স্বর্গরাজ্য পরিণত হবে-_ 
মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরে সমন্বয় বিরাজ করবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ নিভীক ভাবে প্রচার 
করেছেন কোন অনুষ্ঠান বা মতবাদে ধর্ম 
হয় না- ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যেও নয় বা শুধু 
বিশ্বান করলেও নয়-ধর্ম হয় ব্রহ্ম আর ব্রহ্গ- 
স্বরূপের অন্ুভূতিতে। আত্ম! ও পরমেশ্বরের নিত্য 
সম্বন্ধের উপল'বূই প্রকৃত ধর্ম। আত্মা পূর্ণ ও 
আননাস্বরপ। 

বিজ্ঞান ও ধর্মের পার্থকা রাখাটা বতমান 
যুগে একট! বড় রকমের ছুর্ভাগ্য বলে স্বামিজী 
মনে করতেন। ধর্মকে বৈজ্ঞানিক আর 
বিজ্ঞানকে ধর্মগাবিত করে তুলতে পারলেই 
মানুষের প্রকৃত উন্নতির আশা । অর্থাৎ ধর্ম প্রচা- 
রিত সত্য যুংক্তবিরোধী হবে না, আর বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ষার দারশশনিক বা আধ্যাত্মিক বিধির বিরোধী 
হবে না। ম্বামিপী আমেরিকাবাসীদের 
শিখিয়েছেন বেদান্তের ধর্ম__মনুয্যত্ব-গঠনকারী 
ধ্--যাতে মানুষের অন্তরের ভাগবত সতত 
গ্রকাশ পায়। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে 
থাকতে মানুষ. পুর্ণশ্থ উপলব্ধি করতে পারে, 
অপরের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা ও উদার দৃষ্টিতে 
দেখতে শেখে, নীচ বৃত্তিকে সংযত করে 
মানবজাতির সেবায় দ্েহমম উৎসর্গ করতে পারে, 
পরে বিশ্ব ও ঈশ্বরের এঁক্য অনুভব করে ধন্ত হয়। 


8৪২৪ 


আমেরিকার সর্বত্র সভায়, গির্জায়, ক্লাবে, 
ভে'জনালয়ে স্বামিজী হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার 
করেছেন। যে সব নরনারী আধ্যাত্মিক সাধনায় 
আগ্রহশীল ছিলেন_ত্াদের ছিলেন স্বামিজী 
আচার্য ও শিক্ষক। ভারত কখনও বাইরে 
বিবেকানন্দের মত বিরাট প্রতিভ1শালী পুরুষকে 
প্রতিনিধিশ্বরপ পাঠায় নি। তার বাণী 
শোন্বার জন্ত আমেরিক। গ্রস্তত ছিল-__তাই 
তাদের কৃষ্টি ও সামাজিক জীবমগঠনে তার 
বাণীর প্রয়োজন ছিল। ১৬২৭ খুষ্টাব্ে 41%) 
110%৪এ যে সকল তীর্থযাত্রী আটলান্টিক 
মহ!সাগর অতিক্রম করেছিলেন_-তার। আন্তরিক 
ভাবেই উপাসনায় স্বাধীনত! চাইতেন । পবিত্র 
বাইবেল গ্রন্থ আর 1,00]৪এর রচনাবলী-_ 
আমেরিকার শীসনতন্্ গঠনে এবং 91] ০? 
[16185 বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । 1100011)এর 
09966805168 অভিভাষণে সাম্য ও ম্বাধীনতার 
গ্রবল আবেগ উচ্্ৃসিত হয়ে উঠেছিল। সেই 
আদর্শগুলিই আমেরিকা-সংস্কতির মূলস্তস্ত। 
স্বামী বিবেকানন্দ সেইগুলিকে আধ্যাত্মিক ভাবে 
অনুরঞ্জিত করেছেন। তার বাণীতে মাকিনের 
নরনারীর চিত্তকে আন্দোলিত করে তোলে-_ 
তারাও শাড়া পেয়। 

মকিনে স্বামিজীর প্রচারকালেই বেদাস্তকেন্্ 
স্থাপিত হয়, আর রামকুষ্খ সজ্ঘে সন্নযাসী- 
দের শিক্ষাীমী থেকে মাঞ্চিনের নরন।রী 
শিক্ষালাভ করতে আগ্রহান্বিত হয়। এব 
চাহিদাও বেশ ছিল। বতমান কালে 7986০7, 
6 ০1, 
১৮, 1)09018, 11011758000) 3. 17121101500) 
[0618005 এবং ৭86৪৮৮]৪এর ন্যায় প্রধান 
প্রধান শহরে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ 
লক্বের চারজন সন্ন্যাসী প্রচার করতে করতে 


[10%1061006, (1010০, 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্য--৮ম সংখ্যা 


তথায় দেহত্যাগ করেছেন। এই সব বেদাস্ত- 
কেন্দ্রে সমবেত হন অধিকাংশ আমেরিকান 
খৃষ্টান আর কতিপয় ইহুদি । জাতিবর্ণ সম্প্রদায় 
ও স্ত্রীপুরুষ নিবিচারে এই সব সভায় যোগ 
দিতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অনেক 
লোক (দিন দিন তাদের সংখ্য| বৃদ্ধি পাচ্ছে) 
একাগ্রতা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার জন্য গ্রকৃত- 
ভাবে ধর্মকে অবলম্বন করেছে। অন্তমুখী 
সাধনের জন্তঠ তার! আচার্ষের পরিচালনা চায়। 
তার! যুক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক উক্তি শুনতে চায়-_ 
আনুষ্ঠানিক মতবাদ চায় না। জ্বরের ব্যক্তিত্ব- 
বাদে তাদের অন্তর সায় দেয় না। তারাচায় 
সার্বভৌমিক সত্যের উপর প্রতিষঠিত একটি 
বিশ্বজনীন ধর্ম। তার চান এমন আচার্য বা 
শিক্ষক যার মন মুখ কাজ এক। এদের 
ভিতর অনেকেই মনে করেন বেদান্তকেন্দ্রগুলি 
ও রামকৃষ্জসজ্বের সন্্যামীরা তাদের আশ। 
আকাঙজ্ষা পুর্ণ করছে । আমেরিকার বেদাস্ত- 
প্রচারে এরাই নিয়মিত ছাত্র এবং অনুরাগী 
পৃষ্ঠপোষক । এই ধর্মমগুলীর সরলতা, আগ্রহ, 
ধীশক্তি একজন বাইরের দর্শকের কাছেও ধরা 
পড়ে। প্রত্যেক রবিবারে উপালনা এবং 
অন্যান্ত দিনে হিন্দুশান্ত্র পাঠের ক্লাস হয়। 
কতকগুলি আশ্রম প্রতিষ্টিত হয়েছে যেখানে 
আগ্রহশীল জাস্ত নরনারী নিঞনবাদ করে 
সাধন! করবার সুষে।গ পায়। 

তথাকার বহু স্ত্রী পুরুষ ভগবান লাভের 
উদ্দেশ্তে জীবন উৎ্নর্গ করেছেন । তীর! স্বামিজী- 
দের সঙ্গে একর বাপ করে সাধন-ভজন 
করছেন। গীর্জায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং 
সংস্কৃতিমূলক সমিতিতে স্বামিজীরা হিন্দ্ম 
ও দর্শন সন্বন্ধে কিছু বলবার জন্ত আমন্ত্রিত 
হন--সর্বত্র তার! শ্রদ্ধা আর বন্ধু মত ব্যবহার 
পাম। আমেরিকায় বেদাস্তকেন্দ্রের গ্রন্থ- 


ভার, ১৩৫৬] 


প্রচারে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবের বিস্তার 
হয়েছে । এটা বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেক" 
নন্দের রচমাবলীই এই বিষয়ে সর্বপ্রধান। 
রামকৃষ্ণের উপদেশ, ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ 
ইংরেজীতে অনুদিত হয়েছে। এই জাতীয় 
সাহিত্যের চাহিদ। দিন দিন বাড়ছে । আমেরিকার 
বিশাল মহাদেশের নানাস্থানে এই গ্রন্থপ্রচারের 
দ্বারা আমেরিকাবাসীরা রামকৃষ্ণ সজ্বের 
সন্ধযামীদের ভাবসংস্পর্শ লার্ভ করছে ।--অগ্ঠ 
উপায়ে এই সংস্পর্শে আশা অসম্তভব। এই 
সব সাধু যদিও হিন্দুধর্মের প্রচারক; তবুও তার! 
কাউকে ধর্মান্তরিত করেন না। যারযা ধর্ম- 
বিশ্বাস_তাকে সুদৃঢ় করাই তাদের কাজ। 
তাই আশ্রমের বা কেন্দ্রের অনেকে স্বীকাগ 
করেছেন বেদাস্তের আলোকে তারা থৃষ্ট ও 
তার বাণী স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছেন। 

বড় বড় অন্টালিকা বা বিশাল জনতার দিক 
দিয়ে যদি কার্ধফলের যাচাই করা যায়, তবে 
সে হিসাবে মার্কিনে বেদাস্ত-আন্দোপন নগণ্য 
বলে বোধ হবে। প্রভাবের দিক দিয়ে বিচার 
করলে দেখা যাবে আমেরিকায় নাণাস্থানে 
কয়েকটি নরনারীর জীবন কেমন ধীরে 
ধীরে আধ্যাত্মিক ভাবে রুপান্তরিত হচ্চে, 
ভারতের সঙ্গে দিন দিন আধ্যাত্মিক হ্ত্রে 
কেমন দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হচ্চে, থুষ্টানদের 
গিঞজায় আজ অগ্ঠ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সাধক- 
জীবনে ধ্যান ও একাগ্রতার প্রয়োজনবে!ধ 
. নিয়ে আলোচনা হচ্চে, অনেক খুষ্ট॥ন নরনারী 


আমেরিকায় বেদোস্ত-প্রভাব 


৪২৫ 


পুনর্জন্ম ও কর্মবার্দের যৌক্তিকতা দেখতে 
সুরু করেছেন-আবার কেউ কেউ-_থৃষ্টের মত 
বুদ্ধ ও কৃষ্ণে জীশ্বরত্ব দেখতে পাচ্ছেন_-স্বাতন্ত্য 
ছেড়ে ধীরে ধীরে কেমন তারা মৈত্রী ভাবা- 
পন্ন হচ্চেন। আমেরিকার চিস্তাজগতে এই 
নীরব আলোড়ন বা বিদ্রোহে অন্ত শক্তিও 
কাজ করেছে--কিস্তু এখানে বেদান্তের গ্ররভাব 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। 

শত শত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় অধ্যয়ন 
করতে উপস্থিত হওয়াতে আমেরিকা ও ভারতের 
সংস্পর্শ ঘন ও নিকটতর হচ্ছে। ছুইটি দেশের 
এই (মিলনআ্রোত সুপ্রণালীবদ্ধ হয়ে পরিচালিত 
হলে বিশেষ ফলগ্রদ ও মঙ্গলজনক হবে। 

অতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে 
মানবজাতির চিন্ত।ধারা প্রবল ভাবে রূপান্তরিত 
হয়েছিল। বর্তমান সংস্পর্শে যদিও প্রথমাবস্থ।য় 
পাশ্চাত্য প্রাচ্কে বিদেশী মনে করে তার 
সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে_-কিস্ত এখন দৃষ্টিভঙ্গী 
বদলেছে--পূর্ব ও পশ্চিম একই মানবজাতির 
ংশ বলে ভাবতে শিখেছে, ভারতের 'আধ)1- 
তআ্সিক সত্যলাভের জন্য পাশ্চাত্যেরও আগ্রহ 
হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই মিলন_- 
বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ঘটন|। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জগতে এক 
নৃতন সভ্যতার আবির্ভাব হোক যাতে মানবের 
চির-আকাজ্ষিত আদর্শ--পৃাথবীতে শান্তি আর 
মানুষের প্রতি মানুষের মঙ্গলকর শুভ ইচ্ছা-- 
নেমে আস্থুক এই প্রার্থনা । * 


* অল ই্ডয়। রেডিও-কতৃপিক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত। -- উ£ সঃ 


স্বামী আত্মান্ন্দ 
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স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 


ত্যাগী তপস্বী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দের একজন প্রধান সন্য।সী শিষ্য। 
শ্ীরামকষ্ণজদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
স্বশিষ্) স্বামী করুণানন্দকে * পুঁরীধামে বলিয়া" 
ছিলেন, 'আত্মাণন্দের মত মহাপুরুষের সেবা 
ও সঙ্গলাভ করা মহাসৌভাগ্য ।” ঢাকা মঠে 
গমনোনুখ এক ব্রহ্গচারীকে স্বামী শিবানন্দ 
বিদায়কালীন আশীবাদ-দানান্তে বলিলেন, 
“যাও, সেখানে স্কুল আছে; শিবতুল্য পুরুষ, 
তার কাছে থাকবে ।” স্বমী আত্মানন্দের 
নিলিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, এঁকাস্তিক ধ্যাননিা, 
আত্মপ্রত্যয়, গুরুভক্তি ও ইট্টনি্ঠা আদশ- 
স্থানীয় । তাহার জীবন ঘটনাবছল ছিপ 
না) কিন্তু বিবেক-বৈরগ্য ও ত্যাগ-তপস্তার 
আলোকে উহা সদ সমুজ্জলা থাকিত। 
তাহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাহার মন 
ধ্যান্নিষ্ঠ ও অন্তমু্খী। ধর্মজীবন যতই গভীর 

হয়, ততই উহার বহিঃপ্রকাশ কমিয়! যায় । 
পূর্বাশ্রমে স্বামী আত্মানন্দের নাম ছিল 
গোবিন্দচন্র সুকুল। মালদহ জেলার 
হরিশ্ন্ত্রপুর গ্রামের এক ব্রাঙ্গণবংশে সম্ভবতঃ 
১৮৬৮ সনে তাহার জন্ম হয়। তাহাদের 
আদি নিবাস ছিল পশ্চিমে । তিনি কলি- 
কাতায় রিপন কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়া- 
ছিলেন। ছাত্রজীবনে খগেন মহারাজের 
(ম্বামী বিবেকানন্দের সন্নযাসী শিষ্য বিমলানন্দের) 
সহিত তীহার পরিচয় হয়। উভয়ে একই 
ক 'উদ্বোধন” পত্রিকার অগ্রহায়ণ 


১৩৩৪ 


) 
কলেজে পড়িতেন এবং বোধ হয়, সহপাঠী 
ছিলেন। খগেনের দ্বারাই রামকুঞ্জ মঠের 


সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে । কলিকাতায় প্রথমে 
তিনি জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতেন, 
পরে খগেনের বাড়ীতেই অবস্থান করেন। 
এই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত তাহার 


ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব হয়। 

বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দচন্ত্র শাস্ত- 
স্বভাব ছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্ন, শুদ্ধানন্ৰ, 
বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ যৌবনে পরস্পর 


পরিচিত হন এবং একই পল্লীতে থাকিতেন। 
রবিবার চারি বন্ধতে মিলিয়া প্রথমে বরাহনগরে, 
পরে আলমবাজারে রামকষ্চ মঠে যাইতেন। 
মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া তাহারা ধর্ম গ্রস্গ 
ও দাশশিক বিচারাদি করিতেন। কিন্তু 
গোবিন্দচন্ত্র এ সকল যুক্তিতর্কে বিশেষ 
যোগ দিতেন না। তীহার ঈশ্বর-বিশ্বাস 
সুদৃঢ় ছিল। তখন সন্াসজীবন-যাপনের 
জন্য তাহার আস্তরিক আগ্রহ লক্ষিত হইত । 
স্বামিজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতায় 
প্রত্যাগমনের কিছু পুর্বে ১৮৯৬ সনে গোবিন্দ- 
চন্ত্র সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে 
যোগদান করেন। তৎকালে প্রচলিত বাণ্য- 
বিবাহপ্রথা অনুলারে অল্প বয়সেই গোবিন্দ- 
চন্দ্র বিবাহিত হন। পতির সন্যাস গ্রহণের 
পর পত্বী বু বৎসর জীবিতা ছিলেন। 
গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরী প্রসাদ স্কুল 


সংখ্যায় প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধে উল্লিখিত। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


দীর্ঘজীবী ছিলেন। গোবিন্দ সন্র্যাসী হইবার 
পূর্বে মালদহ জেলার অন্তর্গত টাচলের জমি- 
দারী ষ্টেটে উচ্চপদস্থ, বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্মচারী 
ছিলেন। পত্বী সংসারত্যাগী পতিকে গৃহে 
ফিরাইয়া আনিবার মানসে উক্ত জমিদারের 
শরণাপন্ন হন। জমিদার তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
বলিপেন, “আপনি আমর বাড়ীতে কয়েক দিনের 
জন্ত আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি তাহাকে চিঠি 
লিখিয়। আনিবার চেষ্টা করিতেছি ৮ জমিদার 
এই মর্মে তাহাকে রামকুষ্জ মঠের ঠিকানায় 
পত্র দিলেন, “জমিরদারীর কোন জরুরী করে 
আপনার পরামর্শ আবশ্তক। আপনি অন্ুগ্রহ- 
পূর্বক একবার শীঘ্র আসিবেন। পত্র পাইয়া 
গোবিন্দচন্ত্র অবিলম্বে টাচপে জমিদারের বাড়ীতে 
গেলেন । কিস্ত জমিদার বিষয়পম্পকিত কোন 
ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন না । তিনি 
ব্তব্যের দোহাই দিয়া বিবাহিতা পত্বীকে 
না ছাড়িতে বলেন এবং জবরদস্তির ভয় 
দেখান। তিনি যে রে গোবিন্দচন্ত্রের সঙ্গে 
কথ। বলিতেছিলেন সেই ঘরে ব্রাহ্মণী আসিয়। 
পতিকে দর্শন ও প্রণাম করিবামাত্র তিনি উধব - 
শ্বাসে ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইয়া পলাইয় 
গেলেন, আর জমিদার-বড়ী ফিবিলেন না। 
সন্ন্যাসীর নিকট পত্তি ও সংসার অন্ধকার অতপ 
কৃপতুল্য। বুদ্ধিমান জমিদার নিবুদ্ধিতার পথে 
আর অগ্রলর হইলেন না। ১৯৩০ সনে মিশনের 
সেবাকার্য উপলক্ষে একবার স্বমী মঙগলানন্দ 
হরিশ্ন্দ্রপুর গ্রামে গিয়াছিলেন স্বমী আত্মানন্দের 
দেহত্াযাগের প্রায় সাত বদর পরে। তখন 
গোবিন্দের পত্বী বুদ্ধা। মঙ্গলানন্দজীকে বুদ্ধ! 
বলিয়াছিলেন যে, তাহার পতি পসন্নাসগ্রহণের 
পূর্বে তাহাকে শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ান। 


ধ্যানাভ্যামে গোবিন্দ পরমানন্দ পাইতেন 
বাল্যকাল হইতেই। গীতা, উপনিষদ ও 


স্বামী আত্মানন্ 


৪২৭ 
বেদান্ত-স্থত্রের উপর শঙ্কর ভাষ্য পাঠে 
তাহার একানস্তিক অনুরাগ ছিল। বেলুড় 


মঠের সন্ন)াসি-ব্রক্মচারিগণকে তিনি এ সকল 
বেদান্তশান্ধ অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করিতেন। 
তিনি বেলুড় মঠে স্বামীজীর নিকট ১৮৯৮-৯৯ 
সনে সন্্্যাস গ্রহণপুবক আস্মানন্দ নামে 
অভিহিত হন। ইতঃপূর্নেই তিনি জয়রামবাটা 
যাইয়া আমার নিকট মন্ত্রদীল্সালভে ধন্ 
হইয়ছিলেন। প্রথমে তাহাকে ,মঠে স্কুল 
মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইত। 
তত্পরে এ নামেই তিনি পরিচিত হন। 
তাহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি 
গুরুর আদেশে জন্মগত অভ্যাস ত্যাগ করিতে 
পারিতেন। তিনি বাণ্যকাল হইতেই নিরা- 
মিষাশা ছিলেন। এক দিন গুরু শিষ্যের 
নিরামিষ আহারে দৃঢ়তা পরাক্ষা করিবার 
জন্ত তাহার পাতে একটু মাছের তরকারী 
তুলিয়া দেন। গুরুভক্তির গ্রগাঢ়তা-হেতু শিষ্য 
গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতে- 
ছিগেন, এমন সময় শিষ্যবৎসল গুরু তাহাকে 


এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। স্বামী 
আত্মানন্দ নিপুণ তবলা-বাদব ছিলেন। শ্রীগুরুর 
নিকট তিনি উক্ত বাগ্শিক্ষার প্রেরণা লাভ 


করেন। এক দিন স্বামীজী। মঠে গান করিতে 
করিতে শিষ্ঞকে বলিলেন, হুকুল, তবল! 
বাজা৪ ত। শিষা বলিলেন, “জানি না।, 


গুরু ধমক দিয়! বপিলেন, 'জনিন্‌ না কিরে? 
শিখেনে॥” তখন হইতে স্বামী আত্মানন্দের 
তবলা শেখার আগ্রহ হইল এবং তিনি অল্প 
সময়ের মধ্যে উক্ত বাগ আয়ভ্ত করেন। 
স্বামী নির্মলানন্দ ঠাহার তবলা বাদ্য শ্রবণে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বাঙ্গালোার হইতে এক 
জোড়া ভাল তবলা উপহার-স্বরূপ পাঠান। 


১,৯৮ সনে কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর 


৪২৮ উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখা 
গ্রাছুর্ভীব হয়। রামকুষ্জ মিশন শহরের বিদ্র সত্বেও আশ্রমটাকে স্থায়ী করেন। 
আত্রান্ত পল্লীসমূহে সেবাকার্ধ আরম্ভ করেন। আশ্রমের বর্তমান নিজস্ব জমি ও বাড়ী 
স্বামিজীর শিষা স্বামী সদানন্দের উপর এই তীহারই সময়ে পাওয়া যায়। আশ্রমগৃহ 


স্বমী আনন্দ 
প্রধান সেবক ও 


কার্ষের গুরুভার অর্পত হয়। 
উক্ত সেবাকার্ষের অন্ঠতম 
কর্মী ছিলেন। 

তাহার গভীর শান্ত্রজ্ঞান থাকায় স্বামীজী 
তাহার দ্বারা বেলুড মঠে শান্্রধ্য।পনা 
করাইতেন। এই ক্লাসে আত্মানন্দজীর গুরু- 
ভ্রাতাগণ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কিছুকাল 
“উদ্বোধন” পত্রিক! পরিচালনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের 
সহকারী ছিলেন। শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর 
সংঘের অপর এক সন্তযাসীর সহিত তিনি গায়ে 
চাই মাথিয়। দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় ধ্যান 
জপ ও শান্বপাঠে কাটাইতেন। বেলুড় মঠে 
বিবেকানন্দ মন্দির যে স্যানে অবস্থিত, উহার 
অদূরে একটা পর্ণকুটার বীধিয়৷ তথায় উভয়ে 
থাকিতেন। তিনি তথায় রাত্রিবাসও করিতেন 
এবং মধ্যাহ্ৃ-ভোজনের জন্ত মঠে আদিতেন। 
রাত্রিতে তাহার জন্ত কয়েকখানি রুটি 
উক্ত কুটীরে প্রেরিত হইত । স্বামী সারদানন্দ 
তখন মঠে বেদাস্তগ্রস্থ অধ্যাপনা করিতেন । 
স্বমী আত্মানন্দ নিয়মিত ভাবে উক্ত ক্লাসে 
যাইতেন। সনে স্বামী আত্মনন্দ 
স্বামী রামকুষ্জানন্দের আহ্বানে মাদ্রাজ মঠে 
গমন করেন। তথায় কিছুকাল কার্য করিবার 
গর স্বামী রামকষ্ানন্দ তাহাকে বাঙ্গালোরে 
নবগ্রতিঠিত মঠের কার্ষভার অর্পণ 
বঙালোর শহরের চাম্রাজপেট পল্লীতে একটা 
ভাড়াটিয়! বাড়ীতে তখন আশ্রম অবস্থিত ছিল। 
তিনি তথায় ভক্তদের শান্ত্রাদি পড়াইতেন 
এবং ধ্যান-ধারণ। শিক্ষা! দিতেন। তিনি প্রায় 
ছয় বৎসর বাঙ্গালোর মঠে থাকিয়া ঠাকুর- 
স্বমীজীর ভব প্রচার করেন এবং নান! বাধ।- 


১৯০৪ 


করেন। 


নির্মাণের জন্য তাহাকে অর্থসংগ্রহও করিতে 
হইয়াছিল। তথায় স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী 
বোধানন্দ কিছুকাল তাহার সহকর্মী ছিলেন। 
তিনি বন্ৃতাদি বেশী দিতেন না, কিন্ত 
একনিষ্ঠ ধর্মজীবন-যাপনের দ্বারা ভক্ত" 
মণ্ডলীর উপর গভীর প্রভ|ব বিস্তর করিতেন । 
তাহার কয়েকটি ইংরেজী বক্তৃতা 'ব্রহ্মবাদিন্‌, 
ও প্প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহার শিশু-স্ুলভ সারল্), 
আন্তরিক সহানুভূতি, কঠোর বৈরাগায এবং 
ধনি-নির্ধনের প্রতি সমান প্রীতির জন্তা তাহাকে 


এখনও তথাকার অনেকে ম্মরণ করেন। 
তিনি যখন বাশ্লালোরে ছিলেন তখন 
আমেরিকায় বেদান্তগ্রচারার্থ যাইবার জন্য 
সংঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের তার 


পাইলেন, এবং তাহার আদেশে বেলুড় মঠে 


আসিলেন; কিন্তু তিনি আমেরিকা যাইতে 
স্বীকৃত হইলেন না, যদিও উক্ত কার্ষের 
থেষ্ট যোগ্যতা তাহার ছিল। স্বাস্থ্যভঙগের 


জন্য ১৯০৯ সনে তাহাকে বাঙ্গলোর ত্যাগ 
করিতে হয়। 

১৯১১ সনে স্বামী আত্মানন্দ আীপারদা- 
দেবীর সহিত রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। 
তীর্থদর্শনান্তে শ্রীমার সহিত কলিকাতায় 
ফিরিয়া তিনি বাযুপরিবর্তনার্থ সম্বলপুরে যান। 
তথায় কোন বন্ধুর কাছে প্রান আড়াই বৎসর 
থাকিয়! ভগ্রস্থাস্থ্য পুনরুক্ধার করেন। স্বামী 
্রহ্মানন্্, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ানন্ন 
গ্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি, তাহার অগাধ 
শঙ্কা শিক্ষার বিষয়। ঠাকুরের শিষ্যগণের 
কথা তিনি বেদবাকা তুল্য অন্রান্ত জান 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] স্ব'মী আত্মনন্? ৪২৯ 
করিতেন। কোন সন্সা।সী গুরভ্রাতা স্বামী কার্ধে প্রবৃত্তি হইল না। যোগী আবার 
সারদানন্দের রচনার সমালোচনা করিলে তিনি ধানস্থ হইলেন। এ সময় তাহার মনে 


কটক্তি ত্বারা তাঁহার মুখ বন্ধ করেন। যে 
্রন্মচারী বা সন্ন্যাসী মঠে ঠাকুরের পুজার কাজ 
করিতেন তাহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া 
প্রণাম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, 
“তোমরা কত সৌভাগ্যবান যে, ঠাকুরসেবার 
অধিকার পেয়েছ। যে হাতে তোমরা ঠাকুরের 


সেবা করছ সে হাত কি আমাদের পায়ে 
লগাতে আছে? ইহা কখনো হতে 
পারে না।, 


এক বার ভূবনেশ্বরে তিনি চাতুর্মাস্ত করিয়া- 
ছিলেন। স্বামী করুণানন্দ তখন তাহার 
সেবক। তখনও সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিটি ত 
হয় নাই। ভক্ত প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে বাহিরের 
একটি ঘরে উভয়ে বাম করিতেন । সেই সময়ে 
তিনি সর্বদাই ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন ও শান্গ- 
পাঠাতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তখন 
তিমি প্রত্যহ দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানে নির্বাত 
নিক্ষম্প দীপশিখার হ্যায় নিষ্পন্মভাবে অবস্থান 
করিতেন । ধ্যানকালে তাহার , বাহাজ্ঞান 
খিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন, এমন সময়ে একটী বৃহদাকার সর্প 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী করুণানন্দের 
দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িলে তিনি অতি মৃদু 
থরে ধ্যানস্থ স্বামীজীকে বলিলেন, সাপ এসেছে! 
এই বাক্যে ধ্যানীর মন বহির্জগতে আসিল 
ন।। পুনরায় সতর্ক বানী উচ্চারিত হইলে 
তিনি মাত্র নেত্রোন্সীলন করিলেন, কিন্তু 
গাত্রোখন করিলেন না । সাপটা এদিক 
ওদিক ফিরিয়। জানালার মধা দিয়া পুনরায় 
বাহিরে চলিয়া গেল। ষোগীর ধ্যান-প্রভাবে 
ঘরের মধ্যে নির্বের ভাব এমন জমাট 
বধিয়াছিল যে, হিংশ্র জন্তুটীর স্বাভাবিক হিংসা- 


অহনিশ ধ্যান-প্রবাহ চলিত এবং তিনি এমন 
একটী আনন্দ'র|জ্যে সদ! বিচরণ করিতেন 


যে, তাহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি 
সর্বপ্রকার এষণাবজিত হইয়! পরমানন্দের 


সন্ধান পাইয়াছেন, অমৃতের "অধিকারী হইয়া- 
ছেন। তাহার চোখে, মুখে ও কথায় ব্রহ্গানন্দের 
বিকাশ লক্ষিত মহাইমার 
শীঙ্লীমাকে পায়েস নিবেদন করিতে করিতে 


হইত । বাতিতে 


বালকের ন্যায় অশ্রজলে সিক্ত হইয়! 
তিনি বলিলেন, "মা, করেছ সন্নাপী! আর 
কি দিয়ে তোমার পুজা করি? 

কঠোর তপস্তার ফলে তাহার শরীর 


হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ 
এইজন্য তাহাকে 


কিঞ্িঃৎ অস্থুস্থ 
একটু জর হইতে ল।গিল। 
ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া অঞ্জর যাইতে হইল । 

স্বামী আত্ম'নন্দ নাটযাচার্ধ গিরিশচন্দ্র ঘে!ষের 
'পুর্ণচন্ত্র+ 'বিল্বমঙ্গল', “কালা পাহাড়”, ননসীরাম। 
'রূপননাতন”, “নিমাই সন্ন্যালা, “পাগুব গৌরব', 
শঙ্করাচার্য”, মাটক- 
সমূহ অন্থকে পড়িতে বণিতেন এবং নিজেও 
পড়িয়া শুনাইতেন। তাহার মতে ধর্মজীবনের 
এরূপ উচ্চ আদর্শ খুব কম পুস্তকেই পাওয়া 
যায়। মঠের সন্নাসি-ব্রদ্মচারীদের লইয়া তিনি 
এ সকল নাটকের ক্লাস শেষ 
বয়সে কাশীধামে অবস্থানকালেও ছুই একাট 


“চৈতন্ঠলীলা” গ্রুভৃতি 


করিতেন | 


ঘুবক তাহাকে এ সকল নাটক পড়িয়। 
শুনাইতেন। কথাগ্রসঙ্গে তিনি তাহাদের 
সদুপদেশ দিতেন । ববিদ্বমঙ্গল” নাটকের 


নিষ্বেক্ত গানটা তিনি নিভৃতে বিভোর হুইয়া 

গাহিতেন__ 

জয় বুন্দাবন জয় নরলীল।, জয় গোবর্ধন চেতনণীল৷ 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 


৪৩০ 


চেতম যমুনা চেতন রেণু, গহন কুঞ্জবণ ব্যাপিত বেণু 


নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 
খেলা খেলা খেল! মেলা, নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেল৷ 
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ । 

ঈশ্বরদর্শনার্থ ব্যাকুলতাধিক্যে গভীর নিশীথে 
স্বীয় শয্যায় তিনি ক্রন্দন করিতেন। স্বামী 
মহাদেবানন্দ ঢাকা মঠে একাধিকবার তাহার 
ক্রন্দন শুনিয়াছেন। স্বামী আত্মানন্দ গুরুত্রাতা 
স্বামী শুদ্ধানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে তদ্দৃষ্ট এই 
্বপ্নটী বলিয়াছিলেন--সারদাদেবীর ক্রোড়ে 
বসিয়া তিনি অতল অপার প।গরে ভাসিতেছেন। 
শেষে তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব 
করিলেন; যেন আনন্দের উৎস সর্বত্র প্রবহ- 
মাণ। তিনি ঝাহাসংজ্ঞ। সম্পূর্ণরূপে হারাইলেন। 
অনেক ক্গণ পরে যখন তিনি সংজ্(লাভ করিলেন 
তখন দেখিলেন, তিনি মহানন্দে মাতৃক্রে।ডে 
নৃত্যরত শিশু। তিনি বলিতেন, “সমাধি যদি 
এরূপ আনন্দের অবস্থ। হয় তবে স্বপ্নে মাত্র 
ইহা অন্থভব করেছি, জাগ্রত কখনো করি 
নি।”* উক্ত স্বপ্রদর্শনের পর তিনি বনু 
বখসর তপস্ত। করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে 
তিনি নিশ্চয়ই সমাধিবান্‌ হইয়াছিলেন। তাহার 
বাক্যে ও ব্যবহারে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীত 
হইত। স্বামী আয্মানন্দ ঢাকা রামকৃ্খ মঠ 
ও মিশনের অথক্ষ ছিলেন ১৯১৯ হইতে 
১৯২১ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর । তিনি 
ঢাক। মঠের কাজ কর্ম বিশেষ কিছু করিতেন 
না, ধ্যানভজন 'ও শান্ব।ধাাপনা লইয়া থাকিতেন। 
জনক সাধু ঢাক] মঠ হইতে বেলুঙমঠে আমিলে 
তাহাকে স্বামী ব্রদ্ানন্দ জিজ্ঞাস। করিলেন, 
“কিরে, সুকুল কেমন আছে ও কি করে? 
তিনি উত্তর দিলেন, গতিনি ভাল আছেন, 
তবে কিছু করেন না| | তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


বলিলেন, "ও বসে থাকলেই কাজ হবে।॥ 
উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সাধু কোন 
সেবাদি কর্ম না করিলেও তিনি ষে ভাগবত 
জীবন যাপন করেন তাহাতেই আশ্রমের ও 
সমাজের পরম কল্যাণ হয়। 


সাধুর জামা-কাপড় ও জিনিষপত্র 
বেশী থাকা অন্রচিত। এই বিষয়ে স্বামী 
আত্মনন্দ আদরশস্কল ছিলেন। তিনি স্বীয় 


বিছানাদি বাধিয়া লাঠিতে ঝুলাইয়া কখনো 


কখনে। দেখিতেন, আবহাক হইলে একা 
তাহা! বহন করিতে পারেন কি না। তিনি 
যখন যে আশ্রমে বাস করিতেন তথায় খুব 
'অনাসক্ত ভাবে থাকিতেন এবং সংঘ।ধাক্ষের 
আদেশ মাত্র কোথাও যাইবার জগ মদ| গ্রস্তত 
দেখা যাইত। সংঘধ্যক্ষেরে আদেশ তিনি 
অক্ষরে অক্ষরে মানিম্বা চলিতেন। তিনি 


যখন রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন তখন মঠস্থ 
গ্রায় সকল সাধুই তারার বয়োজ্োষ্ঠ ছিলেন। 
তাহাকে সকলের আদেশ পালন করিতে 
হইত। 'এমন বিশেষ কেহ কনিষ্ঠ ছিপেন ন। 
ধাহাকে তিনি কোন কাধের জন্ত আদেশ 
করিতে পারেন। নিজে সম্পূর্ণ 
আত্মনিভরশীল হইয়াছিলেন, নিজের সব কাজ 
নিজেই করিতেন। সমগ্র জীবনে, এমন কি, 
বুদ্ধ বয়সেও, স্বাবলম্বন তাহার স্বভাবগত 
ছিল। কোন যুবক সাধু জড়সড় হইয়া বসিলে 
বা অলসভাবে চলিলে তিনি বিরক্তির সুরে 
বশিতেন, “এ কিরে? বীর সৈনিকের মত 
চল্বি, কথা বল্বি ও কাজ করবি। রজো- 
গুণের আশ্রয় ন। করলে তমোগুণে ডুবে যাবি।। 

ঢাক! মঠে স্বমী আত্মানন্দ স্বামী ব্রহ্গেশ্বরা- 
নন্দকে সমগ্র গীতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। 
্রন্গেশ্বরানন্বজীকে রে!জ পাঁচটা করিয়া শ্লোক 


সেইজন্য 


* (প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রকার ১৯২৩ নভেম্বর সংখ্)ায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ঘটনাটা উল্লিখিত। 


ভাত্র, ১৩৫৬ ] 


মুখস্থ করিতে হইত। এইরূপে একাদশ অধ্যায় 
পর্যন্ত তাহার কঠস্থ হয়। তিনি ব্রন্দেশ্বরীনন্মজীকে 
বলিয়াছিলেন, “আমি অন্তত্র চলে গেলে তুমি 
যথানময়ে এসে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে পড়া 
দিয়ে যাবে। তা হলেই হবে» বাকী সাত 
অধ্যায় ব্রদ্ষেশ্বরানন্দজী এইরূপে কণস্থ করেন। 
তাহার মতে গীতা এবং উপনিষদাদি শান্ত 
সন্ন)াসীর কণ্ঠস্থ করা উচিত । স্বামী আত্মানন্দ 


স্বমীজীর গ্রন্থাবলী চব্বিশবার আগ্োপাস্ত 
পাঠ করিয়াছিলেন। শুধু পাঠমাত্র নহে, 


স্বামীজীর সারগর্ভ বাক্যগুলির উপর ধ্যান 
করিতেন। মঠের নবীন সন্নযাসীদের তিনি 
বলিতেন, 'পুবাশ্রমের জীবন একেবারে ভুলে 
যাও। মনে কর, নতুন জন্ম হয়েছে। 
সন্যাসের মগ্ত্রগুণি বার বার পড়বে এবং 
মন্ত্রার্থ মনে জাগিয়ে পাখবে । সন্যাপী স্বগৃহে 
যাবে কেন? বার বংসর পরে স্বগৃহে 
এক বার যাওয়ার প্রথা থাকলেও ইহা 
সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। হরি মহা- 
রাজকে দেখ। সংযত সাধুর শপসীর ভাঙে 
কিন্তু মুখ ভাঙ্গে না। মসংযমের , অভাব 
হলে চোখ বসে যায়, মুখ ভেঙ্গে যায়)” 
স্বামীজী আত্মাশনপ্রমুখ শিষ্যদের এক দিন 
বলিয়াছিলেন, “ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীভক্তের 
হাতের রান্ন। খেও না। এরূপ করলে শরীর 
নষ্ট ও মন নিম়মুখী হয়। আমি খেলেও তাই 
হবে। তবে আমার মনের কিছু করতে পারবে 
না। কারণণ আমার মন দিদ্ধাবস্থ।-প্রাপ্ত। 
কিন্তু আমার শরীরে ব্যাধি আসবে ।” 
এক বার স্বামীজী কোন গৃহী গুরুভ্রাতাছয়ের 
বাড়ীতে আহারের আমন্ত্রর পান। কার্যব্প- 
দেশে তাহার যাইতে একটু বিলম্ব হয়। তিনি 
যাইয়া দেখেন বয়স্থ গুরুত্রাতাদ্য় ইতঃপুবেই 
আহার শেষ করিয়াছেন। তিনি ক্ষু্জ মনে 


'্বামী আত্মানন্দ 
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আহার-সমাপনান্তে মঠে ফিরিয়া আত্মানন্দ প্রমুখ 
শিষ্যদের এই শ্লোকটা বলিলেন-__ 

সরিৎসাগরয়োর্যঘৎ মেরুসষর্পয়োরিব। 

স্র্যথগ্ঠোতয়োরদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥ 

সাগর ও নদী, মেরু ও সরিষা, সুর্য ও 
জোনাকীর মধ্যে যে অলজ্ঘনীয় পার্থক) 
সন্্যাপী ও গৃহীর মধ্যেও তদ্রপ পার্থক্য 
বিদ্ধমান। স্বামী আস্মানন্দ সংঘের সাধুগণকে 
ত্যাগভাবে উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেন, 
বাড়ীতে চিঠি লিখবে ন। | বাড়ীর চিঠি এলে, 
না পড়ে ছিড়ে ফেলবে । তবে যদি মা থাকেন 
তাকে চিঠি লিখবে এবং তার চিঠি পড়বে ॥ 


একবার ঢাকার স্থানীয় ইডেন বালিকা- 
বি্ভালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষয়িত্রীগণসহ স্থানীয় 
রামকষ্জ মঠে আসেন। স্বামী আত্মাণন্দ 
ব্র্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, “এদের প্রসাদ 
দাও।” এত ছাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করিতে 
একটু বিলম্ঘ হওয়ায় তিনি অতিশয় বিরক্তির 
ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার! চলিয়া গেলে 
তিনি ব্রহ্মচারীদের বলিলেন, “অনুঢা মেয়েদের 
হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকবে না।” সাধুদিগকে 
সাবধান করিবার জন্তঠ তিনি বলিতেন, “সন্ধ্যার 
পর শহরে থেকো না। রাত্রিকালে শহরের 
মনোহর চাঁকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখলে সংসারে 
মন আটকে থাকৃবে। সন্ধ্যার পূর্বেই কাজকর্ম 
সেরে নিয়ে আশ্রমে ফিরবে । আসন সাধুকে 
বাচায়। রাস্তায় চলবার সময় ডায়ে-বায়ে 
তাকাবে না। তাকালে স্ুদৃশ্ত কুদৃশ্ত দুইই 
চোখে পড়তে পারে। কুদৃশ্ত দেখা সাধুর পক্ষে 
মহাপাপ। পায়ের সামনে দৃষ্টি রেখে চলবে। 
পাচ মিনিটের মধ্যে অন্ত্র যেতে 
(প্রস্তুত ) হতে পার? যমের ডাক এলেও 
যেন যেতে পার। সাধু সর্বদা এইরূপ প্পস্তত 
থাকবে। বীরের মত চলফের। করবে। 
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সাহেবদের দেখ না? মনে বীরভাব জাগ্রত 
থাকলে অসদ্াব আসতে পারে না। 
কৃর্তনে কাদা ও ভূত দেখা প্রভৃতি মেয়েলী 
ভাবের লক্ষণ। অবতার অবতার করিম্‌! 
অবতার কি জানিদ? ধার ইঙিতে সৌর- 
জগতের সৃষ্টি 'ও প্রলয় হচ্ছে তিনি এই সাড়ে 
তিন হাতি রঞ্তমাংসের শরীর ধরে এসেছেন 1” 
মী বিবেকানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে 
স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, “অত বড় আচার্য, 
অত বড় কবি আর আসে নি। গিরিশ বাবুর 
অধিকাংশ নাটক “ভাবমুখে লেখা । ভাবের 
তোড় এলে তিনি বলে যেতেন, আর দুই 
তিনটা লেখক ত| লিখতেন। তিনি নিজে 
লিখতে পারতেন না । পেক্ষপিয়রের 'ম্যাকবেখঃ 
নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখা যায়, আর 
গিরিশ বাবুর নাটকের ছত্রে ছত্রে গভীর 
দাশনিক ভাব।” সংঘের সাধুদের 
অন্ততঃ কি কি পড়া উচিত এই 


জীবনে 
প্রশ্নের 


উত্তরে স্বামী আগ্সানন্দ বপিয়াছিলেন, “খুব কম- 


পক্ষে মঠের শিয়মাবলী, আরাত্রি কস্তোত্রদ্বয়, 
পাচ ও পাশ্চাত্য” এবং গীতা ।” 

বামী আত্মানন্রের বিছানা সাঁমান্ত হইলেও 
খুব পপিফ্ধার পরিচ্ছনন এাকিত। তিনি সব 
সময় বিছান|টা পাতিয়া রাখিতেন। ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “বেলুড় 
- অঠে দুপুর-বেশা স্বামীজী মাঝে মাঝে এসে 
আমার বিছান।র গড়।গডি দিতেন ৮৮  গুরু- 
বেদান্তবাক্যে স্বামী আস্মানন্দের অগাধ বিশ্বাস 
ছিল। তিনি বলিতেন, “গুরুবাক্যে ও বেদান্ত- 
বাক্যে বিশ্বাস সাধু-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। 
এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস অধিক 
চাই ।” স্বামীজী এক বার তাহার তরুণ শিষ্যদের 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও 
ামী 


ক উপরোক্ত ঘটন। 


উদ্বোধন 


যোগীঙ্থরানন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


যোগের কোনটায় কে অনার” নেবে?” কেহ 
বলিলেন ভক্তিতে, কেহ বলিলেন ভক্তি ও জ্ঞানে 
ডবল অনার্স কেহ বলিলেন, ভক্তি, জ্ঞান 
ও কর্মে টিপল্‌ অনার্স। স্কুল মহারাজ 
চিরকালই গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন । তিনি 
নীরব রহিলেন। অন্ত এক গ্ররুভ্রাতা বলিলেন, 
“মুকুল মহারাজ, কিসে অনার্স নেবে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ও সবটাতেই 
আছে 1 তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন; কারণ 
স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, 
কন্মী ও যোগী--গুরুর প্রতিবিম্ব |* 

স্বামী আত্মানন্দ একটী পয়সাও সম্বল 
রাখিতেন না। এমন নিঃসম্বল সাধু বিরল 
দেখা যায়। একটা জামা, দুখানি কাপড়, একটা 
গেপ্ী-_-এই ভাবে পরিধেয় বস্ত্র রাখিতেন। 
তাহার মতে সাধুর আসবাবপত্র যত কম হয় 
ততই ভাল। ঢাকা হইতে কাশী যাইবার সময় 
সামান্ত চেষ্টায় তাহার পাথেয় সংগৃহীত হয়। 
দুর্গম বদ্রীনারায়ণ তার্থধাত্রাও তিনি অন্ন 
সম্বলে সারিয়া আসেন। তিনি বণিতেন, 
'উঈশ্বরে পুর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাম থাকিলে সাধুর 
অর্থাভাবাদি অল্পায়াসে বিদুরিত হয়” এক বার 
একজন হিন্দুস্থানী ঢাক! মঠে তাহার পায়ের 
কাছে একটা টাক! রাখিয়া প্রণাম করিল। 
স্কুল মহারাজ জনৈক _সাধুকে “বলিলেন, ; 
“টাকাটা ঠাকুর-ঘরে দাও ।” উক্ত সাধু তাহাকে 
বলিলেন, “মহারাজ, টাকাটা ত আপনাকেই 
দিয়েছে, ঠাকুরকে নয়। এটা আপনি রাখুন। 
এক সময় কাজে লাগবে ।” স্বামী আত্মানন্ন 
টাকাটা কোথায় রাখিবেন এবং কি ভাবে খরচ 
করিবেন এই ভাবিয়। বিব্রত হইয়া পড়িলেন। 

শস্করভাষা, সংস্কত সাহিত্য ও ব্যাকরণে 
তাহার গভীর পাগ্ডিত্য ছিল। ঠিনি বলিতেন, 


এবং স্বামী ব্রহ্ষোখরানন্দ কতৃকি কথিত। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


অধিকাংশ সাধু শান্ত্রঙ্ঞানে*.."অলকটপ্প।? অর্থাৎ 
পল্লবগ্রাহী। তিনি এক সাধুর কথ! বলিতেন, 
যিনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর শান্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
ভিক্ষাটন ও নিদ্রাদিতে যে সময় ব্যয়িত হইত 
তদ্বাতিরিক্ত সব সময় উক্ত সাধু শান্পপাঠে 
কাটাইতেন। 

সাধুজীবনের ্রথমভাগে স্বামী আত্মানন্দ 
যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন তাহাকে মঠের 
নানা কাজ করিতে হইত। কখনো শান্্া- 
ধ্যাপনা, কখনো ঠাকুরপুজা, কখনো বা অন্যান্ত 
শ্রমপাধ্য কর্ম। কিছু কাল রাত্রে তিনি কয়েক 
সের আটা মাখিতেন, ডলিতেন এবং কটা 
বেলিতেন। আটার মাত্রা অধিক হওয়ায় পরে ভৃত্য 
নিযুক্ত হয়। আানাস্তে তিনি রোজ এক অধ্যায় 
চণ্ডীপাঠ করিতেন। তিশি বলিতেন, "শুদ্ধাচারে 
পৃথগাসনে একা শ্মনে 
অধিক ছাপ পড়ে। 


শান্পাঠ করলে মনে 
সান না করে, মলমৃত্র- 
ত্যাগান্তে কাপড় না ছেড়ে, বা বিছানায় বসে 
অস্তুদ্ধ ভাবে শান পড়লে পুর্ণ ফল হয় না। 
তিনি স্বীয় বাবজত বজ্সদির গেরুয়া বউটা 
শিজেই করিতেন । ভক্ঞদের সহিত, সাধুদের 
অবাধ মেলামেশ। তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন 
না। তিনি বলিতেন, “ওতে সাধুভাব কমে 
যায়। ভক্তরা সাধুদের দফা রফা করে 
দেয়) ঢাকায় ঝুশনের সময় স্থানীয় বাবসা য়িগণ 
কলিকাতা হইতে ঢপালা বায়ন। কারয়া লহয়া 
যাইতেন এবং নিজ নিজ বাড়ীতে গান 
করাইতেন। ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব । 
স্থতরাং ঢপালীদের কৃ্চ-কীর্তন শুনিতে ভাল- 
বাসেন। ঢাকা মঠের কোন কোন সাধু মঠে ভক্ত- 
দের জন্য ঢপালীদের গান করাইতে চাহিলেন, 
কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ মঠে তাহা হইতে দিলেন না। 

স্বামী প্রেমানন্দ কার্ষোপলক্ষে অন্তত্র যাওয়ায় 
বেলুড় মঠের ভার কিছু দিন স্কুল মহাম্মাজের 
উপর পড়ে। এক বার কেন সাধু মঠের একটা 


স্বামী আয্মানন্দ 


8৩৩ 
ঘরে (যেখানে সাধুরা থাকেন) স্ত্রীভক্তদের 
লইয়! বসান ও আলাপ করেন। স্কুল 


মহারাজ তাহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান এবং 
সাধুটাকে বলেন, 'তুমি আজ একটী গহিত 
কাজ করলে, মঠের একটী নিয়ম ভাঙ্গলে। 
গুরুভ্রাতাদের কোন অন্তায় দেখিলে তিনি 
সত্যের অনুরোধে বলিয়া ফেলিতেন। পরো- 
পকার সম্পর্কে তাহাকে বণিতে শোনা যাইত, 
করতে পার আর নাই পার, 
কারে। মন্দ করো না। অপরের ভাল করবার 
শঞ্জি বা স্ুষোগ সকলের থাকে না। কিন্ত 
অনিষ্ট করার শক্তি বা সুযোগ অনেকেই পায় 
তিনি সাধুদের মেয়েলী ভাব আদৌ গছন্দ 
করিতেন না, 1780] (পুরুষ) ভাব খুব 
প্রশংসা করিতেন । তিনি স্বয়ং ছিলেন পুরুষ- 
ভাবের, বীরভাবের ঘনীভূত মুর্তি। তিনি যখন 
স্বামীজীর ইংরেজী বক্তাবলী পড়িতেন বা 
পড়াইতেন তাহা শ্রবণযোগ্য ছিল। তাহার 
ইংরেজী উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও নুম্পন্ট ছিল। 
তিনি মঠের কোন কোন সাধুকে স্বামীজীর 
ইংরেজী বইগুণি 'ভাল করিয়া পড়িতে শিখাইতেন। 
ঠিনি নানা পুজায় অভিজ্ঞ ছিলেন। মঠে 
ঠাকুরের জন্মোৎ্সবে বা বিশেষ পুজা উপলক্ষে 
তিনি পুজক ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক 
হইতেন। বেলুড মঠে দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুরের 
শিত্য পুজা করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ স্বামী 
প্রেমানন্দ তাহাকে পুজাকার্ষে শিধুক্ত করেন। 
তাই তিনি বলিতেন, “আমি কি আর ঠাকুরের 
পূজা করতে পাপি ? ঠাকুরের এক পার্ধদ আমার 
হাত ধরে পুজায় বসিয়ে দেন। তাই করছি। 
ঠাকুরের পুজা খুব শক্ত ঠাকুরের সন্ন্যাসী 
শিষ্যদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল তিনি মহাপাপ 
জ্ঞান করিতেন) তিনি সংঘের সাধুদের বলি- 
তেন, “তারা ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্জস্বরপ, তাদের 
নিন্দা করলে ঠাকুরকেই নিন্দা কর! হয়।” 


কারো ভাল 


রবীন্-সাহিত্যে ভারতের আদশিক রূপ * 


শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায় 


অতীত ও বর্তমানকে না জানলে কোন কিছুর 
ভবিষ্যৎকে ঠিক জানা যায় না । বিশেষ করে 
কোনও একটা জাতি বা সমাজের মুল ভাব- 
ধারাটি কি সেট ঠিক ঠিক ধরতে না পারলে 
তার লক্ষ্য বা আদশ কি তা বোঝা যায় না। 
জাতি-বিশেষের মুল ভাবধারাকে জানতে হ'লে 
তার ইতিহাস ভাল করে পর্যালোচনা করে 
দেখতে হয় । কিন্ত এ কেবল আনধারণ 
অন্ত ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব । মহাকবি 
বা মৃহাপুরুষরাই সেরূপ অন্তদূষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী । রবীন্দ্রনাথ এদেরই অগতম। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার অস্তুর্টি- 
মহায়ে দেখতে পেয়েছিলেন,_-অতি গ্রাচীন কাল 
হতে ভারতীয় সমাজ এক বিরাট ও মহান্‌ 
পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি 
দেখেছিলেন ভারতের এতিহা, ভারতের সংস্কৃতি 
তাকে বিধাতার এক বিশেষ অভি প্রায়-সাধনের 
পথে নিয়ে চলেছে এবং স্থাষ্টকর্তার এ মঙ্গল 
অভিপ্রায়সাধনই তার লক্ষ্য, তার আদর্শ। 
বিভিন্ন কবিতা এবং একাধিক প্রবন্ধের মধ্য 
দিয়ে আমর! সেই কথাই কবির কাছ থেকে 
শুনেছি । “ভারতবর্ষের ইতিহাসে” তিনি 
বলেছেন-_ 

“বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে 
টানিয়া আনিয়াছেন। এক্/মুলক যে সভ্যত। 
মানবজাতির চরমনভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন 
ধরিয়। বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মণ 
করিয়া আশিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও 


দুর করে নাই, অনার্ধ বলিয়া সে কাহাকেও 
বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই 


. উপহাস করে নাই; ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ 


করিয়াছে, সমস্ত স্বীকার করিয়াছে । এত 
গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই 
পুর্তীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থ। নিজের 
শৃঙ্খণা স্থাপন, করিতে হয়) ইহাদিগকে একটা 
মুলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ 
যেখানকার হউক না কেন, সেই শৃঙ্খলা 
ভারতবর্ষের, সেই মুলভাবটি ভারতবর্ষের 1” 

“স্বদেশী সমাজে? তিনি বলেছেন-- 

“বছর মধে) এক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে 
এক্াস্থাপন, ইহাই ভারতবর্ষের অশ্মিহিত ধর্ম ।” 
এইখানে আমরা দেখতে পাই ভারতীয় 
সভ/তার মুগে যে ভাবটি রয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথের 
কাছে সুম্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার 
ফলে তিনি তার সুুর-গ্রস।রী দূরদশিতা-সহায়ে 
ভাবী ভারতের সুমহান ক্তব্যটি কি ত৷ দেখতে 
পেয়েছিলেন, মিখিল বিশ্বে ভারতের দায়িতই 
যে সবচেয়ে বড় তা বুঝতে পেরেছিলেন। 
তিশি “সমস্তাতে সেই কথাই বলেছেন-__ 

"ভারতবর্ষে ষে কেহ আছে, যে কেহ 
আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ 
হইব। ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাও 
সমস্তার মীমাংসা হইবে। সে লমন্তা এই যে 
পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায়, স্বভাবে, আচরণে, 
ধর্মে খিচিত্র-নরদেবঙা এই বিচিত্রকে লইয়াই 
বিরাট। লেই বিচিত্রকে আমর! এই ভারতবর্ষের 


* গৃভ ২*শে বৈশাখ, বর্ধমান সাহিত্য-পরিষদে পঠিত । 


ভার্র, ১৩৫৬ ] 


মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে 
নির্বাসিত ব! বিলুপ্ত করিয়া নহে। কিন্ত সর্বত্র 
ব্র্ধের উদার উপলব্ধির দ্বারা, মানবের গগ্রতি 
সর্বসহিষুণ পরম প্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মপর 
সকলের সেবাঁতেই ভগবানের সেবা করিয়।” 
রাজ্যবিস্তারের জনা, ধনরদ্ব লুনের জন্য 
অথবা বাণিজোর জন্য এই ভারতবর্ষে যুগে 
ঘুগে দলে দলে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে। 
এখানে আর্ষ এসেছে, অনার্য এসেছে; গ্রীক 


এসেছে, শক এসেছে, হন এসেছে; আবার 
প'ঠান এসেছে, মোগল এসেছে । এমনি করে 


কত যে জাত এসেছে তার ঠিক নেই। 
কিন্ত সকলেই আসমুদ্র-হিমাচলবিস্তত এই 
ভারতের মহা*ভ্যত্তার মধ্যে মিশে গিয়েছে। 
তাদের আর স্বতন্ত্র সন্তা নেই। কবি তাদের 
এই আসার মধ্যে একটা যোগস্থত্র দেখতে 
পেয়েছেন। তিনি দেখছেন তার! যেন বিপরি- 
নির্দষ্ট হয়েই ভারতীয় সভ/তার পুষ্টি-বিধানের 
জন্য ভারতে এসেছে । “ভারততীর্থ” কবিতায় 
সেই কথাই তিনি বলেছেন__ 
“কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে 
কত মানুষের ধারা, 
দুর্বার শআ্রোতে এল কোথা হ'তে 
সমুদ্রে হ'ল হারা 
হেথায় আর্ধ, হেথা অনাধ, 
হেথায় দ্রাবিড় চীন, 
শক, হুনদল, পাঠান, মোগল 
একদেহে হ'ল লীন ,১ঃ 
কৰি দেখছেন ভারতবর্ষের উপর যেন বিধাতার 
বিশেষ আশর্বাদ রয়েছে । কেন না ভারতবর্ষ 
তার শ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্বভার আপন স্কন্ধে 
গ্রহণ করেছে | 'বিশ্বদেধঃ তাই পুর্বগগনে 
আবিভূতি হয়েছেন। ভারতে তিমি পদার্পণ 
করবেন । বি্শ্রদদেধক কবিতায় সেই কথাই 


রবীন্দ্র-সাহিত্ে ভারতের 'মদশিক রূণ 


৪৩৫ 


কবি যেন বিশ্ব” 


তাই 


কবির কাছে শুনতে পাই। 
দেবকে আবিভূতি হ'তে দেখেছেন । 
বল্ছেন-_ 
“হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি 
দেখা দিলে আগ কী বেশে 
দেখিন্থ তোমারে পুর গগনে 
দেখিন্থু তোমারে স্বদেশে । 

% 
নয়ন মুদদিয়া ভাবী কাল পানে 
চাহিন্ শুনিনু নিমেবে 

তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ 
বাজিছে আমার স্বদেশে 1? 
একর্দন ভারত ইংরেজের পদানত হয়ে 
পরাধীনতার যে অসহ গ্লানি ভোগ করেছিল, 
সহজ প্রকারে যে নির্যাতন ও উত্পীন়ন সহ্য করে- 
ছিল, তার মধ্যে ব্রবীন্ত্রনাথ বিধাতার কল্যাণ 
হস্তের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন । 
এ নির্যাতন ও লাঞ্চনার মধ্য দিয়েই 
মানব পরিপূর্ণতার পথে মহাভারতের অভিমুখে 
এগিয়ে চলেছেন। ইংরেজ না এলে ভারতের 
কর্তব্য অলমা্ু রয়ে যত) বিশ্বদেবের পুঙ্গা 
সেই কগাই 


ভারতের 


মহা, 


সারা হ'ত না। পুর্ব পশ্চিমে' 
যেন শুন্তে পাই-_ 


“সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়! 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এই ঘটন। অনাহৃত 
আকম্মক নহে। পশ্চিমের সংআ্রব হইতে 
বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ততা হইতে 
বঞ্চিত হইত 


ভারতে ইংরেজের আগমন বিধাতার অভি- 
প্রায়ক্রমে হয়েছিল বলেই ভারত মুষ্টিমেয় ইংরেজ 
বণিকের আঘ।ত সন্থ করতে পারে নি। 
তাই “শর্বরী পোহাতে” ধিণিকের মানদণ্ড 
অ'তসহজে 'রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল। 


৪৩৬ 


আমাদের ইচ্ছা না৷ থাকৃলেও বিধাতার ইচ্ছাকে 
বাধা দেবার ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের 
ছিল মা । রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন,-- 

“যে ভারতবর্ষ অতীতে অঞ্ুরিত হইয়া 
ভবিষ্যতের অভিমুখে উড়্িনন হইয়া উঠিতেছে, 
ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া 
আনিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের 
ভারতবর্ষ--আমর! সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে 
ই'রেজকে তাড়াইয়৷ দিব আমাদের এমন কি 
অধিকার আছে? বুহৎ ভারতবর্ষের আমরা 
কে ?-৮ত**ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন 
সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্য গঠন 
ব্যাপারে আজ এই ভার আমাদের উপর 
পড়িয়াছে।” 

ইংরেজের সঙ্গে মিলনের মধ দিয়ে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সংযোগ সাধিত হবে) পুবপশ্চিমের 


মধ্যে এঁক্য সংঘটিত হবে। কবি তা দেখতে 
পেয়েছেন । তাই “ভারততীর্থ”ণ কবিতায় 
বলেছেন-- 


“পশ্চিম আজি খুলিয়!ছে দ্বার 

সেথা হতে সবে আনে উপহার 

দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে 
যাবে ন। ফিরে 

এই ভারতের মহা-মামবের 
সাগর-তীরে।” 


বিধাতার এই শুভ অভিলাষকে কিন্তু 
ভারতবালী বুঝতে পার্ণে না। তারা বুঝতে 
পারলে ন।৷ তাদের কর্তব্য কী, তাদের আদান- 
প্রদানের বস্ঘটা কী। ফলে সম্পূর্ণ অন্ধভাবে 
ইংরেজকে অন্গকরণ করতে গিয়ে তারা নিঙ্গেকে 
হারিয়ে ফেললো । পাশ্চাত্য-স্ভযতার প্রবল 
ধঘাতে তার! নিজের ভালমনদ কর্তব্যাকতব্য 
ভুলে গিয়ে নিজের উপর অশুদ্ধ নষ্ট করে 
ফেললে। | পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞা্। শিখে নিজের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্--৮ম সংখ্যা 


দেশ জাতি বা ধর্মের আদর্শ তুলে গেল। 
ফলে বিলিতী পণ্ডিতের কাছে বিলিতী কায়দায় 
বিলিতী ধর্ম শিখতে লাগল; বিলিতী 
'পলিটিকৃস, শিখলে; শিখলে পলিটিক্যাল 
ফ্রীডম্ই' জাতির চরম লক্ষ্য; শিখলে দেশের 
স্বর্থের খাতিরে মিথ্া। কথা বলা, অন্তায় 
করা, অধর্জ করা দেশপ্রেমের পারচায়ক। 
কবি আত্মঘাতী সভ্যতার এই অন্ধ অনুকরণ 
থেকে বাঁচাবার জন্ত পাশ্চাত্যের মেকী স্বদেশ- 
প্রেম ও রাজনীতির ভ্রাকুটি-কুটিল আবর্ত থেকে 
তাদের রক্ষা করবার জন্ত “ঘরে বাইরে, 
উপন্তাসে নিখিলেশের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 
তাঁতে এক জায়গায় নিখিলেশের মুখে বলছেন-- 

*৪একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছ না-_- 
ওদের পলিটিক্সের ঝু'লিভরা মিথ্যা কথা, গ্রবঞ্চনা, 
বিশ্বাসঘাতকতা, গুপুচরবৃত্তি, প্রেষ্টিজ রক্ষার 
লোভে হ্টায় ও সত্যকে বলিদান, এই সব 
পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে, এ ভার কি 
কম? আর একী প্রতিদিন ওদের বুকের রক্ত 
শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপর যারা ধর্মকে 
মন্ছে না আমি বলি তারা দেশকেও 
মানছে ন।।৮ 

ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ ভারতবাশী পাশ্চাত) 
গুরুর কথা শুনে “জগাধার অভাব এবং 
সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ” বলে ভাবলো ) 
“পলিটিক্যাল ফ্রাডম্ঠকেই জাতির চরমাদর্শ 
ভেবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে মুক্তির উপায় 
বলে মনে করলো। রবীন্দ্রনাথ তাদের এই 


ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্ত তাই 
বলেছিলেন-_ 

"ইউরোপ বলে জিগীষার অভাব এবং 
সন্তেষই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা 


ইউরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে 
বটে; কিন্তু আমার্দের সভ্যতার তাহ|ই ভিত্তি 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


যে লোক জাহাজে আছে তাহার পন্দে যে 
বিধান। যে লোক ঘরে আছে তাহার পক্ষে 
সেই বিধান নহে ।১ 


“নববর্ষে আর এক জায়গায় তিনি 
বলেছেন, 
"এই যে কর্মের বাদন।, জন-সংঘের 


আঘাত ও উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত 
ভারতবর্ষকে ব্রন্মের পথে, ভয়হীন, শোকহীন 
মৃত্াহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে । 
ইউরোপ যাহ।কে জ্রীডম্‌ বলে, সে মুক্তি ইচ্ছার 
কাছে নিতান্তই ক্ষীণ” 

পাশ্চাত্যের চরমাদর্শ স্বাধীনত। ব! “ফ্রীভমের, 
কথায় বলেছেন,_- 

“এই দানবীয় 'জীডম্, কোন কালে ভারত- 
বর্ষের তপস্তার বিষয় ছিল না এখনও আধুনিক 
কালের ধিক্কার সত্বেও এই ফ্রীডম্‌ আমাদের 
সবসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষায হইবে না । 
এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর, বিশ।লতর যে 
মহত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, 
তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা! 
আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা 
লাভ করিঃ তবে ভারতবধষের নগর চরণের 
ধুলিপাতে পৃথিবীর বড়ো! বড়ো রাজমুকূট পাবত্র 
ইইবে |” 

প্রাচীন ভারতীয় সভ/ত। যে আবার ভাবী 
কলের ভারতে ফিরে আসবে, কবি ত। বিশ্বাস 
করেন। তিনি “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ)তায়” 
খলেছেন-- 

“হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় এক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে; সেজন্য আমরা স্বাধীন হইব! পরাধীন 
থাকি হিন্দু সভ্যতাকে সমাঙ্জের ভিতর হইতে 
পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া! তুলিতে পারি, এই 
আশ! ত/াগ করিবার নহে ।” 

প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদশ আবার ভারতের 


রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের আদশিক রূপ 


৪৩৭ 


বুকে ফিরে আসবে, আর সেই সঙ্গে বিলাপ- 
নিমপ্ল অনাচার, অবিশ্বাসী বর্তমান ভারতের 
জীবনাদর্শ মহাকালের অতল- গে নিমজ্জিত 
হয়ে যাবে; কেন না মহামানবের পুজ| করবার 
অধিকার, বিশ্বদেবের অঙন। করবার ল্ুমতা 
একমাত্র প্রাচান ভারতেরই অছে। সেই 
কথাই “নববর্ষে” কবি বলেছেন, 

জয় হইবে! 
যে ভারত প্রাচীন, যাহ! প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, 
উদার, যাহ। নিবাক তাহারই জয় হুইবে। 
আমরা যাহারা অবিশ্বান করিতেছি, মিথ্যা 
কহিতেছি, আস্ফ!পন করিতেছি, তাহারা বর্ষে 
বর্ষে শমলি [মলি যাওব লাগরগহবী সমান1”। 
তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে 
ন।। ভন্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুম্পথে মুগচর্ম 
পাতিয়া বসিয়া ' আছে। আমর! যখন আমাদের 
সমস্ত চটুলতা। সমাধ। করিয়। বিদায় লইব, তখনও 
সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য গ্রতীক্ষঃ 
করিয়া থাকিবে, সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। 
তাহারা এই সন্াসীর সম্মুখে করজোড়ে 
আপিয়া কহিবে-_-“পিতামহ আমাদিগকে মন 
দ1ও |” 


“জয় হইবে! ভারতবর্ষের 


তিনি কহিবেন--“গু ইতি ব্রহ্ম 1৮ 
তিনি কহিবেন_-প্ভূমৈব স্ুখম্‌ নান্নে স্খমস্তি 1” 
তিন কহিবেন--“আনন্দং বর্ষণে বিদ্বান ন 
বিভেতি ক্দাচন।” 
রবীন্দ্রনাথ গ্রচীন ভারতের 1১110 11510 
200 10100) 0017018এর আদশকে বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা করেন। তিনি চান ভারতবাসী যেন 
পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে এ আদর্শ নষ্ট ন। 
করে। তাই সমগ্র ভারতবাসীকে বলেছেন,-- 
“কোরে! না কোরো ন৷ লঙ্জ। হে ভারতবাণী, 
শক্তি মদ-মন্ত এ বণিক বিলাসী 
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ-সন্ুখে 


৪8৩ ৮ 
শুভ্র উত্তরীয় পরি” শান্ত সৌমা মুখে 
সরল জীবনখানি করিতে বহন। 
পুনো নাকি বলে তারা ; তব শ্রেষ্ঠটধন 


উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


ক'রে বড় করা হয়েছে, সম্পদকে কেমন করে 
লক্ষী-শ্রী দেওয়। হয়েছে সে কথাও রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন এই কবিতায় । 


থাকুক হৃদয়ে তব, থাক তাহা ঘরে 
থ।ক্‌ তাহা স্থপ্রসন্ন ললটের পরে 
অদৃপ্ত মুকুট তব। দেখিতে যা বড়, 
চক্ষে যাহা স্ুপাকার হইয়াছে জড়। 
তিরি কাছে অভিভত হঃয়ে বারে বারে 
লুটায়ে! না আপনায়, স্বাধীন মাত্মারে 
দারিদ্রের সিংহাসনে*কর প্রতিষ্ঠিত 
ধিক্ততার অবকশে পুর্ণ কর চিত ।* 
প্রাচীন যে আদর্শ সেটা যাতে 
আমরা ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারি আমাদের 
জ|তীয় জীবনে যাতে সেটা কার্কর করতে 
পারি তার জন্ঠ সুস্পষ্ট ভাবে তিনি আমাদের 
চোখের সামনে সেই আদর্শকে ধরে দিয়েছেন। 
“শিক্ষা” কবিতার মধ্যে ভারতের শিক্ষার কথা 
ও আদর্শের কথা ছুইই জানতে পারি । রবীন্্র- 
নাথ তাতে বলেছেন-_ 
“হে ভারত, নুপতিরে শিখায়েছ তুমি 
ত্যজিতে ঘুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি, 
ধরিতে দরিদ্র বেশ 3 শিখায়েছ বীরে 
ধর্মমুদ্ধে পদে পদে ক্ষমতে অবিরে 
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে । 
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে 
সর্বফলস্পুহ। ব্রচ্মে দিতে উপহার 
গৃহীরে শিখালে গৃহে করিতে বিস্তর 
প্রতিবেশী আত্মবন্থু অতিথি অনাথে ।” 
এই কবিতায় আমর! ভারতের আদর্শ রাজা, 
শাদর্শ বীর, আদর্শ কর্মী ও আদর্শ গৃহীর 
পরিচয় পেল!ম। আমাদের মধ্যে কর্মী, গৃহী, 
বীর যে যাই হোক মা কেন, এ আদর্শ 
অনুসরণ করলে এ মর্তভূ্ম ছুদিনেই স্বর্গে 
পরিণত হবে। আমাদের দেশে দৈন্টকে কেমম 


ভারতের 


*ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাগে 

নির্মল বৈরাগ্ো দৈন্ত কবেছো উদ্জ্বল 

সম্পদেরে পুণ/)কর্মে করেছো মঙ্গল, 

প্রখায়েছ স্বার্থ ত্য সর্ব সুখে দুখে 

সংসার রাখতে নিত্য বঙ্গের সম্মুখে ।” 

ইংরেছের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আমর! 
নিজত্ব হারিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে গিয়েছলাম। তার 
ফলে আমরা আমাদের একের সেই মহামন্্ 
মহ!সামাবাদের ভিত্তিম্বরূপ সেই “একমেবা- 
দ্বিঠীয়ম্” মন্ত্র ভুলে গিয়েছিল'ম। ভার" 
বর্ষে বিধাতা এ মন্বকে বাস্তবে রূপায়িত 
করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন সেই কোন 
০৮, আমাদের দোষে সে 
মন্ হারিয়ে আমর! বিধাতার অভিশাপ কুড়িয়ে- 
ছিলাম । প|শ্চাতোর সঙ্গে গ্রাচোর মিলনেয় 
ফলে অভিশাপের পে গ্রানি ধুয়ে যাবে। কিন্তু 
অনুকরণের দ্বার! সে মিলন হবে মা; আদান- 
প্রদানের ,দ্বারাই সে মিলন ঘট! সন্ভব। এই 
আদান-প্রদানের বস্তুটি কি অর্থাং পাশ্চ।তাকে 
কি দিতে হবে মার পাশ্চাত্যের কাছ থেকে 
কি নিতে হবে আমরা ভারতবাসীরা তা 
বুঝিনি। তাই মহাঁভারতবর্ষ গঠনের একটা 
আংশ বাকি রয়ে গেছে। একজ্জগ্ত রবীন্গন।থ 
আমাদের কর্তব্য নির্পারণ ক'রে দিয়েছেন। 
তিন “শিক্ষার মিলনে” বলেছেন 

“পশ্চিম মহ।দেশ বাহাবিশ্বে মুক্তির সাধনা 
করছে; সেই সাধন! ক্ষুধাতৃষ্ণ শীত গ্রীক্ম রোগ- 
দৈন্ের মূল খুজে বের করে সেইখানে 
লাগাচ্ছে ঘা। এই হচ্ছে মৃত্ার মার থেকে 
মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব 
মহাদেশ অন্তর।আর যে সাধন ককেছে সেই 


আতীত হতে। 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


হচ্ছে অমুতের অধিকার লাভ করব|র উপায়। 
অতএব পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, 
তাহলে উদ্ভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই পুর্ব 
পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন,__ 

“বিচ্যাং চাবিগ্াং যস্তদেদে|ভয়ং সহ। 

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীত্ব বিদ্বায়ামৃতমশ্ব7ত |” 

যু কিঞ্চ। 
বিজ্ঞানকে চাই, 


জগত্যাং জগৎ--এইখানে 

ঈশাবাস্তমিদং সর্বং_- 
এইখানে তত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে 
মেলাবার কথ। খধি বলেছেন। এই মিলনের 
অভাবে পূর্বদেশ দৈষ্ঠপীড়িত ও নিজীব; আর 
এই মিণনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা 
কুক, সে নিরানন্দ |” 

আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের 
ঘটেছে অবিগ্া/র। আমরা অবিষ্ভাকে অগ্রাহা 
করেছি। তার ফলে কারও কারও বিদ্যানাভ 
হলেও অধিকাংশই ব্যর্থতাকে বরণ করতে 
বাধ্য হয়েছে। ছাদে উঠতে হলে সিঁড়ির 


অভাব 


দরকার। সিডিকে অগ্রাহা করে ছাদে 
উঠতে চাইলে ওঠ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 


হয়ে ওঠে না । যাদের ভাগে) বা ও-জিনিষটি 
হয়ে ওঠে তাদের অনেকট! মনুধুনীতি-বিরুদ্ধ 
বৃত্ত অবলখন করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশ 
আজ ছাদের কথা ভুলে গিয়ে শিড়িকেই 
বড় ক'রে তুলেছে । তাদের শক্তিকে ঠেগাঠেলি 
ছুড়োহুড়ি করে সেইখানেই অপচয় করছে। 
তাই ছাদে ওঠ! আর তাদের হচ্ছে না। 
ছাদে ওঠাই যে চরম' লক্ষ্য বা চরম উদ্দেপ্ত 
তা আমরা জানি কিন্তু তার জন্ত যেসিড়ির 
দরকার তা আমরা ভুলে গিয়েছি। তাই 
পাশ্চাত্যের কাছে পিড়িতে ওঠ। আমাদের 
শিখতে হবে, আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যকে 
শেখাতে হবে সিঁড়িটা চরম ঝ। পরম লক্ষ্য 
নয়; ওটা উপলক্ষ্য মাত্র। আবিগ্থা বড় নয়, 


রবীন্্র-সাহিত্যে ভারতের আদশিক রূপ 


৪৩৯ 


পরস্ত বিছ্ব।ল/ভের উপায় মাত্র। বিদালাভ করে 
অমুতের অধিকারী হওয়াই সকলের চরম লক্ষ্য । 
এইটিই আজকের দিনে পাশ্চাত্যের প্রতি ভারতের 
বাণী। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন__ 
“আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত 
পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিধিশালা 
প্রতিঠিত করুক। তার ধনসম্পদ আছে। 
সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্র 
করবে এবং তার পরিবর্তে মে বিশ্বের সর্বত্র 
নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। ভারতবর্ষ সেই 
অতিথিশালায় আজকের দিনে তার ষ| বাণী তা 
পরিবেশন করবে । সেই বাণাই হচ্ছে মহামানবের 
পূজার মন্ত্র আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষা-মন্ত্র। 
রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার মিলনে মে বাণাটি কি তা 
বলেছেন, 
“আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রট এই £-- 
যস্ত সবাণি ভূতা্বাত্মন্ঠেবানুপগ্ততি | | 
সর্বভূতেযু চাত্বানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥” 
একদিন কোন্‌ শ্রদুর অতীতে সামগান- 
মুখরিত শান্ত তপোবন-তরুতলে অজিনাসনে 
বসে প্রাচীন ভারত যে মন্ত্রে মহামানবের বন্দনা- 
গান করতেন, যে মন্ত্রে বিশ্বপেবকে যজ্ঞবেধীমূলে 
আহ্বান কঃরে আনতেন সেই মন্ত্রেইে আবার 
ভাবী কালের ভারত নরদেবতার পূজ| করবে, 
সেই মন্ত্রে প্রেম-পুলকিত আবেগাকুল হৃদয়ে 
গদগদকঠে মে বল্বে, 
সবং খন্দিদং ব্রঙ্ম।” 
সে বলবে, 
“শৃথন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ 
অ। যে ধামানি 'দব্যানি তশ্ুঃ | 
বেদাহমেতং পুরুষ মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থ! বিদ)তেহয়নায় |” 


৪9০ উদ্বোধন 


ভবিষ্যতের কুঙ্গাটিকা! ভেদ কঃরে নবারুণো- 
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্তই আমরা দেখ্তে 
পাচ্ছি। পুর্ব সাগরঠারে মহামানবের পুজার 
আয়োজন চলছে , যজ্জবেদী হ'তে ধুমোদিগরণ 


[ €১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


মহামানবের পুত চরণরেণুষ্পর্শে পবিত্র, তার 
আকাশ-বাতাঁস বিশ্বদেবের মঙগলবিজয়শঙ্খের 
নির্ঘেষে নিনাদিত। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
সঙ্গে আমরাও 


হচ্ছে । এ মহাবজ্ঞের প্রথম খত্বিক হচ্ছেন “হেথায় ঠাড়ায়ে ছুবাহু বাঁড়ায়ে 
আমাদের আচার্য রবীন্দ্রনাথ । নমি নরদেবতারে 
রবীন্দ্রসাহিত্যে আমর! ভারতের যে আদশ উদারছন্দে পরমানন্দে 
রূপ দেখলাম সেই মহাভারতের মুন্ভিকা বন্দন। করি তারে ।” 
নিবেদন 


শ্রীরবাসমোহন ভট্টাচার্য 


৫গে! আমার সাথি ! 

ওগে। আমার প্রিয় ! 
বিশ্ব যদি নিঃস্ব চোখে চায়, 
চরণে ঠাই দিয়ো । 


হঃখ যদি রুক্ষবেশে আসে 
বুঝতে দিয়ো তোমার কপার দান। 
কলুষ যদি পুণ্যহাসি হাসে 
পদ্ম-হাতে অভয় করো দান । 


হেরুব যবে প্রলোভনের মুখ 

রিক্তহাতে ফিরিয়ে দেওয়া চাই 
স্বার্থ এসে বস্লে জুড়ে বুক 

তাহার মুখে ছিটিয়ে দিয়ো ছাই। 


জ্ঞানের প্রদীপ যদিই নিভে যায় 

জ্ঞানের স্বরূপ! হয়ো স্বপগ্রকাশ 
বিশ্বজয়ী রূপের জোছনায় 

আমার হিয়ার তিমির করো নাশ 


হিংস| নিন্দা প্রবঞ্চনার পাশ 


ছিন্ন করে! হেনে নয়ন-বণ । 
কামের গলে লাগিয়ে দিয়ে! ফাস 
ওগে। আমার সর্বশক্তিমান । 


শ্রীরামকুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্যানফ্রান্দিস্কে। (উত্তর ক্যালিফনিয়।) 
বেদান্ত সোসাইটি__এই প্রতিষ্ঠানের উদ্চোগে 
গত জুম মাসে নিয়লিখিত বন্কৃতা কয়টি প্রদত্ত 
হইয়াছে £ (১) ঈশ্বর-প্রেমের অনুশালন, (২) 
চিন্তার শক্তি, (৩) হিন্দু মনোবিজ্ঞানঃ (৪) 
বিজ্ঞন, দর্শম ও রাহস্তিক তবু, (৫) আত্মার 
শক্তি, (৬) শ্রাবুদ্ধের পুণা-জীবন, (৭) তুমি 
কি জীশ্বর দর্শন করিতে চাও? (৮) অলৌকিক 
বিজ্ঞান । 

বন্কৃতাগুল প্রদান করেন অধ্যক্ষ স্বামী 
অশো।কানন্দমজীী এবং তাহার সহকারী স্বামী 
শান্তরূপানন্দজী। ৪নং এবং ৬নং বন্কুত। দুটি 
প্রদান করেন বোষ্টম ও গ্রভিডেন্ন বেদীস্ত- 
কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দজী। 
এতত্বাতীত সোসাইটির বক্তাভবনে স্বামী 
অশোকানন্দজী প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সদ্য ও 
শিক্ষাধিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা! দেন এবং বেদাস্ত- 
দর্শন বিশদ ভাবে ব্যাখা। করেন । 

স্বামী জন্বুদ্ধানন্দজীর বত্তৃতা-_কিছু দিন 
পূর্বে বোম্বাই রামকৃষ্চ মিশন আশ্রমের অধাক্ষ 
স্বামী সন্ুগ্ধানন্দজী পুর্ববঙের কয়েকটি অঞ্চল পরি- 
ভ্রমণ করিয়া যোলটি বন্তৃত। প্রদান করিয়াছেন । 
তিনি কুমিল্ল। শ্রীরামকষ্চ আশ্রম ও মহেশ 
গ্রাঙ্গণে “শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ ও শিক্ষা” 
“যুগধর্ম ও শ্রীর।মকৃষ্চ-বিবে কানন্দ”, “এ যুগের 
মারীগণের কর্তব্য” এবং “এ যুগের ছাত্রগণের 
কত্তব)”, সোনারগা (ঢাকা) রামকৃষ্চ আশ্রমে 
"্তীরামকৃষ্খদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমুহ”, 
“ছাত্রসমজের আদর্শ_শ্রীরামকৃষ্জ ও স্বামী 
বিবেকানন্দ”, “ত্যাগ ও সেবা” এবং “ভগবান 

্ 


বুদ্ধ”, নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে “পুনর্জন্ম বাদ”, 
কলমা (কা) রামকৃষ্জ সেবাসমিতি, মহিল। 
সম্মেলন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলমা 
কালীব|ড়ীতে যথাক্রমে “সেখাধর্ম”, “ভারতীয় 
নবীর আদর্শ”, 'ভীর[মষ্ণ ও ধর্মের মুলনীতি- 
সমূহ”, এবং গভারতের মুবসম্প্রদাঁয়ের বর্তমান 
কতবা/, ঢাকা রামরুষ্জ মঠে “বর্তমান জগতে 
ধর্মের স্থান”, স্থানীয় আনন্দ আশ্রমে “বর্তম!ন- 
যুগোপযে!গী নারী-শিক্ষা কি?” এতদিন কলিকাত। 
রামকুষ্ণ মিশন ইন্ট্টিটিউটু অব. কালচার ভবনে 
“বতমান মময়ে আমাদের কতব্য”--সম্বন্ধে 
বন্তুত দিয়ছেন। বক্তৃতাগুলি হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছিল এবং সবত্রই আতৃবর্গ দলে দলে 
যোগদ।ন করিয়াছিলেন । 

রহড়া (খড়দহ) রামকুষ্ মিশন বালকা- 
শ্রেম--বিগত ২৭শে আধাঢ এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্যোগে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। 
অধ্যাপক আঙ্থরেন্রমোহন পঞ্চতীথ, এম-এ 
মহাশয় “ছ'ত্রধম "সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বন্তৃত৷ দেন। 
আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজী সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রদের কতব্য সম্বন্ধে 
বক্ত। একটি সুন্দর ভাষণ বলেন_-ভারতীয় কৃষ্টি 
ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে রামকুষ্ মিশনের বিশ্বব্যাপী 
প্রচেষ্টা গ্রশংসনীয়। দেহ ও মনে শক্তিসঞ্চয় 
পূর্বক দেশ ও জাতিরক্ষা প্রত্যেকের জীবনাদশ 
হইবে--ইহাই পরমহংস শ্রীরামরু্চ এবং স্বমী 
বিবেকানন্দের মহান অভিপ্রায়। 

সিঙ্গাপুর (মালয়) রামকৃষ্ণ মিশন--(১৯- 
৪৮ সনের কার্যবিবরণী)--আলোচামান বর্ষে এই 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষ! ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলী 
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সবিশেষ উল্লেখযোগা | ইহাদের উত্তরোত্তর প্রসার 
হইতেই মিশনের জনপ্রিরতা সুস্পষ্ট । মিশন- 
পরিচালিত বিবেকানন্দ বালক বি্ভালয়ে ১৩৪ জন 
বালক শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে ৫৩ জন 
বালক অবৈতনিক । মিশন বাপিকাদের শিক্ষার 
দিকেও বিশেষ অবহিত | মিশনপরিচালিত 
সারদামণি বালিক। বিচ্ভালয়ে ১৩৮ জন বালিকা 
শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে ২১ জন 
অবৈতনিক । সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও ছাত্রী- 
দিগকে সঙ্গীত ও সুচীশির শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানের রামকুষ্ণ প্রাথমিক বিস্তালয়ে 
১৭৯ জন ছাত্র আছে। মিশনপরিচালিত নৈশ 
বিগ্ভালয়ে ১২৫ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করে। এই 
বিছ্াালয়ের ছাত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক । শিল্পশিক্ষাদানেও 
মিশন মবিশ্ষে যত্ূপর । মিশনপরিচালিত শিল্প- 
বিষ্ঠালয়ে দজির কাজ এবং কাঠের কাজ শেখান 
হয়। ৪* জন বালক গ্রথমোক্ত এবং ৬ জন বালক 
শেষোক্ত শিক্ষালাভ করিতেছে । এই প্রতিষ্ঠানে 
নিয়মিত ভাবে ধর্মশিক্ষা-দানেরও সুব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । ধর্মালোচনাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীসারদেশ্বরী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
অন্ঠান্ত ধর্মগুরুগণের জীবন আলোচিত হইয়াছে । 
এতদ্ব্যতীত বালক ও বালিকাগণ পৃথকভাবে 
সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান করে। তাহ।তে তাহারা 
বিভিন্ন বিষয়ে রচনাপাথ ও আলোচনা করিয়া 
থাকে । নিয়মিত শরীর-চ্চা ৪ ক্রীড়া-কৌতুকেও 
বালক-বালিকাদের উৎসাহ লক্ষিত হয়। 
মিশনপরিচালিত অনাথালয়ে ৭৭ জন অনাথ 
বালককে আশ্রয় দান করা হইয়াছে । এই 
গ্রতিষ্ঠানের বালকগণ মিশনের বিভিন্ন বিগ্ভালয়ে 
প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়। থাকে। তাহাদের মধ্যে 


কয়েকটি বাশক মাধামিক শিক্ষার ম্ুযেগ 
রাভ করিয়াছে । এই অনাথ বালকগণ শিল্প- 
শিক্ষাও লাভ করে। ভারতের রাস্পাল 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মিশনের 
অনাথালয়ের জন্য টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন। তিমি ব্যক্তিগত ভাবেও ১০০০২ 
দিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামকষ, 
শ্রীসারদেশ্বরী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, 
শরীবুদ্ধ, যীন্ুখ্ট প্রভৃতি ধর্মগুরুর জন্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপুজা, দীপাবলী 
গ্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বিশেষ উৎসাহ পরিলগিতি 
হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বামদেবানন্দজা 
সিঙ্গাপুর ও তদ্বহিভূ্তি বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জন্মোৎসব ও অন্তান্ত উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান 
করেন। আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের লাইব্রেরী ও 
পাঠাগারে ২৩টি সাময়িক পত্র ছিল। মিশনের 
উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারকষ্পে 
ষথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। শিল্পবিগ্থালয়ের 
প্রয়োজনীয় যন্তরাদি ক্রয়. করিতেও 
অর্থের বিশেষ আবশ্ঠক। বর্তমান অনাথ।- 
লয়ের ডমিটরী নিম্মাণও বিশেষ দরকার। 
আশা করা বায় মহৃদয় জনসাধারণ 
এই প্রতিষ্ঠানের বহুধবিস্তত জনকল্যাণকর 
কার্ধাবলীর প্রসার ও উন্নতিকল্পে অর্থানুকুল্য 


১৫০৯২ 


করিবেন । আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের আয় 
৩০১৩৯০'৫৩ ডলার এপং ব্যয় ২৪,৩২০'৫৩ 
ডলার। 


মায়লাপুর (মাদ্রাজ ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
দাতব্য ওবধালয়_ (১৯৪৮ জনের কার্য- 
বিবরণী )--দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহরের 
মায়লাপুরে ১৮৯৭ সনে পুজাপাদ স্বামী রামকৃষ্ণা- 
নন্দজী কতুঁক এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্ান্ত 
বছবিধ কর্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোগী নারায়ণদের 
সেবার জন্ত ২৩ বৎসর পুর্বে ১৯২৫ সনে মঠ 
কর্তৃক এই দাতব্য ওষধালয় খোলা হয়। 
প্রথম বর্ষে মাত্র ৯৭০ জন রোগী এখানে 
চিকিৎসা লাভ করেন, কিন্তু স্থানীয় বিশি 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


ব্যক্তিগণের উতৎসাহ-পূর্ণ লাহাযোে এবং মঠের 
সাধুদের অক্ান্ত চেষ্টায় এক্ষণে ইহ! স্থানীয় 
শহরবাসীদের চিকিৎসালাভের একটি বড় 
গ্রতিষ্ঠান্রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। আলোচামান 
বর্ষে মেট ৭১,০২৭ জন রোগীকে চিকিৎসা কর 
হয়; তন্মধ্যে ফ্যালোপ্যাথিক বিভাগে ছিলেন 
হোমিওপ্াাথিক বিভাগে 
ইগদের মধ্যে ৬১২ জন অস্ত্রো- 


৫৪,৯১৯ জন এবং 
১৬,১০৮ জন। 
পচারের রোগী সহ মোট ২০,১৫৫ জন নূতন 
রোগী। 


৬ 


ঘুদ্বোস্তর কালে দেশের সাধারণ আধিক 
দৈগ্টের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 


তাহাতে এই দ।তব্য চিকিৎসালয়ের কাজের প্রসার 
অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে । বর্তমানে 
এই বিভাগটির সুট্ট পরিচালনার জন্ত মাসে 
অন্ততঃ ৫*০২ টাকা আয় হয় এমন একটি 
স্থায়ী ফণ্ড এবং সাজিকা!ল, প্যাথে লজিক্যাল, 
মেডিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল ও 19. টি. 2, 
বিভাগের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জ।মের 
জন) নগদ টাকা কিংবা এ সমস্ত দ্রব্যের একান্ত 
প্রয়োজন । আমরা আশা করি দেশের সহায় 
ব্যক্তিগণ এই 'প্রতিষ্ঠানটিকে মুক্ত হস্তে সাহায্য 
কারবেন। 


পাথুরিয়াঘাটা। (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রম (বিদ্যাথিভবন )-১৮নং 
যুলাল মল্লিক রোডে-_-অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠ/মের 
সনের যষ্ঠটবাষিক . কার্ধ-বিবরণী 
গ্রকাশিত হইয়াছে । কয়েক বমর যাবৎ 
স্থাপিত হইলেও আশ্রমটি ইতোমধ্যেই বেশ 
জনপ্রিয় হইয়া উসিয়াছে। এখানে প্রবেশিকা 
পরীক্ষোতীর্ঁণ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের 


১৯৪৮ 


শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪8৪8. 


বিনাবায়ে আহার, বাসস্থান ইত্যাদি দিয়া 
কলেজের শিক্ষালাভের স্থযোগ দেওয়া 
কয়েক জন ছাত্রের নিজব্যয়ে থাকিবার বন্দোবস্তও 
আছে। কলেজের শিক্ষার অপূর্ণত্ব দূর করিয়! 
স্বামী বিবেকানন্দের আদরানুযায়ী 'প্রতোক 
ছাত্রের অন্তনিহিত শক্তির যথার্থ বিকাশে 
সহায়তা করাই এই আশ্রমের উদ্দেখ্ঠ । ছাত্রদের 
আধ্যাত্মিক, নৈতিক, শারীরিক প্রভৃতি 
বিষয়ে যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেই দিকে 
কতৃপক্ষ বিশেষ লক্ষ্য রাখেশ। 

আলোচামান বে মোট ৪৭ জন ছাত্র আশমে 
স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ৩৪ জনকে সম্পূর্ণ 
বিনাবায়ে এবং € জনকে আংশিক বায়ে রাখা 
হইয়ছিল। পরীক্ষার ফল আশাতীত 
সম্তোষজনক ; ৫ জন ছাত্র ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়াছিল, 
তন্মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়ছে এবং এক জন 
বাংল! অনাসে প্রথম শ্রেণীর র্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ১২ জন ছাত্র ইণ্টার- 
মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১১ জন 
পাশ করিয়াছে এবং এক জন মপ্তম স্থ।ন 
অধিকার করিয়াছে । ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই 
পুব্বঙ্গের বাস্তত্যাণী। স্থানাভাবে বহু ছাত্রকে 
ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে । আধক-সংখাক ছাত্রকে 
স্থান দেওয়ার উদ্দেপ্তে আশ্রম কতৃপক্ষ আশ্রম- 
গৃহটিকে তিনতলা হইতে পাঁচতলায় পরিণত 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এতছুদ্দেশ্তে পশ্চিমবঙগ 
সরকার রিলিফ এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে মোট 
২২,১৩*২ এককালীন দান করিয়াছেন। উক্ত 
নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করিতে গ্রায় ৩২০০২ টাকার 
প্রয়েজন। বিদ্যাধিভবনের গত বৎসরের উত্স 
সমেত বর্তমান বৎশরের মোট আয় ২১,৬৪৮1/৯ 
এবং ব্যয় ২১,২১৬৩৬। 


হয়। 


নবপ্রক।শিত পুস্তক 


চ০৪ [10010060507 £000818018- 
স্বামী রামকষ্টানন্দ প্রণীত। মায়লাপুর 
(মাদ্রাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে অধাঙ্গ 
কতৃক উক্ত মঠের সুবর্ণজযস্তী ক্ারক সংখযা- 
রূপে প্রকাশিত । ডবল ক্রাউন সাইজ, ২৩৪ 
পৃষ্টা, মূল্য ৩২ টাকা । 


ভগব|ন শ্রীরামকুষ্ণদেবের অগ্ততম শিষ্য স্বামী 
বামকধখুনন্দজী কতৃক হইতে ১৯১১ 
সন পর্যন্ত প্রদত্ত বভুতাবলী এবং “ব্রন্ধবাদিন্”, 
বুদ্ধ ভারত, "মেসেজ, অব দি ই্টঃ 
“বেদান্ত-কেশরা” প্রভৃতি মাসিক পত্রে লিখিত 
প্রবন্ধগুলি পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


১০০৯৭ 


বিবিধ সংবাদ 


কলিফাত বিবেকানন্দ সোঙাইটি__ 
গত আবণ মালে এই প্রতিষ্টানের উচ্ছোগে 
সোসাইটি-ভবনে বেলুড় মূ্গর স্বামী 
জগদীশ্বরানন্দজী এবং স্বামী শুদ্ধসত্ব(নন্দজী 
পুজ্যপাদ স্বামী রামরুষ্খানন্দ মহারাজের জীবনী 
ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং 
পরে রামরসায়ন কীর্তন সম্প্রদায়ের সুমধুর 
'তাড়কা-বধ* পালাকীর্তন শ্োতৃরর্গকে আনন্দ 
দান করে। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ু 
শ্রীশীরামকৃষ্চকথামুত-সংকলয়িতা মহেন্দ্র 
গুপ্রের (শ্রীম) জীবনী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা 
দেন। এতদ্বতীত সাগ্ুারহিক ধর্মালোচনা- 
সভায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিছ্যার্ব 'গীতা' 
এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'প্রশ্রীরামকষণ- 


ভঙ্ঃ 


লীলাপ্রসঙ্গ”ণ ও 'শিবানন্দ-বাণী' (২য় ভাগ) 
ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন । 

প্রাথমিক ও মাধ্যামক শিক্ষাব্যবস্থা- 
পুনর্গঠন-_-“শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক 
ও নাগরিক বোধ জাগ্রত করিয়া তাহাকে 
সর্বাতক শিক্ষাদান করাই প্রাথমিক (নিক 
বনিয়াদী ) শিক্ষাদানের আদশ হওয়া উচিত | 
প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থ!- 
পুনর্গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা! ও তৎসম্পর্কে একটি 
রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কর্তৃক গঠিত ক্কুলশিক্ষ/ কমিটি সরকারের 
নিকট যে সুপারিশ পেশ করিয়।ছেন, তাহাতে 
এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: 

কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রাথমিক 


ভা, ১৩৫৬ ] 


শিক্ষায়তনে প্রবেশের সর্বনিয় বয়স স্বাভাবিক 
অবস্থায় ৬ বৎসর হইবে এবং বর্তমান ব্যবস্থা 


অনুযায়ী ৫ বতদর শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
হইবে। কমিটি সহশিক্ষা-প্রবর্তনের এবং 
পাঠাতালিকা-হাসের সুপারিশ করিয়াছেন। 


অভিমত গ্রকাশ করা হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষা। 
খেলাধুলা, সামাজিক ও নাগণক দায়িত্ববোধ, 
শিল্পস্টি, নৈতিক ও আধ্যাত্সিকবোধ সম্পর্কে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটি 
গ্ন্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্র 
নিষিদ্ধ না৷ হইলে প্রাথমিক শিক্ষায়তনসমূহে 
মাতৃষ্ভাষার মাধমে শিক্ষাদান করিতে 
হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ু হইলে 
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা 
গ্রহণের সুবিধার জনা একটি জলপানি পরীক্ষার 
গ্রস্তাব করা হইয়াছে । 

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১১ 
বয়সে মাধামিক শিক্ষায়তনে প্রবেশ 
ছয় বমর শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব 
করিয়াছেন যে, কিশোর ছাত্রদের দক্ষতা, 
মনোভাব ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সমতা রাখিয়। 
একটি স্বরংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করাই 
মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। 
আরু9 বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
কর] হইবে ন1। 

উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাগ্রহথণের সময় ইংরেজী 
শিক্ষা গ্রহণ করা না করা ছাত্রদের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু হাই স্কুলে শিক্ষা- 
গ্রহণের সময় বাংলা ও ইংরেজী অবশ্যই 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে সহ-শিক্ষা 
অনুমোদন করেন নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা- 


বৎসর 
করিয়া 
হইবে। 


বিবিধ সংবাদ 


8৪8৫ 


গ্রহণ সমাপু হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার সম- 
মর্যাদাসম্পন্ন একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা 
হইয়াছে। 

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পরিবতন-__স্কুলসমূে 
পুন; পুনঃ পাঠাপুষস্তক পরিবর্তন এবং স্কুলের 
বালক-বালিকাদিগকে পাঠ্যপুস্তকের সহিত 
সংশ্লিষ্ট বহুসংখাক অনাবশাক পুস্তক ক্রয় 
করিতে বাধ্য করার প্রথার গ্রতি গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছে । গবর্মমেণট তাহাদের 
বর্তমান নীতির পুনরুপ্পেখ করিয়া বলিতে 
চাহেন যে, নিয়মানুষ।য়ী প্রতি পাঁচ বৎসরে 
এক বারের অধিক কোনও ক্লাশের পাঠা 
পুস্তক পরিবতিত হইতে পারিবে না। অর্থ- 
পুস্তক ও “মেড ইজী, পুস্তক বাবহারে ছাত্র- 
দিগকে নিরুৎসাহিত করাও গবর্ণমেন্টের অনি- 
প্রায়। সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত নুতন নিয়মে 
সাহাযাপ্রাণ্ড স্কুলসমূহে, ক্লাশে শিক্ষার উন্নতি- 
সাধনকল্পে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধো 
ব্যক্তিগত মেলামেশার উৎসাহ দিবার জনা 
ক্লাশের আয়তন ক্ষুদ্র করা হইবে এবং শিক্ষকের 
সংখা ক্রমশঃ বুদ্ধি কর! হইবে । 

সরকারী নীতি কঠোর ভাবে পালন করার 
জন্য এবং পাঠ্য ও র্যাপিড রিডিং-এর 
অতাবশ্যক পুস্তক ছাড়া আর কোনও 
পুদ্তক ক্রয় করিতে যাহাতে বাধ্য না করা 
হয় তাহা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা- 
বিভাগের ডিরেক্টার সম্প্রত সরকারী এবং 
সরকারীসাহাষা প্রাপ্ত বিষ্ঠালয়সমূহের হেডমাষ্টার 
ও হেড-মিষ্ট্রেমগণকে নির্দেশ দিয়াছেন । 

স্বাধীন ভারতের নূন ডাক-টিকিট__ 
বিখ্যাত পুরাতাত্বিক চিত্রাদি সম্বলিত ভারতের 
নৃতন ডাক-টিকিটসমূহ স্বাধীনতার দ্বিতীয় বাষিকী 
উপলক্ষে আগামী ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৯) সাধারণ্যে 
প্রচার করা হইবে। 


8৪৬ 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই ডাক-টিকিটগুলি 
প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন এগুলির মূল্যের 
কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়ছে এবং ১৫২ 
টাকা মুলোর একটি নৃতন টিকিট এই শ্রেণীর 
অন্রভূক্ত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছুই পয়সার 
টিকিটে মহেপ্রোদারো৷ বুষের স্থলে কোণারক 
অশ্ন স্থান পাইয়াছে এবং ছয় পয়সার টিকিট 
বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সাঁচী স্তুপের 
চিত্র সম্বলিত 'ডাক-টিকিটের মুল্য দশ পয়সার 
স্থলে তিন আনা করা হুইয়ছে। 


১৫২ টাকার ডাক টিকিটে পালিতানার 
শর্ুপ্ধয় মন্দিরের চিত্র আছে। ইহা পশ্চিম 
ভাবতের বিখাত একটি লৈন মন্দির। ১৬১৮ 
খুষ্টাব্বে ইহা নিমিত হয়। ডাক-টিকিটগুলির মূল্য 
ইংরেজী ও হিন্দিতে লেখা আছে এবং বিভিন্ন 
স্থানে ভারত ও ডাক-টিকিট কথা ছুইটিও 
লিখিত আছে। 


নৃক্তন ডাক-টিকিটগুলির পরিচয় 

মূল্য এক পয়সা-অগস্তা-দৃশ্ত, বিখ্যাত 
অজন্তা গুহার একটি স্তস্ত হইতে গ্রহীত চিত্র । 
খুঙ্ীয় ৫ম শতান্দী। নীল ধুসর বর্ণ। 

মূল্য দুই পয়স।--কোণারক অশ্ব, উড়ি্।র 
কোণারকের সুর্ধ-মন্দিরের ভাঙ্কর্ষের 
নিদর্শন।  ১২৩৮-১২৬৪ থষ্টাব। 
পিঙ্গল বর্ণ। 

মুল্য তিন পয়সা ত্রিমৃতি, বোথাই-এর 
নিকটস্থ এলিফেণ্ট। গুহায় ক্ষোরদিত সুবৃহৎ শিব- 
মুতি। থুষ্টাম ৮ম শতাবী। উজ্জল সবুজ বর্ণ। 

মুল্য এক আন1-বোধিসত্ব, লক্ষষৌ প্রাদেশিক 
যাছুঘরে রক্ষিত বোধিসত্ব সিংহনাদ লোকেশ্বরের 
প্রতিচ্ছবি । মধ্যযুগীয় ভাস্বর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন। নীলাভ সবুজ ব্ণ। 


একটি 
লোহিত 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখা! 


মূলা দুই আনা-নটরাজ, মাদ্রাজ প্রেসি- 
ডেন্লির তিরুভেলাঙগছুতে রক্ষিত নৃত্যপরায়ণ 
শিবের ব্রে।প্র মুতির প্রতিচ্ছবি । ১১০০ খৃষ্টাব্দ । 
লোহিত বর্ণ। 

মূল্য তিন আন।-_সাচী স্তুপের পুবদার, মধ্য 
ভারতের সচী স্তুপের চারিটি দ্বারের একটির 
গ্রাতিচ্ছবি | খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয়_-গ্রগম শতাব্দী । 
কমল! বর্ণ। 

মূল্য সাড়ে তিন আনা--বুদ্ধগয়া মন্রির, 
ভগবান তথাগতের বৌদ্বত্বলাভের স্থানটিতে 
নিমিত স্মরক-মনির | খুষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী । 
পিঙ্গলাভ নীল বর্ণ। 


মূল্য চারি আনা_ভুবনেশর, উডিষ্ার 
মন্দিরগুলির মধ্যে অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ লিঙগরাজ 
মন্দিরের প্রতিচ্ছবি । ১*০* গুষ্টাব । বক্তা্ড 
পিঙ্গল বর্ণ। 


মুল্য ছয় আনা-_গোল গদুজ-বিজীপুর; 
মহম্মদ আদিল শাহের সমাধিসৌধ। ইহার 
গমুজ পৃথিবীর বৃহত্তম গন্ুুজগুলির অন্ঃতম | 
১৬২৬-১৬৫৬ থুষ্টান্ে নিমিত | নীল-লোহিত বর্ণ 

মূল্য আট আনা--ক|ও|রীয় মহ।দেব মন্দর, 
বুন্দেলখগেের খাজুরাহোর স্ুবিখ্যাত মন্দির । 
ৃষ্টায় দশম শতাব্দী । ফিকা সবুজ বর্ণ। 

মূল্য বারে! আনা--ন্বর্ণ মন্দির__-অমুতসর, 
আকবরের রাজত্বকালে 
নিমিত এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুননিমি ত। ফিকা! 
নীল বর্ণ। 


মুল্য এক ট।কা_বিজয়তোরণ--চিতোরগড়, 


সি 
১৫৫৬-১৬০৫ খুঙ্গানে 


মর্মরপ্রস্তরনিমিত নয়তলা তোরণ।  ১৪৪২- 
১৪৪৯ খুষ্টান্দ। কেন্ত্রস্থপ--গভীর বেগুনী, 
চারিধার--গাঢ় সবুজ বর্ণ। 

মূল্য দুই টাকা--লাল কেন্লা--দিলী। 


সম্রাট সাজাহান কর্তৃক ১৬৩৮-১৬৪৮ খুষ্টাব্ডে 


ভাদ্র, ১৩৫৬ ] 


নিমিত। কেন্্রস্থল_-গাঢ় লাল) 
বেগুনী বণ। 

মূল্য পাঁচ টাকা--তাজমহল-__আএা!, সমাট 
সাজাহান কর্ক তদীয় পত্রী মমতাজ মহলের 
স্থতিসৌধরূপে নিমিত পৃথিবীর অন্ততম আশ্চর্য 
সমাধি-মনির । ১৬৩১-১৬৪৮ থৃষ্টাব । কেন্দ্রস্থল 
গাঢ় সবুজ; চারিধার-_রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণ। 

মূলা ১০২টাঁকা- কুততব মিনার-_ দিল্লী । থুষ্টায় 
১১-১২শ শতাব্দীতে নিমিত ২৩৮ ফুট উচ্চ 
একটি মিনার। কেন্তরস্থল-_রক্তাভ পিঞ্গল; 
চারিধ।র গাঢ় নীল বর্ণ। 

মূল্য ১৫২টাকা1--শত্রঞ্জয় মন্দির - পালিতান|। 
পশ্চিম ভারতের একটি সুবিখ্যাত জৈন মন্দির । 
১৬১৮ গুষ্টাবদ। কেন্রুস্থল--পিঙ্গল, চারিধার-.. 
গাচ লাল বর্ণ । 

আনেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির 5৮ 
যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের দক্ষিণ 
এশিয়া বিভাগের অধাক্ষ ডাঃ হোরেস আই 
পোলম্যান সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বলেন যে 
যুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির 
চচায় মাকিন জনসাধারণের উৎসাহ. উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 


চারিধার 


“মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা” শীর্ষক এক 
প্রবন্ধে ডাঃ পোলম্যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা! কিরূপ প্রসার- 
লাভ করে তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছেন। লেখক বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে 
আমেরিকায় ভারতীয় ভাষাতত্ব, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, 
দর্শন ইত্যাদির চর্চ হইত। যুদ্ধের পর 
ভারতীয় সমজবিজ্ঞানসমূহ সম্পর্কেও উৎসাহ 
বুদ্ধি পাইতেছে। ডাঃ পোলম্যান এক বার 
ভারতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন ষে, যুদ্ধের 
কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে মািন জন- 
লাধারণ ভারতবর্ষ-সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অনেক 


বিবিধ সংবাদ 


88৭ 


বেশী জানিতে পারিয়াছেন। পূর্বে মাঞ্চিন 
জনসাধারণ ভারতবর্ষের ধর্মনম্পর্কেই উৎসাহ 
প্রকাশ করিত। মাকিন বিশ্ববিদ্থালয়সমূহে যে 
সকল ছাত্র ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতি লইয়া 
গবেষণ। করিতেন তাহ।দের নিকট হইতেই মাঞ্চিন 
জনসারারণ ভারতের সাংস্কৃতিক কীতিকলাপের 
কথা শুনিতনে। পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামা ও আধুনিক জাতিহিসাবে 
ভারতের ভবিষ্যতের আলোচনার উপরে জোর 
দেওয়া হইতে লাগিল। পুর্বে মার্িন সাংবাদিকরা 
ভারতবর্ষ-সম্পর্কে ষে সকল প্রতিকূল বিবরণ 
দিয়।ছিলেন? তাহার পরিবতে স্থিরবুন্ধি লেখকদের 
অভিজ্ঞতা ক্রমেই অধিকতর 
করিতে লাগিল। 

ডাঃ পোলম্যান আমেরিকার বিভিগ্ন লাইব্রেরী 
ও মিউজিয়মে ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত নানা জিনিষের 
গ্রহ, বিভিন্ন মাকিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে 
ভারতবর্ষ-সম্পর্কে বিশেষ চ61, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
বিভ্ভিন্ন ইনৃষ্টিটউট ও ফাউণ্ডেশনের কাজ ও 
ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রকাশিত অসংখ্য পুস্তকাদির 
উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষ-সম্পর্কে মাফিন জন- 
লাধারণের ক্রমবর্ধমান উতস|হের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 
বলেন যে, যুদ্ধের কয় বৎসরের মধোই আমেরিকায় 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কমপক্ষে ৩৫* খানি পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ-সম্পঞ্চিত নান৷ 
বিষয়ে চর্চার প্রধান কেন্দ্র হইল ক্যালিফমিয়৷ 
বিশ্ববিগ্ভালয়, চিকাগো বিশ্ববিদ্থা।লয়, কলম্বিয়া 
বিশ্ববিগ্ালয়ঃ হাভার্ড বিশ্ববিস্থালয়, জনস্‌ হপ.কিনস 
বিশ্ববিষ্ঠালয়,। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
প্রিন্সটন বিশ্ববিষ্ঠালয় ও ইয়েল বিশ্ববিদ্ভালয় 
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় 
ভাষা, সাহিত্য ও সমাজপ্রথার গবেষণার ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রাচাধর্ম ও দশন 
পাঠের জন্তও বিশেষ কোস প্রবতিত হইয়াছে 


সমাদর লাভ 
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পরলোকে ভগিনী ললিতা--গত ২৩শে 
জুলাই ভগিনী ললিতা (মিসেম্‌ ক্যারি মিড, 
ওয়াই কফ.) কিছুকাল রোগ ভোগের পর রাম- 
কৃষ্ণ মিশনের হলিউড (আমেরিকা) কেন্দ্রে 
নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
আমেরিকায় যে অন্ন কয়েক জন সর্বপ্রথম 
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়ছিলেন তীহাদের মধ্যে ভগিনী ললিতা 
ছিলেন অন্ঠতম। ক্যালিফনিয়৷ পরিদর্শন কালে 
স্বামিজী কিছুকাল এই ভদ্র মহিলার গৃহে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়েই স্বামিজীকে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগা তাহার হইয়াছিল] 
স্বামীর দিব্যস্বতিতে অনুপ্রাণিত হইয়! 
ভগিনী ললিতা তাহার হলিউডস্থ ভবনটি 
তথাকার বেদাস্ত সোলাইটির প্রচার কার্ধের 
জন্তঠ উৎসর্গ করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি 
হলিউড বেদান্ত সোমলাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রভবানন্দজীর মহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
উহার সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ ধারণ পোষণ 
করেন। তাহার আত্ম! চির শাস্তি লাভ করক-_- 
ইহা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা । 





পাটন! রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মন্দির ও প্রার্থনাগুহ 
নিম্মাণের জন্য 


অতান্বেদম্ন 


গত ২৭ বৎসর যাবৎ পাটন৷ রামকৃষ্ণ 
মিশন আশ্রমে নানাবিধ জনহিতকর কাধ্য 
স্চারুদূপে অনুষঠিত হইয়া আসিতেছে। 
আশ্রমের জনপ্রিয়তাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি- 
দিন নিকটবর্তী ও দূরবন্তী স্থানসমূহ হইতে 
বহু ভক্ত নরনারী আগমন করিতেছেন । বহুকাল 
যাবং আশ্রমের একটি গৃহে শীরামকৃষ্চদেবের 
নিত্য পুজাদি হইয়া আমিতেছে। কিন্তু উক্ত 
গৃহ এত অন্নপরিসর যে তথায় নকলের একসঙ্গে 
মিলিত হইয়া পুজাি-দশন, ভজন-কীর্তন ও 
ধর্মালোচনাদি কর সম্ভব নহে। এই অভাব দূর 
করিবার জন্য শ্ীরামকৃষ্ণদেবের একটি পৃথক 
মন্দির ও তৎসংলগ্র প্রার্থন!গৃহ-নিম্মাণের 
পরিকল্পনা হইয়াছে । ইহ! কার্যে পরিণত করিতে 
ন্যুনকম্পে ২৫০০*২ টাকার প্রয়োজন। গত 
১৯৪৫ সনের ৪ঠ1 এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 


অধযক্ষ পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহ।রাজ 
এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়।ছেন। কিন্ত 
অর্থাভাবে এই পুণ্যকারধ্য এ পর্যন্ত অগ্রসর 


হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সহদয় 
ধন্মপ্রাণ দেশবাসীর সাহায্যের উপরই এ 
কার্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে । এই 


মন্দিরের জনা যিনি যাহা দান করিবেন তাহা 
নিয় ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 
ধাহার৷ এই কার্ষ্যে ৫০*২ পাঁচশত কিংবা 
ততোধিক মুদ্রা প্রদান করিবেন তাহাদের 
নাম প্রন্তরফলকে খোদিত করিয়৷ মন্দির- 

গাত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে। ইতি 

নিবেদক 

স্বামী তেজসানন্দ 

অধ্যক্ষ, রামরুষ্ মিশন আশ্রম, পাটনা, 
পোঃ বাকিপুর, (বিহার )। 


হন 


হাহ 


টস ॥ ৯ 
এ ৪১ ক ০৪০১৮৭০ পর্ 
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পাপ ০০ জিপ 


র ৮ গা ৮৬1. টিকে হে তে 








উদ্বোধন, আশ্বিন, ৭২০৫ এ 





কাশীরী শৈবাগম ও শাক্তাগম 


স্বামী" বাস্দেবানন্দ 


পাঞ্জাবে প্রাগ্বৈদিক যুগে তদানীন্তন 
অধিবাসীদের নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র অনুশালন 
ছিল, যার নিদশন আমরা 
এবং মহেঞজোদাড়ো ও হরাপপা অনুসন্ধানে 
কিছু কিছু দেখতে পাই। এটা বেদভিন্ 
এবং বহুদিন হতে আগম বা তন্ত্র মত বলে 
পরিচিত । বেদিকান্ঠথালনের বিস্তারের সহিত 
এর অন্থশীপনও ভাবে চলেছিল । 
এই আগমণান্স আমরা দুভাগে বিভক্ঞরূপে 
পাই-শৈবাগম ও শাক্তাগম। *শৈবাগমে 
শিবের মাহাত্ম্য শাক্তাগমে শক্তির 
মাহাতআ্য বেশা। শৈবাগম আবার দুভাগে 
বিভক্ত--(১) বিশিষ্টাদেতবাদ যা দাক্ষিণাত্যে 
গ্রসার লাভ করে এবং শ্রুতি-গ্রমাণ গ্রাহ 
করায় এখনও প্রবল সম্প্রদায়-সম্পন্ন; এবং 
(২) প্রতাভিজ্ঞ।দ্বৈতবাদ য। মাত্র আগম- 
প্রমাণকে আশ্রয় করে কাশ্মীরাদি উত্তর ভারতে 
শ্রীসম্পন্ন হয়। এই সম্প্রদায়ীরা অনেক 
দিন ধরে পরবর্তী মুসলমান কাল হতে গ্রচ্ছন্ 
ভাবালমধনে নিজেদের অস্তত্ব বজায় রাখে! 
কিন্তু মুদ্রামন্ত্রের সাহায্যে বর্তমানকালে এদের 
গ্রন্থ ধীরে ধীরে লোকচক্ষে আবিভূতি হচ্ছে। 


খগেদ সংহিতায় 


গমাগ্গরাল 


এবং 


বর্তমানে শৈবাগম “আগম”শ বলেই পরিচিত, 
পরন্ত শাক্তাগম “তন্ত্র” বলে পরিচিত. তন্রের 
আবার আর একটা বিভাগ দেখ। যাম--শিব 
বক্তা হলে আগম এবং শক্তি বক্তা হলে 
নিগম। কিন্তু বৈদিক দার্শনিকেরা আগম, 
নিগম, তন্ত্র সবই বেদের প্রতিশব্দ বলে গ্রহণ 
করেন । শাক তন্ত্র আবার অগ্ঠরূপ ছুভাগে 
বিভক্ত--(১) কালীকুলীয়__সাধারণতঃ সচ্চিদা- 
নন্দ-ন্বরূপা দেবী (ত্রহ্ম) ও বিবর্তবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং পুর্বদেশে প্রসারিত হয়। (২) 

শরুকুণীয় তন্ব হয় প্রত)ভিজ্ঞাদ্বত, আর না 
হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা! 
সাধারণতঃ দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
গ্রসার লাভ করে। 

(১) শৈবাগমে প্রত্যভিজ্ঞাবাদ সম্বন্ধে গ্রথম 
গ্রন্থ আমরা পাই বন্থগুপ্ত কৃত “শিব” 
( ষ্ঠ শতক?) এর ভিত্তি হলো শিবভাধিত 
আগমশাস্ত্র। প্রথম এর ওপর কলটের “স্পন্দ- 
কাঁরিকাবৃত্তি” এবং পরবর্তী কালে জনৈক 
ভাস্কর কর্তৃক উহার উপর বাণ্তিক পিখিত 
হয়। এরা যদি সপ্তম শতকের লোক 
হন, ত| হলে এই ভাস্করের সহিত (মাধবীয় 


৪8৫৪০ 


শংকর বিজয় মতে) শ্রীশংকরের বিচার সম্ভব 
হয়। পরস্ত ব্রহ্গস্যত্র-ভাষ্যকার ভেদাভেদবাদী 
ভাঙ্করাচার্ধ্য শারীরক-ভাষ্তকারের অনেক পরে। 
এদের আরও বিখ্যাত গ্রন্থ সোমানন্দের 
“েশিবদৃষ্টি”, উৎপলের গ্রত্যভিজ্ঞান্ত্র” এবং 
অভিনব গুপ্তের “পরমার্থসার”) “এতাভি জ্ঞা- 
বিমধিণী,, “তন্ত্রালোক” ক্ষেমরাজের 
“শিবনুত্রবিমধিণী/” | এরা সকলেই বোধ 
হয় অষ্টম শতক পধ্যন্ত দর্শম করেছেন। 
এদের মধৌো অভিনুব গুপ্তই প্রধান, ইনি 
গীতাভাষ্যও প্রণয়ন করেন। এতন্মতাবলম্বী 
ভাস্কর রায় এদেরও পরবণ্তী দার্শনিক । 
এদের মতে শিব (বর্গ) অবিকারী এবং 
সমগ্র বিশ্বের অধিষঠঠান। ট্টীর শক্তির অনন্ত 
দিক, তার মধ্যে প্রধানত: (7১016 
17008111081008), আনন্দ (১1188), হৃচ্ছা (111) 


এবং 


চিৎ 


জ্ঞান (00866118%] 10100516006) এবং ক্রিয়াই 
এদের 
বলম্বমেই পরবর্তী কালীন দক্ষিণ দেখায় শৈব 
বিশিষ্টাদবৈতবাদীরা ৩৬ তত্ব স্বীকার করেন। 
[ শ্রীকণঠের শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং উহার 
মূল শংকরপরাজিত প্রাচীন নীলকণ্ঠের মত 
এবং উহার সহিত রামান্জ মতের সম্বন্ধ 
প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে ]) যিনি অনাদি 
অব্যয় শিব তাকে আরামান্তজের শিক্ষক 
যাদবপ্রকাশের সন্মাত্র বা পাশ্চাতা দাশানক 
[1011197৮ এর 73610% মাত্র বলা চলে। এরা 
শিবে বিমধিণী শক্তির অভিব্যক্তি অনন্ি- 
ব্যক্তিরণ স্বতঃসিদ্ধ ম্পন্দ স্বীকার করার, 
এদের 11001%0 


(07681৮86767) বিচার্বা। মতা- 


17৬010610701568 বল। যেতে 
পারে। শক্তি যখন চিদাকারে (0০৮6৮ ০01 
1000100 রূপে) অভিব্যক্ত! হন, তখন অব্যয়- 


উদ্বোধন 


ক্রিয়া) শন, 


[ ৫€১ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


শিব “অহম্‌ (কর্তা) ইদং (কর্ম) জানামি (সম্বন্ধ 
অর্থাৎ জ্ঞ/তা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই 
ত্রিপুটা-হীন বিশুদ্ধ চিন্ময় হন--ইগিই প্রথম 
শিবতত্ব। শক্তি যখন আনন্দাকারিতা হয়ে 
প্রাণরূপে অভিবাক্তা হন তখন তিনি দ্বিতীয় 
শক্তিতত্ব। * (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধা- 
তত্রের সহিত তুলনা করুন।) তারপর তৃতীয় 
হলো ইচ্ছা-তত্ব অর্থ।ৎ অহম্রূপ আত্মানিবাক্তির 
মূল যে ইচ্ছা । তারপর চতুর্থ হলো জ্ঞানতত্ 
বা ঈশ্বরতত্ব অর্থাৎ অহমাত্মান্ুভৃতির সহিত 
অনাত্ম জগদ।দি সৃষ্টিক্গম। শিবসন্তা । তারপর 
পঞ্চম ক্রিয়াতত্ব বা শুদ্ধবিদ্ঠা অর্থৎ সর্বজ্ঞ 
রষ্টা ও অজ্্যশ্টের আবির্ভাব । যষ্ট মায়াতও 
অর্থাৎ শক্তি যখন জগদ্রচনায়-(১) নিয়তি 
(12৮৮ 01 878612]9706898101)), (২) কাপ 
80000881010 )১ (১) 


(1%৬ 07 9৮0100098] 


রাগ (10660562700 ৯৮0৮০070706), (8) 
বিছা (17072601181 0100519006) এবং কলা 
11061000] 210 91010610109 
7০৪7৪) রূপে পরিণতা হন। তারপর সঙ্গম 


(এ মতের সহিত 1160011%0 41) 


(117)51021, 


জগত্ৃত্ব। 
501006 এর খানিকট। সাঘৃগ্ত আছে)। 

এ মত অদ্বৈতপক্ষে প্রায় শ্রীশংকরের তুল্য । 
এদের শিব সম্মাত্রশ্বভাব, চিদানন্নাদি তার 
শক্তি । অদ্বৈত ব্র্দ সচ্চিদানন্ন। 
প্রত্যভিজ্ঞ।মতে 


মতে 
বিমধিণী-শক্তি অভিব্যগ্রগন- 
ভিব্যক্তরূপা স্বতঃস্পন্দস্বভাবা, অদ্বৈত 
বিবর্তশক্তি অনির্বচনীয়।। গ্রত্যভিজ্ঞামতে 
“শিবনৃষ্টি”, অদ্বৈত মতে সগুণ ব্রন্মের “ঈক্ষণ”। 
এর] কেউ পতঞ্জলির চিন্তনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি স্বীকার করেন না, পরস্ত নিঃশক্তি নিবিকল্প 
স্থিতি স্বীকার করেন। চিত্তপমাধানের জন্য 


মতে 


* আচার্ধ্যপাদ-বিরচিত “সৌন্দরধ্যলহ্রী” স্তোত্রে এই মতেরই ছায়াপাত দেখ| যায়--“শিবঃ শত্ত্য। বুক্তো যদি 
ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ পন্দিতুমপি |” 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


যমনিয়মারদি উভয়মত-সম্মত। 
প্রতাভিজ্ঞ। মতের প্রমাণ আগম, অদ্বৈতবাদের 
প্রমাণ উপশিষৎ। উভয় পক্ষই জীবনুক্তি স্বীকার 
করেন। 


পাতগ্জলে।ক্ত 


কিন্তু প্রত্যজ্ঞাবাদের নিগ্রহস্থান__ 
(১) অবায় অনাদি শিবের স্বরূপ সন্মাত্র-হেতু 
জড়ত্ব এবং (২) তাতে দৈশিক ও কালিক 
শঞ্ত/ভিব্ক্তানভিব/ক্তিরূপ স্পন্দত্বের বাস্তংত। 
হেতু শিবের অধিকারিত্ব, অচলত্ব এবং বিভুত্ত 
অসিদ্ধ হয়। (৩) চিৎ ও আনন্দ যদি শাক্ত হয়, 


তাহলে সন্মাত শিবকে ৪ অস্তি শক্তি বলা 
মেতে পারে। র্‌ 
অভিনব গুপ্তের মতে মুক্তপুরুষ তিন 


শ্রেণী--€১) পরামুক্ত অর্থাৎ ধারা অবায় শিবে 
সাঘুঙ্জ্য লাভ করেছেন; (২) অপরামুক্ত যার! 
শত ভিব্যক্ত শিবে সাধূজ্য লাভ করেন; এবং 
(৩) জীবধনুত্ত--এখন মার দেহ 
আছেন, কিন্তু দেহান্তে মগ্ডণ বা নিপুণ শিবে 
সমুদ্য লাভ করবেন। পরমার্থমারে অভিনব 
গুপ্র বলছেন, "শিবসাযুগ্য মানে যেমন ছুধে 
এ৫ধ বা জলে জল মিশে যায়।” “শিবোহহম্‌” 
“আহং ত্রগাশ্মি” বাক্যে সোহয়ম্‌ দেবধত্তঃ'-রূপ 
গ্রত্যভিজ্ঞা উয়বপি-সন্মত, কেবল “অহম্ঃ 
( জীব) পদার্থটা প্রত্যভিজ্ঞ-মতে শিবের একটা 
সমীম সশক্তিক অধিবাক্তি, আর অদ্বৈতমতে 
ব্রশ্মের একটা অনিবচনীয়। উপাধি । | প্রধাদে যে 
অভিনব প্ শংকরের ব্যাধসঞ্চার করেন 
বলে শ্রুত হয়, ইনি সে অভিনব গুপ্ত নন, 


কারণ ইমি আচার্)পারদের অনেক পরে 
শাবিভূত হন।] 
(২) শাঞ্জাগমে শক্তিব্র্গবাদী (ক) 


কাণীকুলীয় তাণ্মিকেরা প্রায় সপ্পূর্ণ অদৈভবাদী ; 
তর্থাং তারা বলেন সচ্চিদানন্ব-স্বরূপ। দেবীই 
রদ্দ, বিবর্ভই তার মায়া-শক্তি। যথা, বিশ্ুদ্ধা- 
পরা চিন্ুয্ী স্বগ্রকাশামূতানন্দরূপা জগদ্ব]াপিকা 


কাশ্মীরী শৈবাগম ও শাক্তাগম 


ধারণ করে 


2৫৯ 


৮৮”, “গ্তণাতীতনিদ্ব ন্ববোধৈকগম্যা, ত্বমেকা পর- 
ব্র্দপূপেণ সিদ্ধা”, প্যথখ! রঙগরজ্জর্কদৃষ্টিঘক- 
শ্আামূণাং বূপাদখীকরাধৃত্রমঃ স্যাৎ্। জগত্যত্র 
তন্তন্ময়ে ত্বত্ভেব ত্বমেকৈব ততন্নিবুভৌ সমস্তম্‌।॥” 
_মহ[কাণ সংহিতা । তবে তীরা সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপা দেবীতে বিবর্ভক্ষষ্টির পূর্বে একটা (১) 
অনুষ্ট-স্ষ্ট স্বীকার করেন) অর্থাৎ জীবাদৃষ্ট-হেতু 
রঙ্গে তাদাস্মাস্বরূপীভূতা মায়ার বিল্ষেপাবরণাত্মিকা 
শৃক্তরূপে আবিভাব। তারপর (২) রজ্জুসর্পবৎ 
বিবর্ত-কষ্টি ; অর্থ[ৎ দ্রষটাদৃশ্তমমন্িত ঈক্ষণভাবের 
্রণস্বরূপ মহতত্ব (এ সাংখ্যকারিক।র মহত্ত্ব 
হতে ভিন্ন)! তারপর (৩) পরিণাম -স্থষ্টি ; 
অর্থাৎ আবরণাত্মিকা মায়পরিণামে ও বিক্ষে- 
পাত্বিকা মায়াসহকারিত্বে অপঞ্চীকৃত ভূতসৃষ্টি। 
তারপর (৪8) আরম্ত-স্ষ্টি বাঁ যৌগিক স্ষ্টি; 
অর্থৎ পর্ধীকৃত স্ুল ভৃতাত্মক জগৎ। ব্রহ্গ- 
স্বরূপা দ্েবীতে তাদাস্মাস্বরূগীড়ত! মায়াকে তারা 
গ্রাধানা ব| মুলা প্রকৃতি বলেন। এ কিন্ত সাংখা।- 
কারিকার “প্রধান” নয়, কারণ তা পুরুষ হতে 
ভিন্ন পদার্থ। আর এ “প্রধানা” হলেন ব্রঙ্গে 
তাদাত্মন্বরূপীভৃতা ত্রগুণাক্মিকা মূল! প্রকৃতির 
সাম্ভাব। অদৃষটঙ্ষ্টগ্ণে (অর্থাৎ মহাকাল- 
তত্ব) গুণক্ষে|ভ-উন্ুখত। মাত্র ঘটে এবং পরক্ষণে 
যুগপৎ বিবর্ত-ৃষ্টিতে নিরোধাক্সিকা তমোগুণের 
প্রাধা্-হেতু ব্রঙ্গসন্া আবরিত। হয়। ইহাই রুদ্র- 
তন্ব। এবং ক্রমে সত্তর প্রাধান্ঠে ভ্রণদ্রষটাদৃগ্- 
ভাবের আকন্মিক আবিভাব, যা বিষুতত্ব নামে 
খ্যাত। তথ! রজোগুণের প্রাধান্তে ড্রষ্টা পুরুষে 
“বহুগ্জাম্‌” রূপ ঈক্ষণের (আ11) গ্রাবল্যে 
বিভক্ত ্রষ্টাদৃগ্ঠের স্কুরণ ঘটে যেটা ব্রঙ্গতব্‌ বা 
হিরণ্যগভ নামে খ্যাত। এই ত্রিবিধ সমষ্টি- 
বিবর্ত-মহন্তত্বভিমানী পুরুষকে তারা নাদতত্ 
বলেন (বেদাল্মতে ঈশ্বর)। মুলাবরণটি হখে! 
বেদান্তীদের মুলাকাশ যার পরিণামে অপঞ্চীরূত 
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ভূতম্ক্সের স্থষ্টি হয়েছে এ বিন্দুরূপ আকাশের 
শব বাস্পন্দই পূর্বাপর সম্বন্ধাত্কা বিক্ষেপ বা 
ক্রিয়াশক্তি এবং “অদ্ধবূগল” (বা অদ্ধনারীখ্বর ) 
পরিণামই দ্র্াদৃশ্তের ভ্রণাবস্থা | 

এরা বেদাস্তীদেরই মত নির্বাণমুক্তি ও 
জীবনুক্তাবস্থা স্বীকার করেন । 


(খ) পরন্ত শ্রীকুলীয় তান্ত্রকেরা হয় 


বিশিষ্টান্বৈতবাদী আর ন। হয় গ্রতাভিজ্ঞাবাদী। 
বিশিষ্দ্বৈতবাদীরা শিবের সচ্চিদানন্দস্বূপত্ 


স্বীকার করেন'। এ প্রায় শ্রীকণ্ঠের শৈববিশিষ্টাদ্বৈত 
ব৷ পাশুপত মতের তুল্য, কেবল শক্তি-মাহা তই 
অধিক। ভ্াক% বরন্গস্ত্রভাষ্কার, সেইজন্ 
তার বিষয় অ:মরা উত্তরশংকর বেদান্তাচার্্যদের 
আলোচনা-কালে বলব । 

শাক্ত-গ্রাত/ভিজ্ঞাদৈতবাদ শৈব-প্রত্যভিজ্ঞা- 
দ্বৈতবাদদ হতে কিছু বিশেষ। এদের মতে শিব 
(বর্গ) সং ও প্রকাশ (চিৎ) স্বরূপ এবং শক্তি- 
বিমধিণী অর্থাৎ অনাদ অব্যর সচ্চিদেকে শিবে 
স্বতঃসিদ্ধ1। স্পন্দশক্তি। এই বিমধিণী অব্যয় 
বিশুদ্ধ চৈতন্শিবে অনভিব্যক্তা বা স্প্তভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


থাকেন এবং হ্ষ্টিকালে অভিব)ক্তা হন। সেই 
স্বতঃসিদ্ধা প্রাণস্পন্দরূপা বিমধিণী (হ্লািনী) 
নিক্গ গ্রীতিশক্তিদ্বারা সচ্চিন্মাত্রস্বভাব শিবকে 
আনন্দময়-রূপে অভিব্যক্ত করেন এবং 
স্বয়ং ভোগ)রূপে আবিভূত হন। শিব বিশুদ্ধ 
চৈতগ্ঠ, শক্তিই তাকে জ্ঞাতা ( [ো০৬1) 
এবং জ্ঞান (1510055111 ) পে উপাধিত করে 
স্বং জ্ঞেরর্ণপে অগিব্যক্ত। হন। আবার তিনি 
স্বকীয়া রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ স্বভাবের দ্বারাই 
শিবকে ত্রঙ্গাবিম্ুরুদ্ররূপে আবিভূত করান 
এবং তাদেরই দ্বারা স্ষ্টিগ্িতিলয়াদি কার্য/ 
সাধিত হয়। নিধিকল্পে শিবশক্তি এক পরম নন্দ- 
স্বরূপে অবস্থান করেন । শক্তিকে এরা “্মায়াগ5” 
বলেন। 

শৈব প্রত্যন্ডিজ্ঞাদিতের ৩৬টী তত্বকে 
শাক্তাত্বৈতীপা প্রধানত; তিনটা ভাগে বিভক্ত 
করেন-€(১) আম্মতন্ব অর্থাৎ স্থল ও সুক্ষ 
শরীর-বিশিষ্ট ঈদৈবজগত, (২) বিগ্ঠ/তত্ব অর্থাৎ 
কারণশক্তিময় এ্বরজগৎ এবং শিবতত্ব অর্থাং 
সচ্চিন্মাত্রম্বভাখ পরত | 
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ই টিষ্টার্ডির বাড়ী 
হ|ই ভিউ, ক্যাভারহ্যাম 
রিডিং, ইংলও 
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ 
ই ও 
প্রিয় জো-জো, 
তাড়াতাড়ি তোমায় পত্র না লেখায় হাজার 
বার ক্ষমা চাচ্ছি। আমি নির্বিদ্বে লগ্ডনে 


৮০২ 


পৌছেছি। এখানে আমার বন্ধুর সঞ্গে সাক্ষাৎ 
হয়েছে এবং তার বাড়ীতে আমি বেশ ভালই 
আছি। বাড়াটা চমংকার। তার জ্রী তো 
দেবী, আর তার নিজের মনপ্রাণ ভারতময় । 
তিনি সে দেশে বহু বসর বাস করে সন্ন্যাসী- 
দের সঙ্গে মেশামেশা করেছেন এবং তাদের 
খাচ্চ।দি খেয়েছেন। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, 
আম বেশ স্থখে আ'ছ। কন্ম থেকে অবলর 


«* ইংরেজী হইসে অনুদিত | 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


গ্রহণ করে ভারত হতে ফিরেছেন এরূপ জন 
কয়েক জেনারেলের সঙ্গে ইতোমধ্যে দেখা 
হয়েছে; তার! আমার প্রতি খুব ভদ্র ও 
অমায়িক ব্যবহার করেছেন। আমেরিকানদের 
সেই যে অভ্ভুত জ্ঞান, যাতে তার৷ সব কালা 
আদমীকেই নিগ্পোর সামিল করে ফেলে-- 
এখানে তা মোটেই নেই, এমন কি রাত্তাত্ 
কেউ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে 
না) আমি ভারতের বাইরে যত জায়গায় 
,গছি, তার মধ্যে এ জায়গাটাই আমার 
কাছে সব আপনার বোধ হচ্ছে। 
ইংরেজরা আমাদের চেনে, আর আমরাও 
তদের চিনি। শিক্ষা ও সভ)তার ম।ন এখানে 
খুবই উচু--এতে একটা মস্ত পার্থক্য স্থজন 
করেছে। 


চেে 


চক!চকী ছুটি ফিরে এসেছে কি? তারা 
ও তাদের শাবকগুলি ভগবানের চির আশীর্ববান 
লাভ করুক। খোকাখুকীর কেমন আছে? 
আর এ্যালবাটা ও হলিষ্টার? তাদের আমার 
স1গরপ্রমাণ ভালবাসা জানাবে ও নিজেও 
জানবে । 


আমার বন্ধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
হওয়ায় আমরা শঙ্কবাঁচার্্যাদির ভাষ্বিষয়ক 
কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। জো-জো! এখানে 
দর্শন ও ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি 
অক্টোবর মানসে লগডনে ক্লাস করার চেষ্ট] করব 
ভাবছি । ইন্তি-_- 
চির স্নেহা শীর্ববাদক 
তোমাদের বিবেকানন্দ 
(১ এ 
হাই ভিউ, ক্যাভারস্তাম 
রিডিং, ইংলও 
অক্টোবর, ১৮৯৫ 
প্রিয় জো-তো, 
তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দ হল। 
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আমার ভয় হচ্ছিল তুমি বুঝি আমায় তুলে 
গেলে। 

আমি লঞওনে ও আশে পাশে গোটা- 
কয়েক বক্তৃতা দেব। সর্বসাধারণের জঙ্ত 
একূপ একটি বক্তৃতা ২২শপে তারিখে সাঙে 
আটটার সময় প্রিন্সেস হলে হবে। 

এদেশে চলে এসে একটা রস জমাবার 
চেষ্টা কর; এপন্যন্ত আমি এখানে কিছু 
করিনি বললেই তবে সব কাজেরই 
গোড়াপন্তনে বেজায় সময় লাগে। নিউ ইয়লে; 
আমর! যেটুকু করতে পেরেছি, তার জন। 
আমায় আমেরিক।তে দুবছর খাটতে হয়েছিল। 

সকলে আমার ভালবাস দেনো | ইতি-- 


চলে। 


তোম।দে€--বিবেকনিশ। 


( ৩ ) 


হাই ভিউ, ক্যাভারগ্ঠা।ম 
রিডিং, ইংলগও্ 
২*শে অক্টোবর, ১৮৯৫ 
প্রি জো-জো) 
লেগেট পরিবারকে স্বাগত জানাবার জনা 
এই পত্র লিখছি । এক হিসাবে এটা আমার 
স্বদেশ; অতএব আমিই তোমাদিগকে প্রথম 
অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তোমাদের অভ্যর্থনা 
আমি লাভ করব আগামী মগগলবারে রাত্রি 
সাড়ে আটটায়, প্রিন্সেন, হলে। 
আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত আমি এত ব্যস্ত 
থাকব যে, তোমাদের কাছে গিয়ে দেখা 
করতে পারব--এপূপ আশা পোষণ করি ন। 
তার পরে যে কোন দিন গিয়ে হাজির হব। 
হয়তো মঙ্গলবারে যাব। ইতি-- 
চর স্নেহাশীব্বাদ ক 
তোমাদের বিবেকানন্দ 


86৫৪8 


(৪ ) 
৮০ নং ওকৃলি স্ট্রীট 
চেলসিয়। 
৩১ শে অক্টোবর, ১৮৯৫ 


প্রয় জো-জো।। 

শুক্রবারে ওখ।নে গিয়ে মধ্য!ক-ভোজন 
এবং য়্যালবারমার্পেতে মিঃ কোয়েটের সঙ্গে 
দেখ! করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত 
হব। মিসেস ৪ মিস নেটাপ নামী দুই জন 
আমেরিকান মহিল। লগ্নে থাকেন; ইহারা মা 
ও মেয়ে ছুজনই কাল রাত্রে কলামে এসেছিলেন । 
বল! বাহুল্য যে, তারা খুবই সহান্ততি-সম্পন্ন। 
মিঃ চ্যামিয়ারের ক্লাস শেষ হয়ে 
গেছে; শনিবার রাত্রি থেকে আমার বাসস্থ।নেই 


ওখানের 


আরম্ত করব। আম আশা করছি যে, 
আমার ঘরের তুলনায় খুব বড় রকমেরই 
দু একট ক্লাস জমে উঠবে ।  মন্ধকউর 


কন্ওয়ের নৈতিক সমিতি হতেও বত্ততার জগ্ত 
আহ্বান এসেছে-সেখ|নে ১*ই তারিখে বভীত। 


দেব । আগামী মঙ্গলবারে ব্যালবোয় 
সোসাইটিতে আমার একটি বক্তৃতা হবে। 
ঠাকুরই ভরস। ! শনিবারে তোমাদের সঙ্গে 


যেতে পারব কি না, তার কিছুই ঠিক নেই। যা 
হোক, পাড়াগায়ে তোমরা খুব আমোদ পাবে) 
আর মিঃ ও |মসেস ষ্টাডি তো খুবই চমৎকার 
লোক । ইতি-- 
শ্েহাশীর্ববাদ ক 
বিবেকানন্দ 


পুনশ্চ ;_-আমার জন্ত কিছু শাকসবজির 


ব্যবস্থা রেখো চালের এমন বিশেষ প্রয়োজন 
নেই- রুটি হলেই চলবে । আমি এখন সম্পূর্ণ 
নিরামিষাশা | 


রর 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


(৫ ) 
গ্রেকোট গার্ডেম্ন 
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম লগ্ন 
৩র। ডিসেম্বর, ১৮৯৬ 


প্রিয় জো-জো) 

তোমার নিমন্ত্রণের জনক অজ ধন্তবাদ; 
কিন্ত প্রেমাস্পদ এভুর বন্তমান বিধান এই-- 
আগামী ১৬ই তা(রখে ক্যাপ্টেন ও মিসেস 
সেভিয়ার এবং মিঃ গুডউইন এর সঙ্গে আমার 
ভাঁরতষাত্রার কথা ঠিক হয়ে গেছে। আমি 
ও সেভিয়ার! নেপল্মে জাহ!জ ধরব। এবং 
রোমেও চার দিন থাকা হবে; কাজেই য়াল- 
বাটার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে যাব। 
ভুজুক 
ভিক্টে।রিয়াতে ক্লাসের জন্) যে হলটি আছে, তা! 
পূর্ণ হয়ে যায়; অথচ আরো লোক আসছে। 

যা হোক, পুর।ণো প্রিয় ভরমির ডাক এসেছে 
_ আমায় যেতে হবে। স্তরাধং এই এপ্রিলে 
রূশিয়া ভমণের সমস্ত কল্পনা আপাততঃ বইল। 
আম ভারতের কাজ একটু চালু করে দিয়েই 


এখনে মেতেছে বেশ! ৩৭*নং 


আবার [চরন্ন্দর আমেরিকা ও ইংলগ্ড প্রভৃতিতে 
ফিরে আসছি । 

ম্যাবেলের চিঠিখানি পাঠিয়ে বড় ভাল করেছ 
_খুব ভাল খবর! শুধু বেচারা কক্পের জন্ 
আমার একটু দুঃখ হয়। য। হোক, ম্যাবেল 
যে তাকে এড়াতে পেরেছে এ ভালই হয়েছে । 

নিউ ইয়র্কে কাজকন্্ন কিরূপ চলছে, তা 
তো তুমি কিছুই প্রিখ নি। আশা করি 
সেখানে সব ঠিক আছে। বেচারা কোল! ! 
সেকি এখন তার জীবিকার মত যথেষ্ট 
উপজ্জন করতে পারে? 

গুডউইন এসে পড়ায় বড় ভাল হয়েছে, 
কারণ তাতে করে এখানকার বক্তৃতাগুল 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


পাকড়ানো গেছেঃ আর এগুনি এখন সাময়িক 
পুস্তিকাকারে ছাপান হচ্ছে। খরচ চালাবার মত 
যথেষ্ট গ্রাহক ইতে।মধে/ই সংগৃহীত হয়ে গেছে। 
আগামী সপ্তাহে আর তিনটি বক্তৃতা হয়ে 
গেলেই এবারকার মত আমর লগ্ডনের কাজ 
শেষ হবে। সকলেই অবশ্তঠ মনে করছে যে, 
কাজটা যখন জমে উঠেছে, ঠিক তখনই 


সার্বজনান পুজা 


৪৫৫ 


ছেড়ে দেওয়াটা বড় আহান্মকি। কিন্তু প্রেমময় 
ভগবান বলছেন, “বুড়ে। ভারতের দিকে যাত্র। 

কর।* আমি তাই মেনে নিচ্ছি। 
ফ্রাঙ্ক , মা, হলিষ্টার এবং অপর মকলকে 
আমার চির স্নেহাশাষ জানাবে ও তুমিও জানবে । 
সতত তোমাদের এক নিষ্ট 


বিবেকানন্দ 


সার্বজনীন পুজ! 


কবিশেখর আকালিদাস রায়, বি-এ 


ঘণ্টা বাজায় পুরুত ঠাকুর 

ক।সর বাজায় কানাই। 
মা-লঙ্মীর! শঙ্খ বাজায় 

মুচিরা ঢোল লানীই । 


পুরত বসে বেদীর নীচে 
| মুচিরা আটচাপায় । 
দাওয়ায় বসে নাপিত বেচু 
গুগৃগুলু ধূপ জ্বালায়। 


কূমোর্‌ গড়ে 'গ্রুতিমা মা'র 

কামার যোগায় অস্ব-- 
চাষীর] নৈবেগ্ধ যোগায় 

তাতী যোগায় বস্ত্র। 


এইত হল চিরকালের 
সার্বজনীন পুজা, 

দশের পুজা দশ হাতে নেন 
তাই মা দশতুজা ) 


মায়ের ডাকেই সকল ছেলে 

সব ব্যবধান হরে। 
পুজা মায়ের সার! গায়ের 

হোক না একের ঘরে । 


হিন্দু-সংস্কতির স্বরূপ 
সম্পাদক 


এই পরিদৃশ্তমান জগতের নাম-রূপের 
অন্তরালে লুকায়িত “সত্য-শিব-সুন্দর/কে রূপা- 
য়িত করিয়া দেখানই হিন্দু-সংস্কৃতির আদর্শ। 
এই মহান সংস্কৃতি সন্ধান করে-_- 

4]101)6868 11) 61889) 10090108 

1) 056 11010101100 1)00108, 
3০117101911) 8601069 8200 
(900 110 85811010100.” 

বৃক্ষের মধ্যে ভাষা, গ্রবহমাণ আ্রোতস্বিনীর 
মধ্যে গ্রন্থ, প্রশ্তরের মধ্য ধর্মেপদেশ এবং সর্ব- 
ভূতে ঈশ্বর)” ঈপ্বর পৃথিবীর সকল বস্তু ও শ্রেণীর 
সত্তাস্বরূপে নাম-র্ূপের অতীত রাজ্যে অবস্থিত । 
এই অরূপ ঈশ্বরকে ধর্ম দর্শন সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য 
ভাস্কর্য চিএকলা সংগাত প্রভৃতির সাহায্যে 
রূপবান করিয়! দেখাইবার প্রয়াস 
হতেই হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা 
কোন একটি বিশেষ মত পথ কলাবিদ্যা ও 
এতিহ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহাতে 
মত তত পণ”এর মাহাজ্ময স্বীকৃত । এই 
স্থপ্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাদি কোন ক্ষেত্রেই ভেদ- 
বিরোধ অনৈক্য অনামপ্তস্ত ও পার্থক্য স্বীকার 
করে না। ই মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই 
সমন্বয় ও লামঞ্জস্তের আবশ্তকতা স্বীকার করে। 
বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্ব সন্দর্শনই 
ইহার বিশেষত্বা। এই সংস্কৃতি বকে একের 
অভিব্যক্তি এবং এককে বহর অধিষ্ঠান-সত্ত 
রূপে প্রত্যক্ষ দর্শনের মাহাত্মা প্রচার করে। 
ক্ষেপতঃ ইহাই এই গৌরবোজ্জল সংস্কৃতির 
বিশেষত্ব । 


শকলকে 


“যত 


ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীরও স্পষ্ট- ধারণ। 
দেখা যায় না। তাহার মনে করেন যে, 
ভারতের তথ! প্রাচ্যের সংস্কতি অলৌকিক) 
ইহার সহিত মানুষের বাস্তব জীবনের কোন 
সম্বন্ধ নাই। প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
পাশ্চাতোর শিক্ষিত বহু নরনারীর মনে এই 
ধারণা একান্ত বদ্ধমূল । তাহারা ;সংস্কতিমাত্র- 
কেই অলৌকিক বলিয়৷। মনে করেন। গিলবা্ট 
নামক জনৈক প্রতীচ্য লেখক তাহার একটি 
কবিতায় প্রাচ্য সংস্কৃতিকে বিদ্রপ করিয়া 
লিখিয়।ছেন £ 
£]1 900. 810 25050101709 60 91911 11) (106 
10111) %8861)6610 11106 28 8, 10081) 
01 01160161126, 


০০001056061 01) 1] 618. 261009 01 


1616 6181)508706116%1 68019) ৪70 
[12106 01)000 6৮61:0 ৮ 1)010,৮ 
“যদি উন্নত-কুচিসম্পন্ন অসাধারণ সংস্কতি- 
মান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে তোমার 


আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সর্ববিধ অলৌকিক 
ভাবের বীজ সংগ্রহ করিয়| সর্বত্র বপন কর!” 
পাশ্চাত্যের অনেকের মতে কেবল প্রাচ্য ধর্ম 
ও সংস্কতি অলৌকিক নয়, অধিকন্ত প্রাচ্য 
জাতিও কতকটা অলৌকিক বা কিন্তৃত- 
কিমাকার ! পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টিতে প্রাচ্য 
জাতি অসভ্য বর্বর! প্রাচ্য জাতিও পাশ্চাত্য 
জ|তিকে ভাল মানুষ মনে করে না। স্পষ্ট 
দেখা যায় যে, প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য উভয় 


আধ্িন, ১৩৫৬ ] 


জাতিরই দোষ এবং গুণ 
অনেক বিষয়ে 
কিন্ত স্বাতন্ত্রা 
অমানব এবং 
নয় । 


দুই-ই আছে। 
উভয় জাতির স্বাতন্্যও সুস্পষ্ট । 
আছে বলিয়াই প্রাচ্য জাতি 
তাহাদের সংস্কৃতি অলৌকিক 
অতীন্দ্রিয় অরূপের অনুসন্ধান হিন্দু- 
স্কতির লক্ষ্য হইলেও ইহাকে মানুষের 
জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-বিবঞ্জিত নির্বস্তক 
€&096506 ) ভাবমাত্র বলা যায় না। বিভিন্ন 
প্রকার উচ্চাঙ্গ কলাবিষ্তার অভিব্যক্তির অভান্তর 
দিয়া ইহার বস্ততান্ত্রিক ব। বাস্তব রূপ প্রকটিত । 
হিন্দুসংস্কৃতি ঈথরের সগ্তণ ও নিগুণ উভয় 
ভাবই ঘুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এই সংস্কৃতির 
উতসন্বরূপ হিন্দুশান্ত্র বলেন £ 
“রূপং রূপবিবজিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যৎ কলিতং 
স্তত্য|২নির্বচনীয়তাহখিলগুরো৷ দূরীরুতা বন্ময়া। 
ব্যাপিত্রঞ্ক নিরাকৃতং ভগবতো যভীর্ঘযাত্রাদিনা 
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্ধিকপতা দোধত্রয়ং মতকৃতম্‌ ॥” 
এঅরূপকে বপবান করিয়া আমি প্রথম 
অপরাধ করিয়াছি । অনির্বচনীয়কে বাক্াদ্বারা 
প্রশংসা করিয়া আমি দ্বিতীয় অপরাধে লিপ্ত 
হইয়াছি। তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সর্বব্যাপিত্ 
কুন করায় আমার তৃতীয় অপরাধ হইয়াছে । হে 
মহান ঈশ্বর, এই তিনটি অপরাধের জগত আমাকে 
গম! কর। এই অতুযুদার ভাবের মধ্যে হিন্দু- 
সংস্কৃতির সার্বভৌম স্বরূপ বিশেষ ভাবে প্রকটিত। 
এই সংস্কৃতিপ পরিধি এত বিস্তৃত যে, ইহাতে 
নিরীশ্বরবাদেরও স্থান আছে। কারণ, অরূপের 
অনুসন্ধান এই মতবাদেরও লক্ষ্য । এই জন্তই 
নিরীশ্বরবাদমুলক বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দু-সংস্কতির 
অন্তভূক্ত। শিখ-সংস্কতির সঙ্গেও হিন্দু-সংস্কতির 
কোন পার্থক্য নাই। হিন্দু-সংস্কৃতি তাও, কংফুস, 
বন, শিস্তে। পারশিক ইহুদী ুষ্টান ও ইশ্লাম ধর্মকে 
আপনার অঙ্কে স্থান দান করে। কারণ, অরূপের 
সন্ধান এই সকল ধর্মেরও একমাত্র লক্ষ্য। 
২ 


হিন্দু-সংস্কৃতির ন্বরূপ 


৪৫৭ 


আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখায়। হিন্দু-সংক্কতি অশীম 
অনন্ত ভগবানকে কোন দেশ কাল পাত্র মত 
ও পথের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে না। অপৃগ্ঠ 
অন্দরে ও অনস্তভাবময় ঈশ্বরকে যে ভাবে 
ও যে রূপে জানিতে ৪ দেখিতে চেষ্টা করা 
হয়, উহার প্রতিই হিন্দু-সংস্কৃতি পরুম শ্রদ্ধ। 
গ্রদর্শন করিয়া থাকে । এই জন্ত ইহা! বিশ্ব- 
জনীন। ইহাতে উপনিষদের খধিদের জ্ঞান, 
শংকরের বিচার? বুদ্ধের কর্মশক্তি ও হদয়বন্তা, 
মধ্ব রামান্থজ ও চৈতন্ঠের প্রেম-ভক্তি, থুষ্টের 
ত্যাগ ও মহম্মদের সাম্/মৈত্রীর সন্মানিত স্থান 
আছে । কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অদুরদশী! 
ব্যক্তিগণ হিন্দুর এই কল্পনাতীত সামামৈত্রী- 
মূলক সাংস্কৃতিক জীবন হইতে তাহার সামাজিক 
জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়। উহাকে ভেদ-বিরোধ- 
বৈষম্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। 
ইহার ফলস্বরূপ, হিন্দু-সংস্কৃতি আদর্শের দিব, 
দিয়া জীব-ব্রক্গ-অভেদবাদমূলক চুড়ান্ত সাম।- 
মৈত্রী প্রচার করে, কিন্ত হিন্দুজ|তি সমাজ- 
ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে ইহার বিপরীত 
আচরণ করিয়া অনৈক্য ও অসামঞ্জন্তের গ্রাশয় 
দেয়। হিন্দু-সংস্কতিন প্রশ্রধণ গীতা প্রচার 
করেন 2 

"সবভূতস্থমাআনং সর্বভৃতানি চাযনি। 

ঈক্ষতে যোগধুক্তাআ্মা সবত্র সমদশনঃ ॥” 

'সমাহিতচিত্ত ব)ক্তি সর্বভূতে ব্রহ্মদশী হইমা 
স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বায় 
আত্মায় দর্শন করেন হিন্দু-সংস্কৃতি আত্ম। 
হিসাবে সকল নরনারীকে এক ও অভেদ 
দৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষা! দেয়। মানুষে মানুষে 
এরূপ সাম্য-মৈত্রী পৃথিবীর আর কোন সংস্কৃতি 
প্রচার করে না। এই সাম্য- মৈত্রীর তুলনায় 
শুধু রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সাম্য-মৈত্রী 


৪৫৮ 
বিছ্যতের নিকট খগ্ভোতের স্তায় একান্ত নিশ্রভ। 
হিন্দুজাতি সমাজ-জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 
চুড়াস্ত গণতান্ত্রিক সামাকে কাজে না লাগাইয়াই 
তাহাদের অধঃপতন ডাকিয়া আনিয়াছে। 

এই গীতোক্ত সমদ্শনে সকল নরনারীকে 
উপনীত করাই হিন্দুধন্ের একমাত্র আদশ। 
হিন্দু-সংস্কতি এই মহান শির্বস্তক আদশকে 
বিভিন্ন কলাবিছ্ার সাহায্যে বস্তৃতগ্ত্রমলক ভাবে 
অতি উজ্জ্লরূপে সকলের সমক্ষে ধারণ 
করিয়াছে। হিন্দুর স্থাপত্য ভাক্কর্য চিত্রকপা 
ও সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে এই আদর্শ পরিস্ফুট । 
অজজ্তা ইলোরা মাছুরা শ্রীরঙ্গম তাঞ্জোর 
ত্রিচিনাপলী রামেশ্বর মহাবলীপুরম্‌ পুরী ভুবনেশ্বর 
কণারক প্রভাস দ্বারক। মন্দিরে 
এই গৌরবোজ্জল আদশের আশ্চধ বিকাশ দেখ। 
যয়। এই মন্দির-সমূছেক কারুকার্ধ ও মুতি- 
গুলির ভাবের অভিব্যক্তি মানুষের সমক্ষে এক 
অজ্ঞেয় জগতের জীবন্ত আগেখয উপস্থিত 
করে। এই জগতে একমাত্র সত্য-শিব-ুপ্দর 
আপন মহিমায় আপনি বিরাজিত। হিন্দুর 
পূজা প্রার্থনা স্তব ব্রত পাবণ ভাক্তযোগ 
কর্মযোগ কাজযোগ জ্ঞানযোগ দশন সন্ন্যাস 
এবং ভজন-লংগীত গ্রভূতি সত্য-শিব-্লন্দরকে 
মানুষের মনে প্রাণবস্তরূপে গ্রাতিষ্ঠিত করিবার 
বিভিন্ন উপায়। | 

হিন্দুর দেবদেবীর খোদিত মুতি ও অংকিত 
চিত্রের দৈহিক গঠন শরীরবিজ্ঞানের (410860705) 
দিক দিয়া একেবারে ক্রটিহীন এবং 
পাশ্চাত্যক্ুচিসম্মত ( 5891)8610 ) নয়। 


গ্রভাতর 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


উহাতে প্রতীচ্যের হায় প্রত্যেকটি মাংসপেশী 
এবং শিরা-উপশিরার প্রকাশন নাই বটে, কিন্তু 
ভারতীয় মুতি ও চিত্রে যে আভ্যস্তর আধ্যাত্মিক 
ভাবের অভিব্যক্তি আছে, তাহা গ্রাতীচ্য মুতি 
ও চিত্রে দেখা যায়না । ভারতীয় মুতি ও 
চিত্রে বাহ্বিষক্গুলির রুপায়ণের উপর জোর 
না দিয়! অস্তনিহিত আধ্)ত্মিক ভাব রাপায়িত 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এইজন্য বলা 
যায় যে, সদৃশ ভাবাবলী ত্বার৷ স্বরূপনির্দেশ 
( %8517001161৮6 50119011810 ) হিন্বু কলা- 
সমুহের বিশেধত্ব। বর্তমানে 
পাশ্চাত্য শিল্পী এই ভাবের অনুকরণ করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। জগতের সকল কারণের 
কারণস্বরূপ যে ইন্দ্রিয়াতীত অরূপকে হিন্দুশাস্্ 
নিবস্তক ভাবাশ্রয়ে নানা ভাবে ইন্জ্রিয়গ্রাহারূপে 
মানুষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চেষ্টা »রিয়াছেন, 
মেই অরূপকেই হিন্দু-সংস্কৃতি স্থাদত) ভাস্্য 
চিত্রকলা সঙ্গীত সাধনা ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি 
সহায়ে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহকূপে ধারণ করিয়া 
রাখিতে আগ্রহ দেখাইয়াছে। 

প্রারস্তেই বলা হইয়াছে যে, এই দৃশমান ও 
অনূন্ত জগতের সকল বস্ত ও প্রাণীর মধ্যে এক 
সত্য-শিব-সুন্দর অনরূপকে রবপাশ্থিত করিয়া 
দেখানই হিন্দু-সংস্কৃতির আদর্শ । এই সার্বভৌম 
আদর্শ কোন শিক্ষিত ও সভ) মান্গষই অবহেলা 
করিতে পারেন না । পুথিবীর সকল নরনারীকে 
জীবত্ব হইতে শিবত্বে উন্নাত করিবার জন্ত 
তাহার্দের সমক্ষে সর্বদ। এই মহান আদর্শ ধারণ 
করিয়া রাখা একান্ত আবশ্তক | 


অনেক 


ভারতীয় দর্শনের মূল কথা 


ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


পৃথিবীতে সতাই এক অপুর্ব স্যষ্টি এই 
মানব-মানবে যেন জাগতিক সকল বস্তরই, 
সকল দৌষগুণেরই একটি বিস্ময়কর জমাবেশ 
হয়েছে । প্রথমতঃ) মানব জড়ধমী-_তীর 
দেহেন্ড্রিয় জড়বস্ত থেকেই স্থষ্ট, এবং জডবস্ত্রর 
হয়ই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন ও ক্ষয়শীল। এযীপে, 
সমগ্র জগতের অধীশ্বর হয়েও একটি তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ ক্ড়দ্রব্যের স্তায় মানবও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির 
অথান-একটা ক্ষুদ্র জড়পিগকে যেরূপ উচ্চস্থান 
থেকে নিক্ষেপ করলে, সে নিম্নে পঠিত হয়ে 
ুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়, নেরূপ মানবের ক্ষেত্রে 
ঠিক একই ঘটে) 'অতি 
যেরূণ কালক্রমে 


সাধারণ জড়দ্রবা 
পুলিকণায়, অণুপরমাণুতে, 
পর্চভুতে খিল্পীন হয়ে যায়, তেমনি সমভাবে 
মানবদেহের পরিণাম তাই । কিন্ত ততৎসত্বে, 
দ্বিশীয়তঃ, মানুষ প্রাণপ্মী৪ বটে। জন্ম বুদ্ধি, 
জরা, গণের লক্ষণ প্রাণশাল মানব 
এইদিক থেকে ক্ষুদ্র।তিক্ষুদ্র কীট-পতুঙ্গেরই 
ায় ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল, রোগজরক্িষ্ট, হাসবৃদ্ধিবান্‌ 
ও মরণশীল। কিন্তু এস্কলেও পশ্ুপর্যায়ভূক্ত 
মানবের পশুভাবই তার সমগ্র সত্তা নয়) 
সেজন্য, তৃতীয়তঃ, মানব মনোবিশিষ্টও সমভাবে । 
এইদিক থেকে সে একক, কারণ সমগ্র পণ্ু- 
জগতে ম।নবই একমাত্র পণ্ড হয়েও মননশীল ও 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ম । কিন্তু এমন কি মনও 
মানবের সব নয়--চতুর্থত:, সে আত্মবিশিষ্টও | 
জাগতিক জ্ঞান ও বাযাপারের স।ধনস্বরূপ যে মন, 
তার উপরেও আছে তার সেই অমর আত্ম। 
এবং ইহাই একমাত্র তার প্রকৃত স্বূপ ব৷ 


মণ 


সত্তা। এরূপে জড়দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মার 
সমাবেশ এই মানবে তত্তৎসংশ্লিষ্ট দোষগুণেরও চরম 
উৎকর্ষপকর্ষ দৃষ্ট হয়। কেবলই জড়ধর্মশীল মানব 
জডেরই হ্টায় নিশ্চল, নিরুগ্যাম, ব্যর্থ জীবন যাপন 
করে) সমভাবে, কেবলই প্রাণধর্মশীল মানব 
পশুত্বের চরম সীমায় উপনীত হয়ে নিরন্তর 
্বা্থসন্কুল, দৈহিক ভোগপুর্ণ জীবনেই তৃপ্ন 
থ[কে--আমরা কথায় বলি, 'পশুর মত ব্যবহার”, 
কিন্তু মানব-পশুর ন্ঠায় নিটটর, স্বার্থনর্বম্ব ব্যবহার 
পশুতেও করে না। সমভাবে, কেবলই মনো" 
ধর্মীল মানবও জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
মাত্র অন্ধবৎ পরিভ্রমণ করে-_শাশত শান্তি বা 
ানন্দ থেকে সে চিরবঞ্চিত। এরূপে জড়দেহ, 
প্রাণ, মন ও আজ্মর মধ্যে একটী স্থুসামঞজস্ত- 
বিধানেই জড়দেহ-গ্রাণ-মন-আত্মশীল মানবের 
গককৃত মানবত্ব--এরই নাম “সাধনা” । কেবল 
একটা উপাদান দ্বারা গঠিত হ'লে সমস্ত 
নেই, সাধনাও নিশ্রয়োজন, যেহেতু সমস্যার 
সমাধানই হ'ল সাধনার লক্ষ্য। কেবল যে জড়, 
জড়ত্বই তার স্বভাব--তাঁর অধিক কিছু তার পক্ষে 
সম্ভবই নয় বলে কামাও নয়। সমভাবে 
কেবলই প্রাণধমী যে জীব, জীবত্বই তার স্বভাব, 
অর্থাৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণা্দ পপ্রাণধারণোপষোগী কার্ষ- 
কলাঁপই তার সব-__অন্ত কিছু তার নিকট আশা 
করাই মূর্খত! | কিন্ত মননশীল ও আত্মবান্‌ মানব 
দেহশীল ও জীব্ধর্মী হ'লেও, সেটুকুও তার সব 
নয়_দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা, এই চারটা 
বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মানবজীবনেই প্রথম 
উত্তত হয় সমন্তা ও তার সমাধানের গ্র্ন। 


৪১৭ 


চারটা বিভিন্ন উপাদান, অথচ মানবসত্ত1 
একটীই_সেই একটী সমগ্র মনুষ্যত্ব, সেই 
একটা মানবসন্তার পরিপূর্ণ, বাধাহীন বিকাশই 
হঞ ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য । 

'দর্শন' শান্্র--এই সংস্কৃত কথাটার তুলমা 
জগতের সাহিত্যে নাই--এই একটা ক্ষুদ্র 
শব্দই যেন আমাদের শাশ্বত ভারতীয় কুষ্টির 
প্রকূত রূপটী আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে 
তুলেছে। ইংরেজীতে আমরা বলি “[2)01০- 
৪০1”, বুৎপত্তিগত ভাবে এর অর্থ ৭,০৬৪ 
01 1000%51606, বা জ্ঞাম-পিপাস।,--গ্রকত 
তত্বঙ্ঞানের অদমা আকাজ্ষা । কিন্তু ভারতীয় 
দর্শন কথাটী তার চেয়ে সহস্র গুণ মর্মস্পর্শী 
-এর অর্থ কেবল জ্ঞানপিপসা নয়, জ্ঞান- 
লাভ; কেবলি তত্বজিচ্ঞালা নয়, তত্বদর্শন; 
কেবল সতন্সন্ধান নয়, সত্যোপলন্ধি । গ্রকুত 
জ্ঞানলাভ তখনই হয়, যখন সেই জ্ঞান আমরা 
গ্রতাক্ষ দর্শন করি, সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, 
সমগ্র সত্তা দ্বারা যখন সেই সতোর সঙ্গে 
একাত্মীভূত হয়ে যাই। এই প্রত্যক্ষ রূপ- 
রল-শব্দ-স্পর্শ গন্ধের ইন্দ্রিয়-প্রতাক্ষ নয়; শ্বুখ- 
দুঃখ গ্রভৃতির মানস প্রতাক্ষও নয়__কিন্ত 
আত্মা দ্বার উপলব্ধি, যা! সাধারণ প্রতাঞ্ 
অপেক্ষা সহশ্রগুণ স্পষ্ট, স্থির, জাজল্যমান্‌। 
যথা, যিনি ঈশ্বরে বিশ্ব(সী, তার দর্শনপা$ 
সমাপ্ত হয় তখনই যখন তিনি ঈশ্বরকে স্বীয় 
আত্মায় সাক্ষাৎ অনুভব করেন। যিনি এক- 
মাত্র আহ্মায় বিশ্বাসী, তারও দর্শনশান্ত্রজ্ঞান 
পরিসমাণ্ত হয় কেবল আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ 
দর্শনেই | এই তন্বদর্শন, সত্যদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, 
আত্মদর্শনই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা 
এরই ভিতর নিহিত আছে মানবের মানবত্ব, 
অমরত্ব, মুক্তির মহামন্্। 

এই আত্মদর্শনের স্বরূপ ও উপায় কি? 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ভারতীয় মতে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্ম কদাপি 
্বীয় স্বরূপ থেকে বিচাত হন না, কিন্তু কেবল 
সাময়িক ভাঁবে তা” বিস্মৃত হয়ে সে সম্বন্ধে অঙ্ঞ্র 
থাকেন। এই স্বরূপ উপলন্ধিই মুক্তি । মেঘাবৃত 
সর্ষের হ্টায়, দেহমনোবুত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মারও 
প্রকৃত স্বরূপটী আবৃত হয়ে থাকে-_-এই অজ্ঞম- 
আবরণের অপসারণই মানবের চরম লক্ষ্য। এস্থলে 
ভারতীয় দর্শনের একটা লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই 
যে, ইয়োরোপীয় দর্শনে কেবল তিনটা তত্ব স্বীকৃত 
হয়--079660) 1116) 1001100--জড়, প্রাণ, মন। 
কিন্তু পুর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতীয় মতে, 
মনের উপরও আরে! একটা তত্ব আছে-- 
আত্ম(ষেটাই হ'ল সর্বোচ্চ তত্ব। ভারতীয় 
মতে, মনও জড় প্রকৃতির কার্ধরূপে স্বয়ং জড়- 
স্বভাব। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্ত আমর! 
দেহকে জড় ও মনকে অঙ্জড়রূপে গ্রহণ করি-. 
মনই দেহকে নিয়ন্িত করে, মনের জন্যই 
দেহ-প্রণধর্মী মানব পশ্ুসমাজ অপেক্ষা উন্নততর 
জীবনযাপনে সক্ষম ॥। কিন্তু তথাপি মনও 
জাগতিক বস্তবনমূৃহে আবদ্ধ--মনের বৃত্তিসমূহ-_- 
সুখ দুঃখ, ভাব, জ্ঞান,.-সাংসারিক বিষয়- 
সম্বন্ধেই ব্যাপৃত। এই সাধারণ জ্ঞান, সুখ ও 
ইচ্ছাদির উধ্র্বেও যে এক সচ্চিদানন্দময় সত্তা 
আছে, এই সাধারণ জগতের সীমা! অতিক্রম 
করেও যে একটা অমুতময় লোক বিদ্যমান-- 
যা এমন কি মনের মননেরও বাইরে, ইহাই 
ভারতীয় দর্শনের মুলসুত্র | | 

এই স্বরূপ লাভ হবে কি উপায়ে? 
দেহ, প্রাণ মনকে নিষ্পেষত করে নয়, 
ংসারকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেও নয়--কিস্ত 
দেহমনকে আত্মারই আলোকে আলোকিত 
করে, আত্মারই ভাবে ভাবিত করে, আত্মরই 
প্রেরণায় অন্বপ্রেরিত করে। .ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতগণ কেহ কেহ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


এই অভিযোগ আনয়ন করেন যে, দেহকে 
পাপসম্কুল বোধে সম্পূর্ণ ধ্বংদ করা এবং 
জগৎকে তুচ্ছরূপে সম্পূর্ণ অবজ্ঞ। ও বিষবৎ 
পরিত্যাগ করাই ভারতের মূল আদর্শ, এবং 
সেজন্য ভারতীয় দর্শন অতিরুচ্ছতাবাদ ( 8£৫৪- 
€101510) এবং মানব-বিদ্বেষবাদ ( ৯11521)6])10- 
1) দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই অভিষেেগ সম্পূর্ণ 
মিথ্যা । ংস বা ঘ্বণার স্থান ভারতীয় কৃষ্টিতে 
নেই । অতিক্ুচ্জুতা-সাধন দ্বারা দেত-মনের ধবংস- 
সাধন কদাপি ভারতীয় নীতিশান্্র অনুমোদন করে 
না; মায়ামিথা। রূপে জগৎ ও জগঘ্বাসিগণের গতি 
অবজ্ঞা ও ব্ণাও উপদেশ দেয় না। উচ্চতর 
দ্বারা নিয়তরের ধ্বংস নয়--সংস্কার, সঞ্জীবন 
ও সমুন্নতি; উচ্চতর কতৃক নিম্নতরের প্রতি 
ঘণা বা অবজ্ঞা নয়,-বৈরাগা ও ওদাসীন্ত 
»-এই হ'ল প্রকৃত ভারতীয় নীতির অনুশাসন । 
ভারতীয় মতে এই পাধিব জগৎ এই দেহ- 
মনোবদ্ধ সাংসারিক জীবনই সব নয়_-কিস্ত 
এর ভিতর দিয়েই আমাদের লাভ করতে 
হবে উচ্চতর আধ্যাত্মিক. জীবনের আস্বাদ; 
দেহকে, জগংকে সম্পূর্ণ পরিব্জন করে নয়, 
এদের ভিতর দিয়েই করতে হবে লেই ক্ষুর- 
ধার পন্থাবলম্বন যা মুক্তিলাভের একমাত্র 
উপায়। সেজন্য দেহকে করতে হ/বে বিজ্ঞান- 
বিচারশীল মনের দাস, এবং মনকে করতে 
হবে আত্মোপলব্ধির সোপান মাত্র । অন্ঠদিকে, 
মানবসেবার মাধামেই হ'বে পরম তত্ব লাভ, 
মানব-ঘ্বণায় কদাপি নয়। 


সেজন্য সাধারণভাবে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের 
মতে, পপঞ্চ মহাব্রত”-ই আত্মন্বরপ-লান্ডের 
উপায়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্য, 
অপরিগ্রহ-এই পঞ্চমহাব্রত। ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতগণ এস্থলেও একটি ত্রাষ্তিমূলক অভিযোগ 
উত্থাপন করেন--তা” এই যে, ভারতীয় 


ভারতীয় দর্শনের মূল কথা 


৪৬১ 
নীতিশাস্ত্রে কেবল নেতিমুলক, কেবলই 
নিষেধাত্বক-_-অর্থাৎ। “এটা করো না, 
ওটী করে! না-এরপ নিষেধের গ্রাবল্যই 


লক্ষিত হয়, কিন্তু কি যে করা উচিত, সেরূপ 
বিধি-বিধান অল্পই। যণা--'অহিংসা” অর্থ-- 
হিংসা করে! না “সত্য অর্থ-মিথ্যা বলো 
নাঃ “অস্তেয় অর্থ “চুরি করে! নাঃ, বিঙ্গচর্ধ। 
অর্থ “ভোৌগে লিপ্ত হয়ো না” খিিপরিগ্রহ? 
অর্থ 'পাধিব দ্রবা গ্রহণ করো না”--এ” সবই 
ত নেতিবাচক বা নিষেধাত্মক-্বিধি কই? 
কিন্ত এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। ভারতীয় 
নীতির অনুশসন নিষেধে আরম্ত বিধিতে 
সমাপ্ত-নিষেধেই তার চরম নির্দেশ নয়। 
নিষেধ পালন বিধি-পালনের অপেক্ষা সহজতর 
_ সেজন্য নিষেধেই আরম্ভ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত | 
হিংসার নিষেধাত্সক দিকৃ £ “কাহাকে৪ 
কাহারও অনিষ্ট করো না; 
'তারদের সকলকে ভালবাস, 
অর্থাৎ, সকলকে 


য়া, 
হিংলা, বা] 
বিধ্যাত্ক দিক £ 
সাধামত তাদের ইষ্ট কর।, 
আত্মবৎ ভালবাসা মুখের কথা নয়--সে যদি 
না পার ত অন্ততঃ তার অনিষ্ট করে৷ না। 
সেটুকুও চেষ্টা কর, পরে ক্রমশঃ অভাবাত্মক 
হিংসাশুন্ত থেকে ভাবাত্মক প্রেম ব। 
মৌহার্দের উদ্ভব নিশ্চয়ই হবে। সমভাবে 
জীবনবিনিময়েও মসতাকথন অতি কঠিন 
পণ--প্রারস্তে অন্ততঃ মিথা! কথন থেকে 
বিরত হও, তার উপরে সত্য কথনের 
সাহম না থাকলেও । এই নেতিমূলক মিথ্যা" 
কথনাভাব থেকেই হবে ক্রমশঃ নত্যকথনের 
সাহস-সঞ্চয়। এরূপ এঅস্তেয়। মহাব্রতের 
নিষেধবাচক দিক £ “পরদ্রব্যে হস্তক্ষেপ না 
করা, বিধিবাচক দিক £ নিজের দ্রব্য 
অকাতরে পরকে দান করা? | স্থার্থ-ত্যাগপূর্বক 
অপরকে নিজন্ব সম্পদ দানও সহজ সাধন 


9৬২ 


নয়--তজ্জস্তা আর্ত কর পরের মম্পদ লোভ 
তাগ করে-_-তা+ থেকেই হ'বে উদয় মনের 
সেই শক্তি যর নিজের পরের ভেদ 
দেয় লুপ্ত করে। এরপে '্রক্ষচর্ধ এই চতুর্থ 
মহাব্রতের নিষেধবাচক অনুশাসন £ “নিম্তর 
সন্ভাকে, পশুষ্ভাবকে নিয়ন্রিত কর, বিধিবাচিক 
অন্মশাসন £ উন্নততর সন্তাকে দেবভাবকে 
উদ্ভ।পিত পরিশেষে 
'অপরিগ্রা£ত এই পঞ্চম মহারতেরও ছুইটা দিকৃ 
-নিষেধব|চক £ “অসার সাংসারিক বস্ত্র গ্রহণ 
করে। নাঃ; বিধিবাচক £ 'আপাত্মিক বস্বকে 
জীবনের সার কর” এরূপ, প্রতিক্ষেত্রেই 
দুকর্ম বা সকাম কর্ষ থেকে সাময়িক কর্ম- 
শৃগ্ঠতা, এবং তার থেকে সুকর্ম বা নিষ্ষাম 
কর্মে ব্রমোন্নতি 


আন্মন্ভাবকে ক্রু” | 


হচ্চে । সাধারণতঃ, আমর 
প্রথমে সকাম কর্মে লিপ্রু হয়ে স্বার্থপরতার 


গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে গাকি। তা, 


থেকে গ্রথম উদ্ধারের আশা তখনই ভয়, 
যখন আমরা অন্ততঃ সেই সকল কর্ম 
পরিতাগ করি। পরে, কেবল সেই সকল 


সকাম কর্ম পরিতা।গই নয়, তত্সঙ্গে অন্যান 
নিষ্ষ/ম কর্ম সাধন৪ আমাদের 
এরপে_দ্ডারতীঘ দশন যে গ্রামে নিষেধাত্মক 
*( যম) দিকটাকে জোর দিয়ে পরে বিধ্যাত্মক্ক 
(নিয়ম) দ্দিকটীকে গ্রপঞ্চিত করেছে, তা? 
সম্পূর্ণ যুক্তিমঙ্গত এবং নীতিকারগণের দূর- 
দৃষ্টির পরিচায়ক । 

ভারতীয় দর্শন ও নীতিশান্ব কি.ঞচন্মাত্র 
'আলোচন! করলেও, ভারতীয় সাধনার এই মূল 
ততুটী গ্রকটিত হয়--অর্থৎ, জ্ঞান ও সাধনার 
স্তরভেদ,-নিয় পেকে উচ্চে, অল্প থেকে অধিকে' 
সহজ থেকে কিনে শনৈঃ শনৈঃ) স্থিরসংযত 
পদক্ষেপে ক্রমশঃ অগ্রসর--অকন্মাৎ আকাশে 
আরঝোহণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করা । নীতির দিকের 


সহজ হমু। 


উদ্বোধন 


[৫১ বর্ষ_৯ম সংখা 


কথ।| পুর্বে বলেছি। জ্ঞানের দিক থেকে বলা 
হয়েছে যে. প্রত্যেক বস্তই স্ব স্ব স্তরে স্বন্থ 
পরিবেশে সাময়িক ভাবে সত্ারূপেই গ্রাতিভাত 
হয়-_ক্ষুধাতৃ্ণাবান্‌ প্রাণীর নিকট ক্ষুপাতৃঞ্ণা দূরই 
প্রধান উদ্দেশ্_--ভোজ্য বস্তু, পানীয় জলই তার 
নিকট চরম লক্ষ্য ও একমার উদ্দেশ্য ।. কিন্তু 
উচ্চতর ভ্রীবনের আভান যে লাভভ করেছে, সেই 
গ্রণীর নিকট নিক্বস্তরগত এ সব বস্তু পূর্ববৎ 
চরম বা আতান্তিক সত্য নয়__নাপেক্ষিক বা 
সাময়িক সত্য মাত্র । 
শহর 


এমন কি, কেবলাদ্বৈতবাদী 
ব্দোস্ত সম্প্রদায় তাদের স্ুবিখ্যাত 
“সন্তা-ত্রৈবিধা-বাদে” এই সতা স্বীকার করেছেন 
প্রত্যেক বস্তরই আপেক্ষিক সত্ব আছে, কিন্ত 
উচ্চ গেকে উচ্চতর, উচ্চতম সত্ত।র তুলনায় তা, 
হয়ে যায় ক্রমান্বয়ে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর, তুচ্ছতম। 
এই “সক্জান্রিবিধাবাদ”কে দাশনিক তত্ব্ূপে 
স্গটভাবে স্বীকার না করলেও, কোনো ভারতীয় 
দশশিকই এর অন্কনিঠিত সত্তাকে অস্বীকার 
করেন নি। বেদ উপনিষদে এর প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া একটা উদাহরণই যথেষ্ট। 
তৈভ্তিরীয়োপনিষদে "রহ্গানন্দ বল্ল” নামক ততীয় 
বল্লীতে ক্রমানয়ে অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রঙ্গ, মন বক্ষ, 
বিজ্ঞান ব্রহ্দ ও আনন্দ রঙ্গ-- এই পাঁচটা স্তরভেদে 
মানবমনের মননশক্তি ও তৎপ্রশ্থত জ্ঞানের স্তর 


যাঁয়। 


ণেকে স্তরে ব্রমোন্নতি মতি শ্রন্দরগাবে অঙ্কিত 
আছে । অন্ন সম্বন্ধে এই বলা হযেছে ১ “তিনি 
জানিতে পারিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্ন 
হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া 
অন্নের দ্বারাই জীবিত থাকে, পরিশেষে সেই 
অন্নেই লম়প্রাপ্ত হয়। » + অনেের নিন্দা করিবে 
না, তাহা ব্রত। অন্নকে পরিত্যাগ করিবে ন. 
তাহ! ব্রত। অন্ূকে বু বাঁ বধিত করিবে, 
তাহা ব্রত। বাসের জগ্ত আগত কাহাকেও 
প্রত্যাখ্যান করিবে না, তাহা ব্রত। অতএব 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


যে কোনো উপায়ে হউক, বহু অন্ন সংগ্রহ 
করিবে 1৮, 

এই একটা চৃষ্টাস্তই ভারতীয় দর্শন যে 
জগতের প্রতি ঘ্ণ! ও মানবখিদ্বেষবাদ প্রচার 
করে না, তার যথেষ্ট গ্রমাণ। এরপে বছর মধ্যে 
এক) নিগ্লের মধ্যস্থতায় উচ্চ, জগতের মাধ্যমে 


বিপদ 


৪৬৩ 
অধ্যতআ্সলোক লাভ করাই ভারতীয় সাধনার 
মূলমন্্র--ব্ছকে বিনাশ করে নয়, নিম্নকে 


অস্বীকার করে নয়, জগৎকে তুচ্ছ করেও নয়, 
বুকে একে পরিণত করে, নিয়কে উচ্চে উন্নীত 
করে, পাধিব জগতকে পারমাথিক 
ঘ্ররূপে উপলদ্ধি করে । 


লোকের 


বিপদ 


আকুমুদরঞ্জন মলিক, 


বিপদ রুদ্র ঢোল সমুদ্র নওকো অচেনা, 
চিনি তোমার বাড়বানল নাগের বিছানা । 
চিনি দারুণ তিক্ত বারি, 
সই বে নাকাল দিন সাতারি, 
চিনি তোমার খুর্ণীবাযুর প্রলয় রচন। | 


জানি তোমার শক্তি বিপুল অকুল সমুদ্র, 
মামা মায়ের পায়ের তলে লুটাও হে ক্ষুদ্র। 
হাজার ফণ।য় মানিক জলে 
দে[লাও ধীরে কমল দলে, 
অভয় কোলে হাপি মায়ের আছুরে পুত্র । 


বি-এ 


পারো জানি কোটাল জোয়ার ঝঞ্চা ছুটাতে, 
ধ্বংস থাকে নিত্য তোমার ভয়াল মুঠাতে 
অশীম তুমি শি” ধর? 
ভগ্ন কর, মগ কর, 
পারো বিশাল পমর-তরীর গুমর টুটাতে। 


তবু তুমি রতবাৰর হে, জানে আমার মন, 
ঢেউ খেয়েছি--তোমার জলে করেছি তর্পণ। 
তোমার বিষে প্রায় মরেছি, 
তোমার সুধা পান করেছি, 
করেছি-জল-মিংহ তোমার কেশর আকর্ণ। 


বিশ্ব-সমস্তায় ভারতবর্ষ 


মৌলবী রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্‌ 


বর্তমান জগতের সমন্ত। অনন্ত । লমাধানের 
পথ সম্বীর্৭। মানুষ দিশেহারা হইয়া পথের 
সন্ধান করিতেছে । কিন্তু কোথায় পথ? আজ 
আমর! দাড়াইয়া আছি একটি সম্কটের সম্মুখে। 
যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হইয়! যাইতে পারি। 
অর্থনৈতিক সমস্তা, রাজনৈতিক সমস্ত, 
সামরিক সমস্ত, দেশের নিরাপগ্ডার সমস্ত।-- 
সবশেষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত!--সব কিছু 
মিলিয়া এমন একটা তাল পাকাইয়! দিয়াছে 
যে মানুষ মুক্তির পথ খুজিয়া পাইতেছে ন|। 
অতাঁতে এইরূপ মংকটকালে মহামানব আসিয়া 
মানুবকে মুক্তির পথ বলিয়া ধিতেন। আজ নে 
মহমানব কৈ? অত বড়যে একটা বিশ্বসমর 
হইয়া গেল, তাহা কি মানুষের কোন কল্যাণের 
ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হইয়াছে? এই বিশ্বলমর 
চারিদিকে রাখিয়াছে ধ্বংস ও বিভীষিকার ভয়াবহ 


নিদশন । কোথাও জীবনে আনন্দ নাই, স্খ- 
সন্তেেষ নাই, সর্বত্র জীবন-চাঞ্চল্যের একাস্ত 
অভাব। কেবলই দেখিতেছি মৃত্যু ও ধ্বংসের 
তাণডবলীল। ! আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখা কোথাও ত 
দেখি না। শিরাশার . ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল 
আবৃত । মানুষের জীবনে যখন এইরূপ অবস্থা 


আসিয়৷ দেখ দেয় তখন মে আত্ম-হত্যা করিতে 
উদ্ধত হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি ত আত্মহত্যা 
করিতে পারে না । রোম! রলার জন ক্রিষ্টোফারে”র 
একটি দৃশ্তের কথা মনে পড়িল। ক্রিষ্টোফারের 
জীবনেও এক সংকটময় মুহূর্ত আনিয়াছিল। 
সে কোন উপায়াস্তর না দেখিয়। আত্মহত্য। 


করিতে উদ্ভত হইয়াছিল। জীবনে প্রত্যেক 
ব্যাপারে বার্থ হইয়৷ সে কেবলই চিন্তা করিতে 
লাগল জীবনকে কি দিয়! পুর্ণ বরিবে,__জীবনের 
আর কি বাকি রহিল? এব্যর৫ জীবনের ভার 
বহন করিয়া কি লাভ হইবে? ক্রিষ্টোফার 
আত্মহত্যা করিবার জন্তঠ জলের মধ্যে ঝাপ দিতে 
অগ্রপর হইল। কিন্তু হঠাৎ দেখিল নিকটস্থ 
বৃক্ষে একটি ছোট পাখী প্রাণ ভরিয়া! আনন্দের 
গান গাহিতেছে। আরও দূরে একটি বালিকা 
ভয়ভাবনাহীন চিত্তে বসিয়া বসিয় আনন্দ 
করিতেছে । একটি গাভী শাস্তভাবে দীড়াইয়া 
নমনয়নে সুদূরের দিকে চাহিয়া আছে। 
তটিনীর জল তর তর বেগে ছুটিয়৷ চলিতেছে 
আর জীবনের জয়গান গাহিতেছে। আর একটি 
স্থানের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। 
অদূরে সে দেখিল ধ্বংসস্তুপে পরিণত একটি 
অট্রালিকা ভেদ করিয়া সবুজ ঘাস গজাইয়। 
উঠিতেছে। কি সুন্র! কি তাজা তাহার 
প্রাণ! ধ্বংসন্্ুপের মধো এই ঘাসগুচ্ছ মৃত্যুকে 
অস্বীকার করিতেছে । মৃতুুর রুদ্রলীলার মধ্যে 


ধ্বংসন্ভ্ুপের মৃত্যু-ব্/ঞ্রক সমস্ত প্রভাব উপ্টাইয়া 


দিয় এই ঘাসগুলি ভিতরে ভিতরে অলক্ষ্যে 
আস্তে আস্তে শিকড় বিস্তার করিয়৷ এক শুভ 
মুহুর্তে প্রাণবন্ত হইয়া জীবনের জয় ঘোষণা 
করিল। তাহার! পৃথিবীকে জামাইয়! দিল যে 
তাহার। মরিবে না, বাচাই তাহাদের কাজ। 
তাহাদের ব্রত এখনও শেষ হয় নাই। বিশ্ব- 
নিয়স্ত তাহাদের দ্বার যে কাজ করাইবেন 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই ঝাঁচিতেই হইবে 
তাহাদের। তাহাদের তাজ প্রাণ মুছু- 
সমীরণের লোনালি পরশে প্রকৃতির শ্যামল বুকে 
নৃতন শোভায় বিকশিত হইয়। উঠিল। শত 
নিরাশীর মধ্যে এইরূপ জীবনের আহ্বান দেখিয়া 
ক্রিষ্টোফারের আর আত্মহত্যা করা হইল ন| | 
সে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্জগতে ঝাপাইয়৷ পড়িল। 
নিরাশার মধ্যে এই যে আশা, বাচিবার এই যে 
আকুল প্রকাশ ইহাই প্রকৃতির চিরগুন রীতি। 
বিগত মহাসমর সত্যই পৃথিবীতে ধ্বংসের 
তাওবলীল! দেখাইয়৷ গিয়াছে । কিন্তু এইখালেই 
পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। এই 
বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের মধ্য হইতেও স্থজনী প্রতিভাকে 
জাগাইয়া তুলিতে হইবে । আমরা ভারতবাসীর৷ 
বিশ্বাস কারি পৃথিবী এত সহজে ধ্বংস হইবে 
না। রামরুষ্ঞ, বিবেকানন্দ, গান্ধীর ভারত 
এতটুকুতেই হতাশ হইয়া পড়িবে না। ধ্বংসো- 
নখ পৃথিবীকে বাচাইবার মত শক্তি ভারতের 
আছে। সেই শক্তির সাহায্যে পৃথিবী আবার 
নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ব।চিয়া উঠিবে। আজ 
তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি। 

বিশ্বসমস্তার সমাধানের জন্য *ভারতের 
মনীষীদের মধ্যে যে একটা গভীর আবেগ ও 
আসন্তরিক ইচ্ছা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে 
মনে আশা জাগে যে ভারতবর্ষ হইতেই প্রত 
সমাধানের স্থত্র আবিষ্কৃত হইবে। ধর্্, সাহিত্য 
শিল্প তো মানুষ ও জাতির জীবনমুকুর ৷ মহাসমরের 
মত অমন দু'দশটা সাংঘাতিক ঘটনাও কি 
মানুষের মনের এ আদিম প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে 
পারে? তাই দেখা যাইতেছে যে, এই যুদ্ধের 
পরেও ধর্মের প্রয়োজনীয়ত! মানুষ বেশী করিয়! 
উপলব্ধি করিতেছে । শিল্প ও সাহিত্য নৃতন 
গতিবেগ ও গতিছন্দ লাভ করিয়া পুনজ্জীবিত 
হইয়া উঠিতেছে। যাহার জীবনকে কেবল 

৮ 


বিশ্ব-সমস্টায় ভারতবর্ষ 


৪৬৫ 


খাওয়া-পরার স্থবিধা আর কলকব্জার গেলক- 
ধাধার মধ্যে দেখিতে ভালবাসে, তাহারাও আজ 
দৃষ্টিভঙ্গিমা পরিবর্তন করিতেছে । আজ তাহাদের 
দৃষ্টি স্যষ্টিরহস্তের দ্বিকে নিবদ্ধ হইয়াছে । এই 
মহাসমর মানবসমাজে নুতন পরিবর্তন আনিয়াছে, 
তাহার জন্য নৃতন পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছে। 
সামাজিক ব্যাপারেও পরিব্তমের হওয়া প্রবাহিত 
হইতেছে। রক্তের প্রলয়-সমুদ্রে গ্নান করিয়! 
মানুষের যেন নবজন্ম লাভ হইল। যুগের প্রভাবে 
পুরাতন জগৎ ভাঞ্গিয়া পড়িতেছে। জীবন- 
সন্ধে একটি নূতন সংজ্ঞা, নৃতন মূল্য ও 
ম্যাদ।(বোধ জাগিতেছে, দেশ ও জাতির 
সীমারেখা লুপ্ত হইতেছে। জাতিগত ও দেশগত 
ক্রিম ভেদজ্ঞান মানব-সমাজের অন্তনিহিত 
এক্যবোধকে যুগে যুগে কত বাধা দিয়াছে। 
আজ এই বাধ ও ব্যবধান ভাঙগিয়া দিয়া সমগ্র 
মানবমমাজকে একই ভ্রাতৃত্বমগ্ুলীর অন্তর্গত 
বলিয়। মনে করিবার দিন আসিয়াছে । ভারতের 
আদর্শ বিশ্ববোধেরই আদর্শ । এই বিশ্ববোধ এবং 
অথণও্ড বিশ্বের একত। ও সমতার আদর্শ আবার 
জ]1গ|ইয়! তুণিতে হইবে। সে কাজ ভারতেই 
আরম্ত হইয়াছে । প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিভনিমার পরিবর্তনের যুগ সমুপস্থিত। সম্মুখে 
যে দিকচক্রবাল দেখা যাইতেছে তাহ! ত” 
এক লম্ফেই শেষ হইবে না। তাহা যে অসীম 
অনন্ত। যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহা 
নাগালের বাহিরেই থাকিবে । এই ভাবে সমগ্র 
বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়। শিখিল বিশ্বকে এক 
অখণ্ড সত্বাতে পরিণত করিতে হইবে। 
বিশ্বময় জাতিতে জাতিতে ষে প্রভেদ আছে, 
মানুষে মানুযে যে বৈরভাব 'আছে, তাহ! দুর 
করিতে হইবে। তাহার স্থলে একটা বৃহত্তর 
আবেদন, একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্ত সাধন করা 
একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের 


৪৬৬ 


পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুর ও (প্রেমপূর্ণ না 
করিলে বিশ্বশান্তি গ্রতিষ্ঠিত হইবে ন|। পরম্পর- 
বিরোধী মতবাদ আদর্শ ও কর্মধারার মধ্যে 
সামঞ্জন্ত স্থাপন করিয়া এমন এক নূতন 
মানব-সমাজ গঠন করিতে হইবে যাহ! সাংস্কৃতিক 
সমন্বয়ের সর্বোত্রুষ্ট উদাহরণ-স্বরপ হইবে। 
পর্বতের সর্বেচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে 
হইলে বহু ঝড়ঝঞ্ধা বিদ্ববিপত্তি সহা করিতে 
হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উদ্দিষ্ট কর্তব্য হইতে 
পিছাইয়! পড়িলেও চলিবে না। বিশ্ববোধের 
অভাবের জন্য জগৎকে ছুইটি মহাসমরের 
অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । এই 
ছুইটি ধ্বংসকর মহাসমর হইতে মানবজাতি 
কি কোন শিক্ষ/ই লাভ করিবে না? 

আমরা ভারতবাসী, আমরা আশাবাদী-_ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধীর ভারতের উত্তরাধি- 
কারী হিসাবে আমরা জগতের ভবিষ্যুৎ-সম্বন্ধে 
কিছুতেই নিরাশ হইতে পারি না, তাই আমরা 
বিশ্বাস করি সঙ্কট কাটিয়া যাইবে, স্থবাতাস 
বহিবে। স্থচীভেদ্য অন্ধকার অপদারিত হইয়! 
স্ব্ণযুগের আবির্ভাব হইবে। এ তার আগমনী 
বণী শুনিতে পাইতেছি! আজ আমাদের 
সন্থুখে যে সঙ্কট দেখা যাইতেছে, তাহা 
মবজন্মের প্রথম-বেনা মাত্র । আমাদের 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে মহাসমর যে 
বিপ্লব ঘটাইল, ব্যক্তিগত জীবনে যে ছুঃখ- 
কষ্ট অভাব-দারিদ্র্য স্থষ্টি করিল, তাহা ছুঃখের 
ও বেদনার বিষয় হইলেও, তাহা সমাজকে 
একেবারে ধ্বংল করিতে পারে নাই। এই সব 
দুঃখ-কষ্ট সহা করিবার শক্তি মানুষের আছে। 
তাই সে আজ দৃঢ়পদে দীড়াইয়া আছে। 
মানুষ মৃত্যু ও ধ্বংসকে অগ্রাহ করিয়া যে সাহস 
দেখাইয়াছে, তাহ! অসাধারণ--তাহাই আনিবে 
নুতন জীবন ও স্থষ্টি করিবে নৃতন জগৎ। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্য 


মানুষের মন কখনও স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে 
ন|। মানুষের মন সর্বদাই চলমান । ফরাসী 
বিপ্লব যখন আসিয়!ছিল, তখন তাহা একটি 
মাত্র দেশেই আবদ্ধ থাকে নাই। তাহার 
প্রভাব দেশকাল অতিক্রম করিয়! ভবিষ্যৎ 
ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে । ভারতের 
খষি মুনি ও সাধকদের কণ্ঠ হইতে নবযুগের 
বাণী এ শুন। যায়। আজিকার ভারতবর্ষ সে 
বাণীর প্রভাব থেকে দুরে সরিয়া যাইতে পারে 
ন।। মহ।সমর যে ঘুমন্ত বিশ্ববোধের প্রেরণা 
জাগাইয়। দিয়াছে, তাহা ভারতের মধোও 
কম্পন স্থষ্টি করিয়াছে । ভারতবর্ষ জড়স্থবিরের 
মত আর বশিয়া থাকিবে না। তাহার মধ্যেও 
উচ্ছল গ্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া  উঠিয়াছে। 
তাই সে আজ জীবন-সংগ্রামের জন্ত, 
উন্নতির জন্ত, মুক্তির জঙ্ঃ গ্রত্ঠত হইতেছে। 
ভারত তাহার সাংস্কৃতিক, আধ্য।ত্মিক ও মানামক 
জীবনের মান উন্নয়নের জগ্তঠ সাধনা আরম্ত 
করিয়াছে । এক দিন ভারতের জনগণ [ছল 
অসাড়, পঙ্গু ও সামর্থ/হীন। তাহারাও আজ 
জীবন-চাঞ্চল্যে টলটলায়মান । বহিজগতের 
কর্মধারার সহিত তাহার। আজ নিবিড় ভাবে 
পরিচিত হইতে চাহিতেছে। যুগের দাবীর 
সহিত খাপ খাইবার জন্ত তাহারাও আজ 
চেষ্টা করিতেছে । আজ বেশ বুঝা যাইতেছে 
যে, ভারতবর্ষ বিশ্বগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। 
ভারতের সমস্তাও বিশ্বসমস্ত। হইতে পৃথক 
নহে। বিশ্বপমন্তার সমাধান করিবে ভাবুততষ । 
ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কেহই তাহা পারিবে 
না। প্রেম, দয়া, সত্য, প্রীতি, অহিংস, সততা, 
সভভাব, শাস্তি গ্রভৃতি মানবে!চিত গুণগুপি আজ 
এই যুদ্ধবিধবস্ত জগতের জন্য নিতান্ত দরকার । 
আজ চাই উদারতা, সহান্ভূতি ও সংবেদনশীল 
মন, আর চাই অপরের ছুঃখকে তাহারই মন 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


লইয়। বুঝিবার ক্ষমতা । আজ আমাদের সম্মুখে 
যে সকল বিসদৃশ শক্তি ও প্রভাব সক্রিয় হইয়া 
কাজ করিতেছে, সেগুলিকে প্রেম, ভালবাস, 
সাব, উদারতার দ্বার! প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত করার 
সময় সমুপস্থিত। এইরূপ মন লইয়া কাজ আরম্ত 
করিলে সমস্ত বাবধান, শ্রেণী ৪ সম্প্রদায়ের সমস্ত 
বিভেধ দূর হইয়া! যাইবে। তাহার স্থানে জন্ম 
লইবে নৃতন জগৎ। এই নূতন জগৎ গড়িতে 
ভাঁরতবর্ষকে যথেষ্ট দান করিতে হইবে । 

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে বহু আদর্শের পরীক্ষা 
হইয়াছে । ভারতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, 
তাহা অন্ত কোথাও নাই । ভারতে বছর মধ্যে 
একটা এক্যের সাধনা হইয়া আসিতেছে । 
ভারতবর্ষ কাহাকেও ধ্বংস করে না, সকলকেই 
আপনার উদার বক্ষে আশ্রয় দিয়াছে । আবার 
সকলকে আপনার করিবার জন্ঠ, সকলের মধ্য 
একটা এঁকোর সুর এমন ভাবে সংষেজন 
করিয়াছে যে, ব্যক্তি তাহার নিজস্ব রূপ না 
হারাইয়াও লকলের সঙ্গে একাঙ্গী হইয়া গিয়াছে। 
এই একের সাধনা কঠিন কাজ । ইউরোপ ইহা 
পারে নাই। ভারত পারিয়াছে। কারণ ভারতের 
কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, যে গুণ ইউরোপের 
নাই । উদারতা, পরমতস[ফুতা, মংযম, ক্ষমা, 
প্রেম, দয়।, দক্ষিণা 'ও মহত্ব-এই সব গুণের 
জন্তই ভারত এঁক্যের সাধনা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । "এই সব গুণ এখনও আছে বলিয়াই 
বর্তমান জগতে ভারতই বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব 
করিবার অধিকারী । বর্তমান জগতের যে সমস্ত! 
তাহা ভারতই সমাধান করিতে পারিবে । ভারতে 


খষিমুনির আদর্শ ত আছেই। তদুপরি বিগত 
শতাব্দীতে এমন কয়েক জন মহাপুরুষ আবিভূতি 
হইয়াছিলেন ধাহারা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও 
ভাবধারারই ধরক ও বাহক রূপে এযুগের 
মানযকে পথনিদ্দেশ করিয়া! গিয়াছেন | রামকৃষ, 


বিশ্ব-সমস্তায় ভ।রতবর্ষ 
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বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ সেই আদর্শের 
মূর্ত প্রতীক । হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারত 
যে প্রেম ও উদারতার আদশ গ্রতিঠিত করিয়।ছে, 
আঙ্দিকার যুগে তাহাই বিশ্বপমস্তার সমাধান 
করিবে। তাহাই আজ আমাদিগকে নুতন জগৎ 
স্ষ্ট্রি করিতে সাহাযা করিবে । আমর! যে নয়া 
সমাজের ভিত্তি ও প্রাসাদ গড়িতে চাই, তাহ। 
গ্লেম-ভালবাসা, উদারতা, স্থবিচ।র ও সব্বযবহারের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে । আমাদের তরুণদের 
অন্তরকে এই সব মহৎ আদর্শ দ্বারা উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তুলিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক কাজে 
প্রতিপদক্ষেপে এই ভাবে অগ্রনর হইলে ভারতবর্ষ 
জগৎকে মহান আদর্শে দীক্ষা দিতে পারিবে। 
তাহা হইলে সমস্ত ভেদাভেদ, ঘবন্দ-সংঘর্ষ, 
প্রতিশোধ-স্পৃহা, যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর হইয়।৷ যাইবে। 
তাহারই স্থানে শাস্তি প্রগতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও 
আনন্দের যুগ ফিরিয়া আসিবে । এই ভাবে 
নিখিল বিশ্বের সকলের সার্বজনীন কলয]াণ হইবে । 
জগৎকে দিবর মত বহু জিনিষ আছে। 
বর্ষকে তাহা দিবার জন্ত সাধনা করিতে হইবে। 
আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষগণ যে শিক্ষ। ও 
আদর্শ দিয়৷ গিয়াছেন তাহা কপণের ধন নহে ষে 
লকাইয়া রাখিতে হইবে-_-তাহাকে সর্বব্যাপী 
করিয়! তুলাই প্রকৃত সাধনা । বিবেকানন্দ 
বিশ্বময় পরিভ্রমণ করিয়! ভারতের বাণী প্রচার 
করিয়া দেখাইয়াছেন ষে গ্রচারের ক্ষেত্র আছে। 
কিন্তু “আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়” এই 
নীতি বাতীত আমর! কোন আদর্শই প্রচার 
করিতে পারিব না। তাই আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে 


দেশবাসীকে আহ্বান করি, আনন আমর। 
আমাদের মহামানবদের পদাঙ্ক অন্থসরণ করিয়া 
এমন এক সর্বব্যাপক কন্মস্থচী রচমা করি যাহ। 
নবযুগের পত্তন করিবে । লেইপথেই ভারতের 
মঙ্গল__জগতের মঙ্গল। 


ভারত - 
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বিশ্ববরন্মাণ্ড কি “ন্বযুত্ভূ” 


ও “বে-ওয়ারিশ” ? 


কাপ্টেন রামেন্দু দন্ত 


মাল মাত্রেরই মালিক গাকে। মানুষের ক্ষ 
বুদ্ধিতে যতটুকু উপণন্ধি হইয়াছে, তাহাতে 
এই অসংখ্য গ্রহ-তারকা-চন্জ্র-নূর্য-শনি-মজলপূর্ণ 
বিশবতরদ্গা্ডকে আদি-অন্তহীন বলিয়াই ধর! 
হইয়াছে । মানু তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া সেই 
আদি-অন্তহীন বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডের অঙ্টা, প্রতিপালক 
ও নিয়ন্তাকে ধরিতে চায়। এবং কেহ কেহ 
বলেন-_-অঙ্টা নাই, অর্থাৎ চলিত ভাষায় ধাহাকে 
ভগবান? বলা হয়ঃ তিনি কবি-কল্পমা মাত ! 
“যত মত তত পথ” | ম্ুতরাং এ নন্বদ্ষেও বহু 
আলোচনার অবকাশ আছে। 

এত বড় বিশ্বব্র্গাখের ষে মালিক কেহ 
নাই একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ 
নয়। আমার যুক্তি, প্রথমতঃ, এই প্রবন্ধের 
প্রথম বাক্য । আরও যাহ! আ।ছে তাহ। পরে 
বলিতেছি । সেই মাণিককে আমি যদি 
“ভগবান” বলি, তবে সোজা কথায় আমার 
প্রবন্ধের শিরোনাম হইয়া উঠে-:"ভগবান 
কি আছেন”? শিরেনামাটা এত পুরাতন ও 
সাধারণ যে, মৌলিকত! মাঠে মাবা যাইবার 
ভয়ে কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া দিয়ছি। 
ভগবান আছেন কি নাই সে সম্বন্ধে আমার 
স্বকীয় সন্দেহের মিরসন হইয়া গিয়াছে। 
নাষ্তিকতার এঁতিহা মন্তকে লইয়া, নাস্তিকতার 
আবহাওয়ায় ও আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত হইয়া, 
বিজ্ঞানের নাস্তিকত।র কথঞ্চিং ও সাংখাদর্শনের 
নাস্তকতার কিছুটা অধ্যয়ন করিয়া, প্রাচুর্যা- 
ভরা জীবনের নাস্তিকতার সুযোগ ঠেলিয়! 


আস্তিকতার জন্মলাভ মহজ ব্যাপার নহে! 
দেখিয়াছি, দশমাস দশদিন পুর্ণ হওয়ার পর 
অতি স্বাভাবিক নিয়মে একটি সামান্ত মানব- 
শিশুর জন্মশাভ৪ সময়ে সময়ে সঙ্ষট-ঘটাময়- 
ঘটমা হইয়া উঠে! আর এত শিক্ষা, দীক্ষা, 
সংস্কৃতি, এতিহা, পারিপািকতা অতিক্রম করিয়া 
নব-চেতনার জন্মলাভ ! 

কিন্ত আমার অবচেতনার অবসান ঘটিলে 
এবং নবচেতনার উন্মেষ হইলেই ত সমগ্র 
মানব-সমাজে তাহা পরিব্যা্ু হইয়া পড়িবে 
না সুতরাং জীবনে বু বার বৃহত্তর মানব- 
সমাজের অগ্ঠান্ত সভ্যদের কাছে এই অসভা (?) 
প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি--“ভগবান আছেন, 
তাহার প্রমাণ কি? এ কথাটাঃ এবং 
“ভগবান নিশ্চয়ই আছেন” এই কথাটিও এত 
সাধারণ যে শাক্ষ), প্রমাণ। যুক্তি, তকের 
দ্বারা তাহার যে কোন্টি লইয়া লড়াই করার 
প্রয়োজনীয়তা সব সময় ন্বীকার করি ন|। 
কিন্ত যখম কোনো চিগ্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তি 
অথবা অধ্যয়নশীল পাওত বন্ধু, 'গুটু যুক্তির 
অবতারণা করিয়া এ প্রশ্নদ্বয়ের কোনো একটির 
সমাধান করিতে চাহেন, তখন সে তর্কে 
যেগ দেওয়।র সার্থকতা অনুভব করি। 
সম্প্রতি এবম্িধ একটি যুক্তি-বিগ্রহের (প্রায় 
যুদ্ব-বিগ্রহ, তবে অহিংস) মধ্যে পডিয়! 
কতকগুলি দামী-দামী আলোচনা হইয়া গেল; 
বক্তা শোতা মকলেই প্রবীণ ও স্ব স্ব সাম্রাজ্যে 
স্থপপ্ডিত। তর্ক মধ্যে মধ্যে চূড়া ম্পর্শ 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


করিয়াছিল; যথা---প্জষ্টা যদি থাকেন তবে 
তাহার অআঙ্টা কে, এবং তাহারই বা জষ্টা কে?» 
”»” ইত্যাদি। প্রায় সেই উপকথার চড়ুই 
পাখীরই মত'*'যাহারা একটির পর একট 
ফুডুৎ ফুডুৎ করিয়! উড়িতে থাকে এবং 
সমস্তার শেষে পৌছানে। অসম্ভব করিয়া 
তোলে! শ্রষ্টতত্বেরও এ ভাবে শেষ হইবে 
না। চমৎকার যুক্তি! চড়ুই পাখীর শেষ মাই, 
তর্কেরও শেষ নাই-_-অতএব বল “অষ্টা নাই !” 
শর্ট) নাই, ভগবান নাই, এত বড় প্রকও 
্রঙ্কাণ্ডের মালিক নাই--বে-ওয়ারিশ.! আছেন 
কেবল তোমাদের গভর্নমেন্ট, টেলিভিশান্‌, 
গ্রেস্-এট্যাশে” ও য়্যাটম্‌ মত! 


দিনের পর রাত হয়, রাতের পর দিন) 
গ্রীষ্ম, বর্ষা) শরৎ) হেমন্ত, ও তাহ।র পর 
আসে শীত, আসে বসন্ত--উপ্টা-পাণ্ট। হয় না) 
দশমাস দশদিন পুর্ণ হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, 
কোনো গভর্নমেণ্টের ফর্মান্, কোনে। ডিপটী; 
বা সিপী-সাহেবের দস্তখৎ-সম্বলিত “পার্মিট” 
প্রয়োজন হয় না। এই রকঘ ছু*চারটা 
গভর্নমেন্টাতীত লক্ষণ ভাগে এখনে পরিলক্ষিত 


হয়, নতুবা এসব তর্ক-বিচারের কোনে 
প্রয়োজনই হইত না । বেচারা ভগবান 
বেমালুম কোনো প্ল্যাবরেটারীর”, অথবা 


“রিসা্চ-ইন্স্টিটিউট্‌ ”, অথবা কোনে। “মিনিষ্টর” 
দপ্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইতেন! কে জানে, 
হয়ত কোদে সত্যিকারের হিটলার * তাহা 
হইলে সাক্ষাৎ ভগবান্রূপে মানবের চ্্চক্ষুর 
গোচরীভূত হইয়! প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া অন্ততঃ এই পৃথিবীর ভাগাবিধ।ত। 
রূপে দেখ! দিতেন। বিশ্বব্রক্মাণ্ডের বিধাতার 
হেডকোয়।টার এই ক্ষুদ্র গ্রহটি ন৷ হওয়াই 
* ডি পট লু 1)91005 71961567469 


বিশ্বব্রদ্দা্ড কি “ম্বয়ংভ্‌” ও “বে-ওয়ারিশ” ? 


৪৬৯ 


সম্ভব, সৃতরাং তাহার দেখা পাইতে হইলে 
এই পৃথিবীর ডেপুটি-ভগবানের পাস্-পোর্ট ও 
একটা কোনে! মিএ কোম্পানীর “চাটার” 
করা এরোগ্নেন দ্বারা হয়ত উহা সম্ভব 
হইত। কিন্তু পৃথিবীর সে নিরস্কুশ অবস্থার 
কিছু দেবী আছে মনে হয়। কারণ ইহার 
আষ্টে-পৃষ্টে বনু অঙ্কুশ গ্রতাহ প্যাট প্যাট, 
করিয়া ফুটিতেছে। সেগুলি হইতেই আমাদের 
পৃথিবীর নিরষ্কুশ হওয়া কবে ঘটিবে ও কি 
রূপে, তাহাই ভাবিতেছি। 


আধুনিকতম পদার্থবিদ্ভার থিওরি নাকি 
56188: এক । 
শ্পতবে 07%666 বে কখন 
পরিবপ্তিত হয়, সেই মাহেন্ত্রক্ষণটুকুই নাকি 
পদার্থবিষ্ঠাবিৎ তাঁহার ল্যাবরেটারীর আধুনিকতম 
যন্ত্রপাতির সাহায্যেও ধরিতে সমর্থ হন নাই। 
উহ! ধরিতে পারিলেই কোনো 1১75519৪ এর 
ড্র হয়ত ডেপুটি-শ্রীভগবান সাজিবার 
উপায় নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং 
এখন যিনি ভগবানরূপে গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত 
হইয়া থাকেন তিনি 0919660 হইয়া যাইবেন। 
এম্নিই ত তিমি 'অভ্তি' কি ননাস্তি তাহারই 


এই যে 9286897 ও 
0106100 তে 


ঠিক নাই!--“নাস্তিঁ বলিয়া নম্ত টিপিলে 
“অস্তি'-ওয়ালাদের অস্থিতে দূর্বা গজাইবে 
কিন্ত অকাট্য প্রমাণ জোগাইবে না ! 


বৈজ্ঞানিকের এই উপচেষ্টার পূর্ববর্তী কপিল 
মুনির অপচেষ্টারও নজির আছে! সাংখা- 
দর্শনবাদ ভগবানের 'এই নভূতো ন ভবিষ্যতি 
অবস্থ! পুর্বাহেই ঘোষণা করিয়াছে। পাশ্চাত্য 
দর্শনিকেরও নিরীশ্বরবাদ সুপ্রালিন্ধ । একেশ্বরবদ 
বা একদমবাদ কিন্তু তীহাকে এখনো কপু:রের 
মত উড়াইতে পারে নাই। বিশ্বাসের জোরে, 


হু সিপটীল 5010-1091)00৮5 01801867869 


৩ বে পরাজিত নিহত বা কলান্কত হয় না । 


৪8৭ 


কাতরের অশ্রুলোরে, প্রেমাকুলের ভক্তি-ডোরে 
তাহাকে কাহারও কাহারও মিলিয়াছে এবং 
তর্কে অপরাপরের কাছ হইতে তেমনি তিনি 
বভ্দুরেও আছেন। 

স্থষ্টির আদি-তত্বে আসিয়া গবেষকের! 
দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। একদল বস্ত- 
তত্্বাদী বলেন-স্যষ্টির কারণ আধিভৌতিক, 
বস্ততঙ্্রের নিয়মানু বর্তী, 7186718118610, 

দ্বিতীর দল বলেন, সুষ্টির কারণ, আধ্যাত্মিক, 
31)171658118010, কিন্তু, “লেটেষ্ট ধিওরি” নাকি 
এ ছুইটিকেও (€%71006 ) উড়।ইয়। দিয়াছে। 
দিয়া কি পাইয়াছে তাহা কিন্তু এ বিদ্জ্জন- 
মণ্ডলীর কাছে পাইলাম না। “তর্কে বহুদূর” 
ব্যতীত তাহাদের কাছে আর কি আশা কর! 
যায়? 

বৈজ্ঞানিকের “কিছুটা” এবং দাঁশনিকের 
“কিছু না» এমন কয়েক জম (:০)1)8160167)68] 
১০1০:)1186, যথ। এডিংটন, আইন্ট্িন প্রভৃতির 
কষ্টবোধা স্থখপাঠয “বিজ্ঞানের দীর্শনিকতা” 
(1১1)11950])117 01 ১0181008 ৪1165) 'প্রবন্ধ।- 
বলীতেও এ সব কথা পাওয়া য।য়--পদীর্থ- 
বিষ্ভাবিদের! নিজেদের অপদার্থতা উহাতে বেশ 
সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। নিরস্কুণ কবির 
দলের এক জন বলিয়া আমার বিশেষজ্ঞত।র 
অভাব আমাকে ততটা বিশেষ অন্ঞ করিতে 
পারে না। আমি ততীর মত মধ্যে মধ্য “ফাসি, 
পড়িয়। ফেলিতে পারি দেখিলাম। প্ঢেউ 
কেন হয়”, বৈজ্ঞানিক স্তর আর্থার এডিংটন 
তাহার যে দ্বিবিধ ব্যাখ্যার শেষে, নিজের মন্তব্য 
টানিয়াছেন_উহা আমাদের ছন্দে ধরা পড়িয়। 
মনোজ্ঞ হইয়। উঠে এবং অন্তরে নিরস্তর ধৃত 
থাকিয়। বিশ্বনিয়ন্তার চরণে মনকে একান্ত 
নির্ভরাবেশে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখে। মনে হয় 
এ পুস্তকে আমাদেরও (অ-বৈজ্ঞানিকের ) লেখ! 


উদ্বোধন 


পারে? 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ) 


কেন থাকে না--শ্রীভগবানের উকিল না জুটুক্‌ 
অন্ততঃ পুজারী ত' আছে! 

ইঃ বলিতেছিলাম--ণতর্কে বহু ছ্দূর।” 
বিশ্বাসে, সুধু অন্ধ বিশ্বামে নয়--যেমন চিনি 
খাইলে মিষ্টতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় এবং 
বিশ্বাস হয় যেচিনি তিক্ত নয়ঃ কটু নয়, কষায় 
নয়, মিষ্__তেমনি বিশ্বাস যদি আমার জন্মিয়। 
থাকে যে চিনির মধ্যে মিষ্টত্বের মত আমার 
অস্তিত্বের মধ্যে “তিনি” আছেন, তবে কি 
করিয়া আমি যুক্তিতর্কের, মোটা কেতাবের, 
অধিকতর পাণ্িত্যের মোট! খেতাঁবের খাতিরে 
সমর্থনমূলক মাথা হেল।ইতে পারি? তর্কসভ। 
অবশ্য আমায় রেহাই দিলেন “মাঁথ। হেলাইতে 
বলি না” এবং সময় ও স্থযোগের অভাবে বাকা 
আলোচন! তখনকার মত মুল্্তুবী রহিল। 

কিন্তু এ আলোচন।র প্রয়োজনও দেখি ন|। 
এত বড় বিশ্বরন্গাণ্ডের সুনিয়ন্্রণ, নিয়ম বাতিত।, 
এত স্বাভাবিক রূপে আবহমান-কাল হইতে 
চলিয়া আমিতেছে যে বোধ হয় এই সহজতার 
জন্তই, মানববুদ্ধি তাহাকে নিত্য-নৈমিত্তিক 
ঘটনার মত অবহেলার বস্ত ও আলোচনার 
অযোগ্য ভাবিয়াছে। যাহা রোঙ্গ ঘটে, অত 
সহজে স্বাভাবিক ভাবে ঘটে; যাহাতে ধর্মঘট 
নাই, ব্রকেড নাই, 0198178 নাই; তাহার 
মধ্যে আলোচনার বা মাথ। ঘ।মাইবার কি থাকিতে 


আজ মানুষের মাথ। ঘামাইয়!, তুপিয়ছে 
(0010000101510) ৯001%]11801 ) 10910001400, 
1)5090110, 00121171010 93101) ও 01000) 0001) 
তাহার মাথায় ঢু কয়াছে অস্বাভাবিক 
"্মযাটম্বমূ-প্রন্থ” বিজ্ঞান; স্বাভাবিক নিয়মই 
তাহার কাছে নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়! মনে 
হইতেছে। ছুনিয়! স্বাধীন হইতে ম্বাধীনতর 


হইয়। চলিয়াছে! পুত্র পিতা হইতে স্বাধীন 


ড/০%10]). 


আশ্বিন, ১৩৫৬] 


হইতেছে; কন্ত। তাহার মাত হইতে, ছাত্র 
তাহার শিক্ষক হইতে স্বাধীন হইতে চায়; 
চাকর তাহার মনিব হইতে, মুটে তাহার মোট 
হইতে; “সাব-ইন্সপেক্টারং আজ তাহার 
“ইন্স পেক্টার” হইতে স্বাধীন এবং “ইন্দ.পেক্টারঃ 
স্বাধীন তাহার “সুপারিন্টেণ্ডে্ট হইতে! 
'কিংডাম” স্বাধীন হইয়া হইতেছে-__'ডোমিনিয়ান্ঠ | 
'রিপাবলিক+ স্বাধীন হইয়া হইতেছে “কমন্‌- 
ওয়েলথত এবং কমন্ওয়েল্ধের কর্ণ ধরিয়াছে 
আন্-কমন্‌ ওয়েলথ, ( 01000171200) 5/8৪161) ) | 
এই স্বাধীনতার যুগে বিশ্বরঙ্গাগুই বা সুযোগ 
হারায় কেন? তাহাকেও বিশ্বপিতা ও ব্রন্দার 
কবল হইতে স্বাধীন হইতে হইবে । এই যদি 
নাহয় তবে ম্বাধীনতার অগ্রদূতেরা বাহাছুরী 


পায় কিসে? ভগবানকে “ভগবান্‌ রক্ষা 
করুন |” আমি তার অধম সন্তান, যেন অধীনই 
থাকি। কারণ বহু পুরুষ চাকুরী-জীবী বলিয়। 


জনৈক বদ্ধু (পেশা--ওকালতী) আমায় বলিয়াছেন 


কৃতজ্ঞতা 


৪৭৯ 


যে, আমরা 51856 ৫)71850)র লোক । আধুনিক 
স্বাধীনতার জন্মগত অর্িকার যখন নাই, তখন 
তাহা চাহিতে গিয়। মাতাপিত! ও পরমপিত।কে 
অস্বীকার করিতে চাহি ন।। 

আমি বিশ্বত্রদ্দা্কে স্বয়ংভু অথব৷ 
বে-ওয়ারিশ, বলিয়া বিশ্বাস করি না। বৈজ্ঞ/নিক 
ব্যস্ত থাকুন তীহার লইয়। 
এবং দার্শনিক থাকুন তাহার কপিলমুনির গ্রন্থ 
লইয়। )১--তীহার| এবং তাহাদের ধাত্রী ধরণী এই 
বিশবব্রক্গ।ণের অণুপরমাণু বই ত” কিছুই নয়। 
ট্রলিপ্্রীটের তিনটি দর্জির মতই তাহাদের 
আজির গুরুত্ব-ভগবান তাহাদের রক্ষা করুন | 
আমাদের তিনি ধ্বংস করিয়া তাহার শ্রীচরণে 
স্থান দিন ও গোলামী মনোবৃত্তিযুক্ত এই 
গোলামের জাতকে তাহার খাস-গোলামীর 
স্যোগ দিন। আমাদের এ পৃথিবীতে আর 
রক্ষা করিতে হইবে না, যদি তার চরণে * 
স্থান পাই। 


%00100-81)11166] 


* গীতাঞ্জলি- আমার মাথ| নত করে দাও হে 


তোমার চরণ-ধুলার ঙলে 


কৃতন্ঞতা 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


তুমি মোরে করিলে সআাট 

হে অঙক্ষ্য গুহাচর, এই পৃথী পরে-_ 
ধশ্বর্ষ সম্পদ শূন্ত বিনা আড়ম্বরে 

কোথা হতে আনি দিলে মহ1-সিংহাসন 
অনন্ত গৌরবময়_-বিজন আলয়ে স্থগোপন 
একান্ত তোমারি ছিল যাহা, হে বিরাট 

সে প্রতিষ্ঠ। আজি-_ 

আমারে করিলে দান। সেই বিস্তরজি--- 
নিবিড় অন্তরে মোর অমূল্য সঞ্চয়। 


পৃথিবীর যত না! মধাদ। মান-গর্বচয়-_ 
হেলায় রহিল পড়ি দূর অতি দূর। 

যে প্রাণ মরিতেছিল শঙ্কা ব্যথাতুর-_ 
সহত্র দীনতা তার এমন নীরবে 

কী বৌঁশলে আপনার অমৃত-বিভবে-_ 
নিমেষে ঘুচালে তুমি বাজরাজেশ্বর 

হে সত্য, নিভৃততম স্ব-প্রভ ভাস্বর । 


কস্মিক রশ্মি 


অধ্যাপক শ্রীতাবাপ্রস।দ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্সি 


১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট তারিখে যখন 
হিরোসিমা শহরে প্রথম আণবিক বোম।টি একটা 
প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিল সেদিন থেকে জড়ের 
অফুরন্ত শক্তি সম্বন্ধে সকলের একটা মোটামুটি 
ধারণ। হ'ল। তখন শোন! গিয়েছিল যে আণবিক 
বোমার রহস্ত একমাত্র আমেরিক!র আয়ন্তাধান। 
ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী জাতি এই 
মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে চেষ্টিত হ'ল। এমন একটা 
ংবাদও প্রকাশ পেয়েছিলো যে রুশিয়। নাকি 
আণবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী বোমা 
আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে কারণ এতে 
কদ্মিক্‌ রশ্মি ব্যবহৃত হ/য়েছে। হয়”ত ব্যাপারটা 
সত্যি নয় কিন্তু এর পর থেকে এই রশ্িটির 
স্বরূপ কি এবং অঘটন ঘটাবার ক্ষমতাই বা এর 
কতটা ত| জানতে লোকের আগ্রহ জেগে ওঠ 
স্বভাবিক। গ্রকৃত পক্ষে কস্মিক্‌ রশ্মির আস্তিত 
জানা গেছে আজ নয়, প্রায় তেইশ বছর 
আগে। 

জড়ের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
উনরিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন ডাণ্টন 
পরমাণুকে জড়ের মুল উপাদান বঝলে স্বীকার 
করেছিলেন। এই পরমাণুকে অতি ক্ষুদ্র এবং 
নিরেট বলে কঙ্গনা করা হয়েছিল এবং এর 
চাইতে ছোট আর কিছু হ'তে পারে না। 
দুইটি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে 
রাসায়ণিক ক্রয় পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের 
জন্তই ঘটে থাকে এবং পরমাণু কখনই ধ্বংস 
হয় না। এর ভরও অপরিবন্তিত থাকে । 


গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন পরীক্ষা 
দ্বারা নিশ্চিত প্রম!ণ পাওয়! গেছে যে পরম।ণুই 
শেষ কথা নয়। একে ভেঙ্গে তিন ধরনের 
কণিকা পাওয়া গেছে। অবশ্ত পরম!ণু বা 
পরমাণুনির্ঘত কণিকাসমৃহকে মান্তষ চোখে 
দেখতে পায় নি। তবু গণিতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত 
এবং গবেষণাগারে হুঙ্ম পরীক্ষায় এরা ধরা 
পড়েছে । এক প্রকার কণিকা হচ্ছে প্রোটন-__ 
এগুলো ধমাত্মক (1)9816%6) তড়িৎগ্রস্ত কণিক|। 
দ্বিতীয় প্রকার নিউট্টন_-এরা তড়িৎবিহীন 
কিন্ত এর ভর এবং প্রোটনের ভর স্মান। 
তৃতীয় প্রকার হচ্চে ইলেকৃট্রন। এতে আছে 
খণাতক (1062%6159 ) তড়িৎ এবং এর ভর 
প্রোটনের চাইতে প্রায় দু'হাজার গুণ কম। 
এজন্ঠ বলা হয় যে ইলেকুট্রনের ভর নেই। 
প্রতি পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন ঠিক ততগুলি 
ইলেক্ট্রন আছে যাতে মোটের উপর পরমাণুটি 
তড়িৎ্বিহীন। পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে 
প্রোটন ও নিউট্রন । এই প্রোটন ও নিউট্টনের 
মিলিত সংখ্যা নির্দেশ করে পরম।ণুর ভর। 
কেন্দ্রকের চার পাশে বিভিন্ন কক্ষে ইলেক্ট্রন গুলি 
আবর্তিত হচ্চে। গ্রোটন বা ইলেক্ট্রনের সংখ 
দ্বার! মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা নির্দিষ্ট 
হয়। পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রনকে সরিয়ে দেওয়া. 
বিশেষ শক্ত নয়। তাপ প্রয়োগ করলে ব৷ 
তড়িৎক্ষেত্রে পরমাগুকে রাখলে ইলেক্ট্রন 
কক্ষচ্যুত হয়ে সরে যায়। কাজেই তখন 
পরমাণুর খণাতআ্সক বিদ্যুতের পরিমাণ কমে যায় 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


এবং পরমাণুর ধনাত্মক বিছ্াৎ বুদ্ধি পায়। 
তখন পরমাণুটিকে বল! হয় ধনাত্মক আয়ন। 
আবার ইলেক্ট্রনের সংখ্য। বেশী হ'লে পরমাণুটি 
হ'য়ে যায় খণাত্সক আয়ন। প্রায় সব 
অবস্থাতেই কেন্ত্রক অবিকৃত থাকে । 

সাধারণ অবস্থায় গ্যানীয় পদার্থ তড়িৎ- 
পরিবাহী নয়। কিন্ত যদি গ্যাসের পরমাণুগুলি 
“আয়নিত' হয় তখন সেই গ্যাস পরিবাহক 
হয়ে গড়ে এবং সেক্ষেত্রে কোন তড়িতগ্রস্ত 
বস্তু গ্যাসের মধ্যে রাখলে বস্তির তড়ি$- 
সংস্থান 01129 ) হাস পায়। 
কারণ বস্তি বিপরীত তড়িৎত্ধর্্সা গ্যাস-পরমাণুকে 


(819600 


আকর্ষণ করে। কোন একটি রুদ্ধ কক্ষে 
একটি তড়িতগ্রন্ত ইলেক্ট্রঙক্কোপ ( এই যন্ত্রদ্ারা 
তড়িতের, বাভন্ন ধর্ম এবং ভড়িতসংস্থান 


জানা যায়) রাখলে সেই কক্ষে অবস্থিত 
গ্যাসের পরমাণুসমূহ তড়িগগ্রস্ত কিনা জানা 
যেতে পারে। 

একটি অদ্ভুত ঘটনা বিজ্ঞানী গাইটেল লক্ষ্য 
করলেন। সম্পূর্ণ অন্তঙ্গি 
অবস্থায় একটি ইলেক্ট্রস্কোগকে একটি কক্ষে 
রাখলেও এর ভতড়িৎসংস্থান লুপ্ত হয়। যেন 
কোন কারণে কক্ষম্থিত গ্যাসের পরমাণু আম়নিত 
হচচ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বললেন যে 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে যুরেনিয়ম এবং আরও যে 
সমস্ত তেজান্রম পদার্থ আছে তা থেকে 
বিচ্ছুরিত আফা! (দুইটি প্রোটন ও ছুইটি 
নিউট্রনের সমষ্টি), বিটা ( ইলেকৃট্রমের সমষ্টি) 
ও গাম! রশ্মি (তড়িৎবিহীনা এক প্রকার 
শক্তিশালী রশ্মি) কক্ষত্থ গ্যাসের পরমাণুনমূহকে 
তড়িতগ্রস্ত করে--ফলে ইলেক্ট্রস্কোপের তড়িৎ- 
স্থান হাস পায়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে 
এই মত ভ্রাস্ত। কারণ ইলেক্ট্ক্ষেপকে 
বেলুনে ক'রে উর্ধীকাশে প্রেরণ ক'রে দেখা 

$ 


(110801060 ) 


কস্মিক্‌ রশ্মি 


৪4৩ 


গেছে যে সেখানে যন্রটির তড়িৎ-সংস্থান অধিক- 
হারে লোপ পায়। আবার যন্ত্রটকে এমন 
একটি বিশেষভাবে নিশ্সিত কক্ষে রাখা হল 
যার- মধ্যে তেজক্ত্রিয় পদার্থ নির্গত রশ্মি প্রবেশ 
করতে পারে না। তথাপি তার তড়িৎ-বিলুপ্তি 
ঘটেছে। আবার কি দিন কি রাত্রি, তড়িৎ- 
বিলুপ্তির হ।স-বৃদ্ধি নেই । ১৯২৩ সনে বিজ্ঞামী 
মিলিকান ও বাউয়েন একটি বেলুনে করে 
৫২০*০ ফিট উর্ধে ইলেক্ট্রক্কোপ প্রেরণ করে 
পরীক্ষা করেন। এই ভাবে অনেক বিজ্ঞানী 
সমুদ্রপৃষ্ঠে, জলের নীচে নানা ভাবে ইলেক্ট্রত্বে।প 
নিয়ে পরীক্ষা! ক'রে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে কোন এক শক্তিশলী রশ্মির জণ্ঠই 
ইলেক্ট্রস্কোপের এই পরিবর্তন ঘটছে এবং 
যে গামারশি এত দিন সব চাইতে শক্তিশালী 
বলে জানা গিয়েছিল এই রশ্মির কার্যকারিতা 
তার ১৮ গুণ বেশী। এই রশ্মির নাম দেয়া 
হয়েছে কস্মিক রশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্রি। 
বিজ্ঞানী মিলিকান সর্বপ্রথম এই নামকরণ 
করেন। 

রশ্মি-তরঙ্গ কতকট। পুঞ্জাকারে নির্গত হয়। 
এই তরঙগুচ্ছকে ফেটন বল! হয়। তরঙ- 
দৈর্ঘ্য যত ছোট হয় ফেটনের আয়তন তত 
সন্কুচিত হয়ে অবশেষে কণিকান্থলভ কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য (যেমন ভর, মোমেন্টাম বা সম্বেগ) 
আহরণ করে। কস্মিক্‌ রশ্মি পৃথিবীতে এনে 
উপস্থিত হলে এর এমন: কতগুলি পরিবর্তন 
ঘটে যায় যেজন্ত এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। এর 
গঠন অত্যন্ত জটিল। এই রশ্রির ব্যবহার 
কতকট। তরঙ্গ এবং কতকটা তেজক্ত্রম পদার্থ 
নির্গত কণিকার মত। কস্মিক্‌ রশ্মি ফোটন, 
ইপেক্ট্রন এবং আরও এমন কতগুলি কণিকা 
দিয়ে তৈরী যদের অন্তত্ব সম্প্রত জান! গেছে। 
যখন বিজ্ঞানী মি'লকান সর্বপ্রথম কদ্মিক রশি 
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নিয়ে গবেষণ। করেন তখন তিনি এই রশ্মিকে 
কণিকার সমষ্টি বলে মনে করেছিলেন। সেই 
সময় অধ্যাপক জীন্স্‌ এই রশ্মিকে গামা রশ্মির 
চাইতে ক্ষুদ্রতর তরঙগ-দৈর্ধায বিশিষ্ট এক প্রকার 
তরঙ্গ বলে ঘোষণ। করেন। মিলিকানের নিকট 
যখন এই ছুই মতবাদের কোন্টি ঠিক জানতে 
চাওয়া হয় তখন তিনি উত্তর দেন যেজীন্দ্‌ 
এক প্রকার বলেন আর তিনি বলেন অন্ত 
গ্রকার। ,আসলে তারা ছুজন এ বিষয়ে 
কিছুই জানেন না'। (“বু 
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কস্মিক রশ্মির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেটুকু 
জানা গেছে সেটুকু হচ্ছে এই যে খুব অস্তব 
পরমাণুর কেন্ত্রকের ভাঙ্গনের ফলেই এই 
রশ্মি স্থষ্ট হয়। হ্ুর্য বা নক্ষত্রে পদার্থের 
যেরূপ অবস্থান তাতে সেখানে কস্মিক রশ্মির 
জন্ম হ'তে পারে না। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে কস্মিক রশ্মি সুদূর ছায়াপথের 
ওপারে জন্মলাভ করে। আইনষ্টাইনের মতে 
পরমাণুর পূরণ বা আংশিক রূপাস্তরে কস্মিক্‌ 
রশ্মির উৎপত্তি। আবার কারুর মতে বোরন, 
এলুমিনিয়ম, কার্বন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক 
পদার্থের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির জন্তও এই রশ্ঝি 
স্ষ্ট হতে পারে। 

কোন কোন বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্ত করেন 
যে প্রাণিদেহের উপর কস্মিক রশ্মির ক্রিয়ার 
জন্তই পিতামাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির কিছু 


উদ্বোধন 
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কিছু আকৃতির পরিবর্তন লক্ষিত হয়। হয়ত 
এই রশ্মির প্রভাবেই জীবজগতে ধীরে ধীরে 
পরিবর্তন ঘটছে এবং জীব ক্রমেই উন্নততর 
অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই 
রশ্মির প্রয়োগে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ নিরাময় 
করার সম্ভাবনা আছে। 

যর্দি ধরে জড়ের 
পরিপূর্ণ বিলুপ্চির জন্)ই 
কন্মিক রশ্মি জন্ম নেয় তবে এর চাইতে 
অধিকতর অন্তর্বলসম্পন্ন কোন কিছু স্থ্ট 
হতে পারে না। ্যাটম বোমাতে পরমাণু 
থেকে যে তেজ নির্গত হয় তা পরমাণুর 
সমগ্র অন্তর্বলের সহম্রাংশের এক অংশমাত্র | 
কসমিক রশ্মি স্ষ্টি করবার ক্ষমতা হয়ত 
বিজ্ঞানীর আয়ে আসবে না_যদ্দি আসে 
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তবে তেমন দিন যেন পৃথিবীতে না আসে। 
কণ্যাণসাধনার চাইতে ধ্বংদ করার দিকে 
মানুষের ঝোক যেন বেশা। গতধুদ্ধে যে 


মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে তার চাইতে অনেক 
সংঘাতিক হবে এই রশ্মির প্রয়োগ । তখন 
কোথায় থাকবে মানুষের এই দীর্ঘদনের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি । মানুষে মানুষে দ্বেষ'হিংসার 
ফলে আজ পৃথিবী কোথায় এসে দীাডিয়েছে 
সে বিষয়ে অবহিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । 
ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র- 
ভাবে সকল মানুষের কল্যাণ-চিন্তায় জগতের 
মনীষীরা আত্মনিয়োগ করুন। তবেই বিজ্ঞানীর 
সাধন৷ সার্থকতা লাভ করবে । 


কালিদাস 
ডক্টুর শ্রীফতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


মহাকবি কালিদাস কেবল ভারতের শ্রেষ্ঠ 
কবি নন, তিনি বিশ্বের বরেণ্যতম কবিদের 
মধ্যে অন্ঠতম। ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের 
সময় মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব; এই 
জন্য কালিদাসের রচনায় ভারতের আদর্শ ও 
কৃষ্টি এবং কবিশক্তির পূর্ণতম বিকাশ পরি- 
লক্ষিত হয়। বিশ্ববরেণা কবিরাও সাধারণতঃ 
সাহিত্যের বিভাগ বিশেষেই মাত্র বিশেষ খাতি 
অর্জন করেন; কেহ বাঁ নাটকে, কেহ বা 
কাব্যে, কেহ বা মহাকাবো, বা অন্ত কোনও 
বিষয়ে। কিন্তু মহাকবি কালিদাস কাব্য- 
সাহিতোর বিভিন্ন দিগ বিভাগে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা 
করে গেছেন। নাটকে অভিজ্ঞানশকুস্তল, 
খণ্ডকাবো মেখদূত, মহাকাব্যে রখুবংশের সঙ্গে 
তুলশীয় গ্রন্থ সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে স্বষ্ট 
হয়নি। বস্ততঃ ঈদৃশ বিরাট বহুমুর্খী প্রতিভা 
জগতে অতি অই দৃষ্ট হয়। 

শেকাপীয়ারের ভ্টায় কালিদাসও গ্রসিদ্ধ 
ঘটনাবলী অবলম্বনে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন । 
তার বাল্যজীবনের ধতুসংহার এবং মধ্য- 
জীবনের €মঘদূত ব্যতীত অন্ত সকল বিশিষ্ট 
গ্রন্থেরই মুল উপাখ্যান রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ, ইতিহাস থেকে গৃহীত। এমন কি, 
মেঘদূতের মূল বস্তর উপরেও নল-দময়স্তী-হংস- 
সংবাদ, বিশেষতঃ রাম-শীতা-হম্ুমৎ-সংবাদের 
গ্রভাব দৃষ্ট হয়। 

কিন্তু এস্থলে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
কুমারসম্ভব, বঘুবংশ, শকুস্তলা প্রভৃতি রামায়ণ, 


মহাভারতের ঘটনা-বিশেষ অবলম্বনে বিরচিত 
হলেও কালিদাস তার অপুর্ব মমীষাবলে এই 
সকল পুরাতন কাহিনীকে সম্পূণ রূপান্তরিত 
করে দিয়েছেন। যথা, অভিজ্ঞানশকুস্তলের 
উপাখ্যান। এই নাটকে মহাকবি ছুষ্য্ত 
শকুন্তলার চরিত্র এমন নিখুত ভাবে অস্কিত 
করেছেন, যাতে এদের চরিত্রের দুর্বলতা 
সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। 
মহাভ।রতের শকুন্তলা স্বীয় পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তি- 
বিষয়ে ছুষ্যস্তকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়ে তবেই 
ঢুষ্যন্তকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন। উত্তর- 
কালে দরম্যন্ত জেনে শুনেই হন্তিনাপুরের রাজ- 
দরবারে শকুস্তলাকে কলঙ্কভয়ে গ্রত্যাখ্যান 
করেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের হুর্বাসার শাপ, 
অন্ুরীয়ক-ব্ষয় ঘটনাবলী যে অমর হুয্য্ত- 
শকুস্তলা কাহিনী আমাদের ঘরে ঘরে আব।ল- 
বুদ্ধবনিতার মুখে মুখে প্রচলিত, তা” কিন্তু মূল 
মহাভারতে একেবারেই নেই। তা” সম্পূর্ণ 
কালিদাসেরই অনবঘ্থ স্থষ্টি। মহাভারতের দুষ্যন্ত 
ও শকুন্তলার চরিত্রের দোষ অতি প্রকট- 
ভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু কবি তার সুগভীর 
অস্ৃষ্টিতে উপলব্ধি করলেন যে, মানব-চরিত্রের 
সাধারণ দুর্বলতাগুলিকে ঈদৃশ নগ্নভাবে প্রকটিত 
করলে, তাতে নরনারীর প্রেমমুলক কাব্যের 
কাব্য-রস ব্যাহত হয়। তজ্জন্ত তিনি দুষ্য্ত- 
শকুত্তলার প্রেমকাহিনীকে একটী সম্পূর্ণ নুতন 
পবিত্র রূপ প্রদান করলেন; ফলে আজ 
মহাভারতের মৌলিক কাহিনী অবলুপ্রপ্রায়; 
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দুষ্যন্ত-শকুস্তলার প্রেমকাহিনী বলতে আমরা 
আজ কাণিদাসের এই সুমধুর কাহিনীটাই বুঝি। 

মানব-চরিত্রের সাধ।রণ দোষ ও দুর্বলতা ও 
যে প্রেমের পবিত্র শিখার খাটি সোনায় 
পরিণত হয়, আদর্শবাদী কালিদাসের এই 
ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তজ্জগ্ত অভিজ্ঞানশকুস্তল 
নাটকে যেমন, তেমনি অন্তান্ত মকল নাটকেও 
তিনি সমভাবে মহাভারত, পুর!ণ প্রভৃতির মূল 
উপাখ্যান-বণিত স্কুল ব্যাপারগুলির উপরেও 
এমন একটী অমৃতময় প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন 
যে, তা'তৈ মানব-চরিত্রের -অন্তমিহিত শাশ্বত 
সৌন্র্ষ-মাধুর্ষের দঁকৃটাই কাব্যরস-সিঞ্চিত হয়ে 
আমাদের সন্ভুখে সহঅ্রদল পদ্সের স্তায় বিকশিত 
হয়ে উঠেছে। 

মে জন্ত কুমাঁরসম্ভবেও আমরা যা” পাঠ 
করে বিমুগ্ধ হই, তা” পুর।ণ।দ্িতে বগিত শিবছুর্গীর 
সাধারণ বিবাহ এবং দেব-সেনাপতি কান্তিকের 
জন্ম-বৃত্তান্ত নয়, তা” হচ্ছে তপস্ষিনী কুমারী 


উমার, অপরঃক্রিষ্টা অপর্ণার পরম দেবতা 
লাভ-দৈহিক মৌন্দর্যের দ্বারা নয়, ছুর্জয় 
তপস্ত।র দ্বারা, পবিত্র প্রেম দ্বারা, একনিষ্ঠ 


সাধনা দ্র । মেইজগ্ঠই কাঁলিদান এই কাব্যে 
মদনভম্ম, রতিবিলাপ, প্রসূতি বহু নুতন বিষয়ের 
অবতারণ। করেছেন, যা” মুল গ্রন্থে একেবারেই 
মেই। 


কালিদাস-কাবোর। মুল স্থরটার কথা উপরে 
উল্লেখ করেছি। এটী আমাদের ভ|রতীয় 
সভ্যতা ও কৃষ্টিরই চরম আদর্শ--আজ্মর উৎ- 
কর্ষের দ্বার! দেহের, সুঙ্মানুভূতির দ্বারা স্থল 
গ্রত্যক্ষের, প্রেম দ্বারা কামনার, সাধনার দ্বারা 
দুর্বলতার জয়। এই সম্পর্কে কাল্দাস-গ্রদত্ত 
প্রেমের সংজ্ঞাটী কাবা-জগতে অমর হয়ে 
আছে। কুমারলম্তবে পার্বতী রূপমভ্ভার নিয়ে 
শিবের নিকট উপস্থিত হলে মদন € বসন্তের 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সহায়তা সত্বেও তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে 
আস্তে হয়েছিল নিজের রূপকে ধিক্কার দিয়ে? 
তখন কালিদাস বল্ছেন-_- 

“নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী 

প্রিয়েযু সৌভাগ)ফলা হি চাঁরুত1 1” 

রূপ কি? প্রেমিকের নিকট প্রিয়ার দৈহিক 
রূপ কিছুই নয়_-প্রকৃত প্রেম ক্ষণস্থায়ী দৈহিক 
সৌন্দর্যের ধার ধারে না, প্রকৃত প্রেম হচ্ছে 
আত্মা আত্মায় মিলন । প্রিয়ার যে আত্মার 
সৌন্দর্য প্রেমিক আবিষ্কার করেন, সেই চাঁরুতাই 
তাকে প্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে; দৈহিক 
রূপ কদাপি নয়। শকুন্তলা, উমা প্রভৃতি 
ক।লিদাস-কাবোর অমর নায়িকাবৃন্দ এই শাশ্বত 
সত্যই প্রকটিত করে গেছেন। এরূপে ভারতীয় 
আদর্শবাদী কালিদাস জন্মজন্মা।স্তরবাদ স্বীকার- 
পূর্বক বু জন্মের স্থৃতি-নংবলিত ভাবস্থির 
সৌহা্কেই প্রকৃত প্রেমের মুশীভৃত কারণ 
বলে নির্দেশে করেছেন। অভিজ্ঞানশকুস্তলের 
সেই বহুশ্রুত “রম্যণি বাক্ষ্য” ইত্যাদি কবিতাটাই 
তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 

প্রকৃতির নহিত মানবমমের নিগুঢ সম্বন্ধষেরও 
একটি সুন্দর চিত্র পাই এই কবিতাটীতে । 
সাংসারিক ভোগন্থুখরত মানব আত্মদুষ্টিহীন, 
অন্ক জীবন যাপন করে। কিন্তু সত্যই কি 
সে প্রকৃত শাস্তি ও আনন্দের অধিকারী? 
শা, তা" নয়, কারণ- আনন্দ ও স্থখ, প্রেম ও 
কামনা এক নয়। সেগন্ত এরপ, ভোগ ও 
বিলামাচ্ছন্ন মানবের জীবনেও এমন এক 
শুভদিন অকষ্মাৎ উপস্থিত হয়ঃ যখন তার 
মনে উদয় হয়--পাশ্চান্ত্য দর্শনে যাকে বলে 
--10151019 101500066)--উচ্চতর জীবমের 
জন্য আকুল আগ্রহ এবং এই আত্মদর্শনে 
তার প্রথম সহায় হন প্রকৃতি দেবী। প্রকৃতির 
শান্ত সুপবিত্র সৌন্দর্ধদর্শনে কোন এক 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


শুভ ক্ষণে তথাকথিত সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন অবোধ 
মানবের মনেও জাগে জন্মজন্মাস্তর কাহিনী-- 
কি এক উচ্চতর জীবনের আভাস, কোন্‌ 
এক পবিত্র প্রেমের স্বৃতি। 

ত্যাগই যে ভারতের শাখত আদর্শ, কিন্তু 
ত্যাগের অর্থ সংসারকে সম্পূর্ণ অবহেলা কর! 
নয়, মানবকে দ্বণা করাও নয়, কিন্তু ভোগের 
মধ্যেও ত্যাগ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ | যে 
অল্পসংখাক চিরসন্নানী মহাপ্রাণ প্রথম থেকেই 
তাগের ক্ষুরধার পন্থ। অন্ুদরণ করতে সমর্থ 
ভারা অবশ্ঠই ধন্তট। কিন্তু অবশিঃ অধিকাংশ 
মানবের পক্ষে সংসারের গ্রলোভন-পিচ্ছিল 
জীবনের বাধ-বিদ্ের ভেতরই লুকিয়ে থাকে 
মুক্তির মহামন্ত্র। সেজন) ঈশোপনিব২ বলেছেন, 
(জেন ত্যক্তেন তুর্জীথ1,__অর্থাৎ ত্যাগের 
দ্বারাই ভোগ কর। এই কারণেই ভারতীয় 
আদর্শ কেবল অরথাচারী মুনি খষিরাই নন, 
পুরুষসিংহ ভাম্মদেব, রাজধি জনকও সমভাবে । 
ভারতীয় মতে পরিপূর্ণ সন্নযাস-জীবনই মানবের 
চরম লক্ষ/_প্রাসাদেই হোক বা আশ্রমেই 
হোক, গ্রাথম থেকেই হোক্‌ বা ভোগসন্কুল 
পথের ভেতর দিয়ে অবশেষেই হোক্‌, এই 
সন্্যাপ, এই আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলন্ি, আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ।ঠর লক্ষ্যে মানবকে পৌছাতেই হবে,_- 
নান্যঃ গন্থ। বিছ্যাতেহয়মায়। আর অন্ত কোনও 
পথ মাই।, ভারতীয় কৃষ্টির মৃতিমান্‌ ধারক 
সতাদ্র্ট! কালিদ।সও এই আদর্শের প্রতিধ্বনি 
করে বলেছেন যে, সাধু-সন্নযাসীরাই প্রকৃত 
সম্পদের অধিকারী-_এবং কেবল তারাই 
করতে পারেন 'সেই অক্ষয় সম্পদ দান, য! 
ক্রকেও করে ভূমার অধিকারী, মরকেও 
করে অমর । 

প্রকৃতির পু্জা-- প্রাকৃতিক লৌন্দর্ধের গরিম। 
ও মহিমার মিকট মস্তক অবমত করাও 


কালিদাস 
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ভারতীয় কুষ্টির অন্ঠতম ' অভিব্যক্তি । জগতের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ খণেদে দেখতে পাই যে, 
মানবসভ্যতার সেই গ্রথম উষাগমে পুণ্যশ্রোক 
ভারতের খধষিগণ উদান্তকণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন 
বিশ্বগ্রকৃতিরই বন্দন|গান,-যে অনন্ত সৌন্দর্য, 
আনন্দ ও অমুতের নির্ঝরধার৷ গ্রাবাহিত হচ্ছে 
এরই অন্তরালে, তাকেই তারা জানিয়েছেন 
যুক্তকরে গ্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সত্যসন্ধানী খা 
কালিদাসও করে গেছেন অকুচিত্তে এই 
সৌন্দর্যেরই উপাদনা। চারিদিকে চোখ মেলে 
অমর! যা দেখি ছু'বেলা,_-সেই অতি সাধারণ 
আকাশ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, মদ, নদী গ্রভৃতি-_ 
তার নিগুঢ় অনুভূতিতে উপলব্ধ হয়েছে এক 
নবীন রূপে এবং তার স্ুুনিপুণ তুলিকায় 
আত্মপ্রকাশ করেছে এক অপরূপ সৌন্দর্যে 
আমাদের সম্মুখে । 

ভারতীয় খষিদের মতই কালিদাস পেয়েছিলেন 
বিশ্বের বিশ্বপিতার নিদর্শন। সেই 
জন্ত তিনি প্রকৃতির সহিত একাজ্মভাবে সম্মিলিত 
হতেন, প্রকৃতির ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিবস্তরতে স্বীয় 
প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতেন; তজ্জন্ঠ 
প্রকৃতির সকল বস্তই ছিল তার বড় আদরের 
ধন, গর্বের সম্পদ্‌। প্রতোক বস্তই তিমি 
পুজ্খনুপুঙ্থরূপে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতেন। 
ফলে কবি কালিদাস হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞামী 
কালিদাদ এবং তর কাব্যে এমন অনেক বস্ত্র 
বর্ণনা আমরা পাই যা” অগ্ত্র দুষ্ট হয় না। 
যথা, রথুবংশে (১৪-৩৮) জলের উপরে তৈলের 
বিস্তৃতি-ভঙ্গির বর্ণনা সত্যি অপূর্ব; পুনরায় 
রঘুবংশে (৪-৬৭) কুক্কুমকুম্থমের বর্ণনা আছে। 
এই বর্ণনা অন্ত কোথাও নাই। কুরুবক, 
কুটজ, কণিকার প্রভৃতি পুষ্পবিষয়েও কালি- 
দনের পুঙ্থানুপুঙ্খবূপ বর্ণনাও কাব্/সাহিত্যে 
অতুলনীয়। তার কাব্যে তিনি, যেসব 


ভেতবে 
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পুষ্পের বর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিষয়ের বর্ণনা 
প্রদান করেছেন, তা" সম্পূর্ণভাবে আধুনিক 
উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত । তার কবি-কল্পশায় 
বৈজ্ঞানিক সত্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করেছে 
এবং কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের, কল্পনার সঙ্গে 
সত্যের, এরূপ অপূর্ব সম্মেলন অতি বিরল। 
পাশ্চাত্য সম[লোচক-গ্রাবর 15৪৮  সতাই 
বলেছেন “16 18 40811210601 60 17191)06 
& 11016601100 1066০ 66810 158110%5 2100. 10810) 
(116 0010 17789 01009860088). 
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কালিদ!স মিলনের কবিরূপে সুগ্রলিদ্ধ। প্রেম 
যখন বহুসাধনালন্ধ ধন, তখন সাধনার শেষ 
যেমন সিদ্ধিতে, তেমনি প্রেমের স্বাভাবিক 
পরিণতিও মিলনে । মেইজন্য তিনি প্রায় 
সর্বত্র মিলনেরই জয়গম করেছেন; কিন্তু 
মিলনের পুর্বে যে বিরহ, তার মাধুর্ব তো কম 
নয় ;১মিলনেচ্ছ জদয়ের এই যে আকুল 
আকৃতি, অথবা চিরবিরহের যে অন্তহীন 
শোকনিঝ রধারা তা কোন্‌ কবিদ্দয়কে না 
উদ্বেলিত ও এন্বপ্রাণিত করেছে? সর্বতে।মুখী 
প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস বিরহবর্ণনাতেও 
অপূর্ব রশের সমাবেশ করেছেন, যথ। অজবিলাপ, 
রৃতিবিলাপ প্রভৃতি বিরহ-কাব্যের অন্থতম শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করেছে-মেখদূতের কথ! তো 
বাদই দিলাম। 

হাসারসের অবতারণাতেও কালিদাস 
পশ্চ/ৎপরদ ছিলেন না। অভিজ্ঞানশকুস্তলে 
বিদূষক, রাজশ্যালক প্রভৃতি চরিত্র এর প্রকুষ্ট 
উদ্দাহরণ। কিন্তু কালিদাস ভবভূতির স্থায় 
ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস রসের বর্ণনা কুক্রাপি 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখা 


করেন নি। যথা, গ্রীষ্মকালে গভীর বনে 
তাপক্লি্ট অজগর সাপের দেহ থেকে শ্রোতের 
আকারে ঘর্ম বিনির্গত হচ্ছে এবং পিপাসা 
টিকটিকি ত* আকুল আগ্রহে পান করছে _- 
ভবভূতির অস্কিত এরূপ বীভৎস চিত্র কালিদামের 
কাব্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় মা। কালিদাস 
ছিলেন প্রকৃতির পুজারী, সতোর পিপান্থ, 
বিজ্ঞানের অনুসন্ধানী, কিন্ত আধুনিক অর্থে 
বস্তৃবাদী নন্‌। তার কবিতৃষ্টির লাম্নে সব বস্তুই 
প্রতিভাত হতো এক অপরূপ লৌন্দর্যবিম্ডিত 
রূপে । সেজন্ত সংসারের বীভৎসতা৷ ও কদর্যতা 
সম্বন্ধে তিনি নীরব । 

কালিদাসের কাব্যের ভাব-সম্পর্কে সামান্য 
দু'একটি কথা সংক্ষেপে বল্লাম। তার ভাষা- 
সম্বন্ধে'ও স্বল্প সময়ে অধিক কিছু বলা অসম্ভব 
কালিদাসের রচনার একটি বিশেষ সৌন্দর্য 
ভাষার অপূর্ব সারল্য ও সাবলীলতা। ধারা 
সতাকে সুম্প্ট ও সুগভীর ভাবে উপলব্ধি করেন, 
ষ্টার সাধারণতঃ তেমনি সরল অথচ জাজ্লা- 
মাম ভাবে সেই সতাকে প্রকাশও করেন; 
সেইজগ্ত দৃষ্ট হয় যে উপনিষদ্‌, বাইবেল 
প্রভৃতি শান্ত্গ্রন্থের ভাষা! অতি সরল ও সমধুর ; 
অথচ মানবচিন্তকে অনুপ্রাণিত করতেও এরা 
অতুলনীয় । কালিদাসেও এই সরলতা ও 
সুমধুরতার অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়। 

ভারতবর্ষ ভূমার পৃজারী_-এই ভারতের 
খষধিই বলেছেন, “ভূমৈব সৃখম্‌ নান্নে সুখমন্তি ”। 
স্বয়ং ভারতবর্ষই অন্তরে বাহিরে বিরাট, বাহ 
প্রকৃতিতে তার গগনচুম্বী হিমাচল, দেশদেশান্তর- 
প্রবাহিনী গঙ্গামুনাঃ অন্তর্বহীন মরুভূঘম, 
বিশাল-বনানী প্রভৃতি জগতের বিশ্ময়ের বস্ত; 
অন্তরালোকে জ্ঞনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমভাবে 
তার বিশালত্ব ও গভীরত্বও সর্বজনবন্া। ঈদৃশ 
বিরাট ভারতবর্ষেরই বিরাটতম কবি কালিদাস, 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] আমায় দিয়ে! গে। দিয়ো ৪৭৯ 


--তার কবিপ্রতিভা ভারতের হিমাচলেরই স্তায় 
উত্ত,ঙগ, গলার স্তায় স্বচ্ছ সুমধুর, মরুভূমির হায়ই 
অতি বিস্তীর্ণ, বনানীর শ/য়ই শ্তামল সতেজ । 
ভাব ও ভাষার দিক থেকে সকল একার 


গুণবিমণ্ডিত তীর কাব্য পরবর্তী সকল ভারতীয় 
কবিদের গ্রভাবিত করেছে। সুতরাং ভারতীয় 
কবি-প্রতিভ। যে মুলতঃ কাণিদান-কবি প্রতিভ। 
তা” বল্লেও অত্যুক্তি হয় না |* 


* অল-ইও্ডয়! রেডিও"র সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কৃ্পক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত । 


“আমায় দিয়ো! গে। দিয়ে।, 


শপুণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী 


হৃদয়খান। ভরবে যবে 
যতেক গোপন রন্ধ তা”র, 
কাজলা কুট গরল পিয়! 


নামবে অমার অন্ধকার, 
নিভ.বে বুকের প্রদীপটিয়ো__ 
শুকৃত।রারি শুত্র আলো 
তুমিই আমায় দিয়ো গে দিয়ো। 


থাম্বে ষবে বুকের বীণ৷ 
হারিয়ে ভাষায় ভৈরবীর-ই, 
পুলক প্রীতি মধুর স্থৃতি 


ঝারবে কিশোর-শৈশবের ই, 
আপন হাতেই বুক ভরিয়ো 3 

বনের বাণী সিন্ধু-রোল 
তুমিই আমায় দিয়ে! গো দিয়ো । 


পথ হারা?য়ে পায়ের ষবে 
খুঁজবে মলিন চিহ্ন-আকা, 
পিছল-কাদা কাটার মাঝে 


ধরবে যে পথ ভিন্ন, বাক।, 
সেই সে চলার পথ রুধিয়ো-- 


ছায়াপথের 


হদ্দিশ খানি 


তুমিই আমায় দিয়ে! গে! দিয়ে! । 


ধর্ম ও জীবন 


অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন জেন, এমএ, পি-আর-এস. 


আমাদের দেশে ধর্মকে বড় বল! হইয়াছে; 
ধর্ম ই মনুষকে রক্ষা করে। এই বাক্যেধর্ম ও 
জীবনের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই। ধর্ম 
পরলোকের জনা, জীবন ইহলোকের জন্ত'- 


কাহারও এই সংস্কার থাকিলে তাহা দূর করা. 


উচিত। আধুরধেদ আমাদের জীবন ও 
আরেোগোর কথাই বলে, কিন্তু আমাদের দেশের 
শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে কোন্টা চিকিৎসা 
পুস্তক, আর কোন্ট। ধর্মপুস্তক-_মাঝখানে 
সীমারেখা টান! বড় কঠিন মনে হয়। চরক- 
ংহিত1 পড়িবার এক সময় সুযোগ হইয়া- 
ছিল। তখন দেখিয়াছিলাম যে, আরোগ্য 
শান্ত বা বৈগ্ঠশান্ত্র ও নীতিপুস্তক বা ধর্মপুস্তক 
উভয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 
তাহ।র দুই চারিটি শ্লোক আজ ম্মরণ করিতেছি ঃ 
হিতাশী স্ত।ন্মিতাশী স্যাৎ কালভোজী জিতেন্দ্িয়ঃ। 
পশ্ঠন্‌ রোগান্‌ বহূন্‌ ক্টান্‌ বুদ্ধিমান্‌ বিধমানানাৎ ॥ 
(নিদানস্থান। ৬1১৩) 
যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর তাহা খাইবে। 
পরিমিত ভোজন করিবে, যথাকালে ভোজন 
করিবে, জিতেন্ত্িয় হইবে, বিষম আহারের 
জন্য বহু কষ্টকর রোগের উৎপত্তি হয়, 
বুদ্ধিমান লোক তাহ। বিবেচমা করিবে। 
কি ভাবে রোগ নিবারণ করা যায়? সকলেই 
বলিবেন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা 
রোগ না হইতে দেওয়াই ভাল £ 
নরে! হিতাহারবিহারসেবী লমীক্ষ্য কারী 
বিষয়েঘসত্তঃ। 


দাঁত! সমঃ সতাপরঃ ক্ষমাবান আপ্তোপসেবা 
চ ভবতারোগঃ ॥ 
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যে।গে যন্যান্তি তং 
নানুপতত্তি রোগ।ঃ। 
মতির্ধচঃ কর্ম স্থখান্সবন্ধি সত্বং বিধেয়ং 
বিশদা চ বুদ্ধিঃ 
( শরীরস্থান, ২২০ ) 
যে বাক্তি আহারে ও বিহারে হিতকর যাহা 
তাহাই সেবন করেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচম। 
করিয়া কর্ম করেন, বিষয়ে ধাহার আসক্তি 
নাই, যিনি দাতা, যাহার সত্যে নিষ্ঠ। আছে, 
ধাহার চিত্ত গ্রশান্ত, যিনি একান্তে থাকিতে 
পারেন, তাহার রোগ হয় না। খধাহার 
জ্ঞান আছে? তপস্যা আছে, যোগে তৎপরতা 
আছে, রোগ তাহাকে আক্রমণ করে না। মন, 
বাকা, কর্ম তাহার সখের কারণ হয়, বুদ্ধি 
হয় পরিক্ষার, প্রাণ হয় সংস্কৃত । 
কে বলিবে, ইহা চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে 
উদ্ধত হইয়াছে, নীতিশান্র হইতে বা ধর্মগ্রন্থ 
হইতে উদ্ধত হয় নাই? আমার্দের দেশে 
চিকিৎসাগ্রন্থা ও নীতিশান্ত্,। উভয়ের মধ্যে 
তেমন পার্থক্য নাই। তাই চরক* সামান্ত 
চিকিৎসক মহেন, আদি চিকিৎসক বলিলেও 
ঠিক বর্ণন! কর! হইবে না, তিনি খষি, মহর্ষি 
আরোগ্য কে না চায়? ভগবান বুদ্ধের 
ধর্মজীবমের আরম্ভ এ প্রশ্ন নিয়া__মানুষের 
রোগ হয় কেন, জরা হয় কেন, মৃত্যু হয় 
কেন? ছঃখের পরম নিবৃত্তি চাই । আযুফাল 


আশ্বিন, ১৩৫৬] 


রক্ষা কি করিয়া সম্ভব? পূর্ণ আঘু ভোগ 
করিয়া সুস্থ কর্মজীবন যাপন করা কাহার না 
ঈপ্সিত? উপায় কি? | 
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবত1€নম্‌। 
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ গ্রশমে। গুপ্তিরাত্মনঃ ॥ 
হিতং জনপদান!ঞ্চ শিানামুপসেবনম্‌। 
সেবনং ব্রন্মচর্ষস্য তধৈব ব্রহ্মচারিণাম্‌ ॥ 
সংকথা ধ্মশাস্্রাণ।ং মহষীণাং জিতাত্বন!ম্‌। 
ধামিকৈঃ সাত্বিকৈনিতযং নহাস্য। বৃদ্ধপন্মতৈঃ | 
ইতে)তদ্‌ ভেবজং প্রে।ক্তমাযুষঃ পরিপালনম্‌ || 
ইত॥দি 
( বিমানস্থান, ৩।১৫-১৮ ) 
সতাচর্ধা, সর্বভূতে দয়া, দান, বণি উপহার, 
দেবতান , সদাচরণের অগুবতন, শাস্তভাব, 
আত্মরক্ষার ক্গমতা, লোকহিত, মঙ্গলকর বস্তর 
৮61, ব্রন্গচর্য, ব্র্গচারীদের সঙ্গ, জিতেন্দ্িয় 
মহর্ষিদের রচিত ধর্মশান্ত্র পাঠ করা ও সে 
সম্বন্ধে আলাপ-শালোচনা, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধদের 
অনুমোদিত ধর্মবিষয়ক সাত্বিক আঞখোচনা ও 
বিচার--আবুক্ষাল রক্ষা! করিবার, পূর্ণজীবনলাভের 
ইহাই তো ওুষধ। 
আমাদের আযুবেদ শান্ধ তাই নীতি, ধর্ম, 
লোকাচার, দেহজ্ঞনের সঙ্গে এসকণ বিষয়েরই 
আলেচন|! করিয়াছেন। জগতের নিয়স্তা কেহ 
আছেন কি না,না শুধু কারণসমবায়েই জগতের 
স্ষ্টি, পে সন্বন্ধেও চরক-নংহিতা নীরব নহেন £ 
ুদ্দগুচক্রৈশ্চ কতং কুস্তকারাদূতে ঘটম্‌। 
রুতং মৃত্তুণকাষ্টেশ্চ গৃইকারাদ্বনা গৃহম্‌ ॥ 
যে! বদেৎ স্‌ বদেন্দেহং সন্তু করণৈঃ কৃতম্‌। 
বিন! কর্ত।রমজ্ঞনাদ্‌ যুক্ত/[গমবহিষ্কতঃ ॥ 
(শারাীর-স্থান, ১১৬) 
যে বলে যে কুস্তকার বিনা ঘট তৈরি হয়, 
তৈরি করে মুন্দগুচক্র, “কুমোরের চাক,” ঘর 
তৈরি করে মাটি তৃণ কাঠ দিয়া, কর্ত!র 


ধর্ম ও জীবন 


৪৮১ 


দরকার হয় না, সেই বঝপিতে পারে যে দেহ 
হইতেছে কতকগুলি উপাদানের 'একত্র হওয়ার 
ফল, দেহের কর্ত। বলিয়! কেহ নাই,_-এসব 
কথা যে বলে সে অজ্ঞান হইতেই বলে, যুক্তি 
বা শান্ব বর্জন করিয়াই বলে। 

106 10907 15 6109 €810119 01 ০০এ-_-এই 
শরীর ভগবানের মন্দির, যে কথা আমরা হয়তো 
অনেক সময় হেল/ফেলায় বলিয়া থাকি--আমাদের 
চিকিৎসাশান্ত্রে ইহার কতখানি পোষকতা আছে, 
তাহ। আমাদের সযত্ে দেখিবার মত। আধুনিক 
কালে মহাত্মা গান্ধীও 'এই কথার উপর 
জোর দিয়ছেন। তিনিও আরোগ্দিগদর্শনে 
(মুল গুঙ্গরাটী ভাষায় “আরোগ্য বিষে সামান্য 
জ্ঞান, মুলগ্রন্থ ) পিখিয়াছিশেন-_- 

“শরীরকে  হৃষ্টপুষ্ট করিয়া ইন্দরিয়গ্থ 
ভোগ করিতে থাকা, এই পৃথিবীতে তাহাকেই 
সারবস্ত মনে করা, আর শরীর দুঢ় দেখিয়৷ 
তাহার গর্ব করা ইহাই যদি স্বাস্থ্যলাভের 
উদ্দে হয় তে৷ সেরূপ স্বাস্থ্য অপেক্ষা শরার 
রক্তপিত্তে ভরিয়া থাকাই ভাল--ইহা অতি সত্য 
কথা । 

“এই শরীর জঈশ্বরগ্রাপ্তির সাধন-মন্দিব, 
একথা সকলেই মানে। আমরা উহা ভাড়া 
পাইয়াছি। সেইজন্য আমাদিগকে ভাড়ার 
বদলে প্রভুর স্তরতি করিতে হয়। 
থাকিবার অন্ত সতত এই যে, ঘরখানি আমরা 
যেন অকাজে না লাগাই। ভিতরে বাহিরে 
তাহা যেন পবিত্র রাখা 'হয়। নির্দিষ্ট সময়ের 
পর) গৃহস্বামীকে ঘরখানি যে অবস্থায় পাইক্কা- 
ছিলাম সেই অবস্থাতেই ফিরাইয়া দেওয়। 
আমাদেয় উচিত। জীব মাত্রেরই শরীর আছে, 
আর মকলেরই গঠন প্রায় এক গ্রকারেরই 
অর্থাৎ সকলেরই কাণে শোন1, চোখে দেখা, 
আ্াণ নেওয়া! এবং ভোগ করিবার দ্বার আছে; 


ভাড়ায় 


৪৮২ 


কিন্ত মন্ষাদেহকে চিন্তামণিরড্ব বলিয়া বর্ণন। 
করা হইয়াছে । চিন্ত।মণিরত্বের অর্থ--এই রত্ব 
হইতে আমরা ঘাঠা চাই তাহাই পাইতে পারি । 
পশ্চদেহে জীব সঙ্ঞানে ভক্তিস্ততি করিতে 
পারে না। আর জ্ঞানপূর্বক ভক্তি না 
ফ্করিলে মুক্তি নাই। মুক্তি না হইলে সত্য 
শ্থ মিলে না, 9৫খের নাশ হয় মা। যদি 
শরীরের সদ্যবহার হয়, তাহাকে ঈশ্বরীয় গৃহ 
মনে করিয়া কাজে লাগানো বায়, তবেই উন 


উদ্বোধন 


1 ৫১ম বর্ম সংখ 


হিতকর, নতুবা উহা হাড়, মাংস ও রক্তে ভরা 
দরক্ষময় বস্তা মাত্র |”  (আরোগ)দিগ্দর্শন, 
পুথথাভ তি) 

“রমন্তি মুড, বিরমন্তি পঞ্ডিতা১”- বুঝিতে 
হইবে যে পঞ্চিতেরা শরীরকে ভোগমন্দির 
স্তরাং (রাগমন্দির দেখিতে চাহেন নাই, তাই 
ছেগাপ বুদিকে তাহাদের হীন বলিয়া মমে হয়। 
মঠাস্ম গান্ধীর শিক্ষা ও শাজীয় শিক্ষা এদিক 
দিয়া একেবারে মিলিয়া গিয়াছে । 





জাতাজ 


শীপ্রণব খোষ 


বদর হ'তে যদি আজ মোবে ডাকো, 
পার হয়ে নিখিলের সযুদ্র-সীমানা, 

জ/নি আর কিছুতেই সাড়া দেবে নাকো, 
অনির্দেশে উডে-চলা এই ছটি ডানা । 
দিন যদি শেষ হয়, রাতের কালোয় 
একটি রেখায় টাদ একা জেগে থাকে, 
এক ঝাক তারাফুল ঘুমে আলোম্ব 

কুটে থাকে আধারের নুয়ে পড়া শাখে, 
আমিও গুটাব ডানা--জাঁনিবে না কেউ 
কোণায় ভাসায়ে নেবে দিগন্তের ঢেউ । 
তার চেয়ে তু'ম এসো সমুদ্রের বুকে, 
অন্ধকার খও করে সুতার শাৎকারে, 
ঢঠপারে অজস্স ফেনা ছড়ায়ে কৌতুকে, 
অনন্ত আ.শয় দাও এ কাস্ত আন্মারে। 
থেমে যাক্‌ অর্থহীন উড়ে-চলা-ভুশ, 

হে জহোজ, জেগে থাক তোমার মাসুল । 


জান্মান রসায়নী উলার 


অধ।পক আহ্ববর্ণকিমল। রায় এম্এস্সি 


শন্্টাকে নবরূপ দান করিবার 
পেছনে যে সমস্ত মনীষী ছিলেন তাহাদের 
প্রত্যেকের জীবনী এত চমত্কার যে যত বেশা 
তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় ততই 
এদেশের মঙ্গল। এই প্রবঙ্গে জৈব রসায়নের 
প্রাণ প্রতিষ্ঠাত। বিশ্বাধখাত জাম্মান রদায়নী 
উলারের জীবনা আলোচিত হইবে। 


বুমায়ন 


ফেডারিক উপর (07167) ১৮০০ থু এর 
৩১শে জুলাই জান্মেনীর ভ্রাঙ্কফাটি শহরের নিকট; 
বন্তী একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উপরের 
পিতা আগষ্ট এলটন্‌ উপার ঘাগকাটের এক জন 
বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। পিতার উদার নাতি 
ও জনগ্ীত সে সময় সধ্বসাধারূণের জদয় 
আকর্ষণ করিয়াছিল। উলার ফাউগ্ডেমন ও 
উপারু স্কুল নামে ছুইটি প্রতিষ্ঠান আজও 
জয় ঘোষণ। করিতেছে । বৈজ্ঞানক উলার শৈশব 
হইতেই রাসায়নিক পরীক্ষণ ভালবাসিতেন। 
ছাত্রজীবনে তিনি ততট। প্রাতভার পরিচয় দেন 
নাই। প্রকৃত পক্ষে ঠাহার রাসায়নিক উতৎ্কর্ষের 
পেছনে ছিপেন ডাঞ্গার বাক (7)0৩0) নামে 
এক জন অবসর-প্রাপ্ত ভৈষজ্য বদ । এই ডাক্তার 
নিজে অবসর সময় রসায়ন ও পদার্থাবস্থা অধায়ন 
করিতেন এবং উলারকে উক্ত বিষয়ে মনোষে।গা 
হইতে উপদেশ দিতেন। ডাক্তারের কথাবার্তা 
উদ্ধারের খুব পছন্দ হইত । তিনি ক্রমশঃ তাহার 
ভক্ত হইয়া উঠিপেন এবং অবলর সময় 
তাহার পরীক্ষণ।গারে বিবিধ রাসায়নিক প্রপ্রিয়া 
চাঁলাইতেন। বড়ই আশ্চর্ষেঃগ বিষ এ পরীক্ষণ|- 


তাহার 


গারে বপিয়াই উলার তাহার সর্বপ্রথম গবেষণার 
ফল গেলেনিয়াম ধাড়ুটি উদ্ধার করেন। ডাক্তার 
বাক এই আবিষার-সন্বন্ধে এনালিন নামক 
পত্রিঞাযু একটি প্রবন্ধ লিখেন। উলারের 
বিচক্ষণ পিত। ছেলের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন 
যাহাতে ছেলের 
এবং সদশাব।পন্ন 
হয় সেইজগ্ তিনি ছেপেকে অবাঞ্চিত লংসর্গে 


চেষ্টা করিতেন। 
মন একা ঠতায় পণ থাকে 


যথ।সধ্ 


মিশিতঠে না দিয়া চিত্রবিস্তা ও প্রারুতিক 
শৌন্দধ্ের মধ্যে ডুবাইরা রাখিতে চেষ্ট 
করিতেন। ছেলের স্বাস্থ্যের প্রতি তাহার 


সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। পিতার এঁকাস্তিকতার 
ফলে জীবনের শেষদিন পধ্যন্ত উলারের অটুট 
স্বাস্থ্য ছিল। 

উললার ২০ বৎনর বয়সে মারবু (1718) 
বিশ্ববিগ্থা/লয়ে প্রবিষ্ট হন। তাহার পরিবার 
আস্মীয়-স্বজনের আগ্রহে তিন চিকিৎসাশান্ত 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ক্রমশঃ 
রসায়নই তাহাকে বরণ করিল। দেখা গেল 
উনার নিজ শধ্যা*্গৃহকে একটি গবেষণ!গারে 
পরিণত করিয়াছেন। তাহার গৃহকত্রী ইহাতে 
বিরক্তিবোধ করিতে পাগিলেন। বিশেষত: 
যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে এ বৈজ্ঞানিক 


পপ 


গৃশসক এ সড. (1189810 ৪010 ) ও অন্যান) 
[খধাক্ত পদার্থপ্রস্তাততে নিবিষ্ট) তখন তাহার 
ভয়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ঠিক এই সময় 
উপাপ্প মার্‌কউরিক্‌ খায়পায়ানেট ( 8197৫26 


(10106355509) আবিফস করিয়া ইহার গুণাগুণ 


৪৮৪ 
পরীক্ষাস্থে ইহার নাম রাখেন ফ্যারোয়ার 
সারপেণ্ট (7১008792105 89100906)। এই 


আবিষ্কারটিও তাহার বন্থুধর ডাক্তার 
£এন[|লিনে' প্রকাশ করেন। 


বাক্‌ 


কিছুদিন পরে উলার অধ্যাপক গামেপিন্‌ 
( (১57)6117) ) এর নাম শুনিয়া তাহার ব্ভঃতা- 
শবণম[নসে হাইডেলবার্গে উপস্থিত হন্‌ এবং 
সেখ'নে তাহার কপায় রসায়নাগারে 
স্থান পাইয়! গব্ষেণায় নিযুক্ত 


একটু 


হন্। এই 


প্রারস্তের ফলস্বরূপ" ৪1৫ বতসর পরে ভিনি 
বিশ্ববিখাত কৃদ্রিম ইউরিয়া প্রস্ততপ্রণালী 
আবিষ্কার করেন গ্ামেলনের সঙ্গে কাজ 


করার সময় তিন বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রি গ্রহণ 
বিচক্ষণ 
ডাক্তারী ছাড়িথা বসায়নে 


শিক্ষ'কর পরামর্শ ক্রমে 
সম্পূণ 


স্মুইডেোনর বাজিলিয়স্‌ 


করেন এবং 
মনোনিবেশ 
করেন। এই সময় 
ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলয়! পরিচিত 
€লেম। হার রাসায়নক বিএ্রেসবশ্গরমতা ও 
মতবাদগঠনের এঁকাস্তিকত। 
সর্ব জয়ম।ণ) দিঘ্বাছিল। উলার 
বাঙ্গিলিয়াসের অন্থরাগী ছিলেন। 
তাহাকে ই্কৃ্গলম যাইয়া এ পণ্ডিতবরের ছাত্র 
হইতে পরামর্শ দিলেন। উলার বাঞ্জিলিয়াসকে 
তাঙ্কার অন্ভলাষ জানালে তিনিও সাদরে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর উলার 
এক শুভদীনে সুইডেন-রাজধানীতে 
গেলেন। মহাত্মা বাঞ্চিলিয়!সের ছাত্ররূপে কাজ 
করিয়া ইনি যথেষ্ট উপরূত হইয়াছিপেন। 
এইজন্ত তিনি চিরদিন গুরুপেবের নিকট কৃতজ 
ছিলেন। উলার তাহার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “আমি যখন বাঙ্জিলিয়!সের 
দ্বারে গ্রথম দীডাইপাম, তখন আমার বুক 
কাপিতোছল। একটু পরেই একজন সুসজ্জশ্, 
হুষ্টপুষ্ট, প্রবীণ ব্যক্তি আসিয়। দ্বার খুলিয়া 


প্রতি তাহাকে 


মনে মনে 


গামেলিন 


চলিয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-ন্ম সংখ্যা 


দিলেন। ইনিই বাঙ্জিলিয়াস্‌৮.তিনি যখন 
আমাকে গবেষণাগারে নিয়। গেলেন আমার 
মনে 5ঈল আমি এক স্বপ্নরাজো আলিয়াছি'** 
মনে মনে ভাবিলাম আমি কি সতা তাই আমার 
চিরাকাজ্কত স্থানে পৌছিয়।ছি ?” 

ঝজিপিয়াম্‌ সব্বপ্রথমে উলারকে খমিজ 
পদার্থ বিশ্লেষণে নিযুক্ত ক'রলেন। এ সময়ে 
তিন অগ্ঠান্ত কাছের সঙ্গে টাঙ্গ্টেনের কয়েকটা 
যৌগিক প্রস্থত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষক ও 
ছাত্র উভয়েই সায়ানিক এগিড (08770 8019) 
নিবিষ্ট থাকিতেন। শিক্ষকের 
সময় রসায়নে যথেষ্ট উৎকর্ষ 
বাজিলিমাসের সঙ্গে 
ভ্রমণে বহির্গত 


নিয়াই বেশা নি 

উৎসাহে উলার এ 
লাভ করেন তংপর 
তিনি ইউরোপের উদ্ভরখ ও 
হন। ইহারা নরওয়ে ও স্রইডেন ভ্রমণ করিয়া 
অনেক তত্ব সংগ্রহ 
দমন শেন করিয়া ফিিখার 
বিশ্ববখ]াত ইংরেজ- 
পটাসিয়াম্‌ 
বৃহ এক খও 


ভতত্ব'বষয়ে নৃতন 
করিয়ছশেন। 
পথে উল্ারের 


ডেভির দেখা হয়। 


স্গ 
বেজ্ঞানিক 
আবিষ্ন্ভা ডেভিকে উলার 
পটালিয়াম উপগার দিয়াছিলেন। 

ভ্রমণ শেষ করিম উপার কিছু দিন পরে 
দেশে ফিরিয়। অ সেন। 
মতবদ নিয়। ছাতর-শিক্ষকের মধো মতানৈক্য 
গুরুদেৰের প্রতি চিরদিনই 


এমন কি উহাদের মধ্যে 


সময় অময় রাসায়নিক 
ঘটলেও উপর 
শন্ধান্থত ছিলেন। 
নিয় মত ভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত। 
উপার গুরুদেবের চিঠিগুপি সযত্বু রঙ্গ 
করিমাছিংলন এবং বাগিপিয়।সের মুত্র পর 
প্রায় ১০০ খান! চিঠি সুইডদ্‌ এক!ডেমিকে 


উপহার দেন। বাঞ্জিপিয়াসের একখানি 
বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ছিল। তাহার মৃত্যু পর 


উগার ইহার জাম্মান ভাষায় প্রকাণের দায়ি 
গ্রহণ করেন । উপার যে বাঞ্জিলিয়ানর ছারা 
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যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার গ্মাণ 
আছে। উহাদের উভয়ের হৃদয় উদারতায় 
পূর্ণ ছিল এবং রাসায়নিক কর্মধারার মধ্ো 
উভয়ের একই রূপ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 
বাঙ্গিলিয়াসের মত উলার যেমন খনিজ পদার্থে 
ডুবিয়া থাকিতেন তেমনি গৈব পদার্থ নিয়াও 
গবেষণা করিতেন। গ্রকৃতপ:ক্ষ ট্গৈব ও খনিজ 
পদার্থের মধ্যে যে একটা বিশাল ব্যবধান ছিল 
তহ। উ্গারই দূর করেন। 

এবার উলার দেশে ফিরিয়। গযামেলিন 
৪ এন্ানা বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শে অধ্যয়ন ও 
অদ্দাপনে নিমুক্ত হইলেন এবং কিছু দিনের মধ্োই 


বালিনে কটি শশা কর পর্দ ৪1৯৭ করেন | 


এখনে গব্ষখার কিছুটা বান্াবস্ত থাকায় 
উশ্গারের খুব স্বিধ। ঠয়। এ সময় তিনিষে 
সমণ্ত কাগ করিয়!ছিলেন তাহাদের মধে। 


এলু মনিয়াম্‌ উদ্ধারণ একটি । তাহার আবিদ্ত 
গ্রথ।লাটি মাস বৈজ্ঞানক ডেভিলের (1)951116) 
ডে ভল্‌ 


দ্র! সমখিত 


উত15।র 


শুধু | অন্ন যায় 


গরম প্রস্রত এপুমিনিয়ামটুকু দ্বার 
একটি পদক তৈয়ার করিয়। এক পৃষ্ঠে উললার ও 
অপর পৃষ্ঠে তদাবীস্তন ফ্রান্সের রাজা ২য় 
নেপোলিয়ানের মুত্তি অন্বিত করেন। উলারের 
দার্ঘ ৬ বত্পর ব্যাপী বাপিনে অবস্থান ও গবেষণা 
ইতিহাসের পূঙগয় স্বণংক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
এই সময়স্ট তিন তাহার বিশ্ব-আলোড়নকারী 
কতিম  ট্রউরিয়া আবিক্ষ'রটি সুধীসমাজে 
পরিবেশন করেন। ১৮২৮ খুষ্টাব্ এইজন্য 
পৃথিবীতে চিরস্মরণায় হইয়া থ।কিবে। এদিন 
পর্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কোন 
প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারিবে 


না। তীহার। মনে করিতেন যে এক অলৌকিক 


শত্তিশ্বারা এ সমস্ত পদাথ তৈরী হয়। উদার 
ইউরিয়া শমক গৈথ পদার্থটি গবেষণাগারে 


জাম্মান রসায়নী উল্লার 


৪8৮৫ 


প্রস্তুত করিয়া উক্ত বদ্ধমূল পারণায় 
কুঠারাথাত করেন। এিন হইতে বিশ্ববাসীর 
নিকট এক নুতন গবেষণার পথ পরিক্ষার 
হয়। উপার নিজে বলয়াছেন, “আমার এই 
অগ্রত্যাশিত আবিষ্কার একটি অপুর্ব ব্যাপার, 
কারণ ইহাদ্বরা প্রম।ণিত হইয়াছে যে কৃত্রিম 
উপায়েও জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ, প্রস্তুত 
করা সম্ভব |” অধ্যাপক হফম্যান বলেন, 
পউলারের এই শাবির পৃথিবীতে নুতন যুগ 
সুষ্টি করিয়াছে এবং ইহাতে গবেষণার এক 
বিশাল রাজা উনুক্ত হইয়াছে ।” 

এ সমঘ্ন উলার আর এক অপুর্ব রদ্ 
আবিষ্কার করেন। এই রত্ব তাহার বন্ধু পিবিগ । 
সেই সময় দুই বন্ধুতে মিলিয়া জাম্মানীতে যে 
রাসয়নিক যজ্ঞ আরম করিয়াছিলেন তাহা 
অভূতপূর্ব ও কল্পনাতীত। আজও বৈজ্ঞ।নিক 
জগত এ বদ্ধুদ্ধয়কে স্মরণ করিয়া বিশ্ব শ্রদ্ধ 
মনে হয় যেন বিশ্ব- 
একটি 


ও ক্ুতজ্ঞতায় ভরপুর । 
নিযস্তা এই বন্ধুত্বের সংগঠন দ্বার! 
বিশেষ উদ্দেগ্ত সি করিয়াছেন। যখন উলার 
স্টকৃছলমে সায়ানিক 'এলিড নিয়া গবেষণা 
করেন ঠিক সেই লময় লিবিগ প্য'রীতে বসিয়। 


ফুলমিনিকু এপিড আবিষার করেন। 
প্রথমটি শান্ত, দ্বিতীয়টি দারুণ বিস্ফোরক 
পদার্থ। কিন্তু আশ্ধ্য এই-উভয়ের মধে। 


মৌলিক ও পরমাণবিক পরিবেশন এক। 
এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের ঢুইটি পদার্থের মধ্যে 
পরমাণু ও মৌলিক সংখ্যা এক একথা তখন 
কেহই বিশ্বাস করিতে রাজী ছিলেন না। 
এমন কি €ে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নী বিশ্ব- 
বিশ্রুত বাজিলিয়াস্‌ পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ কিন্ত ভগবানের রাজ্যে 
অসস্তবও সম্ভব হয়। পরবন্তী কালে উলার 
যখন এমোনিয়াম সায়ানেট হইতে ইউরিয়া 


করেন। 


£€৮৬ 


প্াস্তত করিসষেন তখন লকপলেই একবাক্যে 
উক্ত অবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 
এমন কি ধুরন্ধর বাজিলিয়াস্‌ এ অবস্থাকে 
“আইসোমেরিজম্ঠ (150116115)8)) আখা। দান 
করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ আই- 
সোমেরিঈম্‌ এর মধ্য দিয়াই উলার ও লিবিগ্‌ 
পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হন। উহার! নিজেরাই 
আইসোমেরক্‌ (150010) কিনা কে জানে? 
খিদেশ হইতে 
জাণিতে পাঁরয়া এক শুভ দিনে ফ্রাঙ্কফাটে 
জাঁশেক বধ্ধুর বাড়ীতে মিলিত হন। এ দিন 


(ফরিয়া উভয়ে উভয়ের খবর 


পৃথিবীর পঞ্ছে এক স্মরণী দিন_-কারণ এ 
বঙ্ধমিলন কি শ্রদূরপ্রসারী ফল প্রসব 
কারয়াছে তাহা প্রত্যেক রসায়নী জানেন। 


ইহার পরে একজন গিসেন (0155677) শহরে, 
অপর জন বাপসিনে বসিয়া পত্র বিনিময় দ্বারা 
গবেষণার পথ উনুক্ত করেন। ছুই বঙ্ধুর 
প্রথম যুক্ত কজ মেলিটিক এসিড. সম্বন্ধে | 
উল।র ২৭৫টি প্রবন্ধ বাহির করেন, তন্মধ্যে 
১৫টির সঙ্গে বন্ধুবরের নাম যুক্ত আছে। 
পিবিগ্‌ ও উলারের একটি প্রধান আবিক্ষার 
সায়ানুরিক এসিড. (0880710৪610) এবং 
সায়।ণিক এসিডের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে। 
১৮৩০ সনের 'এনালিনে” উহ্তাদের কন্মধারা 
গকাশিত হয়। লিবিগ দেব পদার্থ নিয়] 
আরও কাজ করিবার আভল।ব প্রক।শ 
করিলেও উলারের মন কিছু ধিশ পরে অপর 
বা।পারে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি সামান্ত 
ক্রুটর জঙন্ত ভযানেডিয়াম্‌ ( ৮৪10801010 ) নামক 
বিখাত মৌলিকটিকে আবিষ্কার করিতে পারেন 
নাই; এ দ্ুঃখ তিনি ভুপিতে পারিতেছিলেন 
না। তিনি একটি চিঠিতে বন্ধুকে পিখেন 
“আমি নিতাস্ত বোবা? দুই বৎসর পুর্ে 
এহ মৌপিকটি আমার হাতের মধ্য দিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখা। 


৮পিয়া গেল। ইহাকে আমি মেক্সিকান 
সীদক্ খানজেপ মধ্যে পাইয়াও পাই নাই।১ 
বাজিপিয়াস্‌ উললারের ছুঃখে সমবেধন। জানাইয়া 
একখানা চমৎকার চিঠি লিখেন। *আমি 
তে।মাকে একটি গল্প লিখিতেছি । উত্তর সীমান্তে 
ভ/ানেডিদ্‌ নামে দেবী ছিলেন। তিনি যেমন 
সুন্দরী তেমন উদার। এক দিন তাহার ঘরের 
দ্বারদদেশে কে আসিয়া আঘাত করিল। দেবা 
মনে করিলেন, “আচ্ছা, পুনরায় আঘ।ত করুক?) 
কিন্তু সেই আথাতশব আর আসিল না, কারণ 
যিশি আঘাত করিয়াছিপেন তিনি সরিয়া 
পড়িয়াছেন। দেবী মনে মনে ভাবিলেন,। “কে 
লোকটা, একবার ধা 
তিন তাহাকে দেখিবার 
জগ্তঠ জ]নালায় দাড়াইবামাত্র লোকটাকে চিনিয়া 
ফেলিলেন । “ওহো, এই সেই খুঁড়ে, অপদার্থ 
উলার ! নামট! উপবুক্তই হইয়াছে। কয়েকদিন 
পরে অপর একটি লোক আসির়| পুনঃ পুনঃ 
সজোরে দরজায় আঘাত কগিলল। দেবী দরজ| 


এই দ্বারে 
ধিয়াই চলিয়া গেণ %? 


মাএ 


খুলিয়া দিলেন। এই বাক্তির নাম সেন ষ্ম্‌ 
(১6156007 )। ইনি দরলসা খোল দেখিয়। 
ঘরে ঢুকিলেন এবং ভ্যানেডিয়াম আবিষ্কার 
করিলেন। তোমার খনিজ 
পেন্টকৃনাইড 
কিন্ত যে ব্যঞ্তি কুজিম 
পদ্ধতিতে জান্তব শরীর প্রস্তুত করিয়াছে 
তাহার পক্ষে একটি ধাতু আবিষ্কারের গৌরব 
তাগ করা কিছুই নয়। প্ররতপঙ্গে এক 
ব্যক্তি ১৭টি ধাতু আবিষ্কার করিয়া যে কৃ'তত্ব 
পাইবার যোগ্য হইবে তাহার চেয়ে তোমার ও 
পিবিগের আবিষ্কার বহুগুণে কতিতবপৃণ ।” 
১৮৩১ সনে উদ্ারকে বাণিন হইতে কা।সেল 
শহরে আহ্বান করা হয়। এখানে আসিয়া 
(কিছু দিন তিন শিস গবেবণাগারে প্রস্ততিতেই 


নমুন।টাতে 
ড্যানেডিয়াম ( ৬০020120) 


1১676051169 ) ছিল। 


আশ্বিন, ১৩৫৬] 


নিবিষ্ট থাকেন। সেখানে বসিয়া উললার তাহার 
গ্রিয়তম বন্ধুর সহায়তায় আর একটি বিশেষ 
গবেষণালদ্ধ ফল স্তুধীসমাজে পরিবেশন করেন । 
ইহাকে বল। হয় “বিটার এল্মওঃ (1186৫? 
সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর গবেষণা । 
সেই সময় উহারা শিজেরাই বুঝিতে পারেন 
নাই যে এই আবি্চার হইতে দৈব রসায়নের 
একটি প্রধান স্তম্তের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। 
মানুব ঢুই বন্ধ 
গবেষণা-সাগরে নিমগ্রঃ হঠাৎ উিলারের উপর 
বঙ্গাঘাত হইল! তীহার সহধন্মিণী অকন্মাৎ 
এঁ সময় মুত্যমুখে পতিত হইলেন। 
প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি 
অন্ধকার দেখিতে লাগিপেন- সাধের গবেষণ! 
গারটি একটি মরুভূমিতে পরিণত হইঙ্স। 
তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। এদিকে লিবিগ 
বন্ধর বিপদটিকে নিজ বিপদরূপে গ্রহণ 
করিয়া তাহাকে শ্স্থ করার সর্ববিধ দায়িত্ব 
গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি সমাদরে উলারকে 
নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন, 
তাঁহার 


£1010100) 


ভাবে এক, হয় অগঠ। 


উলারের 
চতুর্দিক 


এবং দিবারাত্র 
সঙ্গে থাকিয়! বিবিধ ভাবে মনোরঞ্জনের 
আয়োজন দ্বারা অল্প সময়েব মধ্যে তাহাকে 
গ্রক্তিস্থ করেন। কিছু দিন বন্ধুর সঙ্গে গবেষণা 
করিয়া উলার আবার কর্মস্থলে ফিরিয়া আসেন। 
১৮৩২ সনের ৩০শে আগষ্ট তিনি লিবিগ্‌কে 
লিখিয়াছিলেন, “আমি আবার আমার অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন নির্জন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি 
যেকি ভাষায় তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব খুঁজিয়। 
পাইতেছি না। তোমার সঙ্গ ও আন্তরিক যত 
আমাকে কি আনন্দ দিয়াছে তাহা বল! যায় না। 
ছুই জনে এক স্থানে এক যোগে কাজ করিয়াছি, 
ইহাতে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। এই সঙ্গে 
আমি বিটার এল্মণগ (06697 ৪100050 ) 
সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাঠাইতেছি। আমাপ একান্ত 


জাম্মীন রসায়নী উলার 


৪৮৭ 
ইচ্ড। তুমি সব টুকু ভাপ করিয়া পড়িয়া 
যেখানে ইচ্ছা পরিবর্তন কর। আমার মনে 


হইতেছে কোথাও যেন একটু গলদ আছে ।” 
উলার ও লিবিগের বেঞ্জয়িক এসিডে 
(70607010 ৪010) র্যাডিকাল (14411) 
আবিষ্কার রসায়নবিগ্ঠায় নূতন আলোকপাত 
করিয়াছে । ইহার মধ্যে চিন্তা ও 
প্রচুর খাগ্ত ছিল। 


(05001%780), কেলিং 


গবেষণার 
কাজেই কেনিজারে! 
(101)111),) 
পরবন্তী গবেষকগণ উক্ত পথে কাজ 
শান্সটিকে যথেষ্ট পমৃদ করিয়াছেন । 
লিবিগ গ্ররূতপক্ষে রাাঙিকাল মতবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা । উহাদের লিখিত স্মারকলিপি পাঠ 
করিয়া পণ্তিতবর বাঙ্গিপিয়াস অত্যন্ত সস্তোষ 
প্রকাশ করেন এবং লিখিয়া 
পাঠান--“তোমাদের গ্রবন্তিত র্যাডিকাল মত- 
বাদটা অতি চমৎকার ৪ কাপ্যকর হইয়াছে। 
ইহাকে জৈব রসায়নের নবরগ বলা যায়।” 
উলার কেসেল শহরে পাঁচ বত্মর ছিলেন। 
১৮৩৫ সনে তিনি গটিনজেন্‌ (90৮61018 ) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশান্্ের অধাপক নিষুক্ত 
হন এবং তাহার কেসেলের পদটা বিখ্যাত 
বিজ্ঞানী বুনসেন (13008) ) গ্রহণ করেন। 


গ্রাভৃতি 
করিয়া 
উপার ও 


তাপ মত।মত 


এ বংসর অক্টোবর মাসে উদার আবার কন্রব্াস্ত 
হইয়। লিবিগ্কে চিঠি লিখেন_-“আমি একটি 


মুরগীর মত। মুরগীটা একটি ডিম প্রসব 
করিয়াছে । ডিমটাকে এখনই তা দেওয়া 
দরকার। এই ভোরে আমি এমিগ্ডেলিন 


হইতে বিটারএল্মণ তৈল ও গ্রসিক এসিড উদ্ধার 
করিয়াছি । আমার মনে হয় এই গবেষণায় 
আমাদের যুক্তশক্তি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ 
বেঞ্চয়েল র্যাডিকালের ( 707020)] 1১50168] ) 
সঙ্গে গবেষণাটির যোগাযোগ থাকায় ইহাকে 
একান্ত ভাবে নিজের নামে চালাইলে আমার 


8০৮ 


পক্ষে তোমার প্রতি অবিচার কর। হইবে ।” 
ইহার পরে উলার এমিগ্ডেলিন গবেষণা সম্বন্ধে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়া লিবিগৃকে পাঠাইয়। দেন। 
দুই বন্ধুর একান্তিচ চেষ্টার পরে প্রমাণিত হয় 
যে ইমালসিন্‌ (7070150) নামক একটি 
এন্জাইমের মধ্যস্থতায় এমিগ্ডেলিন বিভক্ত 
হইয়া বেগ্রল্ডিহাইড, (7367%091961)%09 ) 
প্রসক্‌ এমিড ও গ্রকোজ দান করিয়া থাকে । 
এ 'ইমালসিন্, নামটা বঞধয়ের স্্টি। উহাদের 
বিচার-বুদ্ধি দ্বারা আরও সাব্যস্ত হয় যে 
গ্রকোল আরও বহুবিধ পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত 
গাছপালায় অবস্থান করে এবং 
ত15|দিগকে গ্রকোসাইড্‌ ( ()11099109 ) বলে। 

উপ্লারের গ্ররে!চনায় বন্ধুর আবার ইউরিক 
এসিড সম্বন্ধে গবেষণায় [নযুক্ত হন। এবারও 
ঠাহ।দের দান পৃিবীতে নৃতন পথের সন্ধান 
দিয়াছে। শরীরধিদ্গণ ইহা দ্বারা বিশেষ 
কারিয়৷ উদ্বদ্ধ হন। মহাত্মা পিলে এই ইউরিক্‌ 
এমিড. আবিষ্কার করেন এবং পঙ্তবর 
প্রাউষ্ট। ইহাকে সরাস্থপের মলে খুঁজিয়া 
বাহির করেন। কিন্তু ইহার আণবিক গঠন 
সম্বন্ধে কেহই কিছু অবগত ছিলেন না। 
উলার ও লিবিগ্‌ সব্বপ্রথম ইহার গঠনসমস্ত। 
সমাধান করেন এবং ইহা হইতে ১৫টি নৃতন 
পদার্থ স্থষ্টি করেন। বন্ধুত্ব এই গবেষণাঘ্স যে 
প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্লেষণ ও সংযোজন 
ক্ষমতার পারচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। 
তই বন্ধু যেন ভবিষ্যদৃদ্রষ্টা ছিলেন। জৌব- 
রসায়নের কোন্‌ ত্র ধরিয়। ধাপে ধাপে অগ্রনর 
হওয়া যায় তাহা যেন উহ্হাদের দুষ্টিপথে 
উজ্জলরূপে দেখ! দিত। পণ্ডিতদ্ঘয় নিজেরাই 
বলিয়া গিয়াছেন, “আমাদের এই গবেষণা হইতে 
রসায়ন-দর্শন এই সিদ্ধান্তেই পৌছিবে যে 
গবেষণাগারে সম্পূর্ণ জৈব শরীর গঠিত না 


হইয়া 


উদ্বোধন 


নাই। 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম লংখা। 


হইলেও আংশিক ভাবে যে অগ্ঠ।ন্ঠ জান্তব দেহ 
গঠিত হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ 
চিনি, মরফিন (11010101779) গ্রভৃতি 
পদার্থ অচিরে কৃত্রিম উপায়ে গঠিত হইবে। 
যদিও কি ভাবে তৈরী হইবে এখনও বপিতে 
পারি না। কারণ উহাদের গঠনভঙ্গির উপাদান 
অ।জও আমরা পাই নাই ।” 

ইহার পরে দুই বন্ধু এক যোগে আর 
কোন কাজ করেন নাই। লিবিগের কন্মশক্তি 
অন্য পথে পরিচালিত হওয়ায় উলার অঙ্গৈব 
রসায়নে মনোনিবেশ করেম। তিশি দানাদার 
বোরন (19:০7) ও এ জাতীয় কিছু কিছু 
পদর্থ গস্তত করেন। অপর এক জন বন্ধুর 
সঙ্গে তিনি পিলিকন্হাইড্রাইড. (3111901৮- 
1190009 ) তৈরী করেন। এইটাও পরবন্তী 

উপর 
অনেকগুপি 


বসায়নীর পথপ্রধশক হইয়াছে। 
ক্রোমিয়াম, টাইটেনাম 
ধাতব পদার্থ নিয়াও কাস কারখাছেন। 
উলাপের কম্মসমট্ি পধ্যাপোচনা 
মনে হয় তাহার মত সর্বতোমুখী গ্রতিাবান্‌ 
রসায়নী পুথিবীতে খুব কমই জন্ম গ্রঠণ 
করিয়াছেন । এমন কোন শাখা নাই যেখানে 
তাহার কিছু দান নাই। উকা ও খনিজ 
বশ্লেষণ করা তাহার জাবনের একটি প্রধান 
ব্রত ছিল। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে 
এরূপ একটা পদার্থ উপহার দিতেন, তিনি 
'আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাহার অক্রান্ত 
কন্মসাধনা বন্ধুদের নিকট অতীব বিস্ময়ের 
ব্যাপার ছিল। একবার শপিবিগ তাহাকে 
লেখেন, “তুমি কাজ করিয়৷ কি আনদই পাও! 
ভারতবর্ষের একটি গল্পে পাওয়া যায় সেখানে 
এক প্রকার মাচুষ ছিল যাহাদের হাসির সঙ্গে 
সঙ্গে মুখ হইতে গোলাপ ফুল ঝরিত। তুমিও 
যেন ঠিক সেইরূপ ।” 


গ্রাভৃতি 


করিশে 
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লিবিগ ও উলার একবুস্টের দুইটী ফুল। 
এককে বাদ দিয়! অপরকে ভাব! যর না। 
প্রসিদ্ধ অধাপক হফম্যান উহাদের সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন, “লিবিগ্‌ ছিলেন অতান্ত তেজস্বী, 
ও বেগবান। ইনি একটি নূতন চিস্তা অতি 
উৎসাহে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে তৎক্ষণ।ৎ 
ডুবিয়া যাইতেম। ইনি ছিলেন নিজের বিশ্বাসে 
অটুট, কিন্তু ভ্রান্ত ধারণাকে ত্যাগ করিতেও 
কাতর নম। তিনি অতিশয় কতজ্ঞ। এদিকে 
উলার ছিলেন অতিশয় শান্ত ও চিস্তাশীল। 
নৃতন ভাব গ্রহণ করিবার পুর্বে তিনি সবিশেষ 
বিবেচনা করিতেন, হঠাৎ কোন নুতন সিদান্ত 
গ্রহণ করিতেন না এবং অতীব কঠিন পরীক্ষার 
পর কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতামত গ্রকাশ 
করিতেন। আবার পিধিগ ছিলেন একটু 
খিটখিটে, ভবপ্রবণ ও ক্রোধগ্রবণ, উলার 
ছিলেন সহনশীল, অক্রোধী ও শক্রর্জয়ী। 
বন্ধুদয়ের মধ্যে একপ বিরুদ্ধ ভাবধারার সমাবেশ 
দৃষ্ট হইলেও কখনও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের 
হনি হয় নাই। বিশেষতঃ উলারের মত 
সহনশীল, প্রেমিক বন্ধ যখন একদিক আগ 
লাইয়। ছিলেন তখন অপর দিকের অন্যাধিক 
ভাবপ্রবণত! বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। 
উলারের কতটা বন্ধুপ্রীতি ছিল তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার একট চিঠি হইতে । ভিনি 
গটিন্জেন্‌ হইতে বন্ধুকে লিখিতেছেন,_“মারট।দ 
বা অপর কাহারও সঙ্গে ঘুদ্ধ করিয়৷ লাভ কি? 
ইহাতে কোন শান্তি নাই, ইহাদ্বারা বিজ্ঞানেরও 


জার্শান রসাঁয়নী উলার 


8৮৯ 


কোন উন্নতি হইবে না 1*৮******"মমে মনে 
ভাবিয়া দেখ তুমি ও আমি উভয়েই ১৯৯০ 


সমে কার্বলিক এসিড, এমোনিয়া ও জলে 
পরিণত হইয়া গিয়াছি এবং আমাদের ভম্ম 
হয়ত কোনও কুকুরের হাড়ের অংশরূপে 


বিরাজ করিতেছে, তখন আমরা শান্তিতে বাস 
করিয়াছি কি ঝগডা-ঝাটি করিয়াছি একথা 
কে চিন্তা করিবে? তখন কে তোমার বাগ- 
বিতগ্ডার বা বিজ্ঞানের জন্য স্বাস্থ্যহানি ও 
মানসিক অশান্তির বিষয়, পর্যালোচনা! করিবে ? 
কেহই তাহা করিবে না । কিন্তু তোমার উচ্চ 
পরিকল্পনা বা ভাবরাশি এবং তোমার আবিষ্কৃত 
নৃতন তত্বগুলি চিরকাল মনুষ্য-সমাজ ভাবিয়। 
চিন্তিয়া গ্রহণ করিবে । বড়ই আশ্চর্য 
আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী তোমার মত সিংহকে 
শকরাগ্রহণে গ্রণোদিত করিতেছে ।” 

মহাত্মা উলারের কর্দঞ্গীতি, সংসারগ্রীতি, 
বন্ধুগ্ীতি ও সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল দারশশনিক 


ভাবালুতা ৮২ বৎসর মানবজাতিকে পরিচর্ষ)া 
করিয়াছে। তাহার চেষ্টায় গটিন্জেন্‌ বিশ্ব- 


বিচ্ালয় আদ পুথিবীব মধ্যে রসায়ন-শান্ত্রের 
একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়! পরিচিত। তিনি 
একুশ বখসর সেখানে অবস্থান করিয়া ৮০০০ 
ছাত্রের অধাপনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন 
কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে 
তাহার রাসায়নিক প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয় মাই। 
১৮৮২ সনের সেপ্টেম্বর মালে তিনি দেহরক্ষা 
করেম। 


বৈদিক ভারতের বিচার-কার্ধ ও আইন 


শ্রীরমণীকুমার দন্তগুগু, বি-এল্‌, সাহিত্যরত্ব 


বৈদিক ভারতে স্বয়ং রাজা মন্ত্রণ।দাতাদের 
সহায়তায় বিচার-কার্ধ নির্বাহ করিতেন। 
দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী মোকদমাতেই 
তিনি অধিকতর অংশ নিতেন। দূরবর্তী 
বিচারালয়ে রাজপ্রতিনিধিই বিচার করিতেন। 
বিবাদিগণ কতৃক স্বীকৃত দেনাগুলির শতকরা 
পঁঁচি ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। 
সকল দেনা অস্বীকৃত কিন্ত 
উহাদের শতকরা দশ ভাগ রাজ! পাইতেন। 
এই দক্ষিণ! সম্ভবতঃ বিচারকগণকে দেওয়া 
হইত | খাী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের আচরণ, 
অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত-ইলারা, কথা বলিবার কায়দা, 
বিভিন্ন শ্রেণীর গোকর্দের বিশেষ বিধিনিষেধ, 
স্থানীয় রাঁতি-নীতি, পারিবারিক নিয়মকানুন, 
পণ্যজীবীদের গ্রথা এবং পুর্ধবতী বিচারকগণের 
নজিরসমূহের গ্রতি রাজা সবিশেষ ও সতক 
লক্ষ্য রাখিতেন। 

রাজা অধবা তাহার কর্মচারিগণ মামলা" 
মোকদমায় কখনও উৎসাহ দিতেন না বটে, 
কিন্ত কোন যোকদদমা যথাবিধি রু্ু করা 
হইলে উহার গ্ভায়বিচার-কার্যে কোন প্রকার 
শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন না। প্রজাদের নিকট 
হইতে কর আদায় কর! হইত বলিয়া রাজা কর্তৃক 
তাহারা গ্রতিপালিত হইত। আইনজ্ঞদের সহিত 
পরামশ না করিয়। রাজ! মোকদ্দমার বিচারে 
নিযুক্ত হইতেন না। আইনামুসারে কোন 
বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হইয়া! গেলে 
রাজ! উহাতে কোন হস্তক্ষেপ করিতেন না। 


আর যে 
গ্রমাণীকৃত হইত 


বিচারকার্ধে রাজা গ্রচলিত প্রথা ও আইন 
মানিয়। চলিতেন। 

এই ঘুগের ফৌজদারী আইনগুলি কতকটা 
কঠোর ছিল বলিয়া মনে হয়। অপরাধী 
অগবা সাক্ষীদের উপর কখনও কোন উৎপীডন 
ও নির্যাতন কর! হইত মা। অতি গ্রাচীন 
কালের অনগ্রসর সামাজিক পরিস্থিতিই সম্ভবতঃ 
এই নকল কঠোর আইন-কান্ননের একমান্র 
মূলীভূত কারণ। শাস্তি তত কঠোর না 
হইলেও অপরাধের অনুপাতে কতকট! বেশ 
ছিল। ব্যভিচার যে কেবল গুরুতর পাপ ও 
অপরাধ বণিয়াই বিবেচিত হইত এমন নহে, 
পরস্ত অতি জঘন/ ও দ্বণিত দোষ বলিয়াও পরি- 
গণিত হইত। এইজন্য ইহ! সমাজে সম্পূর্ণরূপে 
নিন্দনীয় বলিয়। বিবেচিত হইত। শ্ষেচ্ছাকৃত 
নরহত্যা-এপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। 
সামান্য চুরির অপরাধে অর্থদণ্ড হইত) বহুমূ্য 
দ্রব্যার্দি চুরি করিলে অপরাধীর হাত কাটিয়া 
দি | চোরাই মাল সহ ধৃত হইলে অপরাধীর 
গ্রাণদণ্ড হইত। যাহারা চোরাই মাল গ্রহণ 
এবং অপরাধীর্দিগকে আশ্রয়দ।ন করিত তাহদের 
জন্ত গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। ৃ 

ডাকাতি অপরাধের শাস্তি ছিল অগচ্ছেদন; 
ভীষণ ও লোমহর্ষণ ডাকাতির জন্য প্রাণদণ্ড 
হইত। সমাজের শাস্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার 
জনই এই সকল গুরুতর শান্তির ব্যবস্থা ছিল। 
কঠোর শাস্তির ভয়েই লোকসকল অপরাধ হইতে 
নিরস্ত্র থাকিত। রাজকীয় মুদ্রা, অনুশালম- 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


লিপি গ্রভৃতি জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডের 
বিধান ছিল। মিথা সাক্ষা অত্যন্ত গুরুতর পাপ 
বলিয়া বিবেচিত হইত) এমন কি পরবর্তা 
কালে এই অপরাধের জনা জাতিচ।তিও 
ঘটিত। সুতর]ং মিথা। 


সান্ষ্য সম্পূর্ণরূপে 
পরিব্জনীয় ছিল। অন্য কোন জাতির সাহিত্যে 


সঙতা]কথনের এরূপ স্পট নির্দেশ দেখিতে পাওয়। 
যায় শা। মানহানি, গপিগালাজ ও সাধারণ 
আঘাতের জন্য অর্থদণ্ড হইত । আঘাতের ফলে 
হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই অপরাধের জন্ত নির্বাসনের 
বাবস্থ। ছিপ। অগ্রিসংযে গকারী, বিষদাতা, 
হত্যাকারী, ডাকাত, বলগপুর্বক ভূমিদখলকার ও 
স্ত্রী অপহারকের বিরুদে। আত্মরক্ষার অধিকার 
(17006 01 ৪€11-09101)06 ) দেওয়! হইত। 
অসংযশত ও উচ্ডৃঙ্খল ভাবে যানবাহনাদি পরি- 
চালনের এবং রাজপথ অপবিত্র করার অপরাধে 
উপযুক্ত অর্থদণ্ডের বিধান ছিল। মন্ত্রিগণ ও 
বিচারকগণ ঘুষ গ্রহণ করিলে তাহার্দের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্র কর হইত। চিকিৎসকগণ চিকিৎসা- 
নৈপুণ্য দেখাইতে না পারিলে রাজ তাহাদিগকে 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন । দেববিগ্রহ-ভঞ্জন ও 
জিনিষপত্র-গ্রতারণার অপরাধেও অর্থদণ্ড হইত। 
স্বর্ণকার প্রতারণা করিণে ধাতব পদার্ধথটিকে 
খণ্ড খণ্ড করা হইত। পুলিশের আইন-কানুন 
অত্যন্ত কঠোর ও শ্বৈরাচারমূলক ছিল) জুয়- 
খেলোয়ার, , প্রকান্ঠে নৃত্যকারী ও গায়ক, ধর্ম- 
পুস্তকনিন্দক, ধর্মবিদ্বেষ-প্রচারক, নির্দিষ্ট কতব্য- 
পালনে পরাঙ্খখ ব্যক্তি ও মদ্চিক্রেতা দগের 
নগর হইতে তৎক্ষণাৎ নির্বাসন হইত। বৈদিক 
ভারতে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান উপঙ্গীবিকা 
ছিল; তংসংক্রান্ত কোনও অপরাধের জন্ত কঠোর 
শান্তি দেওয়া হইত। আত্মহত্যা সমাজে অত্যন্ত 
নিন্দনীয় ছিপ; আইনামুদারে আত্মহত্যাকারীর 
অস্ত্োষ্টিক্রির।ও হইত না । কোনও অপরাধীর 


বৈদিক ভারতের বিচার-কার্ধ ও আইন 


&৯৯ 


গ্রুতি করুণ। প্রদর্শন করিবার সবিশেষ অধিকার 
(7010708%6 ) একমাত্র রাজার উপরই ন্যস্ত 
গ1কিত। 

এই সকল অপরাধ-ঘটিত আইনের কঠোরতা 
সম্বপ্ধে এই কপা বলা যাইতে পারে যে, 
বিধানগুলি কঠোর হইলেও গ্রয়োগকালে এগুলি 
বিশেষরূপে বিবেচনা 
জ্ঞানবুদ্ধ, 


করিয়া দেখা হইত । 
বধীয়ান, অনভিজ্ঞ, সন্বংশজাত, 
বিচারবুদ্ধিপম্পন্ন ও কতব্যপরায়ণ আর্ধবিচার কগণ 
অতিশয় বিচক্ষণতা ও বুন্ধমত্তার 
সহিত আইনগুলি প্রয়োগ করিতেন। উচ্ছৃঙ্খল, 
উদ্ধত ও সমাদের অনিষ্টকারী অপরাধীদিগের 
বিরুদ্ধেই কেবঙ্গ আইনগুলি কঠোরতার সহিত 
প্রযুক্ত হষ্টত।  ইংরেজজাতির আইনের 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ষে, গ্রেট 
ব্রিটেনেও ১৮৮৮ খুই পর্যন্ত ৫ শিলিং চুরির 
অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। ১৮০৮ খষ্টান্কে 
এই চুরির অপরাধে হাজার হাঁজার লোকের প্রাধ- 
দণ্ড হইয়াছিল। এই আইন উঠ।ইয়। দেওয়ার 
জন্য কমন্স সভায় একটি বিল উপস্থাপিত হইলে 
লর্ড সভা অনেক 
চেষ্টার পর ১৮১৯ খুষ্টানে চুরির এই কঠোরতম 
আইনটি রহিত হইয়। যায়। যে ভারতীয় আর্ষ- 
গণের সামরিক আইনগুলি অত্যন্ত উদার ও 
মহত্বধ্যগ্ীক ছিল, তাহাদের ফৌজদারী আইনগুলি 
কোনও মহৎ উদ্দেগ্ত ব্যতীত অগ কোন কারণ- 
বশত: কখন৪ এরপ কঠোর হইতে পারিত ন|। 
সমাঙ্গের মঙগল-বিধানহই সেই মহৎ উদ্দেগ। 
জমি ও বাগান হইতে আগাছা তুলিয়া না৷ ফেলিলে 
শশ্তবৃদ্ধর আশ। ব্যাহত হয়। সমাজের অনিষ্ট- 
কারীর শান্তি ন হইলে৪ শৃঙ্খলা, শাস্তি ও 
নিরাপত্তা অব্যহত থাকে না। এরূপ আপাত- 
প্রতীয়ম/ন কঠোর আইন-কান্থুনের পশ্চাতে 
একটা শুভেচ্ছা প্রণোদিত মহৎ নৈতিক বল 


সতর্কত!, 


উহ! প্রত্যাহার করেন। 


৪৯. 


ছিল বলিয়াই প্রাচীন হিন্দূজাতি উন্নতির উচ্চ- 


শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। 

প্রাচীন হিন্দুগণের দেওয়ানী আইনসমূহ 
উন্নত, স্ুবিবেচনা প্রস্থত ও সুদুঢ় ভিত্তির উপর 
গ্রতিঠিত ছিল। প্রকাশ্য আদালতে বিচার 
হইত। বিচারকের নিকট যাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য 
না দেয় এইজন্য সাক্ষী ও উন্ভয়পক্ষকে শপথ 
করান হইত। সাক্ষাসন্বন্ধীয় আইন ইংলগ্ডের 
আইনের অনুরূপ ছিল। সত্য-পরীক্ষার জন্য 
নানাপ্রকার উপায় অবলঘ্বিত হইত। আঠার 
প্রকার মালিশের ( 015]7198) উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। আইনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি 
দেখিলেই মনে হয় সেই সময়ে সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 
টাক] ধার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত 
ছিল। সুদ শতকরা ২ হইতে ৫ মুদ্রা প্রদত্ত 
হইত। বন্ধক থাকিলে সুদ অর্ধেক হইত এবং 


তখনও 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ_-৯ম সংখ্যা 


বন্ধক দ্বারা উত্তম্ণের কোনও উপকার হইলে 
সুদ লওয়ার বিধি ছিল না। সমুদ্র-্যাত্রার জাহাজ 
ও জমির চুক্তিতে ও টাকা ধার দেওয়া হইত এবং 
এইজন্য সুদের পৃথক আইম নির্দিষ্ট ছিল। 
খধষিগণ সময় সময় খণের দায়ে ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেছেন--এরূপ উল্লেখ খগেদে দেখিতে 
পাওয়া যায় (খপ্বেদ ৫ম মণ্ডল) ২৪1৯ )। 

গ্র।মের সীমান। বুক্ষ প্রভৃতি স্বাভাবিক বঙ্গ- 
দ্বারা চিহ্নিত হইত। আজকালকার মত সে 
সময়েও জমি-বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান ছিল। 
প্রজাগণ নিধিঘ্বে কৃষিকার্ধ পরিচালন করিতে 
পারিত। পথঘাটের উপর অধিকার সম্বন্বীয় আইন 
(09176 01 ৮2 ) অতি উত্তম ছিল। স্থাবর 
সম্পত্তির বিবাদে দলিলপত্র, দখল ও সাক্ষাই 
গ্রকুষ্ট গ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইত । মাবালকের 
ও বিধবার সম্পত্তি রাজ যত দিন প্রয়োজন 
তত দিন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। 


ধন্ম 


অধ্যাপক আ্ন্্ররেন্মমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ 


পণ্ডিতগণ বলেন--ধম্ম ভিন্ন কোনও জাতির 
প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না, ধন ভিন্ন কোনও জাতির 
অভ্যুদয় অসম্ভব। রাজার রাজত্ব, ধনীর এশ্বর্া, 
বিজেতার বিজয়, পণ্ডিতের সনম্মমন_-নসকলই 
ধর্মের উপর প্রতিঠঠিত। ধর্মাভাঁবে এ সমস্তের 
মূল্য এক কপর্দকও নয়। 

ধর্মের স্বরাই মানব বাষ্টিগত 'ভাবে বেঁচে 


থ।কেঃ ধর্মের গ্রভ।বেই মানব সমষ্টিগত ভাবে 
সমাজরূপে বেঁচে থাকে । অর্থাৎ মানবের দেহ- 
রক্ষার্থ যেমন ধর্মের গ্রভাব বিছ্ামান, গোঠী- 
রক্ষার্থও তেমন ধর্মকেই আশ্রয় করতে হয়। 
ধর্মের সংজ্ঞ। নির্দেখ করতে গিয়ে নান! 
দেশের শান নানা রকমের সুত্র রচন। করেছেন। 
কোনও শান্তর বল্ছে--যাহাতে দাক্সাৎ সম্বন্ধে 


আশ্িম, ১৩৫৬ ] 


মানবজাতির উন্নতি এবং ইহক!ল ও পরকালের 
কল্যাণ সাধিত হয় তাহাই ধন্ম। কণাদ 
বলেছেন--যতো বা লাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়লসিদ্ধিঃ 
স ধন্মঃ | 

কেউ কেউ বলেছেন--বেদ-বিহিত আচার- 
পালন এবং বেদবিরুদ্ধ আচার হতে নিবৃত্তিই ধর্ম । 

মহাভারতের কর্ণপর্ধবে দেখা যায়_যা” এই 
জগতকে ধারণ করে তা'ই ধর্ম। যে হেতু ধন্ম 
নিখিল স্থাবরজগগম।আ্ক পদাথথকে ধরে আছে, 
সেইহেতু এর নম ধর্ম। ধুধাতুর উত্তর মন্‌ 
প্রতায়। ধৃ-ধাতু অর্থ ধারণ করা । | 

দ!শনিক হব্দ্‌ বলেন-পূৃর্থবীর আদিতে 
সকল মানুষের সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতা 
থ|কা সত্বেও তাদের কতগুলি শিয়মের অধীন 
না৷ হলে চলে না, তাই তাদের মধো এক জন 
প্রধান বাক্তি নির্দমাচিত হন। সেই ব্যক্তির 
গঠিত আইনই ধর্শ। এই আইন সমজের 
স্থিতিমূলক এবং দেশের ইঠ্টসাধক | 

কেউ কেউ বলেছেন--চির স্থুখভেোগের জন্ 
ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যদি পরের উপকার কর! 
যায় তবেই তা” ধর্ম হলো ।” এই সংজ্ঞাতে 
তিনটি প্রস্তাব দেখা যায়--পরের উপকার সাধন, 
ঈশ্বরের নিয়ম প|লন, চির সুখ ভোগ । ভারতীয় 
আর্ধাজাতির সংহিতাশান্দে আছে ধম্মের লক্ষণ 
চার গ্রকার-_আতি বা বেদমার্গ, স্মৃতিশানের 
অনুশাসন, .সদাচার প্রতিপালন এবং গন্তব্য 
স্থানে পৌছতে ছুটি পথ খোলা থাকলে নিজের 
হিতজনক পথ অবলম্বন। 

উইলিয়ম পেলী কৃত ধন্মশ।ন্ত্রে ধন্মের চারটি 
অংশ নিদ্ধীরিত--1১0091009, বা! পরিণামর্শন | 
11017৮10708 বা সহিষুতা, 0] 617)1)6187)06 বা 
মিতাঁচার, 9086106 বা স্বিচার। 

আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে এই শ্রেণীর নান৷ 


শ্লোক, নান! মন্ত্র ও নানা সুত্র বিচ্বমান। 


ধন্ম 


৪৯৩ 


সংপাত্রে দন), ভগবানে মতি, গুরুজনের সন্ম।ন, 
শাও্রবাকে শ্রদ্ধা, আত্মরক্ষ। ও গোরক্ষ। এই 
ছয়টি ধন্মুলক্ষুণ | 

মহাভারতে আছে 
'পুতিঃ শম। দমোহ্প্ডেয়ং শোচমিক্রিয়নিগ্রহঃ | 
ধীবিগ্ঠা সতামক্রোধে। দখকং ধন্মলঙ্গণম্‌ ॥। 

সকল বর্ণ ও পকণল শ্রেনার পক্ষে দশটি 
হলো পর্মলক্ষণ_ধৃতি, মা, দম, অস্তের, শৌচ, 
ইন্িয়নিগ্রহ, বুদ্ধিবৃত্তর পরিচালনা, বিষ্ঞাীন, 
সত্য ও অক্রোধ। 

গুতি শবের স্কুল অর্থ ধৈর্য । সুক্ষ অর্থ 


ও 


শোকঢ়ঃখে জঙ্জারিত চিত্তের স্থিরীকরণ । এটা 
অন্তঃকরণের বৃর্তিবশেব। ক্ষমানাশজ্ি থাকা 
সত্ধেও অপর শক্তিমান্কে সহা করা । দম-- 
বহিরিক্িয়শিগরহ । অস্ত্েয--পরের দ্রবা অপ- 
হরুণ হতে নিবৃত্তি। শোৌচ-_দেহের অভ্যভ্তর 
ভাগ বহিভাগ উভয়কে পবিত্র রাখা । 
ইন্ড্িয়নিগ্রহ-চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহন' ও ত্বক 
এই পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয়কে বণাড়ত রাখা। চক্ষু 
শুধু বহিগগতের রূপই ্নেখ্বে অগ্তজগতের রূপ 
দেখবে না-তা নয়। অন্ত্ধামী ভগবান যে 
অন্তরে বিরাজ করছেন তার দিব্য জ্যোতিদর্শন 
চক্ষু রন্তরিয়ের মুখ। কর্তব্য | ধী-বুদ্ধি-বৃত্তির 
প্রসারণ আত্ম। কি বা 
আমি কে এই ভ।বন৷ দ্বার। জীবাস্ম, ও পরম।আ।র 
আন । সত্যা--সত/বাক্য ভাষণ, সত্যপথে 
গমন, মিথ্যাবজ্ঞন, অপ্রিয় পরিহার। অক্রোধ 
_-কাম-ক্রোধু প্রভৃতি ছয়টি রিপুর অন্ঠতম রিপূ 
ক্রোধকে দমন করা। আহংস।ৰ পথেই ক্রোধজয় 


ও 


বিছ্া--জান।জ্জন | 


সম্তব। 

ধন্মসন্বর্ধে বল্তে গেলে অনন্ত শান্পের অনন্ত 
লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। আমাদের 2য় সান্ত, 
অশান্ত, স্বল্পজ্ঞের পক্ষে উহা অসম্ভব । 
শ্রীমদ্ভগব্দ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এমন কিছু 


৪৯ 


বণিত আছে যা উল্লিখিত দশ লক্ষণকে 
অতিক্রম করে, পরস্থ অনেকগুলি তুল্য-মূল্যবিশিষ্ট 
সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণ উল্লেখ করছি-- 

অভয়, সত্বনংশুদ্ধি, জ্ঞানযে।গে অবস্থান, দান, 
দম, যক্্র, শান্্পাঠ, তপস্যা, সরলতা। অহিংসা, 
সত্য, অক্রোধ, তাগ, শান্তি, খলতা বর্জন, 
জাবে দয়া, অলোভ, মদুতা, লোকলজ্জ। চাঞ্চলা- 
শুগতা, তেজঃগ্রদর্শন, ক্ষমা, পৃতি, শৌচ, 
অদ্রেহ, দন্তাভাব। এই গুলো হচ্ছে উন্নতি- 
কামী ব্যক্তিদের ধর্ম-লক্ষণ। দন্ত, দর্প, অভিমান, 
অহঙ্কার, ক্রোধ, কর্কশ ভাষণ ও অবিবেকের 
বশীভূত থাকা এইগুলো হচ্ছে অন্ুরভাবাপনন 
বাক্তিদের ধর্থ। 

মথুরাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত কংস এরূপ 
অস্থরভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্ত তার পর|জয় হ'ল 
সথরধর্মাবলম্বী সত্যাশ্রযর়ী শ্রীরুষ্ণের হস্তে। 
সত্যই ধর্্, ধর্মই সতা, সেই সত/ই ভগবান্‌। 
ভগবান একমাত্র সত্য। 
ধাশ্মিকের রক্ষা হয়, 


ধর্মকে মেনে চল্লে 
সতাকে মেনে চললে 
ভগবান প্রসন্ন হন্‌, ভগব।নকে মেনে চল্লে 
ধর্ম ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হয়। নামভিন্ন 
বটে, কিন্তু বস্তু এক। লক্কাধিপতি রাবণ 
অতিশয় দর্পবণতঃ অধর্ম-আচরণে পাতকগ্রন্ত 
হয়ে নিপাতিত হন শ্রীরামচন্ত্রের নিকট । মহামানী 
ছুর্ধোধন শত ভ্রাতার জ্ষ্ ভ্রতা, একাদশ 
অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, নাঁনারূপ অধর্শ- 
লক্ষণে আক্রান্ত । তিনি নিহত হলেন শতভ্রাত। 
সহ মধ্যম পাগও্বের কঠোর হস্তে । দেবামুর- 
সংগ্রমে অন্গরগণ ক্ষণকলের নিমিত্ত বিজেত। 
হ'লেও চিরকালের নিমিত্ত পর|জিত হ'ল 
দেবতাদের নিকট। রামায়ণ, মহাভারত, 
ভগবত ও উপনিষদ সর্বপ্রকার গ্রন্থ পৃথিবীর 
সর্ধলোককে শিক্ষ। দিচ্ছে ধর্মের জয়, অধর্শের 
পর[জয়। 


উদ্বোধন 


[| ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে-- 
যেখানে ধর্ম সেখানে কষ, যেখানে কষ সেখানে 
জয়। গীতার শেষ শ্লোকটিতেও এই কথারই 
প্রতিধবনি_- 

যেই পক্ষে বিরাজেন কৃষ্ণ যোগেখর, 

বিরাজিত লেই পক্ষে পার্থ ধনুর্ধর । 

সেই পক্ষে শ্রী বিজয় উন্নতি ও নীতি, 

ইহাই নিশ্চয় মোর মত হে নুপতি । 

যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের পুর্ধে পুত্র ছুর্েযোধন 
জননী গান্ধারীকে গ্রণাম করে শুনেছিলেন 
যথা ধর্ম তথা জয়।” মাতা পুত্রন্নেহে অন্ধ 
হয়ে এমন কথা বল্লেন না বৎস! জয়ল।ভ 
কর।” পিতা ছিলেন জন্মান্ধ এবং পুত্রশ্নেহে 
অন্ধ, কিন্তু মাতা ছিলেম তার বিপরীত। 
স্বামীর অন্ধত্ব ছুংখের অদ্বাঙ্গভাগিনী হবেন বলে 
তিনি স্বেচ্ছায় নিগের চক্ষু আবুত করে রাখতেন । 

গাও বধন্বা অজ্ঞুন যখন স্বীয় মাতা কুত্তা 
ও মাদ্রীকে প্রণম করে গান্ধারাকে প্রণাম 
করলেন, তখন৪ তখনও গান্ধারী আশীর্বাদ 
করেছিলেম__যতো ধর্মস্ততে! জয়ঃ। 

সতীদম্মপ।লন-ততৎপরা ভারতরমণী সতীধর্খের 
মর্য।দানাশক স্বকীয় পুত্রকে৪ ক্ষমার চক্ষুতে 
দর্শন করেন মি। সতী সাধবী গান্ধারী, দ্রৌপদীর 
মর্যদ1ন।শকারী পুত্রকে আশার্বাদ করলেন ন| যে 
তে|মার জয় হৌক। যার য! ধর্ম, পেই ধর্মকে 
তাগ কর। সহজ কথ। নয়। জলের ধন্ম শৈতা, 
অগ্নির ধর্ম দাহিক1 শক্তি দীপের ধর্ম দীপ্তিদান, 
শিশুর ধর্ম চাপলা, মানবের ধর্থ মানবস্ধব। যে 
মুহূর্তে জলের শৈতা থাকবে ন। সেই মুহূর্তে বুঝ। 
যবে জল নেই্,-্লের মৃত্যু হয়েছে । ষে 
আগুনের দাহিক৷ শক্তি নেই সে আগুন আগুন নয়, 
সে আগুন ভম্ম বা পোড়। কাঠ। ধর্মের লোপে 
ধন্মীর লোপ। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ধর্ম যেমুহূর্তে 
অন্তছিত সেই মুহূর্তে তার মৃত্া। এই 


আশ্বিন, ১৩৫৬ ] 


কারণেই সমাজের হিতাকাজ্জী ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল 
মানবকে উপদেশ দেন--ধঙ্মুত্যাগী হয়ো না, 
ধন্মকে অবহেলা করো না, তাতে তোম!র মুত, 
সমাজের মৃত্যু | 

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুযোভ্তম শ্রীকৃষ্ণ 
অজুনকে খললেন--পরের ধর্ম অনুষ্ঠান করা 
অপেক্ষা নিজের ধর্ম শ্রেয়স্কয়। 'স্বধর্ম্মে নিধনং 
শ্রেয়; পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ 1” অজ্ভুনকে উপলক্ষ্য 
করে ভগবান বাসুদেব সমগ্র জগংকে কিরূপ 
সাবধান বাণী শুলালেন--পরধর্ম ভয়াবহ ! 
এই বাণীর তিনি অষ্টাদশ অধায়ে পুনরুক্কি 
করছেন-- 
শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্ম।ৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ 

১৮1৪৭ 

স্থল দৃষ্টিতে নিজের ধর্মকে যদি অগহীনও 
মনে হয়, তবু সেই ধর্ম ত্াাগ করতে নেই । নিজ 
ধর্মে অবস্থান করে যে ব্যক্তি মারা যায়, তার 
জীবাত্! ম্বর্স্থথ লাভ কবে, পক্ষান্তরে পরধন্ম 
গ্রহণ অতীব নিন্দনীয়, অঠীব প|পজনক । 

ভারতীয় শাস্ত্রে মানবের ব্যক্তিগত জীবমকে 
স্থথী শান্ত ও অচঞ্চল রাখ|র জঙন্তে পরমাযুতে 
ভাগ করেছেন--দশভাগে । একে বলা হয় দশ 
দশ1। যথা--বালা, পৌগণ্ড, কৈশোর, তারুণ্া, 
যৌবন, গৃহস্থ, প্রৌঢ়, বানগ্রস্থ, বাদ্ধিকা, অতি- 
বাদ্ধক্ ব| ভিক্ষু । পাশ্চাত্য কবি সেকৃপ- 
পিয়ার তাহার *&৪ 9০৬ 119 1৮ নামক নাটকে 
মানবের সপ্ত দশা বর্ণনা] করেছেন_-1101806, 
৪0110011909 10561, 


8010182) . 30086108, 


8111)787160 10906910010, 880900 911110191- 


0689, অর্থাৎ শিশু, বিগ্যার্থ ছাত্র, প্রেমিক, 
সৈম্ত, বিচারক, করধৃতকম্পিতশোভিতদণ, 
দ্বিতীয় শৈশব । 


মানবজীবনকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করার 
অর্থই হলো যথাসময় যথাযথ ধর্মপালনের 


ধর্ম ৪৪৫ 


ব্যবস্থ। । এতে প্রত্যেকের জীবনকে মহিমমণ্ডিত 
করে তোলা যায়। ভারতীয় জে॥তিষ শাস্ত্র 
এই পরমাধুকে ১৮ বৎসর ধরে নিয়ে নয় ভাগে 
বিভক্ত করেছেন--৯১৮১২-১০৮। প্রত্যেক 
১২ বৎসরে এক এক ধর্ম পালন। এই 
শাস্ত্রের মতে অষ্টোত্তরী শত মামবের আ.যুশণিন| | 
অপর এক গ্রন্থের মতে বিংশোত্বরী শত, অর্থাৎ 
১২* বংমর পরমাযু। একে ভাগ করা হয় 
দশ ভাগে ১০১১২-১২০। প্রথম ১২ বতনর 
মাতাপিতার অধীন, দ্বিতীয় ১২ বৎসর গুরুগৃহে 
বিদ্যাধ্যয়নরত, তৃতীয় ও চতুর্থ ১২ বৎসর ( অর্থাৎ 
২৪ হইতে ৪৮ বৎসয় পর্যন্ত ) গাহস্থ্য ধর্ম । ৪৮ 
+১২-₹৬০ প্রব্রজযাগ্রহণের কাল, পঞ্চাশদৃ্ধং 
বনং ব্রজেতৎ। ৬০+১২-৭২ ঝাহুতরে বৃদ্ধ। 
৭২ হইতে দুই বারে! ২৪-৯৫ বছর পর্য্যস্ত ভিক্ষু, 
৯৬-+4১২-১*৮ অথবা আরও ১২-১২০ 
পর্য্যন্ত অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণনায় দীর্ঘ|ফু। 

মানবের এই জীবমগত ধর্শকে মেনে চলা 
সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রান্তন, 
আাষ্ট বা সংস্কওর রূপ ধর্ম তার ইহজন্মের 
কম্মকে পরিচালিত করছে। 

এইতো গেল ব্যক্তিগত ধর্দের মীমারেখা 
নিদ্ধীরণ। তারপর মানবের সমষ্টিগত সামাজিক 
এীবনকে শুঙ্ঘ'লত করবার জন্ত অপর এক. 
মহান্‌ প্রয়াস আর্ধশাস্ত্রে দেদীপ্যমান। সুবিশাল 
মানবসমাজের মধ্যে মস্তিফশক্তি যাঁদের 
প্রবল তারা থাকৃবেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
কার্ধো,__শিক্ষাবিভাগে, দেশরক্ষার কাজে উপযুক্ত 
যারা, দৈহিক শক্তিমান, তারা হবে সৈম্, 
সৈন্তাধ্যক্ষ, সেনানায়ক | হেঁটে খেটে, দেশদেশা- 
স্তরে গিয়ে যারা করতে পারবে ধম-উৎপাদন ও 
ধনবর্ধন, কৃষিকার্ধয ও গোরক্ষণ, তার! হবে বণিক্‌ 
ও কৃষক । এই তিনটি প্রধান গণ যাদের মধ্যে 
নেই তার! হবে জনসেবক, পরোপকারক। 


৪৯৬ 


বলেছেন-্যাতে আত্ম! 
সর্ববা-পক্ষা শ্ুস্থাবস্থ(র থ।কে তাই ধর্ম। গ্রীক 
দার্শনিক এরিঈটল্‌ এই মতেরই পোষক। একটু 
প্রভেন এই, প্লেটো বলেন সুখ ধর্দের কারণ, 
ইউনি বলেন ধন্দৃঠি 2খের কারণ । 

ভারতীয় শাঙ্গে ন।বীধর্্দ৪ উপেক্ষিত হয় নি। 
বিবাহের পর্ব পর্যন্ত সে কুমারী, ক, বিবাহের 
পর সে শ্বশুর্-কুলের সমাজ্জী, সতী সাধনী পতিব্রতা 

ভারতবর্ষের শ্মতিশান্ের নাম ধম্মসংহতা, 
ৃ কেট কেউ মনে 


মনাঁমতি প্লেটো 


তন্মধ্যে মন্ূমংহিতা অগ্তম 
করেন এ সমস্ত গ্রন্থে জীবিকার ব্যবস্থা নেই, 
উদরপোধণের ব্যবস্থ] নেই, শুধু আছে সঙ্গীর্ণত। 
ও কুপমণ্ড কতা, অতএব মন্রসংহিতাকে ভারত 
সাগরের জলে বিসর্জন দ1ও 1 মন্ুর শাস্ত্রে 
জীবিকার কথা রয়েছে বিদ্যা শিল্প ধুতি 
সেবা গোরক্ষা। বাণিজ্য কৃষি ভূতি ভৈশ্গ ও 
কুমদ-এই দশটি জীবিক]। 

ধন্মশান্ত্রে স্বাস্থাতত অপূর্ব । সাংখাদশনে 
উক্ত হয়েছে--পর্ম্বের দ্বারা উদ্ধে গমন, অধন্মে 


অধঃপতন--ধন্দেণ গমনমুদ্দং গমনমধত্ত।দ্‌ 
ভবত্যধন্মেণ। একমাঞঙ নিরাকার জ্যোতিকে 
যে খ্যক্তি ধ্যানধারণায় আন্তে পারবে না 


তার পক্ষে সাকারোপামনা ধঙ্ম।। সকলের শক্তি 
সম।ন নয়। অধিকা(রভেদে উপাসনাভেদ । 
তাই কেউ শাক্ত, কেউ শৈবঃ কেউ বৈষ্ণব, 
কেউ গাণপত্য, কেউ বা সৌর। গম্যস্থান 
সকলের এক, গমনের পথ ভিন্ন ভিন্ন। 
কোনও দেশের বা জাতির ধদি ধনক্ষয় 
হয়, জনসংখ্য। হাস পায়, এমন কি যদি স্বাধীনত।ও 
লুপ্ত হয়, তবু তেই জাতির মনে একটা তীব্র 
আশ! জেগে থাকে-কবে আবার ধন হবে, 
জন-সংখ্যা বাড়বে । ততক্ষণ পর্যন্ত সেই 
আশ প্রবল থাকে যতক্ষণ পরধ্যস্ত তার মধ্যে 
থাকে ধন্মভাব এবং স্বকীয় ভাষার প্রসার। 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখা! 


জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা 
কল্পে ধর্ম ও ভাষার প্রভাব সুদূরপ্রস।রী। 
ভারতীয় আর্ধদের সংস্কৃত ভাষার উপর ভারতীয় 
সংস্কতি অনেক নিভর করে। 

একটি মহনীয় উক্তি আমাদের মধো প্রবাদ- 


ব|ক্ের মতো চলে, আনস্ছে-ধিশ্মো রক্ষতি 
রক্ষিত: |, ধর্মকে রগা করে চললে সেই 
ধন্মই আমাদিগকে রক্ষা করবে । প্ধন্্ম কি?” 


এই প্রশ্নের অপর এক সরল উত্তর--আমাদের 
জাতীয় বিশিষ্টতাই আমাদের পরম), 
তুলসীদাস বলেছেন-_ 
চলতি চাকি সব কোই দেখা, 
কীল ন-দেখ। কোই। 
কীল পাকড়কে যো রহে গ।, 
সাবুদ রহে হ্যায় ওই । 


তর মধ্যে কলাইএর ভাল ঘুর্প।ক্‌ 


খাচ্ছে, গোটা ডাল চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে, 
কিন্ত যে ডাণ ধাতার কাল বা খুঁটিকে 
ধরে আছে, সেই ডালের ধ্বংস নেই, 


মেই ডা”্লটি ভাঙছে না. আস্ত রয়েগেছে। 
তেমনি সংসারের পুীপাকে যে মানব ধশ্মরূপ 
খটকে আকড়ে থাকে তার কখনে। ধ্বংদ 
নেই, মৃত্যু মেই, সে অজর অমর, অক্ষয়, 
সে জগতের আদর্শ, ধন্দের জগ্ত প্র।ণ দিলেও 
সেই মহাপ্রাণ- মৃত্যুহীন। 

বকরুপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন -- 
ধন্মের তত্ব অতি গুহা, মহাজনগণ ফে-পথে গমন 
করেছেন সেই পথই পথ । শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যী শুণুষ্ট, 
হজরত মোহম্মদ, প্রস্তুতির জীবন বর্তমান ধর্ম 


জগতে আদর্শ হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতে 
প্রতিগৃহে ছিল ধর্মের আসন। সেই আসনের 
অধিকারী ছিলেন আমাদেরই পূর্বপুরুষ 
আমরা কি আজ সেই আসন হ'তে বিচ্যুত হব__ 
স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হব? 


সির 


বিজয়। 
শী-__ 


মহানবমীর ইমন্কল্যাণ নীরব হয়ে যাবার 
পর উংসব-শেষের যে বিষাদ? অস্তর আপধ্ুত 
করেছিল, তারই 
গ্রতিধবনিত হচ্ছে । এ ধ্বনি উৎসবের দিন 
থেকে সম্পূর্ণ স্বতগ্। এ সুর বিদায়ের সুর__ 
বিসর্জনের বেদনায় আদি। আজকের আচরিত 
অনুষ্ঠানগুলোর মধো কোনো মন্তুতা নেই, আগ্রহ 
নেই । আছে প্রেম-প্রবণ হুদয়ের নিগ্ধতা, আছে 
আশার্বাদের স্নেহ । যে শক্তি আরি-বিনাশে ছিল 
ছুরম্য, অস্থরের কাছে অপরাজের-_-তা' বিদায় 
গ্রহণের বেলা খিগপিত। শক্রবিজায়নী জননী 
বিজয়ার বেলা কল্য।ণা। মারের এই কল্যাণী. 
বূপই বিজয়ার বুকের বাণী। বিজয়া তাই 
গম্ভীর, ভয়াল--আবার করুণ, কমনীয় । 

শীরামচন্দ্রের আকুল আহ্বানে শশ্রীচ্ী 
গ্রহরণধারিণী অস্থরন|শিনী ছুর্গামুতিতে জেগে- 
ছিলেন। বিজয়া এসোঁছল, রাবণ নিহত 
হয়েছিল শীতার উদ্ধার হয়েছিল, রামচন্দ্র 
করেছিলেন বিজয়লাভ। খধিকণে বিজয়ার 
গীতি ঝংকৃত হয়েছিল। সমগ্র হিন্দুজাতির 
অস্তর-আহ্বান সে বিজয়ার স্থৃতিকে প্রতিবৎলর 
বহন ক'রে চ'লেছে। 

শ্রীরামচন্দ্র যে বিজয়।কে বহন ক'রে এনে- 
ছিলেন, সে বিজয়াকে আমর। বিসর্জন দিয়েছি, 
আমরা বিজয়ের আশা ছেড়েছি, প্রাণাকাংক্ষাকে 
পরিহার কঃরেছি, পরাজয়কে বরণ ক'রে নিয়েছি । 
পরাজয়ের ওপর পরাজয়। জীবস্ত মহাজাতির 


অন্তরের অনলে উদ্দীপ্ত যে আবেগ মহাভারতের 
ণ 


বেহাগ আজ বাযুমগডলে 


আকাশে বাতাসে একদা আলোড়ন তুল্তো, 
বহুকাল ত।' স্থপু হয়েছে-নিভে গেছে তা'র 
বহ্ছি-বিকিরণ। 

দুধর্ষ রাবণাস্থর বিজিত হয়েছিল কৃতিত্বের 
বলে নয়, দৈবেরও বলে নয়, প্রেমের বলে--” 
সুদ মমত্ববোধের প্রথর সংহতি-শক্তির প্রাভাবে | 
শরামচন্দ্রের জয়--মৈত্রীর জয় প্রেমের জয়। 
পঞ্চবটীতলে যে প্রেমের হোমানলে তেজোময়ী 
পুণ্য-প্রতমা মুততি পরিগাহ কারে ওঠে, তা'র 
জ্যোতিতে, তার শুতে জুগ্রীবের মধ্যে পুষঞ্জ পুঞ্জ 
পুণ্য গ্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল। সাক্ষাৎ নারায়ণ 
রাজ্য-তাড়িত কপিরাজকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে 
মিত্র সম্বোধন করেছিলেন, আলিংগনে আবদ্ধ 
হ,য়েছিলেন। গ্রেমের বিচিত্র বিকাশ তাই 
বালিবধে । বা!লবধ--প্রেমের গুঢ়তা যে বোঝে 
না, যে জানে ন| প্রেমের ধর্ম, সে বণ্বে কলংকের 
কাহিনী । কিন্তু সে তো কলংক নয়, প্রগাঢ় 
গ্রেমের সে হ'লে! দীপ্তে।জ্ঞল রক্তললাটিকা। যে 
প্রেম অনন্ুলক্ষ্য অধ্যবসায়ে বিজয়াকে প্রতিষ্ঠিত 
করে, অজ্ঞাতদোষক্রিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণে তা” 
চলে না। ছুর্বোধ্য পথে দুর্বার গতিতেই তা? 
প্রধাবিত হয়। লৌকিক নীতিবাদের হুক 
বিচারণার বিতংস-জালকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সে 
প্রেম উগ্রতায় উদ্দাম হয়ে ওঠে । এমন প্রেমের 
প্রগাটতা যেখানে নেই, সেখানে বিজয়া নেই-_- 
মমত্ববুদ্ধির উদার অনুভাধনা। যেখানে নেই, 
সেখানে বিজয়া নেই। 

আমাদের পূর্বপুরুষের! দেবী ছুর্গাকে শুধু 


৪৯৮ 


শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-রপে কল্সন/ করেন নি, 
মাধুর্য ও মংগলের, সত্য ও শর মূর্ত 
প্রতীকরূপে মমের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে 
গেছেন। তাদের ভাব-গ্তীর মনের রঙে 
র1ডিয়ে তা”র! উম।কে পিত্র।লয় থেকে শ্বশুরালয়- 
গামিনী কণ্তার বেদনায় চিত্রিত ক'রে গেছেন। 
যে বিয়ে বুকের বেলায় আঘাত না জেগে 
পারে না, যে বিসঞ্জনে ত্বাখির কোলে অশ্রু 
না-ফুটে পারে না-গ্রাতঃস্মরণায় পুবপুরুষের! 
সেই বিজয়াকে বেদনা-বিধুর কল্যাণমুতির 
মধ্যেই জাগ্রত ক+রে গেছেন। বিজয়ার অনুষ্ঠান 
--যে উদ্দার অনুভূতির ভিতর দিয়ে পর 
আপনার হয়, শক্র মিত্র হয়, দ্ন্দ্-দেষের সকল 
জাল! দুর হয়ে যায়, সেই অনুভূতি যেখানে, 
যে সমাগে, যে জাতিতে বাস্তব হয়ে ওঠে, 
বিজয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তথায়, লর্বতো সফল 
হয় লেখানেই । মহিমময় পূর্বপুরুষের মায়ের 
আনার্বাদ্দে সতাকে উপলব্ধি করে পেয়ে গেছেন 
বিজয়ার আনন্দ এবং সার্ক ক'রে গেছেন 
সেই বিজয়াকে। 

আমরাও ঘুগে-যুগে সেই বিজয়াকে প্রতিষ্ঠা 
ক”র্তে চেয়েছি । কিন্তু বিজয়! গ্রতিষ্ঠিত হয়নি। 
সবগ্রকার জীধ্যা, অস্থযা ও নগ্রতার ওপর 
মায়ের বিজয়--সর্বতপ্ন কুশ্রীতার বিপীয়মান 
অপচ্ছায়ায় শান্ত-স্ুন্দর বৃত্তি-নিচয়ের উদার 
বোধন--ফে বিজয়ার বুকের বাণী, তুংগ 
অসংগতির মধো তবুও চিরপ্রতীক্ষিত বেদনা- 
মধুর সে দিনটির পুনরাবিভাব হয়েছে । 
ফেলে আসা বিগতের এই দিন থেকে আঙ্গ 
পর্যস্ত সর্বাংগীণ অবস্থার হয়েছে অনেক 
অগ্রত্যাশিত পরিবর্তন। তখন যে কলংকের 
কালো অন্ধকারে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ কোলাহল ছিল, 
পরিবর্তনের তারতম্যে তার তীব্রতা হ্বাস 
পেলেও প্রাচুর্ষের পরিতৃপ্ততা, আনন্দের উদ্বেলতা, 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ --৯ম নংখ্যা 


উজ্জলতা আজে! ফিরে আসেনি। 
সূর্যের সোনালী রশ্মি শরতের ব্যোম-বায়ে 
উচ্চকিত হ'তে চাইলেও মুখে মুখে বুকের 
হামি উচ্ছল হ/য়ে ওঠেনি । সমস্ত উদ্দীপনার 
আত্মা যেন স্তিমিত। ব্রন্গবাদিনী কল্যাণী 
সাবিত্রী আমাদের তামশী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির 
মদন্ধতায় অবরুদ্ধা। অন্তরের সত/সাধন 
আমাদের অন্তথিত। 

তবুও তা'র মধ্যে বিয়ার যে অমোথ 
প্রেরণা-শক্তি, পঞ্চপল্লবাপ্ুত বারিধ(রাঁয় অমংগল- 
বিনাশ। যে মাংগলিক মন্ত্রসিদ্ধি জীবনের সকল 
আড়ষ্তার ফাকে উৎসারিত হণচ্ছে, তা? অনুভব 
ন। করে পারি না। সংগতিহার! জীবনের 
পুরোভাগে তাই পাই বিজয়ার মৌন বরাশিস্‌ 
অগ্রসর হও পশ্চাতের মৃত্যুর পটভূমি 
থেকে সমুখ-জীবনের অমুত-আস্বাদনের পথে ।-- 
শিবান্তে পন্থানঃ সন্ত ।” 

চিরস্তন শ্রেয়াশাবাদে নিতান্ত নিগ্ধল আজ 
আচ্ছন্ন বুদ্ধির দস্তাস্ফালন! আজ কেবল গভীর 
প্রাণের প্রার্থনা--“হে মাতৃকা, প্রেমের দ্বার! 
জয় কর্তে, হুঃখের দ্বারা লাভ ক'র্তে, ত্যাগের 
দ্বারা ভেগ ক'র্তে উপযুক্ত করে! । সর্ববিধ 
অনৈক্যের, সর্ববিধ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে 
মহ।মৈত্রীর মিলনাংগনে যেন সৌহার্দ্যের শুভস্থত্রে,* 
ভ্রতৃত্বের রাখী-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারি।-- 
“অমতে! মা সদগময়, তমসো। মা জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোর্জযৃতং গময়' ।”-- 

শক্রু ও মিত্র, বন্ধু ও বিদ্রোহী, উচ্চ ও 
নীচ, দূর ও নিকটকে এক করে দেখ্বার 
এমন সুযোগ, এমন অবকাশ আর নেই। 
বছরের আর আর দিনে প্রসাদ বিতরিত 
হয়েছে, আর আজ হবে আশীর্বাদ। 
আজকের এই কুণ্রীতার মধ্যে এই আঁশীর্বাদের 
প্রয়োজন নবচেয়ে বেশী। প্রয়োজন এই 


জীবনের 


আশ্বিন, ১৩৫৬] 


জন্য যে, বিজয়ার শাস্তি ও আশীর্বাদের মধা 
দিয়ে জাতির জীবন নবজন্ম পরিগ্রহ কর্বে। 
আপনাকে ও অপরকে আমরা নূতন ক'রে 
ফিরিয়ে পাবো । বিজয়ার মধ্য দিয়ে নৃতন 
জীবমের প্রারস্ত এবং নৃতন জীবনের গুকাশ। 
বিজয়া মবজীবনের জয়যাত্রা! । 

জগদ্ধাত্রী মায়ের আশীর্বাদে আমাদের 
সমাজ-দেহে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের 
এ বিজয়] সত্য হো”কৃ, প্রসন্ন হোক্‌। 
সংক্র।মিত ধোহের দুর্বলতা কেটে গিয়ে জাতি 
আবার ধন্তঠ হোক, পুণ্য হো?কৃ। আশা ও 
আনন্দ, প্রীতি ও প্রাচুর্য, কুশল ও কলা!ণ 
জ|তির জীবনকে সত্য-শ্রী-মণ্ডিত ক'রে ভুলুক্‌। 
প্রতেঃকের ওপর নিধিচার মমত্ববোধ প্রগাঢ় 
হয়ে উঠুকৃ। মহাঁজাতির সত্যিকার সু গ্রভাত 
সমালনন হো”কৃ। 

বিজয়ার পবিত্র পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকেন্ত্রিক 
অনুভাবনায় আমি কবি জানাই অধীরে__ 
সার জীবন যার সংগে সংগ্রাম কঃরেছি, এই 


শ্রীরামকুষ্খ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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বিজয়ায় তা'র সম্পর্কে কোনো অন্ুযে।গ নেই । 
যে ভালোবেমেছে, কিংবা যে বামেনি, বিজয়া 
পরমক্ষণে তা”রা সবাই ভ|লোবানার পাত্র। 
গ্রাণের গ্রীতি, সপ্রেম আলিংগন, সশ্রদ্ধ অভি- 
বাদন সবাই গ্রহণ করুন। নমস্কার আজ 
সকলকে । ধার! শুভৈষী, কিংব। ধ”র! শ্ুভার্থা 
নন, তাদেরকে নমস্কার । ধারা একমত নন, 
কিংবা যারা প্রতিকূল মনে।ভাব পোষণ করেন, 
তাদেরকে নমস্কার । ধারা মরমী-মিতা যা"র! 
বন্ধু ধারা বৈরী-তীদেরুকে নমস্কার । আপন 
পর, পরিচিত-অপরিচিত, বর্ণধর্ম- 
শ্রেণী-সম্প্রদায় নিধিচারে সবাইকে নমস্কার। 
নমস্কার আমার জন্মভূমির প্রতেককে.--জল, স্থল, 
অস্তরীক্ষ, কুম্ুম, বিটপী, বল্পরী, প্রতি বালুকণ।কে 
নমস্কার । নমস্কার আমার অখণ্ড বাংলার, নমস্কার 
আমর অবিভক্ত মহাভারতের গিরি-নদী, সাগর. 
প্রান্তর, আকাশ-বাতাস--পকলকে, সব কিছুকে 
নমক্ক।র,। নমস্কার, নমস্ক।র | 

ও শাস্তি! শু শান্তি! 


ছোট-বড়, 


ও শাস্তি! 





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


স্বাম) বিশ্বেশ্বরানন্দজীর দ্েেহত্যাগ__- 
গত ২র ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্ব ৪-২০ মিনিটের 
সময় স্বংমী বিশ্বেশ্বরানন্মজী কাশী রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমে ৬৯ বৎসর বয়সে মুত্ররচ্্ু রোগে দেহত)াগ 
করিয়াছেন । তিনি কিছু দিন যাবৎ হৃদরোগ ও 
ই/পানিতে ভূগিতেছিলেন। তাহার নশ্বর দেহ 
পুষ্পম!ল্যে ভূষিত করিয়া মণিকণিকাঘাটে সমাহিত 
কর] হইয়ছে। 


স্বামী বিশ্বেখবরানন্দজী কপিল মহারাজ নামে 
সুপরিচিত ছিগেন। তিনি ১৯৮ সনে বেলুড় 
মঠে যোগদান করেন। কপিল মহারাজ 
শ্রীশ্রীমা তাঠাকুর।ণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৩১৮ 
সনের মাঘ হইতে ১৩২৭ সনের পৌষ পর্যস্ত 
তিনি দক্ষতার সহিত “উদ্বোধন, কার্ধালয়ের ম্যানে- 
জারের কার্ধ-পরিচালন! করেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরা- 
নন্দজী বহুদিন পূর্ববঙ্গের নানা স্থামে অবস্থান 


৫০৪৫ 


করিয়া ধর্মপ্রচার করিমাছেন। গত দুই বৎসর 
যাবং তিনি কাঁশীধামে থাকিয়া সাধন-ভজনে নিযুক্ত 
ছিলেম। তাহার তপস্তাপরায়ণত। ও অমায়িকতা 
গ্রশংসনীয়। কপিল মহারাজের পরলোকগত 
আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্ে মিলিত 
হইয়া চিরশাস্তি লাভ করুক। 


স্যান্ফ্রান্সিন্কে। বেদান্ত সোসাইটি__ 
এই প্রতিষ্ঠানের অধাঞ্ষ স্বামী অশোকানন্দজী 
এবং তাহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী 
গত জুলাই মাসে নিপ্ললিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে 
ব্তৃত| দিয়াছেন £ (১) ধ্যানযোগের কৌশল, 
(২) মান্নষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি? (৩) 
স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম, (৪) জাগতিক ব্যাপার- 
সমহের আধাত্সিক দৃষ্টি, (৫) সত্যের আচরণ, 
(৬) মনকে অবধারণ করিবার যথার্থ গ্রয়।ল, (৭) 
মরণে জীবন ও জীবমে মরণ, (৮) “অহং-নাশের 
উপায়, (৯) দীক্ষা ও শিষ্ুত্ব। এতদ্বাতীত প্রতি 
শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটির বভ্ৃতা-ভবনে স্বামী 
'আশোকানন্দজী সদন্ত ও শিক্ষাথথিগণকে ধ্যানাদি 
শিক্ষা দেন এবং “শ্বেতাখ্বতর উপনিষদ ব্)।খ)। 
করেন। 


কাকুড়গাছি জ্রীরমকুষ্ক বোগে1দ্যান 
- এই প্রাতটানে গত ৩১শে আবণ জন্ম 
দিবসে ভগবান শ্রামকৃঞ্চদেবের নিত]াবিভ!ব- 
মহোত্সব সুসম্পন্ন হইয়ছে। এই উপলক্ষে 
মন্দির ও নাটমন্দির বিশেষভাবে সজ্জিত করা 


উদ্বোধন 


হইয়াছিল | 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


উপনিষৎপাঠ, ভজন, কীর্ভন, 
শীস্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা, হোম ও প্রসাদ- 
বিতরণ উৎসবের গ্রাধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় মঠ 
ও অন্যান্য স্থ'ন হইতে অনেক সাধু উৎসবে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। প্রায় পনর হাঁজার ভক্তের 
সমাগম হইয়াছিল । অপরাহ্ে স্বামী মৈথিল্যা- 
নন্দজী ও স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দলী অতি মনোজ 
ভবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুত জীবনী ও বাণী আলো- 
চন! করিয়াছিলেন । 


স্বামী প্রণবাত্মনন্দজীর ব্ভভীতা--বেলুড় 
মঠের স্বামী গ্রণবাস্মানন্দজী গত এপ্রিল হইতে 
আগষ্ট মাস পর্যন্ত আমামের অন্তর্গত শিলং ন€গা 
শীলঘাট তেজপুর হোজাই লামডিং করিমগঞ্জ 
হ!ফ লং হরঙ্গাজাউ মার মাইবাং লাংটং 
গৌহাটি পাও কামাখ্যামন্দির আমিন গাও 
এবং কুচবিহার ও জগপাইগুড়ি অঞ্চলে মোট 
৭টি বক্তৃতা আদান করেন।  তন্মপ্যে ৫*টি 
বন্তত! আলোক্চির সহযেগে প্রদত্ত হইয়াছে। 
বন্ৃতার বিষয় ছিল £ “জাতীয় জাগরণে ধর্মের 
প্রয়ে।জনীয়ত।”,  “বিশ্বনভাতায়  শীরামক্কষঃ- 
বিবেঞানন্দের অবদান”, জিনজাগরণ ও ঘুগাচার্য 
বিবেকানন্দ', শিক্তি-সাপনা 3. আরামকৃষঃ।, 
ভারতীয় শিগ।র ধার”, 'ছ।তরজীবনের কতব্য?, 
'ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মশ।”, ছাত্রদের প্রতি 
খুগ।চ।ধ বিবেকানশোর শির্দেশ”, ভি ৪ ভগবান”, 
শ্রমকুষ্চদেবের জীবন ও আদশ”, “সেবধর্ম' 
প্রভৃতি । 


বিবিধ সংবাদ 


কঙল্লিকাত। আচার্য বিবেকানন্দ লোসাই- 
টির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 
'সৃতিলভ1--ভারতের শাখত আত্মার মূর্ত 
প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মদিবন 
উদ্যাপন উপলক্ষে গত ১৭ই ভাদ্র শনিবার 
সায়াহ্নে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্চেগে ইউনি- 
ভ|দিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক নিরাট 
জনসভায় বিভিন্ন বক্তা মহাপুরুষের স্মৃতির 
উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া! বলেন যে, স্বামী 
বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছেন, 
ভারতের গৌরবময় দিনে হিন্দুধর্ম কখনও 
বাস্তবতাবিমুখ ছিল না। নব-জাগ্রত জাতির 
জীবনে তিনি ভাবের গঙ্গ। বহাইয়৷ দিয়/ছিলেন। 
অস্পৃ্ততা-দূরীকরণ, দরিদ্রমারায়ণের সেবা 
গ্রভৃতি জনহিতকর কাদে আজ যে শত সহস্ত 
কর্মী কর্মসমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়িতেছে তাহ।র 
প্রেরণ! যোগ।ইয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ। 


সভায় এত লেকের ভিড় হইয়াছিল যে 
তিলধ|রণের স্থান ছিগ না। বক্তাগণ যখন 
স্বামীজীর কর্মশক্তি ও ধর্মপ্রেরণ। সম্বন্ধে আলোচন। 
করেন তখন মভায় এইরূপ গভীর নিস্তব্ধতা 
বিরাজ করিতেছিল যে, স্চীপতনেয় শব্দও শুম। 
যাইত। স্মমী বিবেকানন্দের প্রেরণ! বাংলার 
নরন।রীর হৃদয়কে কি গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে 
ইহ! হইতে তাহ! বুঝ। যায়। 

বিচারপতি শ্রীষুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্রোপাধায় 
সভাপতির আলম গ্রহণ করেন। 

বেলুড়মঠের স্বামী চণ্তিকানন্দজী কর্তৃক 
স্বরচিত একটি উদ্বোধন লঙীত গীত হইলে সোঁসা- 
ইটির সেক্রেটারী জানান যে, স্বামী বিবেকানন্দের 


জন্মস্থানে তাহার একটি স্মৃতি-মন্দির-নির্মাণের 
জন্য ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তছুদ্দেশ্তে এ 
যাবৎ মাত্র ৫৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে । 
বাকী অর্থের জন্ত তিনি জনসাধারণের মিকট 
অ।বেদন করেন। 


পদ্মামনে উপবিষ্ট, ধ্যাননিমীলিত-নেত্র স্বামী 
বিবেকানন্দের একখানি তৈলচিত্র মাল্যনজ্জিত 
হইয়া মঞ্চোপরি শোভ! পাইতেছিল। 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন--কর্মের সঙ্গে 
আধ]াত্মিকতার যোগ এযুগে কদাচিৎ দেখা যায়। 
স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। 
পৃথিবীতে আজ নান! সমস্ত। দেখা দিয়াছে, 
তাহার চরম সমাধানের একমাত্র পথ-- 
সাংসারিকতার সঙ্গে আধাত্মিকতার সংযোগ- 
স্থাপন। দুইটি যদি তফাৎ থাকে তাহা হইলে 
সমাজে বিশৃঙ্খল। দেখ! দেয়, কেন রাট্রমেতাই 
তাহ! দূর করিতে পারেন না। তাহার একমাত্র 
সমাধান --অধ্যায্মলোকে নিজকে প্রতিচিত করিয়। 
দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ 
ঘটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক বা সামাজিক 
সমন্তার সমাধান যদি উ্বশোক হইতে করিতে 
গার ন| যায় তবে আমাদের সকল চেষ্টা বার্থ 
হইবে। 

স্বামী পবিভ্রানন্দজী বলেন--স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও দেশপ্রেমিক | 
তিনি ভর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতেন, কিন্ত 
পৃথিবীর উপর হইতে তাহার দৃষ্টি কখনও 
অপনারিত হয় নাই। ভারতের ছুঃখন্দারিদ্রা 
তাহার হৃদয়কে ব্যধিত করিত। সেই ব্যথা 
বুকে লইয়। তিনি জলন্ত অগ্নিখণ্ডের সটান 


৫০২ 


ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রা পর্ধস্ত 
ঘুরয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন__ 
জগৎকে নূতন ধর্মের বাণী শুনাইবার ভার 
ভারতের উপর বণিয়াছে। সেইজন্য স্বাধীনতা - 
লাভের পর হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভাতা ও হিন্দু কৃষ্টি 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রত্যেক ভারতবাসী 
কর্তব্য। 

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 
-যেদিন স্বামীজী আমেরিকায় জলদগন্ভীরস্বরে 
হিন্দুধর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্টা প্রতিষ্ঠিত করেন, 
সেন ছিল হিন্দুধর্মের গৌরবোজ্জলল দিন) ধর্মকে 
গনি ও জড়তা! হইতে যুক্ত করিয়া আদিম ও 
অকৃত্রিম রূপে তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনগ্ঠসাধারণত্ব 
প্রমাণিত হয়, যখন তিমি শ্রীরামকষ্চকে 
বলিয়াছিলেন,-- “তোমার মুখের কথায় আমি 
ভুলিব না, য্দ না ভূমি আমাকে প্রত্যক্ষভাবে 
ভগবানকে দেখাইতে পার । ধানের শান্তি ও 
কর্মনিষ্ঠার প্রবল প্রেরণ। তাহার মধ্যে যুক্ত 
হইয়াছিল। আজ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব 
লুপ্তগ্রায়, জাতীয় জীবনকে সামনের দিকে 
আগাইয়। নেওয়ার গুরু দায়িত্ব আজ আমাদের 
উপর পঙ়িয়ছে। আমাদের অস্থিমজ্জয় যে 
আধ্যাত্মিক প্রভাব যুগ-যুগাস্ত ধরিয়া সর্চিত 
আছে, স্বামীজীর দৃষ্টান্ত অনুনরণ করিয়৷ তাহাকে 
যর্দি আমর|। পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, তবেই 
তাহার স্বৃতির প্রতি যথার্থ সম্ম(ন প্রদর্শন করা 
হইবে। | 

অধাক্ষ রেভাঃ জম কেল।স বলেন-- 
ভারতের শখত আজ্মাকে বাস্তবে রূপ।য়িত 
করিতে বিবেকানন্দ চেষ্ট। করিয়াছেন। অতীত 
ও ভবিষ্যৎ, প্র।চীন ও নৃতন-_-এই দুই-এর মধ্য 
তিনি সমন্বরল।ধন করিয়াছিণেন। হৃদয়ের ও 
আত্সিক বলে তিনি বলীয়ান ছিলেন। দেশের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--ঈম সংখ্যা 


বর্তমান সংকটময় দিনে এই বলের প্রয়োজন 
আজ সর্বাপেক্ষা বেশা। 

শ্বামী সুন্দরানন্মজী বলেন--জাতির জীবন- 
মরণের সন্ধিক্ষণে যেদিন আমেরিকায় গিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির 
মাহাআ্য কীর্তন করেন, সেদিন হইতে জাতি 
আত্ম-নংবিৎ ফিরিয়া পায়; আমরা বুঝাতে 
পরি-জগতের ভাগ্ারে দান করিবার মত 
সমগ্রী আমাদেরও আছে। তাহ।র প্রেরণায় 
নবজাগ্রত জাতির জীবনে ভাবের গঙ্গা বঠিতে 
আরম্ত করে। আজ দেশ যে সংকটময় অবস্থার 
সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার সমাধান করিতে 
হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্টা ধর্ম, 
সতা গ্ায়নীতি সংযম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে এবং এ বৈশিষ্টেের সঙ্গে সামঞ্জন্ত বিধান 
করিয়া পাশ্চাত্যের সর্ববিপ বাহোন্নতি অবশ্ঠ 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইঠাই স্বামী বিবেকানন্দের 
অভিমতে আমদের জাতীয় কলযাণসাধনের 
উপায় 

যুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায় বগেন_-অনত্যের 
সঙ্গে আপস না করিতে স্বামী বিবেকানন্দ 
উপদেশ দিতেন। তাহার সে উপদেশ যণ্দ 


আমর! পালন করিতাম তাহ! হইলে আজ 
দেশ দ্বিখপ্িত হইত না। 
সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মপচন্র চট্রেপাধ্যায় 


বলেন--বাংলাদেশ আজ সমগ্য।-সমকুল প্রদেশে 
পরিণত হইয়ছে। অনেকে মনে করেন--এ 
প্রদেশের ভবিষ্যং অন্ধকারাচ্ছন্ন । বক্ত। মনে 
করেম--যে প্রদেশে স্বামী বিবেকানন্দের মত 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন সে প্রদেশের 
ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইতে পারে ন। এবং তাহার 
আধ্যাত্মিকতার উৎসও শুকাইয়া যাইতে পারে 
না । বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে বাংল।দেশে নব- 
জাগরণের যে স্পন্দন দেখা দিয়াছিল, তাহ৷ 


আশ্িন, ১৩৫৬] 


স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রেরণার সাক্ষাৎ 
পরিণতি-_-এই প্রেরণ। অতীতে বাংলাকে সঞ্জীবিত 
করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। 


কুমিল্ল। ভ্রীরামকুষচ আশ্রাম_ক্ছু দিন 
পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের নবনিমিত মন্দিরের 
প্রতিষ্টাকার্ধ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে । 
তছুপলক্ষে রামকৃষ্খ মিশনের কতিপয় বিশিষ্ট 
সন্যাসী কুমিল্প।য় শুঙাগমন করিয়া অনুষ্ঠানের 
গাস্তীর্য ও উৎসবের আনন্দবর্ধন করিয়া- 
ছিলেন । স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী সন্ুদ্ধনন্দরজী, 
স্বামী জ্ঞান।ঝ্মানন্দজী, স্বামী হিরণায়ানন্দজী, স্ব।মী 
চগ্ডিকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী প্রভৃতির পবিত্র 
সঙ্গলাভে এবং তাহাদের শিক্ষাপ্রদ বন্তৃতাশ্রবণে 
কুমিল্লার নর-নারীর প্রাণে নবীন উৎ্ম|হ, উদ্দীপনা 
ও আধ্যাত্মিক প্রেরণ! সঞ্চারিত হইয়াছে । এই 
উপলক্ষে পূজা হোম ভজন কীর্তন এবং 
দারদ্রনরায়ণ সেবা ও জনসভার অনুষ্ঠান 
হয়। সভায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান 
করিয়াছিলেন। ডাঃ হাসান সকল ধর্মের 
মূলন্থত্র যে এক সেই সধ্বন্ধে একটি নাতি- 
দীর্ঘ পাগুত্যপুণ বক্তৃতা করেন। ,সভাপতির 
'আসম গ্রহণ বরিয়।ছিলেন জেলা জজ মহোদয়। 


লণ্ডনে যন্মম। লন্মেলন-_ লগ্নে বঙ্া- 
সম্মেলনে ৫৩টি দেশের বিশেষজ্ঞগণ যে!গ 
দিতেছেন। এই ভয়াবহ ব্যাধি সম্পর্কে প্রাথ- 
মিক আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই 
রোগে বৎনরে ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ অর্থাৎ 
দৈমিক ১১৫ হাজার লোক প্রাণ হারায়। 
ভারত ও পাকিস্তানের বিশেষজ্দ্বয় এ বিষয়ে 
একমত যে, এশিয়ার দেশগুলিতে যঙ্গ্্। নিবা- 
বরণের একমাত্র উপায় হইতেছে, নবজাত 
শিশুদের বি-সি-জি (ব্যানিলাস ক্যামেট 
গুয়েরিণ) টাকা দেওয়া। ৪০ বৎলর পূর্বে 


বিবিধ সংবাদ 
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ফ্রান্সের দুইজন ডাক্ত।র এই প্রতিষেধক টীক। 
আবিফ্ষার করেন এবং তাহাদের নামানুসারেই 
এই টীক।র নামকরণ হইয়াছে। যক্মার প্রকোপ 
এশিয়ায় সর্ণাধিক। 

বঙ্গীয় যক্ষা! নিবারণী লমিতির ডাঃ আর 
সি অধিকারী প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইগ্ডয়ার গ্রতি- 
নিধির নিকট বলেন যে, পশ্চিমবঙের মত 
এলাকায় রোগীদের পৃথক করিয়। রাখা যখন 
সম্ভব নয়, তখন শিশুদের বি-সি-জি টাকা 
দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর, নাই এবং তাহার! 
এই টাঁকা দিতে আরন্ত করিতেছেন। পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রায় প্রতোক বড়ীই কোন-ন।-কোন 
প্রকার যঙ্/র কবলে পড়িয়াছে এবং এই রোগ 
ক্রমবদ্ধমান। ভারতে ম্যালেরিয়ায় সধচেয়ে 
বেশী লোক মরে, কিন্তু তাহাতে লোক কেবল 
পঙ্গু হয়, অপর দিকে ষক্/ রোগীরা বিনা 
চিকিৎসায় মার! যায়। 

লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল 
কলেজের ডাঃ আর শ। মনে করে যে, যঙ্ষা- 
রোগ নিবারণ করিতে হইলে একেবারে শিশু 
হইতে আরম্ত করাই বাঞ্নীয়। 

তিনি বলেন ষে, পাকিস্তানে যক্ষা! রোগ 
চিকিৎসার জন্য মাত্র বেড আছে। 
তিনি বলেন যে, বাস্তব লাভের আশায় তিনি 
এখানে (সম্মেলনে) আসিয়াছেন। রাষ্্রনংমদ 
বি-সি-জি টাকা দান সম্পর্কে শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে একটি দল প্রেরণ করিতেছেন এবং 
বিশ্বস্বাস্থ্য গ্রতিষ্ঠান একজন ডাক্তার পাঠাইতে- 
ছেন। শিঙ্ষা দান করিতে বহু বৎসর লাগিবে। 
ডঃ শা বলেন যে, গরম এবং ডাক্তারী 
বিষ্তায় পশ্চাতপদ দেশের পক্ষে বি-সিজি টাকা 
অত্যন্ত উপযোগী । ইহা সম্তাও বটে। 

সিংহলের ষক্মাচিকিৎস বিভাগের কর্ম" 
কত| ডাঃ জি-ই রনওয়াকে বলেন, শিশুদের 
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টাক। দান করিয়। যঙ্ষা/। নিবারণী অভিযান 
করা যইতে পারে, তবে ধীরে ধীরে অভি- 
যানের ক্ষেত্র সম্প্রপারণের প্রয়োজন। তবে 
তিনি প্রাকৃতিক প্রতিরোধের পক্ষপাতী । 
যক্া গ্রতিরোধক ক্ষমতা লইয় কোন শিশু 
জন্মায় নাঃ এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে ভাল 
করে। ধীরে ধীরে সংগৃহীত ক্ষমতা স্থায়ী হয়, 
কিন্তু বিসি-জির প্রতিরোধক ক্ষমতার মেয়াদ 
নিদিই। তিনি বলেন যে, সভ্যর্তার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে লোকে শহরে আসিয়া ভীড় জমায় 
এবং পাধিব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দুষিত স্থানের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--৯ম সংখা। 


স্থষ্টি করে। ফলে সভ্যত!। বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে যক্ষ্মা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

উত্তর রোডেসিয়ার মেডিকেল অফিসার 
ডাঃ ব্রিগম বলেম যে, আফ্রিকায় তাহাদের 
এলাকায় কত যক্ষম/। রোগী আছে, তাহ। কেহ 
বলিতে পারে না। তবে যক্ম। রোগীর নংখা। 
যে ক্রমবর্ধমান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 

জম সংশোধন 

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় ৪৫৬ পুষ্টায় প্রথম 
কলমে, একাদশ লাইনে “শ্রেণীর” স্থলে প্রাণীর 
হইবে। 


শ্বীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে স্মৃতি-মন্দির নিম্মাণ-কাধ্যে 
সাহায্যের জন্য আবেদন 


হুগলী জেলার অঙ্ুঃপাতী কামারপুকুর 
গ্রাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণচদেবের পুণা জন্মস্থান । 
দেশ-বিদেশের বহু নরনারীর নিকট উক্ত গ্রাম 
মহাতীর্থ। এই গ্রামে তাহার স্থৃতিরক্ষা অবশ্ঠ- 
কর্তব্য বিবেচনায় যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তথায় ছোট একটি মন্দির নির্্মীণ- 
কাধ্য আরম্ভ কর! হইয়াছে । পলীগ্রামের পরি- 
বেশ এবং শ্রীরামরুঞ্জদেবের পৈত্রিক বাসগৃহের 
কুটারগুলির সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া সুপ্রসিদ্ধ 
শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু মহাশয় এই মন্দিরের 
পরিকল্পনা করিয়াছেন । মন্দিরের কার্ধ্য অদ্ধেক 
সমাপ্ত হওয়ার পর বর্ষার দরুণ সম্প্রতি বন্ধ রহি- 
য়াছে ; বর্ষার পর পুনরায় উহ। আরম্ভ কর! হইবে। 
এ পধ্যন্ত নির্মাণ-কার্য্যে কিঞ্চিদিধিক চল্লিশ 
হাজার টাক! ব্যয়িত হইয়াছে । মন্দিরটা সমাপ্ত 
করিতে আরও চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন । 


ইহ! বাতীত একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, 
একটি বিগ্ভালয় এবং একটি অতিথি-ভবনও 
তথায় শাপ্ুই নির্মাণ করা আবশ্যক । এই 
সকল কার্যে আনুমানিক ব্যয় হইবে ত্রিশ 
হাজার টাকা। 

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত 
করিতে সর্বশুদ্ধ সত্তর হাজার টাকা আবশ্তক। 

জনসাধারণ, বিশেষতঃ শ্রীরামকষ্ণচদেবের 
ভক্তগোরষ্ঠীর নিকট আমাদের আবেদন, তাহারা 
যেন উক্ত সদনুষ্ঠানের জন্ত অবিলম্বে যথালাধ্য 
অর্থসাহায্য করেন। সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় 
সাদরে গৃহীত হইবে £-_- 


স্বামী বীরেশ্বরানন্দব 
সাধারণ সম্পাদক, র।মকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
পোঃ-_বেলুড় মঠ, জেল।--হাওড়া । 
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সম্পাদক 


কিছু দিন হইল পুর্ব-পাকিস্তানের অনেক 
স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি--তথাকার 


ধ্নবান এবং জমিহীন চ।করিজীবী মধ)বিত্ত 
শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই 
দেশ ছাড়িয়া চলিয়া [গয়াছেন। প্রধানত; 


নিরাপত্তার জন্ত প্রথমোক্ত রণ এবং অন্ন-বন্তর- 
সমস্তা-সমাধানের জন্ত দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণা স্থান 
ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত গ্রাম-সমুহের এতছু- 
ভয় শ্রেণীর অধিক|ংশের বিষয়-সম্পতি রক্ষার 
জগ্তঠ বাড়ীতে অতি অন্নসংখ্যক লোক আছেন । 
গ্রধান প্রধান শ্হরে- বিশেষ করিয়া পুব- 
পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এই উভয় শ্রেণার 
বু ব্যক্তির বাড়ী স্থানীয় গভর্নমেন্ট 'রিকুই- 
জিসন্, করায় তাহারা সপরিবারে বাস্তত্যাগ 
করিতে বাধ্য' হইয়াছেণ। ইহ! ছাড়া স্থানে 
স্থানে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই গুগাদের দ্বারা কম 
বেণী আতংকিত বা উপদ্রত হইয়া অথবা 
মানসম্রমের ভয়ে একেবারে বাস্তত্যাগ 
করিয়াছেন । উকিল-মোক্তার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত 
অশিক্ষিত এবং নানাবিধ সামাগ্ত ব্যবসায়ী ও 
শিল্পি-শ্রেণীর ভূমিহীন দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে 
অনেকে পাকিস্তানে জীবিকার্জন সম্বন্ধে নিশ্চিত 


হইতে ন| পারিয়। দেশ ছাড়িয়া অগ্চত্র চলিয়া 
গিয়াছেন। ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার 
তালুকদার জোতদার এবং বড় বড বাবসায়ীদের 
পরিবারবর্ণের মধ্যে ছুই চারিজন নিজ নিজ 
বাটাতে আছেন এবং বেশি সংখাকই 
স্থান তাাগ করিয়াছেন। অনেক জমিদার- 
বাড়ীতে কেবল তাহাদের কর্মচারিগণ থাকিয়া 
কাঙ্জ চালাইতেছেন; মালিকগণ মাঝে মাঝে বাড়ী 
আসিয়া কাজকর্ম পরিচালন করেন। বনু পলীর 
নিঃশখ জমিদ|রদের বিরাট অষ্রাপিকা এবং স্ুদৃগ্ 
বাগানবাড়ী তালাবদ্ধ । পল্লীগ্র/মের দরিদ্র ভর্র- 
শ্রেণীর হিন্ু্দের অনেকে পরিজনবর্গের অন্নবন্জী- 
সংস্থানের জঙ্ বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। 
পাঁকস্তান গ্রাতিষিত হওয়ার পর এই ভাবে কত 
হিন্দু যে স্থান ত্াাগ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা 
নিরূপণ করা ছুরূহ | 

পুরব-প1কিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে কৃষক ও 


অমেক 


শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা কম। কোন কোন 
গ্রাম হইতে এই উভম্ম শ্রেণীর হিন্দুগণ 


নান|। কারণে চলিয়া গেলেও প্রধানতঃ ইহারা 
স্থান ত্যাগ করে নাই। পলী-গ্রামপমূহের 
হিন্দুদের মধ্যে যাহাদের পরিবারবর্গ-পোষণের 


€৬৩৬ 


উপষোগী জমি-জমা আছে তাহারাও অন্থত্র 
"চলিয়া যায় নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
বর্গ।দার ও শ্রমিকদের সাহায্যে জমি চাষ 
করাইয়া থাকে। বর্তমানে অনেক স্থানে 
ইহ|রা বগাদারদের নিকট হইতে হ্টাযা ফসল 
পাইতেছে না। এ জন্ত এই শ্রেণীর হিন্দুদের 
সমস্ত/9 জটিল আকার ধারণ করিয়াছে । 
তন্তবায় ও জেলে শ্রেণী সৃতার অভাবে কাপড় 
ও জাল তৈয়ার করিতে না পারিয়া দৈন্ঠ-দুঃখের 
শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়ছে। 
পুব-পাকিস্তানের হিন্দু মহাজন এবং বড় বড় 
আড়ত্দার ও দোক।নদারদের 'অনেকেই মাল- 
পত্র আমদাশী-রপ্তানী ও বিক্রয় করিবার 
পারমিট ও লাইসেন্সের অভাবে কাজ-কর্ম 
বহুলাংশে গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মাঝারি 


ও ছোট ছোট দেকানদারগণ অতিকষ্টে 
টিকিম। আছেম। গুরু" প্ররোহিত গণৎকার 
ম।লাকার তেলি মালি প্রমুখ শ্রেণীর 


বৃত্তিজীবীদের বৃন্তিগুলি লোপ পাইয়াছে। এ 
ভান্ট এই সকল শ্রেণীর পঙ্ষে জীবিকার্জন করা 
অসম্ভব হইয়৷ ঈডাইয়ছে। পূর্ব-পাকিস্তানের 
প্রায় সর্বত্র এখনও চাল তেল কাপড় প্রভৃতি 
অত্যাবশ্তকীয় দ্রব্যাদি ছুমুপ্য। এ জন্ত 
তথাকার নিম শেণীর পিরক্ষর দরিদ্রগণ দূরের 
কথা, ভদ্র শিক্সিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্যা লযু- 
সমুহের শিক্ষক, জমির্দার ও মহাজনদের কর্ম- 
চারী এবং অগ্ঠান্ ব্যক্তিগণের পশ্ষেও তাহাদের 
স্ব স্ব উপাজিত অর্থ-দ্বারা পরিজনবর্গ পোষণ 
করা একটি কঠিন সমস্তা হইয়া উঠিয়াছে। 
তথায় এখন অতি মুষ্টিমেয় ধনবান জমিদার 
তালুকদার জোতরদার এবং সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক 
ও ছুতার মিক্ী কুভ্তকার প্রমুখ কয়েকটি 
শিল্পিশ্রেণী ভিন্ন অবশিষ্ট সকল শ্রেণীর হিন্দুদের 


অন-বস্ত্র-সমস্তা অতান্ত প্রবল আকার ধারণ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


করিয়াছে । অধিকাংশ পরিবারই অতিকষ্টে 
জীবনযাপন করিতেছে ! 

পূর্ব-পাকিস্তানে অধিকাংশ মুনলমানই 
কৃষক এবং তাহাদের জমি আছে; যাহাদের 
পর্যাপ্ত জমি নাই তাহারা অপরের জমি বর্গ। 
চাষ করে । তথাকার শিশ্গিত এবং অর্ধাশক্ষিত 
মুললমানগণ অতি সহজেই সরকারী কাজ 
পাইয়া থাকেন। মুসলমানদের মধো ছোট বড় 
মহাজন ও দে|কামদারগণকে পারমিট লাইসেন্স 
সেলটান্। ও ইনকাম টাক্স গ্রভৃত্ষির উপদ্রব 
ভোগ করিতে হইলেও গভর্নমেন্টের সমর্থনে 
তাহাদের সংখ্যা ও প্রসার প্রতিপত্তি অতি 
দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা হিন্দু মহাজন ও 
দোকানদারদের স্থান অধিকার করিতেছেন । 
এই সকল শ্রেণী এবং মুসলমান শিল্পিশ্রেণী- 
সমুহের অন-বস্থ-সমস্ত। হিন্দুদের তুলনায় 
তেমন প্রবল নহে। হবে পুধ-পাকিস্তানের 
মুসলমানদের মধ্যেও পর্যা।প্ু জমিহীন নিরক্ষর 
দরির্ধ কৃষক এবং জমিজমাহীন বেকার 
শ্রমকগণ এখন অন্বন্ত্র-সমন্তায় ভীষণ ভাবে 
আক্রান্ত হইয়ছে। ইহাদের সংখ্যাও সামান্ঠ 
নহে । তথায় শ্রমকদের মজুরি খুব বেশী 
হইলে৪ স্তনে স্থানে তাহাদিগকে নিয়মিত 
কাজ দেওয়া সম্তব হইতেছে না। এজন্য ঢাকা 
ও ময়মনলিংহ জেল! হইতে সম্প্রতি তাহার! 
দলে দলে জীবিকা-সন্ধানে আসামে যাইতেছে । 
কিছু দিন হইল ঢাকা জেলা মুসলিম লিগ 
ইহার প্রতিকার করিতে পুর্বপাকিস্তানের 
গ্রধান মন্ত্রীকে অন্থরোধ করিয়া মন্তব্য 
পাশ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে এই শ্রেণীর 
বু মুনলমান পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়। উপস্থিত 
হইয়াছে ।  ইহাদ্ধারা সন্তোষজনক ভাবে 
প্রমাণিত হইতেছে যে, পুর্ব-পাকিস্তানে কেবল 
হিন্দুগণ নয় পরস্ত দরিদ্র মুললমানগণও 


কাতিক, ১৩৫৬ ] 


জীবিকাঞ্জন-সমন্তায় বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়। 
পড়িয়াছে। 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্তান- 
প্রতিষ্ঠার অতল কালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের প্রায় 
সবল শ্রেণীর জমিজমাহীন হিন্দু এবং এক 
শ্রেণীর মুসলমানদের অর্থনীতিক ভিত্তি একেবারে 
ধবসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ খাস্ত ও 
বন্ত্রাদির অগ্নমূলা, ব্যবসা-বাণিজা ও অন্তাগ 


কাঁজ-কর্ষের অভাব এবং ব্যয়ের অনুপাতে 


আয় না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ । দরিড 


হিন্দু জনসাধারণ দুরের কথা, 
মধাবিভ্ত হিন্দুগণও 


জমিজমাহীন 
অতি তীব্র অভ্াব- 
অনটনের অংকুশ-তাঙনায় তাহাদের সোনা, 
রূপা গিতল কালা ও তৈজসপত্রাদি বিক্রয় 
শেষ করিয়া এখন ঘর বিক্রয় করিতেছেন। 
হিন্দুপল্লা-সমূহে বু খর ইঙেমধ্যেই বিক্রীত 
হইয়াছে। ইহাদের ক্রেতা অধিকাংশই মুসণমাম। 
অনেক হিন্দু তাহাদের পামান্য জমি৪ বিক্রয় 
করিয়। সাময়িক ভাবে উদরান-সংস্থানের চেষ্ট। 
করিতেছেন। কিন্ত কয়েক মাস হইপ স্থানীয় 
মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয় হিন্দুদের ,ঘর বাড়ী 
€ জমি ক্রয় কর! একেবারে বন্ধ করিম 


দ্িয়াছেন। ইহার ফলে বাস্থতা।গ কতকটা 
প্রশমিত হইলেও এক শ্রেশীর হিন্থুদের 


দুর্দশা বহু গুণে বুদ্ধি পাইয়!ছে, অনশনে মৃত্যু 
অথব গ্রাম ত্যাগ কর! ভিন্ন এই শ্রেণীর 
পক্ষে আর" অন্য কোনও উপায় দেখা যাইতেছে 
না। অধিকাংশ জমিজমাহীন হিনদুই তাহাদের 
ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের কোনও উপায় না 
দেখিয়া অত্যন্ত আতংকিত হইয়! পড়িয়াছে। 
কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং কোথায় 
গেলে তাহারা মোটা ভাত ও মোটা কাপড় 
পাইবে এই দুশ্চিন্তায় সকলেই অত্যন্ত বিষাদ- 
গ্রস্ত । তাহাদের অমেকের ধারণা হইয়াছে যে, 


পুব-পকিস্তানে হিন্দুদের বর্তমান অবস্থ। 


€৬৭ 


পাকিস্তানে শীঘ্র খান্ভ ও বন্দির অগ্বিমঙ্য 
হাসের কোন সম্ভাবনা নাই। সেখানে থাঁকয়া 
তাহ।দের পক্ষে মোটা ভাত ও মেটা কাপড়ের 
ব্যবস্থ। বরা অসম্ভব। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ 
বিহার উড়িষ্যা এবং আসামেও তাহাদের স্থান 
নাই। যে অল্পসংখ)ক পুর্ববঙ্গঝসা হিন্দু 
নানা কারণে এ সকল প্রদেশে গিয়।ছে 
তাহাদের৪  ছুঃখদরদশ|র সীমা নাই । এ 
অবস্থ/য় তাহারা কিংকশবাবিমুঢ়, হইয়া মুত্যু- 
বরণ [নন অন্ত কোন& উপার 

না। ওদিকে ভারতীয় ও 
সরকারী বেসরকারী সকল 
তাহাদিগকে বাস্ততাগ না 


দেখিতেছে 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের 
নেতাই সমস্বরে 
রিয়া পাকিস্তানে 
এ[কতেই বিশেষ জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ 
বলতেছেন। কিন্ধ। আশ্চধের বিষয়_-বঙমান 
আবস্থ/ধানে তথাকার দুর্গত হিনর্দের পক্ষে 
কি উপায় অবলম্বনে ছুবেল। দুমুঠা খাইয়া 


বাচিয়া থাকা সম্ভব সে উপায় কেহ এপর্যগ্ত 
দেখাইতে পারিতেছেন না। বাচিবার উপায় 
না দেখাইয়া কেবল বাস্তত্াাগ না করিবার 


উপদেশ দান একেবারে নিরথক ইহা! অবিসৎ- 
বাধিত সতা যে,ষদি আরও কিছু কাপের মধ্যে 
পূর্ব-পাকিস্তানে খাছ্ের, অগ্রিমূলা হাস না হয় 
এবং তথাকার জমিজমাহীন হিন্দুগণ মেটা 
ভাতের সংস্থান করিবার স্বযোগ না পায়, 
তাহা হইলে অদূর ভবিষাতে তাহাদের অধি- 
কাংশই ভীষণ ছুর্ভক্ষ এবং ইহার আনুষঙ্গিক 
মহামারীর প্রকোপে একেবারে উৎসন্ন হইয়া 
যাইবে, অথবা উদরানের একান্ত অভাবে বাস্ত- 
তাগ করিয়া অগ্ঠত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, 
কিংবা অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া আত্ম- 
রক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সপরিবারে ধর্মান্থর 
গ্রহণ করিতে প্রলোভিত হইবে! ইহার কোনটি 
কল্পনায় স্থান দেওয়াও অত্যন্ত আতঙ্কজনক। 


€ ০৮ 


পূর্ব-পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর হিন্দুদের অর্থ- 
নীতিক চরম ছুর্গতির অবশ্যস্থাবী কুফল-স্বরূপে 
ইতোমধ্যেই তাহাদের ধর্ম সংস্কৃতি শিক্ষা সমাজ- 
ব্যবস্থা প্রভৃতি ধ্ব'সোনুখ হইয়াছে । সেখানে 
অভ্ডাবের তাড়নায় পুজাপার্ণ।দি অধিকাংশ 
গৃহস্থের বাঁড়ী হইতে বহুলাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বার মাসে তের পার্ণ এখন-শার দেখা যায় না। 
অতি অল্পসংখাক ধনবান এখন কোন বকমে 
দে।ল-ছূর্গেত্সবাদি নির্বাহ করেন। এই শকল 
উৎসব উপলক্ষে পুর্বে নহবৎ, নানা শ্রকার 
বাগ্ক এবং বিশেষ জাকজমক্-সহকারে যাত্রা 
কবি নাটক প্রভৃতি হইত। ইহা ছাড়া ধর্মনভা 
হরিমভা কীর্তন ভাগবত-প'ঠ মহোৎসব বারো- 
যারি প্রভৃতিতে গ্রামগ্ডুলি মুখরিত থাকিত । 
হিন্দুদের আর্থক ছুরবস্থার ফলে এইগুপি ক্রমেই 
উত্ভি্।। যাইতেছে । শহর ও গ্রামসমূহে মন্দির 
মঠ আখড়া আশ্রম টোল সাহিত্য-সভা প্রভৃতি 


কতকগুলির দরজ। বন্ধ হইয়াঙ্তে এবং 
অবশিষ্টের অস্তিত্ব অতিকষ্টে কোন রকমে 
রক্ষিত হইতেছে । পাকিস্থানের ৭৮ সকণ 


প্রতিষ্ঠানকে যথাশক্তি সাহা করা হিন্দু- 
মাক্সেরই কতব্য। কারণ, এইগুলি হিন্দুগণকে 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে উদ্ধদ্ধ রাখিবার উপায়। 
এই সকল নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্ত।নে 
হিন্দুধর্ম ও নিজীব হইতেছে । 

পাকিস্তানের শিক্ষানীতিকে নাশ কারণে 
হন্দুগণ তাহাদের অগ্ুকূল বপিয়া মনে করিতে 
পারিতেছে না। এই নীতির অনুসরণে 
ছাত্রদের পাঠাপুস্তকপগুলিকে অত্যন্ত মুসলমান- 
গ্রাভাবিত করা হইতেছে। উদ্ুকে পাকিস্তানের 
রাষ্ট্রভাষা এবং এই ভানাশিক্ষা উচ্চ ইংরেজী 
বিগ্কালয়সমূহে বাধ/তামূলক কর! হইয়াছে। 
এতত্তি্ন খাংল! অক্ষর একেবারে বর্জন করিয়। 
আরবী অক্ষরে বাংল! শিক্ষদ!নেব পরিকল্পন। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


চলিতেছে । এই ব্যবস্থা! কেবল হিন্দের পক্ষে 
নয় অধিকন্ত বাঙালী মুনলমানদেরও ভাষাগত 
জাতীয়তারক্ষার একেবারেই অন্ুকূণ নহে। 
পক্ষান্তরে এইরূপ শিক্ষালাভ করা লন্ষেও 'ইনলাম 
রাস্্ (151517016 ১৯6৪) বলিয়া ঘেধিত পাকি- 
স্তানের সকল বিভাগে হিন্দুষুবকগণ সংখ্যান্তপতে 
সম্মনিত পদ পাইবেন কি না, এ মন্বন্ধে শিক্ষিত 
হিন্দুগণ অত্যন্ত সন্দিপ্ধ। এই সকল কারণে 
এবং সর্বোপরি আগিক দর্গতির জন্য ইতোমধ্যেই 
পাকিস্তানের পাঠশ।লা এবং স্কল-কলেজ-সমুহে 
হিন্দু ছাত্র অত্যন্ত কমিয়াছে। লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, যে অনুপাতে হিন্দু ছাত্র কমিয়াছে সে 
অনুপাতে হিন্দুরা স্থান ত্যাগ করে নাই। ইহা 
তাহাদের চরম আথিক দুরবস্থার গ্রকৃষ্ট নিদশন | 
অপর দিকে পাকিস্ত/নের পাঠশাণা ও স্কুণ- 
কলেজনমুহে ঘুসলমান ছাত্র পুর্পেক্ষা বহুণ্ডণ 
বুদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মুসলমানদের আথিক 
উন্নতি এবং জাতীয় 'অভু)দয়ের পরিচায়ক । 
পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখন 
অন-বন্ত্র-সমস্তায় এরূপ ভাবে বিব্রত যে, ইহা 
তাহাদের, সমগ্রা চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে। 
শিশানীতি বা অগ্ঠাগ্ বিষয় সন্বদ্ধে এখন তাহ।ব। 
গ্রায় উদ্দাসীন। পাকিস্তানের ঘকল বিভাগের 
প্রায় সকল সরকারী কর্মচারীই মুনলমান হইলেও 
তাহাদের বা মুসলমান গনগণের [হন্দুর্দের উপর 
সংঘবদ্ধ কোন অত্যাচারের কাহিনী এখন শুন 
যায় না। স্থানে স্থানে [হন্দুগণ ব্যক্তিগত ভাবে 
উপদ্রত, অপমানিত ও অসন্মানিত হইতেছে বষ্টে, 
কিন্তু ইহাকে নকলেই গুগ্ডাশ্রেণীর উপদ্রব বলিয়া 
মনে করে। অন্নবস্ত্রের সমস্তা ন। থাকিলে 
ব)ক্তিগত সামাগ্ত অপমান-অলনম্মমনের জন্য কেহ 
কখনও বাস্তত্যাগ করে না এবং হিন্দুরা অবশ্ঠ 
করিবে ন!। কিন্তু দরর্ঘকাল অনশন ও অর্ধশনে 
থাকিয়া কাহারও পক্ষে ভিটাবাড়ী আকড়াইয়া 


কাতিক, ১৩৫৬ ] 


পড়িয়া থাকা সম্ভব নয় এবং হিন্দুদের পক্ষেও ইহা 
সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাইতেছে 
যে, অনশনক্রি্ট মুসলমানদের পক্ষেও ইহ! 
সম্ভব হইতেছে না। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে 
কিছুকাল যাঁধৎ পর্ব-পাক্স্তানের কয়েকটি 
জেলায় চাপের মুল্য অতাপিক বুদ্ধি পাওয়।র 
সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৩ লনের হায় দুন্ডিক্ষের আশঙ্কা 
দেখা দিয়াছে । অনেক ধনবান 'এবং মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করায় পল্লীগ্লাম-নমূহে ভিক্ষা ন৷ 
পাইয়। দলে দলে বুতুক্ষু হিন্দু-মুসণমাণ নরঃনারী 
শহরশ্বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। 
উদরানের জগ তাহাদের মর্মন্থদ 
'আ।তনাদে রাজপণ মুখপিত হইতেছে । রেশনের 
ব্যবস্থ। থাকায় ইচ্ছ।সন্বেও হাদয়বান ব্যক্তি- 
গণের পক্ষেও 'এই  ছুগ্গত নরনারীগণকে 
খাগ্যাভঙ্গ। দেওয়া সম্ভব হইতেছে ন|। 
এই লকল কারণে আমরা পাকিস্তানের 
রাষ্্রনায়কগণকে অনশনপীড়িত হিন্দু ও 
মুসলমানদের বাস্তত্াযাগ বন্ধ করিবার জন্য অতি 
শীঘ্র উভয় শ্রেণীর মোটা ও মোটা 
কাপড়ের ব্যবস্থা, অগ্তুতঃ যে সকুল আগলে 
চাল এগ্নিমূল্য সেই সকল অঞ্চলে উহ!দের 
মুল্য হাস এবং গিলিফের ব্যবস্থ। করিতে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করি । দরিদ্রদের 
বাস্তত)াগ বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের হাযা 
অধিকারসমূহ রঙ্গী করাও অপরিহার্ধ। এই 
ভাবে এই 'জটিল সমস্ত।র সমাধান না করিয়া 
অশন-বসনহীন ব্যক্তিগণকে কেবল বাস্তত্যাগ মা 
করিবার উপদেশ দান করিলে কোন ফল 
হইবে না। 

উপসংহ!রে বিশেষ উল্লেখযোগা যে, বাংলার 
হিন্দুগণ বারংবার প্রলয়ংকর অন্থর্বিপ্রব ও বহি- 
বিপ্লবের মধ্যেও অবস্থার সঙ্গে বাবস্থা করিয়। 
আদও বাঁচি আছে। পূর্-পাকিস্তানের 


"মুঠো 


ভাত 


পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা 


অনেকে এখনও দিতেছেন। 


৫০৯ 


হিন্দগণকেও বর্তমান অবস্থার সহিত সামপ্শ্তবিধান 
পুরব্ক মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভুব রক্ষা করিয়া 
বচিয়। থাকিতে হইবে । এই জন্য অবস্থাধীনে 
তাহ।দের পঞ্ছে পাকিস্তান স্বীকার করিয়া 
আপন|দের সর্দাবপ গাধা আধিকারদসূহ আইনসঙ্গত 
উপায়ে সরপ্রষদ্দে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হিন্ন 
আপাততঃ অগ্ত কেন উপায় দেখা 
প।কিস্তান ও ারতবর্ম ছুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ 
স্বাধীন রাঁ্দে পরিণত হইয়াছে ।. এরপাবস্থায় 
পাকিস্তানের হিন্দুগণের' পক্ষে কোম বিষয়ে 
ভারতের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে এবং 
ইহাতে কোন ফল9 হইবে না। এজন্য 
আমরা তাহাদিগকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আন্মগত্য 
স্বীকার করিয়। সকল বিষয়ে আাম্মশিভপুশীল হইতে 
বিশেষভাবে অন্থরোধ করিতেছি । পাকিস্তানের 
স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্না হইতে আরম্ত করিয়া 
তথাকার সকল রাপ্রনায়ককই সমস্বরে সংখটালঘু 
হিন্দুদের 2াযা আর্পকারসম্হ রক্ষা! করিবার 
গ্রতিএ্রতি বিশেষ জোরের সহিতই দিয়াছেন এবং 
এই প্রতিশ্রতি 
রক্ষিত হয় তচ্নগ্ত হিন্দুগণকে 
এখন 


যায় না। 


যাহাতে কার্ধতঃ 
সংঘবদ্ধঞাবে টেষ্ট! করিতেই হইবে। 
এপ শ্রেণীর হিন্দু-মুনলমানে 4 অন্-বস্ত্রেব অভাবই 
নেখানকার গুরুতর সমস্ত। | এই সমগ্তা।র সমাধান 
করিতে হইলে জাতি-বর্ণ-নিধিশেষে সকল হিন্দুকে 
অস্পৃপ্ততা, অনাচরণীযর়তা, সর্পব্ধি স।মাজিক 
অধিকারবৈষমা, ও  বর্ণভেদ প্রমুখ মহা 
অনর্থসমূহ একেবারে ত্যাগ করিয়। হিন্দুশান্সার 
গীতা ও উপনিষ--প্রচারিত গুণ-কর্ম এবং 
জীবত্রক্গ ও নরমারায়ণবাদদ আশ্রয়ে চূড়ান্ত 
সাম্-মৈত্রী-ভিদ্তির উপর হিন্দুসমাজ নূতন করিয়। 
গড়িয়া! তুলিতে হইবে। পাকিস্তানের হিন্দুগণ 
কল্পনাতীত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যদি স্বগৃহের 
বিরোধ-বিদ্বে-অনৈকা দূর করিয়া এক্যবন্ধ হইতে 


৫১৩ 


ন। পারে তাহ হইলে তাহ।দের পঙ্ষে আধিকার 
রঙ্গ] করা দূরের কথা আত্মরক্ষ/ কর।ও একে- 
বারেই সম্ভব হইবে না। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুগণ 
শিক্ষা! এবং আগিক অবস্থায় তথাকার মুসলমানগণ 
অ.পক্ষা উন্নততর এবং ভাহার্দের সংখযও নিতাস্ত 
নগণ্য নহে । তাহারা যদি স্বগৃহে এঁক্)বদ্ধ 
হইয়া আপনাদের স্তাযয অধিক।রসমূহ রক্ষার জহ/ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


আবশ্তকতান্ুলারে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তত 
হয়, তাহ! হইলে তাহারা দেশ-বিদেশের 
মহানুভব ব্যন্তিমাত্রেরই সাহায্য ও সহানুভূতি 
পাইবে এবং তাহাদের সর্ববিধ স্তাষ্য অধিকার 
নিশ্চম রক্ষিত হইবে। পুর্ব-পাকিস্তানের 
হিন্দুদের বর্তমান ছুরবস্থা-প্রতিকারের ইহাই 
একমাত্র উপায়। 


প্রকৃতির রাজ্যে 


কবিশেখর আকালিদাস রায়, বি-এ 


কথায় তোমারে নাই ভোল!র উপায়, 
হেণায় প্রকৃতি নিত) ভোম!য় স্মরায়ু। 
হ্থায় তোমার স্চষ্টি 
করে যে অমুত বুষ্টি। 
স্ষ্টি ও অষ্টার মাঝে নাহি অন্তরায়, 
আমার আখর দৃষ্টি অবাধ হেখায়। 


নগরে আমার দৃষ্টি নয়কে। অবাধ। 
সবই সেথ। মানুষেরই কহিছে সংবাদ । 
মানুষের স্থষ্িচয় 
তব সৃষ্টি ঢেকে রয়। 
যায় না মানুষ ছেড়ে চিত্ত এক পাদ, 
মাগরষে বিধ!তা বলি ঘটে যে প্রমাদ ! 


হেথায় তোমার স্যষ্ট নগর ভুল।য়। 
চিত্ত চাঁয় হেথা তই বাধিতে কুলাঁয়। 
হেথায় তোমার স্যা্ট 
ফিরায় আমার দৃষ্টি 
উদ্ধে উদ্ধে, আরে! উদ্ধে, খুঁজিতে তোমায়। 
এখানে ঢাকেনি কেহ তব মহিমায় | 


উপনিষদে সাধন-সঙ্কেত 


্বাণী ভূমা নন্দ ( কালীপুর আশ্রম, কামাখা। ) 


বেদ হিন্দুধর্খ্ের আদি ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক 
শান । ইহাতে যঙ্জাদি কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াষেোগ 
ও জ্ঞানয।গের উপদেশ বহুল পরিমাণে আছে। 
তন্মধ্যে ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশই 
বিভিন্ন উপমিষদে লিপিবন্ধ হইয়াছে । আত্মজ্ঞান- 
ল।ভই পুরাকালে মনুষ্টমাত্রের একমাত্র লক্ষোর 
বিষয় ছিল এবং এই আত্মজ্ঞান ল[ভ করিতে 
হইলে ক্রিয়াযেগের অভ্যাস ও জ্ঞানযোগানুবূপ 
বিচার উভয়ই প্রয়োজন । যে।গশিখ। উপনিষৎ 
স্পষ্টই বলিয়াছেন-. 
“যোগহীমং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীহ ভোঠঃ। 
যোগোহপি জ্ঞানহীনস্ত নক্ষমো মোক্ষকন্মরণি। 
তম্মাজ জ্ঞানং চ যোগং চ মুমুক্ষু ুটমভযসেৎ ॥, 
১১৩১৪ 
তাই মহধি অগন্ত্য৪ শিষ্য * সুতীক্ষকে 
বলিয়াছিলেন যে, যেমন পক্ষী উভয় পক্ষের 
সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ আস্মজ্ঞানলাভের 
নিমিত্ত যোগাভ্যাস ও জ্ঞানযোগের বিচার উভয়ই 
গ্রয়োজন-_ 
“উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা থে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তখৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌ ॥ 
যে।গবাশিষ্ট, 
উপনিষদের সর্বপ্রকার উপদেশ আলোচনা কর! 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তাই আমর! 
কেবলমাত্র ক্রিয়াযেগ্র অভ্যাস সম্বঞ্ধে উপমিষদে 
যে সকল নুস্পষ্ট ইগিত আছে, তাহ।র 
একটিমাত্র এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচন৷ 
করিব। 


১১এ 


২। উপনিষদে দেখিতে পাই মনের 
সাধনই একমাত্র সাধন এবং সেই মমকে 
সুসংযত ও স্থির করিবার জগন্ত, যে অভ্যাস 
তাহাকেই প্রকৃত অভ্যাস" বলা হইয়াছে ; কারণ 
মনকে হদয়ে নিরোধ করিতে পারিলেই উহ! 
ক্রমে লয়গ্রাপ্ত হয় ও তখন জ্যোতিঃম্বরূপ 
পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে-_ 

“তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধ দি গতং ক্ষয়ম। 
এতদ্‌ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ অতোহন্তো গ্রন্থবিস্তরঃ £ ॥ 
অমৃতবিন্দু উপঃ, ৫ 
হৃদয়ে মনোলম্ন করারই নাম ধ্যান ও জ্ঞান, 
অগ্ঠান্ত উপদেশ বাগাড়ম্বর ও গ্রন্থবিস্তার মাত্র । 
সর্বোপনিষদের সারমন্ম এই একটিমাত্র শ্লোকে 
অতি নুন্পষ্টভাবে বণিত হইয়াছে । মনের 
লয় হইলে সাধক যে অবস্থ। অন্রভব করেন 
তাহার ন।ম “উন্মনী”। ইহা সমাধির ঠিক 
পূব্বাবস্থ।। উপনিষৎ এই উন্মনী অবস্থ। সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন-_ 
'নিরস্তবিবঘাসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনে! হৃদি । 
যদ! যাতুযন্মনীভাখং তদা তৎ পরমং পদম্‌ 
অমৃতবিন্তু উপঃ, ৪ 
শঙ্করাচার্ধ্যও এই উম্মনী অবস্থার বর্ণনা বিশেষ- 
ভাবে করিয়াছেন-_. 
'নেত্রে যয়োন্মেষনিমেষশুস্তে 
বাযুর্ণয়। বর্জি তরেচপুরঃ | 
মনশ্চ সংকল্পবিকল্পশূম্যং 
মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্‌ ॥ 
যে।গতারাবলী, ১৭ 


€১২ 


অমুভবিন্দু উপনিষৎ হইতে উদ্ধত গ্লেমিকটির 
অথ অতি সহজ); কিন্তু মুমুক্ষু সাধক 
কেবলমাত্র ঝাক্যার্থ, ভাষ্য ও টীকা পড়িয়াই 
সন্তঃ হন না) তিনি অগ্ুমন্ধান করেন, প্োকের 
প্রকৃত মন্ম কি ও কি কাধ্য করিতে হইবে। 
তাই বিচারশাল সাধকের মনে স্বতঃই এই 
গ্রশ্ন উঠে, “হৃদয়” কি ও কোথ|য় এবং মনকে 
কি উপায়ে সেই হ্বদয়ে নিরোধ করা যাঁয়। 

৩। আমরা প্রথমে “হয়” শব্দটা সম্বপ্ধে 
আলোচন। করিব। দেখিতে গাই সমস্ত যোগ- 
শাণ্রে ও আধ্যাত্মিক উপদেশপুর্ণ গ্রন্থ! দিতে, 
বিশেষতঃ উপশিষদে, “হাদয়” একের যথেষ্ট 
গ্রয়েগ আছে-_ 

(ক) 'বালাতাম।ত্রং হায়স্ত মধ্যে বিশ্বং দেবং 

গাতরূপং বরেণ্যম্‌। 
যে তু পশ্তস্তি ধীরাস্তেষাং 
শ্[স্তভবতি শেতরেয|ম্‌ ॥ 

অথর্ধশির উপঃ, ৫ 
(খ) “অপুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোৎস্তরাত্মা সদা জনানাং 
হৃদয়ে সনগিবিষ্ঃ 1 

কঠ উপ:ঃ, ৩1১৭ 


৬মখুস্থং 


(গ) রি হোষ আত্ম! 1” প্রশ্ন উপঃ, ৩৩ 
(ঘ) “হি চৈতগ্তে তিষ্ঠতি ॥+ বর্গ উপ$, ২১ 
শ্রীম্গবদ্গাতাতেও দেখি, ভগবান শ্রী 
অজ্দ্রনকে বশিয়াছেন, তিনি মল জীবের হৃদয়ে 
বাল করেন_- 
(ক) *সর্ধস্ু চ।হম্‌ হুদি সন্নিবিষ্টঃ1 ৯৫১৫ 
(খ) 'ঈশ্বরঃ সর্বভতানাং হৃদেশেহজ্জুন তিষ্টাত। 
জাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যঞ্র।রূঢ়াশি মায়য়া | 
১৮৩৬১ 
শ্রীম্জাগবতে দেখিতে পাই, ক্রুব যোগস্থ 
হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে হয়েই অনুভব 
করিয়াছিলেন _ 
হ্বৎপত্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎ প্রভম্‌ ॥৮ ৪1৯1২ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


মহাভারতে দেখি, সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে 
বলিতেছেন-_ | 
“অনুষ্টমাত্রঃ পুরুষো মহত্ব) ন দৃগ্ততেহমৌ হৃদি 


সন্নবিষ্টঃ1+ উদ্যোগ, ৪৬২৭ 
পুরাণ, তন্ত্র গ্রভৃতিতেও “হাদয়” শবের 


প্রয়োগ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এখন প্রশ্ন 
এই “ন্থায়* শরীরের কোন্‌ অংশে অবস্থিত। 

৪ | আশ্চধ্যের বিষয় পাশ্চাত্য বিষ্ঞায় সমুন্নত 
কোনও কোনও আধুনিক পগ্ডিত “হ্বদয়”কে 
“1191৮ শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা 
অপেক্ষা ভ্রান্তিগনক ও হাস্তজনক ভাষান্তর 
আর হইতেই পারে না। 177৮৮ শবের অর্থ 
হৃৎপিণ্ড । শাস্ত্রে দেখি 

“ছদয়ং মনসঃ স্থানম্‌।”  শ্রীমন্াগব্ত, ২৬৯১ 
'যদেতদয়ং মনশ্চৈ তত 1, এীতরেয় উপঃ) ৩১২ 
অতএব মনের উৎপন্তি ও লয়ের স্থানই হৃদয়। 
মনকে এই হ্বায়ে নিরোধ করিতে পারিলে উহ! 
স্থিরতা গ্রাপ্ধ হয় । “17087৮ অর্থাৎ হ্ৃৎপিও 
সব্বদ] স্পনানশাল ) তাহার আশ্রয়ে মম কি কখনও 
নিম্পন্দ হইতে পারে? যোগবাশিষ্ঠ স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন, বক্ষস্থলের বামদিকে যে মাংসপিও (হৃৎংপিও) 
উহ! হেয়) উহাকে 'গ্রকৃত হাদয় বলা যায় ন।__ 
'ইয়ন্য়া পরিচ্ছিন্নে দেহে যদ্‌ বক্ষসোহস্তরমূ। 
হেয়ম্‌ তছ্য়ং বিদ্ধি তমাবেকতটে স্থিতম্” || 
৫11৮1৩৪ 
'কপিলগীতাতে” দেখি গ্রন্থকার দুই চক্ষুর 
মধ্যবর্তী অংশে হৃদয়ের স্থান নির্দেশ করার পর 
বলিতেছেন, যিনি অন্তর হৃদয়ের স্থান নির্দেশ 
করেন, তিনি স্থৃলবুদ্ধি-_ 
'তদেব হদয়ং নাম চক্ষুরগ্রে সুশোভিতম্‌। 
অন্যথা হৃদি কিঞচান্তি প্রোক্তং যত স্থুলবুদ্ধিভিঃ ॥ 
উপরে যে কয়টা মাত্র উক্তির উল্লেখ 
করিলাম ইহ! হইতে স্পষ্টই প্রম।ণিত হয় যে, 
“হৃদয়” শবের প্রকৃত অর্থ ৎপিও নহে। 


কাতিক, ১৩৫৬ ] 


৫) এক্ষণে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, 
তাহা হইলে “হৃদয়” কোথায়? একটু সুক্ষ 
ভাবে উপনিষদাদি আলোচনা করিলে হাদয়- 
স্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাঁওয়। যায়। বর্গ 
উপনিষৎ স্পষ্টই বলেন, হৃদয় পদ্মকোষের স্তায়, 
সুঙ্গাছিদ্রবিশিষ্ট ও নিষ্নমুখী; ইহারই অপর নাম 
“বিশ্বাস্ত।য়তনং মহৎ৮*-- 

'পদ্মুকোষ প্রতীকাশং শুধিরং চাপাধে।মুখমূ। 

হাদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্তায়তন" মহৎ |), 

বঙ্জা উপ2৬ ৪ * 
আবার নাদবিন্কু উপনিষ্ৎ এই শবিশ্বস্তামতনং 
মহৎ” এর স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। 
বলেন, ললাটপ্রদেশে, দুই আ। ও নাসিকার 
অন্তর্ধতী গানই বিশ্বশ্তায় তনং মহত” এবং উহারই 
অপর নাম “অমৃত-স্থান”-- 


তিন 


'ভুবোম্মধো ললাটস্ত নাপিকায়াং 
অমৃতস্তানং বিজানীয়াৎ 


তু শৃলিতিও ] 
খিশ্বস্তায়তনং মহৎ ॥' 
ধ্যানবিন্দু উপঃ, ২।২১ 
স্পষ্টই 
মধ/গত ললাট,দশই 
“অযুতষ্থান, উবাই 
এই জর্দঘ্লের অপর আনেক- 
গুলি নাম আছে--দ্বিদল, আজ্ঞাচক্র, বারাণসী, 
কাশী, অবিমুক্ত, গহ্বর, ভ্রিবেণী, গুহা, পুক্ষর, 
সতালে।ক,, গুরুস্থান, শিবস্থান, আকাশ, নাসাগ্র 
নাসামূল, *বুন্দাবন গপ্রভৃতি। এই নামগুলি 
সত্বন্ধে বছ শান্্রগ্রমাণ আছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধ উপনিষদ্‌্-বিষয়ক বগিয়া 
উপনিষদেরই কয়েকটি মাত্র ক্লক নিয়ে প্রদত্ত 
হইল-.. 


উপরের উক্তি দুইটি বচার করিলে 
পারা যায় যে, আ-যুগলের 
“হৃদয়” এবং উহাই 

“বিশ্বস্তায়তনং মহত” 


বুঝিতে 


ম ক্রবোন্মধো দ্বিদলম্‌ 
চক্রমুক্তমম্‌।.? 
যে।গশিখা উপঃ) ১1১৭৫ 


(ক) "আজ্ঞা নাম 


উপনিষদে সাধন-সঙ্কেত 


হৃদয়ে স্কিপ করা যায় 


৫১৩ 


(খ) 'বারাণসী মহ প্র।জ্ঞঃ ক্ুবোপ্রাণন্ত মপামে ॥ 
জাবলিদর্শন টপঃ) ৪1৪৮ 
(গ) 'কুবোদ্বাণস্ত স। সন্ধিঃ স এষ.*' 
সে!হবিমুক্ত উপাস্তঃ |” 
জাবাল উপঃ, ২২ 
রামোহুরতাপনীয় উপঃ, ২১ 
(ঘ) “সগ্ত)জ্য হৃদ্গুহেশানং দেবমন্যং 
প্রবাস্তি যে। 
তে রতুমভিবংস্স্তি তাক হন্তস্ত- 
কৌন্তঞ1: 10 
মহা উপঃ, 
৬। এক্ষণে শেষ প্র্ন-কি উপায়ে মনকে 
যে ক্রিয়ার অভ্যাস 
সমহিত কর! যায়; তাহা লয়” 


৬1২০ 


দারা মনকে 


যোগেরই অগ্রত। ইহার একটি নাম ৮হংপ- 
যোগশ। হংম মঞ্জু অবলম্বনে এই যোগ আঅভ্যান 
করিতে হয় বলিয়া, ইহার নাম হংসযোগ । 


'আ্চর্ধশাস্সক হংও বিশ্ষেপণাশ্মক সঃ শব যোগে 


অভ্যান করিতে হয় বলিয়াই এই মন্ত্রের নাম 
"হংস”। এই হংমমন্ত্ের অপর কতকগুলি 
নুপ্রসিদ্ধ নামও আই 1--অজপা মন্ত্র”, “অজপা, 
গায়তীঠ, 'মুলমন্থ”। এ্রঙ্গমন্্ত।। *আস্মমন্্”। 
“প্রাখমন্ত্র।  শিবশক্তিমন্ত্র”।  অনাহতমন্ব 
গ্রভৃতি। এই মন্ত্র জপ করিতে হয়না বলিয়া 


ইহার নাম “আজপা” 
'ভাবনত্ৃম্ত মগ্রস্ত জপমাত্রং ন বিদ্যতে | 
অজপা তেন বিখ্যাতা শিবশক্তিনমন্থিত| 11£ 
ভূতশুদ্ধি- তনু । 
ইহ! সব্বগ্রকার মঞ্্রের মূলস্বরূপ ও মুলাধার 
হইতে ইহার উংপান্তি বলিয়া ইহার নাম 
“মুলমন্ত্র”- 
মূলত্বাৎ সর্ধবমন্ত্রাণাং মূলাধারসমুত্তবাং। 
মুণস্বরূপলি্ ত্বন্ালমন্ত্র ইতি স্বৃতঃ 0 
যোগশিখা উপঃ), ১৯ 


৫১৪ 


এই মন্ত্রের লাধন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও 
ইহ' ব্রন্গপ্রাপ্তিকর বলিয়া ইহার নাম আত্মমন্তর 
ও ব্রঙ্গমন্ধ। উর্ধগ শ্বাস ও নিয়গ প্রশ্বামযোগে 
এই মন্ত্র সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম 
“প্র।ণমন্্র 
'উচ্ছাসে চৈব নিঃশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরঘবয়ম্‌ । 
তন্ম(ৎ গ্রাণস্ত হংসাস্সা আস্মকারেণ সংস্থিতঃ ॥ 
গ্রাণতোধিণী তন্থ। 
উপনিষৎ স্পষ্টাঞ্রে বলিয়।ছেন যে, এই হংসযোগ 
বা হংসবিষ্থা অপেক্ষা অন্ত শ্রে্ঠতর যোগ পূর্বেও 
ছিল না পরেও হইবে না 
“অনয়! সদৃশা বিদ্যা অনয়| সদূশো জপঃ। 
অনয়। সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যাতি ॥+ 
যোগচুড়ামণি উপনিষৎ, ৩৫ 
স্তসংহিতায় দেখি, এই হংন-বিগ্য! না জামিয়া 
যিনি অন্ত উপায় অবলম্বনে মুক্তির জন্ত চেষ্ট 
করেন, তাহার সে চেষ্টা বিফল হয় 
হংসবিগ্ঠামবিজ্ঞায় মুক্তৌ যদ্বং করোতি যঃ। 
স নভ্োভক্ষণেনৈব ক্ষুত্িবৃত্তিং করিযাত |) 
৭ 
৭। হংসযোগ ও গ্রণবসাধন একই কথা। 
কারণ হংসমন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে যখন “হি” 
ও “স” উভয় ব্যঞ্জনবর্ণাআবক শব্দই আর ধ্বনিত 
হয় না, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম 
প্রণব বা ওকার। প্রপঞ্চমার-তঙ্ত্রে দেখিতে 
পাই-_ 
'ম-কারঞ্ হ-কারঞ্চ লোপয়িত্ব গ্রযোজয়েৎ। 
সন্ধিং বৈ পূর্বরূপাখ্যং ততোহসৌ প্রণবো 
ভবেৎ ॥+ 81২১ 
এই জন্তই উপনিষৎ হংস ও প্রণবকে অভিন্ন 
বলিয়াছেন-_- 


(ক) হংস-প্রণবয়োরভেদঃ। 
উপনিষৎ। 


পাশুপত্রঙ্গ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ---১*ম সংখ্যা 


(খ) “হিরগয়ঃ পুরুষঃ এক হংসঃ 1 বৃহ: 
দারণ্যক উপনিষৎ। 
(গ) “হংসো নাদে লীনো ভবতি।+ 
উপঃ) ৮ 
৮। খধিযুগ হইতে আরন্ত করিয়া বর্তমান- 
যুগ পরাস্ত এই হংস-যোগ ধারাবাহিক ভাবে 
শিষ্যানুশিষাক্রমে চলিয়া আসিতেছে । মধ্যযুগে 
ভারতে এই সাধনার বিশেষ বিস্ততি ও প্রচার 
ছিল এবং অনেক মহাপুরুষ এই সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভ, করিয়া শিষাদিগকে শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন। 
নানক, দাদু, কবীর, য়ারীসাহেব, বুল্লাসাহেব। 
দরিয়ামাহ্থেব (বিহারী ও মাড়োয়ারী ) প্রভৃতি 
হিন্দু ও মুসলমান বহু সাধক এই যোগে সি 
হইয়াছিলেন; তাহাদিগের অমর বাণীই এখনও 
তাহাদিগের সাধনধারার সাক্ষ্য দিতেছে । হংল- 
যোগ সাধনের গুহা সঙ্বেতও উপনিষদে আছে, 
কিন্তু তাহ গুরুগম্য ও তাহার ফল দীর্ঘ ও 
দুট সাধনসাপেক্ষ। এই বিষয়ক কয়েকটিমাত্র 
শ্লেষক ও বাণী নিয়ে দিএাম-- 

(১) 'স-কারেণ বহির্যাতি হ'কারেণ বিশেৎ পুন । 
হংস্হংসেতাসুং মন্ত্র জীবো জপতি সর্বদা ॥ 
যোগশিখ। উপনিষৎ। ২:২১ 
যোগচুড়ামণি উপনিষত্, ৩২ 
(২) “এবমেনং সমরূড়ো হংস-যোগবিচক্ষণঃ | 
ন বধ)তে বন্দচারী পাপকোটিশতৈরপি |) 
নাদবিপ্ুু উপঃ, ৫ 
(৩) হংল-হংসেত লদাহয়ং সর্ধেষু দেহেযু 
ব্যাণ্ডে। বর্ততে । 
ংস উপ£), ৪ 

(8) 'গ্রণবে। হংসঃ। পরত্রহ্ম উপ, ১ 
(৫) “ব্রহ্ধস্বরূপো৷ হংসঃ।,পশুপত ব্রঙ্গ উপ, ১ 
(৬) “হুংসঃ সোহহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছাননিঃশ্বা- 
সব্যপদেশেনানুলন্ধানং করোতি।। 
নারদপরিব্ররজক উপঃ, ৬।৪ 


৪1৩১১ 


হংগ 


কার্তিক, ১৩৫৬ ] 


(9) “'অজপ জপত রহ নিশ দিন। জগজীবন 
সাহেব । 

(৮) “কবীর অজপা স্মিরণ হোত হ্যায় শূন্য- 
মণ্ডল অবস্থান । কবীর। 

(৭) (ক) 'দাছু হংস রহৈ সুখ সাগর” । দাছু। 


(খ) সহজ সরোবর আত্ম, হংস করে 
কল্লোল” । দাছু 

(গ) “অজপা জপ” | দাঢু। 

(ঘ) 'পর আতম, সে আত্ম! জা হ'স 


সরোবর মাহি । দাছু। , 
(১০) শ্বাস শ্বাস গ্রভ তৃমহি ধিয়াবউ/ | নানক। 


(১১) ছিল মন আগম কে দেস, 
কাল দেখত ডরে। 
রহ ভর] প্রেমকা হৌজ 
ংস কেলি করে।, 
মীরাবাঈ । 
(১২) অজপা জাপ কে মন সমবায়)? 
দরিয়া সাহেব (বিহারী) 
(১৩) 'ম।নস সরোবর বিমল নীর 
জন্ট হংস সমাগম তীর তীর ॥! 
দরিয়া লাহেব (হাড়োয়ারী ) 
(১০) “অজপা জাপহি জাপ সেোশহং ভরি 
লগাঈ*। বুল্লাসাহেব | 
(১৫) “মূলমন্ত্র নহি' জান হী ছুখিয়া ভৈ রোঈ ॥, 


গুলালসাহেব। 

(১৬) 'জপত হৈ অজপা! মাল!” | পণ্ট সাহেব। 

পরবর্তী কালের শক্তিসাধক র।মগ্রসাদও যে 
এই সাধন-প্রভাবেই ব্রন্গজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ তাহার স্বরচিত সঙ্গীতেই পাওয়া 
যায়” 

(ক) “হং বর্ণপুরকে হয় সঃ বর্ণ রেচকে বয় 
অহনিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে।” 
“কালী পদ্মবনে হুংস সনে হংলীরূপে 
করে রমণ ।' 


(খ) 


উপনিষদে লাধন-সস্কেত 


€১৫ 


বর্ডমান যুগেও দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের 
পূজারী শ্রীরামকুষ্ণ গুরু তোতাপুরী প্রদত্ত হংস- 
যোগ সাধন করিয়াই পরমহংসত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন। পরম বৈষ্ণব চণ্তীদ।সের পদেও এই 
সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে-_- 

(ক) “মুলচন্র হয় হংস-যোগের আশ্রয় ।, 

(খ) “অজপ। নামেতে তারা কুস্তকরেচক। 

অনুলোম উদ্ধরেতা বিলোম গ্রবর্তক |) 


৯। হুংগস-যোগ গহজ-সাধন নামেও 
উপনিষদে উষ্ভিখিত হইধাছে। সহজ (সহ-_ 
জন+ড) শব্দের অর্থ, যাহা দেহের লঙ্গেই 


জন্মিয়াছে। হংসমন্ত্রকে অজপা, আত্মমন্ত্ ও প্রাণ- 
মন্ত্র নামে আখ্যামিত করার ইহাই বিশেষত্ব 
এবং পদ্গুরুপ্রদত্ত এই মগ্রসাহায্যেই সহজ 
অবস্থ। লাভ হইতে পারে বলিয়া উপনিষৎ 
ঘোষণা করিয়াছেন-- 

'দুল্লভা সহজাবস্থ। নদ্‌গুণোঃ করুণাং বিনা |, 
বরাহ উপঃ ২।৭৬ 
মহা উপঃ, 

এই হংনযোগই বৈষ্ঞব-সন্টাদায়ের সহজ 

স।ধম--. 

“সহজ সহজ সবাই কহয়ে 

সহজ জানিবে কে। 

তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার 

সহজ জেনেছে সে) 

চণ্তীদাস 
উপরের উক্তিগুলিই লক্ষ্য করিলে পরিফ্ষারই 
বুঝিতে পারা যায় যে, এই সাধন কোন 
কালেই জাতি ব সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
ছিল না, কারণ আত্মঙ্ঞান লাভের নিমিত্ত 
ইহাই মনুষ্যমাত্রেরই সহজ ব৷ স্বাভাবিক সাধন। 

১০) এই হংস-যোগ অভ্যানকালে সাধক 

দশবিধ অনাহত নাদ শ্রবণ করেন-- 

“হংদবশান়্াদো দশবিধে। জায়তে--চিনীতি 


৪1৭1৭ 


৫ ১৬ উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখা 
গ্রথমঃ, চিঞ্চিনীতি দ্বিতীয়, খণ্টানাদস্ত তীয়ঃ, রেশটুকুকেই ব্রঙ্ধ বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছেন ও 
এজন দশ্চতুর্থ:, পর্থমন্তত্ীন।দঃ,  যটস্তালনাদঃ, বলিয়াছেন তাহ! বাকাজ শন্দ নহে, অর্থাৎ উহা 
সপ্ুমো বেণুনাদঃ, অষ্টম মুন্গনাদ১ নবমো  “অরুতমাদ” অন্তস্থ “ত্রামরীনাদ”-- 


ভেরীন।দঃ, দশমে! মেঘনা দ21% 
হংন উপণিষ্ৎ, ৯ 


অভ্যাসকালে অপর কতকগুলি রূপের 
অভিব্যক্তও অনুভূত হয়__ 
(ক) 'আত্মম্হুমদাভ্যাসাৎ পরতত্ঃ প্রকাশতে 


তদভিব্যক্তি-চিহ্ব।নি সিদ্ধিদ্বারাণি মে শৃণু ॥ 
দীপজানেন্দুখগ্যো তবিছ্রান্নক্ষত্রভা ম্বরাঃ। 
দৃস্টস্টে হৃগ্মরূপেণ সদাযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥? 


যেগশিখা উপঃ, ৯1৯৮1১১ 
(খ) 'নীহারপুমার্কানগানিলানাং খগ্ঠোতবিভাৎ- 


স্যটিকশশিনাম্‌। 


তান রূপ।ণ পুরঃসরাণি ব্রহ্মণাভিবাক্তি- 
করাণি যোগে ॥ 

শ্বেভাখুতর টিপ?) ২15১ 

যোগশিখা উপঃ, 21৭ 

যোগচুড়ামণি উপঃ, ৩২ 

১১। হংনযোগ শাধন করিতে করিতে 


এই প্রকারের নানাবিধ রূপ ও নাদের অভিবাক্তি 
হইলেও সাধকের সর্বদ] স্মরণ রাখ! কর্তৃবা যে, 
এই সকল অভিব্যক্তি অগ্রগতির 1চহ্লমাত্র, 
সাধনের চরম ফল নহে? অর্থাৎ এইরূপ 
নানাবিধ অভিব্যক্তি হইলেও বুঝিতে হইবে 
সাধক ঠিক পথে হইতেছেন মাত্র । 
রূপ ও শব্দের মধ্যে শব্দই সুক্মুতর , তাই সাধকের 
তখন রূপকে উপেক্ষা করিয়া শবে অর্থ।ৎ 
প্রণবে তন্ময় হইবার চেষ্টা করা উচিত। 
সমগ্রা প্রণবও (অ+উ+ম্) সুক্মতম অবস্থ। 
য়) প্রণবধনি ক্রমে সুক্ষ হইতে যখন প্রায় 
নিঃশক অবস্থায় পরিণত হয় তখনই দেহস্থ 
আত্মা বা চৈতন্তের অনুভূতি জন্বো। এইজন্ত 
উপমিষৎ প্রণবের অগ্রভাগ অর্থাৎ শেষ- 


অঙ্সর 


'তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্ট|নিনা্দ বৎ 
অবাগ্জং প্রণবস্তাগ্রং যন্তং 

বেদ স বেদবিৎ ॥, 

ধ্য।নবিন্দু উপনিষত। ২।১৬ 

(খ) 'তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টনিনাদবৎ। 

গ্রণবন্ত ধ্বনিস্তদ্ৎ তদগ্রং ব্রহ্ম উচ্যতে | 

যে!গচুড়ামণি উপঃ, ৮ 

গ্রণবের এই লীয়মান শবটুকু নিঃশধ হইলেই 

ক্ষাভূতি জন্মে 


(ক) 


(ক) “সুশঙং ঢালরে ক্ষীনে নিঃখবাং 
পরমং গদম্‌ ॥ 
ধ্যানধিন্দু উপঃ, ২ 
(খ) যেশ্মিন সংলীয়তে শব্দস্তৎ 


পরং ত্রন্ধ গায়তে ॥? 
ব্রঙ্গ বিদ্তা উপঃ, ১২১৩ 
"“শব্দাতীত" 
প্রভৃতি শন্দদ্বর। বিশেষণীতৃত করা হইয়াছে। 
হংস-যোগের অথবা সর্ধবগ্রকার সাধনার ইহাই 
সম্বন্ধে তন্্েও 


এইট অআবস্থাকেই “ব্যোমাতীত” 


সাধা ও চরম লক্ষা। এই অবস্থা 
ঠিক এই ভাবের উক্ত দেখিতে পাই | -- 
'নিঃশবং ব্রদ্মশবিতম্-? গ্রাণতোধিণী তত্র 
দেবদেব মহাদেবও বলিয়াছেন_- 
“নিঃশব গং বিজানীয়াৎ স ভাবে! ব্রহ্ম পার্ববতি।* 
পর্যায়ক্রমে সাধনার এই ধারা অনুসরণ 
করিতে করিতে মাধক আপন সত্তাকে কেবলমাত্র 
শবন্বপ বোধ করেন। এই চরম অবস্থায় 
উন্নীত হইয়াই, পরমজ্যোতিংস্বরূপ পরমপুকুষ 
পরমাত্মার অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া, উপনিষদের 
থষি গাহিয়।ছিলেম-- 
'বেদাহমেতং পুরুষম্‌ মহাস্তমাদিত্যবর্ণং 
তমসঃ পরস্তাৎ 


কাতিক, ১৩৫৬] 


তমেব বিদদিতাতিমৃত্যুমেতি নাহ); পন্থা 
| বিছ্যাতেহয়নায় ॥ 
খ্েতাশ্বতর উপঃ, ৩1৮ 
বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলেই আচার্যের 
গ্রয়োজম। তাই এই হংস-যোগ অভ্যাস করিতে 
হইলেও আত্মজ্ঞানী কৌশলজ্ঞ গুরুর আশ্রয় 
গ্রহণ করা কর্তব্য । উপনিষং তাই তারস্বরে 
ছ্রানী গুরুর প্রয়োজনীয়তা ঘে।ষণা কবিয়াছেন_- 
(ক) “তঘিজ্ঞানার্থং ল গুরুমেবাঁভিগৃচ্ছেৎ । 
সমিৎপাঁণিঃ শ্রোত্রিয়ং বঙ্গনিষ্ঠটম্‌ 
মুণ্ডক উপ:, 
'তস্ম|দর।ত্মজ্ঞং হার্চয়েদ ভূতিকামঃ | 
মুণ্ডক উপঃ, ৩1১৯ 


ু 


১২.। 


১২১২ 
(খ) 
(গ) “তদা। সদ্গুরুমাশ্রিত) ."" ১.১) 
পৈঙ্গল উপঃ, ২ 
কিন্তু যদি গুরু স্বয়ংই অজ্ঞ হয়েন, তাহ! 
হইলে তাহা দ্বারা শিষ্টের কোন উপকার 
হ?য়া সম্ভব নহে, পরন্ত অপকারই সম্ভব। তাই 
উপনিষৎ বলিয়াছেন, এবমিধ গুরুর সাহায্যে 
অন্ধকর্তক পরিচালিত অন্ধের দশাই পাইতে 
হয়-- 
“অদ্ধেনৈব নীরম।না ষথান্ধ।ঃ 1, 
কঠ উপঃ, ১1২৫ 
মুণ্ডক উপ:, ১২৮ 
পর্মজ্ঞান। মহাপুরুষ কবীরও বলিয়াছেন-- 
(ক) “অন্ধেকে অন্ধ মিলা, পথ-বতারে কোন্‌ ?, 
(খ) “কবীর জাকো গুরু হৈ অত্বধেরা, চল! 
খড়া নিবন্ধ । 
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়। ছুনো কুয়া পড়ূস্ত ॥” 
মহা ভারতেও দেখি--- 
নাবুধাস্তারয়ন্ত্যন্তানাত্মানং বা কথঞ্চন।? 
শাক্তিপর্ব, ২৩৫।২ 


উপনিষদে সাধন-স্কেত 


৫১৯৭ 


এইজন্ত মুসুক্ষু সাধকমাত্রেরই , সর্ব প্রথমে 
আত্মজ্জানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তবা-_ 
-শ্রদ্ধালুমুক্তিমার্গেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্নয়] | 
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥+ 
নারদপরিব্রাজক উপঃ, ৬১৭ 
আত্মজ্ঞানী গুরুর সাহায্যেই দেহস্থ আত্মার 
সাক্ষাৎকার সম্ভব । উপনিষৎ স্বয়ংই প্রশ্ন 
করিয়াছেন, “কঃ উপান্তঃ ?”--কে উপান্ত ? ও 
উত্তরে বলিয়াছেন, একমাত্র গুরুই উপ|স্ত_- 
“সর্বশরী রস্থচৈ তন্টব্রহ্ম প্রাপকে। গুরুরুপাত্তঃ ॥ 
নিরালম্ব উপঃ, ২১ 


স্বয়ং শঙ্কর।চাম/9৪ এই বাক্যের প্রতিধবনি 
করিয়াছেন এবং তাহার এমণিরত্বমালা'য় 
বলিয়।ছেন--- 


কে কেহাপাস্তাঃ ? 
গুরুদে ববৃক্ধাঃ।” ২৩ 
সর্ব উপনিষদের সার গাতাও আতস্মজ্ঞন লাভ 
করিবার নিমিত্ত তত্রচ্ছানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করা সম্বন্ধে নীরব নহেন-- 
'তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া | 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জানিনস্তত্ব- 
দশিনঃ ॥ ৪1৩৪ 


(ক) 


আটাধে)াপালনং শোৌঁচং স্থ্ষ্যেমা্স- 
বিনিগ্রহঃ।£ ১৩৮ 
একমাত্র সদ্গুরুই যোগশিক্ষা ও জ্ঞানের 
উপদেশ ঘ্রা শিষ্ঠকে অজ্ঞানান্বকার হইতে মুক্ত 
করিতে সক্ষম । তাই দ্রেবারদিদদেব মহাদেব 
বলয়াছেন--. 


(খ) 


“অজ্ঞানতিমি রান্ধন্ত জ্ঞানাজনশলা কয়া । 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তশ্মৈ ভীগুরবে নমঃ ॥” 


সাবানের অনুকল্প 


প্রভা সচন্দ্র 


জীবনযাত্রা! নিব্দাহার্থ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছননতা 
বজায় রাখিতে সাবান এক অতি প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য । কিন্তু দেখা যায়, সাবান সকল ক্ষেত্রে 
ব্যতহার কর! যায় না-ব্ভ অস্থবিধার সম্মুখীন 
হইতে হয় | সুতরাং বিজ্ঞানী, বিশেষ রসায়নজ্ঞ, 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন এমন কতকগ্াল 
রাসায়নিক দ্রবা আবিষ্কারের- যেগুলির পরিষ্কার 
করিবার ক্ষমতা! সাবানের মত অথবা! স্থলবিশেষে 
তদ!ধক ; অণচ সাবান যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করা যায় না, সেই সকল স্থলে এইগুলি নিঝ ফ্লাটে 
ব্যবজত হইতে পারিবে । এই সকল রাসায়নিক 
দ্রব্যের সাধারণ নাম “সাবানের অন্কল্প”। 
ইংরেজীতে ইহাদের বলা হয় 308])1885 ২০৪), 
অথবা 


১৮101118010 ১০৪] 


৪171080160665, 


1)861001)0 


সংক্ষিণ্ড ও সাধারণভাবে ইহাদের 
প্রয়োগের ক্ষেত্র 


গ্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাবামের অনুকল্প- 
সমুহের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে সাবানের অভাব পুরণের জন্খই এই 
গৌণদ্রবাসমূহের অবতারণা করা হয়। মুখ)তঃ 
ইহাদের প্রবর্তন করা হয় সাবান ব্যবহারের 
অন্ুবিধ! নিবারণকলে। কিন্তু ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
লময় অন্তরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে এই রাসায়নিক 
দ্রব্যগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে । অনেকটা 
সংস্কৃত গ্রাবাদ “মধবভাবে গুড়ং দগ্যাৎ (অর্থাৎ 
মধু অভাবে গুড় দিবে) এই সার্থকত! লইয়া 


কর, বি-এস্সি 


তখন অনুকল্পসম্হ উৎপন্ন হইতে থাকে। 
কৃত্রিম রবার ব্যতীত বোধ হয় আর কোন 
রাসায়নিক দ্রব্য এত শীঘ্ ইহাদের হ্যায় বাজারে 
প্রলিত হইতে ও প্রলারলাভ করিতে দেখা 
যায় না। আর সম্ভবতঃ ইহাদের হ্যায় অপর 
কোন রাসায়নিক দ্রব্ই জীবনযাত্রার উপর 
এত বেশী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। 

গ্রথম প্রথম এই অনুকল্পগুলি রঞ্জীনশিল্পে 
ব্যবস্ত হইতে থাকে । সুতা বা কাপড় রঞ্জিত 
হইবার পূর্বে উত্তমরূপে পরিষার করিতে হয়-_ 
যেন জিনিষটা সম্পূর্ণরূপে ধুলাবালি, কালিঝুলি- 
মুক্ত হয়। সাবান ব্যবহার করিয়া যখন 
জিমিষটা কুপ, ইদারা, নদী অথবা পুক্ষরিণীর 
স্বভাবজাত জলে ধৌত কর! হয় তখন সাবান 
হইতে ফেনা বাহির হওয়। দূরে থাকুক--অযথ। 
সাবান ক্ষয় হইয়া গুড়া গুঁড়া হইয়া ধৌত করি- 
বার আঁধারের তলদেশে জমিতে থাকে । এই 
গুড়াগুলি কাপড় বা সুতার উপর জমিয়া জল- 
ছুর্ভেছ্ক প্রলেপ বা আস্তরণের সৃষ্টি করে। 
প্রক্ৃতিদত্ত অধিকাংশ জলই খয়--ইহাতে চুণ- 
জাতীয় উপাদান দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে । 
তাহা হইতেই সাবানের গুড়াগুলির উদ্ভব । 
সুতা বা কাপড় এই ভাবে ধৌত হইবার পর 
দ্রবীভূত রঞ্জক পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত কৰিলে 
দেখ। যায় স্থৃতা বা কাপড়ের সকল অংশ লমান- 
ভাবে রঞ্জিত হয় নাই--কোথাও রং বেশী 
ধরিয়াছে আবার বিপরীতক্রমে কোন কোন 

ংশের রং ধরে নাই বলিলেই চলে। এইরূপ 


কাতিক, ১৩৫৬ ] 


সামঞ্তম্তহীন-ভাবে রঞ্রিত কাপড় কাহারও 
অভিগ্রেত নহে। প্রয়োজন বোধ করা গেল 
এমন একটি দ্রবোর যাহা সাবানের স্টায় 
পরিফ্ারক শক্তিযুক্ত হইবে, কিন্ত সুতা ব 
ক!পড়ের উপর কোন আস্তরণের স্থষ্টি করিবে 
না। কারণ এই আস্তরণই রঞ্জীনকার্ধ্য নু্ট'ভাবে 
সমাধ! হইতে বাধ! দেয় । 

অন্ুকল্পসমূহ সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার 
করিলে আর কোনরূপ অস্থবিধার সশুখীন 
হইতে হয় না--তাহার! জলদুর্ভেগ্ভ আস্তরণের 
শৃষ্টি করে না, ফলে রঞ্জনকার্যও সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদিত হয়। 

ক্রমে ইহাদের প্রয়োগের গে বিশ্ৃততর 


হইয়াছে এবং হইতেছে । আধুনিক যুগে 
প্রতোকটি বড় শিল্পে ইহাদের ব্যবহার 
অপরিহাধা । 


শোধন ও পরিষ্কার করিবার শক্তি ইহাদের 
অদুত। আরও অত্যডুত ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে 
ইহাদের পরস্পরবিরোধী ধন্মসমূহ। কোনটি 
রোগজীবাণুধবংসী কিন্তু এততশত্বেও নিয়ে 
খাগ্চদ্রব্াদি শোধনের জন্য ব্যবহৃতঠ হইতে 
পারে। কোন কোনটি এত বেশী কাধ্যকরা 
যে সামান্য মাত্রায় স্ুপ্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ 
পরিষ্কার করিতে পারে, অথচ তাহাদের গ্রভাব 
এত মু যে শিশুদের সনের জলে নিশ্চিন্ত- 
চিন্তে মিশ্রিত হইতে পারে। আবার কোনটি 
উত্তম পরিঞ্চারক অথচ কোন ফেনার স্থ্টি 
হয় না। 

তিনটি প্রধান ভূমিকায় এই সকল রাসায়নিক 
দ্রধ্োর ব্যবহার দৃষ্ট হয় -রাপায়নিক পরিবর্তনে 
ও শিল্পে, গৃহস্থজীবনে ও কৃষিকর্মে। রাসায়নিক 
পরিবর্তন শধিকাংশ স্থলেই সংঘটিত হয় কঠিন 
পদার্থের সহিত তরল ব| দ্রবীভূত পদার্থের 
সংযোগে রানায়নিক পরিবর্তন দ্রুততর, প্রকুষ্ট 


সাবানের অন্ুকর 


৫১৯ 


ও কার্যকর করিতে হইলে পদার্থগুলি পরস্পর 
পরম্পরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। 
উদাহরণ স্বরূপ তুলাজ্জাত বা পশমী সত! রং 
করার প্রক্রিয়াটী লওয়। যাইতে পারে। দ্রবীভূত 
রং যখন সৃতাগুচ্ছকে উত্তমরূপে ভিজাইতে 
সমর্থ হয় তখনই রাঙ্গান ভাল হয়--নচেৎ 
র্জত জিনিধের ভিতর অনেক দোষ রহিয়া 
যায়। দ্রবীভূত ৪২ এর মধ্যে সাবানের অন কল্প- 
সমূহ বাবহৃত হইলে হুতাগুচ্ছ দ্রুত উত্তমরূপে 
রঞ্জিত হয়স্কারণ দ্রবীভূত রংটি সুতাগুচ্ছের 
চতুপ্দিক সমানভাবে ভিজাইয়া ফেলে, রঞ্জনকার্ধে) 
যথই সহায়ক হয় এবং পরিশেষে যদি কোন 


ধলাবালি স্ভাগুচ্ের উপর আর্রয় করিয়] 
থাকে, তবে সেগুপিকে দর্ীভৃত করিতে 
সাহাষ) করে। 


পরীম্গাগারে এবং বিবিধ শ্রেণীর শিল্পে 
রাসায়নিক যন্ত্রাতিলমুহ পরিষ্কারের জন্য এই 
রানায়নিকগুলি অতি প্রয়োজনীয় । “আমেরিক।র 
রসায়ন সমিতির সম্প্রতি এক বিবরণে এক 
অভিনব শ্রেণীর লাঝনের অনুকলের কথা 
প্রকাশিত হইয়ছে। এইগুল্গি জীবাণনাপক 
হলেও ধুল[বাঁল ময়ঞ। প্রভৃতি পরিফার করে। 


অস্ত্রেপচারের ষন্জাদি ও গ্ৃগস্থের ঘটিবাটা 
উভয় শ্রেণীর জিন্যিপত্ররি শোধন ও 


পরিফারের জন্য ইহারা সমভাবে প্রযুক্ত হইতে 
পারে। ইহাদের রসায়নগত নাম মর্ফোলিয়ম্‌ 
এল্কিল্‌ সাল্ফেটস্‌। এই প্রসঙ্গে তাহাদের 
কতকগুলি বিশেষ ধর্মেরও উল্লেখ রহিয়াছে। 
সাবানের অন্ুকল্পসমূৃহ অধিকাংশই তরল 
ব| গুড়া হিসাবে বিক্রীত হয়। সম্প্রতি এক 
ইংরেজ প্রস্ততিক।রক প্রতিষ্ঠান থ|ন ইষ্টকাকারের 
এক অনুকল্প বাহির করিয়াছে। মামুলী 
সাবানের ইষ্টকের ন্যায় আকার হওয়ায় ইহা 
সহজেই ক্রেতার মনোধোগ আকর্ষণ করে। 


৫২৬ 


ইহ। ছাড়া এই ধরনের গিনিষের আরও 
কয়েকটি সুবিধা আছে- প্রথমতঃ আজকালকার 
দিনে কোন আধ।রে (যেমন বোতল বা কাগজের 
মোড়ক প্রভৃতি ) প্রয়োজন না হওয়ায় অনেকটা 
বাড়তি খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া 
বায়; দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারের সময় অপেক্ষাকৃত 
কম পরিমাণে নষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ জলীয় 
বা গুড়ার আকারের জিনিষ অপেক্ষা! এই 
শ্রেণীর কঠিন দ্রব্য স্বশ্নায়াসে সংরক্ষণ করিয়া 
রাখ যায় এবং যানবাহনাদির সাহাযো এক 
স্থান হইতে স্থানান্তরে সরবরাহ করা সহজনাধ্য 
হয়| 

বিজ্ঞানক্ষেত্রে উন্নতদেশগুলিতে সাবানের 
অন্ুকল্নসমৃহ আধুনিক সভ্যতার এক নূতন 
অধ্যায়ের সুচনা করিয়াছে । কয়েকটি প্রকুষ্টু 
উদাহরণ নিতাপ্ত অগ্রালঙ্গিক হইবে না। 

সাধারণের ভোজনাগারে, জলযোগের শ্বানে, 
অননসত্রে, ক।চের থাল!, গেলাস, কাপ, অগ্ঠান্ত 
পানপাত্র ও তৈজলার্দি অধিকাংশ স্থলেই 
সাবান দিয়! ধুইবার পদ্ধতি এচলিত আছে। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সাবানের সহিত যত অল্লমাত্রায় 
জল ব্যবহার কর! যায় তত বেশী সংখাক 
বাসনার্দি পরিষ্কার করা সম্ভব ইইবে। 
সাঝনের অনুকল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মের 
পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অনুকরের সহিত যত অধিক পরিমাণে জল 
ব্যবহৃত হয় তত বেশ সংখ্যক তৈজলাদি 
পরিষ্কার করা যাইবে। সংক্ষেপে ইহাই বলা 
যায় যে, অনেকখানি সাবান সামান্ত জলের 
সহিত যে পরিষ্কার কার্য সাধন করিবে, 
লামান্ত পরিমাণ সাবানের অনুকল্প অনেকট। 


জলের সহিত সেই একই উদ্দেতয সাধন 
করিবে সু ভাবে । 
কানাডা প্রভৃতি দেশে সাবানের অন্গকল্প 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


রাজপথ পরিষ্কারের জন্য লাভজনকরূপে ব্যবহৃত 
হইতেছে । এই রাসায়নিক দ্রব্যটা কেরোপিন 
হইতে প্রস্তত। নাম 8900091] টব, 
রাসায়নিক দ্রব্টা জলে দ্রব হয়। ৩০০০ 
হাজার ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগ পরিমাণ 
এই রাসায়নিক দ্রব্য স্তুগ্রশস্ত এক মাইল 
পথ পরিফার করিয়া ফেলিবে। পিচকারি 
সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে এই ভ্রবীতূত 
পদার্থ রাঙ্গার উপর বিক্ষিপ্ত করা হয়। এই 
পিচ্কারির মুখের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 
পাউওড। সাবান বা সন্মাঞ্জনীর 
সাহাষে পারফারে যে ফল পাওয়া যায় 
তাহ। অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম ফলপাভ কর! যায় 
এই অগ্কল্প-ব্যবহ।রে । পথিপাশ্থে জল নিকাশের 
খানাগুলিতে অন্ুকল্পমিশ্রিত জল প্রচুর ফেনা ও 
বুদ্ধদ সহকারে জমা হয়। আর এই ফেনার 
সঙ্গে রাস্তার যাবতীয় ধুলাবালি ময়লা গতৃতি 
চলিয়া আসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
এই ফেনার চতুদ্দিক খেলা করিতে ভালবাসে । 
লক্ষণীয় বিষয় এই এত শক্তিশ্াণী এই 
রাসায়নিকটি যে সামা মাত্রায় প্রয়োগে 
বহুদুরধাপী পথ সম্পূর্ণবূপে পরিষ্কার হইয়া যায়, 
তথাপি ইহা এত মুদু যে কোমল ত্বকের উপরও 
কোন তীক্ষ প্রভাব বিস্তার করে না। আরও একটি 
উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সাবান ব্যবহারে যে 
পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম 
খরচায় এই রাসায়নিক সাহায্যে রাস্তা পরিষষার 
কর! যায়। রাস্তা ধুইবার পর ভিজ! ও ফেনাময় 
থাকিলেও যানবাহনাদির চাকা পিছলাইয়। 
যায় না, উপরন্থ রাস্তার সহিত দৃঢ় ভাবে 
আটুকাইয়! থাকিবে 

কিছুকাল পূর্বেও রন্ধনশাল! পরিষ্কার করা 
অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার ছিল। 
সেইজন্ত রান্নাঘরের দেওয়াল, ষ্টোভ., শৈত্য 


২) ০০৩৩ গে 


কাতিক, ১৩৫৬] 


প্রয়োগ দ্বারা খাছ সংরক্ষণের আধারাদি ঘোর 
কাল" রংএর করা হইত-_যাহাতে ধুলাবালি, 
ঝবুলকালি দেখা নাযাঁয়। কিন্তু আজ আর সে 
দিন নাই--এখন রন্ধনশালা ইচ্ছামতরূপে 
পরিষ্কার কর! যাষ--তাহাও স্বল্লায়াসে। সাবানের 
অধ্কল্পের জন্ঠ পরিষ্ষারকার্য এত সহ হইয়া 
উঠিয়াছে। 

নামেও ইহার! ব্যবহৃত হইতেছে । সানের 
সময় চৌবাচ্চার মধ্যে প্রায় এক চাঁমচ পরিমিত 
এই রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হইলে চৌবাচ্চার 
জলে প্রচুর ফেনা হয়। স্নানের শেষে দেখা 
যায় চৌবাচ্চার তলদেশে অনেক ময়লা 
জমিয়াছে। চৌবাচ্চা থেকে এগুলিকে বাহির 
করাও লহজ। কোন রগড়ান বা ঘসামাজার 
প্রয়োজন হয় না। চৌবাচ্চা খালি করার নণ 
থুপিয়া দিলে জলের সঙ্গে সমস্ত ময়লা বাহির 
হইয়। যায়। সবচেয়ে মজার জিমিয এই যে, 
যে সব নর্দিমা বা নালীর মধ্য দিয়া এই সকল 
রাপায়নিক যায় তাহাদের ভিতর কোন দিন 
পাক বা আবজ্জনা জমিয় বন্ধ হইবার সস্তাবন। 
থাকে না। ৃঁ 

পশমী জামাকাপড়, কম্বল, শাল আগোয়ান 


ধৌত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইয়াছে 
সাবানের অন্ুকলপ আবিষ্কারের ফলে। আবান 
দিয় পরিক্ষার করিলে এই সকল জিনিষ 


কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক চাকৃচিকা 
অনেক পদ্িমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকক্ত, 
লাবান জলের ভিতর অনেকক্ষণ ডূবাইয়! 
রাখিবার পর ধৌত করিলে তবে কিছু মাত্রায় 
পশমী জিনিষপত্রার্দি পরিষ্কৃত হয়। অল্প 
সময়ের ভিতর সাবানের অন্ুকন্ন তাহ! অপেক্ষা 
অনেক বেশী ময়লা দূর করে এবং পশমজাত 
জিনিষের স্বাভাবিক ওজ্জগ্য পূর্ণ মাত্রায় বঙগায় 
রাখে । জিনিষটা পরিস্কৃত হইয়া গেলে পর 


সাবানের অনকল্প 


৫২৯ 


সামান্য মাত্রায় যে অন্কল্প উদ্বৃত্ত থকে তাহা 
জল দিয় ধুইবার প্রয়োজন হয় না। এই 
সামান্ঠ মাত্রায় অবশিষ্ট অংশ পশমী জিনিষকে 
উই, রূপালি পোকা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে 
রক্ষা! করিবে । ধৌতকাঁলে ও পরিষ্কার করিবার 
সময় কোন রোগজীবাণু থাকিলে সেগুলি 
এই রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের সংস্পর্শে সম্পূররূপে 
বিনষ্ট হয়। 

লাবনের অনুকল্পসমুহের আর. একটি ধণ্ম 
এই যে তাহাদের ভিতয় অধিকাংশই ভূর্ক্ধ- 
নাশক । পিঁয়াজ কাটিবার পর অতাল্প মাত্রায় 
এই জাতীয় রাসায়শিক প্রব্যসাহাষ্যে 
ধুইয়া ফেলিলে আর কোনরূপ গন্ধ থাকে না। 
অন্ররূপ বাবহারের আর৪ যথেষ্ট উদাহরণ 
ৃষ্ট হয়। 

বাজারের তরিতরকারী, ফলমূল এমন কি 
শকসজি আহারের ব। রন্ধনের পুর্বে ভাল” 
বূপে ধুইয়। ফেলা অত্যাবগ্তক। এ গুলির 
মহিত ভড়িত ধুলা, বাণি, মাটি ইতা।দি শা 
শিশ্দমল করিতে এই রাসায়নিকগুলি অতান্ক 
কাধ্যকর। আর যে মমস্ত আহাধ্য ইহাদেয 
দ্র! পারষ্কত হইয়াছে তাহাদের স্বাদ বুক্ধিপ্রাপ 
হয় বলিয়৷ প্রকাশ । পরিশেষে এই ধুলাবা।প 
জঙন!লী দ্বারা সহজে চলিয়া যাইবে । কোন 
দিনের জন্য জমিয়া থাকে না। প্রশ্ন হইতে 
পারে যে, আহাধ্য সাবান দ্বারা পরিষ্কার 'কর! 
যায় কিনা । সাবান সাহায্োে সকল আহাধ্য 
ধৌত করা যায় না-_সাবানের গ্রাতিক্রিয়ার ফশে 
ফলমূল ইত্যার্দির ধশ্ম ও গুণাগুণ নষ্ট হয়। 

প্রায় সকল অনুকল্পহ ক্ষার বা অম্াত্মক 
ধর্ম বজ্জিত। সেই কারণে ছবি আকা, 
কারুকার্য শোভিত মীনা কর! দেঁওয়।ল ও 
তৈজসার্দি আজ নির্ভয়ে পরিষ্কুত হইতেছে 
ইহাদের সাহায্যে । 


হাত 


৫২২ 


অন্থকল্পগুলি গরম জলে ও ঠাণ্ডা জলে, 
এমনকি কতকগুলি বরফ জলে, সমান কার্ধ্য- 
৯র। কৃষিকর্মে ও গবাদি পশু পালন ক্ষেত্রে 
সাবানের অন্ুকল্পসমূহের বছল প্রয়োগ দুষ্ট হয়। 


কয়েকটি বিশিষ্ট সাবানের অনুকল্প-_ 


নিয়ে কয়েক শ্রেণীর সাবানের অনুকল্পের 
এক তালিকা প্রদত্ত হইল। শ্রেণীগত ভাবে 
শন্তকল্পগুলিকে বিভক্ত কর! হয় এবং গ্রাত্যেক 
শ্েণীর অন্তর্গত 'অনুকল্পসমূহের কতকগুলি 
বৈশিষ্টা আছে। প্রত্যেক শেণার কতকগুলি 
অগুকল্পের নামও লিপিবদ্ধ করা হইল। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, এই নামগুলি বাবসায়গত, 
রামায়নিক নাম নহে। 

প্রথমতঃ 2২86০01)0) 119 ১87)601)76)156 1, 
কাচামাল 
কেরোসিন ও ক্লোরিন গাস। 

এই যৌগিক পদার্থপকল উত্তম পরিষ্বারক 
এবং খরজলে উপযোগী । প্রচুর 
ফেনার সষ্টি করে। পশমজাত দ্রব্য ধৌত- 
কাধ্যে ইহারা বিশেষ সহায়ক । 

দ্বিতীয়ত: 1)017)0001 ড% 2, (71117)91 ৬2) 
41000 ৯90662৮11, 1561)97) ৬ 05191611, 


(701061669৯০. গধানতঃ 


ইহারা 


৬61, ২1)107])909 1)91619, 

নারিকেল তৈল হইতে সাধারণতঃ এইগুলি 
প্রস্তুত হয়। সাবান অপেক্ষা এগুলি বেশী 
যুল্যবান। প্রথমে।ক্ত শ্রেণীর রাসায়নিকগুলি 
অপেক্ষা এইগুলি খরজলে আরও অধিকতর- 
রূপে কার্যকর ও অধিকমাত্রায় দ্রবণীয় । 
গরমজল অথবা ঘন অস্রঘটিত মাধ্যমে এই 
পাসায়ণিকগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 

তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ 21? 189. এই 
অন্বকল্পগুলি পেট্রোলিয়ম, সাল্ফার্‌ ডাই. 
অক্াইড. এবং ক্লোরিন হইতে গ্রাস্তুত। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


পরিষ্কারক হিসাবে ইহারা 'গ্রথমোক্ত শেণীর 
রাঁসায়নিকগুলি অপেক্ষা কম কার্যকর । কিন্তু 
খ্রণাগুণ প্রায় উহাদের সহিত তুলনীয় । 
তীক্ষক্ষার বা অয্নের সংস্পর্শে ইহারা বিনষ্ট 
হয় না। এইগুলি হইতে মাঝামাঝি রকমের 
ফেনা হয়। খরজলে অন্নমূল্যের পরিফারক 
হিসাবে ইহাদের চাহিদা দিন দিন বদি 
পাইতেছে । 

উপধ্যুক্ত তিন শ্রেণীর অনুকল্পেই সোডিয়ম্‌ 
সল্ফেট করা হয় উৎপাদনমূল। 
হাস করিবার জগত | 


মিশিত 


চ$ুর্থ অেণার আঅন্গকল্পমমূহের উদাহরণ 
18061080101, [50007501 1,411) কাচম।প 
ফিউমারিক অথবা ম্যালেইক্‌ অম্ন। ইহারা 
মূলযবান্। রঞ্জনশিল্পে ইহাদের প্রচুর প্রয়োগ 
দখা যায়। 

পঞ্চম শ্রেণীর উদ্দাহারণ 156])07) ৭, মু 
ক্ষার ব। অয়ে ইহার| বিনষ্ট হয় না। 
ব্য়নশিগ্পে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় এবং 
মাঝ রকমের পরিক্ষার | 

ষষ্ঠ শ্রেণীর অগ্তড়ত রহিয়াছে বছ রাস।য়শিক 
অনুকল্প। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা যথা 
(1661)1751), 10608], %61)1)1797) ইত্যাদি । 

ইহাদের মধ্যে কয়েকটা উচ্চাঙ্গের শোধক। 
গ্রচুর ফেনা উৎপাদক ও বিক্ষেপক। রোগ- 
জীবানুনাশক শক্তি ইহাদের অমোঘ। তথাপি 
বিশেষত্ব এই যে, ত্বকের স্উপর ইহারা 
অপপ্রভাবহীন, রো1গপ্রতিষেধক, কিন্তু বিষক্রিয়। 
করে 


ইহারা 
মাঝথ!- 


না। 
আল্কাতরাক্গাত রোগজীবানুনাশক উধধাদি 
(যথা ফিনাইল্‌) অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
এবং মূল্যও ইহাদের তদপেক্ষা বেশী। 
সপ্তম পর্ধ্যায়ভূক্ত কয়েকটি--3810697019786 


1) 117690 বৈ10) 808109) গছ 66115) 


কার্তিক, ১৩৫৬ ] 


[১80৪1 0. সচরাচর এইগুলি তরল আকারে 
পাওয়া যায়। 887060100756 1)" পরিষফারক 
হিসাবে অত্যুকষ্ট কিন্ত কোন ফেনার স্থৃষ্ট 
করে না। ইহার! সাবান বা অন্ঠান্ত কয়েক 
শ্রেণীর অন্গুকল্পের সহিত যুক্ত হইতে পারে 


কত্ত লবাণ-সমুহের সহিত মিশ্রিত করা যায় না। 


সাবানের অনুকল্পসমূন্থের ভবিষ্য-_ 


বিজ্ঞানক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে সাবানের 
অনকল্পসমূহ সাবানের প্রতিযোগী শিল্প হিসাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উত্তরোস্তর ইহাদের 
ব্যবহার বুদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাস্ 
প্রভৃতি স্থানে শতকরা প্রায় ২৫ 
তদৃদ্ধী সাবানের পরিবর্তে ইহারা 


৬াগ বা 
খাবহাত 


গ্রেজ ( প্যারিস) শহরে শ্রীরামকৃষ্খ-জন্মোৎলব 


৫২৩ 


হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল 
রাসায়মিক রসায়নজগতে এক যুগাস্তর আনয়ন 
করিয়াছে এবং অণুর ভবিষাতে এইগুপি 
আরও প্রসারলাভ করিবে-্*বিশেষজ্ঞগণ এই- 
রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই 
বিরাট শিল্পের কোনরূপ আভাস এদেশে পাওয়া 
যায় না--শিল্প হিসাবে ইহারা গড়িয়া উঠে 
মাই এবং ইহাদের প্রয়োগ৪ করা হয় 
অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে । সুতরাং যাহাতে এই 
অতি প্রয়োজনীয় শিল্পটা* আমাদের দেশে 
গ্রবন্তিত হয় তাহার চেষ্টা করা অত্যাবশ্তক | 
শোধন, ধৌতকরণ ও পরিক্ষরণ বিষয়ক 
যাবতীয় সমস্তার সমাধান করিতে ইহারা 
'অদ্ধিতীয়। 





গ্রেটজ (প্যারিস) শহরে আীরামকষ্ণ-জন্মোৎসব 


জরীমহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার, এম্-এস্সি 


শনিবারের সন্ধ্য।। টিপ টিপ বুষ্টি পড়ায় 
বাহির হইবার ইচ্ছা! ছিল না মোটেই । বুকের 
নীচে বালিশ, এবং পায়ের উপর কম্বল টানিয়া 
“সঞ্চয়িতার” ,সঞ্চিত রস আস্বাদন করিতেছিলাম। 
হঠাৎ দরজায় করাঘাত এবং অনুমতির সাথে 
সাথেই আমার পাশের ঘরের শ্বেত রাশিয়ান 
বিংশতিবর্ষীয়া মহিলা । হাতে কী একটা 
চাইনিজ খেলার সেট। প্রায় সারাদিমই এর 
হাল্কা স্থরের গানের রেশ ভাসিয়া বেড়ায়। 
বেশ, চটপটে, আড়ুষ্টত| নাই মোটেই, ঢুকিয়াই 
বলিল--“সঙ্গীহীনা আজি এ বাদলে--তুমি হবে 


মোর সাথী ।, দুইজনে খেলিতে বসিলাম, সাখে 
চলিল আলোচনা--গারতীয় সামাজিক ও মৈতিক 


বিশ্লেষণ । আমার ভাঙ্গা ফরানী ও এর ভাঙ্গা 
ইংরেজীর জোরে বিশ্লেষণ শেষে বিতকে 


পৌছিল। এরা কল্পনাও করিতে পারে না 
আমরা পুর্বে এমন কি দেখাশুন| পর্যস্ত না 
করিয়া কি ভাবে একটি মেয়েকে অবলীল৷ 
ক্রমে জ্ত্রীরপে গ্রহণ করিতে এবং সার! 
জীবন তার সাথে কাটাইতে পারি। বলিপাঁম 
--আজকাল মাঝে মাঝে যদিও এর ব্যতিক্রম 
দেখা যায় তবু আমাদের মাতাপিতা আমাদের 


€ ২৪ 


হ্বীরপী যে মেয়েকে ঈপিয়া দেন 
হামরা নির্বিচারে তাহাকে গ্রহণ করি। আমি 
আলোচনার মোড় ঘুরাইবার জন্ত ভারতীয় 
সনাতন ধর্ম, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির আলোচনায় 
প্রবৃন্ত হইলাম । কিন্তু মেয়েটির তর্কের নিকট 
আমাকে অনেকটা নতি স্বীকার করিতে হইল। 
সে বলিয়াই চলিল--পরকালের জুখের আশায় 
[য হতভাগা একালের স্থখে জলাঞ্জলি দেয়__ 
তার সাথে .আমার আপস নাই। এই বাদল 
ঝর ঝর সন্ধ্যায় এই প্যারিস নগরীর বুকে 
তুমি আজ ঘরের কোণে। ই, তুমি খাটি 
ভারম্তীয় বটে! সুপ্তি এবং পরকালের সুস্বগ্ 
গানাইয়া মেয়েটি যখন গ্রস্তান করিল--রাত তখন 
বারোটা । পরকালের সুম্বপ্প কথাটি আমার 
মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ 
পুমাইতে পারিলাম না । ভারতীয় ধর্মের শম, 
দম, উপরতি, তিতিক্ষাদি ঘট সম্পদের কি কোন 
মূলা নাই? 

হঠ1ৎ আসিল পুজনীয় স্বামী দিদ্বশ্বরামন্দজীর 
লাদর নিমন্ত্রণ--ভগবান শ্রীরামকুষ্জদেবের জন্মোৎ- 
সংখ যোগ দিতে। প্যারিসের পুর্ব ষ্টেশন 
10519 08 1886) হইতে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। 
ট্রেনের কামরায় লোকজন বেশী ছিল না। তৃতীয় 
অেণীর গাড়ী। মদরুংগ! চামড়ার গদি আরামের 
দিক হইতে আমাদের দেশের গ্রথম শ্রেণী হইতেও 
ভাল। দুইটি ফরাসী যুবক পানীয়ের বোতল 
খুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। আমি সহাস্তে কর্ক- 


হাতে 


দ্র সহ আমার চাবির গোছাটা আগাইয়া 
দিঙ্গাম। এরা “00810 1)8800001)৮ অর্থ(ৎ 
অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়! জুটি কর্কের 


ভিতরে সন্তর্পণে গ্রবেশ করাইয়া টান দিল। 
ফুলেল তেল ও লিভার মিকৃশ্চার খুলিতে অভ্যস্ত 
আমার ছ্রুটি এবেগ সহা করিতে ন! পারিয়। 
পরার্থে আত্মদান করিল। ওরা মহা অগ্রস্তত ! 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-”১০ম সংখ্য। 


বেচারীরা সার! তৃষ্ণার্ভই রহিয়া 
গেল। 


খানিক পরেই গাড়ী শ্হরূতলীতে আসিয়া 


রাস্তায় 


পড়িল। ছোট ছোট চার প'চতলা বাগান- 
ঘেরা বাড়ী; জানালায় অতি কারুকার্ধ্যময় 
সাদ! পরদা, মাঝে মাঝে আপেলের বাগান, 


কোথাও বা ফুলের বাগাম--এর মধা দিয়। ট্রেন 
চলিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে নৈসগিক শোভা 
দর্শন করিতে লাগিলাম। এদেশে এবার শীত 
বেশী পড়ে নাই। গত ২।১ দিন যাবৎ প্যারিসে 
বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে । অতি হাল্ক! 
প্রেং শুকৃন। বরফ তুলার মত আকাশ হইতে 
ভাঁসিয়া নামিতে থাকে । তখন আক।শের কেমন 


একটা মর! রং হয়। 
কালবৈশাখীর আকাশ অথবা বর্ষণরত 


আবণসন্ধযার আকাশে এর তুলনা মিলে না। 
কিন্তু আকাশের এ মরা রং মনের মাঝে 
কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করে। 
রেল লাইনের ছুই ধারে বরফের রেণু পুঞীভূত 
হইয়া রহিয়াছে। গাছপালা বাড়ীর ছাদ 
আগাগোড়া বরফে ঢাকা । চির-মবুজ সরল 
পাইন গাছের চিকন পাতায় বরফের সরু 
আস্তরণ। যে দিকে দৃষ্টি চলে শুধু শাদা আর 
শাদা--মাঝে মাঝে সবুজের বুটি। মনে হইতেছিল 
যেন কোন ম্বপ্নপুরীর মাঝ দিয়া চলিতেছি। 
ট্রেনের কামরায় শিশুসহ এক “তরুণ দম্পতা 
ছিল। এরা সারা রাস্তা অতি মিষ্টি এবং হান্ধা 
স্বরে বাচ্চাটিকে ঘিরিয়া গান করিয়া চলিল। 
এদের ভাষা না বুঝিলেও গামের সুরে বুঝিলাম-- 
কল্পনায় এর! এদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য 
একটি মায়ালোক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আধ 
ঘণ্ট। পর ট্রেম এক বনানীর ভিতর প্রবেশ 
করিল। এ দেশী বন ও বাংলার বনে বেশ 
পার্থক্য আছে। এদেশে কোমও জংগল নাই। 


কার্তিক, ৯৩৫৬ ] 


বনতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন--শিকার জোটে 
. একমাজ খরগোস্‌। ছুই ধারে ছুই একটি 
বন্দুকধারী প্রহরী দেখিতে পাইলাম, বনস্থলী 
পাহার| দিতেছে । 

আশ্রমে পেঁঠছিতে আমার বেশ একটু 
দেরী হইয়া গেল। আশ্রমবাসিনী কুমারী 
প্রেম (10118 0110196$6) আমাকে সাদর সম্ভাষণ 
নাইয়া একটু মিষ্টি ভৎণসনায় আমার 
(বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিশাল 
আশ্রম-বাটিকা নিশ্তন্ধ-নিঝুম । উৎসবের কোন 
লঙক্ষণই দেখিতেছি না। এর আগে আমি 
কখনও এরূপ অবস্থায় দেখি নাই। একটু 
অগ্রস্তত ভাবে হেতল।য় ঠাকুর ঘরের দিকে 
অঠাপর হইতেই সে পাশের ঘর হইতে 
তাড়াতাড়ি একটি গর্দি আনিয়া আমকে 
শীচ তলার হল ঘরের দরজার সম্মুখে লয়া 
গেল এখং আতি সম্তর্পণে দরজ। খুলিয়া দিয়! 
নিঃশন্দে প্রবেশ করিয়া গদিটির উপর উপবেশন 
কগিতে আদেশ করিল 9 তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ 
করিয়া সেখানে গ্রহরীর কাধ্য করিতে লাগিন। 

ঘরে প্রবেশ করিয়া আমি তো বিস্ময়ে 
হতবাক! খানিক আগে পুজা আরম্ভ হইয়াছে । 
স্থসাজ্জত বেদীর উপর উপবিষ্ট প্বামীজী উদাত্ত 
স্বরে পুজার মন্ত্র উচ্চাণ করিতেছেন, কিন্তু 
মার সম্মুখে একাদৃশ্ত! প্রায় পঞ্চাশ জন 
তরুণ-তরুণী প্রৌড-বুদ্ধ শির্বাত-শিক্ষম্প দ'পশিখার 
গায় সজল নয়নে উপবিষ্ট । মন্ত্রের একটি শব্দও 


আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল না--আমি 
মুগ্ধ নেত্রে অবাক বিম্ময়ে এদের ধ্যাননিমগ্ন 
প্রশান্ত মুক্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। 
অপূর্ব-রূপলাবণ্যময়ী তরুণীর দল স্থাণুর শ্ঠায় 
উপবিষ্ট! কোথায় যেন শুনিয়াছিলাম সুন্দরীর 
অশ্র তার হামির চেয়ে মনোহর। আহ! ! 
ভগবৎপ্রেমাশ্রতে সজল নয়নের কী অপুর্ব 


গ্রেটজ (প্যারিস ) শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 


৫২৫ 


মাধুরী! ঘন তমসাবৃত গভীর রজনীতে 
ইটালীর পাশ দিয়া জাহাজে আসিবার সময় 
কালো সাগরের বুকে কালো আকাশের পট- 
ভূমিতে একটা জ্বলস্ত আগ্নেয় গিরির অগ্রি- 
বর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিল|ম। পর্ধতের শিখর 
হইতে ভীষণ অগ্থিরাশি মুহুমু্ছু আকাশে 
উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল । একপার্খে সদীর্থ নদীর 
হায় বিলম্বিত রক্তবর্ণ গলিত লাভালে।ত দুর্মদ 
গতিতে মহাসাগরের বুকে পতিত হইয়া হৃদয়ের 
জালা জুড়াইতেছিল । এখানে দেখিতেছি রূপ- 
মরদ-গর্ধিতা অগ্নিগর্ভ! প্যারিস নগরীর কত অগ্নি- 
স্বপঙগ বছগহৃদয়-গোমুখীনিস্যেত করুণা-গঙ্গায় 
হাদয়সন্তাপ দুর করিতেছে! অদ্ভুত দৃশ্ঠ নয় 
কী? আমি ছুই চোখ ভরিয়া সেই দৃ্ 
উপভে।গ করিতে ছিলাম । 

আমার বম্ময় কাটিল আরান্রিকের গানে। 


কতক্ষণ মোহগ্রস্ত ছিলাম জানি না। পুজার 
শেষে স্বামীজীর আহ্বানে চলিলাম খাবার 
ঘরে। কেকৃ, বিস্কুট প্রভৃতি সারি সারি 


স্পীক্ৃত রহিয়াছে-আর রহিয়াছে গামল! ভন্ড 
পায়েস। মহানন্দে এবং মহ! কলরবে যার যা, 
খুসী খাইতে লাগিল । আমার মনটা যেন ফেমন 
হইয়। গিয়াছে । এদের সাথে খুব মিশিতে 
পারিতেছিলাম না-.মনে কেমন একটা ভাব 
জাগিতেছিল--ভাবিতেছিলাম এর কত ভদ্র! 
আমাকে ভারতীয় জানিয়া এর আমার সাথে 
আলাপ করিতে খুবই ব্যগ্র। মেড়গা দিয়া 


যাইবার সময় মহাপ্রভূর ভাব হইয়াছিল--এই 
ভ|খিয়! যে এ স্থানের মাটিতে খোল তৈরী হয় 
এবং এ খোল সংকীর্ভনে ব্যবহৃত হয় ! এদেরও 
আমাকে দেখিয়। অনেকট। সেই অবস্থ। হইল। 

রাত্রি ১১টার গাড়ী ধরিয়া প্যারিসে ফিরিতে 
হইবে। স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া ্রেশনের 
দিকে রওনা হইলাম। 


কা িরোকারতেনী 


স্বপনী 


ক্রীরবি গুপ্ত 


গোপন তব চরণ ফেলে এলে ধরায় স্বপনী, 

সেই চরণের পরশ পরে জাগাও সে কোন সরণী ! 
ভ্রাস্ত-পথে দিশার আলো 
তোমার মানস চন্দ্রে আলো, 

তিমির ঘন পারাখারে বেয়ে তপন-তরণী, 

এপে তোমার বিকাশ-বিওর ইন্দ্রজালে, স্বপনী। 


গণের প্রদীপ জীবন-জে]াতি বিলায় তোমার 
বাণী যে, 
তরঙ্গে মোর মুক্ত লহর আনন্দে তাই আনি যে। 
ডমি মাগায় জাগর-ধবনি 
অচিন-পাঁয়ের নৃপুর- মণি, 
রুদ্ধ নীরধ জীবন-আতে অতল-পরশ জানি যে, 
প্রাণের প্রধীপ জীবন জ্োোতি বিলায় তোম!র 
বাণা যে। 


ধর]র ভাগের নীহারিকা স্থজন-করে সাজালে, 
অযুত রবি-গ্রহ-তারায় দাপন নব জাগালে। 
অত তিমর তন্দ্রাতলে 
চরণ দু'টি তোমার চলে, 
সেই চলাতে সকল জয়ী 1বজয়-তূধ বাজালে, 
ধরার ভালের নীহারিকা জন করে সাজলে। 


কত কালের অভীগ্া! অজ পুর্ণ তোমার স্বপনে, 
তায় অমল দীপ্তি জাগে সিদ্ধ তোমার নয়নে 
মেই স্বপনের পরশ লাগে -- 
সে কোন স্বর্ণকমল জাগে, 
অচিম গোলাপ মুঞ্জরিত পরশ-বিভব ৮য়নে, 
কত কালের অভীগ্ম। আঙগ পুর্ণ তোমার স্বপনে। 


প্রাণে আমার মেই পরশের দীপম-দোল৷ জাগল, 
আধার-বুকে প্রভাত যে তার আশীষ চির বাখল। 
নিখিপ-ভুবন-জীবন-ধার। 
হিন্দোলে তার আপন-হারা। 
বিশ্ববীণায় বীণ1পাণির পরশখানি লাগল, 


গ্রাত পরশ-দীপন-দেলা প্র।ণে আমার জাগল। 


নিবি তব স্বগ্প-নেশায় জাগে আমার রজনী, 
চির চরণ-শরণ নিয়ে লাজে ধুলার সরণী । 
উদয়-পথে অবাধ ঢালো , 
অলীম, তোমার মর্আগো। 
তিমির ঘন পারাবারে বেয়ে তপন-তরণী, 
খুলে উষার স্ুর-কোষাগার এলে ধরায় স্বপনী | 


স্বামী আত্মানন্দ 


র্‌ 


] 


খব।মী জগদীশ্বরানন্দ 


ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ শুধু যে অধ্যসস 
ছিলেন তাহ নহে, তিনি স্থানীয় সাধু-ভক্তদের 
এক জন অভিভাবকও ছিলেন । তাহাদের কতব্যে 
শিথিলতা ও অনবধানতা। দেখিলে মুছু ভতগনা 
দ্বা তিনি এ সকল দূরীকরণের চেষ্টা 
করিতেন। লাধুভক্ঞগণ আডদা দিলে তিনি 
খুব বিরক্ত হইতেন। ঢাকা মঠের সন্ন্যাসিব্র্গ- 
চারিগণকে লক্ষ্য করিয়! তিনি এক দিন বলিলেন, 
“আড্ডা জীবনের পরম শক্রু। মহারাজ 
(স্বমী ব্রন্মানন্দ) বলতেন, আড্ডা মানুষকে 
1017) (ধ্বংস) করে দেয়। সুতরাং এ থেকে 
সাবধান থাকবে । কিছু কাজ নাথাকে নিজের 
ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু আড্ডায় যাবে না। 
যদি কেউ তোমার কাছে আড্ড!,দিতে আসে, 
একখানা বই নিয়ে পড়তে থাকবে । দেখবে, 
সে ধীরে ধীরে সরে পড়বে; তারপরে আর 
আসবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই, রামায়ণ, 
মহাঁভারত-_-এঁনব অল্প অল্প করে রোজ পড়বে । 
কিছু দিন পরে দেখবে, অনেক পড়া হয়ে যাবে। 
এখন অন্ত বই পড়বে না। এমন কি, একটা 
ভাবে গ্রতিঠিত না হওয়। পর্যস্ত অন্ত সম্প্রদায়ের 
ধর্মগ্রন্থও পড়বে না।* সাধমজীবনে লন্নযাসি- 
ব্রহ্মচারীদের সংবাদপত্র পড়াও তিনি খুব অপছন্দ 
করিতেন। কেহ সংবাদপত্র মঠের গ্রন্থথগার থেকে 
নিজের ঘরে আনিলে বিরক্ত হইতেন। 
ন্নযাসিব্রহ্ষচারীদের রাজনীতি আলোচন1ও 
তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। উহা সাধকের 


মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিষয়ভিমুখী করে। সেইজ৪ 
উহা হইতে দুরে থাকিতে উপদেশ দিতেন। 
ঝঁলতেন, “যে সংস্কারগুপি মাথার মধ্যে ঢুকে 
আছে, সেগুলিই তাড়ান যাচ্ছে না। আবার নূতন 
সংস্কার ঢোকান কেন? সাধুজীবনে এটা জানবো, 
৪ট দেখবো, ইত্যাদি ভাব ভাল ময়।” 

এক দিন স-মহারাজকে বলিলেন, 
“অধ্যক্ষের নির্দেশ না পেলে ঠাকুর-পুজার কাজটি 
ছেড়ো না।৮ তিনি প্রশ্ন করিলেন, “পুজা কিরূপে 
করতে হয়ঃ জানি না। বলে দিন” শুকুল 
মহারাজ উত্তরে বলিলেন, “পুজা মানে পেখা। 
তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন এইটি মনে করে তাকে 
নাওয়ান,। থাওয়ান, ইত্যাদি ।” পুজা এবং 
পূজার কাজ করিতে করিতে কেহ গন্প করিলে 
বিরক্ত হইতেন। তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া 
সকল কাজ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল। 
এক দিন স-মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিলেম, ণকোথায় বন্যা, কোথায় ছুতিক্ষ, 
এসব খবর সংবাদপত্র না পড়লে কি করে 
জানব?” তিনি উত্তরে বলিলেন, “তুমি ত 
আর অধাক্ষ নও। অধ্যক্ষ নব দেখে যেমন 
বলবেন তেমন করবে। ভগবান লাভ জীবনের 
উদ্দেস্ট, এ নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য-সন্যালের কঠোর ব্রত 
গ্রহণ। এই কঠোর সাধনার যা” পরিপন্থী, 
যা” চিত্তবিক্ষেপকারক, তা” নির্মমভাবে ত্যাগ 
করতে হবে।” স্বামী আত্মানন্দ কঠোর নিয়ম- 
শিষ্ঠ হইলেও অবস্থাবিশেষে নরম ব্যবস্থাও 


€২৮ 


দিতেন। এক দিন জনৈক সাধু জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “স্বামীজী আহারের পর ছুই ঘণ্টা 
বিশ্রাম করতে বলেছেন । এখানে বিশ্রাম অর্থে 
কি নিদ্র! বুঝায়?” উত্তরে তিনি মুছুহাস্তে বলিলেন, 
“তোমাদের মত রোগাপটুকার জন্ত ত" স্ব।মীজী 
নিয়ম করেন নি। কি আর করবে? না পারলে 
একটু ঘুমিয়ে নেবে” শুকুল মহার!জ চট্পটে 
চন্মনে ভাব ভালবাপিতেন, মাযাদাটে, মেয়েলি 
ভাব সহা করিতে পারিতেন না। স্বামী 
রামকুষ্তামন্দের সাহচর্য তাঁহার চরিত্রে উক্ত বীর- 
ভাব দৃঢ় করিয়াছিল। 

অমূল্য জীবনের এক মুক্কর্ত৪ যাহাতে বৃথ। নষ্ট 
না হয়, তজ্জন্ত তিনি 1006:06 1106 (নিয়মিত 
জীবন) পালন করিতে উৎসাহ দিতেন । জনৈক 
সাধুকে অনেক বার বলিয়/ছিলেন, “একটা 7০7- 
1))6 ( দৈনিক কার্যস্থচী ) করে চলবে ।” অবশ্য 
তাতে আহারের পর একটু গল্প করবার এবং 
বৈকালে একটু বেড়াবার সময়ও থাকবে |” 
শরীর ও মনের জড়তা দূর করবার জন্ত এক জন 
সাধুকে এক দিন বলিগেন, “সকাল-বিকাল মঠের 
এই 14 (প্রাঙ্গণ ) এর চারদিকে দৌড়াবে।” 
আর একজন সাধু তাহার এই উপদেশটি কিছু 
দিন পালন করিয়। সুফল পাইয়াছিলেন | জীবনের 
উচ্চ উদ্দেগ্ত ও কর্তব্য বিষয়ে অনবধান থাকিয়। 
গ্রয়োজনাতিরিক্ত লময় তৈলমাখ।, সনের ঘাঁটে 
বসিয়া গল্প করা ইত্যাদি সাধুজীবনের শৈথিল্য 
লক্ষ্য করিয়া এক দিন তিরস্কারে র সুরে বলিলেন, 
“এই ভাবে সময় নষ্ট করলে উত্দেন্ত সিদ্ধ হবে না। 
সময়টা সচ্চিন্ত। বা সতকার্ধে কাটাতে হবে। 
অল্প হলেও নিয়মিত ভাবে রোজ জপশ-্ধ্যান 
করে যাবে। ভগবানকে ত আর দেখ নি। 
শ্ীত্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী--এরাই ভগবান, 
এদের কাছে প্রার্থনা করবে ।” 

এক দিন শুকুল মহারাজ বলিয়াছিলেন, “বুড়ো 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ব-_-১*ম সংখ্য। 


হলে যখন কাঁজ-কর্ম করবার সামর্থ্য থাকবে 
ন।, তখন কি নিয়ে থাকবে ? তাই এই বয়লে 
কতকগুগি সদভ্যাস স্বভাবগত করে নিতে 
হয়--যেমন, জপধ্যান, শান্ত্রসাঠ ও সদালোচন!। 
এখন আঁড্ড। দিয়ে কাটালে তখনও তাই করতে 
হবে।” যেমন ওগবানের পাদপদ্মে রাখিতে 
হইবে, সেই মন পাছে জাঁমা-কাঁপড়ে আপবাধ- 
পত্রে পড়িয়া যায়, সেইজন্য তিনি নিজে খুব 
সাবধান থাকিতেন। তাহার ঘরের আসবাব- 
পত্র এমন পরিপ!টী ভাবে সাজান থাকিত যে, 
ঝাড়ুটি দেখিলেও মনে হইত। ইহা সযড়ে 
রক্ষিত। নিজের ঘরটি নিজেই ঝাঁট দিতেন। 
কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্ত একটি ঘটি ও 
দড়ি নিজের কাছে রাখিতেন। গাছে অপরকে 
কট দিতে বা কাহ।রো সেব! লইতে হয়, 
মেজন্ শিজের সকল কাজ নিজেই কৰিতেন। 
জামা-কাপড় ও ঘরের গিনিষ-পত্র সাজাইয়। 
গুছাইয়া রাখা সম্বন্ধে এক (দিন বাপিগ়াছিলেন, 
“উহা মনঃসংযমের পরিচায়ক । যার। বাইরে 
এলোমেলো, তারা ভিতরেও তদ্রপ। যে ভাল 
শী সে লাল সাধু হতে পারে। শিল্পী হতে 
গেলে মনঃসংযোগ দরকার, আর মনঃনংযেগ 
মা হলে সাধন। অলম্তব 1” 

স্বমী আত্মানন্দ অতি গ্রতুঃষে শষ্য! ত্যাগ 
করিয়া শোচাদি ক্রিয়া খুব অল্প সময়ে মমাপন- 
পূর্বক নিজ বিছানায় চুপচাপ বশিয়া 'থাকিতেন। 
রলিতেন, “ন্নান-শৌচাদিতে বেণী সময় 
দিতে নেই। কারণ এ সময়টায় বড় একটা 
ঈশ্বর-চিন্ত। হয় না। প্রাতে তিনি নিয়মিত 
ভাবে ঠাকুরমন্দিরে যাইয়! প্রণামান্তে কিছু ক্ষণ 
মঠগ্রাঙগণে দ্রুত পার্দচারণ করিতেন । শীতকালে 
কখনও বা রৌদ্রে কিছু সময় একলা বসিয়। 
কাটাইতেন। জলখাবারের জন্ত মুড়ি খাইতে 
ভালবাসিতেন। স্নানাস্তে নিজ ঘয়ে ধুন৷ জালিয়া 


কাতিক» ১৩৫৬ ] 


সামনে একটি ছোট আসনে ঠ!কুর ও মার ছবি 
বসাইয়া। কিছু ক্ষণ জপের পর শ্রীন্রীচগীর স্তব 
কয়েকটি পাঠ করিতেন ৷ বেশ৷ সময় নিঙ্গের খাটে 
চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। তখন তাহার মুখ- 
মণ্ডল এত উজ্জল ও প্রশান্ত দেখাইত যে, কাছে 
যাইতে কেহ সাহস করিত না। বৈকালে মঠের 
উনুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়৷ পাঁচ ছয় জন ব্রহ্মচারী ও 
বাহিরের যুবকদের লইয়া স্বামীজীর বই 
পড়াইতেন। তাহাতে এক জন পাঠ করিতেন, 
আর যেখানে প্রয়োজন হইত, ছুই একটি 
কথায় তিনি বুঝাইয়৷ দিতেন। অল্প কথায় 
অধিক ভাব প্রকাশ করিবার অদাধারণ শ্গমতা 
ঠ[হার ছিল। 

বেদাস্তদর্শনের একটি সুত্র আলোচন।কালে 
শিজের মাথায় অনলি ঠেকাইয়! বপিয়াছিলেন, 
'স্বামীজীর কৃপায় এর মধ্যে কিছু আছে।” 
ঈশ্বরের বাণী মনে করিয়া গাকুর-স্বামীজীর 
গঞ্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত তিনি পাঠ করিতেন। 
সন্ধাাসমাগমে নিজের ঘরে যাইয়। চুপ করিয়। 
বসিয়া থাকিতেন। গিরিশ ঘোষের নাটকাবলী 
সম্বন্ধে এক দিন বলিয়।ছিলেন, “ঠাকুরের ভাবরাশি 
ঘত প্রচারিত হবে, লোকে ততই গিরিশ বাবুর 
বই বুঝতে পারবে ও আদর করবে । এখনও 
সে সব লোক জন্মায় নি।” সংঘপগুরু এবং 
স্বামীজীর গুরুত্রাতার্দের প্রতি তাহার কি অগাধ 
শদ্ধা ছিল, তাঁহাকে না দেখিলে ভাবায় তাহ 
প্রকাশ করা শ্যায় না। জনৈক যুবক এক দিন 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম্বামীজী বলেছিলেন, 
মেয়েদের পৃথক্‌ মঠ হবে। তা হলো কৈ?” 
শুকুল মহারাজ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “শিববাক্য 
একটাও মিথা। হবার নয়। যাযা বলে গেছেন 
সব কালে সত্যি হবে। স্বামীজী বুথ! বাক্য 
ব্যবহার করেন নি। তার কথা হতে একটা 
কম] (,) ও বাদ দেবার নয়।” স্বমীজী মঠের 

[| 


স্বামী আত্ম(নন্ধ 
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নিয়মাবলীতে লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষের, আদেশ- 
পালনে প্রাণপণে তৎপর হুইবে। শুকুল মহারাজ 
এই প্প্রাণপণ” কথাটার উপর জোর 
দিয় বলিতেন, “এই কথাটীও স্বামীজী বুথা 
ব্যবহার করেন নি। এরও তাত্পর্য আছে ।” 
এক দিন স-মহারাজকে বলেছিলেন, “মঠের 
নিয়মাবলী মুখস্থ করে 
যেখানে থাকবে আশ্রমের 
মাঝে মাঝে পড়বে |” 

শুকুল মহারাজ স্বামী, ব্রহ্মাণনদের কথায় 
প্রাণ দিতে গ্রস্ত ছিলেন, এবং তাহাকে ও 
ঠাকুরকে অভিন্ন দৃষ্টিতেই গোখিতেন । এক দিন 
বালয়।ছিলেন, “খুব সাধন-ভজন না থাকলে 
মহারাজের সঙ্গ করে তাকে বোঝা যায় না। 
অর্থাৎ মাধনরাজ্যের এত উচ্চ স্তরে মহারাজ 
অবস্থান করেন যে, সাধারণ মন তাকে 
পারে না|” 
অতি যদ 


ফেলবে, এবং 
সকলকে নিয়ে 


ধরতে 
মহারাজের দেওয়া একখানি চাদর 
তিমি নিগের 
কখনো ব্যবহার করেন নাই । ঠাকুরের শিষাদের 
সম্বন্ধে কেহ কোন রূপ অশ্রদ্ধান্চক বাক্য 
ব্যবহার করিলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন 
যে,নিজেকে কিছু ক্ষণ সামলাইতে পারিতেন 
না। যে দিন শ্রীশ্রীমায়ের পুতান্থি ঢাকা মঠে 
আনীত হইল, মেদিন শুকুল মহারাজের এব 
অপুব ভাব! বালকের মত মায়ের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বেলা ছুইটা! 
আড়াইটা পর্যন্ত উপবাপী রহিলেন, মায়ের 
পুজাভোগ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। 
তিনি মঠের মন্দিরে ঠাকুরের অস্তিত্ব সর্বদ। 
অনুভব করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়ন হইল্লে 
মন্দিরের কাছে কেহ কথ! বলিলে তিনি বিরস্ত 
হইতেন। 

ঠাকুরের পুঁ্জাদেবার টায় সংঘের কাজ- 
কর্মকে তিনি পমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। 


বাঁকে রাখিতেন, 
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এক দিন টাকা মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ প্রসাদ 
ও,হণ বসিয়াছেন। কিন্তু তখনো 
ম॥স্ত হাসপাতালের রোগীদের পণ] দেওয়। 
হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়। তিনি বিশেষ 
[বরকত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। মিশন স্কুলের 
চাঁত্রপড়ান কাজটিও লন্নাসিব্রহ্মচারিগণ যাহাতে 
নিয়মিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত করেন সেদিকে 
শ্ষ্য রাখিতেন। তিনি কার্যক্ষেতে লামরিক 
নিয়মান্বতিতা খুব পছন্দ করিতেন। বলিতেন 
ঠাকুরের কাজে ব্ঞ্জিগত রুচবৈচিত্রা, ইচ্ছা- 


করিতে 


অনিচ্ঞাকে বিসঙজন দিয় আনন্দের জিত 
কমধান্ষের আদেশপাশনে প্রসব ত খাকা। 
উত্তমাধিকারীর লক্ষণ । তাহার মতে যে 


অধ্যক্ষের আদেশের সহিত নিজের গ্থন্থবিধ। 


দেখে সে মধাম,। এবং যে নিজের স্থব্ধ! 


আগে দেখে সে অধম আধকারা। এক 
দন স-ম্হারাজকে বপিলেন, “এমন ভাবে 
নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে যে, অধ্যঙ্গ 
অন্তত যেতে বললে পাঁচ মিনিটের মধো 
গ্রন্তুত হতে পার” আবার বলিতেন, “যে 


(কমাধ্ক্ষ) কাজ করবে তাকে স্বাধীনতা দিতে 


৮ 


হয়। নইলে সকলে মিলে তার পেছনে 
খাগলে কি কাজ চলে?” আপি আচরি 
ধর্ম জাবেরে শেখায়)? ভীাহার গ্ত্যেক্টা 


উপদেশ তিন নিজে সর্বাগ্রে পালন করিতেন । 
তিনি ছিদেন আচাধশ্রেণীর সন্ধাসী। 

শুকুল মহারাজ খুব অল্পভাষী ছিলেন । 
অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ঘরে টুপ 


করিয়া বলিয়া থাকিতেন, কখনো বা আপন 
মনে পায়চারী করিতেন। সর্দ! একটানা 
তন্ময় ভাব তাহাতে লক্ষিত হইত । কথখমো 


বৃথা উল্লান-আমোদে মত্ত হইতেন না, অথচ 
রসিকতার অভাব ছিল না। তাহার ডান 
হাতের বুদ্ধান্থুলিটা অপর চারিটা অঙ্ুলির 


উদ্বোধন 
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উপর দিয় সর্বদ! চালিত হইতেছে দেখা 
যাইত। অজ্ঞতাবশত:ঃ কোন কোন সাধুর 
ধারণ! ছিল, উহা তাহার একটি মুদ্রাদোষ । 
পরে তাহারা বুঝিলেন, সর্ধদাই জপ চলিতেছে । 
দীর্ঘপময় বলিয়া জপ-ধ)।ন ন| করিলেও সর্বদাই 
তিনি যে ধ্যানভাব রাখিতেন এবং ম্মরণ- 
মনন করিতেনঃ তাহা বেশ বুঝ! যাইত। 
এক দিন তাহাকে প্রশ্থ করা হইল, “আপন!এ 
ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?” উত্তরে বলিলেন, 
প্যদি একটা ভূত দেখতাম, তবুও বুঝতাম 
একট। কিছু দেখেছি ।” তারপর একটু গম্তীর- 
ভাবে বলিলেন, “তবে মনে কোন বাসনা 
এশ্বরীয় রূপ দর্শন সম্বন্ধে এক দিন 
“রূপদশনাদি সাধনরাজের খুব 
কথ। উপলব্ধির জগত 
সকল সাধকের 
রূপ্দর্শনাদি হয় না|” তাহার 
সৌমা উজ্জল মুখ এবং সদানন্দ মুত দেখিগে 
মনে হইত অমৃতের সন্ধান কিছু না পাইলে 
এমন মাধুণ ও গাম্তীযের সমাবেশ 
পাঁে বাগকের মত মরণ মধুর হস 
$1হাও শাগয়া 
বাধহারও ভদ্র ও মিষ্ট ছিল। 
ছকুপ মহারাজের কাছে টাকা পয়সা থাকিত 
ন।। তাহার সেবার অন্ত কেহ কিছু দিলে হিসাব- 
রক্ষকের নিকট (দিয়া দিতেন এবং কিছু জমা 
হইলে সন্ন]াসিত্রহ্মচাবীপ্দের জাম! কাপড় প্রভৃতির 
অভ।ব পুরণ করিতেন । বিছানাপত্র।[দি 
মন্বন্ধে বলিতেন, “আমাদের ময় 19:80281 
(ব্যক্তিগত) বলে কিছু ছিল না। মবই মঠের 
বলে ধরা হত। মঠ হতে অন্যত্র যাখার 
সময় কেউ এঁদব নিয়ে যেত না।” এক দিন 
এক জন মহিল! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মহারাজ, আপনি কি ত্রক্ষণ?” তিনি উত্তরে 


নেই 1” 

বগিশেন, 
উচ্চস্তরের 
দশনাদর 


শ্মু। 
উধ্বেদই বেণা। 
পকুজিতে 


হইতে 
না) 


মুখে থাবিত এবং তাহার 
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বলিলেন, “আমি সন্ন্যাসী ।” ছুই তিন বার 
জিজ্ঞাপার পর একই উত্তর পাইয়া মহিলাটি নিবস্ত 
হইলেন । স্্রীভক্তের৷ আসলে তিনি তীহা,দর 
যথাযথ আদরযতু করিতেন । কিন্তু প্রয়োজনা- 
তির্রিক্ত লময় তাহাদের ক'ছে থাকিতেন ন", 
কৌশলে বিদায় দিতেন । এক দিন বলিয়াছিলেন, 
“4মন একটি আশ্রম থাকবে যেখানে নাগী মেগর 
পর্যন্ত ঢুকৃতে গারবে না)” তিনি কঠোর 
সন্ন্যাসী হইলেও ভাস্তরসিকতা ছাডিতেন না। 
এক দিন রৌদ্রে বসিয়া চোখের চখমাটি মেঝের 
কাছে ধরিলেন। চশমার 
,দখাইয়া 


দেখ, নিরাকার বঙ্গ কিরূপে সাকার হন)? 


ভিতর দিম 


ঘনীভূত সুর্লে।ক বলিলেন, “এই 
অতিরিক্ত ও বুথা বক্]ালাপীদর লক্ষা 
করিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিদেন, “ব্যায়াম 
কয় প্রকার বলত |” স-মতারাকজ্দগ বলিলেন, 
“শারীরিক ও মানসিক এই ০ই 
প্রকার 7” তিনি বলিলেন, “না|, আর এক 
প্রকার আছে, ( বাক 
ব্যায়াম )! অর্থাৎ অযথা বাক্যাবায় এক প্রকার 
ব্যায়ম মাত্র।” নিজে তেমন গহিতে না 
পারলেও তিনি সঙ্গীত খুব ভ্ঞালবাসিতেন। 
এই গান দুইটি প্রায়ই আপন মনে গ।!হতেন-- 
(১) কি ছ!র আর কেন মারা, কাঞ্চন 
কাধা ত গবেনা। 


₹্০০%] €৯:0০1১৪ 


[দন যাবে দিন রবে নাত, 

কি হযে তোর তবে? 

আজ পোহালে কাল কি হবে? 

দিন পাবি তুই কবে? 

মাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ । 
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ: 
কেউ কারু নয়, দ্যাখ্‌ ন| চেয়ে 

কবে ফটবে ত্াখি। 

আপন রতম যেছে নে চল, হরি বলে ডাকি | 


স্বামী আত্মানন্দ 


৫৩৯ 


(২। অখিল ব্রহ্মীগু-পতি, চরণে গ্রাণমি তধ 

প্রেম ভক্তিভরে শরণ লাগি। 

দুর্মতি দুধ করি শুভ্ড মতি দাও £ 
এই বরদান ভগবান্‌ মাগ ॥ 

ঘোর নটর বিপু অন্থবে বাতির 
শীত শতি আমি এই অন্ধকারে । 

দীন বসল তুম তার নিজ সেবকে 

তব অভয় মুরতি শপ নিবারে ॥ 


বিষয়-মোহ।বে মগন হায় ডাকি ££ 


দাঁন্ঠীনে কভু বাখ রাখ। 


*প কপ! যে লে কি ভয় ভব) 
কটি যাবে বিপদ লাখ । 
গ্গটী গিরিশ ঘোষের বি্বম্লা নাটকে 
হছে, গানটা, ঠাক? 
কক র'চত। 


দ্বিতার দবকেন্্নাথ 


গানের আমরে আমন্্দে 'য'গদান করিতেন । 


চাক] শক্ত এষধালয়ের অধাক্ষ মথুর বাবু 
তাহার বাড়ীতে যাত্রা-গানের সময় শুক 


মহারাজকে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতেন। এক 
দোঁলপুণিমার দিনে তিনি সব সন্নযাপি-বরঙ্ষচাবীদের 
কাপড় চাদর বাসন্তী রঙে ছোৌপ।ইয়। বৈকালে 
মঠ প্রাণে বসিরা গান ও আনন্দ করিয়াছিলেন । 
বিধাদগ্রস্ত দেখ 
না। বেগড় মঠের আদি গৃহদ্ধয় যখন 
গণ নিমিত হইল তখন নূতন 
পেরেক মারিলে 
মহার!জ স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) বলিততি 
শুনিয়াছিলেন, “পেরেকটা যেন আমার গায়ে 
মারচে। এই বাড়ীর গ্রত্োক ইটটির জন 
আমার গায়ের এক এক আউম্ন রক্ত দিতে 
হয়েছে ।” 

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, পম্বামীজীর 
শিবাংশে, মহারাজের কুষ্ণাংশে এবং নিরঞ্জন 
স্বামীর রামাংশে জন্ম। নিরপান স্বামীর পূর্ব- 


মভারাজকে কখনও 


বাডীু 


দেওয়াল কেহ শুকুল 


৫৩২ 


স্বতি ছিল; তিনি শৈশবে তীরধন্ধু লইয়। 
খেলা করিতেন। ঠাকুর যখন কাণাপুর উদ্চান- 
বাটাতে অনুস্থ তখন নিরঞ্রনানন্দজী গুরুর 
সেবা করিতেন এবং তাহার আরোগোর জন্য 
'চস্তিত হইতেন। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আমি সেরে গেলে তুই কি করবি, 
নিরঞ্জন? শিষা আনন্দোম্মতন্ত হইয়া উত্তর 
দিলেন, “বাগানে এই যে খেজুরগাছটা আছে 
সেট! উপড়ে ফেলবো |” ঠাকুর বলিলেন, “্ত। 
তুই পারবি।” স্বামী আত্ানন্দ বলিতেন 
“মাদের ভক্তিভাব বেণী উপনিষদাদি বেদাস্ত- 
প্রস্থ পড়লে তাদের অনিষ্ট হয়, তাদের ভক্ভি- 
ভাব কমে সীয়।” ঢাকা শহরের যে অংশে 
রামকৃষখ মঠ অবস্থিত উহা শিশ্ষিত ভদ্রপল্লী। 
সন্ধাকালশে বন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা মঠে 
বেড়াইতে আমিতেন। স্বামী আত্মামন্দ মহিলাদের 
সহিত আদে; কথা বলিতেন না। মঠের জনৈক 
সাধু তাহাকে এই গ্রার্থনা জানাইলেন, “যে সব 
মহিলারা আসেন তাদের অনেকেই মঠে অর্থ 
সাহায্য করেন। আপন তাদের সঙ্গে অন্ততঃ 
ছুই একটা কথা বলবেন। নচেৎ তার। হুঃখিত 
হবেন।” তখন শুকুল মহারাজ বতব্যান্নরে!ধে 
তাহাদের সহিত ছুই একটা কথ বলিতেন, 
তাহাও জিজ্ঞাসিত হইলে । কঠোর যতি-বিধি 
তিমি জীবমে কখমো৷ ভঙ্গ করেন নাই। 
১৯২১ খুষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী আত্মানন? 
ঢাকা মঠের অধ্যক্ষতা হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়৷ বেলুড় মঠে আসেন। তখন বেলুড় মণে 
তাহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার 
হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে তিনি ভুবনেশ্বর 
মঠে যাইয়া প্রায় এক বৎসর থাকেন। ঢাকা 
মঠে রূক্তামাশয়ে ভূগিয়! তাহার স্বাস্থা ভজ 
হয়। শেষ জীবন মোক্ষতীর্থ কাশীধামে অতিবাহিত 
করিবার জন্ত তিমি ভুবনেশ্বর হইতে তত্রস্থ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম/সংখ। 


রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমে গমন করেন। শ্রাবণ 
মাসে স্বামী করুণানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, 
*খেলাধুল৷ টের হলো, চল আবার একান্ত 
স্থানে গঙ্গতীরে বসে যাই । গোলমাল, লোকালয় 
ভাল লাগে না মেই সময় তিমি স্বামীজীর 
“দববাণা” প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ আশ্রমের 
সন্যাসি-ব্রক্মচারীদের পড়াইতেন। তিনি যখন 
যেখানে অবস্থান করিতেন শাজালোচনা ও ধর্ম- 


গ্রাস প্রমত্ত থ।কিতেন। ১৩৩০ সালে ভাদ্রের 
শেয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ কাণীধামে যান। তখন 
স্বামী আমন বেশ সমস্থ ছিলেন। উদ্ত় 


গুরুপ্রাতা এক দিন পদব্রজে স্বামী অখগ্ডানন্দকে 
শহরের অপরাংশে দেখিয়। আসেন। স্বামা 
আত্মানন্দকে তখন অত্যন্ত নিলিপ্র অন্তমুখী "৪ 
মির্জনতাপ্রিয় দেখা যাইত । তিনি ইহধাম হইতে 
চিরবিগার গ্রহণের জন্ত প্রস্তত হইতে ছিলেন। 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিকট প্রায়ই বলিতেন, 
“মিশনের কর্মকেন্ছ্রে থাকতে আমার আর 
ইচ্ছা হয় না। এখানে মন চঞ্চল হয় কেবল 
সংঘাধ)ক্ষ মহাপুরুযজীর আদেশে আছি। 
তিনি অন্রমতি করেন তবে হরিদ্বার বা এপ 
কোন নিভৃত স্থানে গিয়। গঙ্গাতীরে পড়ে থাকি । 
তবে এখন একল। থাকবার ক্ষমতা নেই। 
কেহ সঙ্গে থাকলে স্বিধ হয়। কারণ, জল- 
তোল। প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হয়ে 
পড়েছে । বসে বসে রান্াবান। এরূপ করে 
নিতে পারি।” 

স্বামী শুদামন্দ কাশীতে যাইবার পরই স্বামী 
আত্মানন্দ শ্বীয় পুরাতন ট্রাঙ্কটা চাবিসহ গুরু- 
ভাতাকে দিয়া বলিলেন, “এর ভিতর দু'খানি 
গরম চাদর আছে। আমি এট আর রাখবার 
বন্দোবস্ত করতে পারব না। তুমি এট! নিয়ে 
মঠাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দাও। তিনি এগুলি 
যাকে ইচ্ছা হয় দেবেন। আমি একটা সস্তা 


যদি 


) 
কাতিউ, ১৩৫৬] 


বালাপোষ যোগাড় করে আগমী শীতে ব্যবহার 
করব। স্বামীজী কি মঠের এই নিয়ম করে 
যান নি যে, সংঘের প্রত্যেক সাধু অধাক্ষকে 
তার সর্বস্ব দিয়ে যাবেন?” ট্রাঙ্চটা খুলি 
দেখ! গেল, .উহার মণ্যে দুটা গরম কাপড এবং 
একটী ফানেলের জামা । গরম কাপড় দুটা 
শ্রীশীমা এবং স্বামী ব্ুঙ্গানন্দ তাহাকে উপহার 
দিয়াছিলেন। 
কাপড় ছু'খানি মধদ্বে রাখিয়াছিলেন, কখনো 
বাবার করেন নাই । গ্রথমে স্বামী আত্মানন্দের 
জর হয় কাশাতে এবং জর কয়েক দিন 
চলিতে পাকে । তখন তাহাকে ডাঃ ভবামী বাবুর 
চিকিৎমায় রাখ! হয়। ক্রমে ১৫২০ বার করিয়। 
দাস্ত আরম্ভ হইল। জরর বিরাম একদম 
না হওয়ায় এবং জর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ 
ডাঃ অমর বাবুকে দেখান হয়। তিনি পগাক্ষা 
করিয়। রেমিটেন্ট (পালা) জর বলেন 

তদন্ুঘায়ী চিকিৎসা থাকে । রবিবার 
হইতে একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়। 
অমর বাবুকে ডাকা হইল। ইন্জেক্সন দিবার 
পরাঙর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি রোগীকে ভালরূপে 
পরীক্ষা করিয়া বলেন, “এ সামান্য বস্কো- 
নিউমোনিয়া, ওষধেই সারবে |” ব্যস্ততা সত্বেও 
ডাক্তার বাবু নিয়মিত ভাবে আসিয়া যদ 
চিকিৎসা করেম। ক্রমে স্বামী আত্মানন্দ কাঁণে 
কম শুনিতে থাকেন? খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া 
তাহাকে ভুঁষধপথ্যাদি খাওয়ান হইত । স্বামী 
স্বপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ সর্বদ1 কাছে থাকিয়া 
রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে রোগীর সেবা করিলেন। 
শেষে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদানার 
রস, হলিকৃস্‌ প্রতি পথ্য চলে। বৃহম্পতি- 
বার হইতে অতিরিক্ত 1)090৮600 (ছুর্বলত!) 
হয়। শুক্রবার প্রাতে অমর বাবু দেখিয়। 


সেইজগ্ঠ তিনি এই অতিরিক্ত 


এবং 
হইতে 


স্বামী আত্মানন্দ 


৫৩৩ 


বলেন, “অন্ত সব লক্ষণ ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত 
[:০966102 (দৌর্বল্য) 1৮ তিনি ৪6170018170 
17713000016 (উত্তেজক মিশ্িত ওষধ) এর ব্যবস্থ। 
দেন। উহা ২৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। 
বেল! দুইটা আড়াইটা হইতে আত্মানন্দমজীর 
বাকা বন্ধ হয়। আন্দাজ চারিটা হইতে ঘাম 
থাকে । ডাঃ ভবানী বাবু ও ডাঃ 
চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। 
অমর বাবু যখন আসিলেন তখন ,সকলে স্বামী 
অখগানন্দের আদেশে মুমূষু সন্নযাসীকে 
উচ্চস্বরে রামকষ্জ নাম শুনাইতেছেন। 
১৩৩* সালের ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার (১৯২৩ 
সন, ১২ই অক্টোবর) সন্ধা) *ট! ২৫ মিনিটের 
সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিয়৷ স্বামী আত্মানন্দ 
প্রায় পঞ্চানন বখসর বয়সে সঙ্ঞানে দেহত্যাগ 
পূর্বক সাধমোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। 
শনিবার গ্রাতে তাহার দেহ পুম্পমাল্যাদিতে 
বিভূষিত করিয়া মণি-কণিক ঘাটে গঙ্গায় 
জলসমাধি দেওয়া হয়। পরবর্তী কোজাগরী 
পুণিমার দিন কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাহার 
পুণ্য স্বৃতিতে ভাঙারা হয় ।* 

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন কঠোর সন্্যানী, 
স্বামী রামকষ্ণানন্দের হাতেগড়। সাধু । তাই 
তাহার জীবনে ত্যাগতপস্তার হোমানল সদা 
গ্রুদীপ্ত ছিল। শশী মহারাজের সঙ্গে সর্বদা 
কত সতর্ক থাকিতে হইত সেই সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেন, “তোমরা যেরূপ কাপড় পর আল্গ। 
করে সেরপ আমরা পরতুম না। সক্কাল 
থেকে বারটা পর্বস্ত মালকৌচা মেরে থাকতে 
হতো। তার কখন কি আদেশ আসে? 
যখন যেটা বলতেম সেটা অবিলম্বে করতে 
হতে! । একটু দেরী বা এদক ওদিক হলে 
আর রক্ষা ছিল না! সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষিদ্ধ । 


হইতে 


* উদ্বোধন” পত্রিকার ১৩৫* অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিস্তৃত ধিবরণ প্রকা।শত। 


৫৩৪ 
শেষ অস্রখের সময় দেখা গেল, স্বামী 
আঙ্খানন্দের কাছে একটাও পয়সা নাই। 


একখান! অতিরিক্ত কাপড়ও তিনি রাখিতেন 
না। কিন্ত তিনি কঠোর হইলেও নীরস 
ছিলেন না। নির্দোষ রসিকতা তিনি ভাল- 
বাসিতেন। একবার তিনি বাংলা পঞ্চে একটী 
লম্বা ছড়া রচনা করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে 
পাঠ।ইয়াছিলেন। শেষ জীবনে জ্রীশ্রীমার প্রতি 
তাহার ভঙ্জিবিশ্বাস অতিশয় বাড়িয়াছিল। 
পূর্বোক্ত স্বপ্নবৃত্তানস্ত হইতৈ উহা! বোঝা যায়। 
তিনি ভাল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন 
এবং খ্রপদ গানের সঙ্গে বাজাইতেন। 
ধর্মসঙগীত শুনিতে ভাঁলবাসিতেন। শেষ অস্রখের 
দময় তিনি সংঘের একজন সন্নযাপীর গান 
মাঝে মাঝে শুনিতেন। তখন সুগায়ক স্বমী 
শ্বকানন্দের আগমনের সম্তাবন। শুনিয়া তিনি 
উল্লসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বিকানন্দজীর 
গ|ন শুনিবার ইচ্ছা তাহার পূর্ণ হয় নাই। তিনি 
সন্নাসীর কঠোর নিয়ম নির্মম ভাবে পালন 
করিতেন। একবার কাশী অদ্বৈত আশ্রমে 
স্বামী প্রশাস্তানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। 
স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি 
প্রাচীন সাধুগণ এবং স্বামী আত্মানন্দ পপ্রসুখ 
নবীন সন্ন্যাসিগণ পুরুষ ভক্তগণ সহ ব্যাখ্য। 


তিনি 


উদ্বোধন 


| ৫১ম বর্ষ--"১*ম সংখ] 


শ্রবণে সমবেত। একটী বড় ফরাসের উপর 
সকলে উপবিষ্ট। এমন সময় হরিমতি নামক 
পরিচিতা এক জন স্ত্রীভক্ত শাস্ত্ব্যাখ্য। শ্রবণার্থ 
আসিয়া ফরাসের এক কোণে পশ্চাতে বলিলেম। 
তৎক্ষণাৎ স্বামী আত্মানন্দ পাঠশ্রবণ ছাড়িয়া 
উঠিয়া গেলেন। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী 
কতক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন. “নারীর 
সহিত একাসমে সন্যাপীর উপবেশন 
নিষিদ্ধ।”, 

স্বামী আত্মানন্দের মহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
ধাহারা মিশিতেন ভাহারাই তাহার উচ্চ 
আধ্যাত্মিকতার নীরব প্রভ।ব অন্ুভ্ভব করিতেন। 
গুরুস্থানীয় সন্যাসিগণ এবং  গুরুত্রাতাগণও 
তাহাকে শদ্ধার চক্ষে দেখিতিন। যোগীর 
ধ্যানগ্রিঘ়তা ও সাধুর কঠোরতায় তাহার 
জীবন অলঙ্কৃত ছিল। তিনি ছিলেন নিপিপ্র 
ও নিফাম কমী। প্রত্যেক কাজটা পুজার মত 
তিনি নিখুতভাবে করিতেন সমগ্র মন দিয়।। 
স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন ম্বামীজীর সুযোগ্য 
শিষ্য এবং রামরুষ্জ সংঘের উজ্জল রদ্ব। 
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যেগের সমবায়ে গঠিত 
চরিত্রই স্বামীক্সীর অভিপ্রেত ছিল। তৎশি্য 
স্বমা আত্মানন্দের জীবনে উক্ত যুগাদশ মূর্ত 
হইয়াছিল। 


প্রত্বাকরে অনেক রত আছে; তুমি এক ডুবে গেলে না বলে রত্বাকরকে রত্বহীন মনে করে! না। সেইক্সপ 
একটু সাধন করে ঈশ্বরদশন হল ন। বলে হতাশ হয়ো না! ধৈগ পরে সাধন করতে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের ফুগ। 
(তোমার ওপর হবে,১*যেমন সীতার দিতেহদল আগে অনেক দিন ধরে জলে হাত পাঁ ছুড়তে হয়, একবারেই 
সাঁতার দেওয়া যায় ন।; 'সইরূপ তন্মরপ সমুজ সাতার দিতে গেলে জনেকষীর উঠতে পড়তে হয়, একবারে 


হয় না।” 


_জীয়ামকৃ*ঃ 


পশ্ঠ জাতোইহম্‌ 


পূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যগ্রী 


আাসিয়ছে সেই দিন, 
মারাটি পৃথিবী মভয়ে যে দিন প্রাণম্পন্দহীন | 
কংসের করাল মুতি অবাধ স্বৈরাচার 
গ্রাাসিতে উদ্চত যবে পুথিবীর সমাজ-সংসার ) , 
উর উদয-সকমী ধ্বংসতলে যায় ডুবে বায়, 
কীণে শ্রধু গ্লিতিতল শাসিতের শোণিত-ধারায় ; 
অবিচার, অত্যাচার অধঃ-উধ্রে পিইনে-সখুথে 
গায় ধর্ম লুপ করি গৃগ্ন তার বীভৎস কৌতুকে 

অবিশ্রান্ত করিছে ভ্রধুটি$. 

দিকে দিকে আতরব--শান্তি গেছে পৃ হ'তে টুটিঃ। 
হিংআ ধ|নব-গজন-ভ1ত, জঞ্জর নখাঘাতে 
অসহায় ক্ষীণ সহার মাগল ছুরন্ত দুখের রাতে _ 
“কোথা” ভগবান্‌, রক্ষ মাম৮-অত্র-করুণ সর 
পৃথিবীর গ্রতি গ্রাস, ব্যোম-বাযু করিল বিধুর। 


বাকুণ বিলাপে পাষাণ টঞ্সিল, টি জগন্ন।খ, 
ধেয়ান্মগ্ন আাথিপুও খু করিল দৃষ্টিপাত । 
দেখিল সতব্ধিত আখে শিখিশেষে নির্যাতন সয়ে 
প্রগীড়তা পুখী কাদে শতাব্দীর বিভীষিক! লায়ে। 
অন্তরের অনুযোগ, বক্ষঃশ্বাম, অশ্রু অনর্গল 
গতা-শিব-সুন্দরে খাঝ করে দেয় বিরত বিকঞ। 
ধল নারায়ণ, 
ুমুষু মর্তোরে দিতে জীবনের নূতন স্গনান, 
( অধর্মের ধুম্রজাল সমূলে স্ৃচির খগডনে) 
নব জাতকের রূপে নামি এএ কারার বন্ধনে । 
মাপন অভয় হস্তে বিঘোষল অভয় 'গ্রথম-- 
“ভয় নাই? ভয় নাই আর--পশ্ঠ জাতোইহম্”। 
পৃথিবার প্রতি রন, জগতের আছে যত কাণ 
গুনিণ অভয় বাণী, 
হেরিল--জাগ্রত ভগবান্‌। 
গরাণশক্তি প্রস্দুরিল মুহযমান মৃচ্ছিত জীবনে, 
গভিল চৈতগ্তসত্ত। উদ্ভাসিত যুগদন্ধিক্ষণে । 


৫৩৬ 


উদ্বোধন [ ৫১ম বর্ষ__১*ম সংখ্যা 


আসিয়াছে সেই দিন-- 
ছুদ্দিনের ছুঃপহ প্রহর, 
দারুণ ছুর্যোগময়ী ঘোর! নিশ! অতি ভয়ংকর ! 
কোথা” তুমি বাসুদেব! হ। কংসারি! সর্বদূঃখহা রী ! 
এক বার এপ তুমি এ দূর্গতি সহিতে না পার । 
চুর্ণ করো বন্ধন শত বাধার বিন্ধ)চল, 
পূর্ণ করো মুক্তির আলো স্থষ্টির সপ্ততল। 
তোমার আশ।য় উন্মুখ আজি অতন্দ্র অনামিখ, 
মহাভারতের করিবে সুচনা ভরিয়া দিথিদিক। 
মহামানবতা ভিত্তিতে রাখি পৃথ্ীর বক্ষোপরে 
বি-দানবে তার আহবে বধিবে আপন করে । 
আজি সেই দিন 
কাণিন্দীর বীচি-বিক্ষোডে বাজছে অস্ফুট সেই বাণ । 
বাজিছে আজিও মেঘের মন্দ্রে, বিদোহা বাজের মুখে, 
ক্রুদ্ধ বাযুৰ কর-বিদলিত বন|নীর বুক বুকে । 
জ|গরে দেবতা! তড়িৎ-কান্তি করুক সমুক্দল 
পুর্জিত ঘোর অদ্ধ-তিমির-গ্পিত পধাতল : 
ভোরের প্রভাতী মিছে হয়ে যায় শরতের গ্র/মলিম।, 
নীল-সবুজের প্রাণের দোলায় মুক্তির মধুরিমা । 
মুছে যায় বুঝি ধরণীর হাস মমের আনন্দ সব, 
বুকভরা প্রীতি মধুময়ী গাতি বাধাহীব কলরব । 
এস সখ।! আজি সেহ ছুরদিন দুরন্ত বিষম, 
অয় সৈরব রবে ঘোষ আর বার-- 
পপ্ত জাতোহহম্। 


সব ৩, হোক দুর 
ঢুখ-শিশা হোক অবসান) 
সবৃহার! প্রাণ ভরে 


গা'কু তব আরতঠির গাম। 


শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য 


শীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ 


থুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীগোপালদেব বঙগ- 
দেশকে 'মাশস্ত স্তায়ের” হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া 
এঙ্খগা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার 
প্রাতষঠিত রাজ্য ইতিহাসে পাল-সামাজ্য নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । পালবংশীয় নৃপত্গণ 
বৌদ্ধধর্মবলম্বী ছিলেন। তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
বৌদ্ধধর্ম বাঙগালাদেশে সবিশেষ বিস্তার লাভ 
উদ্দগুপুর ও বিক্রমশিলার সংঘারাম 
পালগণের বৌদ্ধধর্মানুরাগের মাক্ষ) প্রদান করে। 
বতমান বিহারই উদ্দগুপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল । 
পালগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম সুদূর তিববতে 
[বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। আচার্য 
ধর্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধ প্রচারক ভগবান 
তথ।গতের বাণী প্রচার করিতে তথায় গমন 
করেন। তিব্বতীয় ধর্ম ও শিল্পের উপর 
বাঙ্গালীর গ্রভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হম । প্রথম 
মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ 
বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শজ্ঞান 
সুমাত্রা ঘবীপে ও তিববতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া 
বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত হন। ইহার পুর্ব নাম 
চন্ত্রগর্ভ। অন্ন বয়সে ইনি বৌদ্ধশান্ত্রে অগাধ 
পাণ্ত্য অর্জন করেন। ওদস্তপুরীর মহাসাঙ্খিক 
আচার্য শীলরক্ষিত কর্তৃক ইনি দীক্ষিত হন। 
শীলরক্ষিত তাহাকে 'দীপস্কর শ্রীজ্ঞানঠ উপাধিতে 
ভূষিত করেন। ইনি তিববতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার 
সাধন এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পকিত বহু 
পুস্তকের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। 
তাই এই বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদ্দেশে কবি 
অদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন-_. 


করে। 


বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর, 
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপস্কর। 


বাঙ্গালীর ভাস্বর্ধ ও শিল্পকলার প্রভাব 
তিব্বতীয় বৌদ্ধ শিল্পের, উপর বিস্তৃত হয়। 
যবদ্বীপের বোরোবুদর ও কান্বোজদেশের অস্কে।র- 
ভাট মন্দির বাঙ্গালী স্থপতির অক্ষয় কীতি। 
পালযুগের বিখ্যাত বাঙ্গালী ধীমান্‌ ও বিটুপাল 
ছিলেন এই ভাস্বর্ষ-শিল্পের জনক । খ্রীস্গীয় নবম 
শতকে ধীমান্‌ আবিভ্ত হন। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্্র 
সেন বলেন--“এ দেশের ধীমান ও বীতপাল অর্ধ 
এশিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক 
অভূতপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন । 
বোরোবুছর সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন--- 


"কৃত যাত্রী কত কাল ধরে 

নমশিরে দাড়ায়েছে হেথা করজোড়ে। 

পুজার গম্তীর ভাষা খ,জিতে এসেছে কতদিন, 
তাদের আপন কণ ক্ষীণ । 

বিপুল ইঙ্গিত পুঞ্জ পাষাণের সঙ্গীতের তানে 
আকাশের পানে 
উঠেছে তাদের নাম-- 

জেগেছে অনন্ত ধ্বনি--“বুদ্ধের শরণ লইলাম।* 


খু রা ১০ 
.২৮ ৯৯ পীড়িত মানুষ মুক্তি হীন,_- 


আবার তাহারে 
আসিতে হবে এ তীর্থ-দ্বারে 


গুনিবারে 


৫৩৮ 


পাষাঁণের, মৌন-কঠে যে বাণী রয়েছে চির স্থির 
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর 
আকাশে উঠিছে অবিরাম 

অমেয় প্রেমের মন্ত্র “বুদ্ধের শরণ লইলাম” | 

সেনবংশের অত্ুযু্থানে এই 
গাঁরবোজ্জল এতিহোর অবমান ঘটে । সেনবংণায় 
রাজগণ ব্র্ষণ/ধমাবলম্বী ছিলেন। স্মৃতরাং 
মুণ্ডতমন্তক বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর অত]াচার ও 
অবিচারের আভিযান সুরু হয়া এই সময় 
হইতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ত হয়। এই 
সময় 'পুব-মীমাংসার' টাকাকার ভট্টপাদ কুমারিল 
এবং প1ওত মণ্ডনমিশ্র বিরাজ করেন। 


তপু 


তাহার 
বজনির্ঘেষে বৈদিক ক্রিয়াকাগের মাহাত্ম প্রচার 
করতে থাকেন। অবশেষে কবেদাস্তকেশণী 
আচাধ শংকরের আদ্ৈত বেদান্তের প্রচারের ফলে 
বৌদ্বধর্মের উপর যবনিকাপাত ঘটে । উপায়ান্ত 
না দেখিয়া বৌদ্ধগণ আর্ষেতর ধর্মের পক্ষপু্ডে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। পুরে আধগণের হস্তে 
পরাভূত অনার্গণ নিজেদের আমজ সংগঠন 
করিয়া আর্ধসমাজের বহিভাগে বসবাস করিতে 
থাকে। বৈদিক সমাজের বহিভূতি অনার্ষ-ধর্মের 
সহিত বৌদ্ধধর্জ সংমিশ্রিত হইলেও বৌদ্ধভিক্ষুগণ 
স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। বৌদ্ধ 
ও আর্ধেতর ধর্ম সংমিশ্রিত হইয়। এক নব 
কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। এসম্বন্ধে পণ্ডিত 
হরপ্রনাদ শাস্ত্রী বলেন-াশবঙ্গদেশের বহুসংখ্যক 
ডোম, কাপালা ও হাড়ি প্রভৃতি নিয় শ্রেণীর মধ্য 
ষে ধর্পূজা, প্রচলিত আছে, তাহ। বৌদ্ধধর্মের 
বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর । এই ধর্মের 
পুরোহিতগণও নিয্শ্রেণীর।” এই ধর্মপূজার 
বিধান সম্থলিত একখানা পুস্তক সাহিত্য-পরিষদ 
কতৃকি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা "শুন্ত-পুরাণ' 
নামে অভিহিত । ইহার রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। 
ইনি থুষ্টায় একাদশ শতকের গ্রথম চাগে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১ন্মাঁসংখা 


মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে 
বিরাজ করেন । ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ । ধর্মপুজার 
পৌরোহিতায করায় ইনি সমাজ-চাত হন। 
ধর্মপুজার বিধানের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ 
ওতগ্রোত ভাবে বিদ্যমান আছে। বৈশাখী 
পৃথিমায় ভগবান 'তথাগতের+ মহাপরিনির্বাণ লাভ 
হয়। ধর্মঠাকুরের গাঙ্ন সাধারণত: বৈশাখী 
পৃণিমায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ম্ুতরাং 
ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের কল্পিত মুতি ছাড়! আর কিছুই 
নহে। হিন্দুধর্ষে বৌদ্ধ বলিতে নাস্তিকতাকেই 
বুঝাইত। বোধ হয় সেই কারণে বৌদ্ধ-সম্প্রাদায় 
স্থায় সম্প্রদায়কে “সঙ্ছমী? বলিয়া পরিচয় দিত! 
শঙ্পুরাণে নিরঞ্জন রুম্। শাষক অধ্যায়ে 
দেখিতে পাই-- 
বলিষ্ঠ হইয়া বড় 
সদ্ধামরে করএ বিনাস ॥ 

বেয়া আগ ঘনে গন 


দসাবস হয়া জড় 


(বদ করে উচ্চারণ 
দেথয়া সবাই কম্পমান। 
মনেতে পাইয়া মর্ম সঙে বোলে রাখ ধর্ম 
তোমা] বিনা কে করে পরিভাণ ॥ 
ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদিত মন্ত্রের একটি 
চরণে দেখা যায়-_ভক্তানাং কামপুরং সুরনরবরদং 
চিন্তুয়েৎ শুমৃতিং । এই শুগ্ঠমৃতি বৌদ্ধধর্মের 
মহাযানপন্তার "শু্বাদ'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। 
ুষ্টায় প্রথম শতকে নাগাজুন "্গ্ভবাদ' প্রবতন 
করিয়া বৌদ্ধ জগতে যুগান্তর অংনয়ন করেন। 
রামাই পগ্ডিতের *শুশুপুরাণে' উক্ত পুজাপদ্ধতিতে 
বৌদ্ধধর্জের গ্রভাব বিগ্কমন রহিয়াছে । ধর্মরা্জ 
যজ্ঞ নিন্দা করে”-বু্ধদেবকে ধর্মরাজ কল্পন! 
করিয়। বিলীয়মান বৌদ্ধধংমর অস্তিত্ব বজায় 
রাখিবার ইহা ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র। সিংহলে 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত বিছ্বমান.-ইহ1| সাধারণ্যে 
প্রচারকল্পে বল! হইয়াছে_শ্রীধন্মদেবতা সিংহলে 
বত শম্মান | ধর্মপূজায় যে চুণ প্রদত্ত 


কাতিব ১৩৫৬ ] 


হইয়া থাকে তাহ। বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত। এ সম্বন্ধে 
রায় দীনেশচন্ত্র সেন বাহাদুর বলেন-- 
“বৌদ্ধযুগের অবসানে গ্রামা দেবতারা আসর 
জম্কাইয়া বসিলেন। বৌদ্ধজনসাধারণ নানারূপ 
অদ্ভুত অদ্ভুত নামের দেবতা পুজা করিতেন, 
কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ঘনরামের ধন্মমঙ্গল প্রভৃতি 
বত কাব্যে এই সকল দেবতার উল্লেখ আছে, 
বুঁড়, বুড় মা, কাকডা বিছা 
এই শ্রেণীর। ইহাদের পুজা জনসাধারণের 
মধো বল পরিমাণে প্রচারিত দেখিয়া! ব্রাহ্গগগরণ 
ইহাদিগকে আর্ধদেবতার এক প.ক্তিতে স্থান 


প্রভৃতি দেবতা 


দিলেন এবং ইহাদের পুঙ্গার ভার নিজেরা 
গ্রহণ করিণেন। কাপালিক, হাড়ি 
প্রভৃতি জাতীর পুরোহিতের হাত হইতে পুজার 
মন্দিরের ভার ব্রাহ্মণেরা 


ডোম, 


কাড়িয়! লইলেন, 
এখনও শাতশা পুজ।ব পুরোহিত ডেম পণ্তিতেরা। 

এই অদ্ভুতনামা দেবগণকে হিন্দু 
দেব-সমাজে পাঙক্তেয় করিবার জগ্/ তাহাদের 
নম সংস্কৃতভ।বাপহ করা হইল এবং তাহাদের 
সঙ্গে হিন্দু নানারপ সম্বন্ধ 
দেবতাদের পুজার 
যে সকল আমোদ-প্রমোদ অন্ুঠিত 
হঠত, দ্বাদশ ও বয়োদশ শতাব্দীতে তাহাদের 


দেব দেবতার 
পরিকল্পিত হইল। 
মণ্ডপে 


এই 


মধ্যে মঙ্গল গান লোক মনোরঞ্জনের জন্য 
বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর আীবৃদ্ধি- 
সম্পন্ন হইতে লাগিল।”  ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি 


বৌগ্ধরাজ। ও সিদ্ধাচার্গণের মহিমা গ্রচারকল্পে 
লিখিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবসানে এই 
সকল কাব্যে হিন্দুধর্মের বিভিন দেব-দেবীর 
আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ধর্মমঙগল কাবোর বিশ্িন বচয়িতার 
দেখিতে পাওয়। যায়। 
পদ্ধতি, ময়রভট্ট, 


নম 
তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের 
রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলি 
প্রভৃতির নম উল্লেখযোগ্য । কবি ঘনরাম 


শ্রীধর্মমঙগল কাব্য 


৫৩৭ 


চক্রধতী তাহার শ্রীধমমঙ্গল কাবো, মঘুবভটু 
প্রভৃতির কথ। পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ 
করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন_- 
ময়ুরভট্রে বন্দিব সঙ্গীত-আগ্-কবি 1 

কাব খনরাম বর্ধমান জেলার কুষ্পুর 
গ্রামের অধিবাসী । পিতার নাম গৌরীকান্ত 
ও মাতার নাম মীতাদেবী। *শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে? 
কবি স্বায় বংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন 

ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে । 

ধনগ্জয় পুত্র তার সংসাপে গ্রশংসে ॥ 

তত্তনূজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত। 

তার স্থত ঘনরাম গুরুপদাক্রাস্ত ॥ 
মাতুলবংশের 
করিয়াছে ন_- 
“কৌকুলাবী অবতংসে. কুশধব্ রাজবংশ, 

দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান্‌। 

তাহার দুহিতা সীতা, 


পরিচয় তিনি কাব্যে শল্লেখ 


সত্যবতী পতিব্রতা, 
তাঁর স্থত ঘনরাম গান ॥ (২২শ সর্গ ) 

শৈশবে ঘনরাম অতান্ত চরন্ত ছিলেন। 
রামপুরের টোলের অধ্যাপক তাহার স্বতঃস্ফৃত ক'ব- 
তার উন্মেষণী প্রতিভ। দেখিয়া তাহাকে “কবিরদ্ব, 
উপাধিতে ভূত করেন--নিজগুণে করি যত্বু, নাম 
দিলা কবিরত্ব, কপাময় করুণা-আধান ।* বর্ধমানাধিপ 
মহারাজ কাঁতিচন্দ্রেরে আগ্শে তিনি শ্রীধর্ম- 
মঙ্গণ কাব” রচনা করেন--অখিল বিখ্যাত 
কীন্ি। মৃহারাজ চক্রবন্তী, কান্তিচন্ত্র নরেন 
প্রধান। চিন্তি রাজোনতি, কৃষণপুর 
মিবসতি, দ্বিজ ঘনরাম রসগান।॥ স্বগত 
যোগেশচন্দরর বনু মহাশয়ের মতে--তিনি কবি 
কঙ্কণের পরবর্তী, এবং ভারতচন্দ্রেদ পূর্ববর্তী 
কবি কবিকন্কণ শনুমান খুষ্টার ষোড়শ 
শতাব্দীর পুর্বভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরামের 
অনগসাধারণ সারস্বত গ্রাতিভায় মুগ্ধ হইয়। 
শ্রদ্ধেয় যেগেশচন্দ্র বনু বাঁলয়াছেন--মহাভারত, 


তার, 
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রামায়ণ, অন্ুবাদমাত্র, -_কিস্ত শ্রীধর্শ্মমঙ্গলের 
স্তায় মৌলিক মহাকাবা বঙ্গের ভাষাভাগ্ারে 
আরকি আছে? কাব্যের গল্প উপকথ! নহে, 
আকাশকুস্থম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি মহে, 


_বাস্তব-ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভৃত। এ 


কাব্য এঁতিহাপিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস 
কাবা-রমে পরিণত হইয়াছে । *.****বজের 
অপর কোন কাব্যে যে দৃপ্ত কেহ কখন 
দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে। অশ্বে 
আরোহণ করিয়া, "কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম 
পরিয়া বাঙ্গালী বীররমণীর ধনুর্বাণ হস্তে যুদ্ধে 
গমন--কোন্‌ কাবো এ নয়নমনোহর দুশ্া 
আছে? কুলটা  কিরূপে পরপুরুষের মম 
ভূলায়, সাধু পুরুষ কিরূপে কুলটার মায়াফাদ 
অতিক্রম করেঃ অবিবাহিত মবযুবতী মনে মনে 
আজন্ম-পুজিত মনোমত বর বিনা কেমনে 
অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ 
যন্্ণা প্রাপ্ত সাধবী জ্ীর পতিপদদ বিনা কিরূপে 
পরপুরুষের পানে মন টলে না, এ সকলের 
উজ্জল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে । ***৮***'যেমন 
শ্বীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায় বাজ্জিল, 
_-সেইরূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম ।” 

কবি ঘনরামের শ্রীধর্মমঙল চব্বিশ সর্গে 
সমাপ্ত । প্রথম সর্গ-স্থাপনপ|ল; দ্বিতীয় 
সর্গ_-ঢেকুর পালা) তৃতীয় সর্গ-রঞ্জাবতীর 
বিবাহ পালা; চতুর্থ সর্গ--হুরিশ্ন্ত্র পালা; 
পঞ্চম সর্গ--শালেভর পালা; ষষ্ট সর্গ-_লাউ- 
সেনের জন্মপাল। ; সম্তম সর্গ-__-আখড়া পালা) 
অষ্টম সর্গ-_ফল! নির্মাণ পাল!) নবম সর্গ_- 
গৌড় যাত্র। পালা; দশম সর্গ-কামদল বধ 
পালা; একাদশ সর্গ--জামতি পালা; দ্বাদশ 
সর্গ--গেোলাহাট পাল; ত্রয়োদশ সর্গ--হত্তিবধ 
পালা; চতুর্শ সর্গ-কাঙ্র যাত্রা পালা ; পঞ্চদশ 
সর্গ_-কাধরূপ]1যুদ্ধ; ষোড়শ সর্গ--কানড়ার 


উদ্বোধন 
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্বয়ম্বর; সপ্ুদশ সর্গ-_কানড়ার বিবাহ; অষ্টাদশ 
সর্গ-_মায়ামুণ্ড পালা; উনবিংশ সর্গ_-ইছাই 
বধ পাঁল।; বিংশতি সর্গ _বাদল পাল! ; একবিংশ 
সর্গ-পশ্চিম উদয় আবন্ত; দ্বাবিংশ সর্গ-_ 
জাগরণ পালা; ভ্রয়োবিংশতি সর্গ-_-পশ্চিম-উদয় 
পালা; চতুবিংশ সর্ণ_ন্বর্রোহণ পালা । 
ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু এইরপ-_মহারাঁজ 
ধর্মপালের বীর্ধবান পুত্র রাজা গৌঁড়েশ্বর । 
প্রধান মন্ত্রী মহামদ। কলির অংশে মহামদের 
জন্ম। মহামদের ভগ্রীর নাম রঞ্জাবতী। 
পূর্বজন্মে রঞ্জাবতী ইন্দ্রের অগ্মর! ছিলেন, _তখম 
তাহার নাম ছিল অন্ুবতী। কলিযুগে মতে 
ধর্মপূজার মহিমা প্রচারকল্পে ভগবতী অন্ুুবতীকে 
অভিশ1প প্রদান করেন-- 
জনা নিতে যাও গোৌঁড় রমতি নগর। 
ধাম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ 
জন্মেছে কলির অংশে পার পাপমতি । 
সে হবে তোমার ভাই, কর্ণমেন পতি ॥ 
বেণুরায় পিতা তোর জননী মন্থুরা | 
শুনিতে শুনিতে তনু তাজিল অপ্সরা ॥--(১ম সর্গ) 
একদা! গোৌড়েশ্বর হস্তিপৃষ্ঠে শীকারে বহির্গত 
হন। পথে বিশ্বস্ত প্রজা সোমঘে!ষকে কারারুদ্ধ 
অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞালা৷ করিয়! 
জানিতে পারিলেন, রাজকর ন। দেওয়ার দরুন 
তিনি মন্ত্রী মহমদ কর্তৃক বন্দিজীবম অতিবাহিত 
করিতেছেন। কর্ণসেন রায় তখন ত্রিষষ্টির 
গড়ের সামস্তরাজ। সোমঘোষকে” তৎক্ষণৎ 
কারামুক্ত করিয়া গোঁড়েশ্বর তাহাকে কর্ণসেনের 
উপর আধিপত্য প্রদান করিলেন। শিশুপুত্র 
ইছাই ঘোষকে সাথে লইয়া ত্রিষষ্টির গড়ে 
উপনীত হইলে রাজনির্দেশনাম৷ দৃষ্টে কর্ণসেন 
সোমঘোষকে মহালমাদরে গ্রহণ করিলেন। 
এদিকে কোপে তাপে মহাপাত্র মুচড়ায় দাড়ি ।, 
ত্রিষষ্ঠির গড়ে ইছাই ঘোষ ক্রমশ: প্রবল 
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হইয়া উঠিলেন। তিনি বিবিধ অস্ত্রবিষ্ঠায় 
পারদর্শী হইলেন। ইছাই ঘোষ ম| ভবানীর 
একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ভবানীর বরে 
তিনি অজেয় হইলেন। তিনি কর্ণসেনকে 


বিতাড়িত করিয়৷ স্বয়ং ত্রিষষ্ঠির গড়ের মালিক 


হইল্লেন। গড়ের নতুন ন।মকরণ হইল-__অজয় 
ঢেকুর | সেখানে মহামায়ার কনক প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবী স্বয়ং গড়ের রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিবেন বলিয়া ইছাইকে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। দেবীর বরে অজয় ঢেকুর অভেগ্ 
দুর্গে পরিণত হইল। ইছাই জাতিধর্মনিধি- 
শেষে সকলের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। ভবানী মায়ের মূর্তি বিশেষ আড়ম্বরের 
সহিত নিত্য পুজিত হইতে লাগিল। 

এদিকে বিতাডিত কর্সেন গৌড়েশ্বরের 
নিকট ইছাই ঘোষের কাহিনী সবিস্তারে 
নিবেদন করিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য 
ভট্ট গঞ্গাধর রায় টেকুর প্রেরিত হইলেন। 


সেখানে তিনি ভীষণ ভাবে লাঞ্তিত ও অপ-. 


মানিত হইয়া ভগ্রমনোরথে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
ইহাতে অপমানে ক্ষিপ্ত গৌড়েশ্বর অসংখ্য 
সৈশ্ত সমভিব্যাহারে ইছাইকে দমন করিতে 


যুদ্ধযাত্র! করিলেন। কিন্তু দৈববল এবং 
লোহাটা কোটালের বাহুবিক্রমে গৌড়েশ্বর 
ভীষণভাবে পর।জিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় 


পু যুদ্ধে “প্রাণ হারাইল, পুত্রবধূরা অনুমৃতা 
হইল এখং শোকে মুহামান রাণী বিষপানে 
আত্মহুতা। করিলেন। শোকে দুঃখে কর্ণসেন 
পাগলের স্থায় হইলেন। পার্থব ভোগৈশ্বর্ধে 
বীতরাগ কর্ণসেনকে পুনরায় সংসার-ধর্ম পালনের 
জন্ত গৌড়েশ্বর উপদেশ দিলেন। তিনি স্বীয় 
শালিক রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহের 
বন্দোবস্ত করিলেন। মন্ত্রী মহামদ বৃদ্ধ কর্ণ- 
সেনের সহিত রঞ্জার বিবাহ দিতে অনলম্মত 


শ্রীধর্মমগল কাব্য 


৫৪১ 


হইতে পারেন বিবেচনা করিয়। গ্োড়েশ্বর এবং 
মহার!ণী ভাম্ুমতী গোপনে যুক্তি করিয়া কাঙ,র 
ভূপালকে দমনের জন্য তাহ!কে কামরূপ প্রেরণ 
করিলেন। এদিকে তাহার অন্ুপহ্থিতবর 
সুযোগে মহাসমারোহে বৈদিক মতে রঞ্জাবতী 
বিবাহ সম্পন্ন হইল-_ 
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে। 
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে ॥--(৩য় সর্গ) 
পরিণাম চিন্ত। করিয়া গৌড়েশ্বর সন্ত্রীক কর্ণ- 
সেনকে ময়নানগরে প্রেরণ করিয়া তাহাকে 
উক্ত জনপদের সামস্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। 
মহামদ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বুদ্ধ পিতা বেণুং 
রায়কে সম্বোধন করিয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা বাক্য 
উচ্চারণ করিলেন__ 
দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি। 
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি ॥ 
_-(৩য় সর্গ) 
অনেক দিন পর রঞ্জাবতী মাতাপিতা ও 
ভ্রতার সংবাদ জানিবার জন্ত বহু অনুনয় 
বিনয় করিয়া স্বামীকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। 
কিন্তু রাজসভায় মহামদ কর্সসেনকে চরম 
অপমান কিলেন-__ 
যার মুখ হেরিলে অশেষ পুণ্য হরে। 
তারে তুমি সম্মুখে বসাও সমাদরে ॥ 
বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আটকুড়া। 
এজনে আদর এত নৃপতির চূড়া ॥--(৩য় সগণ। 
ভ্রতার আচরণে ক্ষুব্ধ। রঞ্জাবতী পুত্রার্থে বহু 
ব্রত উপবাস করিলেন, কিন্ত অভীষলাভে সমর্থ 


হইলেন না। অবশেষে রামাই পণও্তের 
উপদেশক্রমে তিনি ধর্মঠাকুরের কৃপাকণা 
লাভের জন্য কৃচ্ছুলাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


স্বামীর অনুমতিক্রমে বঞ্জাবতা শালে ভর দিয়া 
প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ধর্মঠাকুর রঞ্জীর অপাথিব 
আরাধনায় সবিশেষ প্রীত হইয়। তাহার প্রাণ 
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দান করিণেন। অধিকন্তু মহাদেবীর অভিলধিত 
বর প্রদান করিয়! দেবতা অস্তহিত হইলেন ।-_ 
নারিকেল গভধ|ন, লাউমেন অভিধান, 
থোবে পুজ্র হইলে ভূমিষ্ঠ। 
রাণী কন কতা।ঞ্রলি, সরম খাইয়ে বলি, 
বৃদ্ধপতি আমার অনুষ্ট ॥ 
ঠাকুর কহেন তবে, বাসরে বলিবে যবে, 
তৃমি মোরে করিবে স্মরণ। 
মদনে পাঠাব কয়ে, রাজার শরীরে যেয়ে, 
সাধিবে তোমার প্রয়োজন ॥ 
--(৫ম সগণ। 
যথাসময়ে কর্সেমের রসে রঞ্জার গভে 
সবস্থলক্ষণ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল | ধর্ম- 
ঠাকুরের নির্দেশক্রমে পুত্রের নাম লাউসেন 
রাখা হইল। এ সংবাদে গৌড়েশ্বর ও তত্রত্য 
জনপদবাসী আনন্দে আত্মহারা হইল। কিন্তু 
কংস-মাতুল মহামদ অত্যন্ত অস্থির হইপেন 
এবং লাউসেনকে হরণ করিয়া আনিতে 
ইন্জজাল নামক এক ব্যক্তিকে ময়নানগরে 
প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রাল কালিন্দীর তটে 
বালুকা দ্বারা কালিকামৃতি নির্মাণ করিয়া 
আঅ.গমপুরাণ মতে দেবীর আরাধনা করিল। 
শবে তুষ্ট দেবী ইন্দ্রজালকে বাঞ্চিত বর প্রদান 
করিপেন। বরপ্রভাবে হইন্ত্রঙদাল হ্তিকাগার 
হইতে লাউসেনকে অপহরণ করিল । ধর্ম- 
ঠাকুরের আদেশে বীর পবননন্দন হনুমান 
ইন্ত্রজালের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার 
করিপেন। রাণী রঞ্জী।বতী “সবে ধন নীলমণি' 
পুত্রকে হারাইয়। শোকে মুহামান হইয়া পড়িলেন। 
দৈবজ্ঞবেশী হনুমান প্রথমতঃ ধর্মঠাকুরের 
মানস-পুত্র কপূরসেনকে রঞ্জার কোলে 
অর্পণ করিলেন। পরে বাণীর ব্যাকুলত। 
দেখিয়া লাউসেনকে৪ প্রতার্পণ করিলেন । 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংধ্যা 


কষ্ণবলরামের স্তায় দুই ভাই রঞ্জার 
দিন দিন বধিত হইতে লাগিল। 
লাউসেন ও কপুরসেন যথাকলে নান৷ 
শান্সে অগাধ পাণ্ডিত্য অজন করিলেন। ধর্ম 
ঠাকুরের আদেশে হন্রমান উভয় ভ্রাতাকে 
মল্লবিদ্াায় সবিশেষ পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। 
এক দিন মহামায়া বারবনিতার বেশে লাউসেনের 


মেহে 


চিত্তবিকার ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল- 
মনোরথ হইলেন! জিতেজ্দ্ি॥ আদরশ-ভক্ত 


লাউসেন মহামায়ার মোহলাল ছিন্ন করিতে 
সমর্থ হইলে দেবী পরম প্রীত হইয়া তাহার 
প্রার্থনামতে “অরিজয়ী অক্ষয় হাতের” খড়গ 
প্রদান করিলেন। 

গৌড়েশ্বরকে স্বীয় অস্্পরীক্ষায় তুষ্ট করিতে 
লাউসেন গৌড়-যাত্রার আয়োজন করিলেন। 
রঞ্জাবতী কিছুতেই পুত্রকে নিপস্ত কগিতে না 
পরিয়া অবশেষে দাতার হইলেন । 
শত!ন মহামদ যম্দৃতসতৃশ শারঙগধল প্রভাতি 
পচ জন মল্লুকে গাউসেনের ইত/াকাধে নিয়োগ 
কারলেন। 


শগশ।পন 


হনুমানের এসাদে লাউসেন তাহা" 
দিগকে পরাজিত করিয়া বিপনুক্ত হইপেন। 
অবশেষে ময়নানগর অন্ধকার করিয়া মাতা- 
পিতার সম্মতি নিয়া দুই, ভাই গৌড়ষাত্া 
করিলেন। পথিমধ্যে জপন্দর গড়ে 'ভূপতি- 
শাদ,ল কামদঞ” লাউসেন হস্তে নিহত হইল। 
পূর্বে স্ুরলোকে নট আধর 
তাল ভঙ্গ করায় ভগবতীর অ:ভশাপে ব্যান 
রূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করে। “তারার্দীঘী-তারে, 
জঞ্। অন্বেষণে গিয়া ভীষণাকার কুস্তীর বধ 
করিয়া তাহারা জামতি নগরে উপনীত হইলেন। 
এখানে শিবদত্ত বারুইয়ের স্ত্রী নয়াশী লালবেশে 
লাউসেনের প্রণয়ভিশ্ধী করিয়৷ ব্যর্থ হইল। 
হতাশ প্রেমিকা নয়ানী লাউসেনের সর্বন/শ কল্পে 
আপন পুত্রকে কুপগলে নিক্ষেপ করিয়া রাজ- 


৮ 


ত$গওবনুত্যের 


কাঙ্িকি, ১৩৫৬ ] 


ঘারে তাহার বিরুদ্ধে শিশ্র-হৃত্যার অভিষোগ 
আনয়ন করিল। পর্মঠাকুরের মঠিমায় নয়ানীর 
মুঙ্তপুতের মুখ দিয়া সত্য ঘটন| প্রকাশ 
করাইয়া লাউসেন সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন। 
গোলাহাটি মারীরান্দের অধীশ্বপী নর্তকী" 
কলেশ্বরী আরিক্ষ। লাসবেশে বিলোণ কটাক্ষ 
হ|নিয়া পাউসেনের চিত্ত জয় করিতে চেষ্ট। 
করিয়। বিফল হইল। লাউসেশ তাহার সকপ 
প্রদান করিলে রূপঙ্গাখশী 
ইহাকে রাতিশাস্্-সংক্রান্ত একটি গ্রশ্ন ঈরিপ-- 


হেঁয়লীর উন্তর 


'কোনখানে বৈসে ধাতু ম্বরতি প্রসঙ্গে ॥ 
পাউপেন উদ্দরপ্রদানে অসমর্থ হইলেন 
ছকুড়ি নাগরে নটা কহে আখি ঠারে। পথুতা 
করিয়া বেশে রাখ কারাগারে |” অবশেষে 


হন্মানের লাগাধো লাউসেন এই জটিল গ্রন্ের 
সমাধান করিলেন-ধাতুর নিবাস নিতা নারীর 
নয়ান |. পণে বদ্ধা স্রিক্ষার নাধিকা ও 
কতন করির। বিজয়গরে লাউসেন 
গোলাহাট পরিশ্াগ করিলেন । 

অবশেষে লাউসেন গৌড়ে উপনীত হইলেন । 


শয়নদয় 


আমি 


াসত্যনারায়ণ ঘোষ, এম-এ 


বাহির পানেতে নয়ন-ফিরায়ে 
দেখি আমি বারে বারে, 

সরল বরষা ঝরে ঝরে পড়ে 
ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝঙ্কারে। 

তারি সুর লাগে গোপন মনের-- 
মাধুরী-মিশান তারে; 


আমি 
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মহামদের চক্রা(ন্থ রাজার পাট-হম্তী অপহরণের 
অপরাধে তিনি কারারদ্ধ হইলেন। কিন্তু ধর্স- 
ঠাকুরের অনুগ্রহে লাউসেন দ্বৈরথ মমরে মদমন্ত 
মাতঙ্গ বধ করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্মের মহিম। 
প্রচারমানসে রাজাদেশে মৃত তস্তীর প্রাণদান 
করিয়া তিনি মুক্জিলাভ করিলেন। লাউসেনের 
পরিচয় এবং তাহার অপুর্ব বীরগাথা শুনিয়া 
গৌড়েশ্বর তাহাকে অশেষ পুরস্কার দিলেন 
এবং দক্ষিণ ম্যনানগরের আধিপতা 
করিলেন। 


প্রদান 
অধিকন্তু গোড়েশ্বর অশ্বশ|লা হইতে 
মনোমত বাজী গ্রহণ করিতে তাহাকে অনুমতি 
দিলেন। হনুমানের উপদেশে তিনি কর্যদেব্র 
'রুগীর-পাখরঃ নামক পক্গীরাজ ঘোড়া গ্রহণ 
করিলেন। স্বদেশে . প্রত্যাবতনকানে 
ডেম, তাহার স্ত্রী লখ্যা এবং তাহাদের 
স্বজাতিবর্গকে তিনি সাথে লইলেম। লাউসেনের 
গ্রত্যাবর্তনে ময়নানগরে আবার আনন্দের হাট 
বসিল। কর্ণসেন লাউসেনের উপর রাজ্যভার 
অর্পণ করিলে তিনি কপূরসেনকে প্রধান মন্ত্র 
এবং কালুকে শহর-কোটাল নিযুক্ত করিলেন । 


কাল 


তারি মাঝে আঁমি ফিরে পাই যেন 
আনন্দে আপনারে । 
মোর বাণীরূপ আনন্দরূপে 
স্থরের মাঝারে জাগে; 
তারি মাঝে হেরি নিজের স্বরূপ 
গ্রক্কৃতির নব রাগে। 


অগ্নিকাণ্ড নিবারণের উপায় 
ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্স্‌ 


অনিয়ন্ত্রিত অগ্নি মানুষের অন্ততম প্রধান 
শব্রু | অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতিবত্সর বিপুল 
ধনগম্পত্তির ক্ষতি হয় এবং বহু লোকের জীবন- 
হানি ঘটে । এ ছাড়া, অগ্নিকাণ্ডের পরোক্ষ ফল 
হিসাবে গুরুতর ব্যবসায়ের ক্ষতি, বহুলোকের 
কর্মচ্যুতি ইত্যাদিও ঘটে থাকে । 

সুতরাং অগ্নি নিবারণ ও শির্বাপন ব্যবস্থার 
উন্নতিসাধনের জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা হওয়া উঁচত 
সে কথা বলাই বাভল্য। বুটেমে সে চেষ্টার ত্রুটি 
নেই এবং চেষ্টার ফলে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ কর! 
গিয়েছে । কিন্তু এই সাফল্যের পিছনে যে এক 
বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত পরিশ্রম 
বর্তমান সে সম্বন্ধে জনসাধারণ বিশেষ সংবাদ 
রাখে না। অগ্নি নিবারণ ও নিরবাপন কার্ধে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগই এই 
প্রতিষ্ঠানের গ্রধান কার্য । 

অগ্নি গবেষণা বোর্ডের প্রথম বৎসরের 
কার্ধাবলীর বিবরণা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
বুটেনে অগ্নিকাগ নিবারণ বাবস্থাগুলি সম্প্রতি 
কিরূপ উন্নতিলাভ করেছে আলোচ) বিবরণীতে 
তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর! হয়েছে । গত 
মহাযুদ্ধকালে অগ্নিবোমা-আক্রমণ-জনিত ব্যাপক 
অগ্নিকাণ্ড নিবারণকন্ে৷। যে গবেষণার প্রয়োজন 
হয়েছিল শানস্তিকালেও তা অক্ষুগ্র রাখার উদ্দোশ্তে 
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ববিষ্তালয় 
ও অন্তান্ত গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞগণের সশহ- 
যোগিতায় “য বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা 
বাস্তবিকই বিশেষ চিত্তাকর্ষক । 


নৃতন শিরন্ত্াণ 
যুদ্ধপুর্ব কয়েক বৎসরের মধ্যে ফায়ারম্যানদের 
শিরক্্রণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি; হয়ত 


এরূপ ভাবা হয়েছিল যে উৎকুষ্টতর শিরক্স্রাণ 
নির্মগ সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রয়ো- 


জনের তাগিদে কাচতন্তর সাহায্যে একপ্রকার 
বিশেষ উন্নত ধরনের শিরন্্াণ নিমাণ করা হয়। 
এহ শিরন্ত্রাণের ওজন মাত্র দু'পাউও হলেও ১২ 
ফুট ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত ১৪ পাউও ওজনের 
প্রস্তরখণ্ডের আঘাত গ্রতিরোধ করার শক্তি এর 
আছে। 

সিকি ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতের ধার দিয়ে 
সজোরে আঘাত করলেও এই শিরন্ত্রাণের ওপর 
কোন আঘাতের চিহ্ু দেখা যায় না। এই নুতন 
শিরস্ত্রাণ তড়িৎ আঘাত গ্রতিরোধক | সিস্ত' 
অবস্থাতেও' ১০,০০০ ভোণ্ট শক্তি প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা এর আছে। 

ধুম অগ্নিনির্বাগক বাহিনীর পরম শক্র। 
ধুমজালে তাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ এবং অনেক সময় 
শ্বাসরুদ্ধ হয়। [নিঃশ্বাসগ্রশ্থাসের যন্ত্র ব্যবহারে 
শ্বাসরোধের আশংকা দূর করা যায় বটে, কি 
কিছুকাল পূর্ব পর্যস্থ ধূমরজাল পরিষ্কারের কোন 
কার্ধকর উপায় জানা ছিল না। গবেষণাগারে 
পরীক্ষার ফলে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য 
আবিষ্কৃত হয়েছে য! সামান্ত পরিমাণ মাত্র জলের 
সঙ্গে মিশ্রিত করে স্প্রেকরলে অতি অল সময়ের 
মধ্যে ধুর পরিষ্কৃত হয় । 

অগ্রিনির্বাপণ-কার্ধে অবলোহিত রশ্মির 
(00£57760 চ৪) ব্যবহার করা যায়কি না সে 


কাতিক, ১৩৫৬ ] 


সম্বন্ধে গবেষণ! কর! হচ্ছে । সাধারণ আলোক- 
রশ্মি অপেক্ষা এই রশ্মির ধুমজাল ভেদ করার 
শক্তি অনেক অধিক। 
তৈলাধারে অগ্নিকাণ্ড 

তৈলাধারগুলিতে প্রায়ই ভয়াবহ অগ্িকাণ্ডের 
সৃষ্টি হয় এবং সেই অগ্নিনির্বাপনের বর্তমান 
ব্যবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নয়। জ্বলন্ত তৈল বা 
পেট্রোলের আধারে ঠিক কি ধরনের পরিবর্তন 
হয় তা জানবার জন্য অগ্নি গবেষণা বোরের 


বৈজ্ঞানিকগণ বিশদ গবেষণা করেছেন। 
গবেষণার ফলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে 


পরিশুদ্ধ তৈলের আধারে উপরিভাগে অগ্নির 
তাগব চললেও ভিতরের সমস্ত তৈল শাতল 
থাকে। 
অবিশুদ্ধ তৈল, অপরিশ্রদ্ধ পেট্রোল ইত্য।দির 
মধ্যে একটি উত্তপ্ত 'এলাকার স্থষ্টি হয়। 
অগ্নি জলতে থাকলে এই “এলাকা” নিয়দিকে, 
তৈলাধারের গভীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে । 
এই বিপজ্জনক “এলাকাটি ক্রমশঃ আধারের 
তলদেশস্থ জলের সংস্পর্শে আসে, সেই 
জলকে দ্রুত বাম্পে পরিণত করে এবং ফলে 
সমস্ত তৈল ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকে । 
এই কারণেই তৈপাধারের অগ্নি নির্বাপন 
করতে জণ ব্যখহার করা কোন ক্রমেই উচিত 
নয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে ষে প্রজ্লিত 
তৈলাধারের তৈল আলোড়িত করে দিলে অগ্নি 
অনেকটা আয়তে আসে । আলোডনের ফলে 
উত্তপ্ত এলাকাটি নিয়স্থ শীতল তৈলের সংস্পশে 
এসে শীতল হয়ে পড়ে এবং এই উপায়ে অগ্নি 
সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করাও সম্ভব হতে পারে। 
গবেষণাগারে অগ্রিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত 
কার্বন ডাইওকৃসাইড, মেথিল ত্রে।মাইভঃ কার্বন 
টেট্রে ক্লোরাইড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের 
বাম্পের কার্যকারিতা সম্পর্কেও নানারপ পরীক্ষা 
কর! হয়েছে । পরীক্ষার ফলে জান৷ গিয়েছে 
যে এই বাম্পগুলি অগ্নি থেকে অকৃসিজেন 
বাম্পকে দুরে রেখেই যে অগ্নিনির্বাপনে সাহায্য 
* নিউ দিল্লী ব্রিটাশ ইনফরমেশন্‌ সাভিসেস্এর 


অগ্নিকাণ্-নিবারণের উপায় 
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করে তা নয়; যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে 
অগ্নির সৃষ্টি হয়, তার ওপরও প্রভাব বিস্তার 
করে থাকে। 
স্বয়ংসন্তুত অগ্নিকাণ্ড 

স্বয়ংসন্তৃত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধেও বিশেষভাবে 
গবেষণা কর! হচ্ছে । কোন কোন অজ্ঞাত কারণে 
কয়লা, তৈলবীজ, খড়, তুলা গ্রভৃতির স্তুপের 
মধ্যে অনেক সময় আপন! আপনিই অগ্নির 
সৃষ্টি হয়। একটি লন্তাবা কারণ হতে পারে 
এই যে জীবাণুদের আক্রমণে এগুলির মধ্যে 
এক প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত 
হয় এবং ফলে তাপবৃদ্ধি ঘটে, বাযুস্থ অকৃ- 
সিজেনের সংস্পর্শে এই তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ি 
পেতে থাকে এবং অবশেষে অগ্নি গ্রজ্বলিত 


হয়। স্বয়ংসন্ভূত অগ্নিকাণ্ডের কোন নিশ্চিত 
কারণ আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত হয়নি বটে কিন্তু 
গবেষণার ফলে উপরোক্ত বস্তগুলি গুদামজাত 
করার উন্নততর ব্যবস্থ! অবলম্বিত হচ্ছে যার ফলে 
অগ্নিকাণ্ত-ভীতি বিশেষ ভাবে হাস. পেয়েছে। 

গবেষণার ফলে এক প্রকার নূতন ধরনের 
অগ্িনির্বাপক যন্ত্রেরে উদ্ভাবন হয়েছে । যন্ত্র 
গুলি স্বয়ংক্রিয়। কোন গৃহের তাপ নির্দিষ্ট 
মাত্রা অতিক্রম করলেই এই যন্ত্রের কাজ সুর 
হয়ে যায়। অগ্নিনিরোধক ইনম্পাতের কাঠামো 
নির্মাণ, বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে অগ্নিবিস্তারের 
হার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও নানা প্রকার 
পরীক্ষা চালানে। হচ্ছে। 

অগ্নিকাণ্ডের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে অন্নু- 
সন্ধান করবার জন্য অগ্নি গবেষণা বোর্ডের 
অধীনে একটি পৃথক বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। 
বুটেনে অগ্নিকাণ্ডের সাধারণ তিনটি কারণ হল-_- 
অপরিস্কত চিমনী, শিশুদের দেশলাই নিয়ে 
খেল! এবং ধুমপায়ীদের অলতর্কতা। অগ্নি- 
নির্বাপনব্যবস্থার উন্নতিনাধনের মঙ্গে সঙ্গে 
অগ্নিকাণ্ডের কারণগুলি দুর করার জন্তও যথেষ্ট 
চেষ্টা ও গ্রচারকার্য করা হচ্ছে। 


নৌজন্যে প্রকাশিত। --উঃ সঃ 


ডলারসমস্তা ও মুদ্রামূল্য-হাস 


অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সীন্তাল, এমএ 


দ্বিতীয় মহযদ্ধের পরে ডলারের দুভিক্ষ 
সার! জগতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, যে সমস্তার 
স্থষ্টি করেছে সংবাদ্দপত্র-পাঠক মাত্রেই তা 
অবগত আছেন । কোন দেশ থেকে জিনিষ 
আমদানি করলে সেই দেশের মুদ্রায় পাওন৷ 
মেটাতে হয়, ্ৃতরাং পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক 
মুদ্রা উপার্জনের চেষ্টা এইজন্ত করতে হবে । 

গত মহাযুদ্ধে এক দিকে আমেরিকার উৎ- 
পাদন-শক্তির অভাবনীয় উন্নতি তেমনি অন্ত 
সমস্ত দেশের গুরুতর অর্থ নৈতিক বিপর্যয় হওয়ায় 
মাকিন পণ্যদ্রব্যের চাহিদা! যুদ্ধোত্তর কালে অসম্ভব 
বৃদ্ধিলাভ করেছে, অথচ অন্ত দেশের আমেরিকাতে 
রগ্তামির শক্তি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। 
আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে আমদানি, রপ্তানির 
চেয়ে বেশী হওয়ার দরুনই ডলারের ঘাটতির 
উদ্ভব হয়েছে। যুগের পূর্বেও অবশ্ত বৈদেশিক 
বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রগানির উদ্ধৃত ছিল, কিন্ত 
বিভিন্ন দেশের হাতে তখন যথেষ্ট সোনা মজুদ 
থাকায় সেই ঘাটতি মেটাতে তাদের বিশেষ 
বেগ পেতে হয় নি এবং ডলার-সমস্তাঁও নগ্নরূপে 
আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পায় নি। তাদের 
সোনার পুঁজি অবগ্ত এই 'ভাবে ক্রমে নিঃশেষিত 
হচ্ছিল, যে টুকু বাকী ছিল তার অধিকাংশই 
যুদ্ধে আমেরিকা থেকে মাল ক্রয়ের জন্য খরচ 
করতে হয়েছে। তাই যুদ্ধের পরে যখন ঘাটতির 
পরিমাণ বহু গুণ বেড়ে গেল অথচ সোনার 
ভাগার প্রায় খালি তখন সমস্ত! ঢাকবার আর 
কোন উপায়ই থাকল না। আমেরিকার সঙ্গে 


বাণিজ্যে অন্ত সব দেশের মোট ঘ।টতির পরিমাণ 
১৯৩৮ সালের ৭১৩ মিলিয়াম ডলার থেকে 
১৯৪৭এ ১১২৭৬ মিলিয়।নে ১ দীড়ায়, অথচ এই 
বৎসরে জগতের সোনার পুঁজির ₹ অংশই 
যুক্তরাষ্ট্রে সঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। 

যুন্ধজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দরুনই 
বিভিন্ন দেশের আমদানি ও রপ্তানির এই বিরাট 
গ্ৰাম্য দেখ! দিয়েছে এবং অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের 
সঙ্গে সঙ্গে এই অসাম্য দুর্দীভূত হবে, এই 
বিশ্বাসে আমেরিকা এই সব দেশকে খণ এবং 
সাহায্য দেবার ব্যবস্থা! করে। ১৯৪৬ সালে 
অত্যন্ত সুবিধজনক সরতে ব্রিটেনকে তিন 
'বিলিয়ানের, * ওপর ডলার ধর দেওয়ার ব্যবস্থা 
হয়। পরের বছর মার্শাল পরিকল্পন। অনুযাী 
ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে 
পুনর্গঠনের জন্য অকৃপণ ভাবে বাৎসরিক ভলার- 
সাহাষ/ করার ব্যবস্থাও প্রবতিত হয়। অবস্থার 
উন্নতির কিন্তু কোন লক্ষণ নেই বরং দ্রুত 
অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে আমোরকার টনক 
নড়ল, কারণ অনিদ্দিষ্ট কালের জগ্, তাও 
ক্রমবদ্ধমান হারে, সাহায্য করার মহান্‌ ব্রত 
গ্রহণ করার ইচ্ছা আমেরিকার বিশেষ নেই। 

১৯৪১ সালের ৩৭শে জুন পধ্যস্ত, সাড়ে 
তিম বৎসরে ষ্টালিং অঞ্চলের (869:110% 79% ) 
অন্তর্গত দেশগুলির ডলার ঘাটতির পরিমাণ 
হয়েছিল উনিশ শ* বার মিলিয়ান পাউও। তার 
মধ্যে ১৫২৭ মিলিয়ান আমেরিকা ও কানাডা 
প্রদত্ত খণের সাহায্যে, ৮* মিলিয়ান সাউথ 


১ আমেরিকায় মিলিয়ান ০ দশজক্ষ; ৎ বিলিয়ান - এক হাজার মিলিয়ান। 


কার্তিক) ১৬৫৬ ] ডলারলমস্যা 


আফ্রিকার দত্ত খণের দ্বারা এবং ১*০ মিলিয়ান 
আন্তর্জাতিক মুদ্র-ভাগর থেকে গৃহীত খণের 
দ্বারা মেটান হয়। বাকীটা মেটাতে গিয়ে 
লগুনে মজুদ অকিঞ্ৎকর লোনার পুঁজি থেকে 
২০৫ মিলিয়ান খোয়াতে হয়েছে । এভাবে আর 
কতদিন চলে? শ্রাঘ্ই সকলে বুঝতে পারলেন 
যে অগ্ঠ দেশের, বিশেষ করে ব্রিটেনের যুক্তরাষ্ট্রে 
রপ্তানি ক্রমে বৃদ্ধি না পেয়ে স্রাস পাবার একটা 
প্রধান কারণ দমের তারতম্য । আমেরিকার 
তুলনায় ব্রিটেনে জিনিষের দাম বেশী হওয়ায় 
স্বভাবতই আমেরিকানরা বিলাতী পণ্য কিনতে 
নারাজ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ জিনিষপত্রের 
দাম পড়ে যাওয়ায়_-( এট! মন্দার পূর্বাভাস 
কিনা সে নিয়ে মতবিরোধ দেখ। দিয়েছে )--এই 
দামের তারতম্য বেড়ে গিয়েছে এবং বাইরের 
জিনিষের চাহিদা আরও কমে গিয়েছে। 

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্ত।নি বাড়াতে হলে দাম কমাতে 
ছবে এই উপদেশ চার দিক থেকেই আসতে 
ল।গল। কিন্তু উৎপাদনখরচ না কমিয়ে তো! 
আর দাম কমান যায় না এবং উৎপাদনখরচ 
কমাতে হলে শ্রমিকের মন্কুর এবংকরের হার 
হাস করতে হয়ঃ অথচ এর কোনটাই সহজ- 
সাধ্য নয়, বিশেষ করে জনকল্যাণব্রতধারী 
মজদুররাজের পক্ষে । দেশে জিনিষের দাম ন! 
কমিয়েও খিদেশের বাজারে রপ্তানি মাল সস্তা দরে 
বিক্রয় করার উপায় হল অন্ত মুদ্রার লঙ্গে 
বিনিময়ের হার (1566 0£ 6501)81096 ) হাস 
কর! এবং ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পন্থ! 
অবলম্বন করতে হয়েছে। এক পাউগ্ডের ভলারে 
মুল্য ৪ ডলার ৩ সেপ্ট থেকে কমিয়ে ২ ডলার 
৮* সেন্ট করা হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ 0০11 
01%: কিছুদিন পূর্বে সমস্ত কিছু বিবেচন। 
করে ২ ডলার €* সেণ্ট পাউণ্ডের মূল্য হওয়ার 


ও মুদ্রামূল্য-হাস 


৫৪৭ 


যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সুতরাং বিনিময়-হার বড় 
বেশী কমান হয়েছে একথ। ঠিক নয় )। বিলেতে 
জিনিষের দাম অপারবন্তিত থাকলেও বিনিময়- 
হারের এই পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বিলিতঠী 
পণ্য সন্ত! হয়ে যাবে। আগে ৪ ডলার দিয়ে 
এক পাউগ্ডের জিনিষ কিনতে হোত, এখন 
দুডলার আশি সেণ্ট দিলেই হবে। এতে 
যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক পণ্যের চাহিদ। নুদ্ধি পাবে 
আ]শ। কর! যায়। 


কিন্ত তেমনি আবার ডলারের দাম বাঁড়ার 
ফলে আমেরিকার জিনিষের দাম ইংলগ্ড বেড়ে 
যাবে। বর্তমানে ব্রিটেনকে খাগ্দ্রব্য থেকে 
আরম্ভ করে উৎপাদনের কাঁচা মাল প্রভৃতি 
নান! প্রয়োজনীয় জিশিষ ডলার-অঞ্চল, অর্থাৎ 
যুক্তরাষ্্বী এবং কানাড। থেকে আমদানি করতে 
হয় এবং এ সমস্ত জিনিষের দাম বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ব/য়-বুদ্ধিহেতু অন্ত সব জিনিষেরও দাম 
বাড়া স্বাভাবিক। পৌনে ছু,পাউও রুটার দাম 
৪২ পেং থেকে বাড়িয়ে ৫ই পেঃ করার কথা 
অবশ্ঠ ব্রীপন্‌ সাহেব (317 ১6৪০: 0201)8) 
পাউগ্ডের মূল্য হাসের ঘোষণ।র সঙ্গেই জানিয়ে 
দিয়েছেন এবং এর দরুন শ্রমিকদের তরফ থেকে 
বেতন-বৃদ্ধির দাবী ষাতে উতাপিত ন! হয় তার 
আবেদনও করেছেন। কিন্তু কুটী ছাড়া অন্ত 
কোন জিনিষের দাম বাড়ার কোন কারণ নেই 
বলে যে আশ্বস তিনি দিয়েছেন সেটা স্তোকবাক্য 
ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতোমধ্যেই তামা প্রতি 
টন ১০৭২ পাউও্ড থেকে ১৪* পাউও হয়েছে, 
সীসা ৮৭$ পাঃ থেকে ১২২ পাঃ, দত্ত ৬৩২ পাঃ 
থেকে ৮৭২ পাউও। বৈছ্যতিক সরঞ্জামের 
দাম তো বিশেষ রকম বেড়েইছে। তুলার 
দামও পাউণ্ডে (9) ৪২ পেঃ বেড়েছে। 
এই রূপে বিলেতে সাধারণ ভাবে সব কিছুর 
মূল্য বৃদ্ধি হলে পাউণ্ডের (&) বৈদে(শক মূলা 


৫8৮ 


হাসের উদ্েশ্ঠাই বার্থ হয়ে যাবে । ১৯৩৯ 
সালে শ্বর্ণমান ত্যাগ করার পর পাঁউণ্ডের মূল্য- 
হাস সত্বেও ব্রিটেনে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ 
বাড়েনি এই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে 
ধার! মুলা-বুদ্ধির আশঙ্ক! অমূলক মনে করেন 
তারা ভুলে যান যে সেটা ছিল বিশ্বব্যাপা মন্দার 
সময় (0169 1)6])1:685107 )। তথন বিদেশে 
জিনিষের দাম নেবে যাচ্ছিল বলে পাঁউগ্ডের 
মূল্যহাস সত্বে৪ বিদেশী জিনিষের দাম বিলেতের 
বাজারে বেশী বাড়ে শি এবং সাধারণ কোন 
মূল্যবৃদ্ধি হয় নি। বলা বাহুল্য এখনকার অবস্থ! 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । 


রপ্তানির ওপর মুদ্রামূল্াহাসের আশানুরূপ 
ফল হতে হ'লে আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধির 
প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক এবং এর জন্ত দরকার 
রাষ্ট্রের ব্য়সঙ্কেচ, শ্রমিকদের মজুরি এবং 
শিল্পপতিদের লাভনিয়ন্তরণ। ইতোমধ্যেই লাভ- 
করের হার ২৫% থেকে ৩০% করা হয়েছে 


যাতে শ্রমিকদের মজজুরিনিয়ন্ত্রণের সময় 
পক্ষপাতিত্বের কথা না ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রের 
ব্য়সস্কোচের প্রয়ৌোজনীয়তাই সব চেয়ে বেশী 


এবং সব চেয়ে কঠিনও। সমাজতান্ত্রিক ভাব- 
ধারার বাহক হয়ে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সক্কোচ 
কর! শ্রমিক সরকারের পক্ষে আদৌ গ্রীতিকর 
নয়। এই ব্যয়লঙ্কেচ করতে গেলে তাদের 
জনহিতকর অমেক কাজই ছাটাই করতে হবে, 
এবং এটা এড়ানোর জন্তই জিনিষপত্রের দাম 
না কমিয়ে বিনিময়-হার কমিয়ে রগ্তানি- 
বুদ্ধির ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিলেন। 
রপ্তানির গ্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের প্রতিও 
দৃষ্টি আকর্ষণ কর! দরকার। ষ্টালিং অঞ্চলের 
প্রায় সব দেশের মুদ্রার মুল্যই পাউণ্ডের সঙ্গে 
আনুপাতিক ভাবে হাস করায় আমেরিকার 
বাজারে রপ্তানিই এখন ব্রিটেনের বেশী 


উদ্বোধন 


/ 
[ ৫১ম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


লাভজনক হবে। ফলে বিলিতি মালের রপ্তানি 
্ালিং-অঞ্চলে কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ানোর 
সম্ভাবনা দেখা দেবে। বিলেতের ব্যবসায়ি- 
মহলে এ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, 
কারণ ষ্টাপিং-অঞ্চলই তাদের পণ্যের প্রধান 
খরিদার, সেই বাজায় মষ্ট হয়ে গেলে 
ভবিষ্যতের দিক থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। 
অবশ্ত যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহলে 
এ সমস্ত থাকবে না কারণ ডলারমুল্য 
বৃদ্ধির দরুন মাকিন পণ্যের দাম বেড়েছে, 
স্ুতর|ং ট্টালিংঅঞ্চলে মাফিন জিনিষের 
তুলনায় বিলিতি জিনিষের চাহিদা অবশ্যই 
বাড়বে। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধিই তো শক্ত 
সমস্তা। দেখা যাচ্ছে ব্যয়সঙ্কোচ, উৎপাদনবৃদ্ধি 
গ্রভৃতি যে সমস্ত কঠিন সমস্ত। পরিহার 
করার জন্যই অনিচ্ছ।সত্বে৪ পাউগ্ডের বিনিময়- 
হারের ওপর হগুক্ষেপ করা হয়েছে তার 
একটিও বিদায় নেয়নি । সদর দরজা দিয়ে 
না ঢুকতে পেরে পেছন দরজা দিয়ে অন্দর- 
মহলে হাজির হয়েছে মাত্র। 

অতি অন্নদিনের 
হলেও ইয়োরোপ, 
মত গুরুতর অবস্থাই 


ভারতেম ডলারনমস্তা 
এবং উপেক্ষণীয় না 
বিশেষতঃ ব্রিটেনের 
নয়। ১৯৪৫-৪৬ সাল পধ্যস্ততে। যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদেরই উদ্বত্ত থাকত। 
১৯৪৬-৪৭ সালে প্রথম আমাদের ১৫ কোটা 
টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। পরবত্বী বৎ্পর- 
গুলিতে অবশ্ত এই ঘাটতির পরিমাণ বুদ্ধি 
পাওয়ায় উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হয়। 
কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ঘাটতির দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ রূপে আমাদের দেশের বর্তমান খাস্চ- 
পরিস্থিতির কারণ প্রভূত খাস্তশস্ত যুক্তরাষ্ট্র 
করার প্রয়োজন হওয়ায় 
খাগ্চশস্তের আমদানি 


থেকে আমদানি 
ঘাটতি দেখ! দিয়েছে। 


কাতিক) ১৩৫৬ ] 


বাদ দিলে ১৯৪৮ সালেও যুক্তরাপ্রের সঙ্গে 


বাণিজ্যে আমাদের ৩৩-৮ মিলিয়ান ডলার 
উদ্বৃত্ত ছিল। 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে টাকার 
মুশা হস করার কি প্রয়োজন ছিল? 


ভারত সরকারের ঘে।ষণ।য় স্পষ্টই বলা হয়েছে 
যে টাকার মূল্য হ্রাস কর হয়েছে ্টালিং- 
অঞ্চলের বাজারে আমাদের বপগ্ানি বজায় 
রাখবার জন্ত, আমেরিকায় রপ্তানি-বুদ্ধির জন্য 
তত নয়। আমেরিকাতে আমরা যে সব 
জিনিষ রপ্তানি করি তাদের উৎপাদন 
গ্রসারণশীল নয় বলে টাকার মুলাহু।সের 
দরুন তাদের চাহিদা বাড়লেও রপ্ত।শি বাড়ানো 
সম্ভব নয় এবং রপ্তানির পরিমাণ যদি না 
বাড়ে তাহণে বিনিমঘ়-হার কমিয়ে আমরা 
ক্ষৃতিগ্রস্তই হব, কারণ সেই রপ্তানি থেকে 
আগের চেয়ে আমরা কম ডলার পাব। এই 
জগ্তঠই সম্প্রতি পাটের তৈরী জির্নষের ওপর 
রগ্ডানি কর টন প্রতি ৮০২ থেকে ৩৫*২ 
করা হয়েছে, যাতে দাঁম বেশী হওয়ায় টাকার 
মূল্যহাসের দরুন লোকপান শিবারিত হয়। 
অবস্ত করবৃদ্ধি সত্বেও পাটের জিনিষের দর 
আমেরিকার বাজারে আগের চেয়ে কম হবে, 
কারণ টাকার মুল্য যে পরিম|ণ হাস পেয়েছে 
চটের দাম ততট। বাড়বে না। প্রথমটা 
এট! হেয়ালীর মত মনে হবে, কারণ টাকার 
মূল্য কমেছে মাত্র ৩০% আর কর বাড়ছে 
৩৫৯০ । কিন্তু এক টন চটের দামের এত 
নগণ্য অংশ করের পরিমাণ যে তার হার তিন 
চার গুণ বাড়লেও মোট দাম সামান্তই বাড়বে। 
টাকার মূল্য আমর! হস করেছি যাতে ষ্ালিং 
অঞ্চলের অন্ত দেশ মুদ্রামূল্যহাসের দরুন এই 
অঞ্চলে রপ্ত/নির ব্যাপারে আমাদের তুলনায় 
অন্তায় স্থুবিধ।ল।ভ না করতে পারে । আমরা 


ডলারসমস্ত। ও মুদ্রামূল্য-হ্স 


৫৪৭ 


যদি পাকিস্তানের মত একটা “নিজস্ব” কিছু 
করার উৎসাহে অন্ত দেশের সঙ্গে তাল রেখে 
বিনিময়-হার হস না করতাম, তাহলে সেই- 
সব দেশের জিনিষ আমাদের তুলনায় সম্ত। 
হয়ে বিদেশের বাজার থেকে প্রাতযোগিতায় 
আমাদের হ্টিয়ে দিতঃ তাই টাকার মূল) হাস 
করে আমাদের বিশেষ লাহভ না হলেও, হাল 
নাকরলে ক্ষতি হোত। সরকারী ঘেষণার 
ভাষায় এটা প্রকৃতপক্ষে একটা আত রক্ষা মূলক 
ব্যবস্থামাত্র । কিন্তু টাকার মুল্যত্রাস হওয়ার 
দরুন যদি জিনিষপত্রের দাম বাড়ে তাহলে 
তো দুঃখ-ছুর্দশার অন্ত থ[কবে না এবং বহি- 
বাণিজ্যের সুবিধা অবশ্টুই বিশেন সাম্ত্বনার 
বিষয় হবে না। এই প্রপঙ্গে মনে রাখতে হবে 
যে ব্রিটেনের মত নান।বিধ প্রয়োজনীয় জিনিষের 
জন আমাদের আমেরকার ওপর নির্ভর করতে 
হয় না এবং সেইজন্তই বিনিময়-হার কমায় 
মূলাবুদ্ধির সম্ভ/বনাও আমাদের দেশে অপেক্ষা, 
কৃত কম। যর্দি ভারত সরকারের অভিপ্রায় 
অনুসারে ডলার-অঞ্চল থেকে আমাদের খাগ্শস্ত 
আমদানি বন্ধ করে ষ্রালিং-অঞ্চল থেকে 
আমদানির ব্যবস্থা সতাই করা যায় তাহলে 
সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেকাংশে 
দূরীভূত হবে, অন্য যে সব জিনিষ আমরা 
যুক্তর।ষ্্ট থেকে আমদানি করি তাদের অধিকাংশই 
বিলাস-সামগ্রী এবং এই সব জিনিষের দাম 
বাড়লেও সংক্রামক ভাবে সমস্ত জিনিষের মধ্যে 
ছড়িয়ে পড়বে না, কারণ জীবন-ধারণের "খরচ 
( এবং আনুষপ্গিক ভাবে শ্রমিকের মজুরি ) গ্রাভা- 
বান্ধিত হবে না। ট্রাণিং- অঞ্চল থেকে আমাদের 
চাহিদা মেটানে! সম্ভব কি না এবং বিনিময়-হাঁর 
কমার ফলে এই অঞ্চলে জিনিষপত্রের দাম কি 
রকম বাড়ে তার ওপর নির্ভর করবে টাকার 
মূলাহ্।সের আভ্যন্তরীণ ফল কি হবে। 


৫৫০ 


টালিং-অপ্লের অন্তভূক্ত দেশ হয়েও ষ্টালিংয়ের 
মূল্যাসের সঙ্গে শিগেদের টাকার মুলাহবস 
না করে পাকিস্তান “বৈশিষ্” দেখিয়েছে বটে, 
কিন্তু কত দিন এই বৈশিষ্ট বজায় রাখা সম্ভব 
হবে সেই নিয়েই প্রশ্ন। পাকিস্তানী টাকার 
মূল্য অপরিবর্তিত রাখায় ্টাপিং-অঞ্চলে পাকিস্তানী 
দিনিষের দাম যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে । পাকিস্তান 
আশ। করেছিল দাম বাড়া সত্বেও তাদের 
রপ্তানির চাহিদা বিশেষ কমবে না, কারণ পাট, 
তুলা এই সব জিনিষ শিল্পের কাচামাল হিসাবে 
বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ আশ! সফল হয়নি। 
ভারতবর্ষ এবং অন্যানা দেশ এত বেশী দামে 
পাকিস্তানের পণ্য কিনতে নারাজ হওয়ায় 
পাকিস্তানের রপ্তাশি রীতিমত বা1হত হয়েছে। 
২৯শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান রাষ্ীয় ব্যাঙ্কের 
(১6৪6০ 73201] 01: 1১810150651) ) গ্রথম সাধারণ 
বাৎসরিক সভায় ব্যাঙ্ষের কর্ণধার জাহিদ 
হোসেন স।হেব স্প্ই বলেছেন যে, মুদ্রামূল্য 
অপরিবন্তিত রাখ।য় পাকিস্তানকে অনেক 
অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এর পরে 
৩-১০.৪৯ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ --১০ম দংখ্য 


বাইরের লোক যদি মনে করে যে, পাকিস্তানকে 
অদূর ভবিষাতে তার জিদ ছাড়তে হবে, তাহলে 
তাদের দোষ কি? অথচ পাকিস্ত।নী টাকার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই রকম সন্দেহ উঠলেই 
পাকিস্তান থেকে লোকে অন্য মুদ্রায় টাকা 
রূপাস্থরিত করতে চেষ্ট। করবে য”তে পরে 
দাম কমগে পাকিস্তানী টাকা কিনে তার! 
লাভবান হতে পারে। পকিস্তান থেকে এই ভাবে 
টাক! বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জনা অবশ্য 
মুদ্রবনিমর-শিয়ন্ত্রণের (170187029 000610] ) 
ব্বস্থ|! অবণঘ্ধন কর! হয়েছে, কিন্তু এর ফলে 
আবার ব্যবসবাণিজ্য একেবারে অচল অবস্থায় 
দাড়িয়েছে । সুতরাং এই অস্বাভাবিক অবস্থার 
অবসান তাকে করতেই হবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর 
গিলঘিটে (01876) এক বক্তৃতায় লিয়াকত 
আলী সাহেব অবশ্য বেশ অংবেগভরেই বলেছেন, 
416 (908%81080101)) 91)9]1 1006 708. 16 081) 
2০৮ ৪-( মুদ্রামূলাহাস হবে না, হতেই পারে 
না)।” কিন্তু অর্থনৈতিক ঘটনা-গ্রবাহ আবেগ, 
উচ্ছ্বাস, চোখের জল কিছুরই যে অপেক্ষা রাখে না! 





তোমার বাঁশী আমায় ডাকে 
শ্রীঅর্দেন্দু শেখর দত্ত 


তোমার বাশী আমায় ডাকে 

শুনেও নাহি বুঝি, 
দেখেও আম দেখতে না পাই 

আকুল হয়ে খ.জ। 


সপের রেশের দোলায় দুলে 
হদয়-তত্ত্রী বাজে__ 
(শুধু) জানি তুমি আসবে প্রিয় 
আমার জীবন মাঝে 


সমালোচনা 


দীক্ষিতের নিত্যকত্য ও পুজাপন্ধিত 
(১ম ও দ্বিতীয় ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ--স্বামী 
কৈবল্যানন্দ-প্রণীত ) প্রাব্রিস্থান-- শ্রীরামকৃষ্ণ 
অদ্বৈত আশ্রম, লাকৃসা, কাশী এবং উদ্বোধন 
কার্ষ।লয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজন্র, 
কলিকাতা--৩) পৃষ্ঠাঁ-প্রথম ভাগে ৫€৬ এবং 
দ্বিতীয় ভাগে ১১৪) মূল্য প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় 
ভাগের যথাক্রমে 8০ এবং ১০) উভয়ভ।গের 
একত্র মূল্য ১৪০ আনা । 

বিশাল আর্ধ-সংস্কৃতির ধারক ত্যাগতিতিক্ষৈক- 
সম্বল খধিমুনিগণ ছিলেন নিত্যস্বাধ্যায়বান্‌ এবং 
কর্মান্ষ্ঠাতা । রাগানুগ। ভক্তির সহিত বৈধী 
ভক্তি তাহাদের জীবনে আত সুন্দর রূপে 
সমন্থিত। আধুনিক ভোগবাদ উভয়েরই 
মুলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত। এই 'মহতী বিনষ্টিঃ 
হইতে উদ্ধারের উপায় কি? আমরা বিশ্বাস 
করি শবপ্রকার আস্তরিকাতা-বিমিশ্র সদনুষ্টান 
দ্বারা মানব কল্য।ণের আধিকাগী হইতে পারে। 
শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের পুস্তক ছুইখান৷ পড়িয়া 
এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। তিনি নিত্য।ু- 
্ায়ী) দীর্ঘকাল বিভিন্ন শান্্রীয়া অনুষ্ঠানে 
নিধুক্ত বলিয়া তাহার রচিত পুস্তকে "আপনি 
আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়” ভাবটি পরিস্ফুট। 
প্রথম খণ্ডে ভগবান শ্ীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীলারদা- 
দেবী, বিশ্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরাম- 
কষ্খদেবের অন্যান্য লোকপাবন সন্নাসী 
সম্তানগণের পুজাবিধি গ্রপঞ্চিত। তাহাদের 
গ্রত্যেকেই প্রেম ও পবিভ্রতার ঘনীভূত মুর্তি। 
পুজাব্যপদেশে এই মহামানবগণের নিত্যানুধ্যাম 


অনুষ্ঠাতার মহোপকার সাধন করিবে। দ্বিতীয় 
খণ্ডে গুরু গণেশ শীহুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী 
সরস্বতী শিব প্রভৃতি দেবদেবী এবং শ্রীরাম- 
চন্দ্র শুকৃষ্তজ প্রভৃতি অবতারগণের পুজা 
প্রত্যেক ভক্ত নরনারীর নিকট সমাদৃত হইবে 
সন্দেহ নাই। অগ্ষ্ঠানপ্রেমী অনেকের ইচ্ছ। 
উপযুক্ত গ্রন্থাভাবে পূর্ণ হয় না। আলোচযমান 
পুস্তকদ্ধয়ের দ্বিতীয় ভাগ গ্রথম সংস্করণে ব্তমান 
প্রথম ভাগের অস্তভূ্ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে 
নূতন বহু বিষয় সংযোজিত হওয়ায় মুল পুস্তক- 
খানি ছুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে । দ্বিতীয় 
ভগে প্রদত্ত মুদ্রা ও যষট্‌চক্রবিষয়ক আলোচন! 
গাধনান্তরাগীর বিশেষ সহায়ক হইবে মনে 
করি। বিষয়বস্তর গুরুত্ববিবেচনায় পুস্তকের 
মূল্যও খুব কমই বলিতে হইবে। ষট্চক্রের 
চিত্রখানিও পুস্তকের খৈশিষ্টট। আমরা 
পুন্তকদ্ধয়ের বহুল প্রচার কামনা করি। কাগজ, 
মুদ্রণ প্রভৃতিও সযত্র গ্রকাশনের পরিচয় দেঁয়। 
লচিত্র ঘটচত্রু-- স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত; 
শ্রীরামকৃষ্জ অদ্বৈতাশ্রম, লাকৃসা, কাশী ও 
শ্রীরামকৃষ্চ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কণিকাতা--৩, পৃষ্ঠা--৩, মূল্য ।০ আনা । 
পুশ্তিকাখানি পুর্বালোচিত দীঞিতের নিত্য- 
কৃত্য ও পুজাপদ্ধতি” পুস্তকের অন্তভু-ক্ত। 
সাধনেচ্ছু পাঠকের স্থবিধার জন্ত ইহা পৃথক্‌ 
প্রকাশিত হইয়াছে । মুল পুস্তকের মত ইহাতেও 
ষট্চক্রের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । 
শীতাপরিচয়--শ্রীক্থরেশচন্ত্র চক্রবর্তী, এম্-এ, 
বি-টি, বি-এল্‌ প্রণীত; বি-৭।১৯৯, হারারবাগ, 


€৫ৎ 


কেদার ঘাট-৬কাশীধাম হইতে শ্রীস্বদেশচন্দ্ 
চক্রবতা কর্তক প্রকাশিত) পৃষ্ঠা--১২৮) 
মূল্য ১।* মাত্র। 

বছ গ্রন্থে ও নিবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদূগীত। 
বাখা!ত হইয়াছে ধলিয়৷ ইহার মূল্যের কিছুমাত্র 
ব্যত্যয় হয় নাই। আলোচ্যমান গ্রন্থের প্রাঞ্জল 
আলোচন। আমাদের ভালই লাগিয়াছে। প্রতে;ক 
অধ্যায়ের আলোচনান্তে অধ্য/য়ের প্রসিদ্ধ শ্লোক- 
গুলি দেওয়া হইয়াছে। অশেষ সমস্যা-সম্কুল 
জীবনে ভ্।ভগবানের কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তির উপর 
দৃষ্টি নিয়ত নিবদ্ধ রাখিলে নৈপগাশোর ঘনান্ধকারেও 
পথের সন্ধ/ন পায় যায়। প্রতি অধ্যায়ের 
উপদেশনিফর্যও অতি সরল ভাষায় প্রদত্ত 
হইয়াছে । অসংখ্য ব্ণাশুদ্ধি না থাকিলে পুস্তক- 
থ|নির মধ্যাদা আরও বুদ্ধি পাইত। যাহাই 
হউক, এই প্রকার সদ্ভাবভূমিষ্ঠ সাহিতোর 
প্রচার যতই বাড়িবে ততই মঙ্গল । লেখকের 
সাধু প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংদনীয়। 


ধারা-বিজয় গোপাল প্রণীত) গ্রন্থকার 
কতৃক বিনোদপুর (যশোহর) হইতে প্রকাশিত; 


পৃষ্ঠ।--৪৩) মুল্য ১২ টাকা মাত্র । 


পুস্তকখানি লেখকের কয়েকটি গদ্/-কবিতার 

সমষ্টি। আধুনক বাংল। সাহিত্যে গদ্য[-কবিতার 
প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে আপাততঃ ছন্দের 
বন্ধন ধরা পড়ে না, মনে হয় ইহার গতি 
অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত । কিন্তু কবিপ্রতিভা 
এই গ্রাকার কবিতাকেও একটি আস্তর ছন্দো- 
বন্ধন দিয়াছে । লেখকের কবিতাগুলিতে তাহার 
পরিচয় পাইলাম। 

'ক্ষুধ। তৃষ্ণা কোথ! দূরে যায় ! 

কতো খেলা, কতো লীল৷ 

চলে অবিরাম ! 

অমীমের মহা যাত্রী 


উদ্বোধন 


| 
[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

এই সেই চির শাস্তিধাম ! 

মরি মরি কী মাধুরী! 

অসীমেতে সসীম-মিলন | 

মহাযাত্রীর যাত্রা সমাপন !, 
উদ্ধত কবিতাংশটিতে কবির প্রাণের আকৃতি 
নুম্প্ট। 

আধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ 


সাধিকামাল। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-গ্রুণীত। 
প্রাপ্তিস্থান__ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, নং 


শ্তামাচরণ দে ট্রীট) কলিকাতা । প্রথম 
প্রকাশ--১৯৪৯) পৃষ্ঠা_-১৯৬ ? মূল্য-_-ছুই 
টাকা। 


এই পুস্তকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয়া 
বিভিন্ন ধুগের ষোল জন সাধিকার তপস্তাপৃত 
জাবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । যোলটি “মণি, 
বা অধ্যায়ে রামায়ণ-যুগের শবরী, বৌদ্ধ যুগের 
সংঘমিত্রা, মধ)ঘুগের মীরাবাই ও অগডাল; অষ্টম 
শতাব্দীর মুসলিম তাপসী রাবেয়া, শ্ীরামকুষ্ণ- 
দেবের , লীঙাসঙ্গিনী পুণ্যশ্লেকা সারদামণি 
এবং শিষ্যাচতুষ্টয় অঘোরমণি, গোলাপন্ন্দরী, 
যোগেন্দ্রমোহিনী ও গৌরীপুরী, স্বামী বিবেকা- 
ননের শিষ্য ভগিনী নিবেদিতা ও এমা 
কাল্ভে, খুষ্টান তপান্থিনী সান্তা ক্লারা, থেরেস৷ 
নিউমান, সেন্ট টেরেস| ও সেণ্ট ক্যাথারাইম-_ 
এই ষোল জন লাধিকার অনুপম কাহিনী সরল, 
সুন্দর, স্পষ্ট ও সাবলীল ভ।ষায় বণিত হইয়াছে । 
এই সকল মহীয়সী নারীর জীবনী আলোচন৷ 
করিলে দেখা যায় যে, ভক্তি বিশ্বাস প্রেম 
পবিত্রতা ত্যাগ তপস্ত। সংযম প্রভৃতি দৈবী 
সম্পদ্রাজি কোন বিশেষ দেশ জাতি ধর্ম 
বর্ণ ও অম্প্রদ্দায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না-উহারা 
সকল দেশের, সকল জাতির ও সকল ধর্মের 
নারীরই চিরন্তন আদর্শ; এগুলি নারীচরিত্রের 


কাঠিক্‌, ১৩৫৬ ] 


অপরিহার্য অলঙ্কার ও গুণ। এই সকল গুণ 
যে সমাজের নারীজাতির মধ্যে যত অধিক 
পরিমাণে অর্জিত হইয়াছে, সে সমাজ তত 
উন্নত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তযের উভয়ত্র আধুনিক 
নারী তাগ তপস্ত। সংবম ও পবিত্রতার উচ্চ 
আদর্শ হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া বস্ততান্তরিক- 
তার দিকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। 
ইহা! দ্বারা সমাজের ভাবী অনর্থ ও অকল্যাণই 
হুচিত হইতেছে । এই অনর্থকে প্রতিরোধ 
করিতে হইলে গ্রন্থেক্ত সাধিকাগণের জীবনে 
যে আধ্যাত্মিকতা বিকশিত হইয়াছে তৎগ্রতি 
শারীজাতির অবহিত হইতে হইবে । আশা 
করি, দেশের বালিকা যুবতী প্রৌঢা ও বুদ্ধা- 
গণের দৃষ্টি স|ধিকাগণের অনুরূপ অধ্যাত্মজীবন- 
গঠনে নিবদ্ধ হইবে । স্কুল-কলেজে এরপ পুস্তক 
পাঠ্য হইলে ছাত্রীসমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত 
হয়। পুক্তকখানির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট 
সুন্দর হইয়াছে । ইহার বহুল প্রচার বাঞ্চনীয় । 

স্সেহধারা-শ্রীস্ুরমা বস্থ কর্তক সঙ্কলিত। 
প্রকাশকস্এস কে পালিত এণ্ড কোং; 
৮ শ্তামাচরণ দে ট্রাট, কলিকাতা-_-১২৭এ পৃষ্টা 
২২২7 মূল্য আড়াই টাকা । 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


৫৫৩ 


পুম্তকখানিতে ক্!কুড়গাছি , শ্রীরামকৃষ্ণ 
যোগোদ্ঠানের ভূতপূর্ব অধাক্ষ স্বামী যোগবিমল 
মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাহার শিক্যা 
ভক্তিমতী শ্রীস্তরমা বসুর নিকট বিভিনু সময়ে 
লিখিত ধর্মেপদেশপুর্ণ এক শত উনচগ্লিশখানা 
পত্র সনিবিষ্ট হইয়াছে । পত্রগুনি পাঠ করিলে 
সাধন-ভজনোপযোগী বহু অমুল্য তথ্য ও উপদেশ 
পাওয়া যায়। শিষ্যের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্ত 
গুরুর এঁকান্তিক আগ্রহ, স্নেহ ও দায়িত্ববোধ 
এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের অপরিসীম ভর্তি, 
শরন্ধা ও প্রেম পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। গুরু-শিষ্যের এই অচ্ছেছ্চ স্নেহ- 
সম্বন্ধের কথা ম্মরণ করিয়াই প্রকাশক পুম্তক- 
খানির গক্সেহধারা এই উপযোগী নামটি রাখিয়া" 
ছেন। পুস্তকপাঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্জদেবের 
অনেক অমৃতময় উপদেশ এবং মহাত্মা রামচন্্ 
দত্ত-গ্রতিষ্ঠিত কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানের ইতিবৃত্ত 
জানিবারও সুবিধা হইবে । ধর্মানুরাগী ব্যক্তি- 
মাত্রই ইহ! পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। 
পুস্তকের ভাষা, প্রকাশভঙগী ও মুদ্রণ সুন্দর 

হইয়াছে । 
শীরম্ণীকুমার দত্তপগুপ্ত, বি-এল্‌ 


আীরামকুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীদুর্গাপুজা_এই বৎসর বেলুড় মঠে 
শারদীয়া ছুর্গাপূজ! সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। 
তিন দ্দিনই বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। 
এতগ্িক্ন আসানসোল, কাথি, জয়রামবাটী। 


মালদহ, শিলং ও শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ 
এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 


স্বামী দেবা (নন্দজী--পোর্টল্যা্ 


দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বালিয়াটি, বরিশাল। (আমেরিকা) বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী 


৭ 


৫৫৪ 


দেবাত্মান্মশী সুদীর্ঘ কাল তথায় কৃতিত্বের 
সহিত বেদান্তগ্রচার-কার্য পরিচালন করিয়া গত 
২১ শে সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে পৌছিয়াছেন। 
তিনি কয়েক মাস ভারতবর্ষে অবস্থান 
করিবেন । 


বোন্ধে রামকুঞ্চ মিশন-_ আমরা এই 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সনের কার্ধবিবরণী 
পাইয়াছি। এই মহানগরীতে রামকুষ্চ মিশনের 
প্রচারকবুন্দ গত পঁচিশ বৎসর যাঁবৎ যে সকল 
জনহিতকর কার্য স্্ুভাবে পরিচালনা করিয়া 
আসিতেছেন তাহার ফলে প্রদেশের সর্বশ্রেণীর 
লোক বিশেষদপে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। 
সার্বভৌম বেদান্তপ্রচারের দ্বারা এক দিকে 
জনগণের রক্ষণশীলতা, অপর দিকে পাশ্চান্ত্যের 
অন্ধানুকরণ-প্রবৃত্তি প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত 
হইয়াছে। 

আলোচ্যমান বর্ষদ্য়ে মিশনের কর্মপ্রচেষ্টা 
তিনভাগে পরিচালিত হইয়াছে--(১) ধর্ম প্রচার, 
(২) িক্ষাবিভ্তারঃ (৩) দাতব্য চিকিৎসা । 

মিশনের সন্যাসিগণ বোম্বাই নগরী ও উহার 
উপকণ্ে, প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় 'ও বহির্ভাগে 
বেদাস্তের সার্বভৌম তত্ব এবং শ্রীরামকুষ্ণচদেব ও 
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে কার্ধকর ভাবে প্রতি- 
ফলিত ধর্মনমুহের এঁকা প্রচার করিয়াছেন। 
আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দজী ও তাহার 
সহকারী স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী সাপ্রাহিক ধর্ম!- 
লোচনাসভায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষদ, 
বেদাস্তদর্শন, পঞ্চদশী, বাকাবৃত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী সম্বন্ধে যথাক্রমে 
৩৬৪ এবং ১৫৫টি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। 
এতদ্বতীত বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী 
সমুন্ধানন্দজী ধোম্বে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে, 
কুরুক্ষেত্র কনখল গয়া! আধানসোল কলিকাতা! 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


ঢাক! কুমিল্ল। বরিশাল আসাম গ্রভৃতি স্থানে 
মোট ১১৭টি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ধর্ম- 
জিজ্ঞান্নমাত্রই জাতিবর্ণধর্মনিধিশেষে আশ্রমে 
সন্ন্যাসিগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ 
পাইয়া থাকেন। ভগবাম শ্রীরামকৃষ্ণচদেব এবং 
তদীয় শিষ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 
বোন্ে নগরীতে ও আশ্রমে বিপুল সমারোহের 
সহিত উদ্যাঁপিত হইয়াছে । তদুপলক্ষে বোম্বে 
প্রদেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্ত এই লোকোত্বর 
মহাঁপুরুষদ্বয়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী 
বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্যতীত শ্রীসারদাদেবী 
শ্রীকষ্চ শরীবুদ্ধ যীশুগুষ্ট শঙ্করাচার্য এবং চৈতন্ত- 
দেবের জন্মোংসবও অন্ুষিত হইয়াছে। 


মিশনের গ্রন্থাগারে ধর্ম দর্শন সাহিত্য 
বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য '্রতৃতি বিষয়ে 
১৪৯৪৭ শনে ৩৯৬২ এবং ১১৪৮ সনে 


৩৯৬৮ খানা পুস্তক ছিল। 
এবং ১৯৪৮ সনে ১৭৭৭ খানা পুস্তক পাঠক- 


১৯৪৭ সনে ১৫৬৪ 


পাঠিকাদিগকে গৃহে পড়িতে দেওয়া হয়। 
পাঠাগারে ইংরেজী সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী 
গুজরাটি তামিল মলয়ালম্‌ বাঙ্গালা গ্রতৃতি 


ভাষায় দেনিক সাপ্তাহিক মাসিক ও পাক্ষিক 
পত্রিকার সংখ্য। ছিল ২৯। 

মিশনের বিছ্াার্থিভবনে সনে ১৯ 
এবং ১৯৪৮ সনে ২১ জন ছাত্র ছিল। পূর্ব 
বর্ষে একজন ছাত্র বিশ্ববিস্তালয়ের বি-এস্সি 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, এক জম 
সাধারণ বি-এস্মি। এবং এক জন বি-কম্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়। পর বৎসর এক জন ছাত্র এম-এ, 
এক জন বি-এস্মসি এবং এক জন বি-এসসি 
(টেকনিক্যাল) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম 
হইয়াছে । বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষার সহিত 
সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদদামের উদ্দেশে 
১৯৩৩ সনে মিশনে বিগ্যার্থি-ভবম স্থাপিত হয়। 


১৯৪৭ 


কাতিক, ১৩৫৬ | 


মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয় দ্বারা 
সর্বশ্রণীর নর-নারী উপকৃত হয়। ইহাতে 
হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ছুই প্রকার 
চিকিৎসাই পরিচালিত হইয়াছে। এবং 
১৯৪৮ সনে যথাক্রমে এবং 
১২৩,৮০৮ জন রোগী চিকিৎমিত হইয়াছেন । 


১১৪৭ 


১, ৯৩,১৯২ 


৯৪৪৭ সনের জুলাই মাপে “এস এস্‌ 


রামদাস নামক একটা জাহাজ ব্যত)-তাড়িত 
হইয়৷ জলমগ্ন হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে ৫** জন 
যাত্রী মারা যায় এবং ২৯০ জন যাত্রীকে 
সমুদ্রতীরের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবন্ত অবস্থায় 
পাওয়া যায়। আতযাত্রীদের সাহায্ের জন্ত 
বোম্বের শেরিফ অর্থসংগ্রহ-কার্ষে ব্রতী হন। 
স্থানীয় মিশন কংগ্রেন ও নরকারের সহযোগিতায় 
রত্বগিরি জেলার বিভিন্ন তালুকে এ সকল আর্ত- 
যাত্রীদের মধ্যে সেবাকার্য পরিচালনা করেন। 
ইহাতে মোট €৯২০২ টাকা ব্যয়িত এবং ৭০ 
খান! বস্ত্র ও সাড়ি বিতরিত হয়। এতঘ্বাতাত 
১৯৪৭ সনে মিশন পাঞ্জাব শরণার্থীদের সেবা- 
কার্য পরিচালন করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
পরবর্তী কার্ষ-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে । 

১৯৪৭ সনে পূর্ব বৎসরের উদ্ত্তসহ মিশনের 
মোট আয় ছিল এবং ব্যয় 
৫১১৬৭৬।%৯ পাই এবং ১৯৪৮ সনের মোট আয় 
১২৫১৬৩১/৯ পাই ও মোট ব্যয় ৭৫,9০৫ ১1০ | 


৯৭,২১৬।৯ 


মিশন-কর্তৃূপক্ষ পশ্চিম ভারতের জনগণের 
সেবার সৌকরার্থ দাতব্) চিকিতৎমালয়, বিদ্যা্থি- 
ভবন, গ্রন্থাগার ও পাঠভবনের সম্প্রসারণের জগ্ভ 
সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট অর্থসাহায্যের 
আবেদন জান|ইতেছেন। 


কনখল (হরিদ্বার) রামকষ্ মিশন 
সেবাশ্রম--১৯৪৮ জনের কার্যবিবরণী 
১৯০১ লালে কনখলে ক্ষুদ্র একটি কুটিরে এই 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৫৫ 


সেবাশ্রমটির প্রথম পত্তন হয়। এই স্থানাট হি 
দ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত। হরিদ্বার ভারতের 
একটি পবিত্র ও মহান্‌ তীর্থস্থান। সুদূর 
হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বিরাজ্ত শ্রীকেদারনাথ ও 
বদ্রীনারায়ণ দর্শন এবং পুজা করিতে যাইবার 
উদ্দেশ্তে অগণিত যাত্রী এইখান হইতেই তাহাদের 
যাত্রা শুরু করেন। প্রতি ১২ বত্নর অন্তর 
পুর্ণকুত্ত”  মেলাও এইখানেই হয়। এতছুপ- 
লক্ষে আগত লক্ষ লক্ষ নরনারী রোগে ও 
নানাভাবে যে দুঃখ-কষ্ট পাইয়া থাকেন তাহারই 
যথাসাধ্য নিরসনকল্পে রামকুষ্জ মিশন এই 
সেবাশ্রমের সুত্রপাত করেন। সেই অতীতে 
প্রথমে যাহা একটি সামাগ্ত কুটিরে জন্মলাভ 
করিয়াছিল, এক্ষণে তাহ! সকলের সাহায্যে এবং 
মিশনের সেবাব্রতী সাধুগণের উদ্ধমে একটি 
পূর্ণাবয়ব হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে 
দুইটি বিভাগ আছে,_একটি অন্তধিভাগ 
(17)0007) অপরটি বহিবিভাগ--( 00/9001) | 
বর্তমানে অস্তবিভাগে ৫০টি বেড. (৪৫) 
রহিয়াছে । উভয় বিভাগেই ভারতের নানা 
প্রদেশ হইতে আগত তার্থযাত্রী ও স্থানীয় 
অধিবাসিগণের চিকিৎসা অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক 
করানে। এবং ওধধপথ]াদি সমস্তই বিনামূল্যে 
দেওয়া হয়। 

আলোচামান বর্ষে হাসপাতালের উভয় 
বিভাগে মোট ৮৮,৮৫৭ জন রে!গীকে চিকিৎলা 
করা হইয়াছে । প্রতিদিন গড়ে ২৪০ জন রোগী 
চিকিৎদার্থ আসিয়াছেন। এতদ্বতীত 
সনের মে মাসে আশ্রমকতৃপক্ষ 
দিগের জন্য যে “মেডিক্যাল রিলিফ আরস্ত 
করিয়াছিলেন তাহ! সনে সমস্ত 
বৎসর ব্যাপিয়াই চলিতে থাকে । ইহাদের 
মধ্যে ১৩৮ জন কঠিন রোগাক্রাস্তকে অস্ত- 
বিভাগে রাখিয়া চিকিৎসা ও মেবা কর! 


১৯৪৭ 


বাস্তত্যাগী- 


১৯৪৮ 


৫৫৬ 


হয় এবং আরোও অনেককে বালি, গরম কথ্বল, 
ওষৰ ও আধিক সাহাধ্য দেওয়া হইয়ছে। 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের বাস্থত্যাগী সাহায্য বিভাগ 
(05619299 [২9]161 1)61870076201) হইতে যথেষ্ট 
সাহায্য পাওয়ায় সেবাশ্রমের পক্ষে এতটা রিলিফ; 
দেওয়া সম্তব হইয়াছিল) হরিদ্বার এবং তাহার 
আশে পাশে এখনও প্রায় ত্রিশ হাজার বাস্তত্যাগী 
আছেন এবং সেবাশ্রম তাহাদিগকে নানাভাবে 
সাহায্য করিতেছেন । 


এই প্রতিষ্ঠান বহুকাল যাবৎ স্থানীয় হরিগন 
বালকদিগের জন্ত একটি নৈশ বিষ্ভালয় পরিচালনা 
করিতে ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার 
গ্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় এবং 
মিউনিসিপাল বোর্ড পরিকল্পনাটিকে কার্ধে 
পরিণত করিবার ভার লওয়ায় খিগ্ভালয়ের 
ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ£ই হাম পাইতে থাকে, সেইজন্য 
সেবাশ্রমের কতৃপক্ষ ১৯৪৯ সনের ১লা এপ্রল 
হইতে বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির 
করিয়াছেন । 


সেবাশ্রমে সাধারণের জন্ত একটি এবং 
রোগীদের জন্তও একটি গ্রপ্কগার আছে। 
আলোচ)মান বর্ষে উহাতে দেড়শত বাঁধানো 
পত্রিকা-সহ মোট ৩৭৭১ খানি বই ছিল। 
পাঠকগণ ৩২৩৮ খানি বই পড়িতে লইয়াছেন, 
সাধারণের নিকট হইতে ৭৭ খানি পুস্তক, ১৮টি 
মাসিক ও ৩টি সংবাদপত্র লাইব্রেরীর জন্ত উপহার 
পাওয়া গিয়াছে । এতদ্বাতীত সেবাশ্রম কতৃ পক্ষ 
১০৮৩৬ পাই মুল্যের পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। 
কোটা শহরের শ্রীরাজকিশোর গুপ্ত মহাশয় 
আড়াই শত টাকা মুল্যের হিন্দি পুস্তক এবং 
একটি আলমারীর জন্ত ৪০০ দ্রান করিয়াছেন। 


যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 


উপলক্ষে প্রায় ১৬০০ লোককে পরিতৃপ্তি 


উদ্বোধন 


[ €১ম বর্ষ--১০ম সংখ্য 


সহকারে ভোজন করান হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশই 
ছিলেন হরিজন । | 
আলোচ)ম।ন বর্ষে সেবাশ্রমের সাধারণ ফণ্ডে 
আয় হয় ৫০১৭৫৩]৩ পাই এবং ব্যয় হয় 
৫২,২৮৫%১০ পাই | গৃহ-নির্মাগ ফণ্ডে (বিল্ডিং 
ফণ্ডে) এবং বিশেষ ফণ্ডে আয় যথাক্রমে 
২৯:৫২ ও ১৯,২৫৩%% এবং ব্যয় বথাক্রমে 
২৬৭০%৩/১১ পাই ও ৪,৯৬১/৩ পাই | 


বতমান পরিস্থিতিতে নানাবিধ অভাব 
অস্থুরিধার জন্ত আশ্রমটির কাজ আশানুরূপ 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার সমস্ত 
বিভাগের দৈনন্দিন কাজ সুচারু রূপে পরিচালন। 
করিতে অন্ততঃ পর্চাশ হাজার টাকার একটি 
ফণ্ডের একান্ত প্রয়োজন। এতদ্বাতীত--(€ ১) 
উন্নত ধরনের শ্।নিটারী ব্যবস্থাপূর্ণ একটি 
[10091010900 1)781086, (২) একটি 
গোশালা, (৩) বান্নাখর, ভাড়ার ঘর, খাবার 
ঘরঃ (৪8) ডাক্তারদের জগ্ত 'কোয়াটার+, 
(৫) জল সরবরাহের জন্তা উচ্চস্থাপিত 
টাঙ্ক এবং ইলেক্টিক মোটর পাম্প (৬) 
আবণ্তকীয় : সাজ-সরঞ্জম-সহ ২০টি অতিরিক্ত 
'বেড+, (9) রোগীদের জগ্ত একটি প্যান্টি, 
বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, চাদর, কম্বল, তোয়ালে 
ইত্যাদি রাখিবার ঘর--ইত্যাদিরও বিশেষ 
প্রয়োজন। এ সবের জগ্ঠও আনুমানিক প্রায় 
দেড় লক্ষ ট।কার দরকার। আমরা আশ। করি 
সহানুভূতি-সম্পন্ন সন্দয় নরনারী মুক্তইস্তে এই 
সেবাশ্রমটিকে সাহায্য করিবেন । 


ঢাকা রামকষ্খ মিশন--১৯৪৭-১৯৪৮ 
সনের বাষিক কার্ধ-বিবরণী--রামরুষ 
মিশনের এই শাখা-কেন্দ্রটি ১৮৯৯ সনে 
স্থাপিত এবং ১৯১৬ সনে বেলুড় মুলকেন্দ্র 
কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া অগ্ঠাবধি শ্রাচার্য 


কার্তিক, ১৩৫৬ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ-গ্রচারিত ত্যাগ ও সেবার 
মহান আদর্শে জাতিধন্ম্রনিবিশেষে নর-নারায়ণের 
সেবা করিয়া আমিতেছে। ইহার কর্মপ্রচেষ্টা 
প্রধানতঃ তিনটি ধারায় পরিচালিত হইতেছে-_ 
(১) পসেব!, (২) শিক্ষা, (৩) ধর্মপ্রচার। 


সেবাবিভাগ--মিশন-প্রাঙ্গণে সুদক্ষ ও 
অভিজ্ঞ ডাক্তারের ত্বাবধানে একটি হোমিও- 
প্যাথিক দাতব) ওষধানয় পরিচালিত হইতেছে । 
আলোচ্যমান বর্ষদ্ধয়ে বহু বাধাবিদ্ন ও বিপর্ষয় 
সত্বেও শহর ও গ্রামবাসী জন 
রোগী চিকিৎমিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে নৃতন 
রে|গীর সংখ্যা ছিল এবং পুরাতন 
রোগীর সংখ্যা ৫১*৮। মোট ১*৪৯ জন 
ছুঃস্থকে মানিক ও সাময়িক সাহাযারূপে অর্থ, 
অন্ন ও বন্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে ; তন্মধ্যে ৩০৪ 
জন ১০৩৬ পাই, ৩*২ জন খানা 
বস্ত্র, এবং ৪৪৩ জন ১৮৪২ সের চাউল ও 
আট! পাইয়াছে। এততদ্যতীত ১৯৪৮ সনে 
দু্িক্ষপীড়িতদের মধ্যে খাগ্ঠবিতরণের জন 
সোনারগা 'রামক্চ মিশন কতৃপক্ষের হাতে 
টাকা দেওয়া হইয়াছিল। * ১৯৪৬ 
সনে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় সাম্প্র- 
দায়িক দালা বাধিলে বেলুড রামকৃষ্ণ মিশন 
এ সকল স্থানের দুঃস্থদের যথোপযেগী সাহাষ) 
করিবার জন্ত কতকগুলি সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। 
ঢাকা রামক্কষ্জ মিশন অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ 
করিয়া ধিভিন্ন সেবাকেন্ত্র প্রেরণ করিয়/ছিল। 


৭০১৮ 


১১১৬ 


৩০২ 


৫০০২. 


এতছদেত্ে ১৯৪৭ সনে মোট ১৩০৫।/০ 
আন! সংগৃহীত হইয়াছিল। 
শিক্ষাবিভীগ-স্থানীয় বালকবালিকা- 


গণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাবিস্তারের জন্ঠ 
এই প্রতিষ্ঠান বহু বৎসর যাবৎ কয়েকটি 
বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আমিতেছে। 


শ্ীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৫৭ 


১৯৪৭ সনে শহর ও শহরতলীতে এরূপ মোট 
৪টি বিছ্ঞাল্য় পরিচাণিত হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক 
দাজাহাগাম। ও রা্রিক বিপর্যয় হেতু ১৯৪৮ 
সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়! গিয়। দুইটিতে 
পরিণত হয়। মিশন-প্রার্ণস্থ মধ্য ইংরেজী 
বালক বিগ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২৫) 
ফরিদাবাদ শ্রীপারদেশ্বী নিক গ্রাথমিক বালিক! 
বিছ্ভালয়ের ছাত্রীসংখ্া! ১৬) ব্রাঙ্গণকিত্া 
শ্রীসারদেশ্বরী উচ্চ প্রাথমিক বালিক। বিগ্যালয়ের 
ছাত্রীলংখ) ৩৪7; এবং নবাধগঞ্জ বিবেকানন্দ 
শিশ্ন-প্রাথমিক বিছা।লয়ের ছাত্রসংখা। ছিল ২১। 
১৯৪৮ সনে ব্রঙ্গণকিত্তা বালিকা বিদ্যালয় এবং 
নবাবগঞ্জ বালক বিস্থালয় উঠিয়া যায় । 

এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে দুইটি সাধারণ 
গন্থাগার পরিচালিত হইতেছে--একটি মিশন- 
বাটাতে, অপরটি শহরের ফরাশগঞ্জ অঞ্চলে। 
মিশনবাটীর গ্রন্থাগারের সহিত একটি পাঠাগার ও 
সংশ্লিষ্ট আছে। গ্রন্থাগার ছুইটিতে ধর্ম দর্শন 
সাহিত্য এবং অন্থান্ত স্রুচিপুর্ণ বহু মূল্যবান 
পুস্তক রাখা হইয়াছে । ১৯৪৮ সনের শেষে 
গ্রন্থাগারদ্বয়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩০**) 
পড়িবার জন্ত পাঠকগণকে দেওয়া হয় 
১৩৯৩ খান! পুস্তক। পাঠাগারে ১১ খান 
মা!গাজিন ও ১ খানা দৈনিক সংবাদ-পত্র ছিল 


এবং দৈনিক গড়ে ১২ জন পাঠক সংবাদপত্রাদি 
পাঠ করেন। 


প্রচার-বিভ্ভাগ--ধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌম 
বাণীগ্রচারের জন্ত মিশন শহরের বিভিন্ন 
অঞ্চলে সাপ্তাহিক ধর্মনভার অধিবেশন, ধর্ম- 
বিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন এবং 
বভ়্ৃতাদির ব্যবস্থা করেন। এই শাখাকেন্ত্রের 
মঠ-বিভ[গের সহযে!গিতায় গ্রতিবৎসর শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকষ্, শ্রীবুদ্ধ 
যীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি লোকোত্বর মহাপুরুষ 


€€৮ 


এবং শ্রীরামকষ্ঞদেবের শিষ্য ও লীপাসহচরগণের 
জন্মোৎসব উদ্যাপিত এবং তদুপলক্ষে তাহাদের 
জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। আলোচামান 
বর্ষদ্বয়ে দেশের অস্বভাবিক পরিস্থিতি সত্বেও 
মিখনবাটা, ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয় এখং শহর ও 
শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে ২১৭, ২৩ 
ও ৯২টি ধর্মালোচনা-সভা। অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
বক্তৃতার সংখ্যা ছিণ ৪০ এবং গড়ে ২৯* জন 
আতা উপস্থিত ছিগেন। 

১৯৪৭ ও ১৯৪৮ *বর্ষদ্বয়ে মিশনের মোট 
আয় ছিল যথাক্রমে ২১,৬২৫০৮ পাই ও 
৩৯,২৪৬।%১১ পাই এবং মোট ব্যয় যথাক্রমে 
১৬,৬৩৪%/* আনা ও ৩৩১,*২৫৮৩/৯ পাই । 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্--১০ম সংখ্যা 


পূর্বপাকিস্তানের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি 
বর্তমান ঝাস্্রীয় পরিবর্তন হেতু ঘোরতর 
আথিক সংকটের সন্ুখান হইয়াছে । যে সকল 
সহদয় ব্যক্তি এযাবং আথিক ও অগ্থবিখ 
সাহাযা দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়া আমিতে- 
ছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই স্থান ত্যাগ 
করিয়া অগ্ত্র চলিয়। যাওয়ায় ইহা নিদারুণ 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । মিশনের হিতাকাজ্জী 
পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাজ্যের সময় 
নরনাবীগণের নিকট এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
ক পঙ্গ সববিধ সাহাযা ও সহযোগিতার আবেদন 
জ।নাইতেছেন। 


বিবিধ সংবাদ. 


কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি 
এই প্রতিষ্ঠানে গত ভাদ্র ও আশ্বিন ছুই মাসে 
বেলুড় মঠের স্ব/মী জগদাশ্বরানন্দজী “শ্রীশ্া- 
চণ্ডীতত্ব” সম্বন্ধে দুইটি এবং স্বামী সুন্বরানন্দজী 
“বর্তমান সমস্তায় স্বামী বিবেকানন্দ”, “সমন্বয় 
ও গণতন্ত্র”, “ভারতের বাহা ও আভ্য্তর 
উন্নতি” সম্বন্ধে তিণটি বক্তৃতা প্রদান 
ক.ঈন। মহালয়া দিবসে স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দজী 
“শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাঙ্গের পুত 
জীবনী” সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃত! দেন। 
তৎপর রামরসায়ন সংকীর্তন সম্প্রদায় শ্রীশ্রী- 
রামচন্দ্রের অকালবোধন পালা কীর্তন করেন। 


এনদ্ব/তীত শ্রীঘুক্ত রমণীকুমার দত্প্তপ্ত সাপ্তাহিক 
ধর্মনভায় *শ্রীন্রারামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ” ও “শিবানন্দ- 
বাণী” (২য় ভাগ) ধারাবাহিক ভাবে আলোচন৷ 
করেন । 

জ্বয়তাক্রয় রোপণযন্ত্র_কষিক্ষেত্রে স্বয়ং 
ক্রিয় রোপণযস্ত্রেরে আবিষ্কার বিশেষভাবে 
উর্লেখষে।গ্য। বুটেন হইতে এই যন্ত্র বতমানে 
বিদেশেও রপ্তানি হইতেছে । যন্ত্রটি ঘণ্টায় 
১২,৯০০ পর্যন্ত চারা গাছ রোপণ করিতে 
পায়ে এবং এই কাজে সাহায্যের জগ্ত 
অনভিজ্ঞ সাধারণ শ্রমিকই যথেষ্ট। তাহাতে 
প্রতি হাজারে খরচ পড়ে গড়ে প্রায় 


কার্তিক, ১৩৫৬ ] 


ছ'আনা মাত্র । চারাগাছ ধরিবার জায়গায় 
রবার বসাইয়! যন্ত্রটকে এমন ভাবে তৈরী 
করা হইয়াছে যে তাহাতে চারাগাছের উপর 
কোন রকম আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই। 
এই যন্ত্র ছার সব রকম গাছই রোপণ করা 
সম্ভব। বেলজিয়াম, নিউজিল্যাণ এবং রোডে- 
সিয়ায় তাহা দ্বারা দৈনিক হইতে 
৭৪১০** তামাক গাছ রোপণ করা হইতেছে। 
আলুর বীজ বপনের কাজেও একই ভাবে 
যন্ত্রটকে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রেও ,দক্ষ 
শ্রমিকের প্রয়োজন নাই। যন্ত্রটি প্রাত ঘণ্টায় 
কম পর্ষে৪ প্রায় আর্ধ একর পরিমাণ জমিতে 
আলুর বাঁজ বপন কাঁরতে পারে । 

ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন 


৫৪)০০৩ 


-আ[তক-শিয় শ্রেণ পর্ষন্থ বিজ্ঞান শিক্ষার 
মাধ্াম হিসাবে যে কোনও ভারতীয় 


ভাষাকেই বাবহার কর] যাইতে পারে বলিয়া 
সম্প্রতি “ভারতীয় বিজ্ঞানের জাতীয় পরিষদ” 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানশিক্ষা-্দানের মাধাম রূণে কোন্‌ 
ভাষ। ব্যবহার করা উচিত এই বিষয়ে তথ্যাদি 
সংগ্রহ এবং বিচার করিবার জন্ত একটি 
কমিটি নিযুক্ত করা হয়। পরিষদের সভাগতি 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ বস্থুর সভাপতিত্বে 
সম্প্রতি এ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার 
পর পরিষদ কর্তৃক উপরোক্ত মন্তব্য করা 
হুইয়াছে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার 
ভষ! সম্বন্ধে পরিষদ মন্তবা করিয়াছেন যে, উহা 
শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুবিধান্যায়ীই নিরণীত 
হইতে পারিবে । আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষার পরিবর্তন ন| করাই বাঞ্চনীয় এবং 
এই ক্ষেত্রে নূতন ভারতীয় প্রতিশব্ব স্জনের 
চেষ্টা না করাই কর্তব্য বলিয়া পরিষদ মত 
প্রকাশ করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


৫৫৯ 


গীত কি সপগুসতী ?_ দীর্ঘকাল হইতে 
প্রচলিত বিশ্বাস যে, শ্রীঘন্তগব্দগীতা স।ত শত 
ক্লেকে রচিত। সাধারণ প্রচলিত সংস্করণে 
ইহাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গীতার এই মান 
সঠিক কি না! অথবা মুলে শ্লে(কসংখ্য/ আরও 
বেশী ছিল, সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির 
এক সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচাধ এক বক্তৃতায় এই প্রশ্ন 
উত্থাপন করেন। রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনথ মিত্র 
অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বর্তৃতার গ্রারস্তে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে 
শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাভারতের ভীম্ম পর্বে গীতার 
মান সম্বন্ধীঘ্ থে নির্দেশ আছে তাহার উল্লেখ 
করেন) এই নির্দেশ অন্থসারে ভীকুষ্ণের উক্ত 
শ্লোক ৬২৯, অজুনের উক্ত ৫৭, সঞ্জয়ের উক্ত 
৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত ১__মোট ৭8৫ শ্লোক 
হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, সপ্তুশতী 
বলিয়। গীতার যে গসিক্ধি তাহার সমর্থনে 
মহাভারতে কোন প্রমাণ নাই। অথচ উল্লিখিত 
সুস্পষ্ট নির্দেশে বলা হইতেছে যে, গীতার 
শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫ । এ ব্ষিয়ে সিদ্ধান্ত করিতে 
হইলে মৃহাভারতের উল্লিখিত শ্লোকটির 
প্রামাণিকতা কতখানি তাহার বিচার করিতে 
হয়। এই বিচারপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য 
নীলকণ্ঠ প্রভৃতি মহাভারতের টীকাকার, 
ভাগ্ডারকর ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত ভীম 
পর্ধের ভূমিকা ও. সমালোচন।, গীতার 
কাশ্শীবী পাঠ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে 
গ্রচলিত মহাভারতের পাঠের উল্লেখ করেন। 
ইহাতে দেখা যায় মহাভারতের উল্লিখিত 
শ্লোকটি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। উড়াইয়া দেন 
নাই। পরম্থ উহার সহিত গীতার শ্লে/ক- 
খ্যার কি করিয়! সামঞ্জস্য সাধন করা যায়, 
তাহারই চেষ্টা কর! হইয়াছে। 


৫৬০ 


এই গ্রাসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কাথিয়াওয়াড় 
গোগুল হইতে প্রকাশিত গীতার একখান 
বিশেষ সংস্করণের উল্লেখ করেন। ইহার 
পাঠ কাশী হইতে প্রাপ্ত ভোঁজপত্রে লিখিত 
মূল পুথি হইতে সংগৃহীত। ইহাতে ৭৪৫ 
শ্লোক ধার্য কর! হইয়াছে! এই সংস্করণে 
যে সকল পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য । লাধারণ গীতা 
অনুসারে অজু যেখানে বিশ্বরপ দশনের 
পর শ্রীরুষ্ণকে পুনরায় “চতুভূর্জ” হইতে 
বলিতেছেন, এই গীতায় সেখানে “চতুভূজেন” 
পাঠ নাই, “ভূজদ্বয়েন” পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে । 
ইহাতে অনেক সমস্তার সমাধান হয়। এই 
স্করণ ছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য প্রাচীন পারসী 
ও আরবী ভাষায় গীতার অন্ুবাদের কথ] উল্লেখ 
করেন। তাহাতেও দেখা যায় সাত শতের 
অতিরিক্ত প্লোক এবং কোথাও কোথাও নিদিষ্ট 
ভাবে ৭৪৫ শ্লোকই স্বীরূত হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে বক্তা গীতার ভাষ্যকার ও 
টাকাকার শক্করাচার্ধ ও আীধরের উক্তি উল্লেখ 
করেন। উভয়েই গীতার মান বলিয়া 
ধার্য করিয়াছেন। মহাভারতীয় মান গ্রহণের 
পক্ষে ইহা এক প্রধান সমস্ত! । এই সমস্তার 
উপর আলোকসম্পাতের জন্য বক্তা মহাভারতের 


9০০ 


উদ্বোধন 


1 ৫১ম বর্ধ-"১০ম সংখ্যা 


অশ্বমেধ পর্বে গীতার অবলুপ্তি বিষয়ে কৃষ্ণ ও 
অজুনের আলাপের কথা উল্লেখ করেন। 
গীতার অবলুপ্তি ও পুনরুদ্ধার ইহার মধ্যে শ্লোক- 
খ্যার ইতরবিশেষ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা 
আছে কি না, তাহা চিস্তনীয়। তাহ! ছাড়। 
মহাভারতীয় মানের সমর্থনে আরও একটি 
বিশেষ প্রমাণ আছে। মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য 
শ্রীল গদাধরের লিখিত গীতায় মহাগ্রভু নিজহস্তে 
শ্লোকদংখ্যার মান লিখিবার সময়ে মহাভারতের 
শ্লেকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । মহা প্রভুর শ্রীহস্ত- 
লিপিসহ এই পু থি এখনও ভরতপুরে (মুশিদাবাদ) 
শগদাধরের আীপাটে রক্ষিত আছে এবং ইহা 
লইয়। আলোচনাও হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ 
লক্ষ্য করিয়া গীতার মান সম্বন্ধে সন্ধান ও 
গবেষণা করিতে বক্তা স্ধীবৃন্দকে অনুরোধ 
করেন। 

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বন্ভৃতা সমাপ্ত হইলে 
সম্ভাপতি রায় বাহাছুর মিত্র মহাশয় বক্তাকে 
ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, গীতা সম্বন্ধে 
শ্রীধুক্ত ভট্টাচার্য নূতন আলোকসম্পাত 
করিয়াছেনু। বিশ্বরূপদর্শনের অন্তে অন্ভুনের 
মুখে শ্চতুভু জেন* স্থলে যে “ভুজঘ্বয়েন”” পাঠ 
পাওয়া! গিয়াছে, ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করেন। 
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সম্পাদক 


গ্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতিপাভের বাহ ও 
আভ্যন্তর দুইটি দিক আছে। সর্ববিধ কার্ধকরী 
শিক্ষা এবং ভোগন্খ-স্থাচ্ছন্দ্যাদি-বিষয়ক 
উন্নতিই মানুষের বাহ্‌ উন্নতি এবং ধর্ম সত্য 
নীতি ত্যাগ সংযম পরর্থপরত। প্রভৃতি 
বিষয়ক উন্নতিই আভ্যন্তর উন্নতি । মুষ্টিমেয় 
নিবৃত্তিপস্থী অসাধারণ বাক্তি বাহ্য উন্নতিকে 
উপেক্ষা করিয়া! আভ্যন্তর উন্নতি সাধনে সমর্থ 
হইলেও কোম দেশেরই সাধারণ, নরনারা 
এবং তাহাদের সমষ্টিম্বরপ জাতির পক্ষে 
উহা একেবারেই সন্তব নহে। স্প্ট দেখা 
যাইতেছে যে, বাহা বিষয়সমূহে উন্নত জাতি- 
সমূহের তুলনায় বাহ/বিষয়সমূহে অনুন্নত 
জাতিনমূহ 'কমবেশি অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের 
পঙ্কে নিমগ্ন। এজন্য তাহারা আভ্যন্তর উন্নতি- 
সাধনে অসমর্থ হইয়া অভাব-অনটনের প্রেরণায় 
এবং আত্মরক্ষার তাড়নায় অধর্ম অসত্য ও দুর্নীতি 
প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। 
এইরূপ উভয় দিক দিয়া অন্ুনত ও দুর্বল 
জাতিসমূহের পক্ষে বাহ্যবিষয়সমূহে উন্নত 
নুসভ্য ও শক্তিমান জাতিগুলির সঙ্গে সকল 
বিষয়ে প্রতিদ্বন্্িতা করিয়া সসম্মানে বাচিয়া 


থাকাও বতমানে হ্ইয়। 


কঠিন 
দাড়াইতেছে। পক্ষান্তরে ইহাঁও দেখা যাইতেছে 


অত্যন্ত 


যে যে সকল জাতি আভ্যন্তর উন্নতি 
একেবারে অগ্রহা করিয়া কেবল বাঁহা বিষয়- 
সমূহে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে, 
তাহাদ্দেরও জাতীয় জীবন ক্রমেই অধিকতর 
সমহ্তা-সংকুল হইয়া পড়িতেছে--তাহাদেেরও 
ঘরে বাহিরে সুখ-শান্তি নাই, অধিকন্তু তাহাদের 
অসংযত উচ্ছঙ্খল ভোগ বিশ্ব-মানবের শাস্তি- 
পথের প্রবল বিদ্ধ হইয়৷ দীড়াইয়াছে। এই 
সকল কারণে ইহ! নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 
জাতিমাত্রেরই সকল সমস্যার সমাধান এবং 
বিশ্ব-শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের বাহ্ায ও 
আভ্যন্তর উভয়বিধ উন্নতিসাধন একান্ত 
আবশ্যক। 

বর্তমানে পাশ্চাতা জাতিলমূহ বাহ্য উন্নতি- 
ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সকল বিভাগের কল্পনাতীত উৎকর্ষ- 
সাধন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষ শিল্প বাণিজ্য 
ও কলকারখানাদদি পরিচালন, জলে স্থলে ও 
অন্তরীক্ষে যাতায়াতে অচিস্তনীয় সুবিধা-বিধান,* 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্ুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র 


€৬২ 
নিয়ন্থণ, ভোগ-স্খ-স্বাচ্ছন্দ্যের শত শত 
উপকরণ সরবরাহ, যুদ্ধবিগ্রহের অসংখ্য সাঁজ- 


সরগ্তাম আবিষ্কার, জনসাধারণের মধ্যে বিবিধ 
শিক্ষাবিস্তার এবং তাহাদের জন্ত স্বাস্কাকর আবাস, 


পুষ্টিকর খাদা ও রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা 


প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিলমূহের শ্রেষ্ঠ দান। 
স্সভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং উন্নতিক।মী 
জাতিমাত্রই এই দানগুলি সাদরে বরণ করিয়া 
লইতেছেন। স্বাধীন ভারতও পাশ্চাত্যের সর্ববিধ 
বাহ্য উন্নতি গ্রহণের দিকে ক্রমেই বেশি মাত্রায় 
ঝুকিয়া পড়িতেছে। ইহা তাহার জাতীয় 
অভুদয়ের পরিচায়ক । ভারতের জাতীয় 
উন্নতি সাধম করিতে হইলে পাশ্চাতোর সর্ব- 
বিধ বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করিতেই হইবে । কিন্তু 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আভ্যস্তর উন্নতিকে 
উপেক্ষা করিয়। বাহ উন্নতি গ্রহণ করায় তাহাদের 
জাতীয় জীবনে যে সকল সমস্ত।র উদ্ভব হইয়াছে, 
এগুলি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ভারতব।সীর 
পক্ষে আভ্যন্তর উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান 
করিয়া সর্ববিধ বাহ উন্নতি গ্রহণ করা আবশাক। 
গভীর পরিত(পের বিষয় যে, স্বাধীন ভারতকে 
এ্রহিক রাষ্ট্র (3০08187 6৪6) বলিয়া ঘোষণ। 
করায় ভারতের আভ্যন্তর উন্নতি অর্থ'ৎ ধর্ম সত্য 
নীতি সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে 
উপেক্ষিত হইয়াছে । এজন্ত তাহাদের মধ্যে 
পাশ্চাত্যের বাহা উন্নতি প্রবর্তনের যতই চেষ্টা কর! 
হইতেছে, ততই অধর্ম অসত্য ছুন্নীতি অসংযম 
প্রভূত্ব স্বার্থপরতা প্রভৃতি বুদ্ধি পাইয়৷ তাহাদের 
জাতীয় জীবনকে ক্রমেই অধিকতর সমস্তাপূর্ণ 
করিতেছে । কোন ব্যক্তি ও জাতি ভোগকে 
সংযমের পুণাম্পর্শে মহত্বমপ্তিত করিয়া গ্রহণ 
না করিলে তাহার পরিণতি এইরূপ উচ্ছুঙ্খল 
হইয়াই থাকে । স্পষ্ট দেখ যায়__সাধারণ 
নরশারী দুরের কথা, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--১১শ সংখ্য 


এবং নানাবিষয়ে অপাধারণ গপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন 
বাক্তিগণেরও জীবন আভ্যস্তর উনুতি-বিবজিত 
হইয়া বাহ উন্নতির শীর্দেশে উপনীত 


হইলেও গুণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়। থাকে এবং 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পরিণামে তাহাদের 
পরিবার সমাজ দেশ-এমন কি বিশ্বের মহ 
অকল্যাণের কারণ হয়। বর্তমানে এই শ্রেণীর 
রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের প্রাধানাবৃদ্ধির ফলে 
বাহাবিষয়সমুহে উন্নত দেশগুলিতে এবং 
ইহাদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে অশাস্তি 
বিরাজ করিতেছে । সুতরাং মদ্যমুক্ত স্বাধীন 
ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে এই সাংঘাতিক 
সমসা। হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইলে 
তাহাদের চিরন্তন গোৌরবোজ্জল জাতীয় বৈশিষ্ট 
ধর্ম সত্য নীতি সংযম পরার্থপরতা এতৃতির সঙ্গে 
সামগ্ন্ত বিধান করিয়া পাশ্চাত্যের মর্ববিধ 
বাহ উন্নতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে 
অপ'রহার্য। 

এক শ্রেণীর পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
ধারণ। যে, হিন্দুধর্ম জাগতিক বিষয়-বিরাগ-মূলক ; 
ইহা বাহা' উন্নতিকে অবহেলা করিয়া কেবল 
আভ্যন্তর উন্নতিসাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করে। ইহা সর্বাংশে সত্য না হইলেও একে- 
বারে মিথ্যা নয়। কেন না, হিন্দুশাস্ত্রে অধিকারি- 
ভেদে নিবৃন্তিমূলক মোক্ষ এবং প্রবৃত্তিমূলক 
ধর্ম উভয়েরই স্থান আছে। মোক্ষপন্থিগণের 
মতে ইহ ও পর উভয় লোকের ভোগন্থখই 
ইন্দ্িরসমৃহের দাসত্ব-মাত্র এবং উভয়ই 
অস্থায়ী। এইজন্ত ইহারা সকল প্রকার 
এহিক অভুদয়স্পৃহ। একেবারে বর্জন এবং 
বিষয়বালন| ত্যাগ করিয়া স্থখ-ছুঃখের বাহিরে 
যাইয়া আত্মার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তশ্বরূপে 
স্থিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। 
এই নরদেবগণ ধর্ম সত্য নীতি সংযম প্রভৃতি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


বিষয়ক মানুষের আভ্যন্তর উন্নতির জীবন্ত 
প্রতীক। সকল দেশে ও সকল কালে এই 
শ্রেণীর সংখ]া অত্যন্ত কম হইলেও সকল 
নরনারীকে আভ্যন্তর উন্নতির পথ প্রদর্শন এবং 
তাহাদের সম্মুখে মহান আদর্শ ধারণ করিয়া 
রাখিবার জন্ত ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার 
করা যায় না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ 
নরনারীই প্রবৃত্তিমলক ধর্মকীমী। ইহজীবন 
ও পরজীবনে সর্বাবস্থায় আপনাদের এবং আত্মীয়- 
স্বজনবর্গের ভোগ-স্থখ অর্থাৎ বাহা উন্নতিই 
তাহাদের একমাত্র কাম্য। ইহাদের ধর্স- 
সাধনও এই একই উদ্দেশে নিয়ন্ত্রিত । হিন্দু- 
শান্সমূহ সমস্বরে বলেন যে, ধর্ম অপেক্ষা 
মোক্ষ_-প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি-ধর্ম শ্রেষ্ঠ 
বটে, কিন্ত সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির পথ অতিক্রম 
না করিয়া! নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না, 
সাধারণ তমোগুণী মানুষ রঙজোগুণের আশ্রয় 
গ্রহণ না! করিয়া লত্বগুণে উপনীত হইতে অসমর্থ। 
প্রকৃতপক্ষেও বলপুর্বক ধর্মকামীকে মোক্ষকামীতে 
পরিণত কর অসম্ভব । হিন্দুধর্মসার রামায়ণ 
মহাভারত গীতা চণ্ডী পুরাণ ও সংহিতা গ্রস্তৃতি 
শাস্ত্রে মোক্ষ ও ধর্ম উভয় পথের মাহাত্ম 
কীতিত। পুথিবীর বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রের মধ্যে 
একমাত্র হিন্দুধর্মশান্প্েইে মোক্ষ ও ধর্মের 
উপযোগিতা স্বীকৃত। হিন্দুধর্মের শাখান্বরূপ 
বৌদ্ধধর্ম কেবল মোক্ষমার্গ ভিন্ন অন্ত পথের 
উপযোগিত। স্বীকার করে না। ুষ্টধর্মও বিষয়- 
বিরাগ এবং নিবুত্িমুলক । এক গালে চড় 
মরিলে অপর গাল পাতিয়া দিতে সকল নর- 
নারীকে যিশুথুষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। কিন্ত 
শরীক মোক্ষকামিগণকে সর্বভূতের প্রতি 
বৈরিতা ত্যাগ করিয়া সমদশী হইতে এবং 
ধর্মকামিগণকে শক্র জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য 
ভোগ করিতে বলিয়াছেন। হিন্দুর সকল শান্ত 


বাহা ও আভ্যন্তর উন্নতি 


৫৬৩ 


ধর্মকামিগণের পক্ষে ভাষ্য হিংসারও স্পষ্ট 
সমর্থন আছে। এই লকল প্রমাণমূলে হিন্দু- 
ধর্মকে মানুষের বাহ্োন্ততি-বিরোধী বলা! 
যায় না। তথাপি ইহাও সত্য যে, এঁহিক ও 
পারত্রিক স্থথ ভারতের অধিকাংশ নরনারীর 
কাম্য হইলেও তাহারা উন্নত পাশ্চাত্য জাতি- 
সমূহের তুলনায় বাহা বিষয়সমূহে এ পর্যস্ত 
উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই । সুদীর্ঘ কালের 
পরাধীনতার পেষণ, প্রতিকূল রাষ্্রিক অর্থনীতিক 
সামজিক ও পারিপাগ্িক পরিবেশ, জনসাধ!- 
রণের নিদারুণ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শক্তিমান 
সআজ্যবাদী জাতিসমুহের প্রতিকুলাচরণ, 
স্বগৃহে সাম্প্রদায়িকতা অনৈক্য ও বিরোধ 
প্রভৃতি ইহার কাঁরণ। বাহা উন্নতি লাভ 
করিতে হইলে যে রজোগুণের উদ্বোধন আবশ্তক, 
তাহাও এতদিন ভারতের জনগণের ছিল না, 
তাহারা মহাতমে আকণঠ মজ্জমান ছিল; কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ প্রলয়ঙ্কর 
অস্তধিপ্নব বহিবিগ্নব এবং কল্পনাতীত দৈন্ট-ছুঃখ- 
দুর্দশার মধ্যেও তাহাদের জাতীয় জীবনের চিরস্তন 
গৌরবোজ্জল -বৈশিষ্ট্য-ধর্ম সত্য নীতি সংযম 
গ্রভৃতিকে দৃটভাবে আকড়াইয়াই আজও 
তাহারা জাতি হিসাবে কেবল বাঁচিয়াই নাই, 
পরস্ত তাহাদের সর্বাঙ্গে নব জাগরণের মুঞ্জবণ 
পরিস্যুট। বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করার 
ফলে তাহাদের সর্ববিধ বাহা ও আভ্যস্তর 
উন্নতি লাভের রুদ্ধ দ্বারগুলি উনুক্ত 
হইয়াছে । এই সময়ে যদি তাহারা রজোগুণে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিসমূহের 
সর্ববিধ বাহ্‌ উন্নতিকে তাহাদের পূর্বেংক্ত 
জাতীয় বিশেষত্বের পুণ্য স্পর্শে মহত্বমপ্ডিত করিয়া 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহ! হইলে তাহাদের 
জাতীয় জীবন যে পৃথিবীর সকল জাতির 
আ'দশশস্থানীয় হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 


৫৬৪ 


উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য 
জাতিসমূহ খুষ্টধর্মাবলম্বথী বলিয়া! গর্বের সহিত 
পরিচয় দিলেও তাহার! খুষ্ট-গ্রচারিত ধর্ম সত্য 
নীতি ত্যাগ ও সংযম প্রসৃতির পুত স্পর্শে 
মহিমান্বিত করিয়া তাহাদের বাহা উন্নতি গ্রহণ 
করিতে পারে নাই। ইহার কারণ প্রাচ্যের 
খুষ্টধর্ম পাশ্চাত্য দেশসমুহে তাহার এ বিশ্বপাবন 
ভাবগুলি লইয়! উপস্থিত হয় নাই। খুষ্টের 
আধ্যাত্মিক ভাবসমুহ ভারতের আধ্যাত্মিকতায় 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ মংখা! 


পূর্ণ মাত্রায় প্রকট । এই জন্য স্বামী বিবেকা- 
নন্দের মতে ভারত হইতে সমানীত আধ্যাত্মিক 
ভাব।বলীর সাহায্যে বর্তমানে পাশ্চাত্যে প্রচলিত 
খুষ্টধর্মকে যথার্থ খুষ্টধর্মে পরিণত করিয়া ইহার 
মহিমময় আদর্শে তাহাদের সর্ববিধ বাহ ও 
আভ্যন্তর উন্নতি নিয়ন্রিত করাই তাহাদের জাতীয় 
জীবনের সকল সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায় 
এবং ইহাই বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শাস্তি- 
গ্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ । 


পূজারী 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


পূজারী তোমার পূজা-আয়োজম শীঘ্র লহ গো সারি 
পুজার সময় যায় বহে যায় এস এসত্বরা করি। 
উষাকাল হতে কুড়াতেছ ফুল এখনো ভরে নি সাজি? 
কোথা কোশাকুশি কোথ! চন্দন কোথায় অর্থ্যরাজি? 
এখনে কেন রে মন্দির পরে দীপ নাহি হ'ল জ্বাল! 
ধুপের গন্ধ নাহি আমোদিল কখন গাঁথিবি মালা? 
দিক দিক হ'তে আসে নরনারী পূজ। দেখিবার আশে 
সাজানো হ'ল না৷ তোর উপচ।র অলল রহিলি বসে। 
মন্দিরে দেখ ব্যাকুল পিয়াশী দেবতা তোমার লাগি 
ওরে নির্দয় উঠিল না হায় পরাণ এখনো জাগি? 

থাক্‌ পড়ে কাজ যতরে অকাজ যত টান যত মোহ 
জীবনের নাথ মাগিছে জীবন পুজা তার সমাপহ। 





চর্যযাপদের কৌলিক ব্যাখ্য। 


প্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্বভূষণ 


কুক্কুরীপাদের (ধৌহ 


ছুলি ছুহি পিট। ধরণ ন জাই। 
রুখের তেশ্ুলি কুম্তীরে খাঅ ॥ ১ 


( পাঠাস্তর--খাই) 


টাকাকার-ছুলি-দ্বয়াকারং যশ্মিনি লীশং 
গতং মহাসুখকমলং | ছুহি_দেহনংকর্মমুদ্রা- 
প্রসঙ্গাদি দ্বারা চিত্তবুত্তি-নিরোধ । 
বস্থ-_-উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন) 
অধিকম্ক সংস্কৃত ছুলি, ডুলি শব্দের অর্থ 
ক্্রীকচ্ছপ গ্রাহণ করিয়াছেন, এবং ডুলীক্ষীর 
কচ্ছপের ছুধ। আকাশ-কুস্থমবৎ অলীক 
করিয়ছেন। ভাবান্ুবাদে লিখিয়াছেন__ 
“দুলিকে দুহিয়া পীঠে ধরণ না যায়”। 
টাকাতে “কৃর্শমুদ্রা”_-দেখিয়। বোধ "হয় ডুলি 
কচ্ছপের কথা মনে উদ্দিত হইয়াছে । কচ্ছপ 
ছয় প্রকার আছে, তন্মধ্যে এক প্রকারকে 
সাধারণ কথায় ছুরা বাড়ুরা বলে, সংস্কতে 
ছুলী, ছুলি। ডুলি, ছুড়ি। কিন্তু কুর্ধুদ্রা-রূপ 
যোগের অঙ্গ ছুলি দোহন করার সঙ্গে 
কি অর্থে তুলিত হইল বুঝা গেল ন1। 
পিটা-ব্জমণি পীঠ) শূন্ততা-রূপ বজের 
অধিষ্ঠান-স্থান (বসু )। 
ধরণ ন জাই- অনভিজ্ঞের সেখানে পৌছিতে 
পারে না। রুখ-কায়াবৃক্ষ । তেনম্তলি _ চিঞ্চ।ফল, 
তেতুল; দেহবুক্ষের ফল বোধিচিত্ত। কুভ্তীর-_ 
কুস্তক মমাধি; খাই-খায়, মিঃস্বভাব করে। 
টাকাকার ও বস্থুর অর্থ- অনভিজ্ঞ নাধকেরা 


দ্বৈতভাব যাহাতে লীন হইয়াছে, সেই মহাস্খ- 
কমল দোহন করিয়৷ অর্থাৎ চিত্তকে নির্বাণমার্গে 
চালিত করিয়! মহাস্থখরূপ খৈঠায় ধারণ 
করিতে পারেন না, কিন্তু গুরুর উপদেশে 
দেহতরুর ফলস্বরূপ চিত্তকে নিঃম্বভাব করা 
যাইতে পারে। 

কৌলিক অর্থ?-_ছুলি-ছুহেলি, 
দুর্রভা, কঠিন, শক্ত-_ 

“কহশি সুহেলি, রহনি দুহেলি”--বলা 
সহজ, সেই ভাবে থাকা কঠিন। 

( গে।রখ-বাণী, ৪২ পৃঃ) 

দুহি-ছুই-হ-ছুইএর মধ্যস্থ। লুইপাদের 
প্রথম দৌহায় বলা হইয়াছে ধমণ চমণ বা 
ইড়া-পিঙ্গল। নামক দুই বেণীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত পিগ্ডিবা পিড়ি করিয়া! চঞ্চল চিত্ত 
বসিয়া থাকে । যোগশান্্রমতে উক্ত পিড়ি 
আজ্ঞাচক্র এবং ইহার ছুইটি দল। ব্যাখ্যায় 
বলা হইয়াছে--*এ বড় কঠিন ঠাই, গুরুশিষ্যে 
ভেদ নাই” ) অগ্ঠান্ত চক্রভেদ্দ করিয়া আজ্ঞাচক্রে 
মনকে উঠান বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার; সহজে 
এ গীঠস্থানে পৌছা যায় ন1। 

রুখ-বুক্ষ ১--বনি বনি চন্দন রুখ ন 
কোটইিশ_-প্রত্যেক বনেই চন্দনগাছ জন্মে না। 
গ্রথম দৌহায় নরদেহকে তরু ব। বৃক্ষের সঙ্গে 
তুলনা করা হইয়াছে। 

তেম্তলি_ত্েতেলী (অসমীয়৷ )) তেতুল 
ফল। নরদেহের তেতুল কি? তেঁতুলের 
বীজগুলি পৃথক পৃথক এক একটি কোটরে 


হ্লহ, 


৫৬৬ 


্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় থাকে । এক একটি স্েতৃল 
ফলে এইরূপ পাঁচ ছয়টি গাঁট থাকে । মানব- 
দেহের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া সুঙ্মা সুযুয়। 
নাড়ী গুহাদ্ধারের উপরস্থ মুলাধার চক্র হইতে 
উদ্ধদিকে সহতআ্রীর পর্য্স্ত প্রবাহিত হইয়াছে। 
ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা নামক ছয়টি 
চক্র আছে। 


স্থযুয়ার বামপার্ দিয়া ইড়া ও দক্ষিণ পার 
দিয়া পিঙ্গল নাড়ী মুলাধার চক্র হইতে উত্থিত 
হইয়া উর্ধে প্রবাহিত হইয়াছে । স্বাধিষ্ঠান-চক্রে 
গিয়া এই নাড়ীদ্বয় আবার দিক পরিবর্তন 
করিয়াছে; ইড়। স্ুযুম্নার দক্ষিণ পার্থ ও পিগগলা 
বাম পার্থ চলিয়া গিয়া আবার পুর্বববৎ উর্ধমুখী 
হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই ভাবে গিয়া 
মণিপুর চক্রে আবার দিকৃ-পরিবর্তন করিয়াছে। 
এইরূপে তাহারা শেষ পর্যযস্ত আঙ্ঞ।চক্রে আসিয়। 
আবার পরম্পরকে ভেদ করিয়াছে । সুতরাং 
এই নাড়ীদ্বয়ের চক্রে চক্রে বিপরীত গতির চিত্র 
উকিলে ঠিক একটি তেঁতুল ফলের মতই দেখা 
যায়। ইহা যেন মুলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের 
পীঠস্থানে উঠিবার একটি সিঁড়ি। পার্বত্য 
লোকেরা মঞ্চে. উঠিবার জন্ত একটি 
বৃক্ষখণ্ডে ঠেঁতুলের গাটের মত ধাপ কাটিয়া 
ইহাকে সিড়িরূপে ব্যবহার করে; ইহা! কোন 
কোন অঞ্চলে রুখের তেম্তুলি বলিয়া পরিচিত। 


কুস্তীর--সুযুয়। নাড়ীর মধ্যে বজা নামক 
একটি সুক্ষ নাড়ী আছে এবং তাহার মধ্যে অতি 
সুশ্মু চিত্রা বা চিত্রাণী নাড়ী আছে। ইহাতেই 
ষট্চক্রদূপ সাধনপদ্মগুলি গ্রথত আছে। 
এই চিত্রিণী বা চিন্রাণী নাড়ীর অন্তরমধ্যেই 
্রহ্মনাড়ী” নামক আর একটি নাড়ী মুলাধারের 
অন্তিম কোণ হইতে উত্থিত হ্ইয়া সহআ্ারের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


নিয়্দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অন্তান্ত নাড়ীগুলি 
আজ্ঞাচক্রেই সীমাবদ্ধ, আর উর্ধে তাহাদের 
গতি নাই, কিন্তু ব্রহ্গনাড়ী মুলাধার হইতে 
সহআধু পর্যন্ত বিস্তৃত। মূলাধারের সর্ববনিয় 
স্থানস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর মুখকে ব্ঙ্গদ্বার বলা হয়। 
সহআ্ার হইতে অন্ুলোম-গতিতে এক অলৌকিক 
জ্ঞানধার! নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে, এবং মুলাধারে 
অ|সিয়াই লৌকিক জ্ঞানে পরিণত হয়। এই 
মূলাধারে স্য়ন্তুলিল বিরাজিত; ইহা বাস্তবিক 
মেরুদণ্ডের যে সর্ধনিয্ন অংশ সামান্ত বক্র হইয়। 
গুহাদ্বরের দিকে গিয়ছে, সেখানে একটি ক্ষুদ্র 
পামিফলের মত বস্ত। সহস্রারস্থিত অমৃতধার! 
গলিত হইয়া আলিয়া ব্রহ্ম্ধর-পথে এই 
্য়স্তুগিঙ্গকে আধুত করিলেই জীবের জ্ঞানোন্মেষ 
হয়। কিন্তু লতাতন্ত-সদৃশ অতি নুক্ষম সর্পাকৃতি 
কৃণডপিনী এই স্বয়স্তুলিঙ্ঈকে সাড়ে তিন পাকে 
জড়াইয়া ধরিয়া ত্রহ্মনাড়ীর মুখে নিজের মুখ 
দিয়া উহার পথ বন্ধ করিয়া নিদ্রিতা হইয়৷ 
আছে। সহশ্রার হইতে বিগলিত অমৃতধার! 
এই সপিণীই খাইয়া ফেলাতে জীবের জ্ঞানোন্মেষ 


হয় না। "সুতরাং সাধক সাধনার দ্বারা এই 


নিদ্রতা কুগ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া স্ুযুক্স/- 
পথে ষট্চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উদিত 
করেন; এবং সেখান হইতে ব্রহ্মনাড়ী-পথে 
আরও উর্ধে সহশ্রারস্থিত পরমশিবের সহিত 
মিলিত করান। ইহাকে বলা হয় শত্তিস্বরূপিণী 
কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত রতিরসে মত্ত 
হইয়াছেন। পরবর্তী কয়েকটি দৌহাতে এই 
তত্বের উল্লেখ আছে, তাহ! যথাসময়ে ব্যাখ্যা 
করা হইবে। কুগুলিনী এই অবস্থায় উপনীত 
হইলে সাধকের দিব্যজ্ঞ!ন উদ্ভাসিত হয় । 
কুগুলিনী সর্পাকৃতি, সপিণী, কুম্তীর, গ্রাহ-_ 
ইনি আজ্ঞাচক্রে উঠিবার তেঁতুলের পথ গ্রাস 
করিয়া বলিয়া থাকেন। এই অবস্থাকেই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


“রুখের তেস্তুলি কুম্তীরে খাঅ” অর্থাৎ খাইয়াছে, 
গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে বল! হইয়াছে 


আঙ্গন ঘরপণ মুন ভে ! বিয়াতী। 
,কানেট চোরে মিল অধরাতী ॥ ২ 


টাকাকার_-আঙগণণ ঘরপণ-খশরীর রূপ 
গুহের মধ্যস্থিত-উষ্ভীষ কমল-_মহাসুখের নিবাস 
এবং সর্বশুগ্ঠালয় ৷ 


স্থন ভে বিয়।তী-হে পরিশুদ্ধাবধূতি সাধিকা, 
শ্রবণ কর। | 

কানেট  চোর--প্রবেশাদিবাতদোষবিভবম্‌ 
মহজানন্দেন চৌরেণ হৃতম্। সমাধিস্থ অবস্থ।য় 
সহজানন্দ চোর নিশ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রবহ-জনিত দে।ব 
অদ্ধরাতে হরণ করে। 

বন্থ_দেহরূপ গৃহের নিকটেই অর্থাৎ উষ্তীষ 
কমলে মহাস্থখের আঙ্গিনা রহিয়াছে । ওগে! 
দুঃখনাশকারিণী অবধূতী, আমাকে তথায় 
লইয়া চল। সেখানে অদ্ধেক রাত্রে (টাকায় 
আছে চতুর্থমন্ধ্য।য়াম্‌) অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক 
দান সময়ে পূরকরেচকাদি-বজ্জিত কুভ্তক দ্বার! 
আমি স্থির ভবে বাধু ধারণ করিয়া সহজ।নন্দ 
উপভোগ করিতে পারিব। 

এই ব্যাখ্যায় প্রশ্ন থাকিয়া যায়--উষ্ভীষ- 
কমল দেহের অভ্যন্তরে ন| হইয়া নিকটে কি 
করিয়৷ হইল? অবধূতী অর্থ/ৎ যাহার সাহায্যে 
সর্বকলেশহর নির্বাণ লাভ করা যায়--ইনি 
সত্রীলিঙ্গ কেন? অবধৃত হইলে কি হইত না? 
“আমাকে তথায় লইয়া চল” অর্থবোধক কিছুই 
পদে নাই। গ্রজ্ঞান্ঞানাভিষেক শুধু রাত্রে হইবার 
কোনও বিধান নাই, শেয রাত্রে বা মধ্যরাত্রেত 
নহেই। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ_“প্রবলে 
কলিকালে তু প্রকাশে কুলবন্তিনঃ। নক্তং বা 
দিবসে কুর্ধ)াৎ সগ্রকাশাভিষেচনম্‌ ॥” 


চর্য্যাপদের কৌলিক ব্যাখ্যা 


€৬৭ 


কৌলিক অর্থ :_-পূর্ব্বে বল! হইয়াছে দ্িদলীয় 
আজ্ঞাচক্রস্থ গীঠস্থানে পৌছা. সহজ ময়ঃ আর 
সেখানে উঠিবার পথ কুভীর পথ রোধ করিয়া 
বসিয়া আছে। যদি বা কেহ কষ্ট করিয়াও 
সেইস্থানে পৌছে, তথাপি সেখনে খুব ভাল 
জিনিষ দেখে না। সেখানে ঘরের আঙ্গিমার 
দিকে কৃঞ্চ-চোর অদ্বরাত্রে নববিবাহিত। 
বধূকে চুরি করিয়া নিয়া যায়। সত্য-_সে বড়ই 
বিষম ঠাই, তীর সতীত্ব বজায় থকে না। 
আঙ্গন- অঙ্গন, উঠান ।* ঘর-ঘরের। পণ-্ু 
পোণেলদিশে ! সুন ভে! _ওহে সাধক বা শিষ্য, 
শ্রবণ কর। 

বিয়াতী-_ বিবাহিত!) বিবাহ বিয়।) বিবা- 
হিত1- বিয়াতী। 

কুন্তক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জালম্ধর মুদ্রা 
করিলে গ্রাণবাযু উত্তপ্ত হইয়া নাভিকমলে পৌছে, 
এবং পরে আরও যৌগিক ক্রিয়ার পর এ বাধু 
মূলাধারে পৌছিলেই উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে 
সর্পকারা কুগুলিশী জাগরিতা হন এবং 
স্বরস্ুলিগও ব্র্গবিবরমুখ ত্যাগ করিয়া ধীরে 
ধারে ষট্‌চক্রের এক একটি কেন্দ্র ভেদ করিয়। 
সুন্লা-পথে উদ্ধদিকে উিত। হন এবং অতঃপর 
সহতআ্রারস্থ পরমশিবের সহিত রতিরসে মত্ত 
হন। জাগরিতা কুগ্ডলিনী বধু; শ্ব/স-গ্রশ্থাস 
তাহাকে ঠেলিয়! নিয়! প্রেমিক শিবগৃহে গ্রবেশ 
করাইয়া দিতেছে । 

কানেট চোর-কান্ু চোর, কৃষ্ণচ চোর। 
শ্রীক্চ আযান ঘে|যের বিবাহিত) স্ত্রী রাধাকে 
শাশুড়ী ননদের অজ্ঞাতে গৃহ হইতে বাহির 
করিয়া নিয়। লীলারসে মত্ত হইতেন। হাল 
কবির গাঁথাসপ্তুশতীতে উল্লিখিত রাঁধারুচ- 
কাহিনীকেই পণ্ডিতের এই সম্পর্কীয় প্রাচীনতম 
নিদর্শন মনে করেন । প্রাচীন আলবার বৈষ্ণবদের 
গাথায় ও (অগ্ডালের তিরুপ্াবাই পদে) 


৫৩১৮ 


পনাগ্সিনাই”* এবং পকান্ননের” প্রেমাভিনয়- 
কাহিমীর বর্ণনা আছে। স্তরাং চর্যাপদের 
রচয়িতার মনেও সেই কাহিনী জাগরূক ছিল। 

সাধারণতঃ ফষট্চক্রের কথা বলা হয়। 
কিন্তু মূলাধারাদি প্রধান ছয়টি চক্রের বাহিরেও 
নরদেহে ললনা, মন ও সেম নামক আরও 
তিনটি গুপ্তচক্র আছে। সুতরাং এই নবচক্র 
সহআর মহ দশটি হওয়াতে নরদেহকে দশমীও 
বলা হয়। 


আজ্ঞাচক্রের দুইটি দলের পিছনের 
মিলমাংশের ঠিক উপরেই ষটুদল-বিশিষ্ট গ্তপ্ত 
মনশ্চ ক্র আছে। জীবের বিষয়াসক্ত মন 
আজ্ঞাচক্রে একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, আজ্ঞা- 
কেন্দ্রকে ভেদ করিয়া উক্ত দল দুইটির 
সনুখস্থিত মিলনস্থলে প্রদীপশিখার গায় জ্যোতিঃ 
দর্শন করে। সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে অতি 
স্বচ্ছ কৃষ্ণমণির স্টায় একটি বিন্দু আছে; ইহ। 
অতি গভীর কুপের তললম স্বচ্ছ কৃষ্ণাবয়ব। 
এই কৃষ্ণ কূপই মন্তিক্ষের মূল ব৷ মনের স্থান। 
জীব যাহ! কিছু চিন্তা বা ভাবনা করে, সে 
সমশ্তই এই স্থানে গ্রামেফোনের রেগর্ডের মত 
স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়, এবং সময় সময় তাহা 
স্পন্দিত হইয়! পুর্ববচিন্তা স্মরণ করাইয| দেয়। 
সেইজন্) সাধনার সময় কুগুলিনী এ কৃষ্ণগহ্বরে 
প্রবেশ করিলেই প্রথমতঃ সাধকের পুর্ববচিস্তিত 
সাংসারিক ভাবসকল উকি মারিয়া উঠে, 
এবং সাংসারিক সর্বক্ষণের অনুষ্ঠান-পুষ্ট চিন্তার 
মধ্য হইতে নানা কথ। মনে পড়িয়া মনকে 


সাধনপথ হইতে বিপথগামী করিতে চেষ্টা 
করে। 


এই কৃষ্ণকুপ আবার জ্ঞানকৃপও বটে, 
এখানে যোগজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। সাধনার ফলে 
মনকে আবার বশে আনিতে পারিলে সাধকের 
তৃতীয় নয়ন প্রকটিত হয়, এবং কুগুলিনী 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংথ]। 


অতঃপর মোমচক্রে প্রবেশ করেন। আঙ্গন 
ঘরপণ--আজ্ঞাচক্ত একটি ত্রিকোণ পীঠস্থাম, 
ইহাকে অকথাদি বা হলক্ষ ক্ষেত্রও বলা 
বলা হয়। এই চক্রের ত্রিসীমার বাহিরে 
গ্রায় পরস্পর সংলগ্রভ।বে মমশ্চক্র ও.স্োমচক্র 
বিরাজিত। তাহারা সত/ই ঘরের আঙ্গিনায় নয়, 
আঙ্গিনার দিকে অবস্থিত । 

অনমীয়া ভ।যায় বলা হয় ঘরের পোনে, 
অর্থাৎ ঘরের দিকে, পাশে। 

*আজ্ঞাচক্রের শীর্ষবিন্দুতে ইড়া ও পিঙ্গলা 
নাড়ী পরম্পরকে ভেদ করিয়াছে । এই ছুই 
নাড়ীতে প্রবাহিত শ্বাস-গ্রশ্থস বায়ুর গতির 
সীমা এই শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত; ইহার বাহিরে 
রেচক-পুরকাদির ক্রিয়া চলে না। স্তরাং 
কুণ্ডলিনী যখন এই বিন্দু অতিক্রম করিয়া 
ইড়া-পিঙ্গলর তথা রেচকপুরকের আয়ত্তের 
বাহিরে মনশ্চক্রে উঠিয়। যান, তখন তিনি 
এতকাল যাহাদের শাসনাধীন ছিলেন,_তাহ!- 
দিগের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন; 
কৃষ্ণ-চোর বধুকে শীশুড়ীর ঘর হইতে হরণ 
করিয়। লই'া গিয়ছে। 

অধরাতী--অদ্রাত্রি,_ঠিক মধ্যরাত্রের পর, 
রাত্রির চতুর্থ প্রহরে । 

“আর্দবাত্র্যতীতে কালে প্রাণিনাং ধ্বনিবজ্জিতে | 

কণৌ পিধায় হস্তাভযাং কৃর্ধযাৎ পূরকবুস্তকম্‌॥” 

( গোরক্ষনংহিতা, ১২১৯) 

শান্পমতে মধ্যরাত্রির পরে চতুর্থ প্রহরই 

যোগসাধনার প্রশস্ত সময়, এই সময় কুস্তক 

করিলে দিদ্ধিলাভ সহজ হয়। যোগীদের মধ্যে 
একটি প্রবাদ আছে--- 

“পয়ল! প্রহর সবকোই জাগে, দুছরা প্রহর 


ভোগী। 
তিছর৷ প্রহর চোর চোট্রা, চৌঠ। প্রহর যোগী ॥৮ 


অগ্রশ্থায়ণ, ১৩৫৬ ] 


সম্থুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগম। 
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥ ৩ 


টাকাকার--সন্ুরা ত্বরিতাদি শ্বান। নিদ- 
চতুর্থানন্দ যোগনিদ্রাভিভূত।  বহুড়ী- বধূ, 
নৈরাত্ম্য অবধূতী। যোগীন্র যখন পুর্ণ কুস্তুকে 
খ্লরুদ্ধ করিয়া তুরীয়ানন্দে নিমগ্র,। তখন 
তাহার প্রকৃতিরূপিণী অবধূতী” ভববিকল্প পরিহার 
করিয়া! জাগ্রত থাকেন । 
কৌলিক অর্থ £-_ 
সঙ্গরা নিদ গেল--শ্বাস ও উৎশ্ব/স- স।স- 
উসান-সানু ৷ সম্থর! _শ্বাশুডীরা। অগ্ত অর্থে 
শ্বাশুড়ী-ননদীরা 1--“নাভ অস্থানংক 
সান্থনৈং সম্গুর।”--( গোরখবাণী ) 
গোরখনাথ বলেন-__ 
"চন্দুহর দেউ গগমে বিলুধা, ভইলা ঘের 
অগ্কারং। 
পঞ্চ বাইক জব গ্যংদ্র। পৌঢ্যা, প্রগঢা। ফৌলি 
ূ পগারং ॥ 
( গেরখবাণী, ৯৬পৃঃ, ৪ পদ) 


অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা যখন গগনে বিলুপ্ত 
হইল, তখন ঘোর অন্ধকার জানিয়া 
(গ্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান, বান) নিদ্রায় 
পতিত হইলে চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ছার 

খুলিয়৷ যায়। 
আবার-_-“নগরকোটিকী বহুবিধি গলী, 
ন্ন্দরী এক রাজন্দরি খড়ি । 


পঞ্চ মহাথষি তা কুটবাল, তিনকী ক্রিয়া 
মহা ঝুঝারি ॥ 


ইনহি মারি যে লাগৈ পন্থ!, সুন্দরী জিতৈ 

লোক সৌকন্থু। ॥ 

( গোরখবাণী, ১৬৭পঃ, ২৪-২৫ পদ ) 

অর্থাৎ দেহনগর চারিদিকে প্রাকারবেষ্টিত, 

ইহাতে অসংখ্য গলি (নাড়ী) আছে । বাজছ্বারে 

এক ন্থন্দরী নারী (কুণ্ডলিনী) পথ রুদ্ধ করিয়া 

দাড়াইয়। আছে। পাঁচ জন মহাস্খষি কতোয়াল 
ই 


মোরা - 


চর্যযাপদের কৌলিক ব্যাখ্য 


পঞ্চবাধু 


৫৬৩৯ 


স্বরূপে দণ্ডায়মান (চেতনি পহরৈ--কোট বাল 
বুলিয়ে__গোরখবাণী, ১২০পৃঃ ২পদ) আছে। এ 
নারী মহাবলবতী ও যুদ্ধকুশলা। প্রহরীদিগকে 
মারিয়। যে পথ উনুক্ত করিতে পারে, সেই 
স্বন্বরীকে লাভ করে এবং সমগ্র জগৎসহ 
দেহ-নগরকে জয় করে। 
সুতরাং স্পষ্টই বুঝ৷ যাইতেছে--শ্বাস-প্রশ্বাস 
আদি বাযুই শ্ব।শুড়ীননদী, এবং কুলকুগুলিনী 
বিয়াতী বনুড়ী বা বধু। 
নিদ গেল-নিদ্র। গেলেন, নি হইলেন। 
“গোরখ পুচ্ছৈ বাবা মচ্ছিন্্র যা ন্ততদ্র 
কণ্ঠাঘৈ আয়ৈ ।” 
অথাৎ গোরখনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন_- 
“বাবা মতস্তেন্্র, নিদ্রা কোথ। হইতে আসে 1” 
মংস্যেন্ত্রনাথ বলিলেন-__ 
“গগনমণ্ডল মে স্ুুন্যি দ্বার। বিজলী চমকৈ 
ঘোর অন্ধার | 
তা মহি নাংদ্রা আয়ৈ জায়ৈ। পঞ্চতন্তমে রহৈ 
সমাই ॥” 
(গোরখবাণী, ৬০পৃঃ, ১৭৬ পদ) 
অর্থাৎ গগনমগ্ডল সহম্রারে একটি শুন্তদ্ধ'র 
আছে, সেখানে ঘোর অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকায়; 
সেখান হইতে নিদ্রা আসা যাওয়া করে এবং 
শরীরের পঞ্চতত্বে গ্রবেশ করে। 
আগে মনশ্চক্রের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহ! হইতে মতস্তেন্্রনাথের বাণীর অর্থ বুঝিতে 
কষ্ট হয় না । কুম্তকযোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়! 
রুদ্ধ হইল, কুগুলিনী মনের সহিত তাহাদের 
আওত! ছাড়িয়া মমশ্চক্রের কুষ্ণগহবরে গ্রবেশ 
করিয়াছেন। শ্বান-গ্রশ্বাস এখন নিদ্রিত কিন্ত 
কুগ্ুলিনী জাগ্রতাঃ তিনি সেখান হইতে সোমচক্রে 
যান, তারপর আরও উর্ধে যাইবার সময় 
শঙ্খিনী নাড়ীর ক্রিয়ার পীমাও পর্যবসিত হইল। 
শঙ্ঘিনী নাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী সুযুয়। হইতে বিচ্ছিম্। 


৫খ৩ 


হইয়া গেল ;'ভারপর কতক অংশ শূন্য--ইহাকে 
নিরালম্ব পুরী বলে; তারপর মহআর। 
কুগুলিনী ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, 
তাহাকে আর কোথায় খ.জিয়া পাওয়া যাইবে? 


দিবসই বছুড়ী কাড়ে ডরে ভাঅ। 
রাতি ভইলে কামর জাঅ॥৪ 


টাকাকার--মৃদ্ধাগ্থদি ভেদে সেই অবধৃতী 
মিজে শুক্ররূপে ত্রেলোক্য নিম্মাণ করিয়। 
দিব্যাদি জ্ঞান সর্ার করে এবং কাড়ই বা 
কায়কালপুরুষ হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
গ্রজ্ঞাঘ্ধারা প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়। কামরূপে 
অর্থৎ মহাস্থখ চক্র স্বস্থনে নির্বিকল্প প্রাপ্ত 
হয়। রি 


বন্গ_-চিত্তের সজাগ অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়াদি 
সজাগ থ।কে, তখনই দিবল। চিত্রই দৃশ্তদর্শনের 
হেতু, অতএব নিজ সংবৃত্তি দ্বার ইহ! জগংস্থষ্টি 
করিয়া জগতের ভীষণ পরিণতি দেখিয়। নিজেই 
ভীত হয়। কিন্ত প্রজ্ঞার উদয় হইলে ইন্ছিয়াদির 
সুযুপ্তি হেতু চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়। নির্বিকল্লাকারে 
মহানুখ-সঙ্গমে গমন করে। 


কৌলিক ব্যাখ্যা £--*শিষ্যগুরু সংবাদ” নামক 
একখানি নাথগ্রন্থে (ছাপ। হয় নাই) দিবস 
ও রাত্রি সম্বন্ধে এইরূপ লেখ। আছে-_- 


শ্রীগোরক্ষ উবাচ-_ 
“ও স্বামি! দিনন হোতা তরাত্রি কাই[ছে আয়ে। 
আদি গ্রভু জ্যোতি কাই। সামা ইয়ে ॥ 
পিগ্ড নোহে ত প্রাণক1 নিবান কোন্‌ ঘরে । 
দিন হোতা ত রাত্রি কাই! সামাইয়ে |)” 


শ্লীমতন্তেন্্র উবাচ-- 
“অবধৃত ! দিন ন হোতা তরাত্রি সহজছে আয়ে। 
আদি প্রভূ জে) প্রাণ সামাইয়ে ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


. পিও্ড নোহে প্রাণ শুন্ত বিশ্বঘরে । 


দিন হোত। ত রাত্রি সহজে সামাইয়ে ॥” 


অর্থাৎ সহজ অবস্থা প্রাপ্তির নাম রাত্রি; 
তখন আদিজ্যোতি প্রাণে প্রবেশ করে, এবং 
প্রাণ শৃন্ত ঘরে বিরাজ করে। ইহার বিপরীত 
অবস্থাই দিবস। কুগুলিনী যতক্ষণ শ্বাস-প্রস্বাসের 
আওতায় ছিলেন, ততক্ষণ তাহার পক্ষে দিবস 
ছিল। 


কুস্তক-ক্রিয়ার ফলে শ্বাস-গ্রশ্বাসের তু 
বাযু যোগে যখন কুগুলিনী ভর্ধাগতি লাঁভ করেন, 
তখন প্রতিচক্রে আসিয়া তাহাকে বাধাপ্রাপ্ত 
হইতে হয়, এবং প্রতিচক্রে বাণবিদ্ধবৎ এক 
একটি আঘাত পাইয়া যেন উর্ধে উঠেন। 
এই সময় সাধকের শরীরেও বেপথু উপস্থিত 


হয়। বুহার। সামাগ্ঠভাবেও প্রাণায়াম অভ্যাস 
করিয়াছেন, তাহার! ইহা সহজে বুঝিতে 
পারেন। 


কাড়ই_কাড়েনকাড়, তীর, বাণ। ভা 


- ভাব দেখান। 


পূর্বেক্ত নিরালম্বপুরৰী বা শুগ্তস্থানের 
পরেই সহম্্রারের নিম্নভাগ। সেই নিয়দেশে 
পশ্চিমাভিমুখে একটি যোনিস্থান আছে, এখানেও 
ত্রকোণ রেখারূপে কামকলা বা শক্তিপীঠ 
বাব্রক্গরন্ধী আছে। ইহাকে কামপুর 'বলা হয়; 
চরধ্য(পদে কামরূপ বল! হইয়াছে । .কুগুলিনী 
শ্বাস-প্রশ্থাসরূপ শ্বাশুড়ী-ননদীর শাসনবিমুক্ত 
হইয়া তাহাদের নিদ্রিতাবস্থায় সহআরের 
যোনিময় কামরূগ নগরে প্রবেশ করিয়া 
পরমশিবের সহিত মিলিত হন। তখন শিবশক্তি 
অঙ্গাঙ্গিভাবে একাকার। 


অইছেন চর্ধ্য। কুকুরীপাত্র গাইড়। 
কোটি মাজে একু হিঅহি সমাহড় ॥ ৫ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] পৌরুষ 


( পাঠাস্তর কোড়ি) 


কুকুরীপাদ সিদ্ধা এই চধ্যাপদ গাহিয়াছেন) 
ইহার তত্ব কোটিজনের মধ্যে এক জনের হৃদয়ে 
প্রবেশ করিতে পারে। 


চর্যযার ভাবানু বাদ -.. 


দ্বিদলীয় পীঠস্থান সহজ প্রাপ্য নয়। 
উঠিবার বৃক্ষের পি'ড়ি কুভ্তীরে গ্রালয় ॥ 


৫৭১ 


আরো শুন! পীঠগৃহের অঙন্ের ধারে । 
অদ্বরাত্রে নববধূ হরে কৃষ্ণ চোরে ॥ 
শ্বাশুড়ীর৷ নিদ্রা গেলে বধু রয় জাগি। 
তারে নিলে কানুচোরে কোথা গিয়। মাগি॥ 
দিবলে বধুয়া যেন ভীত বাণ ডরে। 

রাতি হইলে চলে যায় কামরূপ নগরে ॥ 
আচার্য্য কুকুরীপাদে এই চর্ধ। গায়। 

কোটি মাঝে গুটি যদি বুঝিবারে পায় ॥ 


পৌরুষ 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ 


“সমরথ মারি হিজড়া বনে 


দে(ষফসাধন মে জান*--রজ্জব। 


বিফল সাধন পৌরুষে মারি 


বানায় যাহাতে ক্লীব। 


জীবনধর্্ম গেলে হয় জড় 


নর থাকে নাক জীব। 


দয়ার ধর্ম সাধন করিতে 


পৌরুষে ষেব! মারে । 


ঘ|তক-বৃত্তি পালে সেই জন 
দয়াল বলি নাতারে। 
একটি শাবকে মারিয়। ফেলিয়। 
তাহার অংশ দিয়া 


বাঘ-বিড়ালের! অন্ত শাবকে 
রাখে বটে জিয়াইয়া। 

পশ্ডর এ রীতি, সাধকের রীতি 
চির অহিংলাময়। 


এক “ভাবে” মারি অগ্ঠ,ভাবের? 
পোষণ সাধন! নয় 


স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্মৃতি 


স্বামী জ্ঞানাতানন্দ 


সে আজ অনেক দিনের কথা, ১৯১৮ কি 
১৯১৯ খ্রীঃ হইবে । জীবনের এক অধ্যায় প্রায় 
শেষ করিয়া" কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছি। 
শরীরটি বিকল, উহা! সারাইতে হইবে । গঙ্গার 
ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ পূর্ব-পরিচিত 
দুইটী বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাহাদের 
সহিত কিছুকাল পূর্বে কয়েক বার বেলুড় মঠে 
যাতায়াত করিয়াছিলাম।. দেখা হইতেই বন্ধুগণ 
আমার ভবিষ্যৎ জীবনধারা কোন দিকে প্রবাহিত 
হইবে জিজ্ঞাসা করেন। এবিষয়ে তখনও কিছু 
স্থির করিতে পারি নাই বলায় এক জন 
বলিলেন, “এখানে রামকৃষ্জ মিশন আছে। 
আমরা সেখানে যাতায়াত করি । তুমিও ভাই, 
সেখানে যাইও” শারীরিক অন্ুস্থত!র অজুহ|ত 
দেখাইয়া উহা! আমার পক্ষে বর্তমানে সম্ভব 
নহে বলিলাম । তদুত্তরে তখনই অন্ত বন্ধুটা 
বলিলেন, পওহে সেখানে যাইও, সেখানে 
একজন আমেরিকা-ফেরত মাধু আছেন দেখিবে। 
তিনি স্বামিজীর সমসাময়িক ।” 

নান' বিষয়ে আলোচনার পর মিশনে মাঝে 
মাঝে যাইতে স্বীকৃত হইলাম, এবং প্রথম বন্ধুটার 
সহিত বোধ হয় পর দিনই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে 
যাইয়। উপস্থিত হইলাম! মিশনে প্রবেশ করিয়। 
প্রাচীন ও নবীন কয়েক জন সন্্যাসীর সহিত 
আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
সান্নিধ্যে বন্ধুবর আমাকে লইয়া গেলেন । তিনি 
তখন অম্বিকা-কুটারের বাহিরের বারান্দায় বসিয়া 
ছিলেন। দেখিলাম তিনি অতি সোম্য-মৃতি, সর্বাঙ্ 


হইতে যেনঅপূর্ব-জেযাতি বিকীর্ণহইতেছে। তাহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক আমরা আসন গ্রহণ 
করিলাম । তিনিও আমদের কুশল-বাতা জিজ্ঞাসা 
করিয়ঃ কাশীতে কেন আসিয়াছি, কত দিন থাকিব 
এবং কোথায় উঠিয়াছি প্রশ্ন করিলেন । সকল বিষয়ে 
যথাযথ উত্তর দিবার পর, তিনি পুনরায় আমাকে 
তাহার নিকট স্থবিধামত আমিতে বলিলেন। 
মিশমের প্রতি আকর্ষণ ইতঃপূর্বে আমার 
বিশেষ কিছু ছিলনা । দুই একবার বেলুড় মঠে 
যাতায়াত করিলেও জীবনধারা অন্ত পথে 
গ্রবাহিত হইতেছিল। হাই এবারও অনুরূপই 
হইবে. মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত 
পুরুষের আকর্ষণ তখন হই্টতেই কেম যেন একটু 
একটু অনুভব করিতে লাগিলাম। বন্ধুবরও 
নাছোড়বান্দ' । স্থুতরাং তাহার সহিত পরে 
প্রায় প্রতিদিনই সেবাএমে আসিতে হইল ও 
শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর পুণ্য সঙ্গ, ইচ্ছায় ব| অনিচ্ছায়, 
লাভ করিয়া ধ2 হইতে লাগিলাম। স্বামিজী 
তখন খুবই অনুস্থ। কিন্তু রোজই দেখিতাম 
তিনি ধীরস্কির ভাবে বনুপ্ষণ বসিয়া থাকিয়া 
লমবেত ভক্তগণের নিকট অতি সুন্দর সুমিষ্ট 
ভাষায় নানা শাস্ত্র হইতে নানারপ শ্লোক উদ্ধার- 
পূর্বক গ্রত্যেকের জীবন-সমস্তা সমাধানের চেষ্ট 
করিতেছেন। তখন আমরা ঘোর মংশয়বাদী, 
আমাদের শান্ত্জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। তাই 
অনেক সময়েই স্বামিজীর অপূর্ব উপদেশের 
কিছুই বুঝিতে না পারিলেও তাহার বলিবার 
অলৌকিক ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হইয়া যাইতাম । 
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স্বামী তুরীয়ানন্দজী হঠাৎ একদিন গীতার 
৬ঠ অধ্যায়ের__ 
“উদ্ধরেদাত্বনাত্মানং নাত্সানমধসাদয়েৎ | 
আত্মৈব হ্যাত্মনে! বন্ধুরাক্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥” 

এই শ্লোকটা অতি গম্ভীর উদ্াত্তকণ্ে 
উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আত্মাকে 
আত্মাধারাই উদ্ধার করিতে' হইবে, তিনিই 
তোমার বন্ধু। তাহাকে না জানিতে পারিলেই 
তিনি তোমার রিপু হইয়া পড়েন। তিনি 
বাতীত তোমাকে উদ্ধার করিতে জগতে আর 
কেহ নাই। আমাদের সকলের তাহারই শরণ 
লইতে হইবে ।” পুর্বে কিছু দিন হইতে তাহার 
মুখে নানাপ্রকার শ্রোকাবুত্তি শুনিলেঞ তাহার 
এদিনের উক্ত শ্লে(কটির অপূর্ব আবৃত্তি যথার্থই 
আমাদের প্রাণে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিল। 
ভাবিলাম, সত্যই কি আমাদের ভিতর এইরূপ 
এক আত্মা রহিয়াছেন যিনি স্বয়ং প্রকাশ ও 
সর্বাশ্রয়। তাহার ধ্যানচিন্তার কি আমারের 
সর্বগ্রকার দৌর্বল্য বিদূরিত হষ্টয়া যায়? 

সেদিনের সেই ক্লোকের ঝঙ্কার আজও কানে 
বাজিতেছে । এদনের উদাত্তকণের 
আবৃত্তি শুনিয়া সত্যই মনে হইয়।ছিল, আমাদের 
সেই মহান আত্ম রহিয়াছেন। তাহাকে উদ্ধ দ্ধ 
করিতে না পারিলে জীবনে সবই বুথ। হইয়া 
যাইবে । তার পর বহছুদিনই শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর 
নিকট গিয়াছি। একথ। সেকথা বল্লিয়া, কি 
আশ্চর্য্য |__মাঝে মাঝে এ অপূর্ব শ্লোকটি সেই 
স্বীয় তেজঃসম্পন্ন খষি আমাদের নিকট আবুত্তি 
করিতেন। আমাদের তৎক্ষণাৎ মনে হইত, 


তাহার 


বেদাস্তের সাক্ষাৎ মূর্ত খধি যেন আমাদের ভিতখে 


সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিতে অশেষ প্রকারে চেষ্টা 


করিতেছেন। 
কিন্তু তখন সংশয়াকুল যুবক আমরা । 
তাহার এই গম্ভীর প্রত্যক্ষোপলব্ধির বাণী 


স্বাম তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্মৃতি 
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শুনিয়াও মাঝে মাঝে ঘোর সংশয়ে পড়িতাম। 
চপলমত্ি, বালকের বুদ্ধি লইয়া কত দিনই না 
তাহার সহিত কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি । তিনি 
কখনও কখনও হাসিয়া হাসিয়া, কখন বা তীব্র 
ভতসন। করিয়। আমাদের এ অলীক সংশয় 
দূরীকরণের চেষ্ট। করিতেন । 

মনে পড়ে, এক দিন বৈকালে তাহার সহিত 
বেড়াইতে বেড়াইতে সেবাশ্রমের নিকটেই 
দেখিলাম বনু যাত্রী দেশবিদেশ হইতে আসিয়া 
হইয়াছেন। *সেদিন পুণিমা ও 
চন্দ্রগরহণ ছিল। শ্রদ্ধেয় স্বমিজী উহা দেখিয়! 
আমাদিগকে বলিয়। উঠিলেন, “দেখ দেখ, কি 
ভক্তি লইয়া কতদূর দেশ হইতে এই সকল 
যাত্রী আমিয়। একত্রিত হইয়াছে আজ গ্রহণ, 
তাহারা গঙ্গালান করিয়া ধন! হইবে। ইংরেজী 
কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম,__ গ্রহণ বিষয়ে বর্তমান 
জ্যোতিষশাস্্ যাহা! বলে, তাহা কিছু কিছু 
জানিতাম। বিগ্ভাভিমানীর মত বলিয়! উঠিলাম, 
“মহারাজ, এতো ঘোর কুসংস্কার! রাহ তো 
কখনই চন্ত্রকে গ্রাস করিবে না। পৃথিবীর 
ছাঁয়ামাত্র পড়ে বলিয়াই তে! চন্দ্রকে এরূপ রান গ্রস্ত 
দেখায়। এতগুলি কেন পেই ভ্রান্ত 
ধারণ।য় পড়িয়া চন্দ্রকে রাহুগ্রন্ত ভাখিবে ও 
গলাস্নানে আপনাদিগকে পাপঘুক্ করিবার চেষ্টা 
করিবে?” স্বামিজী আমার কথা শুনিয়৷ গম্ভীর 
হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “তুমি কি এই বিষয়ে 
সবই জাননয়া ফেপিয়াছ? কোন্‌ অনাদি কাল 
হইতে এইরূপ কত ভক্ত আসিয়া এই ভাষে 
তাঁহাদের মনের ময়ল। কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে, 
তাহার কি কোন ফলই নাই?” কিন্তু ইংরেজী- 


সমবেত 


লোক 


শিক্ষিত যুবক আমরা তাহার এই কথ! নিবিচারে 


মানিয়া লই নাই। এই বিষয়ে আমরা যাহা 
যাহ! পড়িয়াছি, সবই নির্লজ্জভাবে তাহাকে 
বলিয়! যাইতে লাগিলাম। তিনি মেই দিন আর 
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কোন কথ! না বলিয়! সেবাশ্রমে ফিরিয়! উপস্থিত 
সাধুদের বলিলেন, “শোন, এই ছেলেটা গ্রহণ 
সম্বন্ধেকি বলিতেছে 1” তাহারা আমার কথ। 
শুনিয়া হাসিলেন মাত্র । পর দিন আশ্রমে গেলে 
শ্রদ্ধেয় স্বামিজী সন্সেহে আমাকে ডাকিয়! লইয়। 
বলিলেন, প্গ্রহণ-আ(নের কথা কাল যাহা 
বলিতেছিলেঃ উহার অনেক অর্থ আছে। 
আমাদের খধিগণ কোন জিনিষই বুথ। আমাদের 
শান্তে লিখিয়। যান নাই। ছোট বালক 
দেখিয়াছই তো ?--তাহায়া সাধারণত তিন শ্রেণীর 
থাকে । একদল সুবোধ । তাহাদিগকে অভি- 
ভাঁবকগণ বলিলেই পড়িতে বপিয়৷ যায়। 
দ্বিতীয় দলকে পড়াশুনা করাইবার জন্ত অভি- 
ভাঁবকগণের মিঠাইমণ্ড গ্রভৃতি উপহার দিতে 
হয়। শ্রেণীর ঝলকগণ সেইজন্যই পড়ায় 
মনঃসংযোগ করে। কিন্তু আর একদল বালক 
আছে যাহার! উহাতেও ভুলে মা। তাহাদের 
জন্য সেই কারণেই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হইয়া 
থাকে । উহা না হইলে, তাহারা পড়িতে বসিবে 
না। আমাদের শান্ত্রকার ও খধিগণও দেখিয়াছেন 
আমাদের ভিতরেও এরূপ তিন শ্রেণীর লোক 
আছে। যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান, তাহারা 
শান্ত্রকথা শুনিয়াই সংসার অনিত্য জ্ঞান করিয়া 
নিত্যবস্থ লাভের জন্য ধ|বিত হয়। কিন্তু এই 
ভাগ্যবানের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাই 
শান্ত্কারগণ অপরদিগের জন্ত এক্প মোদক বা 
পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বণিয়াছেন, 
প্রকৃতির এই লকল পরিবর্তনের সময় এইরূপ 
এইরূপ ভঙ্গন-পুঙ্গন ও অনুষ্ঠানাদি করিলে 
উহাতে বিশেষ ফল অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গাদি পাইবে । 
একদল লোক এ লোভেই এ সকল অনুষ্ঠানাদি 
পালন করে ও অন্ততঃ সেই সময়টুকু সমগ্র 
মনগ্রাণ শ্ীভগবানের চরণে সমর্পণ করিবার 
চেষ্ট করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা উহাতেও অনিত্য 
সখের লোভ ত্যাগ করিতে গপ|রেনা। শাস্ত্র 
তাহাদের জন্যই বেত্রাঘাত ব! নরকাদি সাষ্টি 
করিয়াছেন। শান্্রকারদের উদ্দোগ্ত ইহাই, 
যেকোন প্রকীরেই হউক উহার! শ্রীভগবানের 
দিকে মন সমর্পণ করিবার চেষ্টা করুক। 
তাহা হইলে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। 
ধু মিষ্ট কথায় উহাদিগকে বুঝাইলে তো 
হইবে না। তাই এই সকল পুরস্কার ও শাস্তি 
গ্রভৃতর ব্যবস্থা । ধাহার৷ প্রতিক্ষণ তাহার 
নাম করিতে পারেন, অবস্ত তাহাদের এই 
সকলের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই 
শ্রেণীর লোক ক'জন আছে বল?” 

আর একদিনের কথা। বালকম্থুলভ চাপল্য- 
হেতু পুনরায় একদিন পূজনীয় হরি মহারাঁজকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, “মহারাজ, গঙ্গান্নান 
করিয়া কি লাভ হয়?” তিনি বলিলেন, তুমি 
কি গঙ্গাকে সামান্ত নদীমাত্র মনে কর?” 
পূর্বাপেক্ষা অধিক গ্রগল্ভতার বশে বলিলাম, 
“না মহারাজ? ৬কাশীতে গলার যে রূপ দেখিতেছি, 
তাহাতে ইহাকে নদীও বলা ষাইতে পারে ন। |” 
মহারাজজী হাপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণই 
গম্তীরভাবে বলিলেন, “যাদের লেখা পুস্তকের 
ছুইচার পাতা পড়িয়া তোমরা আজ তোমাদের 
দেশের দেবদেবীগণকে এইরূপ অশ্রদ্ধা করিতে 
শিখিয়াছ, জান ঝি পৃঙ্পাদ স্বামিজী (বিবেকা- 
নন্দ) তোমাদেরই শান্তর লইয়া তাহাদিগের 
(বিদেশীদের ) জয় করিয়৷ আসিয়াছেন? এই 
গঙ্গার মাহাজ্য বলিতে বলিতে তিনি কিরূপ 
ভাবগদ্গদ হইয়৷ পড়িতেন! শুধু তিনি কেন, 
অমাদি কাল হইতে কত মুনিখধষি এই গঙ্গার 
মাহাত্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, 
অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করও ইহার মাহাত্ম/ 
বর্ণনা করিতে পরাত্থুখ হন নাই। তোমরা 
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ছুই-একখানি পাশ্চাত্য পুস্তক পড়িয়াই আজ 
গঙ্গাকে অনাদর করিতে শিখিয়াছ 1” 

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর 
গলার প্রতি অবিচলিত ভক্তির দুই একটি কথা 
উল্লেখ মা করিলে আমার বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়। 
যাইবে। বছুদ্দিন দেখিয়াছি, অতি অসুস্থ শরীর 
লইয়াও তিনি পদবরজে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম 
করিয়! গঙ্গা-দর্শনে যাইতেন এবং গঙ্জাতীরে 
দশাশ্বমেধ-ঘ1টে বসিয়া একাগ্রচিন্তে ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট। গঙ্গাদর্শন করিতেন। সেখানে আমাদের 
সহিত দেখ। হইলে অনেক [সিঁড়ির নীচ হইতে 
গঙল্গা'জল হাতে কারয়৷ আনিয়া তাহার মাজে 
ছিটাইয়া দিতে বলিতেন। তখন ক্ছু না 
বুঝিজেও এখন বুঝিতেছি, সেই বহুখধি-পু'জতা 
গঞ্গাদেবীকে তিনি সত-নত)ই দেবী বলিয়া 
মনে করিতেন। সেই হেতু তাহাকে নিত্য 
দর্শন-স্পর্শন করিয়। যাহাতে আমাদিগের মত 
অবিশ্বাপী যুধকের মনেও ভক্তিরন সঞ্চিত 
হয়, তজ্জগ্ত তিনি এইরূপে অশেষ 
করিতেশ। 

পরমজ্ঞানী হইলেও তাহাকে এই সময়ে 
অন্ুস্থ শরীর লইয়া অতি কষ্টে কয়েকবার 
বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইতে দেখিয়াছি । 
কাশীধামের মাহাত্যও তাহার মুখে এই সময়ে 
ব্বার শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। পকাণীকা সমান 
নাই পুরী” গানের এই পর্দটা গাইতে গহতে 
ভাবগদগদ-1চত্ত হইয়া! বলিতেন, “কাশীর মত 
স্থান কি আর ভূ-ভারতে আছে? সম্পূর্ণ শরীর- 
বোধ-রহিত ব্রৈলঙ্ন্বামীর মত বত মহাপুরুষই 


চেষ্ট! 


এ-স্থানে বাস করিয়া এ স্থানাটকে পরম তীর্থ 


করিয়৷ গিয়াছেন !” 

শিবরাত্রির দিনে উপবাস করিয়! আমাদের 
আশ্রমের সাধুদের বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতে 
দেখিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, ইহা 


স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্বৃতি 


৫৭৫ 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, “যাও, 
তোমর! ব্রতী । তোমরা! অগ্কার দিনে বিশ্বনাথ 


দর্শন করিয়া ধন্য হও । আমার শরীরে আর 
সামর্থ্য নাই, তাই আমার পক্ষে উহা সম্ভব 
নহে ।” কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতেই 
সেই পরমজ্ঞনী তাহার হ্ায়ের অলৌকিক 
জ্ঞানের কথা আমাদের নিকটে এইভাবে প্রকাশ 
করিয়া বসিতেন, “তোমরা তাহাকে সেখামে 
যাইয়া দর্শন কর। আরম কিন্তু তাহাকে 
এইখানে (নিজ শরীর দেখাইয়। ) দর্শন 
করিতেছি 1” 

তাহার এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির কথা 
প্রায় একই সময়ে শুনিয়া আমরা অবাক্‌ হইয়া 
যাইতাম। আমরা বুঝিতাম না কোনটির সাধন! 
করিয়া তিনি এইরূপ স্থিত প্রজ্ঞ হইয়াছেন। 
আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সেই পরমসত্য উদ্ভাসিত 
হয়, যাহাতে প্রবল পুরুষকার-সহায়ে আমরা 
যথার্থ জ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারি তঙ্জগ্ত 
তাহার কত চেষ্টাই না প্রতিক্ষণ অনুভব 
করিতাম! আমাদিগের অভিমানে আঘাত 
করিয়া বলিতেন, “তোমরা কি ছেলে ?-- তোমরা 
“পিলে' মাত্র |” উপহাসচ্ছলে এই কথাটি উল্লেখ 
করিয়া আরও বলিতেন, “ছেলে ছিপেন স্বামিজী, 
ধাহাকে আ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন পুরুষ পায়র।,ঃ 
ঠোট ধরিলেই ঠোট ছিনাইয়া লইয়া যায়) তেজস্বী 
বলদ, যাহার ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং 
করিয়া উঠে। তোমরা কি এইরূপ হইতে 
পার?” 

একদিন ব্যাকুল হইয়া তাহাকে বলিয়া- 
ছিলাম, “মহ! রাজ, কিছু উপদেশ দিন।* তহুত্তরে 


তিনি বলিলেন, ওহে চোখে চশমা পরিলে 
কি হইবে? আগে চোখটি খোল, নতুবা 
চশমায় কোন কাজই হইবে না” আবার 


সেই 'উদ্ধরেদাত্মনাস্মানং শ্লেকটি আবৃত্তি করিয় 
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বলিলেম, পআত্ম(কে নিজের পুরুষকাঁর ঘ্ব।রাই 
উদ্ধার করিতে হইবে। নতুবা কে তাহাকে 
উদ্ধার করিতে পারে বল?” 

একটা ছেলে কয়েক বৎসর রাজনৈতিক 
কারণে সরকারের নির্যাতন ভোগ করিয়া 
জেল হইতে মুক্ত হইয়া হরি মহারাজজীর 
নিকট আসিলে, তিনি দুই একটী কথা বলিয়াই 
তাহ।র ভিতরের তেজস্বিতার পরিচয় পাইলেন। 
ইহতে পরম প্রীত হইয়া পরে আমাকে 
বলিলেন, “ছেলে হইলে এইরূপ ছেলেই চাই। 
দেখনা আমাদের মুখের সামনেই বলিয়। গেল, 
'ধাহার। সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের 
আমি বলিব (ভীরু ) সংসারের 
ছুঃখকষ্টের সহিত তীহার! দুঃখ করিলেন ন৷ 
কেন? ছেলেটা স্বামী বিবেকানন্দের বই 
পড়িয়াছিল ও তাহার বিশেষ ভক্ত ছিল। 
তাই তাহার এ কথার উত্তরে আমি বলিলাম,__ 
তোমার স্বামিজী, তিনিও তো] তাহ হইলে 
এইরূপ ০০৪10 ? ছেলেটি তখন চুপ করিয়া 
রহিল। কিন্তু উহার সাহসিকতা দেখ, এইরূপ 
সাহসী ছেলেরই আমাদের প্রয়োজন” 

যখন কোন কাজকর্ম লইয়া স্থানীয় কর্মীদের 
মধ্যে সামান্য সামান্য মনোমালিন্য হইত, তখন 
দেখিয়াছি হরি মহারাজ তীহার্দিগকে তীব্র 
ভৎসন করিয়। বলিয়াছেন, “তোরা কিসের 
ধানভজন করিস? তোরা কি ঠাকুরঘরে যাইয়। 
মালাঁজপ করিয়া আসিলি ন। কল চটকাইলি? 
ওরে, সন্থষ্ট যাদ কাহাকেও করিতে হয় তো তোর 
ভিতরে যে অন্তরাত্মা রহিয়াছেন ত্াহাকেই সন্তষ্ট 
কর। তখন দেখিবি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়! 
গিয়াছে । নতুবা, এই সকল কাজ করিয়! তোরা 
কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে যাইতেছিস বল্‌?” 

আমার শরীর বহুদিন হইতে খারাপ ছিল। 
তাহার নিকট গেলে তিনি উহার খবর নিত্যই 


2০৪: 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ*১১শ সংখা 


লইতেন। কিন্তু এই শরীরবুদ্ধি যে আমার 
ধর্মজীবন-লাভের প্রধান অন্তরায় তাহ। তখন 
বুঝিতাম না। তাই সেই পরম-কারুণিক 
একদিন কথাপ্রলঙ্গে আমাকে বলিয়া উঠিলেন, 
“দেখ, উহার (অপরের) সংসার-আলসক্তির 
কথা বলিতেছ। কিন্তু এই শরীরটিওতো 
সংলার! কি বল?” তাহার কথা শুনিয়া 
অবাক হইয়! গেলাম । ভাবিলাম, হঠাৎ তিনি 
আজ একি অদ্ভুত কথ বলিতেছেন। এই 
শরীরটির তো তিনি নিত্য কতভাবে খোঁজ 
লইতেছিলেন। কিন্তু আজ আবার একি 
কগা বলিলেন !_চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু 
জলদরগম্ভীরস্বরে পুনরায় তিনি এ প্রশ্নের 
আবুর্তি করিলেন । আমার স্পষ্ট বোধ হইতে 
লাগিল, কে যেন আমার মস্তকে দারুণ আঘাত 
করিয়া আমার চিরস্তন দেহবুদ্ধির দুর্গ ভাঙ্গিয়া 
দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাহার এই 
প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়াই বসিয়া রছিলাম। পরে চাহিয়। 
দেখি আচারধবর সোৎ্সুক নয়নে আমার 
নিকট হইতে এই গ্রশ্ের উত্তর চাহিতেছেন। 
হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, “হ্যা, 
মহারাজ, এই শরীরটি সত্যই সংসার । আশীর্বাদ 
করুন যেন আত্মবুদ্ধি আম।র দৃঢ় হইতে পারে।” 

তারপর কতরিনই না তিনি আমাদিগের 
ভিতরে সদ্বুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া 
ছেন। কতদিন বলিয়াছেন, “দেখ, হরিণের 
নাভিতে কন্তরী আছে, কিন্তু হরিণ উহার 
সন্ধান জামে না। তাই বৃথ। পাগল হইয়া 
সে উহার সন্ধনে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া 
মরে। তোমরাও যখন অন্তরাত্মার সন্ধান পাইবে, 
তখন আর এইরূপে ঘুরিয়৷ মারবে ন1।” 
আবার কখনও কখনও তিনি মাথায় কাপড় 
টানিয়া বলিতেন, “দেখ, শ্রীপ্রীঠাকুরও এইরূপে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ]] 


নিজের মাথ|টিকে সামান্ত একখানি গামছায় 
ঢাকিয়। আমাদিগকে বলিতেন, “তোমরা কি 
আমাকে এখন দেখিতে পাইতেছ? অথচ 
সামান্ত একটি গমছায় আমার মুখখানি তে 
আড়াল করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপেই মহামায়া 
তাহার সামান্ত অবগ্তন দ্বারা হ্বাদয়স্থিত 
সেই পরব্রহ্ষকে আমাদের” নিকট অজ্ঞাত 
রাখিয়াছেন। এ অবগু&নটি সরাইয়া ফেল, 
চিরদিনই তিনি তোমার অন্তরে বিরাজমান, |» 
এইপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলতেন, “শ্রদ্ধেয় 
স্বামিগী ( বিবেকানন্দ ) নানাত্থ ভ্রমণ করিতে 
করিতে একদিন এক পারিতক্ত মন্দিরে 
উপস্থিত হইয়া দেখলেন উহার গান্রে কবে 


কোন্‌ সাধক এই সুন্দর ফেৌহাটি লিখিয়া- 


গিয়াছে ন--- 
চাহি চীম!রী চুহী তু সব নীচ উন্‌ কো নীচ। 
ইয়ে তো পুরণ ব্রহ্ম থা যবতু নহী হোতী বীচ॥ 
ইহার অর্থ এই £ “হে চামাপী, হে 
মেথরাণী বাসন, তুই নীচ হইতেও নীচ। 
আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি তো 
পূর্ণবন্ষই | কিন্তু তুইই তো৷ মাঝখানে ধড়াইয়া 
ইহাকে এইব্প ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছিস!” দৌহাটা 
আবৃত্তি করিয়া হরি মহারাজ বলিতেন, “দেখ, 
এই সামানা দহাটিতে বেদাস্তের কি অপূর্ব 
ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে! মহামায়! এইরূপেই 
আমাদের নিকট হইতে আমাদিগের স্বরূপজ্ঞান 
লুকাইয়৷ রাখিয়াছেন।” 


স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্মৃতি 


৫৭৭ 


আর একদিনের কথা। হরি মহারাজের 
আদেশ লইয়| আমি দেশে আসিয়াছিঃ পড়া- 
শুনা শেষ করিতে হইবে। কিন্তু ভিতরে 
তিনি যে আগুন জ্বালাইয়া৷ দিয়াছেন তাহাতে 
উহা সম্ভব হইতেছল মা। তাহাকে একপত্রে 
লিখিলাম, “মহারাজ, আশীর্বাদ করিবেন যেন 
বন্ধনযুক্ত হইতে পারি।” পরম দয়ালু জ্ঞানিবর 
অনমনই মিজহস্তভে উহার উত্তর দিলেন। নান! 
কথার পর লিখিলেন, “বন্ধন মনে করিলেই 
তো বন্ধন, নতুবা কে তোমায় বাধে? তুমি 
তো! সদাই মুক্ত |” 

সাধু শান্তিনাথ মহারাজজীর নিকট এই 
সময়ে প্রায়ত যাইতেন। শাস্ঠিনাথজী তখন 
মৌনী, কঠোর সাধন-ভজন করিবার ফলে তখন 
তাহার কিছু কিছু মস্তিগীড়৪ দেখা দিয়াছিল। 
রোজই মহারাজজী তাহার শারীরিক কুখলবার্ত। 
িজ্ঞা্সা করিতেন। একদিন ত্বাহার কঠোর 
সাধন-ভজনের কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে 
সন্সেহে বলিলেন, “দেখ শান্তিনাথ, সবই তো 
করিলে । কিন্তু জানিও, মহামায়ার কৃপা ছাড়া 
কিছু হইবার নহে । তীহার শরণাগত হও ।” 
জ্ঞানিবরের মুখে সেদিন আমর! এইরূপ শরণা- 
গতির কথ! শুনিয়। বিস্মিত হইয়াছিলাম। 

এইরূপ কত জ্ঞান ও ভক্তির কথা তীহার 
শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া আমর! ধণ্ঠ হইয়া গিয়াছি। 
এখন আমার মনে হয়, সেই পরশমণির পরশ 
মা পাইলে জীবন বুথ! হইয়া যাইত। 


"একটু সাধন করে ঈীশ্বরদর্শন হ'ল ন1 বলে হৃভাঁশ হয়ে। না। ধৈর্ধ ধরে সাধন করতে থাক, 
যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপ। তোমার ওপর হবে।” -শ্রীরামকু্ণ 


চিতি-শক্তি 


শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যঠকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তর্ক তীর্থ 


চিত শবের অর্থ চেতনা বা চৈতন)। 
সংজ্ঞানার্ক চিৎ (চিতী সংজ্ঞানে ) ধাতুর উত্তর 
“ই” প্রতায় করিয়া চিতি শব্দ নিষ্প্ন হইয়াছে। 
শক্তি শবের বহু অর্থ ইহা ভিন্ন ভিন্ন শাঙ্ে 
ভিন্ন ছিন্ন অর্থে প্রযুক্ত । সামর্থ, বল গ্রড়'ত 
অর্থ প্রকৃত-গ্রতায় হইতে লব্দ বলিয়া এই গ্াঁল 
শক্তি শব্দের যৌগিকার্থ। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিকে 
সর্বাধিষ্ঠাতী, চৈতগ্ময়ী, সর্বাষ্ীধৈকগম্যা, আ্ঈ- 
স্থিতিলয়বিধাত্রী, জীবের ভবভয়হত্রী, পর প্রক্কতি 
বলিয়া কথিত হইয়াছে । হায়বেশেযণা।॥ 
শাস্ত্রে পদ-পদ্দার্থের সন্বন্ককে শক্তি" নাম দেওয়া 


হইয়াছে । সাংখা-পাতগল দশুন শক্তি শুদ্ধ 
যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে বাধহৃত। বেদায্ত 
মায়াকে শক্তি বলা হয়। কোথাও ইহা 


স্বরূপ ব! স্বভাব অর্থে গৃহীত হইয়াছে । “শত্তি” 
উরবাদিকম্বরপমেব”  (সপ্রুপদাথী-স-হিত। )। 
“যোগবাশিষ্ঠে, পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন সন্ত 
মাত্রকেই শক্ত বলা হইয়াছে। ড্রধ্যগুণাি 
দার্থমাত্রের স্বরূপই শক্তি । ইহ! 
শন্তি” শবের একটা অর্থ স্বরূপ বা স্বভাব 
এই স্বরূপ বা স্বভাব অর্থ গ্রহণ 
প্রকৃত বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত 


হত 


জ্ঞাত হয়। 
করিয়াই 
হইবে। 

সমস্ত চিতি-শক্তির অর্থ চৈতন্তস্বরূপ। 
যে বস্তর যাহা স্বভাব, সেই বস্তর ধংস ব্যতীত 
তাহার সেই স্বভাবের নাশ হয়না। সাংখ্য- 
শান্্র পুরুষকে “চিতি শ অর্থাৎ চৈতন্ত- 
স্বভাব এবং বেদান্ত ইহাকে আত্মা! বা ব্রহ্গ 


ভ্তিঃ 


এখন এই চিতি-শক্তির 
কালণ) প্রয়োজন সখন্ধে আলোচন৷ 
করা যাহ দ্বারা লক্ষা বস্তুকে 
জানা যায় তাহাকে সাধারণতঃ লক্ষণ বলে। 
ইহার স্বরূপলক্ষণ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং বক্ষ 
ইত্যাদি শ্রুততে উল্ত হইয়াছে । বেদান্তমতে 
ক্ততে কোন (বিশেষণ বা ধর্ম নাই, সেই 
জনয উহার এল্ণ। ইহার স্বরূপ 
ইন্দ্রিয় 'ও মনের আগোচর বলিয়া স্বরূপলক্ষণের 
সেইজগ্ত “জন্মছস্ত যতঃ৮ 
ইহার তটঞ্ক 


বলিয়া বণনা! কংরন। 
স্বরণ ও 
যাঃঠতেছে। 


ই 
চিতি-শা 


স্বরূপই 


সমাক জ্ঞান হয়না, 
(ত্র ১ ১1১২) 
ন্দীতটে অবস্থিত 


এই ত্র 
পর্ণ কথিত হইয়াছে। 
বুক্ষাবশ্যোধি নদীর বিশ্ষেণ বা ধর্ম না হইয়াও 
সেইরূপ 
এই জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিন!শ কর্তৃত্ব রূপ 
পন্ম ব্রন না থাকিলেও তাহার লক্ষণ হইতে 
পারে। বন্দর উদলক্ষণ। 
চিতিতে শৃষ্ট্যাদি বাস্তরবক নাই, যদি থাকে 
তাহা হইলে *অমাত্রশ্চতুর্থেইব্য বহাধা গ্রপ :ধ- 
পশমঃ শিবোহছ্েতঃ” ইভা দি শ্রুত ও “ন কর্তৃত্বং 
ন কর্দাণি লোকত্ত স্যঙ্জতি ওত” ইত্যাদি 
স্মৃতির বিরোধ দেখা দেয়। আরও বলা যইতে 
পারে যে বাস্তব স্ষ্টাদিবর্তৃত্ব স্বীকার করিলে 
ছৈতগ্রসঙ্গ গ্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং স্থাষ্টি 
গ্রভৃতি ক্রিয়া ও তাহার কর্তী স্বীকার করা 
ব্যতীত উপায় থাকে না। এইজন্া অবিষ্।রূপ 
উপাধিজন্ত কর্তৃহ্থাদি ধর্ম চিতিতে আরোপিত 
ইহা স্বীবার করিতে হয়। 


যেমন তাহার লক্ষণ হইয়া থাকে, 


স্্টযাদিকর্তৃত্ 


অগ্রহায়গ, ১৩৫৬ ] 


এখন ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে 
শ্রুতি ইহছ্কে অভেক্তা অশোতা অমন্থা 
অকর্তী ইতাদি বিবৃত করিয়। 
সৎ-চিৎ্-আনন্দম্বরূপ 


নিষেধমুখে 

বশিযাছেন) শঙচিৎ 
প্রভৃতি ইহার ধর্ম নহে, কিন্তু স্বরূপ। ভগবান্‌ 
শীশ্রীপামবঞ্জদেব সহজ ভাবে বেদান্তের সার 
বঞ্য়াছেন 'অ্রক্ম যেকি কত্ত ু'খ খলা যায় না। 
বেদবেদাস্তাদ শাস্ত্র উচিষ্ট হইয়াছে কিন্ত 
ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই? সাংখ'কারদের মতে «ই 
কন ৫৭ 
তাহারা বলেন যেমন অচেতন অন্দর ভোক্তা 


[চাত বর্তী না হইলে৪ তোক্ত।। 
চেতন অধশ্ঠ বর্তমান, সেইরূপ দেহোন্দ্রয়বরয় 
গ্রভৃতির চেতন ভোততশ অবশ্তঠ সকার কারুতে 
হইবে। গকৃতি, বুদ্ধ, অচেতন বাদয়া তাহাদের" 
ভোতৃত্ব সম্ভব নয়, অতএব চিতি বা পুরুষই 
একমাত্র ভোক্তা । 

এখন এই চিতির প্রয়োজন অন্বেষণ কর৷ 
যাইতেছে । সর্বজই দেখা 


কাধের উৎপত্তি হয় না। 


য় কারণ ব্যতত 
একটা ভঙ্গুর উৎপন্ন 
হইপ, তাহার পুর্ষে বীজ জল মৃণ্ডকা ভুতি 
কারণ বিদ্ধমান আছে। রূপের 
তাহারও পুর্ধে চক্ষু' রূপবান দ্রব্য, আ'লোক- 
সংযোগ গ্রভৃতি কারণ বহিয়াছে। 
গ্রহ-নক্ষত্র-দে বমন্রষা-পশু-উডিদা যুগ গ্রীক্ম- 
বর্যাদি খতু, উত্তরারদি অয়নদ্বয়, সম্বংসর-যুগ- 
কল্পাদিলমন্থত এই জগদহ্ধাওও গ্রতিনিয় 5 
পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং ইহারও অব্ঠই 
কারণ আছে। অগ্ঠান্ত কাধের যেরূপ এক বা 
একাধিক কারণ বিমান, সেইরূপ এই জগৎ- 
গ্রপঞ্চেরও কারণ িছ্ধমান। জগতের কারণ 
চেতন অথব! অচেতন। কারণ এক বা বহু 
এই ব্ষিয়ে বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা গেলেও 
কারণের, অস্তিত্বে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
বেদাস্তমতে শুদ্ধ-সত্বগুণ-প্রধানাত্মক মায়োপহিত 


ভন হইল, 


১৮আ-সুযা- 


চিতি-্শক্তি 


৫৭০) 


চৈতন্ত বা ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ ( কর্তা) 
৪ উপাদান কারণ প্রকৃতিশ্চ প্রনিজ্ঞা দৃষটাস্তামু- 
রোধাৎ। এতন্মতে চিতি-শক্তির অস্তত্ব খ্ীকার 
না করিলে উপস্থিত 
সর্ধ্বমদৎ বিভাতি |? যুক্তি- 
গ্রধান সাংখাশান্স বলেন প্রকৃতি এই জগৎ- 
গ্রপঞ্চের মূল কারণ। যদিও সব্বরজস্তমো- 
গুণাত্সিকা অচেতন প্ররুতই জগতের কারণ 


গতর অন্ত্ব-গসঙগ 
হয়--তম্ত ভাস] 


তিথ!পি চিতিশক্তি স্বীকারের আবশ্তকতা আছে; 
যেহেতু জড়ের কর্তৃত্ব সম্তব নয়, কার্ষোর 
উপাদান-ব্ষিয়ে যাহার জ্ঞান, কৃতি বা চিকীর্ষ! 
আছে তাহাকেই কর্তী বলা যায়। সেইজন্ 


পাংখ্যাচা্্য কপিলা মহধি বলেন নিতা-শুদ্ধি- 


বুদ্-সুক্ত সাম অথচ - ভোতৃরূপ পুরুষের 
সানধ)/বশতঃ প্রকৃতি সমস্ত কার্য নির্বাহ 
করেন । যেমন জবাপুশ্পের সন্নিধানে স্কটিক- 


মাণতে লৌহিত্য আরোপিত, সেইরূপ সানিধ্- 
বশতঃ গ্রক্তিতে পুরুব গ্রতিাবাম্বত হওয়ায় 
অচেতন প্রক্কাতি চেতনবৎ্ এবং অকর্তা পুরুষও 
প্রকৃতির গ্রতীত হয়। 
এইরজপে স্থষ্টা'্প কার্যের নির্বাহ হইয়া থাকে । 
পঙ্গু ও অন্ধ মিঃএত হইয়া যেরূপ ম্বকাধ। 
সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ গ্ররুতি-পুরুষের 
জগতপ্রপঞ্চের উৎপস্তাদি সংঘটিত 
অতএব দেখা যায় স্থ্্যাদি কাধ্যের 
নিমিন্ত জ্ঞানস্বভাব পুরুষের অর্থাৎ আমাদের 
প্রবন্ধের বিষয় চিতিশক্তর অস্তিত্ব অবশ্রা 
স্বকায। চিতিশাস্তর অস্তিত্বের '্রতি 
অন্তান্ত হেতু ও 'সাংখ্য-কারিকায়' উক্ত হইয়াছে । 
যথ। 2 
সংঘ1তপরার্থতাৎ ব্রিগুণাদিবিপর্যায়াৎ আধিষ্ঠা নাৎ। 
পুরুযোহস্তি ভোক্তুভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ 
(১) যেমন অচেতন বস্তা স্বীয় স্বভাবের 
বিপরীত স্বভাবযুক্ত অপর চেতন পুরুষের নিমিত্ত 


সন্ধানে কর্তবৎ 


সংযোগে 


এ 1 
হইতেছে! 


€৮৩ 


প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ অচেতন বুদ্ধি প্রভৃতির 
সমটিও অপর কোন ম্ব-স্বভাব-বিপরী ত-স্বভাব- 
যুক্ত চেতনের উপযোগী হইবে। (২) পুরুষই 
সেইরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতির ত্রিগুণাত্মঞ্ত্ব স্বভাবের 


বিপরীত স্বভাখযুক্ত চেতন পদার্থ। (৩) 
যেমন অচেতন রথ চেতন সারথি কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত হইয়! গমনাগমন করে, সেইরূপ 


অচেতন শরীর প্রভৃূ'তর অধিষ্ঠাতা ( পরিচালক ) 
রূপে চেতন পুরুষের অনুমান হয়। (৪) জড় 
প্রকৃতি প্রভৃতির ভোত্তৃত্ব সম্ভব নয় বলিয়! 
ভোগ্য শরীগাদির ভোক্রূপে পুরুষের অস্তিত্ব 
স্বীকার্যা। (৫) নিজ নিজ কৈবল্যের নিমিত্ত 
সকল পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়। 
পুরুষের সত্তা অনুমিত হয়। নিত্য-শুদ্-চিৎ- 
মুক্তম্বভাব পুরুষরূপ পদার্থ স্বীকার না করিলে 
মুক্তির নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তির অন্ুপপত্তি 
হইবে। লোকে যেমন বিষয়ানন্দ প্রপ্ত হইয়া 
পুনরায় সেই আননদলাভের জগ্ত অধিক 
আগ্রহ বোধ করে, সেইরূপ জীবও আপনার 
কৈবল্য-স্বভাব বিস্থৃত হইয়া 
ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এই ভাবে চিতিশক্তি-রূপ 
পুরুষের আস্তত্ব সাংখ্যাচর্ষোরা স্বীকার করিয়া- 
ছেন। উক্ত পুরুষ দ্রষ্টা সান্দী মধাস্থ নিতামুক্ত- 
স্বভাব অপরিণামী শুদ্ধ এবং ঠৈতগু-স্বরূপ। 
সলাংখামতে এই চিতি ভোক্তা এবং অনেক 
স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা বলেন যদি চিতি 
এক হয় তাহ হইলে একটি লোকের জন্ম, 
মরণ বা মুক্তি হইলে যুগপৎ সকল জীবের 
জন্ম, মরণ কিংবা মুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইবে, সেই জন্তা প্রতি শরীরভেদ্দে পুরুষের 
ভেদ আবশ্তক। বেদান্ত এই পুরুষকে আত্ম। 
ব৷ ব্রহ্ম বলির নির্দেশ করেন। আত্মা এক, 
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তম্বভাব ) ইহাতে কর্তৃত্ব 
বা ভোতৃত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই। পুরুষ বা 


উদ্বোধন 


তরদবন্থালাভার্থ 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


আত্মার একত্ববিষয়ে সাংখ্যেরা ষে দোষের 
আপত্তি দেন, বেদান্তীর নিম়্োক্ত প্রকারে 
তাহা পরিহার করেন। যেমন একটি ৃর্্য 
বিভিন্ন শরাবার্দি আধারস্থিত জলে প্র'তবিষ্বিত 
হইয়! অনেক স্ুর্ারূপে প্রতীয়মান হয়, একটি 
শরাব ভগ্ন হইলেও অন্তান্ত প্রতিবিধিত সূর্যের 
অন্তিত্ব লোপ পায় না, সেইরূপ আত্মা এক 
হইলেও আিগ্ঠারূপ উপাধির বৈচিত্র/বশতঃ যেন 
বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। ভিন্ন ভিন্ন অবিদ্তা- 
প্রতিবিংম্বত আত্মাকে জীব-সংজ্ঞা প্রদান করা 
হইয়াছে । একটি জীবের জন্ম, মরণ বা 
মুক্ত হইলেও অবিদ্থারপ উপাধির ভেদবশতঃ 
অগ্ঠান্ত জীবের জন্ম, মরণ বা মুক্ত যুগপৎ 
হয় না। পরমার্থতঃ এই জন্ম, মরণ গুভৃতি 
আত্মাতে কিছুই নাই, এই সমস্ত ব্যবহার 
আরোপজন্ত। বস্ততঃ আগ্রার স্বরূপ মুখে 
বলা যায় না বণিয়। বেদান্তশান্ত্রে ইহাকে 
অনিব্বাচ্য বলা হইয়া থাকে । শ্রুততে উক্ত 
হইয়াছে, এই আত্ম! বা চিতিশক্তিই একমাত্র 
সত্য বস্তু, কোন সত্য বস্তু 
নাই। রম্দ্রীকে অবলম্বন করিয়। যেরূপ স্প- 
মাল্যার্দির গ্রতীতি হয়, সেইরূপ চিচ্ছক্তিকে 


এতদ্ব)তিরিক্ত 


অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রকার দ্বৈত গ্রতীতি 
হইতেছে । গ্রশ্র হইতে পারে চিচ্ছক্তি ব৷ 
ব্রহ্গইী যদ একমাত্র বসত, তাহ! হইলে 


অপরাপর জ্ঞান হয় কিরূপে? অসৎ পদার্থের 
ত জ্ঞান হয় না। শশশৃঙগ, কুর্মরোম, আকাশ- 
পুষ্প গুভৃতির জ্ঞান কখনও কাহারও দেখা 
গিয়াছে কি? ইহার উত্তরে বৈদাস্তক বলেন, 
ব্রহ্মাতিরিক্ত জগদাদির অসত্যতা শশশুঙগাদির 
স্টায় এঁকাস্তিক নহে। কিন্তু ব্রন্ষের যেরূপ 
পারমাথিক সত্তা আছে, জগদার্দির সেইরূপ 
পারমাথিক সত্/ ন! থাকিলেও ব্যবহারিক 
সত্ত/ অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । পরমার্থ- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


সত্য বস্তু এক। চিতিতে অবিষ্ঠার অধ্যারোপ- 
বশতঃ নানাপ্রকার বৈচিত্রের প্রতীতি হয়। 
শুক্তির যাথাথ্য-জ্ঞান হইলে যেরূপ শুক্তিতে 
রজতের ভ্রম চলিয়া যায়, যাথার্থ/জ্ঞানের পুর্ব 
পর্যাস্ত রজতের প্রতীতি হয় বলিয়া রজতের 
প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ দেবা'দ জন্-ভ্রমজ্ঞান- 


কালীন সত্তা স্বীকাণ করিজ্তে হইবে। বস্তৃতঃ 
রজত নাই, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের বা স্বকীয় 
চিতিশক্তর পরিচয় হওয়ার পুর্ব পর্ধাস্ত 


জগতের প্রতী'ত হেতু আত্মসত্তা ভিন্ন জগতের 
বাবহারিক সতত! স্বীকার করা হয়; বস্ততঃ 
এই চিতি ভিন্ন জগদাদির সত্তা নাই। 
অদ্বৈতজ্ঞান হইলে অর্থাৎ চিতি-শক্তির সন্ধন 
পাইলে জ্ঞানীর নিকট অর এই সমুদয় জগৎ 
পূর্ব গ্রতীত হয়না। তান তখন সমুদয় 
জগ্বদ্দাগ্কে আত্মস্বরূপে দর্শন করেম। 
তাহার সব্বপ্রকার ভেদ দু্ীভূত হওয়ায় মোহ 
অপগত হয়, তিনি পরমানন্দ চৈতগ্ঘরূপ চিতি- 
শক্তিব স্বরূপ প্রাপ্ত হন। গন্ধঘুগ যেরূপ 
স্বনাভি-প্রস্তত গন্ধের সন্ধান না পাইয়া 
তদ্গন্ধ প্রলুক্ব হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, 


চিতি-শক্তি 


৫৮১ 


তদ্রপ জীবও ম্বকীয় চিতির স্বরূপ-ভ্াস্ত 
হইয়। তল্লাভের আশায় বিষয়মন্ত হইয়া জন্ম- 
মৃতারূপ এই সংসারগ্রবাহে আবন্তিত হইতেছে। 
কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি বহুজন্মাজ্জিত 
পুণারাশির ফলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়।. পরম- 
কৃপালু কোন বিজ্ঞানবান্‌ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়৷ 
স্ব-চিতশক্তির অনুসন্ধান-লাভে সমর্থ হন। 
ইহাকে (চিতিকে )জানিলে আর কিছু জানিবার 
থাকে না, ইহাকে শুমিলে আর কিছু 
শুনিবার থাকে না, খ্রহাকে পাইলে আর কিছু 
পাবার থাকে না। তাই শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্ততে 
নাধিকং ততঃ”। নদ ন্দী উপনদী প্রভৃতি 
সর্বপ্রকার জলরা'শর গতি যেমন সমুদ্র 
সেইরূপ স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্বের মমস্ত 
প্রাণীর আশ্রয় এই একমাত্র বস্ত। সমন্ত 
শব, সমস্ত বাক্য, সকল শাস্ত্র, সর্বপ্রকার 
সকল ধর্ম ইহা হইতে উদ্ভূত, 
ইহাতেই স্থিতৎ এবং ইহাতেই লয়প্রপ্ত 
হয়। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যেন ইহারই 
মাহাস্মুবর্ণনার চেষ্টা হইতেছে) 


মতবাদ, 


আচিন-প্রিয় 


ভ্রীতারপদ ভট্টাচার্য, এম-এ, কীব্যতীর্থ, শান্তর 


নিবিড় মেঘে, হৃদয় আকাশ 
যেদিন দেবে ঘিরে, 

শ্রাবণ ধারা, অঝোরে মোর 
ঝরবে নয়ন-নীরে ; 


চপল হাসি হেসে সেদিন 
অচিন আমার প্রিয়! 

মায়-মোহের তিমির ঘন 
কাটিয়ে প্রভূ দিও । 


ব্র্গাসুত্রস্থ বেদাচাধ্যগণ 


স্বামী বাহুদেবানন্দ 


১ অ'মশারথা- হঙ্গহতের প্রথম অধায়ের 
চতুর্থ পাঁদের “বাক্যান্বয়ধক«ণে"র (১1৪1১৯-১২) 
, ভামতী টাকা পাঠে 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ( নিশ্বার্ক মত) বলে বোধ হয়। 
ইনি একজন বেদাস্তাচা্, কারণ দৈমিন তার 
পূর্বমীমাংসা-স্থতে 
খণ্ডন 


₹াচস্প তিকুত একে 


(৬141১৬-১৭) এর মত 


পরেছেন এক বিজ্ঞানে সবৃবিজ্ঞীন- 
সিদ্ধির পূর্বপক্ষ-পূর্বপঙক্ষরূপ বা।স ব্রদ্দছজে এব 
মত উপস্থাশিত করেছন (ত্র সঃ 181২৭ )। 
শ্বীশংকর এ স্তরের ভাষ্যে অপেক্গ'রুত 
স্পষ্টতরনধপে ফর মত সম্বন্ধে বলছেন, ক্যা 
ছি খিজ্ঞানত্ব! পরমাস্সখনে হ52 


পরমাত্মবজ্ঞ।নেহ পি 


হ্যাং) ততঃ 


ঠ 


বিজ্জানাত্ম! ন খিজ্ঞাত 


ইহতে।কাখজ্ঞানেন সর্ব বজ্ঞ।নং যৎ 'গ্রতিজ্ঞাতং 


তঙ্গায়তে। তম্মাৎ প্রতিজ্ঞ সন্ধার্থ, বিজ্ঞা- 
নাস্সপরমাত্মনোরন্ডেদংশেনোপক্রমণমতা শরণ! 

আচাশে] ভমণীকার ভাখের টাকা 
স্পষ্টতঃ ছৈতাদৈভপশ্ষেই করেছেন বলে বোধ 


হয়-_-“যথা হি বহ্কেবিষ্কারা বুচ্চরক্কো। বিস্বৃ- 


মভাতে |” 


লিগ ন বহ্েরত্যন্তং ভিছ্যন্ত, তদ্প্ূপাঁশরূপণ- 
তাঁৎখ। না ব'হুগ্ব 
পরস্পর্-ব্যাবুক্তাভাব প্রসঙ্গাৎ। তথ। জীধাআ্ানো- 
ইপি ব্রঙ্গবিকারা ন বহেরতাস্তং ভিদ্যস্তে। চিন 


ততোই তাস্তম'ভন্। 


রূপতাভাবগ্রমঙগাং-- তম্মাৎ কঞ্চিদ্‌ 
জীবাঙ্ুনামতেদশ্চ।” জীব ব্রহ্গবকার হেতু 
ব্রঙ্গ।ংশ) অথচ ত'তে বর্গের সহিত সনাতন ভেদ 
বর্তমান--এটা নিম্বার্ক মততুপ্য । কিন্ত আশুতোষ 
শান্সী মহাশয় পবিজ্ঞ।নাত্মপরমাআনে।রভেদং- 


দো 


শেনোপক্রমণম্”-বাকোর  *ছ্বারা আশ্াবগ্যের 


মতকে বিশি্দৈতবাদ বক্ষেন। আশারথোর 
মতে পরমেশ্বর মহান্‌ হলেও উপাসকের হৃদয় 
প্রদেশে তার বিশেষ অধ্িব্য!ক্ত ঘটে (ব্রঃ সঃ 
২২২৯) 

২। ওড়লে।মি_ বক্গস্থত্রকার 
সুতবে একবিজ্ঞ'নে সর্ব বঙ্ঞান প্রলঙ্গেই আর 
একটা পুবপক্ষ-পূর্বপক্ষদূপে উক্ত আচারের 
উল্লেখ করেছেন। তিনি যে বেদাস্তী ছিলেন, 
তার প্রমাণ বাদরায়ণ ব্যাস, "যঞ্জকর্ম যজমানের 
স্বমং কর্তব্য ন! পুরোহিতের কর্তব্য” প্রসঙ্গে 
পূর্মীমাংস”+ অন্ধেয়ের খেমাশের কর্তব)_- 


১181২১ 


মতটা উল্লেখ করে ওুডু'লামির “পুরোহিতের 
কও্তবমতটি স্থাপিত করেছেন (ব্রঃ সঃ 


৩1৪:৪৪-৪৬৭)। পুনরায় মুক্তাত্মা সম্বন্ধে পুর্ব- 
ম'সাংসা স্মত্রকর দৈমিনির মত উল্লেখ করে 
গুডুগামির মতের দ্বারা আপত্তি তুলেছেন 
এবং স্বীয় মতের দ্বারা উভয়ের সামঞ্জন্ত বিধান 
করেছেন জৈমিনির 
মতে আম্সা শিষ্পাপ এংং অন্ত জ্ঞান, এরধরষয 
ও শক্তির আশ্রয়। ওড্ুলোমির মতে মুক্তাত্ম' 


নিগুণ, নিধর্মক,'টৈতন্ত স্বরূপ মাত্র । 


(ব্রঃ সুই 8181৫-৭ )। 


বাদরায়ণ- 
মতে উডুলোমির মত পারমাধিক সত্য, কিন্ত 
বাবগারিক দৃষ্টিতে জৈমিনিমতও শ্রুত স্বীকার 
করেছেন। ব্রহ্মহূত্র ১৪1২১ হ্যত্রের শাংকর 
ভাষ্য পাঠে তাকে ভেদান্দেবাদী বলেই নির্ণয় 
হয়। “বিজ্ঞানাস্মন এব দেহেক্দিয়মনোবুদ্ধ- 
সংঘ।তোপা'ধসম্পর্কৎ কলুষীভৃতশ্ত জ্ঞানধ)|নাদি- 
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সাধনানুষ্টানাৎ সৎসম্পন্নস্ত দেহাদিদংঘ।তাছুৎ- 
ক্রমিস্যত; পরমাক্সৈক্যে।পপভে'রদমভেদেনোপ- 
ক্রমণমিংভাীডুলোমির চাষে] মনতে 1 দেহে- 
ক্রিঃমনোবুদ্ধিংক এখানে উপাধি বলে আচার্য 
কীর্তন করেছেন, যার জন্য আম্মা কলুষাড়ৃত 
হয়েছেন। জ্ঞানধ্যানারদির দ্বারা এই সংসম্পন্ন 
দেহাদি-সংঘত হতে উত্রুমণকাদী আম্মার 
পরমায্মার সহিত এক উপপন্তি হেতু এটি ভাস্কর- 


সদৃশ ভেদাঞ্দেবাদ দূপেই অনুমিত হয়। বাচস্পতি 


এটাকে পাঞ্চরাত্রিক মত বলে কার্তন করেছেন 
--"জীবো হি পরমাতআনোহতস্তং ভিন্ন এব মন্‌ 
দেহেক্দ্রিয়মনোবুদ্যপর্ঘ]ানসম্পক্ীৎ সবূদা কলুষঃ! 
তস্ত চ জ্ঞানধ্যানাদসাধশানুঠানাৎ সম্পনন্ত 
দেহেশ্জরিয়াদসংঘাতাৎ উৎক্র'ম্যতঃ পরমাখ্মমৈ- 
ক্যোপপত্ডেবিদমহেদেনোপক্রমণমূ। যথ1হঃ 
পাঞ্চরাতিকা:-আমুক্তভেদ এব স্তাজ্জীবস্তা ০ 
পরুস্ত ৮1 মুত্তম্ তু ন ভেদোহস্তি ভেদঠেতোর- 
ভাবতঃ ॥৮--( ব্রঃ সঃ ১81২১ ভাষ্য ভ'মতা )। 

৩। বাশকুতত্  স্বায় মত হ।পনের জগ 
সুত্রকার ব্যাস “বাক্যান্থমাধিকরণে এস মত 
স্ুত্রিত করেছেন-_-“অবস্থিতেরিতি* কাশরুত্সংল 
_(ত্রা সঃ ১৪1২২)। অর্থাৎ কাশকুংস 
বলেন, যেহেতু শ্রাততে আছে যে পরম,স্মাই 
জীবরূপে অন্বপ্রবিষ্ট হয়ে নামন্ধপ 
করেছেন, সেইজন/ একবিজ্ঞানে সববিজ্ঞান শিদ্ধ 
হয় এবং ভীবাত্মর প্রিয়ত্বও সিদ্ধ হয়। দ্বৈত- 
পক্ষেই বুহদারণাকন্থ মৈত্রেয়ী আাক্ষণ বাক্যে 
'পরমাত্মার না জীবাত্মার প্রিয়ত্ব₹_ এইরূপ সংশয় 
উঠে। শ্রীশংকর উক্ত সুত্রের ভা করেছেন-- 
“অস্তৈব পরমাত্মনে'হনেনাপি বিজ্ঞ।নাত্স ভাবেনা- 
বস্থানাছুপপন্নমিদমভেদ্দেনোপক্রমণ'মতি কাশকৎন 
আচার্যে। মহতে |” এর দ্বারা তিনি যে 
অদ্বৈতবাদদী ছিলেন তা স্পট । তবে পরমাত্মার 


এই জীবরূপে অনুগ্রবেশটী অনির্বচনীয়া খাতির 


ঞকট 


ব্রহ্গস্ত্রস্থ বেদাচার্যগণ 


৫৮৩ 


দ্র ব]াখ্যাত কিন। ত সঠিক বলা যায় না। 
কেহই কেহ অনুমান করেন যে ইশিই পুর্ব- 
মীম['সার সংকর্ষণ-কাণ্ডের এবং মতান্তরে দে বতা- 
কাণ্ডের রচায়তা | 

৪ ক।ষ্ত1জিনি_ভগবান ব্যাস ছান্দোগ] 
তির (৫1১০৭) জন্মাশ্তরের হেতু “রমণীয় 
রণ” এব “কপুয় চ্ণ” বাক্যের “চরণ” পদের 
অর্থ,নর্ণয়ে স্বীয় মতপোষণের জন্ত ব্রঙ্গসত্রের 
৪1১1৯-১* স্তর কাঞ্চ|দানর মত উপস্থা'পত 
করেছেন) “চরণ” পর্দের বাচ্াার্থ শাল বা চরিত্র । 
অর্থ'ৎ সাধু বা অদাধু আচাদই বিভিন্ন উতষ্ট ও 
নিক ভন্মস্বরের হেতু । 
কাঞ্চাভিনির মতে “চর৭* পদের 
অঙ্হস্পঙ্ষাণক অর্থ গমনুশয় অথাৎ শুভাণ্ুভ 
কর্মঠ পুণাপপগূগ অদৃষ্ট (সংস্কার) স্বীকার 
করা উঠিত। কারণ শাস্ত্রে শুভাশুভ কর্মানু- 
*ানের ফলে যে পুণাপাপরূপ অৃষ্ট (সাস্কার ) 
অজ্ভিত হয়, তা ই জন্মান্বরের ঠেতু বলা হয়েছে। 
(কন্ত শ্রুতর বাটথঙগে ত অনর্থকা-দোষ 
বাচাার্থ একেবারে 
তআচার বাচরিত্র সকল কর্মকেই 

যাগযজ্ঞা' শুভকরও সদ্দাচার- 
সদ'চারহীন শুভকর্মের দ্বার[ও পুণ্য- 
সংস্কাররূপ অনু? সঞ্চিত হস না, যার জন্ত শুভা- 
দৃ্ের ফণস্বরূপ বর্গা'দ ফলগ্রাপ্তি ঘটে না। কাজে 
কাছেই সদসদ-আচার-সাপেক্ কর্ম ও “বিকর্মই 
শুভাশুভ স্বর্গনপকা দ.ফপোৎপাদক। এতদর্থ- 
জ্ঞপনে শ্রীপংকর কাঞ্ত1ছিনির মত ভাঘ্যা- 
করেছেন কম্মাৎ প্ুনশ্টরণশব্েন 
শোৌতং শীলং বিহ্বায় লাক্ষাণকে হনুশয়ঃ প্রত]া- 


হয়? তাতে তিনি বলেন, 
নস্্ল নয়। 
অপেক্ষা করে) 


সপেক্। 


করিত 


যাতে? অব্শ্যঞ্ষ শীম্তপি কিঞ্চৎ ফল- 
মর়্যপগন্তব।ম অগ্তথ। আনর্থকামেব শীলস্ত 
প্রসঙ্গেতেত চে? নৈষ দোষঃ। কুতঃ? 


তদপেক্ষত্বাৎ, ইষ্টাদিকর্মসাতং হি চরণাপেক্ষম। 


৫৮৪ 


ইষ্টাদৌ হি কর্মগাতে ফলমার'ভমাণে তদপেক্ষ 
এবাচারে তত্ৈব কিঞ্চিদতিশয়মারপন্ততে | 
তন্মাৎ কর্মৈব শীলোপলক্ষিতমন্থশয়ভূতং যোন্তা- 
পত্তো কারণমিতি কাঞ্চাজিনের্মতম্‌।”-( ব্রঃ 
কঃ ৩১১০ )। 

ইনি যে পুর্বমীমাংসাচার্ধ্য নন তার কারণ 
জৈমিনি তাঁর মীমাংসায় কাঁঞ্চখাজিনির মত 
পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করে খণ্ডন করেছেন ( পৃঃ মীঃ 
প১:81৩1১৭,৪।৩1১৮,৬।৭।৩৫ )। 

৫৷ বাদরি-- পূর্বে 
'অনুশয়” অর্থাৎ শুভাশুভাদুই লক্ষার্থে স্থাপনের 
জন্ট) ব্যাস ত্রহ্গন্থত্রে বারদরির উল্লেখ করেছেন 
(ব্রঃ সঃ ৩১৯১) । তাঁর মতে “চরণ” শবের 
অর্থ অনুষ্ঠান বা সুকৃত-দুস্কৃত কর্ম । আচার্ধা- 
পাদ শংকর এর ভাষ্য করছেন, “বাদরিস্ত্াচা্যঃ 
ন্নকৃত-দুক্ধত এব চরণশবেন প্রত্যাখাতে ইতি 
মন্ততে। চরণমন্তষ্ঠটানং, কর্মেত্যর্থান্তরম্‌। তম্মৎ 
রমণীয়চরণাঃ গ্রশস্তকর্মাণঃ কপুয়চরণা নিন্দিত- 
কর্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ1” 

স্বীয় মত দৃট়করণেচ্ছায় ভগবান ব্যাস আর 
এক জায়গায় বাদরর উল্লেখ করেছেন। 
ছান্দোগোর “চরণ”-শ্ুতির পূর্বে আছে (ছাঃ উঃ 
৫1১০২ )--«আদিত্যাচ্চন্ত্রমসং চন্ত্রমসে! বিছ্যাতং 
তৎ পুরুষোহ্মানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি 
এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ।৮-- এখন এখামে 
বিশয় (সংশয়) হচ্ছেযারা দেবযান-মার্গে 
গমন করেন তারা সগুণ,না নিগুণ ব্রহ্ম গ্রাপ্ত 
হন? এখানে জৈমিনিমত পুর্বপক্ষরূণে 
সত্রিত হয়েছে (ব্রঃ সঃ 81৩২২ )। জৈমিনি- 
মতে, তারা নিগুণ পরব্রহ্ষকেই গ্রাপ্ত হন। 
কারণ শ্রুতি ও স্থৃতির বনু স্থলে “তার অমৃতত্ব 
প্রাপ্ত হন বলে উল্লেখ আছে (ব্রঃ সঃ 
৪1৩১১) অমৃতত্ব পরব্রহ্গ ভিন্ন সিদ্ধ হয়না । 
্রহ্মপদের মুখ্যার্থ পর ব্রঙ্গ এবং গোঁণার্থ 


চু 


চরণ” পদের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অপর ব্রহ্ম। মুখ্যার্থের দ্বারাই অযৃতত্বের সম্যক্‌ 
প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ উপাসনারূপ, কর্মের 
দ্বারাই মোক্ষ সিদ্ধ হলে আর বেদের কর্মঙ্গের 
আনর্থকাপ্রসঙ্গই ওঠে না। শাংকরভাষে) 
জৈমিনিমতটা ম্পষ্টাকৃত হয়েছে--“জৈমিনি- 
্্াচার্ধ্যঃ 'ম এতান্‌ ব্রঙ্গ গময়'ত' ইত্যত্র পরমেব 
ব্রহ্ম গ্রাপয়তি ইতি মন্ততে। কুতঃ? মুখা- 
ত্বাখ। পরং হি ব্রঙ্গ ব্রন্মশব্ত্য মুখ্াযমবলম্বনং 
গৌণমপরম্। মুখ্য-গৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ে 
ভবস্তি।” (ব্রঃ সঃ ৪1৩২২ )। 

কিন্ত দৈমিনির এইরূপ আপত্তির পূর্বেই 
ভগবান ব্যাস স্বীয় মত সমর্থনের জন্য বাদরির মত 
স্ত্রিত করেছেন--কাধ্যং বাদরিরস্ত গত্যুপ- 
পত্ডে১৮-, ভ্রঃস্থৃঃ ৪1৩৭) 1 অর্থাৎ বাদরিমতে 
দেবযানমারাঁরা কার্যাব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হন, তা হলেই 
তাদের সম্বন্ধে শ্রতিতে যে 'উর্ধ-“গতি'র উল্লেখ 
আছে, তার উপপত্তি হয়। মায়িক জগতে 
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে। সংসারাবদ্ধ 
জীবের শিকট সেই সগ্তণ কার্ধব্রহ্গ অপ্রাপ্ত । 
উপাসনাদি শুভ কর্ষের দ্বার নিধুতিপাপ 
জীবের ব্রঙ্গ'লাকে গতি সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ য৷ 
অপ্রাপ্ত ছিল তার প্রাপ্তি হলো। কিন্তু, 
নিবিকল্প নিগুণ ব্রহ্গজ্ঞানে জীব ও ঈখরোপাধি- 
ঘ্য় বাধিত হওয়ায় “সর্বং ব্রহ্মমমম এইরূপ 
অপরোক্ষান্ুৃতি জন্য গ্রতিভাসরূপ সলোক 
বিশ্ব্্ষাও বাধিত হয়; সেইগন্য শ্রুতি জনক- 
সভায় যাজ্ঞবন্কাবিচারাদিতে নিগুণ ব্রহ্গজ্ঞানীর 
গতি স্পইতঃ নিষেধ করেছেন-_-( বৃঃ উঃ ৩।১।১১, 
৪131৬) এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাষ্যকার বলছেন--. 
“তত্র কারধ্যমেব সগুণমপরং বর্গ নয়ত্যেনানমানবঃ 
পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্য। মন্ততে। কুতঃ? 
অস্ত গতু/পপত্তেঃ। অন্ত হি কার্যাব্রহ্মণো 
গন্তব্যত্বমুপপগ্ভতে-_প্রদেশবত্বাৎ। নতু পরশ্মিন্‌ 
ব্রহ্মণি গন্ত ত্বং গন্তব্যত্বং গতির্ব/ অবকল্পতে-_- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


সর্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্ভুণ1ম্” (ব্রঃ সঃ 
৪৩1৪ )। » এটী বাচস্পতি আরও পরিস্ফুট 
করছেন *তত্বমপিবাক্যার্থলাক্ষাৎকারাৎ প্রাক 
কিল জীবাত্মা অবিষ্ঠ।কম্বব।সনাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদাৎ 
বস্ততোহনবচ্ছিন্নোহবচ্ছিন্ন মিব অভিন্নোহপি 
লোকেভ্যো ভিন্নমিব আত্মমনমভিমন্টমানঃ 
স্বরূপাদহান্‌ অগ্রাপ্তান আঁট্চরাদীন লোকান্‌ 
গত্যা আগ্লেতীতি যুজাতে । অদ্বৈতব্রক্গতত্ব- 
সাক্ষ/ৎকারবতত্তব বিগলিতনিখিল গ্রপঞ্চবভাস- 
বিভ্রমন্ত ন গন্তব্তধ ন গতির্ণ গময়িতার 
ইতি কিং কেন মঙ্গতম্‌ ?”--( ভামতী, ব্রঃ স্থঃ 
৪1৩৭ )। 

আর এক স্থলে বাদরির মত ব্রহ্গন্থত্রে 
পাওয়া যায়--'সগুণ ব্রহ্গজ্ের মন, শরীর ও” 
ইন্দ্রিয় থাকে কিনা? এই সংশয়স্থলে ব্যাসদেব 
বাদরির মত উল্লেখ করেছেন (ব্রঃ সঃ 8181১০ )। 
বাদরির মতে সগুণ ব্রহ্মজ্জের দেহেন্ড্রিয় থাকে 


না, কেবল মন থাকে । মনলা এতান্‌ কামান 


পশ্ঠন্‌ রমতে ব্রহ্গলে।কে” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বাগ। 
বোঝা যায় যে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের সিদ্ধসংকন্পত্ব- 
হেতু মন থাকে, কিন্তু শ্রুততে, তাদের 
দেহেন্দ্রিয়াদির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এতে 
জৈমিনির আপত্তি (ব্রঃস্থঃ ৪181১১ ), শ্রুতিতে 
সগুণ ব্রহ্মবিদ্দদের বু শরীরের উল্লেখ দেখা যায়। 
যথা-তিনি এক হলেন তিন হলেন, বনু 
হলেন”) কাজে কাজেই তাদের মনের স্থায় 
শরীর ও হীন্দ্রয় সম্ভব। তাতে ব্যাদেব একটা 
সুত্রে উভয় মতের সমম্বম করেছেন (ব্রঃ স্থঃ 
৪181১২ )-_-এরূপ মুক্ত পুরুষের অপ্রতিহত 
ইচ্ছা! হেতু উভয়ই সম্ভব। 


ভাঁবে বিদ্ধমান রহিয়ছে।” 
৪ 


_-স্বামী বিবেকানন্দ 


রহ্গস্থত্রস্থ বেদাচার্ধাগণ 


৫৮৫ 


বিভূপরিমাণ-নির্ণয়েও 
জৈমিনি 


৬১1৮) 


ব্াসদেব আত্মার 
বাদরির সাহায্য গ্রহণ করায় এবং 
তার শ্ুত্রদর্শনে (১1৯৫, 
১১১৬৪) বাদরিকে পুর্বপক্ষরূপে 
গ্রহণ করায়, তিনি নিশ্চয়ই অদ্বৈতবেদান্তী 
ছিলেন বলে অন্মমিত হয় । আচার্ধযপাদ বাদরির 
মতে বৈদিক কার্যে সকলেরই অধিকার আছে। 
জৈমিনি ও বাস উভয়েই এই মতের বিরোধী । 
ব্যাস শুঃদ্রর বেদাধিকার স্বীকার করেন মি 
(ব্রঃ সঃ ১1৩।৩৪-৩৮ ) | £ 

৬ আত্রেয় ও জৈমিনি-__আশ্মরথ্যাদির 
মতালেচনার দ্বার! ব্রন্গস্থত্রস্থ জৈমিনি ও আত্রেয়, 
কর্মমীমাংসকাচার্ধযদ্বয়ের মতেরও কিছু পরিচয় 
পাওয়! গেল। অবশ্ত .জৈমিনিকে ব্যাস আরও 
বহুবার বহুবিধ বিষয়ের পূর্বপক্ষর্ূপে উল্লেখ 
করেছেন, এখানে তার বিশেষ আলোচন! সম্ভব 
নয়। কারণ এই মীমাংসকদ্বয় উভয়ের সুত্র- 
দর্শনে উভয়কে সমালোচনা করেছেন। ব্যান গুরু, 
জৈমিনি শিষ্য। সেইজন্ত জৈমিনি ব্যাসকে সশ্রদ্ধ 
পূর্বপক্ষরূপেই উল্লেখ করেছেন। এইজন্ত 
পূর্বমীমাংসা-ভাষ্কার শ্রীশবর স্বামী বলছেন, 
“বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্তেদং মতং কীত্তাতে 
বাদরায়ণং পৃজগ্িতুম্‌।” ( পুঃ মীঃ সঃ ৬১1৫ )) 
“বাদরায়ণগ্রহণং কীত্ত্যর্থং নৈকমত্যর্থম। (পুঃ 
মীঃ সঃ ১১1১।৬৪ )। 

[ এই সকল বেদাচার্ধযগণ সম্বন্ধে লেখক 
উদ্বোধন ২৪ বর্ষ ১২শ. সংখ্যার “কথা প্রসঙ্গে” 
বিবৃত করেন। বর্তমান প্রবন্ধটী উহ্থারই 
পরিবদ্ধন ও পরিবর্ঞরনের দ্বার সংস্কতাক1রে 
পুনরুপস্থাপিত হইল। ] 


৫1২১৯) 


১০1৮1৪৪, 


এই শ্রোত সার্বজনীন সত্যসমূহ--বেদাস্তের এই অপূর্ব তর্রাশি -মহিম|র অচল অজের ও অবিনাণী 


জ্রীধর্মমলল কাব্য 


জীননীগোপাল চক্রবত, বি-এ. 


( 


লাউমেনের প্রতি গৌড়েশ্বরের মহানুভবত। 
পরশ্রীকাতর মহামদকে শ্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। 
গৌড়েশবরকে 'সমুচিত শিক্ষা দিতে তিনি গরজা- 
পুঞ্জের উপর অত্যাচার আরন্ত কররলেন। 
গ্রজাগণ গ্রাণভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়া অগ্ত্র 
গমন করিতে আরম্ত করিল। গোড়েশ্বর সমস্ত 
অবগত হইয়া মহামদকে কারারুদ্ধ করিয়া 
ইন্্রজাল কোটালকে প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত 
করিলেন। কিন্তু কৌশলে মহামদ রাজার 
বিশ্বাস উত্পাদন করিয়। মুক্তিলাভ করিলেন। 
তাহ।র প্ররোচনায় গোড়েশখবর কামরূপের রাজ। 
কপূরধলকে পরাজিত করিয়া রাজন্ব আয়ের 
জহ্ লাউসেনকে তথায় প্রেরণ করিলেন । ধর্স- 
ঠাকুরের আদেশে পবননন্দন হনুমান লাউসেনকে 
(রূপে কামরূপ জয় করিতে হইবে তাহার উপায় 
বলিয়! দ্িলেন। লাউসেন গোড়েখরের মাতা 
ধর্মশীল! বল্লভাদেবীর নিকট হইতে দেবদত্ত ব্রহ্ষ- 
করজাপ/মালা ও সমুদ্র-কাটারী আনয়ন করেন। 
সসৈন্তে লাউলেন ব্রঙ্গপুত্র পার হইলেন। 
্রদ্দকরজপ্যমালা সাহায্যে কামরূপের রক্ষয়িত্রী 
দেবী কামাথ]াকে মন্দির .হইতে দূরীভূত করিয়া 
একক কালুডোম কপুরধলকে বন্দিরপে রাজপদে 
উপটৌকম প্রদান করিল। লাউমেনের বীরত্তে 
মুগ্ধ রাজ! কপুরধল জয়পন্র লিখিয়া দিলেন এবং 
রমণী-মুকুটমণি একমাত্র ছুহিতা কলিঙ্গাকে তাহার 
করে সমর্পণ করিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় 
লাউসেন যুদ্ধে হত নৈগ্তবাহিনীর প্রাপদান 
করিলেন-- 


খ 


] 


আজ্ঞা পেয়ে স্রপতি সাঞ্জিয়া সত্বরে। 

করিপ অমৃত বৃষ্টি অবশী কারে ॥ 

মারু মার কঃরে উঠে মত রাজসৈন্। 

সনে বলে সাধু সাধু মেন ধন্ত ধণ্ঠ ॥ (১৫শ সর) 

রণজয়ী লাউসেন সগৌরবে গৌড়ে উপনীত 

হইয়া গোৌড়েশ্বরকে “ঝাজভেট দিল আর কারুরের 
কর+। গৃছে প্রত্যাবর্তন-কালে লাউনেন মঙ্গল- 
কোটের রাজা গজপতির কন্ঠ অমলা এবং বর্ধ- 
মান।ধিপ কালিদাসের দুহিতা বিমলার পাণিগ্রহণ 
করিলেন । সর্বগুণালংকৃত! বধূগণকে লাভ করিয়া 
'আনন্দমস।গরে ভাসে রঞ্রাবতী রাণী”। সমস্ত 
নগর উতৎপবানন্দে মুখরিত হইয়। উঠিল । 


প্রাগুক্ত ঘটনার পর লাউসেন পাথিব 
ভোগৈশ্র্ষে মত্ত হইয়া স্বীয় জীবনের ব্রত 
ধর্মঠাকুরের মহিমাপ্রচার বিস্াত হইলেন। 


তখন লিমুলের রাজা হরিপালের কন্তা কানড়ার 
বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় মহিমা প্রচারকল্পলে 
ধর্মঠাকুর এক জন মদনমনে।রম! স্বর্বিগ্ভধরীকে 
মর্তে প্রেরণ করিলেন। মদ|লসা অপ্মরা 
তাওগডবনুতে, এবং আপনার প্রভাবে বৃদ্ধ 
গৌড়েশ্বরকে তমে।গুণে আচ্ছন্ন করিল। ৃষ্টবুদ্ধি 


মহামদের পরামর্শে তিনি কানড়াকে বিবাহ 
করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়। হরিপ(ল-সকাশে 
ভাট প্রেরণ করিলেন। রাজকন্ত! কানড়া 


শৈশবকাল হইতে লাউসেনকে পতিরপে লা 
করিতে ভবানীর আরাধন| করিয়া আমিতেছেন। 
বিশেষতঃ তিনি দেবীর একান্ত অনুগৃহীত! 
ভক্ত ।. পিতার অগোচরে তিনি ভাটকে অশেষ 


অগ্রহায়?, ১৩৫৬ | 


লাঞ্চিত করিয়া বিদায় করিলেন। ফলে যুদ্ধের 
দামাম। বাঙ্িয়া উঠিল। হরিপাল প্রাণভয়ে 
কানড়াকে "একাকী ফেলিয়া বাসডিগ্গা গড়ে 
আশ্রম গ্রহণ করিলেন। কানড়ার বকুল 
আহ্বানে মহিষমর্দিনী ভবানী এক দৌহনিমিত 
গপ্ডার কানড়াকে দিয়া বলিলেন, যে বাক্তি এই 
গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সেই ভাগ্যবান 
পুরুষ কানড়াকে লাভ গোৌড়েখর 
এবং মদগর্বে স্ফীত মহামদ অক্ুতকার্ম হইলেন। 
পরে গৌড়েশ্বরের আদেশে রাজা লাউবসন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ধুমসী দাসী কানড়ার 
বরমালা সর্বলমক্ষে লাউমেনের গলদেশে অপণ 
করিল। মহামদের চক্রান্তে লাউমেন সসৈন্তে 
বামডিঙ্গ। গড়ে হরিপালের উদ্দেশে গ্রস্থান করিলে 
তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল। ধূমসীকে উপলক্ষ্য করিয়| 
দেবী ভবানী গৌঁড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া সতী- 
সাধ্বী কানড়ার মর্যাদা রক্ষা করিলেন । দেবষি 
নারদের পৌরোহিত্যে দেবীর সমক্ষে তাহাদের 
বিবাহ সম্পন্ন হইল। অতঃপর লউসেন ধর্ম- 
ঠাকুরের কৃপায় গৌড়েশ্বণের মৃত সৈগদের প্রাণ- 
দান করিয়া সস্ত্রীক ম্ন।নগর গমন কব্সিলেন। 

এদকে পর্দে পদে অপমানিত মন্ী মহমদ 
গোৌঁড়েশ্বরকে প্ররোচিত করিয়া ল/উসেনকে অঙ্জয় 
ঢেকুর জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। শাউসেন 
অজয়ের তীরে শিবির স্থাপন করিয়া ভাটার 
অপেক্ষায় রহিলেন। ইতোমধো কালুডোম 
লোহাটা সর্দারুক বধ করিয়া তাহার মুণ্ড 
গৌড়ে পাঠাইয়া দিল। মহমদ লোহাটার 
মাথাটি লাউসেনের মুখের প্রতিকৃতি করিয়! 
ময়নানগরে গ্রেরণ করিলেন। রাজ্যে বিষাদের 
ছায়া নামিয়া আসিল; কলিঙ্গ। গ্রভৃতি চারি রাণী 
কালিন্ী গঙ্গার ঘাটে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে 
উদ্ধত হইলে ধর্মঠাকুর আবিভূর্তি হইয়া কলিঙ্গার 
নিকট মহামদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিলেন। 


করিবে। 


শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য 


৫৮৭ 


লাউসেন অঙ্গয় নদী পার হইতে গিয়া 
পাতালে বাম্থুকিনাগের গৃহে বন্দী হইলেন। 
অবশেষে হনুমানের কৃপায় মুক্তিলাভ করিলেন । 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইছাই ভবানীর 
আশ্রিত ভক্ত। তাহার পুঙ্গায় তৃষ্ট হইয়! শিবানী 
ইডাই তিনটি বাণ দিয়া! ব্গিলেন--এই বাণে 
বীর কালু, এই বাণে হয়। এই বাণ মেলে 
মরে বঞজার তনয়। পবননন্দন-সহ ধর্মঠাকুর 
রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং, যুদ্ধে নিহত 
কালুর প্রাণদান করিলেন । দেবীদত্ত বাণ ধর্ম- 
ঠাকুর মায়ায় অপহরণ করিলে লাউসেন ইছাইর 
মস্তক ছিন্ন করিলেন। ভবানী ইছাইর প্রাণদান 


করিলেন 'এবং তাহাকে বর দিলেন, ষতবার 
তাহার মাথা কাটা যাইবে ততবারই মুণ্ড 
গজাইয়া উঠিবে। ফলে ইছাই দ্বিতীয় লক্কেশ্বর 


হইলেন। দেবী লাউসেনকে বধ করিয়া! বক্ষ-রক্ত 
পান কবিতে প্রতিজ্ঞা করিলে দেবতামণ্ডলী 
ষড়যন্ত্র করিয়৷ মায়া লাউসেন নির্মাণ করিয়া দেবী- 
যুদ্ধে পাঠাইলেন। মায়! লাউসেনের বক্ষ-রক্ত 
পান করিয়া দেবা বণনৃত্যে মাতিয়া উঠিলেন। 
দেখি নারদ কৌশলে দেবীকে কৈলাসে লইয়! 
গেলেন; ফলে ইছাই যুদ্ধে সহজেই নিহত 
হইলেন। অন্তরীক্ষে হনুমান ইছাইর কাটামুণ্ 
বিধুপদতলে রক্ষা করিলে ইছাই নির্বাণ লাভ 
করিলেন। সুতরাং গ্ামরূপ! শর্বাণী ইছাইকে 
আর বাঁচাইতে পারিলেন না। পল্মার একাস্ত 
অনুরোধে সকল দিক রিবেচনা করিয়! দেবী যুদ্ধে 
বিরত হইলেন। গোঁড়েশ্বরের বিজ্লয্-কেতন 
অজয় ঢেকুরের প্রাসাদে উড্ডীন হইল। 
সোমঘোষ গোৌড়েশ্বরের বশ্ততা। স্বীকার করিল) 
বিজয়গর্বে লাউসেন সপৈন্তে ময়নানগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। | 

শুভক্ষণে কলিঙ্গার গর্ভে লাউসেনের এক 
পুত্রবত্ব জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নামকরণ 


৫৮৮ 


হইল চিত্রম্েন। পরম সুখে লাউসেনের দিন 
অতিবাহিত হইতে লাগিল। 

এদিকে ধর্মপূজার অজুহাতে মন্ত্রী মহামদ 
ল1উসেনের অনিষ্ট-কামনায় প্রজা-উৎপীড়ন আরম্ত 
করিলেন। তামমিক মহামদের প্রতি বীতরাগ 
ধর্মঠাকুর গোড়ে বর্ষ। এবং প্লাখন আনিলেন। 
কুচক্রী মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে 
পশ্চিমে সুর্যোদয় করাইতে আদেশ দিলেন। 
পশ্চিম. উদয়ে-সমস্ত বিদ্ব অপসারিত হইবে বলিয়া 
মহামদ প্রকাশ করিলেন। লাউসেন অকৃতকার্য 
হইলে তাহার মাতাপিতাকে হত্যা করা হইবে 
বলিয়! ঘোষণা কর! হইল । তদনুনারে বন্থদেব- 
দেবকীর হ্টায় কর্ণসেন ও রগ্তাবতী গড়ের 
কারাগুহে আবদ্ধ হইলেন । রঞ্জাবতীর নির্দেশে 
লাউসেন রামাই পণ্ডিত, সামুলা ও হরিহর 
বাইতিকে সাথে লইয়। হাকন্দে গিয়! ধর্মঠাকুরের 
মহাপূজা আরম্ত করিলেন । 

ইতোমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে 
ময়নানগর অধিকার ও লুগ্ঠন করিবার জন্ত 
কীচক-গ্তালক মহ।মদ রাজার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন। গণ্ডারের অত্যাচারে দক্ষিণ-ময়না 
ছারখারে যাইতেছে বলিয়া তিনি গোঁড়েশ্বরকে 
বুঝাইলেন। মহারাজাধিরাজ তাহার কথায় 
আস্থা খাপন করিয়া সরল প্রাণে তাহাকে 
সসৈন্তে ময়নানগরে যাইতে অনুমতি দিলেন। 
ইন্ত্রজালের মন্ত্রশক্তি-বলে সমস্ত পুরী নিদ্রিত 
হইলে মহামদ নৈশ আক্রমণ করিলেন। ধর্ম- 
ঠাকুরের নির্দেশে হনুমান স্বপ্রচ্ছলে নিদ্রিত 
কালু ডোমকে ভদ্রকালীর উপালন। করিয়া 
পুরীরক্ষাপ্ন আয়োজন করিতে উপদেশ দিলেন। 
কালু ডোম দেবীর আরাধনা-কালে অন্নৎ- 
সাঁকৃত মদ্যপান করায় দেবী ভদ্রকালী ক্রোধে 
অভিশাপ প্রধ্ধান করিলেন, যুদ্ধে কালু সবংশে 
নিহত হইবে। মগ্তপানে কালু হতচেতন হইলে, 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ, সংখ্যা 


অনন্টোপায় লখ্যা একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
লখ্যা আপন পুত্র শাকাশুকাকে যুদ্ধে গাঠাইলেন। 
যুদ্ধে ছুই ভাই শিহত হইলে পুত্রশোকে উন্বত্ত 
কালু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল) কৌশলে সহোদর 
ভাই কান্বা কালুকে বধ করিল। মহাঁরাণী 
কলিগাদেবী যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। অবশেষে 
কানড়া এবং ধুমসী ভখানীর কৃপায় মহামদকে 
পরাজিত করিয়া ময়নার গৌরব রক্ষা করিলেন। 
এদিকে লাউমেন সামূলর পরামর্শে স্থীয় 
দেহের মাংন কাটিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ধর্মঠাকুরের কপ! 
হইল ন| দেখিয়া লাউসেন স্বীয় মস্তক ছিন্ন 
করিয়া অগ্রিতে প্রদান করিলেন। মামুলা, 
রামাই পণ্ডিত ও উপস্থিত সকলে গ্রাণবিনর্জীন 
দিলেন। তখন ধর্মঠাকুর যক্ঞস্থলে দর্শন (দিয়া 
সকলের জীবন দান করিয়। পশ্চিমে সুর্যোদয় 
ঘটাইলেন। কিন্ত দুষ্টমতি ম্হামদ গৌড়েশ্বরকে 
বুঝইলেন_-'পশ্চিম-উদয় মিছে। পর্বতের আলা। 
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তুপাকার পালা ॥ মহামদ 
হরিহর বাইতিকে গ্রচুর অর্থদানে বণাভূত করিতে 
চেষ্টা করিলে ধর্মের "য়ে রাঁজসভায় সত্য সাক্ষ) 
দিল। ফণে চৌর্যাপরাধে মহামদ হরিহর 
বাইতিকে শুলদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু ধর্ম, 
ঠাকুরের মহিমায় বাইতি সশরীরে স্বর্গে গেশ। 
পুনরায় ' মহামদ গোৌড়েখবরকে কুপরামর্শ দিতে 
উদ্ভত হইলে লাউসেন তাহাকে গলিত কুষ্ঠক 
হও+ বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। 
অবশেষে গৌড়েশ্বরের অনুরোধে লাউসেন মন্ত্রীকে 
নীরোগ করিলেন। কিন্তু 'ধর্মনন্দা কারণ ধবল 
রহে মুখে রাজপকাশে বিদায় লইয়া 
লাউসেন মাতাপিত! ও অন্তান্ত সঙ্গী সহ ময়ন। 
গেলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রাণী কলিঙ্গা, কালু 
প্রভৃতি প্রাণ পাইলেন। এইরূপে মর্তে ধর্ম- 
ঠাকুরের মহিমা প্রচার করিয়া লপরিবারে 


ক 


অগ্রহ]য়ণ, ১৩৫৬ ] 


লাউসেন সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেম। 


চিত্রসেন , রায় ময়নানগরে রাজত্ব করিতে 
লাগিলেনণ কাবোর পরিসমাপ্তি হইল। 
লাউসেনকে কেন্দ্র করিয়া এই বিরাট 


কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। লাউমেন একজন 
পরম ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ; ধর্মঠাকুরের 
গ্রুতি তাহার অচল! ভক্তি'। অমিতবিক্রম 
ও সর্বগুণের অধিকারী হইয়াও তিমি আদর্শ 
নায়করূপে প্রতিভাত হইতে পারেন নাই। 
অতিরিক্ত দেবান্গ্রহ থাকায় তাহার বিপদে 
অশিব-আশংকায় আমাদের হৃদয় ব্যাকুলিত 
হইয়া উঠে না; তাহার বিজয়লাভে আমাদের 
যেন সাধুবাদ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। 
লাউসেনের চরিত্রে অতি প্রাকৃত ঘটনার আলোখ- 
সম্পাত কিয়াও কবি তাহাকে আমাদের 
অনুভূতি ক্ষেত্রে স্থামী আসন দিতে সক্ষম হন 
নাই। কপুরসেনের বাণীচিত্র আমাদের হাদয়ে 
গভীর রেখাপ।তে সমর্থ হইয়াছে । এই 
চরিত্রাংকনে কবির রচনাশৈলী প্রাণবন্ত হইয়] 
দেখ! দিয়াছে । কপূর অগ্রজকে খুব ভক্তি- 
শ্রদ্ধা ' করেন সতা, কিন্তু আত্মানং 
রক্ষেৎ এই নীতিতে তিনি পরিচালিত। 
বামদল বাঘ শিকারের পুবে তাহাকে বালতে 
শুনি__ 
আমার সহিত তু'ম সত) কর আগে। 
মোবে থুয়ে লুকায়ে বাধতে যেও বাঘে ॥ 

| (৯ম সর্গ) 
কপূুরের অপুর্ব বীরত্ব আমাহদর হাস্তেদ্রেক 
করে__ 


গততং 


ন]লিকা বয়ান বাটে ন| বহে অনিল। 
তবু ভূমে হাটু পেড়ে উভ হানে কিল॥ 
কিলিয়া বধিন্ু বাঘে দেখসিয়া ভাই । 
সেন বলে ভাই তোর বলিহারি যাই ॥ 
(১*ম সর্গ 


শ্রীধর্মমঙগল কাব্য 


৫৮৯ 
জামতি নগরে কুলটা রমণীর ষড়যন্ত্রে 
লাউসেন বন্দী হইলে কপূর বনের মধ্যে 
পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা! করেন); পরে 


বিপদের মেঘ কাটিয়! গেলে কপূর নির্লজ্জের মত 


দ।দার নিকট মিথ্যা কথ। বলিলেন_- 
কান্দিয়া কপূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা । 
কালি কোথ! ছিলে ভাই হায় কিবা দশ ॥ 
কপুর বলেন যবে বন্দি হ'ল ভাই। 
রাতারাতি গৌড় গিয়াছিন্ত ধাওয়া-ধাই ॥ 
রাজারে আদর(শ করি জামতি লুঠিতে। 
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচন্বিতে ॥ 
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ডাই। 
লাউসেন বলে তোরে বিহারি যাই ॥ 

(১১শ সর্গ) 


পাছে শ্ুরিক্ষার হস্তে লাঞ্থিত হইতে 
হয় এই ভয়ে কপুর নর্তকীর অভিলাষ পুরণ 
করিতে লাউমেনকে উপদেশ দিতেছেন-- 


বুঝিতে সেনের মতি কহেন কপুর । 
স্ধট দেখিলে দোষ ন| লবে ঠাকুর ॥ 
যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগ ছাত|। 
ধরয়। সবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা ॥ 


(১২শ সর্গ) 
যেন তেন প্রকারেণ 'প্রাণ রক্ষা করাই তাহার 
জীবনের মুলনীতি। তথাপি কর্পুরসেনের 


নৈতিক চরিত্র মন বলিয়া আমাদের মনে হয় না? 
ইহার মূলে তাহার সরলতাপূর্ণ ভীরু স্বভাব । 


অন্যান্ত চরিত্রাংকনে কবি কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। কালু ডোম যেমন বীর তেমনই 
গ্রভুভক্ত) তাহার চরিত্র একমাত্র পরম রাম- 
ভক্ত মহাবীরের সহিত তুলিত হইতে পারে। 
মহামদের বাণীচিত্তর কবির অমর তুলিকাম্পর্শে 
অপরূপ হুইয়! ফুটিয়! উঠিমাছে। কলির অংশে 
যে দুষ্টমতি মন্ত্রীর জন্ম তাহ! তাহার বাক্যে এবং 


৫৯৪৫ 


কার্ষে স্থন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের স্বার্থ- 
সিদ্ধির জনা ছুনিষ়্ায় এমন কোন কার নাই 
যাহ। করিতে তিনি ভীত-সন্বস্ত! সমরক্ষেত্রে 
মহারাণী কলিগগাদেবীর সতীত্বের প্রতি ইংগিত 
করিয়া মহামদ যে বাকা উচ্চারণ করিয়াছেন 
তাহা পশুত্বেরই পরিচায়ক | জখ্যার হায় বারাংগনা 
বাঙগালার বাঙালী রমণী 
সতীত্বের জগত অধহেলায় ক্বীয় প্রাণ বিসজন দিতে 
পারে _তাহার, উজ্জল দৃষ্টান্ত মহারাণী কলিঙ্গা- 
দেবী। অজয় (ঢকুর যাত্র।র প্রাকৃক্াালে লাউ- 
সৈনকে যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা ভূ্াইয়। সাংসারিক 
মায়ায় আবদ্ধ করিবার জন্ত কলিঙগার্দেবীর কৌশল- 
জাল বিস্তার মহ।কাব অথ্ঘোষের 'বুদ্ধচারতে'র 
বুদ্ধদেবের গৃহতাযাগক!লীন দরাভীতি ও সুন্দরী 
রম্ণীগণের প্রলোভনের কথা স্মপ্ণ করাইয়া 
দেয়। রঞ্জাবতী বধুগণকে পুতের চিত্তজয় 
করিতে যে ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা 
আমাদের চ:ক্ষ খিলদূশ বপিয়া মনে হর; তবে 
তিনি পুত্রন্নহে অন্ধ হইয়াই এই আতিশয/ 
প্রকাশ 
নারীস্থপভ ব্যাকূলতা । 


ঘর ঘরে কাম)! 


করিয়ছেন। ইহ। অত্যন্ত স্বান্ডাবক 

ধর্মঠাকুরের পুজা প্রচার-কল্পে ধর্মমঙ্গল কাবা 
রচিত হয়। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুদেবদেবীর 
উপাথ্যানের অতাক্ত সমাবেশে মুল 
ভাবধার! আবৃত হইয়! গিয়াছে । প্রতি ঘটনায় 
শাস্ত্রের দোহাই এবং অবতারণ। করায় কবি 
আমাদের বিরক্কিভঙ্জন হইয়াছেন। শান্তরজ্ঞান 
সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজাগ থ।কায় কবি স্বীয় প্রতিভা 
ও মৌলিকত্ব বিকাশের অবক।শ পান নাই। তবে 
কাব্যের গতি শেষ পর্যন্ত অবাহতই রহিয়াছে। 

কবি ঘনরাম রস-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 
যথাক্রমে বীর রন, বীভৎস রস ও করুণ রসের 
উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে । নিয়ে বীররপের 
নমুন। দেওয়া! গেল-- 


বৌদ্ধ 


উদ্বোধন 


[ ৫১*ম বর্ষ-_১১শ সংখ্যা 


মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী। 
সেনাগণ দ।নাগণ, সমরে নিদারুণ, 
ছুদলে করে হানাহানি ॥ 
রঙ্গিণী রণজই, দুন্দুতি বাঙ্গই, 
ঘখনঘোর বাজাইয়া দামা। 
রাজপুত মজবৃত, যৈছন যমদূত, 
সমবু যুঝে খানসামা ॥ 
পদালিয়। দণবল, মহা মাঝে মাতল, 
মানব মছিসে দান! দম্ফে | 
ধুর ধর বলি ঘন, ধইল দ|নাগণ, 
ধমক ধরার কম্পে॥ 
সং ৮ ক 
ঝকড়া ঝকে ঝাকে,  ঝিকিছে হাকে হাঁকে, 
লখে লাখে বরষেতীপ। 
স[মালিয়া হানিতে, গঙ্রতালী মহিতে 
সমরে শিফাইয়ের শির ॥ 
করয়ে তজ্জন, ঘোরতর গঙ্জীন 
এন দানগণ দর্পে। 
সমরে সেনাগণ, 


সংহারে যৈছন, 
ক্ষুধত খগপতি সর্পে॥ 

৮ (১৭শ'সর্গ ) 
বীভৎস রদ কবির অমর তুশিকাম্পর্শে অনবন্চ 
হইয়া ফুটিয়া উঠিয়।ছে-_ 

পাতিল প্রেতের হাট পিশ।5 পসারী। 
নরম।ংদ কুধিরে পণরা সারি সারি ॥ 
ফড়! ফড়া মড়া করে ডাকিনী মোগিনী । 


কেহ কাটে কেহ কুটে বাটে খানি খানি ॥ 
সং % ৪ 


রচিয়া নাঁড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা । 
বয়ে লয়ে কেহ কারে যে গাইছে ডাল। ॥ 
মনোরম মান্তষের মাথ।র লয়ে ঘি। | 
য|চিয়া যেগায় কত যোগনীর ঝি ॥ 
খর্পর পুরিয়া কেহ নিবা(রিতে ক্ষুধা । 
চুমুকে রুধির পীয়ে সম তার সুধা ॥ 


অগ্রহামুণ, ১৩৫৬ ] 


ক।চা মান থায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে। 
মানুষের গে|টা মাথা কেহ ভরে গালে ॥ 
দশনেচিবায় কেহ কুর্জরের শু ড়। 
মুয়। বলে মুখে ভরে মানুষের সুড ॥ 
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে। 
লাফ দিয়। লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥ 
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ কিরে নাট। 
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট। 
ভূত প্রেত ডাকিনী যেগিনী চগুদানা। 
হাটে করে কেবপ মাংসের বেচাকেনা ॥ 
(১৭শ সর্প) 
কবি করুণরল-পরিবেশে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারেন মাই। একমাত্র শাকর বিলাপে 
আমাদের হাদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয় 
উঠে-- 


৩০ 


নিশায় নিধন রণে, পিতাম।ত। বন্ধুগণে 
দেখিতে না পেনু শেষকাঁলে ॥ 
গলার কবরচ মোর, শি্গাদার ধর ধর, 
দিহ মোর যেখানে জননী | 
নিশান অগ্ুৰী লয়ে, 


ঙ 


মধুধার হাতে দিয়ে, 
কয়ো তুমি হলে অনাথনী ॥ 
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে, 
উপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো!, 
অভাগিনী রাখে মাথে মাথে ॥ 
শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাগণেরেও ঢাল খাড়া 
মমপিয়ে সমাচার বলে! । 
রা সং ক 
কাণের কুগ্ডল ধর, শিঞাদার তুমি পর, 
ছুরী তীরে তুষ বীরগণে। 
শুনি শোকে শিলাদার, চক্ষে বহে জলধার, 
বহে লোহ শাকার নয়নে ॥ 
(২২শ সর্গ) 
ধর্মঠাকুরের মহিমাকীর্ভন-উপলক্ষে কবি 
হিন্দুদেবর্দেবীগণের বিবিধ কীতিকলাপ আমাদের 


শ্রীধর্মমঈগল কাব্য 


৫ ৯১ 


সম্মুখে উদ্থাটিত করিয়াছেন।* তৎকালে 
রমণ্রাগণের লাপবেশ পরিধান করিয়া পুরুষের 
হৃদয় জয় করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। 
বশাকরণ-বিষ্ঞা় যে জ্ত্রীলোকেরা সবশেষ 
পারদশিনী ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায়। 

তৎক।শীন যে সাম|জিক চিত্র কাব্য অংকিত 
ইয়াছে তাহা একমাত্র পাকা হাতেই সম্ভব। 
এ হিশাথে কবি ঘনগাম আমাদের নমন্ত। 
তখন যে ইন্দ্রজালবিগ্ঠার যথেষ্ট ৮61 ছল তাহার 
নুন দেখিতে পাই-- * 


৬ 


জাগ্‌ জগ্‌ জগ মাটি কাছে লাগ মোর। 
ময়না নগর জুড়ে লাগ্‌ নিদ্রা ঘোর ॥ 

আগম ডাকিনীততুন্ত্ে মন্ত্রে পড়ে মাটী। 
কাঁলিকা দেবীর আচ্ঞ। লাগ্রে নিছুটা ॥ 
লগ্‌ লাগ্‌ নগর ভুড়ে গড় বেড়ে লাগ্‌। 
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥ 
খাটে বাটে ভূমে পড়ে যেজন ঘুমায়। 
ভূপাত ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥ 


( ৬ষ্ট সর্গ) 
কবি রমণীগণের যে-চিত্র অংকিত করিয়া- 
ছেন তাহ! :আরিক্ত শাস্ত্রীয় উপমা দ্বার! 


ইয়। অস্থাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। 

কবি ঘনরাম হাস্ত-রসের পরিবেশ করিতে 
[সব্হত্ত-_ 

সর্বক।ল কামনা গ্রমাণ এ পা। 

তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা ॥ 

বান্থলি বলেন বাছ। শুন প্রাণ জুড়া। 

কোথ। পাব যুবক আপনি ভজি বুড়। ॥ 

( ১৬শ সর্গ) 

কবিবরের যে তুলিকায় নয়ামী, স্ুরিক্ষা 
প্রভৃতি ভ্রষ্টা-নারীচিত্র অংকিত হইয়াছে_ 
সেই তুলিকার যাছুদণ্ড স্পর্শে কলি, অমলা, 
কানড়া প্রভৃতির সতীত্বমহিম! প্রোজ্জল হইয়! 
উঠিয়াছে। এই সকল সতী-সাধবীর চিত্র 


ভারাক্রান্ত হ 


৯২ 


আমাদিগকে, পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তীর 
কথা ন্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক দেবী- 
গণের সমগোত্রা মনে করিয়া ইহাদের প্রতি 
শ্রদ্ধার আমাদের মস্তক নত হয়। ইহাদের স্পর্শে 
যেন পাষাণ হয় 'অহল্যার মতো শাপমুক্ত 
সুন্দরী? | 

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল 
কবি কল্পনার স্বর্গরাজয 


খিয়ে!গান্্ ক।ব্য নহে। 
হজম করিয়া সপারবারে 


উদ্বোধন 


[| ৫১ম বর্ষ-_-১১শ সংখা। 


পরিচয় পাইয়া! কবি হনুমানের মুখ দিয়া তাঁহাকে 
সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কামের প্রার্থনা ছুঃখময়) 
বিশেষতঃ কলিক!লে ধর্ম-কর্ম ব্রহ্গচিন্তা বলিয়া 
কিছুই থ|কিবে না। ইহা বৌদ্ধধর্মের 'ঢুঃখবাদ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্ুকর্মের অবসানে 
মানব পুনরায় ছুঃখময় সংসারে জন্ম-পরিগ্রহ 
করে। কলকারঙ্জে একাস্তমনে ধর্মঠাকুরের 
শরণাপন্ন হইলে মানব এই কর্মবন্ধন ছিন্ন 





লাউসেনকে সশরীরে তথায় পাঠাইয়া দিয়া করিতে এবং পরিণামে নির্বাণলাভে সমর্থ হইবে । 

কাব্যের পরিসমাপ্তি “করিয়াছেন। পাধিব বৌদ্ধধর্মের এই মর্মবাণীর ভিতর দিয় কবি 

ভোগৈশ্বর্ষের প্রতি লাউসেনের আকাজ্ষার কাব্যের পরিসমাপ্ত করিয়ছেন। 
নবীন-ন্বপ্ু 


শ্রীসংযুক্তা কর. বি-এ 


থাক্‌ থাক পড়ে মিছে ক্ষয় কমতি ভাবনা-_- 
মরুমায়৷ ফাদে কাছুনি গেয়ে কি হবে? 
ভাঙে শৃঙ্খল! পিছনেতে ফেরা কেন? 
নব ভাস্কর উদয়-অচলে জাগে। 


যাত্রা! যে শুরু--বন্দরে কাল শেষ, 
চির-দুর্জয হাসিছে নবীন বেশে । 
লপিল পথ এখনে! অনেক বাকী-__ 
অজাগর ঘুম পথের প্রান্তে ভাঙে । 


হিমঝর। রাতে তারার ইশারা ধরি, 
অনেক,কেতকীমন্ত শাঙন রাতি, 

পার হয়ে শেষে মধু ফ্কান্তুন দিন, 
চৈতী হাওয়ায় এপেছি পথের বাকে। 


হর্ধ্য-সারথি দেখাও দেখাও পথ ! 
নয়৷ বন্দর কত দুর-দুর কত? 
যৌখন-গানে সাধিয়ে নিয়েছি বীণা ' 
নবীন স্বপ্ন জাগে নখ অনুরাগে 


বৃথ। আশ্বাসে ভরিনি চিত্ত মোর-স্ 
জানি নির্দিয় কালপুরুষের ভাষ৷। 
হিরগনয়ের শুভ ঈ্গিতে শুধু 
জলুক দীপ্ত জীবন-যজ্ঞ মম। 


ভগিনী নিবেদিতার স্বৃতি-তর্পণে * 
শ্রীবীণাপাণি বস্থু, এম্‌-এ, বি-টি 


নিবেদিত বিগ্ভামন্দিরে আজ আমর! ভগিনী 
নিবেদিতার পুণাস্থৃতি-তর্পণ করতে সমবেত 
হয়েছি । আমাদের আয়োজন সামান্ত-_শুধু 
আন্তরিকতা দিয়ে অর্থ) রচনা! করে তার উদ্দেশে 
নিবেদন করতে আমর! প্রয়াসী হয়েছি । তিনি 
মহীয়সী--তার প্রসন্ন চোখের দৃষ্টি আমরা 
যেন অন্তরে অনুভব করতে পারি। 

পাধিব দৃষ্টিতে এখন আমরা তকে দেখত্তে 
পাই না, কিন্তু এক দিন তিনি এখানে আপন 
মহিমায় বিরাজিতা ছিলেন। এই ধরিত্রীর 
ধুপিতে তার পাদম্পর্শ পড়েছে--এখানকার 
বাতাসে তার ক ধ্বনত হয়েছে। আমাদের 
কল্যাণ-চিস্তায় শ্রান্তি ছিল না তার--আপন|কে 
তিনি নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। পূর্ণ 
আত্মনবেদন ও আদর্শ ত্যাগের মহিমায় তান 
সমুজ্ঞল। ভগিনী নিবেদিতাকে লাভ করবার 
মৌভ|গ্য এক দিন আমাদের হয়েছিল__-আমরা 
বাংল৷ দেশের মেয়েরা তার পান্নিধা লাভ করেছি। 
তিনি হাতে ধরে আমাদের লিখতে পড়তে 
আকতে শিখিয়েছেন। ইংরেজ মেয়ে তিনি-- 
মিন্‌ মার্গারেট ই নোবল তার নাম--সে নামের 
বদলে স্বামীজীর দেওয়া ভগনী নিবেদিত! নাম 
নিলেন তিন। স্বমীজীর স্বপ্রকে সার্থক করে 
তুলতে এলেন তিনি আমাদের মাঝে । আমাদের 
দেশকে আপন করে নিতে চাইলেন অন্তর থেকে। 
ইংরেজী শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ জানতে তার 
কত আগ্রহ ! “1১17৩*-এর বাংল “রেখা? শুনে 


ছেলেমানুষের মত তার কত আনন্দ! 
আমাদের শোনা কথ! । 

ভগিনী নিবেদিতাকে চোখে দেখিনি আমরা 
অনেকেই, তার সম্বদ্ধে বিশদ আলোচনা পূর্ণ 
কোন বই আজও লেখ৷ হয় নি; শুধু সরল! বালা 
দেবীর “ভগিনী নিবেদিতা” আর এখানে ওখানে 
ছড়ানো প্রবন্ধ পড়ে অন্তরে পূর্ণ তৃপ্ডি পাওয়া 
যায়না । তবু তা” থেকেই আমরা তার অন্তরের 
রূপটা কিছু যেন দেখতে পাই। তকে দেখি 
নি, তিনি নেই এ আমরা ভাবতে পারি না__ 
চাইও না। তিনি এখানে আপন মহিমায় 
বিরাজমানা। এখানকার প্রতিদনের জীবন- 
যাত্রার পথে আছে তার আশীর্বাদ। তারই 
আশীষ ছড়িয়ে আছে আনন্দ-উৎসবে, হঃখ- 
বিচ্ছেদের মাঝে, আছে এখানে ছাত্রীদের আসন 
পরীক্ষার উদ্বেগে--আছে পরীক্ষ।-পেষে লাফল্যের 
আনন্দ-কোলাহলে ! 

বর্তমান বিস্ভানিকেতনের প্রতিষ্ঠা অনেক 
পরে হয়েছে। প্রথমে বিদ্যালয়ের আর্ত 
বাগবাজারের বস্থপাড়া লেনের এক ভাড়াটে 
বাড়ীতে । ভগিনীর জীবনকালে এই বিদ্ধাভবনের 
কিছুই প্রায় গড়ে ওঠেনি, তবু এই প্রতিষ্ঠানের 
পরিবেশের মধ্যে আমাদের তার উপস্থিতি 
কল্পন। করে নিতে বাধে না; তার নামের মধ্যে 
তিনি বিরাজ করছেন। তার সম্বন্ধে শোনা 
পুণ্যকথা! এখানকার পরিবেশের মধ্যেই আমরা 
ভেবে নিতে পারি--তিনি পড়াচ্ছেন আমাদের 


এপব 


* গত ২১শে সেপ্টেম্বর বাগবাজার নিবেদিত। বালিক| বিদ্যালয়ে 'নিবেদিত। দিবপ” উদ্যাপন উপলক্ষ্যে পঠিত। 


€8৯৪ 


দেশের ইতিহাস, আমাদের অতীতের বীর্ষ্যের 
কাহিনী, তা!গের কাহিনী, ভক্তির কথা, জ্ঞানের 
কথ।! উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ, 
উদ্দীণন। সঞ্চারিত হয়েছে শিক্ষাথিনীদের মধো ! 
হাতে ধরে তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষাদান-প্রণ।লী 
_কেমন করে শিক্ষা হয়ে ওঠে সার্থক। 
আনন্দের শিক্ষাও শিখিয়ে গেছেন তিনি। 
নিবেদিতা বিগ্টামন্দিরের বাণীর আরাধনার প্রথম 
হুরপাত তিনিই করে গেছেন। চাদ তুলে 
৫ টাকার মধো প্রতিষা-পূজা ! আজও মনে 
হয় শ্রীপঞ্চমীর দিনে আমাদের আনন্দ- 
উৎসবের মধ্যে তাকে যেন আমরা আমাদের 
মধ্যে পাই। 

আমাদের শিক্ষায়তনের সঙ্গে প্রাণের যোগ 
ছিল তার) কিন্তু আমাদের সর্ববিধ কল]াণের 
চিন্ত। সর্বদাই জাগরূক হয়ে থাকত তার প্রাণে; 
স্বাধীনতা-গ্রয়ালীর্দের সকল চেষ্টাতেই ছিল তার 
প্রাণের সমধেদন। ; অন্তর দিয়ে অনুভব 
করেহিলেন তিনি পপধীনের মন্্্যথ।! আমাদের 
দেশের মহান্‌ যারা, তাদের সঙ্গে ছিল তার 
যোগস্থত্র | রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন তিনি। আরও অনেককে তি'ন 
জান্তেন, চিনতেন--সহায়তা করেছেন তাদের 
কাজে । ভারতীয় শিল্পের প্রতি তার শিল্পী মন 
আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পরিচয় পাই শিল্পাচার্য) 
অবনীন্দ্রনাথের সং্গ তার আগাপে, আর [শশী 
নন্দলাল বন্থ প্রভৃতিকে অজন্তায় পাঠাবার 
সহায়তার মধ্যে। 

তার অনীম ভক্তি ও প্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে 
শ্রীশ্্রমার প্রতি তার ব্যবহারে । বিষ্চালয়ের 
পূর্ণতার জন্য মাকে এখানে আনতে হবে) 
তার পায়ের স্পর্শে হবে এস্বান ধন্ত! তাই 
হোল-_মায্ের সামণে লুটিয়ে প্রণাম করলেন 
তিনি! কিব্যাকুল আগ্রহে অন্তরের ভক্তির 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্--১১শ মংখা। 


উৎস-ধারায় মাকে অভিষিক্ত করলেন এখানে ! 
মায়ের আশীর্বাদ রইল তর প্রতিষ্ঠানের মাঝে। 

তেঙোদৃপ্ত সন্নাসী গুরুর যোগ্য। শিল্যা 
তিনি! তেজোময়ী, বীর্ঝবতী, দৃপ্তা, অথচ 
ভাক্ত-শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ তার হৃদয়। তারই লেখ। 
8) 11956678৪81 8৪ 1100, বইয়ের ভাষার 
মধে) তার হৃদয়ের পরিচয় আভাসে ফুটে 
উঠেছে। 

শিল্প।চার্য অবনীন্ত্রনাথের ভাষায়-_ “ভারত- 
বর্ষকে যারা সত্য ভালবেসেছিলেন তাদের 
মধ্যে নিবেদিভাপ স্থান সবচেয়ে বড়* ** ক 
৮মত্কার মেয়ে ছিলেন তনি। গলা থেকে পা 
পধ্যগ্ত নেমে গেছে সাদ] ঘগরা, গণায় ছোট 
ছোট্র রুদ্রক্ষের একছডা মাশা- ঠিক যেন সাদা 
পাথরে গড়া তপস্থিনীর মৃত্তি একটা" আর 
এক জায়গায় অবশীন্ত্রনাথ বলছেন, “নিবেদিত। 
এলেন-_-সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, 
মাথার চুল ঠি? সোনালি নয়, সোন|!ল রূপে।[লতে 
মেশানো, উচু করে বাধা । তিন যখন এসে 
দড়ালেন-_ পে কি বলব! যেন নক্ষতরমণ্ডলীর 
মধ্যে চন্দ্রোধয় হল * * * সুন্দরী সুন্দপী কাকে 
বল তে'মরা জা'ননে। আমার কাছে সুন্দরীর 
সেই একটা আদশ হয়েছে । 'কাদম্বরী”র মহা 
শ্বেহার বর্ণনা_খেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মুত্তি যেন 
মুন্তিম ঠী হয়ে উঠল 1” 

ভগিনীর সম্বন্ধে সকল কথা আজও জানা 
যায় শি। টুকরো টুকরে! ঘটনা থেকে আমরা 
তাঁকে পুর্ণরূপে দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। 
মনের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে তাঁকে দেখিনি, 
সে সৌভাগ) হয়নি বলে। এই না দেখার 
বেদনার লাঘব করবার জন্ত তাকে উপলক্ষা করে 
তর স্থৃতিপূঙ্গার দীনতম আয়োজন আমাদের, 
আর অগ্থরের শ্রদ্ধা-ভ-ক্ত নিবেদন করছি আমর! 
-আত্মনিবেদনের জাগ্রহ প্রতীক ভগিনী 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬] 


নিবেরধদিতার উদ্দেশে । তিনি আমাদের অস্থরের 
পৃক্গা গ্রহ করুন-_সৈষা প্রসন্না বরদা ভবতু। 
তার প্রসন্ন অন্তরের আভাস আমাদের অন্তরে 
সঞ্চারিত হোক, চািদিকে প্রসন্ন আলোকে 


প্রাপ্তি 


৫৯৫ 


উদ্তাদিত হোকৃ, তাতে আমাদের মলিনতা দীমতা 
হীনতা দূরে যাক! মধুময় হোক পৃথিবী 
আকাশ-বাতান অস্তরীক্ষ ভূলোক ছাযলোক--লব 
হোক্‌ মধুময় ! 





, প্রাপ্তি ' 


ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 


ধর! তু'ম দিয়েছো আমায় 

ওগে। প্রিয় রর 
বারে বারে। 

নহে শুধু চুপিসারে । 


আমর জীবন-পথে, 

কতবার কত ভাবে, 
আপনণা:ক করেছো প্রকাশ । 
কে'ন অবকাশ 

রাখোনি কখনো 

চিনেছি কি চিনি নাই 
সে কথ জানতে। 


আপনাকে ধরা দিতে 
কোন বাধা মানোনি কখনো-- 
ছোট শিশুসম। 


ধখনি ভেবেছে তুমি 
ধরা দিবে মোরে-- 
তখ'ন [দয়েছে ধরা 
কোন রূপ ধরে ।  * 


একটু হেয়ালি তাতে 
ছিল গে। মেশানো । 
কখনে। 

আমাকে তাহ। 
পারনি লুকোতে। 


প্রিয়জন হঃয়ে তুমি 
এসেছিলে কাছে। 
আশেপাশে 

শ্লেহেব বাধন যত 
করিয়া স্বজন | 

দয়া মায় প্রেম-ভালবাা-- 
অকতরে দিয়েছো ঢা!লয়া। 
তবু প্রিয়, 

রেখেছে ঢাকিয়' 
তোমার স্বরূপ-__ 
রূপের আড়ালে। 

্ 
আগুনের যে শকতি 
পুড়ে ফেলে সব-- 
আগুনের সাথে তাহা 
রেখেছে মিশায়ে । 
সেই তো স্বরূপ তব--- 
সেরূপ হেরিতে 

মোর শকতি কোথায় ? 
তবু জানি ধরা তুমি 
দিয়েছে। আমায়। 


ভারতে ই€রেজী 


ভারতীয় গণপরিষদে আগামী পনর বৎসরের 
জন্য ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে রাখি- 
বার এবং তৎপরে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারপে 
গ্রহণ করিবার যে সিদ্ধান্ত গৃহ'ত হইয়াছে তাহার 
বিশেষ প্রশংসা করিয়া সম্প্রতি “ইকনমিষ্ট, 
পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 

উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে এই সিদ্ধাস্ত- 
গ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উগ্র 
স্বাজাত্যবোধের দ্বারা পরিচাণিত না হইয়া যে 
বাস্তব বুদ্ধি ও আপসের মনোভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহ। বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । 

ভারতের রাষ্ট্রভাষা-নির্বাচমের ব্যাপারে যে 
সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে পণ্ডিত নেহেরু 
তৎসম্পর্কে একটি প্রাঞ্জল বিবৃতি প্রদান করেন। 
ইংরেজী ভাষ। বর্তমান বিশ্বে এপ গুরুত্পুর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে ষে ভারতীয় বিদ্যালয়- 
সমূহে তাহাকে সম্ভবতঃ একটি অবশ্তপাঠয 
বিষয় হিসাবে রাখা হইবে। কিন্তু তথাপি ইহ! 
ভারতের রাষ্ট্রভাষ হইতে পারে না এই কারণে 
যে, ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে 
এমন এক অবাঞ্চিত বিভেদের সৃষ্টি হয় রাজ- 
মীতিক ক্ষেত্রে যাহার প্রতিক্রিয়৷ সামান্ঠ মহে। 

এখনও পর্যস্ত ইংরেজী ভাষা ভারতের 
জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুতপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। কেরাণীর! এই ভাষায় চিঠিপত্র 
লিখিয়া থাকেন, ছাত্রের এই ভাষার লিখিত 
পুস্তক পাঠ করিয়। থাকে এবং সাংবাদিকগণ 
এই ভাষারই মাধ্যমে জমমনের উপর প্রভাব 


ভাষার ভবিষ্যৎ 


বিস্তার করিয়া থাকেন। ভারতে প্রচলিত 
ইংরেজী ভাষার মান অত্যন্ত উচ্চ) ধাহারা 
পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা শুনিয়াছেন বা “হিন্দু 
পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন তীহার। ইহার সত)তা 
স্বীকার করিবেন। 

ইংরেজী ভাষ|কে ভারত হইতে অতি ভ্রুত 
নির্বাসন দেওয়া চলিতে পারে না। কালই যদি 
ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষার ব্যবহার 
বাধ্যতামূলক করা হয় তাহা হইলে বিশ্ববি্যালয়ের 
অধ্যাপক এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় 
অর্ধেককে ছুটি দিতে হইবে; বহুসংখ্যক 
ব্যবসায়ীকে নূতন ভাষা শিক্ষা না কর! পর্যস্ত 
তাহাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠ।ন বন্ধ রাখিতে হইবে; 
অধিকাংশ অফিন ও আদালতের কাজকর্ম 
অচল হইয়! যাইবে এবং ফলে কিছুকালের জঙ্ 
সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে । 

ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও ভারতে 
ইংরেজী ভাষার চর্চা লোপ পাইবে না। 
বহির্জগতের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্ত 
প্রত্যেক দেশেরই একটি প্রথম শ্রেণীর বিদেশী 
ভাষার সহিত পরিচয় রাখা আবশ্তক। ইংলগ্ডে 
ফরাসী ভাষার্‌ যেরূপ স্থান ইংরেজী ভাষা 
ভারতে সম্ভবতঃ মেইরূপ স্থান অধিকার করিয়া 
থাকিবে। 

কিন্ত ইংরেজী ভাষার যত গুণই থাকুক 
না কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষ। হিসাবে নির্বাচিত 
হইবার যোগ্যতা তাহার নাই। সেই যোগ্যতা 
আছে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার। 


অগ্রহ।য়ণ, ১৩৫৬ ] 


বর্তমামে ভারতের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াং- 
শেরও, অধিক হিন্দী ও তাহার উপভাষাগুলিতে 
কথাবার্তা” বলিয়া থাকে । অপর কোন 
প্রাদেশিক ভাষা হিন্দী অপেক্ষা উন্নততর 
হইলেও ইহার অর্ধেক সংখ্যক লোকেরও 
মাতৃভাষা হিলাবে ব্যবহৃত হয় না। দেবনাগরী 
বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে 
পারে না। প্রতিটি অক্ষরের জন্ত একটি করিয়৷ 
হরফ থাকার দরুন ইহার বানানপদ্ধতি অতি 
সরল। রোমান বর্ণমালায় যথেষ্টসংখ্যক 
হরফের অভাব আছে এবং উদ্দু বর্ণমালার 


শ্রীরামকুষ্ণ 


% 
৫৯৭ 


অত্যধিক সংক্ষিপ্ত নানাগ্রকার অন্ুবিধার 
স্ষ্টি করে। 

রাষ্ট্রভাষামম্পর্কে ভারতীয় গণপর্ষিদে 
গৃহীত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ম্বিবেচনা-প্রস্থত । 
ইংরেজী ভাষাকে কিছুকালের জন্ত রাষ্ট্রগাষার 
মর্যাদা দিয়া ভারত সমগ্র বিশ্বে এক বৃহৎ 
উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হইয়াছে 
এবং অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 
গ্রহণ করিয়া ভারত একজাতি-গঠনের পথে 
অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নাই।* 


* নিউ দিঙ্গী ব্রিটিশ ইন্ফরমেশন সারভিসেস্এর সৌজন্যে প্রকাশিত- উঃ সঃ। 


কি 


ধ্ররামকৃ্ 


শ্রীতদ্ধেন্দুশেখর দত্ত 


পঙ্কিল বাযুংত যবে পরিপুর্ণা হয় বন্ুন্ধরা, 
ক্লীবতা হীনতা যবে মানবেরে করে আত্মহারা, 
অশিবের মায়াজাল শিবের ঘটায় ব্যবধান--- 
সত্োর, গ্রতিষ্ী তরে যুগে যুগে আস ভগবান 
দানব দলিয়া (নত মানবের ঘুচাও সঙ্কট, 
বহুরূগে অবতীর্ণ বহুরূপে আক তব পট। 
রামকৃষ্ণরূপে এবে আবিভূতি হইলে ধরায় 
মিলিত হইল সর্ধরূপ এক হল তব সাধনায় 
মহামিলনের দ্রষ্টা-হে মহান করি নমস্কার 
অবতার মাঝে তুমি রামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ অবতার । 


শ্ীলাটু মহারাজের কথা : 


স্বামী সিদ্ধানন্দ 


জটৈক ভক্ত মিরাট থেকে লাটু মহারাজের 
কাছে এসে বললেন, 'কেদারবাবা পাঠিয়েছেন 
- আপনার সঙ্গে দেখা করতে বপেছেন। 
মহারাজ ভক্তটির খবর-টবর নিলেন। ভক্তটি 
বিবাহ করেনি জেনে খুব খুসী হলেন। 
মহারাজ তখন প্রসাদ প|চ্ছিলেন। ভক্তটিকে 
ডেকে তার পাত্র থেকে প্রসাদ খেতে দিলেন। 
এটি তার ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখলুম। এর 
আগে এরূপ করতে তকে কখনও দেখি নি। 
ভক্তটির খুব ভক্তি বিশ্বাস। মহারাজ বল্লেন, 
“আপনি আমার কাছে থাকুন।/ উনি লাটু 
মহারাজের খুব পরিচর্য) করেছিলেন। ভক্তটি 
চাকরী করতেন) কিন্ত খুব প্রাণ দিয়ে মহারাজের 
সেবা করেছিলেন। ভঙসনা, বকুনী খেয়েও 
তার নিষ্ঠা, ভক্তি অটল ছিল। মাঝে একবার 
চাকরীর জন্য মহারাজের কাছ থেকে যেতে 
হয়েছিল। মহারাজ বারণ করেছিলেন। কিন্তু 
তাকে যেতে হল। মহারাজ ৩ুখন বলেছিলেন, 
'যাবে কোথায়? ওকে আবার আসতে হবে।” 
মহারাজকে সেই ভক্তটি গ্রত্যহ খিচুড়ী রান্না 
করে খাওয়াত। আমি ভক্তটিকে বল্লামঃ 'আপনি 
কেন যাচ্ছেন? মহারাজ রোজ আপনার হাতে 
খাচ্ছেন, আপনার কত সৌভাগ্য আপনি যাবেন 
না।, পরে তিনি আবার ফিরে এসে মহারাজের 
অনেক সেবা করেছিলেন। 

গা ক কী 

ভাই ভূপতি. কিছু দিন মহারাঙ্গের কাছে 
ছিলেন। : তিনি বিনা অনুমতিতে মহারাজের 
কাছ-ছাড়া হতেন না । বুহস্পতবার বারবেলায় 


গেলে মহারাজ বলতেন, 'ভূদতি, আজ বৃহস্পতি- 
বার!” ভাই ভূপন্ড লাটু মহারাজের নিকট খুব 
বিনয়ের সঙ্গে অনুঘতি নিয়ে তবে রওন| হতেন। 
তিন মহারাজের প্রতি অগাধ ভালবাসাও শ্রদ্ধ 
দেখিয়েছিলেন। মহারাজ বলতেন, “কাশীতে 
ভূপতি যোগানন্দের সঙ্গে কতো কঠোর করেছে ।? 
ভূপতি একবার কাশীর বেগুন সন্ত! দেখে খাওয়ার 
ইচ্ছা করায় যোগানন্দ বললেন “এ ই সাধু হবে। 
কূুপতি কাশীতে কপর্দকশূন্তা ছিলেন। 
্রীত্রীপাটু মহারাজ সেবাশ্রমের দ্রব্য সাধারণতঃ 
গ্রহণে নারাজ ছিলেন। বলতেন, রোগীদের 
জন্ঠ দেয় জিনিষ সাধু কেন গ্রহণ করবে? 
সেবাশ্রমের চারুববুর ( শুভানন্দ) নিকট টব 
নিয়েছিলেন । চারুবাবু দাম নিতে না চাইলেও 
ক্ষোর করে ওর ।০ আনা দাম দিয়েছিলেন । 
কেদারবাবা,মহারাজের জন্ত কিছু নেবুর আচার 
নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা” গ্রহণ 
করেন নি। কেদারবাবা বললেন, শ্রী শ্রীম।, 
শ্রীশ্রীমহারাজ, খোকা মহ!রাঁজ প্রভৃতি গ্রহণ 
করেছেন।” উত্তরে মহারাজ বললেন, 'তারা 
খেয়েছেন তাতে কি হয়েছে? আমারও খেতে 
হবে? কিন্তু অঙ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রসাদ নিতে কখনও আপত্তি করেন নি। 
বলতেন, “ওখানে ঠাকুর-সেবা হয় কি ন! 
রঃ রং ক 

রোগি-সেবা করে এসে কোন সাধু 
মহারাজের পা ছুলে তিনি বলেছিলেন, “রোগীর 
মায়া আমার ঘাড়ে ফেলো না।? 

লাটু মহারাজ বলতেন “চন্দ্র (শ্বামী নির্ভরা- 
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নন্দ) যেসাধুকে অন্ততঃ তিন দিন স্থান দেয় 
এটা ভালে । তারপর সাধু আস্তানা খুঁজে 
নেবে, সাধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে ও মাধু- 
কী করবে--কারুর দিক্‌ (বিরক্তি) করবে 
না।' 
রী ঞ গং 

মহারাজ জনৈক সাধুকে কথাচ্ছলে 
বলেছিলেন, “নেবাশ্রমে ওখানকার কিছুনা কিছু 
কাজ করতে হবে। তা না হলে সেবাশ্রম 
চলে না। তোমার এতে অন্ুবিধা হলে ঢলবে 
ন(। তুমি উত্তক্জাখণ্ডে গিয়ে সাধন ভজন করো। 
তোমার উপর ধার! আছেন তারা৷ ভাব্বেন। 
্রীশ্ীমহারাজ, শরৎ মহারাজ এঁদের দাত 
কতো! তুমি অমুকের ভাই বণে তোমাকে 


খোপামোদ করতে পারবো না। সে বিরক্ত 


হয়ে চলে গেল। লাটু মহারাজ চিন্তায় ও 
কথ|য় সমভাবে স্বধান ছিলেন। 
মং সা ঝা 


লাটু মহারাজকে জনৈক সাধু শ্রীচরণে 
জড়িয়ে বপগেছিলেন আমাকে কেউ সমাদর করে 
ন1।, লাটু মহারাজের আশ্বাস-বাকা "শুনে তার 
অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে'ছল, আ'ম মহারাঙ্জকে 
বললুম, "একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে আপনার 
দর্শনের জন্থ বসে আছে।” মহারাজ বললেন, 
"গেলেই হত।” পরে তাকে ডেকে দিতে 
বললেন। , সাধুটি শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা নিয়ে 
গয়াধমে বাপমায়ের কাজ করে এসেছে। ইহা 


রশ্রীলাটু মহারাজের কণ্থা 


রদ 


&৯৯ 


শুনে মহারাজ খুব খুসী হলেন ও রূললেন, 'খুব 
ভাগাবান্‌, তা না হলে মার কৃপা পায়?” সাধুটি 
এক বুদ্ধের সঙ্গে এসেছেন, তাকে সেবা! করতে 
বল্পেন। পরে স!ধুটি মহারাজের কাছে আশ্রয় 
পেলেন। লাটু মহারাজ যার প্রতি কূপ! করতেন 
তার প্রতি অহেতুক সদয় হতেন। 
৪ ক গা 

কাশাতে লাটু মহারাজ প্রথম প্রথম কোন 
স্্রীলোককে পা স্পর্শ কগতে “দিতেন না। 
মেয়েরাও তার কড়। স্বভাব দেখে পায়ের নিকট 
যেত সাহস করতেন না। কেবল খুব ভাল 
আধার দেখলে কখনও কখনও এ নিয়মের 


ব|তবম করতেন। এবিষয়ে শেষের দিকে 
অনেকট। উদার হয়েছিপেন। 
৬ ঞ্ু ঞ্ 


তিনি গৃহস্থকে বিষয়-আশয় রক্ষা করতে 
উপদেশ দিতেন। বিষগ্ন বিক্রয় করে যার৷ 


লক্ষমীহাড়া হাবাতের মত দিনযাপন করত 
তিন তাদেপ বিশেষ পছন্দ করতেন না। 
ঈং ঈ গং 

সংধুদ্দের মাধুকরী ভিক্ষায় মহারাজের 


খুব প্রীত ছিপ। বলতেন, "গৃহস্থ একখানা 
রুটা ও একটু অন্ন দবে_-এতে আর কি কামনা 
করবে? বেশী দান করলে ছেলে হোক অর্থ 
হোক এসব কামন! গৃহস্থরা করে। তজ্জন্ত 
সে অন্ন শুদ্ধ নয়, মাধুকরীর অন্ন শুদ্ধ। মাধুকরী 
ভিক্ষা খুব ভাল, এতে শীঘ্র চৈতগ্ঠ হয় 


ভারত-জার্মাণ সাংস্কৃতিক সংযোগ * 


হেলমুখ, ফন্‌ গ্লাসেনাপ্‌ 
অনুবাদক-_-শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


গ্রীক ও রোমান এঁতিহাসিকগণ-লিখিত 
মহাবীর আলেকজান্দারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদ্দির বিবরণ 
এবং থুষ্টায় পরিচ্ছদে লঙ্জিত বুদ্ধের জীবনী 
বারলাম্‌ ও জোসাফট্‌” গ্রস্ভৃতি পৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলি হইতে জার্মেণি মধাযুগে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মণ 
ভাষায় অনুদ্দত প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ “পঞ্চতন্ত্র' 
নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। ওয়ারটেম্বার্গের 
কাউণ্ট এবারহার্ডের প্রোৎসাহে য্যাণ্টন ফন্‌ 
পফর্‌ ১৪৮* খৃষ্টান্দে 'পঞ্চতন্ত্রের। ল্যাটিন সংস্করণ 
জার্মাণ ভাষায় অন্ুবার্দ করেন। পঞ্চতত্ত্রের এই 
ল্যাটিন সংস্করণখানি আবার নির্ভর কারয়াছিল 
কতকগুলি হিক্র, আরবী ও পহলবী অনুবাদের 
উপর। প্রাচীন খষগণের হিতোপদেশ-সম্বলিত 
এই পুন্তকখানি অত্যাশ্চধরূপে ও গ্লভৃত পরিমাণে 
জার্মাণ উপন্তাসকে প্রভাখান্বিত করিয়া'ছল, কারণ 
অনেক জার্মাণ কাহিনী এই পুস্তক হইতে উদ্ভৃত। 
অবশ্য সেই সুদূর প্রঃচীনকালে ভারত সম্বন্ধে 
ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। 
ক্রুসেড. বা ধর্মযুদ্ধের সময় অদ্ভুত গজ, একশৃ্গ- 
বিশিষ্ট কল্িত জন্তবিশেষ র 
পুরোহিত-রাজ! জনের উপকথা ব্যতীত অন্ত 
কোনও কাহিনী ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে পৌছে 
নাই। ইটালীদেশীয় মার্কো পোলো প্রমুখ 
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কেবল কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী ভারতধর্ষ সন্ধে 


লঠিক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
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১৪৯৮ খুষ্টাব্বে বিখ্যাত পর্তগীজ নাবিক 
ভাস্কে! ডা গাম কতৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে 
আমিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কৃত হইবার পর 
ভারত-সম্বন্ধে : জ্ঞাতব্য তথ্যমূহ উত্তরোত্তর 
বুদ্ধিগ্রাপ্ত হইতে থাকে। থৃষ্টাব্ডে 
ওলনাজ ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৬৬৩ থুষ্টাবে 
ভঞার্মাণ ভাষায় অনুদিত একব্রাহাম, রোজারের 
£৪পেন্‌ ডোর টু হিডন্‌ হিদেনডম্? নামক পুস্তক 
হইতে ক্যাথলক মিশনারীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের 
বিবরণ সর্বপ্রথম জানা যায়। ফাদার হেনরি 
রথ. ও হ্যানকৃস্লেডেন প্রমুখ কয়েকজন থৃষ্টধর্ম- 
প্রচারক সংস্কৃতভাষা-অনুসন্ধামের কার্ষে অগ্রগামী 
হন। প্রোটেষ্টান্ট, মিশনারী বারথলোমিউস্‌ 
জিগেনবাল্ঞ্‌ তামিল ব্যাকরণ ও মালারারের 
ধর্ম সম্বন্ধে পুত্তকাদি লিখিয়াছেন। 

এ পর্যন্ত ধাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহারা জীবিত ছিলেন সার চার্লস উইল্কিন্সের 
'ভগবদ্গীত।”র অন্গবাদ (১৮৫), সার উইলিয়ম 
জোন্সের মহাকবি কালিদান-কৃত ' 'অভিজ্ঞান 
শকুস্তলম্‌” নাটক ও 'মনুসংহিতা”র ইংরেজী অনু- 
বাদ (১৭৮৯) এবং সার কোল্ক্রকের বিখ্যাত 
নিবন্ধাবলী” প্রকাশের দ্বার ভারতীয় বিস্তার 
প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন আরম্ভ হইবার 
পূর্বে। . 

স্কতজ্ঞ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে 
গ্রন্থ-রচয়্িত। "প্রথম জার্মণ .পরণ্তত ছিলেন 


১৬৫১ 


* প্রবুদ্ধতারত' মাসিক পত্রিকায় ( অক্টোবর, ১৯৪৯ ) প্রকাশিত “জার্মেণি ও ভারত শীর্ধক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 
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ফ্রিডরিক্‌ দ্গিগেল। ১৮০২ থৃঃ অধ্যয়নের নিমিত্ত 
প্যারীতে 'অবস্থানকালে তিনি আলেকজান্দার 
হামিপ্টন ামে জনৈক ইংরেজের সহিত পরিচিত 
হন। হ্যামিপ্টন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা 
শিখিয়াছিলেন। ভারত হইতে ফিরিয়া হা।মিপ্টন 
ক্রাম্মে অবস্থান করিতে বাধা হইয়াছিলেন, যেহেতু 
তখন নেপোলিয়ন রাজনৈফ্তিক কারণবশতঃ 
ইংলগুকে ইউরোপের অন্তান্ত দেশসমূহ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে যোগাষোগশুন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
হামিপ্টনের পক্ষে অগ্রীতিকর হইলেও জার্মাণ 
পণ্ডিত স্সিগেন্্রে নিকট ইহা! প্রকৃতই আশীর্বাদ- 
স্বরূপ হইয়া দীড়াইল, কারণ সেই সময়ে সংস্কৃত 
শিখ করিবার জন্য শিক্ষকলাভ অথবা! বাক রণ- 
সংগ্রহ করা ছুঃসাধ্য হওয়ায় প্রতিভাশালী তরুগ 
জার্মাণ কবি ইংরেজ হ্যামিল্টনৈর নিকট হইতে 
স্কৃত শিক্ষা করিবার অপূর্ব স্থযোগ পাইলেন । 
জার্মেণীতে গ্রতাগমন করিয়া ন্সিগেল ১৮০৮ 
খুষ্টাব্ে জার্মাণ ভাষায় “ভারতীয়দের ভাষা ও 
জ্ঞানভাগার” সম্বন্ধে একখানা পুস্তক গ্রকাশ 
করেন। এই পুশ্তক-গ্রকাশমের দ্বারা এযাবৎ 
প্রায় * অজ্ঞাত ভারতীয় জ্ঞানভাগ্ডাঢুরর প্রতি 
জার্মাণ মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পরবর্তী 
কালে জ্িগেল সংস্কৃত-অধ্যয়ন ছাড়িয়৷ দিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার ভ্রাতা শেক্ষপিয়রের নাটকাবলীর 
গ্রসি্ধ অনুবাদক অগাষ্ট উইল্হেল্ম লিগেল 
সংন্কত-অধ্ক্নকে তাহার জীবনের প্রধান ব্রত 
বলিয়। গ্রথপণ করিলেন। তিনি “ভগবদূগীত।” এবং 
'রামায়ণের এক সংস্করণ বাচির করেন এবং 
১৮১৮ থুষ্টাৰ হইতে নবগ্রতিষ্ঠিত বন্‌ বিশ্ব- 


ভারত-জার্মাগ সাংস্কতিক সংযে?গ 


৬৬১ 


বিগ্ভালয়ে জার্মেণীতে প্রথম ভারতীয় বিষ্ভার 
প্রধান অধ্যাপকের পদে মিযুক্ত হন।? 

সিগেল ভ্রাতৃত্বয়ের সমসামরিক ছিলেন তুলনা- 
মূলক ভাষাতত্বের স্থবিখ্যাত গবেষক ফ্রান্জ. বপ্‌। 
১৮১৮ খুষ্টাব্বে তিনি সংস্কৃত ভাষায় ধাতুরূপ- 
রীতি” সম্বন্ধে একখান! পুস্তক এবং «নলদময়স্তীর 
উপাখ্যান ও মহাভারতের অন্তান্ত অংশগুলির 
সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 

উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে জার্মাণ কৰি ও 
দার্শনিকগণ ভারতীয় কুটির প্রতি ক্রমবর্ধমান 
অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। স্থুপ্রসিদ্ধ 
জার্মণ কবি গেটে 'শকুন্তল/”, 'মেঘদৃত' ও 
গীতগোবিন্দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 
অভিনয়ের প্রারস্তে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে সুত্রধারের 
মুখে প্রস্তাবনার রীতি কৰি গেটেকে তীহার 
“ফাউষ্ট” নামক বিখ্যাত নাটকে উহা! অনুকরণ 
করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। *% 

কবি ফ্রিডরিকৃ রুকর্ট খ্ছু প্রাচ্য ভাষায় 
পারদর্শী ছিলেন, তিনি ভারবির “কিরাতা- 
জুনীয়ম্ঠ প্রমুখ সংস্কৃত কাব্যলমৃহের অতি 
দুরহ শ্লোকগুলিরও জার্মাণ ছন্দে অনুবাদ 
করিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। উইলহেল্ম 
ফন্‌ হাম্বন্ড বহু বৎসর বালিনে শিক্ষামন্ত্রীর 
পদে অধিষঠিত ছিলেম; তিনি সংস্কৃত জানিতেন 
এবং ১৮২৫ থুষ্টাৰধে রাজকীয় বিজ্ঞান পরিষদে 
গভগবদ্গীতা” সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়।ছিলেন। ইহা অনুধাবনযোগ্য যে, 
তৎকালীন জার্মাণ দীর্শনিকগণ ভারতীয় জ্ঞান- 
ভাগুরের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। ইতঃপুর্বে 


জার্মান কবি গেটে “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্'-এর অসাধারণ হুখ্যাতি করিতে গিয়। বলিয়াছেন, “তুমি বদি র্গ ও 
মর্ত্যের একত্র সশ্মিলন দেখিতে চাও তবে শবকুস্তলায় তাহ! পাইবে ।” "মেঘনূতে'র প্রশংলায়ও পঞ্চমুখ হইয়া গেটে 
বলিয়াছেন, “ভারতের ভৌগলিক চিত্রের বর্ণনায় এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্তসামাস্ত লঙ্কাদয়ত। 
প্রদরশিত ভ্ইয়াছে যে ঘদি কালিদাল মেখদুত ব্যতীত অন্য কোনও কাব্য ব্রচনা না! করিতেন, তথাপি ক্বাহাকে 
ভায়তেয় আদ্বতীয় কবি বলিয়। ন্বীকার করিতে হইত।* "অনুবাদক 


খা 


৬৬২ 


ইমান্থায়েল কান্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনায় 
মনেবিবেশ করেন। মূল সংস্কৃতির সুন্দর 
অনুবাদ সহজলভ্য হওয়ায় শেলিং, হেগেল ও 
শোপেনহাওয়ার ভারতীয় দার্শনিক তত্বগুলি 
ব্শিদরপে আলোচনা! করিতে পারিয়াছিলেন। 
ইহা! স্ুবিদিত যে, শোপেনহাওয়ার উপনিষৎ- 
সমূহকে 'তাহার জীবন ও মৃত্যুর সাত্বনান্বরূপঃ 
মনে করিতেন এবং বুদ্ধকে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
বলিয়! অতিশয় শ্রদ্ধ! দেখাইতেন। 

উনবিংশ শতকের 'প্রথমার্ধে প্রাচীন ভারতের 
যে জ্ঞানভাগার জার্মাণ মনীষিগণ অধিগত 
করিয়াছিলেন উহ! খুব নৈপুণ্যের সহিত খুষ্টান 
পণ্ডিত লাসেন্‌ তাহার চারি খণ্ডে বিভক্ত 
“ভারতীয় প্রত্বতত্ব (€১৮৪৩-১৮৬২) মামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ সংকলম করিয়াছেন । 
নরওয়েদেশীয় লাসেন জার্মাণ শ্লিগেলের ছাত্র 
ছিলেন এবং পরে বন্‌ বিশ্ববিষ্তালয়ে ভারতীয় 
বিস্তার প্রধান অধ্যাপকের পর্দে নিযুক্ত হন। 
তৎকালে বন্‌ সংস্কত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় 
উহাকে রাইম নদীর তীরস্থ বারাণসী বল! হইত। 

১৮১৮ খুষ্টাকে ভারতীয় বিদ্যার প্রধান 
অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হুওয়! অবধি তদানীন্তন 
জার্মেণির সকল বিশ্ববিগ্ভালয়েই সংস্কতের পঠন- 
পাঠন হইতে থাকে । এত অধিকসংখ্যক পণ্ডিত 
মংস্কত-অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন ষে, 
তাহাদের কয়েকজন বিদেশে অধ্যাপনা-কার্ধের 
জন্ত আহৃত হইলেন। তন্মধ্যে মোক্ষমূলারের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি ডেসৌতে 
জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পিতার নাম ছিল 
কবি উইলছেল্ম মুলার । মোক্ষমূলার বিখ্যাত 
ফরাসী মনীষী বারনোফের ছাত্র ছিলেন। 


যৌবনকালেই তিনি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ- 


সাহায্যে খগ্বেদগসংহিতা'র একটি সংস্করণ বাহির 
করেন (১৮৪৯-১৮৭৫)। (“অধ্যাপক মোক্ষ- 


উদ্বোধন 


পাশ্চাত্তা 


প্রাচীন সংস্কত সাহিত্যে ডুবিয়া 


[ ৫১ম বর্ধ-”১১শ সংখ্যা 


সংস্কতজ্ঞদিগের অধিনায়ক, 
জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য- 
সাঅ'জ্যের চক্রবর্তী । মোক্ষমূলার অথেক্ষা ভারত- 
হিতৈষী ইউরোপ-খণ্ডে আছেন কিনা সন্দেহ। 
তিনি যে শুধু ভারতহিতৈষী তাহা নহেন, ভারতী 
দর্শনশান্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাহার আস্থ! ছিল; 
অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কিয়া 
তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার 
করিয়াছেন। চল্লিশবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, 
অবিরাম অধাবসায় ও গভীর সংস্কত-নিষ্ঠার 
অত্যাশ্্য ফলম্বূপ সটীক . খণ্বেদ-নংহিতার 
একটি নুন্দর সংস্করণ মুদ্রণ মোক্ষমূলারের 
জাবনের অক্ষয় কীতিস্তস্ত। তিনি আজীবন 
ছিলেন। 
অধ্যাপকের অন্ঠতম কীতি ইউরোপীয় মনীষি- 
গণের অবগতির জন্ত ১৮৯৬ খৃষ্টাবের আগষ্ট 
সংখ্যা “নাইনটিস্থ ছেঞ্চুরি” নামক ইংরেজী 
মামিক পত্রিকায় "প্রকৃত মহাত্সা' শীর্ষক প্রবন্ধ- 
প্রকাশ । '্রন্গবাদিন্, ও “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্জিকা- 
দ্বয়ে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশ,, 
্রাঙ্মধর্ম-গ্রচারক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার'লিখিত 
শীরামকৃফ্ণের বৃত্তান্ত,» ইগ্ডিয়া হাউসের গ্রস্থাগ|রিক 
টনি সাহেবের লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত+, এবং 
মাদ্রাজ ও কলিকাত৷ হইতে সংগৃহীত বিবরণাদি 
হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মোক্ষমুলার 
'রামকুষ্ণের জীবন ও উক্তি” লম্বন্ধে 'নাইনটিস্থ 
ছেঞ্চুরী” পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন।”--ম্বানী 
বিবেকানন্দের “ভাববার কথা” ) তিনি 'ভারতীয় 
যড়দর্শন' এবং পনর খণ্ডে 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রস্থরাজি' 
মামক পুস্তক রচনা করেন। ১৮৫* খুষ্টাঝে 
মূলার অকৃন্ফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়! 
১৯** খুষ্টাবে মৃত্যু পর্যস্ত তৎপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। জার্মেন পঞ্ডিত ধিওডোর গোল্ডটুকার, 
থিওডোর ওসফ্রেই ও এগেলিন ইংল্ডে এবং 


মূলার পাশ্চাত্য 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


কিল্হর্ণ, বুলার, হোয়ারন্লি ও থিব ভারতবর্ষে 
পর পর সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

মোক্ষমূলীরের সময় হইতে বেদাধ্যয়ন বরা- 
বরই ভারতীয়বিছ্াানুরাগী জার্মান পগ্ডিতগণের 
প্রধান উদ্দেন্ত হইয়৷ দীড়াইল। সুতরাং ইহাতে 
আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই মাই যে, জার্মাণ 
পণ্তিতগণ সর্বপ্রথম চতুর্বেদসংহিতার লমালোচনা- 


“কে তুমি? 


৬৬৩ 


১৮৭১) ও লিওপন্ড ফন্‌ ফ্কোর়েভারু ( ১৮৮১- 
১৯৯০) বভুর্বেদের, এবং রুডল্ফ, রথ. 
অথর্ববেদের (১৮৫৬) সংস্করণ প্রকাশ করেন। 
পরবর্তী কালে ষে লকল জার্জাণ পণ্ডিত বৈদিক. 
সুক্তের অন্থবাদ এবং প্রাচীন বৈদিক কাহিনীর 
রহস্ত উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
তন্মধো গ্রাস্ম্যাম, লুডউইগ, গেল্ডনার, ওজ্ডেন- 


মূলক সংস্করণ বাহির করেন। মোক্ষমূলীর বার্গ, হিলেনব্রাণড এবং লুডারঁ এর নাম 
ও থিওডোর ওফ্রেক্ট খণ্েদের, থিওডোর বেন্ফে উল্লেখষোগা । র্‌ 
সামবেদের (১৮৪৮), এলব্রে্ট ওয়েবার (১৮৫২- ( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 

ত £ 

কে তুমি? 


অধ্যক্ষ শ্রীন্বরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ 


আলোকেতে জ্যোতিঃ তুমি 


ফুলেতে সুবাস, 


সঙ্গীতের তান তুমি, 


মলয়ে পরশ । 


বরষার ধার! তুমি 


শরতে শেফালী, 


আকাশের নীল তুমি, 


সন্ধ্যার চামেলী। 


হিয়ার স্পন্দন তুমি 
মাতার. পীযুষ, 


প্রিয়ের পীরিতি তুমি 


কভু না কলুষ। 


রাজহুস্তে দণ্ড তুমি 


সাধু-হদে ক্ষমা, 


কে. তুমি, কে তুমি ওগো, 
আমি তো জানি না! 





মহাজ্ান | 


প্রীম্ুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার 


একদিন গৌরীর বাসনা হইল শিবমুখে 
মহাজ্ঞান শুনিবেন। প্রথমে শিব মহাক্ঞান 
বলিতে সম্মত হন মাই। পরে ভার্ধার নির্বন্ধে 
তাহাকে মহাজ্ঞান শুনাইতে হইয়াছিল। ক্ষীরোদ 
সগরের টঙ্গীতে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান 
অসম্ভব । তাই সেখানে যাওয়াই স্থির হইল। 
কারণ মহাজ্ঞান প্রকাশিত হইয়! পড়িলে লোক 
অজর অমর হইয়া স্থষ্টি ব্যর্থ করিয়া দিবে। 
বিশেষতঃ গৌরী স্ত্রীলোক, কথ! প্রকাশ 


করিয়! ফেলিতে পারেন। সেজন্ত ক্ষীরো? 
সাগরের টঙ্গী মহাজ্ঞান উপদেশের পক্ষে 
গ্রশস্ত । এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 


গ্রকাশিত “গোরক্ষবিজয়ে, আছে-_- 

তুমি কেনেতর গোসাঞ্ক আজি কেনে মরি। 

হেন তত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥ 

দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর। 

সত্বরে চলহে গৌরী ক্ষীরোদ সাগর । 

সেই সাগরেতে আছে টঙ্গী মনোহর । 

এ বলিয়া ছুইজনে চলিল! সত্বর ॥ 

মল রূপ ধরি তথ মীন মোচন্দর। 

টঙ্গীর লামাতে রহে বোগালি সুন্দর ॥/ 

মহাদেব গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশ দিবেন 

জানিতে পারিয়া মীমনাথ মাছের রূপ ধরিয়া 
(অন্ত মতে মাছের মধ্যে ঢুকিয়া) টঙ্গীর 
নীচে জলের মধ্যে ডুবিয়! রহিলেন। দেবীকে 
মহাদেব মহাজ্ঞান শুনাইবেন জানিয়া আদিদেব 
চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীর মন্ত্রণায় 
গৌরীর উপর নিদ্রার আবেশ দিলেন। ফলে 


দেবী ঘুমাইয়৷ পড়িলেন। মহাদেব মহাজ্ঞান 
বলিতে লাগিলেন-- 

'উড়্যা যায় পরমহংস নাহি যায় দুর। 

উড়িয়া ঘুরিয়। যান নিরঞীম-পুর ॥ 

এড়িলে সে রহে গৌরী উজানে সে বহে। 

মন পবন তারা পরিচয্ নহে ॥ 

(নাথপন্থের দিশা-ডাঃ সুকুমার সেম 
নংগৃহীত, কল্যাণভ্রী,। শারদীয়া সংখ] 
১৩৫৫ ) 

শিব মহাজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিলে 
দেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। দেবী ঘুম]ইয়া 
পড়িয়াছেন বুঝিতে পারিলে মহাদেব মহাজ্ঞান- 
কথ! তখনি বন্ধ করিয়া দিবেন। সেজন্য 
মীননাথ গৌরীর পক্ষে 'হ” ছু” বলিয়া! সায় 
দিতেছিলেন্র। মহাজ্ঞান বল! শেষ হইতেই 
দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্যস্তনমন্ত 
হইয়! বলিলেন “কই মহাজ্ঞাম বলিলেন ন৷ তো ?। 

“চৈতন্ত পাইয়। দেবী বলিল বচন। 

কিছু না শুনিম্থ আমি নিদ্রার কারণ ॥ 

( গোরক্ষবিজয় ) 

মহাদেব ঃ 
“দেবীর বচন শুনি চিস্তিলেক মনে। 
কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোণে ॥ 
বিমধিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান। 
টজীর লামাতে দেখে মীন পরিমাণ ॥ 
চিন্তিয়া জানিল এই শুনিল বচন। 
শাপ দিলা এক কালে হৌক বিস্মরণ ॥+ 

( গোরক্ষবিজয় ) 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


দ্রিন আসিল। মীননাথ মহাজ্ঞান হারাইয়। 
নারীরাজেযের রাজা হইলেন। জপতপ দুরে 
গেল, মীনমাথ ভোগন্ুখে মাতিয়! উঠিলেন-- 
'ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপ কদলীতে জাএ। 
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ॥ 
সোল কদলী আইল করি নান! সাজ। 
বসিলেক চারিপাশে মীনেগকরি মাঝ ॥” 
( গোরক্ষবিজয় ) 
“মীননাথ রাজ-সিংহাসনেতে বমিল।” 
( ভক্তমাল ), 
সিদ্ধি হাব্থাইয়া মীননাথ রাজসিংহালনে 
বমিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর 
অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু ষোগিবেশে 
সেখানে যাওয়। যাঁয় না। কারণ কদলী রাজের 
লোকেরা যোগী দেখিলেই মারিয়া ফেলে। 
তাহাদের বিশ্বাস যোগীরা মীননাথকে ভূলাইয়। 
নারী মায়াজাল-মুত্ত করার চেষ্টা করিতেছিল। 
মীননাথের রাজ-সভায় নটাদের অবাধ অধিকার । 
তাই নর্তকী সাজিয় গোরক্ষনাথ মীনন।থের 
রাজসভায় হাজির হইলেন এবং দেখিলেন গুরুর 
অবস্থণ অত্যন্ত শোচনীয়। মহাজন হারাইয়া 
তিমি যমপথধাত্রী। মুখে কিছু বলার উপায় ছিল 
মা। তাই গোরক্ষনাথ মাদলের সাথে, মন্দিরার 
ঝঙ্কারে ও নূপুরের তালে প্রহেলিকার সঙ্কেতে 
গুরুকে তত্বকথা শোনাইতে লাগিলেন-_ 
পুখরিতে পানি নাই পাড় কেন বুড়ে। 
বার্সা, ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে ॥ 
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল। 
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥ 
জাগে! যোগী কনক-র! বলিয়া গুরুদেব 
মেহলৌ বুঠো। 
খোজতী৷ খোজতঁ। সতগুরু পায় সহজে 
ভাব নৈটুটো ॥ 
( নাথপন্থের দিশা ) 


মহাজন 


৬৬৫ 


এই ভাবে নর্ভকীর বেশে নাচিয়া নাচিয়া 
গেরক্ষনাথ তত্বকথা শুনাইতেছিলেন_- 

নাচেস্ত গোর্থনাথ তালে করি ভর। 

মাটাতে ন| লাগে পদ আলগ উপর ॥ 

নাচেম্ত যে গোর্থনাথ ঘাগরীর রোলে। 

কায়া সাধ কায! সাধ মাদলী হেন বোলে ॥ 

হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে। 

গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চারে ॥, 

( গোরক্ষবিজয় ) 


মীননাথ নাচগানে" একেৰারে মোহিত হইয়া 
গেলেন । কিন্তু-- 
'মাদলের তাল শুনে ভোলে মীন রায়ে। 
মাদলের রায়ে কেনে গুরু মোরে কহে॥ 
নাট করে নাটুয়া তাল বহে ছলে। 
তোদ্ষার মর্দিলে কোন গুরু গুরু বোলে।॥ 
এক শিষ্য আছে মোর যতি গোরখাই। 
আর শিষ্য আছে মোর গাভূর সিদ্ধাই ॥ 
ছুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভাল। 
তুহ্ষ কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে ॥” 
( গোরক্ষবিজয় ) 
গুরু মীননাথের সুমতি জন্মিল এবং তাহার 
চিত্ত নির্মল হইল-_. 
“আরে গোর্থা ফি করিগ্ু কি বিষ খাইনু। 
আপনার মুখেতে অনল জালি দিনু ॥ 
ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ। 
গোর্থনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥+ 
( ভক্তমাল) 
এ ভাবে মীননাথ নিজের শোচনীয় অধঃ- 
পতনের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। 
“আরে গোর্খ। তুঞ্ি মোরে উদ্ধার করিলি। 
শিষ্য হৈয়৷ গুরুবৎ কার্ধ যে কৈলি।॥” 
( ভক্তমাল ) 


গুরু মীননাথকে কদলীমায়ামুত্ত করিয়া 


৬০৬ 


কদলী-রাজ্য 
দিলেন--. 
“মুখে খাও মুখে ব্ছ মুখে জাও সঙ্গ । 
গোর্থের শাপেতে উঠ হুইয়! পতঙ্গ ॥ 
বিক্ষের ফলমূল বমি কর পান। 
এহি শাপ দিলো তোরে করি সমাধান ॥ 
এ বলিয়া জতিনাথ হাতে দিল তুড়ি। 
বাছুড় হইয়া সব কদূলী গেল উড়ি॥ 
ৃঁ ( গোরক্ষবিজয় ) 
একদিন শিব গোরক্ষনীথকে বর দিয়াছিলেন 
--তুমি তপস্থিনী পত্রী 'লাভ কর।” শিবের 
বাণী বার্থ হইবার নয়। ফলে এক তপস্থিনা 
রাজকন্ত। গোরক্ষমাথকে পতিত্বে বরণ করিলেন। 
রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া. রাজকন্তা দেখিলেন 
তাহার স্বামী ছয় মাসের শিশুরপে স্তগ্তপান 
করিবার জন্য কাদিতেছেন-- 
স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া। 
তা দেখিয়! রাজকন্তায় বলে আচাতূয়! ॥ 


ত্যাগকালে গোরক্ষমাথ 


৮] 


শাপ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ]। 


ভাল স্বামী পাইল আমি ছুপ্ধ খাইতে চায় । 
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায় ॥ 

( মুনচেতন ) 
বিলাপ করিয়। 
গোরক্ষনাথ বলিলেন-- 


লজ্জায় দুঃখে রাজকন্তা 
কারদিতে লাগিলেন । 


আমার দোষ নাই। শিব্ঠাকুর তোমাকে 
ঠকাইয়াছেন। আম্মি তো পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছি-- 


'স্্ী-পুরুষ নহি আনি নাহি বীর্যবল। 
শুখুনা ষে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল ॥ 
গন্ধহীম পুষ্প আমি মান্দারের ফুল। 
শরীরেও রস নাহি কাঠ সমতুভ ॥ 
( নাথপস্থের দশ) 


শেষে গুরু গোরক্ষনাথ রাজকন্তাকে সাস্্বন। 
দিয়া বলিলেন তুমি পুত্রসস্তান লাভ করিবে। 
রাজকন্ত| পুত্র লাভ করিলে তাহার নাম কর্পটা- 
নাথ রাখিয়া ও তাহার কানে মন্ত্র দিয়া গোরক্ষনাথ 
বিদায় হইলেন। গুরু গোরক্ষনাথের গৃহবাসের 
এইখানেই পর্যবসান । 


তোমার বাশী আমায় ডাকে 
শ্রী- 


"তোমার বাশী আমায় ডাকে 
শুনেও নাহি বুঝি-_ 
দেখেও আমি দেখতে ন| পাই 
. আকুল হয়ে খুজি। 


সুরের রেশের দোলায় ছুলে 

হৃদয়-তস্ত্রী বাজে, 
জানি তুমি আসবে প্রিয় 

আমার জীবন মাঝে ১ 


আধ্য ও অনাধ্য 
শ্রীন্খময় ভট্টাচার্য 


'খ? ধাতুর সহিত "ণ্যৎ; প্রতায় যুক্ত হইলে 
আধ্যশব নিষ্পন্ন হয়। 'খ” ধাতুর অর্থ গতি। 
গত্যর্থক কল ধাতুই জ্ঞানার্থেও প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। স্ৃতৰ্বাং শব্ের মুখ বা অভিধালভ্য 
অর্থ হইতে জানা যাইতেছে, বাহারা জ্ঞানী 
তাহারাই আধ্য, আর আর্যেতর ব্যক্তিগণই 
অনার্ধ্য। ইহাই হইতেছে আর্ধা ও অনাধ্য শব্দের 
প্রাথমিক অর্থ । 

কোন কোন পাশ্চান্তয পণ্ডিত “অর, ধাতু 
হইতে আর্ধ) শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বলিতে 
চান। তাহাদের মতে অর্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ। কর্ষণ 
ব। চাষবাসই ধাহাদের জীবিকা তাহার! আর্ধ্য। 
এই মতে আধ্যগণ কৃষক-সম্প্রদায়-ভূক্ত । সংস্কৃত 
ভাষাখ্ম অর্‌ ধাতুর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 
এই হেতু পাশ্চান্ত পণ্ডিতগণের শিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবার অনুকূলে সঙ্গত কোন কারণ নাই। 

খগ্েদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রস্থ। তাহাতেও 
আধ্যশব্দের প্রয়োগ পাওয়। যায় । (১৫১৮, 
১১৩০1৩, ১/১৩০1৮, ৮৫১৯ ইত্যাদি ) আচার্ধ্য 
 সায়ণ খঁগ্ভাষ্যে আর্ধযশবের অর্থ করিয়াছেন__ 
ষক্ানুষ্ঠাতা এবং বিজ্ঞ । 

বেদের পরেই সংস্কত সাহিত্যে মছুসংহিতার 
প্রামাণ্য সর্বজনশ্বীকৃত। মন্ুতে অনেকবার 
আর্ধ্যশব্ধের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ 
মন্ধ আর্ধ্যবর্তের সংজ্ঞ! স্থির করিয়াছেন। তাহ! 
হইতে জান! যায়, হিমালয় ও বিন্ধাপর্বতের 
মধ্যবর্তী ষে ভূভাগ পূর্বব ও পশ্চিমে লমুদ্র পর্যাস্ত 


বিস্তৃত, তাহারই নাম আধ্যাবর্ড। টীকাকার 
কুল্পক ভট্ট বলেন, এই ভূখণ্ডে, আর্ধ্যগণ পুনঃ 
পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। টীকাকার 
নারায়ণ বলিয়াছেন, এই ভূর্দেশে আধ্যগণ ভ্রমণ 
করেন, কিন্তু স্তায়ী ভাবে বসবাস করেন না। 
মেধাতিথি বলেন, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও 
শ্নেচ্ছগণ এখানে তিষিতে পারে না। আধ্্যাবর্তের 
কথা বলিতে গিয়া কোন টীকাকারই. আর্- 
শবের অর্থ গ্রকাশ করেন নাই। টীকাকার 
পণ্ডিতগণের মৌনভাব হইতে অনুমান করা 
যাইতে পারে, আর্ধ) শব্দটি তখনই যঙ্ঞান্ুষ্ঠাতা, 
জ্ঞানী গ্রভৃতি অর্থে প্রসিদ্ধ হইয়! গিয়াছে। 
এই শবের অর্থ সন্বপ্ধে তখন কাহারও কোন 
সন্দেহই নাই। 

আচারনিষ্ঠ অর্থে আর্ধ্য শব্ধ এবং অসদাচার 
অর্থে অনার্ধ্য শব্ের প্রয়োগও মনুসংহিতাতেই 
একাধিকবার করা হইয়াছে (মনন ১০1৫৭-৫৮ )। 

সাধু, মান্ঠ, পুজ্য প্রভৃতি অর্থে আর্ধাশবের 
গ্রয়োগও মন্ুতেই পাওয়! যায় ( ২২০৭, ৭।২১১)। 
ধব্রাঙ্গণঅর্থে আধ্শব্ব এবং শুদ্র-অর্থে 
অনাধ্যশবের প্রয়োগও দেখিতে পাই। (মন্তু 
১০।৬৬, ৬৭, ৭৩)। মনু ব্যতীত অন্ত কোথাও 
এই অর্থে প্রয়োগ আছে কিনা বলিতে 
পারি না। সভ্য, পণ্ডিত, মান্ত, পুজ্য গ্রস্ৃতি 
অর্থে রামায়ণেও আর্ধশব প্রযুক্ত হইয়াছে। 
(রামায়ণ ৩।১৮।৯-১৪) 

মহাভারতে আর্শব্দের প্রয়োগ অসংখ্য। 


৬০৮ 


যাহার! বেদ দি-শান্্রবিহিত সাধু আচারের 
অনুলরণ করিয়াছেন তাহাদিগকে বল! হইয়াছে-_ 
আর্য, আর ধাঁহারা তাহা করেন নাই বা 
বিপরীত আচরণ করিয়াছেন তাহারাই অনার্ধ্য 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। (সভা ৬৭1৩৭, 
৫০) এ ৫৪1৬) বন ২৬১) শাস্তি ৯৪১ 
এ ৯৩।১৬) ্‌ 

পরবর্তী সাহিত্যে মান্ঠ, পূজা প্রভৃতি অর্থে ই 
আর্ধশব্ের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় । *আর্ধা 
অরুন্ধতী”, আর্ধা হনুমান, “মার্ধা পুত্র” প্রভৃতি 
প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষার কাব্য-নাটকাদিতে প্রচুর 
ভাবেই বহিয়াছে। 

সাবর্ণ মন্ুর দশ জন পুত্রের মধ্যে একজনের 
নাম ছিল 'আর্ধ)। হরিবংশে এই কথা উল্লিখিত 
আছে। 

গ্রাচীন-কালের বঙ্গসাহিত্যেও মান্, সাধু ও 
শ্রেষ্ঠ অর্থেই আর্যশব্দটিকে প্রয়োগ করা হইত। 
“তেঁহে! জগতের আর্ধ)” “আর্য লরল তুমি! 
এই প্রয়োগগুলি চৈতষ্টচরিতামুতের । কবিরাজ 
গোস্বামী মান্ত বাঁ শ্রেষ্ঠ অর্থেই এই গ্রয়োগ 
করিয়াছেন । 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


পরবর্তী বঙ্গলাহিতো আর্ধাশবের প্রাচীন 
অর্থটি অক্ষর রহে নাই। ইংরেজী “ারিয়ান্‌। ও 
নন্এবিয়ান। শবের অনুবাদরূপে ' আজকাল 
আধ্য ও অনার্য শব্ধের প্রয়োগ করা হইতেছে। 
স্থপ্রাচীন কালে আর্ধদের বাসভূমি কোথায় ছিল, 
কোথা হইতে তাহার আ€পয়াছেন, অনার্য্যদের 
সহিত আধ্যেরা কিরূপ ব্যবহার করিতে ন-- 
এই সকল এঁতহাসিক আলোচনায় প্রাগুক্ত 
ইংরেজী শব্দদ্বয়ের তর্জমারূপেই আর্য ও অনার্ধ্য 
শব্দ, প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু আর্য 
শব্দের পুরান অর্থগু'লই যেন গাল বলিয়া মনে 
হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে-মানবের 
চরিত্রের সহিত আর্শব্দের বিশেষ যোগ আছে। 
পই সহজ সুন্দর উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানের 
যোগ্য । তেজস্থিনী কুস্তী দেবীর মুখ হইতে মহা- 
মতি বিদুরের পপ্রশস্তিরপে এই বাণীট প্রকাশিত 
হইয়াছে_-ধন বা বিগ্ভার দ্বারা মানুষ আধ্য হইতে 
পারে না। সাধু চরিত্রের বলেই আধ্যতা লাভ 
কর! যায়-_. 
“বুত্তেন হি ভবত্যার্ষে। ন ধনেন ন বিছ্যায়া |” 
৪ (উদ্যোগ ৯৪৫৩) 


সমালোচনা 


ব্রিবেদীয় জন্ধাবিধি, শ্রাঙ্গপ্রদ্দীপ 
(১ম খণ্ড), প্রশস্তিবন্দনম্‌- শ্রীকৈলাসচন্্র 
তর্কনিধি বেদাচার্য কতৃক সম্পাদিত); পোঃ 
রাজনগর, গ্রাম ডলা। জেলা শ্রীহ্র বেদবিগ্তালয় 
হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য যথাক্রমে 
॥৯১॥০ এবং ১২7 পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৩৬, ৭১, ৫৪। 

দেশমাতৃকার শুঙ্খলমুক্তি আমাদের জাতীয় 


জীবনকে সর্বক্ষেত্রে নবপ্রেরণায় উদ্বদ্ধ করিয়। 
তুলুক ইহাই প্রতোক স্বদেশপ্রাণ ভারতবাসীর 
প্রাণের আকৃতি । ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবময় 
সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধ! জাতিগঠনে বিশেষ 
কার্ধকরী হইবে সন্দেহ নাই। স্দাচারভুয়িষ্ঠ 
ভারতীয় জীবনাদর্শ মানবজীবনকে অভাদয় ও 
নিঃশ্রেয়সের অধিকারী করিয়া মহিমান্বিত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬] 


করিবে। আলোচামান পুস্তকণ্রয় এই মহৎ 
উদ্দে্তা লইয়া লিখিত। সম্পাদক-মহাশয় 
্বধর্মমিষ্, হ্ণধ্যায়বান্, বেদবিদ্ভানিষাত। প্রথম 
পুস্তকে ত্রিবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের সটীক বঙ্গানুবাদ 
প্রদত্ত হইয়াছে । অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত 
ব্যাথ্যাতে মন্ত্রের গৃঁঢার্থ স্ব্যক্ত। সম্পাদক বহু 
শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থের সম্যগালৌচনাক্রমে পুশ্তক- 
থানি রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুস্তকে 
শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তৃতীয় 
পুস্তকে বেদের প্রশস্তিবন্দন মন্ত্র সটাক ও সানুবাদ 
প্রপঞ্চিত হইয়াচ়ে। পুস্তক তিনখানি আচারবান্‌ 
জিজ্ঞান্নু পাঠকমাত্রের নিকট সমাদৃত হইবে 
সন্দেহ নাই। ইহার্দের বহুল প্রচারে হিন্দু- 
সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে মনে 
করি। 

অধ্যাপক শ্জ্ঞানেন্দ্রচন্্র দত্ত, এম -এ 

প্রীকৃঝ€ং ও ভাগবভধম-শ্রীজগদীশচন্্ 
ঘোষ প্রণীত; প্রকাশক--শ্রীনির্দ্লচন্্র ঘোষ, 
এমএ । প্রেলিডেক্সী লাইব্রেরী, ৬৪ মং কলেজ 
ইট, কলিকাতা এবং বাংল! বাজার, ঢাকা । 
ৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৮, মূলা ৪॥০ টাকা । 

এই গ্রন্থে ভগবান শ্রীরুষ্ণকে চারিটা রূপে 
চিত্রিত করিবার চেষ্ট! করা হইয়াছে--(১) ইতি- 
হাসের শ্রীকৃষ্ণ, (২) গীতার শ্রীকৃষ্ণ, (৩) পুরাণের 
শ্রীকৃষ্ণ, (৪) বৈষ্ণব শাস্ত্রের শ্রীকষচ। গ্রন্থকার 
নিজ প্রতিপ।ছ্া বিষয় নামা শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত 
করিয়া এবং কথোপকথনচ্ছলে যথাসম্ভব বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেম। পুস্তকখানি চিন্তাশীল ব্যক্তি 
ও ভক্তগণের নিকট আদরণীয় হইবে, সন্দেহ 
নাই। ইহার ছাপা, কাগজ, বীাধাই:ও প্রচ্ছদপট 
উত্তম, কিন্তু পুস্তকে অনেক বর্ণাগুদ্ধি রহিয়াছে। 
আমর! এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামন! করি। 

শ্রীমদ্ভগবদূগীভা শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ 
বিএ সম্পাদিত; «ধম সংস্করণ। গ্রকাশক--- 


সমালোচন! 


৬০৯ 


শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, প্রেসিডেক্সী লাইব্রেরী, 
৬৪নং কলেজ স্টাট, কলিকাতা ও বাংলা বাজার, 
ঢাকা । পৃষ্ঠা--৬৭২7 মুঝ্য ৪। টাকা। 

বঙ্গাক্ষরে মূল বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দ্বারা ভাষা- 
মুখে অন্বয়, অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্গুলির ব্যাখ্যা 
এবং মতভেদস্থলে যথাসম্ভব উহাদের উল্লেখ 
করিয়া শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে স্থগম করিবার চেষ্ট 
করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে আপাতবিুদ্ধ 
ভাবগুলির সামঞ্জস্তের চেষ্টারও ক্রটি হয় নাই। 
গ্রন্থকার নান! স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন 
আচার্ধগণের উক্তি উল্লেখ করিয়া সংশয়- 
নিরসনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ের. 
শেষে উহার গ্রতিপাগ্ঘ বিষয়গুলি সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে। তৃমিকায় প্রদত্ত নুচিস্তিত আধ্যাত্মিক 
ও এঁতিহামিক তত্বের আলোচন! বুদ্ধিজীবিগণের 
বিচারসৌকর্ষ সাধন করিবে । 

মোটের উপর, এই গ্রস্থখানি অল্পনংস্কতজ্ঞ 
অথচ তত্বানুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে যে বেশ 
উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে মন্দেহের অবকাশ 
নাই। আমর সর্বাস্তঃকবণে ইহার বহুল প্রচার 
কামন! করি। ছুঃখের বিষয় পুস্তকখানির মুদ্রণে 
যথোপযুক্ত ষত্ের পরিচয় পাইলাম না। ইহাতে 


বন্ছ মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়! গিয়াছে । 
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অধ্যাত্ম-বিষ্ঠার দার্শনিক আলোচন। প্রাচ্য- 


দেশে বহুকাল হইতেই চলিয়া আমিতেছে এবং 
তাহ! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হুইতে বিচার করিয়া 
তৎসমুর্দয়ের লিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে । 
আলোচ্যমাম গ্রন্থে গ্রন্থকার গ্রধানতঃ সাংখ্য ও 
বেদান্ত দর্শনেরই আলোচন। করিয়াছেন । ইহাতে 
কোনও নূতন তৃষ্টিভঙ্গী বা সিদ্ধান্তের আভ।স 


৬১৬ 


পাওয়া গেল মা। পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই 
যে, ইহাতে স্থানে স্থানে অধুনাতন প্রচলিত 
বাবহারক উদাহরণ দ্বারা কোন কোন দার্শনিক 
সিদ্ধান্তের ব্যাখ্য। করিবার প্রয়াস কর! হইয়াছে। 
মোটের উপর এই গ্রন্থে চিন্তাশীল ব্যক্তগণের 
সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নৃতন ধরনে চিন্তা করিবার কিছু 
কিছু উপকরণ পাওয়া যাইবে। 


তআবামী প্রশাম্তানন্দ্ 


বাংল। বর্ষলিপি (১৩৫৬)--সম্পাদক 
শিশিরকুমার, আচার্য চৌধুরী, বি-এ, সংস্কৃতি- 
বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্রেস, বালিগঞ্জ, 
কলিকাতা-২৯ হইতে ' প্রকাশিত। ৪১২ পৃষ্ঠাঃ 
মূল্য ছুই টাক1। 

এই বর্ষলিপিতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ 
বাংলার আদমন্ত্রমারী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, 
শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খেলাধুলা, জনস্বাস্থ্য, 
আবহাওয়া, ছায়াচিত্র, দেশশাসন, রাদনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান গ্রভৃতি অবশ্তজ্ঞাতখ্য ও খুঁটিনাটি 
বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অতিশয় যত্ব, 
অন্রসন্ধিৎসা ও যাথার্ঘের সহিত সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে । ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, 
বাবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ--সকলের হাতের 
কাছেই এইরূপ একখানি তথ/পূর্ণ নির্ভরযোগ্য 
পুস্তক থাকা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, 
সাধারণ-জ্ঞানার্থা সর্বশ্রেণীর লোকের নিকটই এই 
বর্ষলপিখানি এএন্সাইক্লোপিভিয়ার কাজ 
করিবে এবং জ্ঞানের পরিসরবুদ্ধির সহায়ক 
হইবে। পুস্তকখানির সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট, 
বিষয়-বস্তগুলির বিগ্তান প্রভৃতি শ্ুরুচি ও 
প্রযত্বের পরিচয় দিতেছে । আমর! ইহার বুল 
গ্রচার কামন। করি। 


স্বামী বিবেকানন্দ_-শ্রীদাশরথি বন্দ্যো- 
পাধায় প্রণীত এবং ৩*নং কানাই ধর লেন 
( নিত্যানন্দ-ভবন ), কলিকাতা হইতে শ্রীজীবন- 
রঞ্জন রায় চৌধুরী ও শ্রীদিবাকর রায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। ১২৫ পৃষ্ঠা) মূল্য এক টাক]। 


এই পুস্তিকায় গ্রন্থকার যুগণ্রয়োজনে স্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বিবেকানন্দের আবির্ভাব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতায় মানবজীবনের ধারা, ভারতে পাশ্চাত্য 
সভাতা ও শিক্ষার প্রভাব, নরেন্দ্র নাথের শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ সনিধানে গমন, সেবাব্রত ও সন্যাসগ্রহণ, 
গ্রত্রঙ্গ্যা,। আমোরকায় হহন্দুধর্ম-গ্রচার? রামু 
মঠ ও মিশন-প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদ- 
রূপে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে স্বামী 
বিবেকানন্দের অনেকগুলি মর্মম্পর্শী বাণী সন্নি বিষ্ট 
হইয়াছে । এই লে!কোত্তর মহাপুরুষের জীবনবেদ- 
আলোচনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট ভাবগ্রাহিতা, 
চিন্তাশালতা ও নৈপুণোর পরিচয় দিয়াছেন। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা আদর্শের সংঘাত হইতে উদ্ভূত 
দেশের বর্তমান সংকটে স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনী ও বাণী জীবনপথে সর্কলকে সুস্পষ্ট ও 
অব্যর্থ সন্ধান দিবে । 

মুদ্রণকার্ষে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে । 
* আশা করি পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলি সংশোধিত 
হইবে । আমরা পাঠক-পাঠিক!গণের নিকট 
পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। 


শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল, 


শ্ী্রীনিগ্নমানন্দ উপদেশা্বত- শ্রীমৎ 
্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত। 
প্রাপ্তিস্থান_ দক্ষিণ বাংলা সারম্ব্ন আশ্রম, হালি- 
সহর, ২৪ পরগণ।। ২০৮ পৃষ্ঠা ; মূলা ২২ টাকা। 
সারস্বত-মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর 
ইহা বিংশাততম গ্রন্থ। স্বামী নিগমানন্দজ্জী 
সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভক্তবৃন্দকে যেসব 
উপদেশ দিয়াছেন এ্রগুলিরই কতক এই 
পুস্তকাকারে সংকলিত হুইয়াছে। সম্ভবতঃ 
একারণেই স্থানে স্থানে বৈসাদৃশ্ঠ রহিয়া 
গিয়াছে। স্বামী নিগমানন্দজী বাংলা দেশে 
পরিচিত) তাহার উপদ্দেশে অভিনবত্ব ও 
সাবলীল ভাব ধবগ্কমান। পুস্তকখানি সাধক- 
গণের অধ্যাত্মপথের সহায়ক হইবে। 
“শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ” কথাটা বেশ 
নৃতন ও গ্রীতিপ্রদ। পুস্তকখানি সাধারণ্যে 
আদর পাইবার যোগ্য। 
| স্বামী যুক্তাত্সানন্দ 


দুটি 


থ 


স্বামী বিবিদ্িষানন্দজী ও স্বামী প্রভবা- 
নন্দজী--আমেরিকার সিয়াটল ( ওয়াশিংটন ) 
বেদান্ত সোসাইটির অধাক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী 
এবং আমেরিকার হলিউড বেদান্ত সোসাইটির 
অধ্যক্ষ স্বামী গ্রভবানন্দজী ন্ুদীর্ঘকাল 
কৃতিত্ব-সহকারে বেদাস্ত 'প্রচার করিয়া যথাক্রমে 
গত ১৯শে ও ২২শে অক্টোবর 
আগমন করিয়াছেন। উভয়েই কয়েক মাল 
ভারতে অবস্থান করিয়া আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন 
করিবেন। 

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিত! বিদ্যালয়, 
বাগবাঞজার,ত কলিকাতা গত ২১শে 
সেপ্টেম্বর এই বিছ্ালয়ের ছাত্রীগণ ভগিনী 
নিবেদিতার শ্মরণোত্সব উদ্যাপন করে । পৃজ্যপাদ 
আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পৃত আশীর্বাদ মন্তকে 
ধারণ করিয়া ১৮৯৮ খুষ্টার্বে ভগিনী, নিবেদিতা 
এই বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিগেন। এই 
বতনর বিগ্ালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। 
বর্তমানে ৮০* শত ছাত্রী ইহাতে শিক্ষালাভ 
করে। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাস হইতে 
বিগ্ভালয়ের 'ম!ধামিক বিভাগকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সহিত যুক্ত কর] হইয়াছে। 

“নিবেদিতা দিবস” উপস্লীক্ষে ছাত্রীবুন্দ 
ভগিনীর স্থবৃহৎ গ্রতিক্ৃতি পুষ্পমালাতৃষিত করিয়! 
তাহার উদ্দেশে স্বরচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধাদি 
পাঠ করে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বন্থ, 
এম-এ, বি-টি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন 
এবং একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়। 
ছাত্রীদ্দিগকে উৎসাহ দেন। 


ভারতে 


শ্রীরামরুঞ্চ মঠ 


ও মিশন সংবাদ 


কাশী রামকৃষ্কচ মিশন হোম অব. 
সাভিস_-(১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী)--এই 
জনুকল্যাণকর প্রতিষ্টঠনটির বহুধাবিস্তৃত সেবাকার্য 
অন্তর্থিভাগ ও বহিধিভাগে পরিচালিত হইতেছে । 
অশ্তবিভাগে একটি হানপাতাল আছে । আলোচ্য- 
মান বর্ষে ইহাতে ২২৬৯'জন রোগীকে ভর্তি করা 
হয়। দৈনিক গড়ে ৮৪৬ জন রোগী এই 
হাসপাতালে চিকিৎসিত হন। ইহাতে এই বৎসর 
২৭৯ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। 
শারীরিক সামর্থহীন নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের 
জন্য সেবাশ্রমের অন্তধিভাগে একটি আশ্রয়াবান 
পরিচালিত হইতেছে । যদিও এই আবাসে ২৫ 
জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া সম্তবপর, তথাপি 
অর্থাভাববশতঃ আলোচ্যমান বর্ষে মাত্র তিনজনকে 
স্থায়িভাবে এখানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। 
দুঃস্থ! নারীদের জন্যও একটি আশ্রয়াবাস আছে। 
এই বৎসর ইহাতে ১৩ জন দুঃস্থ৷ নারীকে স্থান 
দেওয়া হয়। অর্থাভাববশতঃ অনেক প্রাধিনীকে 
আশ্রয়দান সম্ভব হয় নাই। এতদ্ভিন্ন সেবা- 
শ্রমের অন্তবিভাগের চন্ত্রী বিবি ধর্মশালা তহবিলের 
অর্থে এই বৎসর ৪৬৭ জন নরনারীকে খাদ্য ও 
অন্তাগ্ সাহায্য দান করা হইয়াছে। 

সেবাশ্রমের বহিবিভাগে দুইটি ওঁষধালয় 
পরিচালিত হইতেছে । আলোচামান বর্ষে এই 
ওষধালয়দ্বয়ে ৯,০৪,৩৩২ জন নুতন রোগী ও 
২৩৫,৮২৯ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত 
হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শিবালয় ওষধালয়ে 
চিকিৎসিত নুতন রোগীর সংখ্যা ৪৩,৭৮৭ এবং 
পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৬৪,৪৩৫ । এই বৎসর 


৬১২ 


উভয় ওঁষধালয়ে আগত রোগীর সংখ্যা ছিল 
দৈমিক গড়ে ৯৩৪৫ জন। এই বৎসর এই ছুইটি 
গ্রতিষ্ঠানে ১৮৪৪ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার কর! 
হয়। দরিদ্র পুরুষ ও অসহায় নারীদিগকে আধিক 
সাহায্য দান বহিধিভাগের কার্যাবলীর অন্তভূক্তি। 
আলোচ্যমান বর্ষে ৮৯ জন দুঃস্থ নরমারীর 
সাহাষ্যকল্পে ১৫৫৩/০/* ব্যয়িত হয়। 
তাহাদের মধে); কম্বল, বন্ত্র এবং ২1৭ মণ পরিমিত 
চাল, ডাল. এবং আটা বিতরণ হইয়াছে। 
এততিনন দরিদ্র ছাত্রপ্দিগকে পুস্তকদান, বিপন্ন 
যাত্রিগণকে খাগ্ঘদান প্রভৃতি সাময়িক মেবাকার্যও 
এই বিভাগের অন্তভূক্ত। এই প্রকার 
১২৮ জনকে ৩৯৩৬০ আনা সাহায্য করা 
হইয়াছে। | 

সেবাশ্রমের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের 
প্রতি সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
যাইতেছে । সেবাশ্রম হাসপাতালে অধিকাংশ 
বেডের জন্তই স্থায়ী ফণ্ডের ব্যবস্থা নাই। প্রতি 
বেডের জন্ঠ অস্ত্রোপচার বিভাগে ৬০০০২ টাকা» 


সাধারণ বিভাগে ৫০**২ এবং ছুঃস্থাবাসে 
(10210170019) ৪৫০০২ টাকার 
প্রয়োজন। সহদয় ব্যক্তিগণ আপনাদের স্বর্গত 


আত্মীয় জনের স্থৃতিকল্পে উক্ত বিভিন্ন বিভাগে 
বেডের বাবস্থা! করিতে পারেন। শধ্যাদ্রব্য এবং 
পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনও নিত্যই অনুভূত 
হইতেছে । বহিবিভাগের ওষধালয়ের একটি 
পৃথক্‌ ব্লক নির্মাণে ৬০,০০*২ টাঁকার প্রয়োজন। 
স্ত্রী ও পুরুষ রোগীদের পৃথকৃভাবে অস্ত্রোপচারের 
জন্য একটি ৪671৫ 3৩72108] ভা৪1 নির্মাণের 
জন্য ৯৫,০০০ টাকার দরকার। রঞ্জীনরশ্শি যন্ত্রে 
( স-8%5 0188) প্রয়োজন বহুকাল হইতে 
অনুভূত হইতেছে। ইহার জন্ত ৪০,০০০২ টাকার 
আবশ্তক। সেবাশ্রমের সাধারণ তহবিলেও 
যথেষ্ট অর্থের দরকার। আলোচামান বর্ষে 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


সেবাশ্রমের মোট আয় ১,০১১৮৫৭।৩২ এবং 
মোট ব্যয় ১১১৯,৫১৭৮৬/৯। টু | 
শিলচর (কাছাড়) বামকৃধখ। মিশন 
সেবাশ্রম-_-১৯৪৪-৪৭ জনের কার্যবিবরণী 
--আলোচ্যমান বর্ষগুলিতে ধর্ম, শিক্ষা ও 
সেবা বিভাগত্রয়ে নেবাশ্রমের কার্যাবলী 
পরিচালিত হইয়াছে । উপনিষৎ, গীতা, শ্রীরাম- 
কষ্ণচকথামৃত ও অন্তান্ত শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা! 
ধর্মপ্রচার বিভাগের অন্তভূক্ত। প্রতি বৎসর 
শ্রীরামককষ্চদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভা 
আহত হয়। তাহাতে বিভিক্ল বক্ত1 আ্রীরাম- 
কৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের আলোচনা করেন। 
ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও নৈশবিগ্ঠালয় পাঁরচালনা 
শশক্ষাবিভাগের অন্তর্গত । আলোচ্যমান বর্ষচতুষ্টয়ে 
মেবাশ্রমের ছাত্রাবাসে প্রতি বৎসর গড়ে ১২ জন 
ছাত্রকে স্থান দেওয়া হইয়াছে । ছাত্রগণের বয়ন 
শিক্ষার্থ তিণটি তাত চলিতেছে । বাগানের কাজ 
এবং কৃষিকার্ষেও ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়। 
সেবাশ্রমের লাইব্রেরীতে ১০৪৫ খান! পুস্তক 
আছে। আলোচ্যমান বর্ষচতুষ্টয়ে লাইব্রেরী-সংলগ্র 
পাঠাগারে «টি সাময়িক পত্র এবং ৪টি সংবাদপত্র 
ছিল। এই চার বৎসরে লাইব্রেরীতে ৭৪৭ 
খান। পুস্তক পঠিত হইয়াছে। সেবাশ্রম 
কক তিনটি নৈশবিষ্ঠালয় পরিচালিত হইতে- 
ছিল। উহার্দের মধ্যে একটি অর্থাভাব বশত: 
বন্ধ হইয়। গিয়াছে । বিবেকানন্দ নৈশবিদ্থালয় 
সেবাশ্রমপ্রাণে অবস্থিত। ইহাতে বালক ও 
বালিকাদের 'পৃথকৃ বিভাগ আছে। এই 
বিচ্ভালয়ে এই কয় বৎসর গড়ে ৪৩ 
জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে।. ক্ৃষ্ণপুর নৈশ- 
বিষ্ভালয়ের ছাত্রসংখ্যার গড় ছিল ২৩'৫। সেবা- 
শ্রম ১৯৪৩ সনে হুভিক্ষপীড়িত নর-নারায়ণের 
সেবায় সবিশেষ আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই 
সেবাকার্ষে ৭১৫১।০ টাকা ব্যয়িত হয়। আশ্রম- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


পরিচালিত ১৯৪৬ মনের বন্তা-সেবা কার্যও 
উল্লেখযোগ্য । বন্তাপীড়িত অঞ্চলে ওধধবিতরণ, 
পুফরিণী-*ংস্কার প্রভৃতি কার্ধও সেবাশ্রম কর্তৃক 
পরিচালিত হইয়াছে। 

ঘনঘন বন্তার প্রাছুর্ভাবহেতু সেবাশ্রমকে 
বন্তাস্তর (1০০0 1861) হইতে উন্নীত করা 
গ্রয়োজম। তজ্জন্ত সেবাশ্রম একটি পরিকল্পন। 
গ্রস্তত করিয়াছেন। ইহ! কার্ষে পরিণত করিতে 
৩**০২ টাকার প্রয়োজন। সেবাশ্রম লাই- 


পরলোকে মিস্‌ জোসেফিন্‌ ম্াকৃলাউড, 
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ব্রেরীরও উন্নতিবিধান বিশেষভাবে অনুভূত 
হইতেছে। আমর! সহাদয় দেশবাসিগণকে এই 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাকার্ষে সাহাষ্য করিতে 
অনুরোধ করি। এবং ১৯৪৬ 
সনে সেবাশ্রমের মোট আয় যথাক্রমে ৮৪৭৯।/৯, 
৬৪৪৬।/৯ এবং ১৭৭২৩।৬ এবং ব্যয় ষথাক্রমে 
৮২৭৬০, ৬৪২২৪৩ এবং ১৭৬১৬%৯ | ১৯৪৭ 
সনের মোট আয় ৭০৭*৮৩/৬ এবং ব্য 
৭২০৫|৯। 


১৯৪৪) ১৯৪৫ 


পরলোকে মিস্‌ জোসেফিন্‌ ম্যাক্লাউড 


আচাধ স্বামী বিবেকানন্দের অন্ঠতম প্রধান 


পাশ্চাত্য শিষ্া মিস্‌ জোসেফিন্‌ ম্যাকৃলাউড. 


গত ১৪ই অক্টোবর আমেরিকার লস্‌ এঙ্গেলেস 
শহরে পরলোক গমন করিয়াছেন। অনেকের 
মিকট তিমি 'টার্টিন+ বলিয়া! পরিচিন্ত। ছিলেন। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল, 
কিন্ত তিনি নিজে ১৮৯৫ সনে স্বামিজীর সহিত 
তাহার সাক্ষাতের সময় হইতে নিজের বয়স 
গণনা করিতেন। তিনি নিউ ইয়র্কের এক 
বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত ছিলেন। ম্বামিজার সহিত 
প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্তে 
আকৃষ্ট হুইয়া৷ তীহার পরম ভক্ত হইয়৷ পড়েন। 
স্বামিজীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা 
অবর্ণনীয় ছিল। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত আবেগ- 
ভরে শ্বামিজীর কথা আলোচনা করিতেন। 
তাহার সমগ্র সত্তা! স্বামিজীময় ছিল! তাহার 
কথায় কি অভাবনীয় ওজস্থিতা প্রকাশ পাইত| 
স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে কিরূপ অসামান্ত 


তেজস্বিত৷ ছিল, তাহ! এই মহীয়সী নারীর 
সঙ্গে সাধারণ ভাবে আলাপ করিলেও কতকটা 
বুঝা যাইত। 

স্বামিজীও তাহার এই শিষ্যা সম্বন্ধে অতি 
উচ্চ ধারণ পোষণ করিতেন। ম্বামিজী মিস্‌ 
ম্যাক্লাউডকে “জো” নামে সম্বোধন করিতেন । 
একবার তিনি এই মহাপ্রাণ। মহিল! সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “ইনি রত্রস্বরূপা, ইহার অন্তর 
সদাই দয়ায় বিগলিত।” অন্ত এক প্রসঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধে ম্বামিজী লিখিয়াছিলেন-_-“ইনি 
রাষট্রনায়ক-তুলা-_-ইনি, রাজ্যশামন করিতে 
পারেম। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ় 
অথচ সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই 
দেঁখিয়াছি।” 

সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশে প্রচারকার্য পয়ি- 
চালনে তিনি স্বামিজীর প্রধান সহায় ছিলেম। 
ভারতবর্ষেও স্বামিজীর: কার্ষে তিনি কম সাহাষ্য 
করেন নাই। তিনি যখন স্বামী বিবেকামন্দের 
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ভাবে প্রভাবান্বিত হন, তখন স্বামিজীকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী, এখন আমি 
কি করব?” ভারতগতগ্রাণ ম্বদেশ-প্রেমিক 
শ্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, পভারতবর্ষকে 
ভালবাল11” সেই দ্দিন হইতেই তাহার জীবন 
ভারতবর্ষের সেবায় উতৎসগাকৃত হইল। মিস্‌ 
ম্যাকৃলাউড. যখন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আপিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন স্বামিজী তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “যদি ভারতবর্ষের প্রতি তোমার 
অকৃত্রম ভালবাস৷ ও যহানুভূতি থাকে তবেই 
এসো, নচেৎ নয়। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে 
পাশ্চাত্যবাসীদের কট, ক্তপূর্ণ সমালোচন। আর শহ্থ 
করিতে পারি না» মিস্‌ ম্যাকৃরাউড. ভারতবর্ষে 
আসিলেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১১শ সংখ] 


মিস্‌ ম্যাকৃলাউড পৃথিবীর অনেক স্থান 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার আমেরিকা, 
ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশ পরিভ্রমগ করিয়। 
অজ্ঞাতসারে তাহার মহান্‌ গুরুর আদর্শ প্রচার 
তাহার আধ্যাত্মিক স্বদেশ ছিল 
ভারতবর্ষ। তিনি বনবার ভারতবর্ষে আসিয়া 
তাহার প্রিয় বেশ্সুড় মঠে দীর্ঘকাল অবস্থান 
করিতেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই বিছুষী 
মহিল। নিউইয়র্কে বাল করিতেছিলেন। কিন্ত 
সব সময়ই ভারতে আমিবার জন্ত তাহার 
উৎকঠা ছিল। হায়! নিয়তির বিধান সম্পূর্ণ 
বিপরীত হইল | | 

যে কেহ 'টার্টিন'-এর সংস্পর্শে আসিয়াছেন 
তিনিই তাহার অসামাগ্ত বাক্তিত্বের কথা ভুলিতে 


করেন। 


তিমি কেবল রামকুষ্জ মিশনের কার্ধেই সাহাষ্য পারিবেন না। নিস্তেজ, ভগ্ভোৎসাহ প্রাণেও 
করেন নাই, ভারতের হিতার্থে যেকেহ উহার তিনি বল ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিতে 
সাহায্য চাহিয়াছেন তাহাকে তিনি সব সময়েই পারিতেম। তিনি ছিলেন ভারতগত প্রাণা, 
আনন্দে অকুগ সাহাধা করিয়াছেন । কখন কখন সর্বোপরি স্বামী বিবেকাশন্দের অতু/ৎসাহী 
তিনি ভারতবর্ষের সেবার জন্ঠ স্বীয় সামর্থোর এঁকাস্তিকনিষ্টাসম্পন্না বন্ধু ও শিষ্য । 
অতিরিক্ত কিছু করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। গু শাস্তি! শু শান্তি। ও শাস্তি !! 
| এ 
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নোবেল শান্তি পুরক্ষীর- রাষ্্-সজ্বের খাগ্চ 

ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ডিরেক্টুর জেনারেল 

লর্ড বয়েড ওরকে এ বৎসরের নোবেল শাস্তি 

পুরস্কার প্রদান কর! হইয়াছে। লর্ড বয়েড ওরের 

বয়ন বর্তমানে ৬৯ বংসর। এ বৎসর এই 
পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১* হাজার পাউও্ড। 

লর্ড বয়েড ওর স্বটণ্যাণ্ডে তাহার গৃহে 


বলেন, “আমার ধারণ।, সমস্ত গভর্নমেণ্টের 
নিকট বিশ্ব-খাগ্ব-পরিকল্পনার ষে গ্রস্তাব আমি 
করি, সেই সম্পর্কেই আমাকে এই পুরস্কার 
দেওয়৷ হইয়াছে । উক্ত পরিকল্পন! অনুসারে 
কার্য চালাইলে গভর্নমেণ্টলমুহ থাগ্োৎপাদন 
দ্বিগুণ করিবার বাস্তব একটি পরিকরপনায় 
সহযোগিতা করিবার ন্থযোগ পাইবেন। আগ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ ] 


উহা! অনশন ও দারিদ্য-ক্রি্ট জনসাধারণের 
অসন্তোষ দুর করিয়। তাহাদের মনে সাত্বন! 
দিবে। প্পরিকল্পনাটির পরাক্ষা একরূপ হইয়া- 
ছেই। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র উহ! সমর্থন করে। 
ফ্রান্দ৪ও উহার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছে। 
ভারতও উহা! কার্ষে পরিণত করার জগ্ত চেষ্ট 
করিতেছে । বিশ্বের বেনীর ভাগ দেশই উহা 
চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাসএ পরিকল্পনা কার্ধে 
পরিণত হইবেই। উহা বিশ্বকে প্রাচুর্ষপূর্ণ ও 
সমুদ্ধিশালী কারয়া তোলার কার্ধে বিশ্ববাশীর 
সহযোগিতার প্রথম ধাপ । বিশ্বে প্রাচুর্য অঙ্গীয়ন 
ও বিশ্বকে সমৃদ্ধিশীলী করিয়! তোগাই বিশ্ব 
শাস্তির একমাত্র ভিন্তি।” 

প্রাচীন ভারতে মুদ্রাগ্রস্ততির ছ'চ 
আঁবিক্কার__বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসক উদ্রদ্‌ৃত্বজ্ঞ 
পরলোকগত ডাঃ বীরবল সাহ।নী ১৯৩৬ সমে 
রোটকের নিকট অবস্থিত খোক্রাকোট নামক 
স্থানে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার যে সকল ছাচ 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগু'ল এখন নয়।- 
দিলীস্থ জাতীয় যাডুঘরে রক্ষিত হইখে। এ 
উ্রাচ ' বর্তমানে ডাঃ সাহানীর পদ্দ্রীর নিকটে 
আছে। প্রধান মন্ত্রী পঙ্ডিত নেহরু ভারতে 
প্রত্যাধর্তন করিলে শ্রীমতী নাহানী এগুলি 
তাহাকে উপহার দিবেন। 


এই সকল ছ্াচের উপর ভিত্তি করিয়া ডাঃ 
সাহানী প্রাচীন ভারতের মুদ্রা প্রস্ততি-কৌশল 
সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক মিবন্ধ রচন৷ 
করিয়াছিলেন। ষে স্থানে" এগুলি পাওয়। 
গিয়াছে, সেই স্থানটি ছিল পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত 
বছুধান্তকের যৌদ্ধেয়দিগের মুদ্রা-প্রস্তুতি কেন্দ্র 
ডাঃ সাহানী প্রাগৈতিহালিক উদ্ভিদের ফসিলের 
সন্ধানে বাহির হইয়া এগুলি আবিষ্কার করেন। 
কতকগুলি ছাঁচে এখনও মুদ্রা আটক।ইয়া! আছে। 
এগুণি খুটপূর্ব দ্বিতীয় হুইতে প্রথম শতকের । 
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ইহাতে প্রাচীন ভারতে মুদ্রা-গ্রস্ততির উন্নত 
কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।' খুষ্টীয় যুগের 
গোড়ার দ্রিকে রোমকগণ এই পদ্ধতি সম্পর্কে 
অবাহত হয়। 

সংস্কভ ভারতের গৌরব_-কলিকাতা 
গবর্নমেন্ট হাউসে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের উদ্ভোগে 
বঙ্দেশীয় পণ্ডিতমগ্ডলী ও সংস্কতানুরাগিবৃন্দের 
এক মহতী সভা হইয়াছে। এই সভায় 
ব্দেশের প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ 
কাটজু মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং বন্ধে 
প্রেসিডেন্সীর খ্যাতনায়ী সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্তা 
ক্ষম! রাও মহাশয় প্রধানাতিথির আনন 
অলঙ্কৃত করেন।* 

সভার গ্রারস্তে পণ্ডিত শ্রীলঙ্ষমীকাস্ত তর্ক- 
বেদতীর্ঘ ও পণ্ডিত শ্রীস্থ্ষকান্ত ঝ। সামবেদ গান 
করেন । উদ্বোধনবস্তৃতা প্রদান করেন ডক্টর 
শ্রীবতীন্দ্রবিমল চৌধুরী । প্রধাঁনাতিধির পরিচয়- 
প্রদানকালে ডক্টর চৌধুরী বলেন, ভারতের নারী- 
গণ যে তীক্ষবুদ্িশালিনী এবং উচ্চদরের 
কবি হইতে পারেন, আমাদের অতীত ইতিহাসে 
ইহার বহু জাজ্জল্যমান প্রমাণ আছে। শ্রীমতী 
ক্ষম। রাওয়ের লেখনী হইতে ভারতীয় নারীর এই 
অপূর্ব গ্রতিভাত্ষিয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। সংস্কৃতই 
ভারতীয় সভ্যতার দর্পণ-স্ব্ূপ। এই দর্পণের 
সাহায্যে আমরা আমাদের শিজন্ব-স্বরূপ দেখিতে 
পাই। বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতের জন্তই ভারতের 
সম্মান । বাঙ্গালীরা চিরকাল সংস্কৃতশিক্ষায় অগ্রণী 
এবং এই যুগে বাঙ্গালীদেরই এই বিষয়ে 
অগ্রণী হইতে হইবে । নিখিল ভারতীয় সংস্কৃত- 
শিক্ষা আন্দোলন অপেক্ষা করিতে পারে না) 
বঙ্গদেশীয় ছয়শতাধিক পণ্ডিতের উক্ত সভায় 
উপস্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে বাঙ্গালীর! 
এ বিষয়ে আর একদিনের জন্যও অপেক্ষা 
করিতে পারে না। নলর্ব-ভারতের লঙ্দে এই 


৬১৬ 


বিষয়ে সংযোগরক্ষার দিক হইতে সভাপতি 
ও প্রধানারিথির সান্ধ্য আনন্দের কারণ, 
সন্দেহ নাই। 

বজদেশের প্রদেশপাল ব্ৃতা-প্রসঙ্গে বলেন 
যে, সংস্কতই ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু। 
সংস্কৃত ভারতীয় সর্ব-ভাষার জননী বা পিতামহী | 
ভারতের বাহিরে সকলেই সংস্কতের সম্মান করেন, 
কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ ভারতীয়গণ সংস্কতের প্রতি 
তাদৃশ মর্যাদা, গ্রদর্শন করেন না । তিনি আরও 
বলেন যে, যদি তাহার ক্ষমতা থাকিত, তিনি সমগ্র 
ভারতের সমস্ত স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করিয়া দিতেন। সংস্কৃত ব্যতীত 
নিখিল ভারতীয় সংযোগ সংরক্ষণের আর দ্বিতীয় 
উপায় নাই। ৰ 

প্রধানাতিথি শ্রীমতী ক্ষমা রাও বলেন 
যে, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার 
উপযুক্ত ভাষা! একমাত্র সংস্কৃত, আর দ্বিতীয় 
কোনও ভাষা নাই। নিদ্রিত ভারত সংস্কৃতের 
মূলা বুঝে নাই? স্বাধীন ভারতে এ বিষয়ে 
জনসাধারণ অচেতন থাকিলে চলিবে না। সমগ্র 
ভারতে সংস্কৃতের শিক্ষা-দীক্ষা-বুদ্ধির সর্বপ্রকার 
প্রচেষ্টা অচিরেই করিতে হইবে । 

এই সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্্র নাথ 
তর্কতীর্থ, ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং 
কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ও বক্তৃত। 
করেন। ইহাতে পণ্ডিতমগ্ডলীর সংস্কৃত সাহিত্যের 
উন্নতিবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় । 


পরলোকে শ্রীযুক্ত জে জি দ্বাশ--বেগগল 
সেপ্টল ব্যাঙ্কের গ্রাতিষ্ঠাত! ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্রীযুক্ত জে দি দাশ ( শ্রীযুক্ত জ্যোতিযচন্ত্ 


উদ্বোধন 


করিতে শ্রীযুক্ত দাশ 


[ ৫১ম বর্--১১শ সংখ্যা 


দাশ) গত ১১ই অক্টোবর ৬৩ বৎসর বয়সে 
তাহার কলিকাতান্থছ বাসভবনে পরলোক 
গমম করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 
এক বিশিষ্ট পরিবারে তাহার জন্ম হয়। 
স্বীয় প্রতিভা বলে জাপান, আমেরিকা ও 
ইংলগ্ডে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যাস্কিং, 
ইন্সিওরেন্স ও হিসাঁবপরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত 
শিক্ষালাভ করিয়! শ্রীযুক্ত দাশ স্বদেশে শিল্প ও 
বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে অগ্রণী হন। ব্যাঙ্কিং ও 
ব্যবসায়-জগতে তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। 
তম ক্রীড়ামোদী, ভক্ত ও দাতা ছিলেন। 
গত ১৯৪৩ সনের দুভিক্ষের সময় হছুঃস্থদিগের 
সেবার জন্ত তিনি অনেকগুলি 'ক্যাট্টিন, 
প্ণরচালনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ 
সোসাইটি, শিশুমঙগল-গরতিষ্টান, ইণ্ডো-আমেরি কান 
এসোসিয়েশন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গ্রীরামকুষ্জ- 
শতবাধিকী কমিটি ও রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল 
প্রতিষ্ঠানের কোধাধ্যক্ষরূপে তিনি অনেক কাজ 
করিয়াছেন। শ্রীরামকুঞ্চণাম স্মরণ করিতে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। আমরা তাহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার- 
বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি । 
তাহার পরলোকগত আত্ম! শ্রীভগবামের 
পাদপন্সে চিরশাস্তি লাভ করুক । 


শুদ্ধিপত্র--গত কাতিক সংখ্যায় প্রকাশিত 
দস[বানের অনুকল্প” প্রবন্ধের লেখকের উপাধি 
“বি-এস্সি” স্থলে "বি-এস্নি, ডিপৃসোপ-টেক্‌ 
( কলি)” হইবে। 


বেল ১৮ 
2 


৪৬) 





পাক 


নাইট সম্প্রদায় 


সম্পাদক 


মধ্যযুগের প্রারস্তে ইউরোপের গৃষ্টপন্থী 
পেশাদারী যোদ্বগণ ধর্মভাবে উদ্বদ্ধ হইয়া! নাইট্‌ 
সম্প্রদায় গঠন করেন। ন।ইটগণের জীবনয।ত্রা- 
পরিচালনের জন্ত অনেক রীতি-নীতি প্রবতিত 
হয়। প্রতীচ্যের সেই অন্ধক।রময় যুগে নাইট 
সম্প্রদায়ের নিয়মাবণী উন্নত ধরনের ছিল। 
নাইট-মাত্রকেই এইগুলি যথাষথ ভাবে পালন 
করিতে হইত। কোন নাইট কোন নিয়মের 
অন্থথ! রুরিলে সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ তাহ!কে 
দণ্ড প্রদান 'করিতেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 
দেশে এই রীতি-নীতিগুলি বিভিন্ন প্রকার ছিল। 
তবে সকল নাইটকেই যোদ্ধার কর্তব্যপালন 
এবং নানাভাবে জন-সাধারণের সেবা! করিতে 
হইত। মাইটগণ থুষ্টধর্মে অত্যন্ত অনুরাগী, 
সাহসী, সত্যনিষ্ঠ এবং পরার্পর ছিলেন। 
আর্ত নরনারীর সেবার জন্য আব্তক হইলে 
তাহার। আপনাদের জীবন বিপন্ন করিতেও 
কুষ্ঠিত হইতেন না। রাজনির্দেশে যুদ্ধে যোগদান, 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল] সংরক্ষণ এবং ছুঃস্থ 
মরনারীর -সেব৷ তাহাদের জীবনের ব্রত ছিল। 
তৎকালীন গ্রথান্ূসারে তীহারা সময়ে সময়ে 
অপ্রিয় কার্য করিলেও ত্যাগ স্বীকার করিয়! 


সকলের সেবা করিতেন। রাজার আদেশে 
আবশ্যক হইলেই তাহারা যুদ্ধষাত্রা করিবেন-- 
এই সর্ভে রাজ-নরকার হইতে ভরণপোষণের 
জন্য তাহাদিগকে নিষ্কর জায়গীর দেওয়া 
হইত। ইহাই 'সৈম্তগণকে জায়গীর দান গ্রণ।লী, 
(78908] 88662 ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
নাইটগণ জায়শীরের উপস্বত্ব হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যয় নির্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ জনসেবায় বায় 
করিতেন। তাহাদের পরার্থপর কার্ধাবলীর 
ফলেই মধ্যযুগে জনসেবা লোক-সমাজে উচ্চ 
সম্মান প্রাপ্ত হয়। সেবার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের 
জন্ত এই সময়ে ইউরোপে বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ট 
ভৃত্যরূপে কার্য করা সম্মানজনক বলিয়৷ 
পরিগণিত হুইয়াছিল। 

এই সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক 
সভাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, তিনি 
যিশুণুষ্ট ও রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন, আপন 
সুখ-ন্থৃবিধা তুচ্ছ করিয়া অপরের স্ুখ-ম্থবিধা 
বিধান করিবেন, কাহারও সহিত ছুবিনীত 
ব্যবহার করিবেন নাঃ দীন-ছুঃখা ও নির্যাতিত 
জনগণকে সর্বপ্রযত্ধে সেবা করিবেন। নাইটগণ 
এই সকল মহান আদর্শে যথার্থই অনুপ্রাণিত 


৬৩১৮ 
ছিলেন। এইজন্য দেশের জনসাধারণ তাহাদিগকে 
শ্রদ্ধা করিত। মুনলমানগণ খুষ্টধর্মাবলম্বীদের 
প্রধান তীর্থ জেরুজলেম ও বেখল্হেম প্রভৃতি 
দখল করিয়া তাহার্দের তীর্থযাত্রা বন্ধ করিয়। 
দেয়। ইহার ফলে খষ্টানগণ মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (0708808) ঘোষণ। করিয়া 
এঁ তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিতে চেষ্টা করে। 
এই ধর্মযুদ্ধে নাইটগণ অগ্রণী ছিলেন। 
তাহারা মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ 
পোষণ করিতেন। কোন নাইট কোন 
মুসলমানকে দেখিলেই হত্যা করিতে চেষ্টা 
করিতেন | মুসলমানদের প্রতি নাইটদের 
মনোভাব অত্যন্ত গহিত হইলেও তাহাদের 
পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা কয়টি খুষ্ট-প্রচারিত ধর্ম ও 
নীতিসম্মত ছিল। এই প্রতিজ্ঞাগুলিকে ভিত্তি 
করিয়৷ তাহাদের মধ্যে অমেক নিয়মানুষ্ঠান 
প্লিবতিত হয়। প্রাচীন বীরগণের বীরত্ব ও 
শৌর্ধবার্য অর্জন তাহাদের জীবনের অশ্ঠতম 
লক্ষ্য ছিল। তাহারা আহার-বিহ্ারে সংযত 
ছিলেন। তাহাদের বীরত্বঃ সৌজন্ঠপূর্ণ বাবহার, 
ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা আদশস্ানীয় ছিল। 
এই সকল কারণে নাইট্গণ মধ্যযুগে 
ইউরোপে সভ্যতার অগ্রদূত ছিলেন। নাইট, 
বলিতে তখন শিষ্টাচারী বা ভদ্র বুঝাইত। 
সমাজ-গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন 
ব্যাপারে জনসাধারণ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ 
করিত। কি ভাবে কাপড় পরিতে হইবে, কি 
প্রকারে খাইতে হইবে, কাহার সঙ্গে কিরূপ 
ব্যবহার করিতে হুইবে, কেমন করিয়া নৃত্য ও 
সংগীত করিতে হইবে) ইত্যাদি বিষয়ে এই 
ধুগে নাইটগণই সকলের পথপ্রদর্শক ছিলেন। 
নাইটগণের প্রবর্তিত আচার-নিয়ম জন- 
সমাজে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলেই 
ইউরোপের অধিবাসিগণ অন্ধকারময় যুগ অতিক্রম 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখা। 


করিয়া মধ্যযুগে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল । 
অন্ধকারময় যুগে প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ প্রায় 
আদিম অসভ্য মানবের স্তরে ছিপ । ধর্ম ও 


নীতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিলনা 


বলিলেগ অতুক্তি হয় না। তাহারা হুর্যোদয়- 
কালে মানুষের প্রতি দয়! প্রদর্শনের ষে প্রতিজ্ঞা 
করিত, সৃর্ধান্ত সময়ে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়৷ 
যুদ্ধের বন্দিগণকে নিচুর ভাবে হত্যা করিত। 
এই সকল কারণে অন্ধকারময় যুগের বর্বর 
নরনারীগণকে মধ্যমুগে উন্নীত করিতে নাইট- 
গণকে বন বৎসর যাবৎ অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা 
করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকালের অন্ধকারময় 
যুগের অবসান ঘটাইয়৷ প্রতীচ্যকে মধ্যযুগে 
আনয়ন করিতে নাইট সম্প্রদায়ের অবদান 
ছিল অপরিসীম। 

আশ্চর্যের বিষয় যে, এইরূপ মহৎ কার্য 
সাধন কর! সত্বেও কাঁলচক্রের আবর্তে নাইট্‌ 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। দেখা যায়, 
কোন যুগে কোন সংঘ দেশের প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করিলেও পরবর্তী কালে সেই সংঘ যদি 
দেশের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে 
চলিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহার 
আর উপযোগিত। থাকে না এবং উহা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নাইট সম্প্রদায়ও এই কারণে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পাশ্চাত্যের থুষ্টপন্থী অধি- 
বাধিগণ প্রাচ্য দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ধর্মযুদ্ধ' করিতে যাইয়! অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাসমূহ কার্ধে 
পরিণত করিবার ফলে প্রতীচ্যের সভ্যতা নৃতন 
ভাবে গড়িয়া উঠে। বাবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা- 
প্রণালী নূতন আকার ধারণ করে। ইউরোপের 
বহু পল্লী শহরে পরিণত হয়। শহরের 
কল্যাণে দেশের বু লোক ধমবান ও নান! 
বিষয়ে শিক্ষিত হন। ব্যবলা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


বিদেশে গমন করায় তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত 
হয়। দেঁশের বহু পরার্থপর ধর্মপ্রাণ নরনারী 
ক্রমেই নাইটুদের কর্মক্ষেত্র অধিকার করেন। 
নাইটুগণ যোদ্ধারপে ষ্রেট হইতে যে নিক্ষর 
জায়গীর উপভোগ করিতেন, দেশের রাজনীতি 
অর্থনীতি ও সমরনীতির পরিবর্তনের ফলে তাহার! 
উহা হইতে বাঁঞ্চত হন। বার? আবিষ্কৃত হওয়ায় 
যুদ্ধের পদ্ধতিও সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ 
করে। মমরনীতি পরিবতিত হওয়ায় যেদ্ধা- 
রূপে নাইট্দের আর কোন উপযোগিতা থাকে 
না। দেশময় নূতন ভাবের মধ্যেও সকল 
বিষয়ে প্রাচীন ভাবকে দৃটভাবে তাকড়াইয়া 


স্বপ্নত৷ 


৩৬১৭ 


নইটু ছিলেম। তিনি এরূপ পরার্থপর ছিলেন 
যে, বহু টাকা ধার করিয়া জনসেবায় ব্যয় 
করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাহার তরবারি ও 
বর্ম নীলামে বিক্রয় করিয়া এ খণ পরিশোধ 
কর! হইয়াছিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নাইট সম্প্রদায় 
পাশ্চাতে)র পরিবতিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্ত 
বিধান করিয়া চলিবার অক্ষমতার জন্ই বিলুপ্ত 
হইয়াছে । লক্ষ্য করিবার বিষস্ধ বর্তমানেও 
দেখা যাইতেছে, পৃথিকীর বহু শেণী ও সম্প্রদায় 
দেশের পারিপাশ্িক অবস্থার সহিত খাপ 
খাওয়াইয়। চলিতে না পারিয়াই বিলীন হইয়। 


থাকায় তাহার! গপ্রগতিশাল নরনারীর বিদ্ররপের গিয়াছে । যুগেগষোগী ভাবসমূহের সহিত 
পাত্র হইয়া দাড়ান । » সঙ্গতি রক্ষা করিয়। চলাই ব্যক্তি, শ্রেণী) 
কথিত আছে যে, ভন কুইকৃজোট সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির আখ্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ 
নামক জনৈক ব্ক্তি শেষ খ্যাতনামা উপায়। 
স্বল্সতা 
ডাঃ শচীন সেনগ্প্ত 
সবটুকু দেখি না 
ছোট দেখি তাই, 
স্বল্পতার মাঝে এ সহজ সতা 
নানা কাজে * সদ! ভুলে যাই । 


দিয়েছিলে ধরা 

তবু ছিল তাতে বৈশিষ্ট্য গরচুর, 
কূপণের দৃষ্টি নিয়ে 

দেখি নাই চোখ চেয়ে 


মেঘের আড়াল থেকে 

রবির কিরণ আসে বেঁকে 

কোথ! হতে কেব! জানে 
মে ষে বহুদুর, 


পূর্ণতার রূপ নিয়ে আছো ভরপুর। পূর্ণতার রূপ নিয়ে আছে ভরপুর 





গীতার আদর্শ % 


অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল্‌। পি-আর-এস্‌, দর্শনসাগর 


শ্রীমস্তগবদগাতা বিশ্বসাহিত্যে এক অতুলনীয় 
ধর্মগ্রন্থ । যেমন অর্থশান্ত্র মন্থন করিয়া পঞ্চতন্্ 
রচিত হইয়াছে তেমনই উপনিষদের সার সংগ্রহ 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র পার্থকে গীতার উপদেশ 
দ্বারা বর্তব্য, আত্মজ্ঞান ও ভগবৎসেবা-বিষয়ে 
প্রতিবুক করিয়াছিলেন। উপনিষদ বলিতে 
আমর। সাধারণতঃ ্র্মততবই বুঝিয়া থ।কি-_ 
অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্জের পশ্চাতে যে চৈতন্য 
স্বরূপ নিত্যবস্ত বর্ভমানঃ যাহাতে বিশ্ব উৎপন্ন, 
স্থিত ও লীন হয়-- সেই অনাদি অনন্ত লচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রন্গের সন্ধান ও সাধন জীবনের একমাত্র 
আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্ত এই বাণীই উপনিষদ বহুম 
করিয়া আমিতেছে। কিন্তু উপনিষদের মুখ্য 
শিক্ষা! ব্রহ্মসঘন্ধীয় হইলেও আনুযলিক অনেক 
শিক্ষা! ক্রিয়। কর্ম ও ভক্তিভাবের পরিপোষক 
এবং ফোগাভ্যাসের অন্ুকুল। এই বৃহৎ শ্রুতি- 
সাহিত্য মন্থন করিয়া গীতা আধ্যাত্মিকতার মহৎ 
ভোজ্য পরিবেশন করিয়াছে, তাহাতে স্বভাঁবতঃ 
নানা রসের আসম্বাদ আছে ও ইচ্ছা এবং রুচি 
হিসাবে তাহার অংশ গৃহীত হয়। যুগে যুগে 
যে শাস্ত্রের উপর টীক! লেখা হইয়াছে এবং এখনও 
হইতেছে তাহার গভীর তত্ব ষে ধর্মপিপাস্র্দিগকে 
চিরকাল আকৃষ্ট করিবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত 
হইবার কিছুই নাই। চিস্তার একটি বলিষ্ঠ বহুলতা 
বিদ্বমান থাকায় কন্মী, ভাবুক ও ভক্ত সকলেই 
ইহা হইতে প্রেরণ। লাভ করিতে পারেন । 


গীতা সমন্বয়গ্রন্থ। ইহাতে আছে বাক্তিগত 
স্বার্থ ও সামাজিক কর্তব্যের সমন্বয়, দৈহিক 
পরিপ্বুটি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমন্বয়, বর্ম 
জ্রান ও ভক্তির সমন্বয়, শ্রদ্ধ। ও জ্ঞানের সমন্বয়, 
কন্মসন্য।(স ও কন্মরযোগের সমন্বয়, জীবের 
সহিত ভগবানের বিভিন্ন সম্বন্ধের সমন্বয়, 
ক্ষণিকের সহিত চিরস্তনের সময়, বৈচিত্র্যের 
সহিত সাম্যের সমন্বয় । মানবচিত্তের স্বাভ।বিক 
দুর্বলতা সংশয়_-জ্ঞানের অভাবই লেই দুর্বলতার 
কারণ এবং অক্রিয়াণীলতাই তাহার ফল। 
অর্জুনের রণক্ষেত্রের অবস্থ। আমাদের দৈননিন 
জীবনের নিত্য লহচর। প্রতিপর্দে আমরা 
কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে সন্দিপ্ধ--আমাঁদের না আছে 
বুদ্ধির তীক্ষুতা, মা আছে মতির গ্থিরতা। বয়স, 
শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অন্ত্ু'্টি যখন পূর্ববাচগিত পথ 
ও পূর্বার্জিত জ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া যায় 
তখন আমরা পথহার। হইয়া লক্ষ্যত্রট হইয়া 
যাই এবং জীবনের আদর্শ আমরা স্থির করিতে 
পারি না । সেই লময়ে জীবনের গতি ও জ্ঞানের 
বিভিন্ন স্তরের মূল ধর্মসুত্রগুলির পরিচয় সন্দিগ্ধ 
মনকে চালিত ও বিক্ষিপ্ত মনকে শাস্ত করিবার 
একমাত্র সহায়। 

জীবনের ছন্দঃ ও তাল অটুট রাখিতে গেলে 
চাই জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। গতিশীল 
জগতগ্রপঞ্চে কেহই নিশ্চল থাকিতে পারে না। 
কাজেই সকলকেই কাজ করিতে হয়। কেনন৷ 


* অল্‌ ইত্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্ঠে প্রকাশিত। 
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কন্ম না করিলে শরীরযাত্র! পর্য্স্ত অসম্ভব । 
স্থ্টিকর্তা হিসাবে ভগবান পর্যন্ত কাজ করেন 
যদিও ্টাথার কিছুরই অভাব নাই। নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিরা যদি স্ব স্ব কর্তব্য পালনে অবহিত 
ন। হন তাহা হইলে স|ধরণ লোক আরও 
জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং কাজ 
যখন করিতেই হইবে তখন নিজ নিঞ্জ প্রকৃতি, 
শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
কর্তব্য করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও 
শৃদ্র্ষভাব ব্যাক্তরা নিজ নিজ ক্ষমতা-অনুযায়ী 
কম্মে ব্যস্ত থাকিবেন__ক্রিয়ালোপ বা! বৃত্তিসঙ্কর 
ঘটিলে সামাঞ্জিক জীবন অচল হইয়। পড়িবে। 
এই জন্ত হিংসারও বৈধতা আছে-:দুষ্টের শাসন, 
হর্বত্তের দমন, অলতের উচ্ছেদ কর্ব্য হিষাবে 
করার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে হইবে-_ 
এখানে আত্মীয়তার প্রশ্ন উঠে ন।, ব্ীয়ানের 
প্রতি সম্ভ্রম ও ক্ষমার কথাও উঠে না। 
আত্মাঘ়তা তো দৈহিক সমন্ধ মাত্র, সুতরাং 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইয়া অন্তায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করিতে হইবে__স্থার্থ'সদ্ধির জঙ্ত নয় কিন্তু 
ভগর|নের রাজ্যে অন্ঠায় অবিছারকে গ্রশ্রয় 
দেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া। জীবনসংগ্রামে 
ক্লীবতার ,স্থান নাই এবং জ্ঞাতি কুল ইত্যাদি 
স্মরণ করিয়া 'আত্মীয়ের পাপপ্রবণতাকে প্রশ্রয় 
দিতে নাই। আত্মার অবনতি রোধ করিতে 
যদি দেহকে পাতিত করিতে হয় তাহাও কর্তব্য। 
আত্মা যখন অমর, তখন দেহের বধ তাহার 
বিনাশসাধন করিতে পারে ন;। দেহ ও আত্মা 
যে এক বন্ত নয় এবং আত্মার কল্যাণে দেহকে 
নিপীড়িত করা যে পাপজনক নয়--এই আদর্শ 
সব সময়ে সম্মুখে রাখা উচিত। 

জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইলে 
আত্মাভিমান আসিয়া পড়ে-_-,আমিই কর্তা ও 
কর্মফলের আমিই অধিকারী এই বুদ্ধি জন্মাইলে 


গীতার আদর্শ 
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সমাজে সংঘর্ষ তে। অনিবার্ধ্যই ; পরস্ত মৃত্যুর 
পর যাহাতে আমরা স্বর্গন্নখ ভোগ করিতে পারি 
তাহার চেষ্টায় যজ্ঞপুজাদির অনুষ্ঠান করিয় 
দেবতাকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়া থাকি। 
ভুলিয়৷ যাই স্বর্গনখ নর এবং তাহা আত্মার 
নয়। ছুঃখের চরম নিবুদ্তি ধন্মানুষ্ঠানে সংসাধিত 
হয় না। যেখানে স্পৃহ! সেখানে অশান্তি 
ব্বর্গলোভ অন্তলোভের স্তায় মোহের কাঁরণ। 
শতরাং লোগুত্যাগ কিয়া কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত 
হইয়া আপন|কে *ভগবদিচ্ছার যন্ত্র ভাবিয়া 
তাহারই ইচ্ছা আমার্দের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতেছে 
ভাবিরা সকল কর্ম সমাধান করিধার অভি প্রায় ও 
শক্তি আসিলে রুন্দম আর অভিমান জন্মাইবে না । 
সঞ্ণ কর্মফল ভগবানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে_ 
মনকে সেই অবস্থায় আনিতে পারিলে জয়- 
পরাজয়, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানকে সমানভাবে 
গ্রহণ করিবার শক্তি আমিবে। কর্্মত্যাগে 
কাহারও অধিকার নাই কিন্তু কর্মফল ত্যাগ 
কারবার ক্ষমতা না জন্মিলে পুনর্জন্ম ও সংসারে 
গত।য়ংত অনিবার্ধ্য। যোগীর। যেমন উদ্দাপীন 
ভাবে জাগতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং 
পরিবেষ্টনীর আগ্কুলা ও প্রাতিকুলা গ্রাহাই 
করেন না, সেইরূপ সকলকেই সুখের প্রতি 
লালস৷ ও দুঃখের প্রতি বিভৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া 
অচঞ্চল চিত্তে কাজ করিয়া যাইতে হুইবে। 
প্রবৃত্তির তাড়নায় বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িলে 
আমরা মোহান্ধ হইয়া যাই এবং নকুল কর্ম 
হইতে একাস্ত নিবৃত্ত হইলে টাও বদ্ধ 
হইয়া যায়--স্ুতরাং অনাসক্তরূপে ঈশ্বাভিপ্রেত 
ব! শান্ত্রেক্ত কন্ম করিয়া যাওয়াই জীবনের 
আদর্শ হওয়! প্রয়োজন । 

কিন্ত কর্মই জীবনের শেষ কথা নয়। 
বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত কা করা জড়ের স্বভাব, 
জীবের নয়। পৃথিবীর ন্বরত। উপলব্ধি করিতে 


৬২২ 


পারিলে আমাদের কর্তবোর রূপ ব্দলাইয়। 
যাইবে । সকল বি্ষিয়ে নিজের বুদ্ধি অন্রাস্ত এ 
বিশ্বাস দুর করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মনীবীদিগের 
আবিষ্কত সত্যে শ্রদ্ধাবান হওয়াই জ্ঞানের গ্রথম 
সোপান। সকল বিচারের মূলে থাকা চাই 
সত্যনি্ট। ও ধর্মবেত্তার প্রতি শ্রদ্ধা । পরস্পরের 
অজ্ঞতা দুর করিতে হইলে সাধুসঙ্গম ও 
শান্স[লোচন নিতাস্ত আবশ্তক। আমর! দেখি 
যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবুত্তি মাজ্জিত 
হয় এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ 
সম্বন্ধে আমাদের উন্নততর ধারণা জন্মে। যিনি 
বৃহত্তর সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহার আর 
নিয়ন্তরে থাকার প্রয়োজন নাই। 

ডিপনিষদের ব্রঙ্গ গীতার অক্ষরতত্ব--শ্রীকষ্ণের 
জ্ঞানগম্য রূপ। যজ্ঞ দান তপস্ত। শদ্ধ। দ্বারা 
অঠঠিত হইগে এহিক ও পারলৌকিক সুখ 
হইতে পারে কিন্তু “এপকল কাম্য-কম্ম দ্বারা 
ব্রহ্মনাক্ষাৎকার হয় না। তবে ইহার! নিরর্থক 
নয়, কেন না ইহার। চিক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং 
উহাদের ফলত্যাগ করিবার সাহস, সামর্থ) ও 
প্রবৃত্তি জম্মাইলে উহারা মোক্ষের দ্বার উদব[টন 
করিতে সাহায্য করে। অনাসক্ত হইয়! 
আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়৷ সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
উভয়ের প্রতি নির্বিকার থাকিয়া যে সাত্বিক 
কর্তা স্বধন্মীনুসারে কাঁজ করিয়া যান তাহার ও 
বরহ্মবাদীর মধো বিশেষ পার্থক্য নাই--উভয়েরই 
নৈষন্ম্যযিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উভয়েই 
শাশ্বত পদের অধিকারী হন। একদিক দিয়া 
দেখিতে গেলে বন্মীর সাধনা জ্ঞানীর সাধনা 
অপেক্ষা কঠোর কেননা জাগতিক ব্যাপারে 
লিপ্ত থাকিয়! ধীশক্তিকে অচঞ্চল রাখা এবং 
লব্ধ ফল ভগবানকে সমর্পণ কর! অতীব ছুরহ 
সাধনা । নিজেকে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা ব্রন্গে 
বিলীন করিয়৷ দেওয়া অপেক্ষা সমস্ত কামনাকে 


উদ্বোধন 
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আত্মাতে লীন করিয়া দেওয়। অধিকতর কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার । ধাহার সকল প্রচেষ্টা কামণস্বল্ন বর্জিত 
তাহার কর্মুবীজ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়! গিয়াছে, 
কেননা, তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন ষে ভগবানই 
বিশ্বের একমাত্র কর্তা ও ধাতা। তিনি তখন আর 
দ্রব্যযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে ব্রন্গযজ্ঞ হইতে ভিন্ন 
দেখেন না। অনুষ্ঠানবছল জীবন প্রারস্তিক 
সাধনা মাত্র--আত্মঙ্জান লাভ করিতে গেলেই 
দেখা যায় যে মর্বভৃতাস্তরাত্ম। অক্ষর পুরুষ সকলের 
হৃদ্দেশে অধিঠিত আছেন এবং তাহ।র দর্শন 
মিলে যখন মন সাম্যে স্থিত হইয়া সমস্ত জীবনের 
জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়। গিয়া সকলকে সম 
ভাবে দেখে । সুখ-দুঃখ, লাভ-অল।ভ, জয়- 
পরজয় যেমন তাহার কাছে সমান, তেমনই 
বিশ্বের সমস্ত প্রাণাই তাহার কাছে অভিন্ন। তিনি 
তখন আত্মার মধ্যেই স্তখ, আরাম ও জ্ঞানের 
দীপ্তির সন্ধান পান এবং এই সমত্ব লাভ করিয়া 
ব্রহ্মপ্রূপ হৃইয়। যান বলিয়া তাহার ব্রহ্মনির্বণ- 
প্রাপ্ত হয়। তাহার তখন শক্র-মিত্র ভেদ 
থাকে না, আপন-পর ভেদ ঘুচিয়া যায় এবং 
বিশ্ব ও ভগবানের দ্বৈততার বুদ্ধি কাটিয়া যায়। 
তিনি" তখন ভগবানের বিশ্বরূপ দশন করেন। 
সমুদ্রে যেমন নদীপণকল আপন আপন সত্ব 
হারাইয়া ফেলে, তখন সকল বস্তই ব্র্দে আপনার 
ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। ইহার জন্ত যোগ 
অভান আবশ্তক এবং শরীরের আহার নিড্রা 
সম্বন্ধে যেটুকু যত নেওয়া অপরিহাধ্য তাহ! 
কর। দরকার-__অনর্থক দেহকে পীড়া দেওয়ার 
প্রয়োজন নাই, কেননা! যোগ চিত্তকে সংযত 
করার নামান্তর, কুঁচ্ছসাধনের গুতিশব্ধ নয়। 
কিন্ত দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় 
ও সত্বগুণ জ্ঞানের গ্রাভাব বলিয়া সান্বিক আহার 
আত্মার উন্নতির .সহায়ক। 

কর্মী ও জ্ঞানী ব্যতীত অন্ত এক জাতীয় 


পৌষ) ১৩৫৬] 


জীবও মোক্ষের সন্ধানী ও অধিকারী । তিনি 
ভগবামরে ক্ষর বা অক্ষররূপে না দেখিয়! 
পুরুষোভন্ন বা পরমাআ্মারূপে দেখিয়া থাকেন 
এষং তাহার সেবায় আত্ম-প্রাণমন উৎস্থষ্ 
করেম। তাহার কাছে ভগবান অতি গ্রিয়বন্ত, 
কেনমা তীহারই নির্দেশে তিনি জীবনকে 
চালিত করেন এবং তাহারই উপর সকল ভার 
ছাঁড়িয় দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন। ভক্তের ভগবান 
নিগুণ ব্রহ্ম নহেন__তিনি জীবের__ 
“গতিভর্ত। প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুঞ্ুং | 
গ্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীঁজমবায়ম্‌॥+ 
তিনিই যুগে যুগে সাধুদের পরিত্রাণ ও 
ছুষ্টদিগের শাসনের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন এবং 
নষ্টধন্মের মুল স্ত্রগুলির পুনরাবৃত্ব কছ্িয়া 
গ্রাণীদিগকে ধর্দপথে চালিত করেন। তিনিইতো! 
শ্রীকৃষ্ণরূপে বিষণ্ন অঙ্জ্রনৈর মনে অমৃত্ঠবর্ধিণী 
অষ্টাদশাধ্যায়নী গীতার শিক্ষা! দান করিতেছেন । 
কষ্টসাধা জ্ঞানমুক্তি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, 
কিন্ত পরম কারুণিক শ্রীভগবান অল্পেই তুষ্ট-_ 
পত্রপুষ্পফলজল ভক্তিভাবে অর্পণ করিলে 
তিশি আমাদের সকলের ভার-যোগক্ষেম-- 
বহন করেন। যেভক্ত অনুন্ধণ তাহাকে ম্মরণ 


তী 


গীতীর আদর্শ “ 


৬২৬ 


করে ও তাহার নামকীর্তন করে এবং আপনাকে 
সম্পূর্ণভাবে তীহার চরণে নিবেদন' করে সে ভক্ত 
অপেক্ষা ভগবানের প্রিয়তর আর কেহ নাই। 
ঈথরের কাজ করায় যাহার আগ্রহ ও গ্রীতি, 
যিনি সর্ব্ভূতে ঈশ্বরকে দেখেন বলিয়া তাহাদের 
সেবায় আত্মাকে নিয়োজিত করেন এবং সকল 
কর্ম ত্যাগ করিয়া তাহারই একান্ত শরণাপন্ন 
হন, সেই ভক্তের মুক্তির ভার ভগবানই 
গ্রহণ করেন ও তিনিই তখম হৃদ্দিস্থিত হৃধীকেশ- 
রূপে জীবনকে সৎপথে* চালিত করেন। 

গীতা উপনিষংশান্ত্রের বরক্গবিগ্ভার সারার্থ 
বহন করিয়া আনিলেও তাহার আদর্শ পুরুষ 
সংযতচিত্ত, নিদ্বদ, নিরহঙ্কার, সমবুদ্ধি, নিপিপ্ত, 
অচঞ্চল, শ্রদ্ধাণীল যোগী । জ্ঞানীই হউন, কর্মাই 
হউন, আর ভক্তই হউন, যিনি এ নকল গুণের 
অধিকারী নহেম তাহার জীবন অসম্পূর্ণ । 
সুতরাং শ্রীভগবান বলিয়াছেন-- 
“তপস্থিভে্যোইধিকো৷ যোগী জ্ঞানিভ্যোইপি 

মতোহধিকঃ। 

কর্মিভ/শ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥ 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাস্বনা। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ॥? 


যে কোন কার্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়! দেয়, তাহাই পুণ্য; আর খাহ| তোমার শরীর-মনকে 
দুর্বল করে, তাহাই পাপ; এই দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। “ক্রৈবাং মাস্ম গম: পার্থ? তুমি বীর, তোমার এ 
সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার_“ক্লৈঝং মাম্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ তরম্যুপপণ্ভতে, তাহা 
হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ, শোক, পাপ, তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে ।” 


--শ্বামী বিবেকানন্দ 


ভগিনী নিবেদিত। 


শীউমারাণী দেবী 


কে গো তুমি অপরূপ, ধরি বিদেশিনী-তঙ্গ 
ভারত -ছুয়ারে, 

এসেছিলে প্ররেমময়ী, প্রদীপ্তা, পরম! ! 

তব (বদেশিনী-তম্ু, নহে কি গে। শিক্ষা! দিতে, 

গুধু শিক্ষা দিতে, ত্যাগের মহিমা? 

ত্যজি জাতি-কুল-মাঁন, সর্বস্ব আপন, 

কেমনে হইতে হয় গুরুপদে আত্মলীন। 
চির-নিবেদিতা ? 


মরি মরি কি কহিব তব কথা 
এগে। মহা তপস্থিণী, ভারত-সর্বৰ-গ্রাণ। ! 
বন্ধুরূপে, মাতারূপে, ভগ্রীরূপে ভারতের 
ঘুমন্ত ললনা পাশে দাড়াইলে ধীরে । 
হানি, জিগ্ধ করাঘাত, কহিলে ডকিয়া-- 
"আজো ঘুম? জাগে! জাগে! ভারতের নারী! 
ভূলেছো যে ঘুমঘোরে আপন গৌরব; 
কেবা তুমি, কার বালা, লভিয়াছ কোন তীর্থে 
পরম জনম। 
মেল আখি, হের নিজ অন্তরের তলে? 
সেথা কি জাগিয়। নাই সীত! ও সাবিভ্রী, 
মীরা, গান্ধারী, দ্রৌপদী? 
সেথা কি জাগিয়৷ নাই অরুন্ধতী, মহাশ্বেতা, 
থনা, লীলাবতী? 
কত কত মহীয়সী, মহ।শক্তিরূপা৷ ! 
জমমি তাদের ঘরে নিদ্র। যাবে লজ্জাকর 
তম-নিদ্রামাঝে ? 


রাজপুত ললনার বীরত্বের গাঁথ! 

তোমার দুয়ারে বাজে গভীর নিনাদে । 

যে দেশের বক্ষ হতে মহা আত্মজ্ঞান, 
মহাবেদ-ধবনি উঠে ছায় দিক অবনীমণ্ডল ; 

সে দেশের নারী হয়ে ভূলে যাবে আপন স্বরূপ? 
এযে বড় লঙ্জ। মরি, ঠুঃখ বড় হায়! 

মোর প্রভু, বিশ্বগুর বিবেক আনন্দ 

বরষিয়। দিব্যাশীষ' দিব্য দৃষ্টি দামে 

দেখালেন ভারতের মহত্ব পরম । 


তাই আজি হেথাকার প্রতি ধুলি-কণ। 
কি পবিত্র মোর কাছে, কিবা কব তার ?” 


রুদ্ধ ক$ ভাব।বেগে, প্রেম-বিগলিত প্রাণে 
কহিলে ডাকিয়1-. 

“আজি কিবা শুভক্ষণ, কি মহালগন ! 

রামকৃষ্ণচ-মহাল্যোতি প্রকাশি' জগতে 

জাগাইছে বিশ্ব-গ্রাণ মন। 

মহ!দোল, মহাগান, মহা প্রাথ উঠিছে জাগিয়। 

পাশে তার শক্তিন্ূপ! মহ।মায়! জননী সারদা 

দড়ায়ে করুণাময়া ব্যাকুলা বিহ্বল | 

ওঠে। ওঠে ওঠো জাগো! প্রদীপ্তা সিংহীর মত 

আপন স্বরূপে ! 
জ্ঞান ভক্তি কম্ম শক্তি বিকাশিয়া সহত্ম প্রভায় 
রামকৃষ্ণ-শক্তি-পুজ। করে! উদ্যাপন ।” 


নহে শুধু শিক্ষাদান। 

সেবা-প্রেম-ভালবাম! ঢালিয়। দরদ, 

করিলে প্রাণের পুজা নিঃশব্দ করমে, 

গুরুগত মহা-প্রাণা, ভগ্ী নিবেদিত৷ ! 

কি দিয়াছি তব পদে? হায় মোর! করিয়াছি 

বতটুকু পুজা? 

তুমি শুধু দিয়ে গেছ, চাহ নাই কু । 

কত ব্যথা অবহেলা সহিয়াছ সবাঁকার ভরে । 

ক্ষমারূপ, ধৈর্যযরূপা, হে পবিত্রা বিবেক-তনয়] ! 

অতি আপনার হয়েছিলে যবে দাড়াইয়ে পাশে, 

কতটুকু চিনেছিন্তু'প্রেমময়ী তোমারে তখন ? 

আদ তারি প্রায়শ্চিন্ত অশ্রু-নীরে ভালিতেছে বুক 
তোমার বিরহে দেবী! 

রুদ্ধ হৃদয়ের ম।ঝে গভীর বেদনা সাথে 

জাগিছে যে প্রণতি নিবিড় 

মেলি সেই ন্িগ্ধ আখি, লবে কি তুলিয়া তায় 

ওগো দেবী, তুমি নিবেদিতা ?'. 


মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব 


শ্রীতরুণকুমার নাথ 


১৩২৬ থুষ্টাবে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোঘলকের 
নির্যাতনে ও নিম্পেষণে জর্জরিত হইয়া 
উত্তর ও মধ্যভারতের অনেক অধিবাসী 
প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য বিদেশে পলায়ন করে। 
সেই সময়ে যুক্তগ্রদেশের কনৌজ নামক স্থান 
হইতে লগ্ডাবর কায়স্থ ন|মক একজন দলপতি 
আত্মীয়স্বজম ও €তিবেশীদিগকে লইয়া পূর্বদিকে 
আসিয়। কমতাপুর নামক হিন্দুরাজ্যে আশয় 
গ্রহণ করিয়! বর্তমান রংপুর জেলার ধারল৷ 
নদীর তীরে বাস কঞ্গেন। পুর্বস্থানের নামানুসারে 
তাহাদের বর্তমান বাসন্থানের নাম কনৌজপুর 
বাখা হয়। 

_লণ্ডাবর দেবীভক্ত ছিশেন। তাঁহ।র পুত্রের 
নাম ছিল চণ্তীবর বা দেবীদাস। দেবীদাস 
পরম ,পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও সাহমী যোদ্ধা রূপে 
পরিগণিত হম। সেই সময়ে কমতাপুর রাজোর 
পশ্চিমে বলদেশে মুসলমান বাদশাহ রাজত্ব 
করিতেন এবং মধ্যে মধ ততৎকত্ঁক কমতারাজ্য 
আক্রান্ত হইত। দেবীদাস কমতারাজের অধীনে 
মুদলমানদে॥ সহিত যুদ্ধ করিয়া যশ অর্জন 
করেন। * 

সেই সময় বর্তমান কামরূপ) গোয়!লপাড়া 
ও দরঙ্গ জেলার কিছু অংশ লইয়া! কামরূপ রাজ্য 
ছিল। রাজ! দুর্লভমারায়ণ বা ধর্মপাল কামেশ্বর 
উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 

গ্রাচীন কামরূপ রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার 
পর এই দেশের হিন্দু রাজাদের পতন হওয়ার 
সঙ্গে লঙ্গে সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর সমগ্ত 


লোকের পলায়ন করিয়। পশ্চিম দিকে 
ময়মনমিংহ, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি 
ও রাজসাহী অঞ্চলে বাস করিতে থাকে । এ 
অঞ্চল তখন কমতাপুর, রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । 
কানেশ্বর ধর্মপাল তাহার রাজ্যে বাস করাইবার 
জন্ত কমতেখরের নিকট কয়েক ঘর শিক্ষিত উচ্চ- 
শ্রেণার লোক চাহিলেন। তদন্ুসারে কমতেশ্বর 
কনৌজাগত দেবীদাস সহ সাতঘর ব্রাঙ্গণ ও 
স/তঘর কায়স্থ কামরূপে পাঠাইয়। দেন। 
ঝামেশ্বর ধর্মপাল এই চৌদ্দ ঘর লোককে নিজ- 
রাজ্যের স্থানে স্থানে বাস করান, এবং প্রতি 
পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে নিজ নিজ অঞ্চলের 
শাসম-কণ্তা নিযুত্ত করিয়া তাহাকে 'ভূঞ।+ 
উপাধি গ্রর্দান করেন। 

চণ্তীবর ভূঞা প্রথমে গৌহাটির পূর্বদিকে 
লেঙ্গামাগুরি স্থানে বাম করেন, কিন্তু সেখানে 
ভোটদের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার হেতু ব্রহ্মপুত্রের 
দক্ষিণ তীরে বর্তমান নওগ! জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলে আলিপুখুরী গ্রামে বাল করেন। 

কয়েক বংসর পরে কামেশখ্বর ধন্মপাল অপুত্রক 
অবস্থায় সিংহাসন ত্যাগ পুর্ববক সন্যাসী হইয়া 
যান এবং রাজ্য এক প্রকার অরাজক হওয়ায় 
ভূঞারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন নরপতি 
হুইয়। উঠেন। 

এই সময়ে গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম 
অঞ্চলে বিশ্বসিংহ কোচ প্রবল হইয়া উঠেন । তিনি 
কোচরাজ্য স্থাপন পূর্বক তৃঞাদিগকে পরাজিত 
কগিয়। তাহাদের রাজ্য করায়ত্ত করেন। ইহার 


৬১২৬ 


পর বলদেশাধিপতি হুসেন শাহ কামরূপ রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া গৌহাটির উত্তরে হাজোতে 
নিজপুত্র দানিয়ালকে শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন। 
আসামের পূর্বদিকে আহোম জাতি প্রবল হইয়। 
রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং কাছারীজাতি 
ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া পশ্চিম দিকে অপসরণ 
করে। 

দেশের এই অশান্তির সময় নওগা জেলার 
আলীপুখুরী গ্রামে চণ্ডীবর ভুঞার বংশে কুন্ম্বর 
ভূঞার পুত্তররূপে আনুমানিক ১৩৭১ শকাব্দ বা 
১৪৪৯ খুষ্ট|ব্দের আশ্বিন মাসে শঙ্করদেবের জন্ম 
হয়। তাহার মাতার নাম ছিল সত্যসন্ধ! ৷ 
অন্তমতে ১৪৭৮ খুষ্টান্দের ফান্তন মাসে তাহার 
জন্ম হইয়াছিল। 

বাল্যকালেই শঙ্করদেবের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ 
হয়। স্বীয় পিতামহ ও পিতামহী দ্বারা তিনি 
পালিত হন। বার বতলর বয়সে শহ্করদেব গ্রাম্য 
পাঠশালায় মহেন্দ্রকন্দলী পণ্ডিতের নিকট 
বিছ্চাশিক্ষা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
চতুষ্পাঠীর পাঠ শেষ করেন। বর্ণমালা শিক্ষা 
করিবার সময়ই তিনি স্বভাববশতঃ কবিতায় 
দেবতার স্ততি রচন! করিয়া শিক্ষক ও সহপাঠি- 
গণকে স্তম্তিত করিয়া দ্িতেন। 

শহ্করদেব বাল্যকালে বড়ই বলিষ্ঠ ও চঞ্চল- 
স্বভাব ছিলেন। বনে বনে ঘুরিয়া পাখী ধরা, 
সাতার দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হুইতে চেষ্টা করা, 
জলে ডুব দিয়া শুক ধরিতে যাওয়া--তাহার 
নিত্য কর্ম ছিল। অন্তদ্রকে তিনি সুগায়ক, 
স্ূবাদক ও সুচিত্রকর ছিলেন। যোগ-অভ্যাসেও 
তাহার নিপুণতা ছিল। 

উনিশ বংসর বয়সে শঙ্করদেব আলিপুখুরী 
ত্যাগ করিয়! সপরিবারে বর্তমান নওগা! শহরের 
নয় মাইল উত্তরে বরঙ্গোয়। গ্রামে গিয়! বাস 
করেন। একুশ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


হয় এবং পঁচিশ বৎসর বয়সে তাহার একটি 
কন্ত। জন্মে। জন্মের পরই শিশুটি মাতৃহারা 
হয়। শঙ্করদেব পত়ী-বিয়েগে ব্যথিত হন; তিনি 
পুনঃ বিবাহ ন। করিয়া ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ 
করেন এবং সফদ্বে শিশুটিকে প্রতিপালন 
করেন। 

আট বৎসর বয়ঃগ্রাপ্তা হইলে শঙ্করদেব 
কন্টা হরিপ্রিয়াকে হরিভূঞ। নামক একটি যুবকের 
সহিত বিবাহ দিয়! মুতা পতী ও আপন পিতা- 
মাতার গয়াশ্রাদ্ধ করিবার জন্ত বার জন সঙ্গী সহ 
তীর্থভ্রমণে বাহির হন। 

শঙ্করদেব বার বসর তীর্থ ভ্রমণ করেন। 
সেই সময় তিনি গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, 
ভ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, উপবদরিকাশ্রম ও বরাহ- 
ক্ষেত্রাদদি তীর্থপরিভ্রমণ করিয়া অনেক পাধু- 
সন্যাসীর সংস্পর্শে আমেন। 

এই সময় ভারতবর্ষের সর্বত্র এক আন্দোলন 
চলিতেছিল। দেশে মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হওয়ায় দেশের জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর এক 
নূতন চাপ পড়িয়াছিল। এই নুতন আবহাওয়ায় 
দেশের সনাতন ধর্দ ও সংস্কৃতিকে বঃচাইয়। 
রাখিবার জন্য তখন ভারতবর্ষে গ্রেমভক্তিমুলক 
বৈষ্ুব-ধর্মেরে এক নুতন বন্তা প্রবাহিত 
হইতেছিল। শ্রীরুষ্ণের প্রেমধর্ম্মের মধুর কীর্তন 
গাহিয়া জাতিনিব্বিশেষে লকলেই একই বেদীর 
সম্মুখে সমবেত হইতে লাগিল। সমগ্র মধ্য ও 
উত্তর-ভারত বিগ্যাপতি ও জয়দেবের 'রাধাকৃষ্ণ- 
প্রেমগীতিকায়, .দক্ষিণভারত রামানন্দ রায়ের 
ভক্তি-গাথায় এবং বঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিন্ধ্যাচল 
চৈতন্ঘদেবের ভাব-মুলক নৃত্যগীতে মুখরিত 
হয়। উত্তর-ভারত রামায়তী সম্প্রদায়ের গৃহস্থ- 
বৈষ্ঞবদের প্রভাবে প্রাণবন্ত ছিল। শঙ্করদেব 
দেশের এই নুতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
হইলেন । 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


বার বখসর পরে দেশে ফিরিয়া শঙ্করদেব 
একান্ত মনে শ্রীরুষ্ণের প্রেমমূলক ধর্ম প্রচার 
করিয়া দৈশবাসীকে জাতিবর্ণনধ্বণেষে এক 
বেদীমূলে সমবেত করিয়৷ দেশের ধর্ম ও কৃষ্টি 
রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আত্মীয়- 
স্বজনের নির্বন্ধাতিশষো তাহাকে দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করিতে হইল এবং এইজন্/ তিমি 
কিছুটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে পড়িলেন । 

এই সময়ে ভিরহুতের জগদীশ মিশ্র 
নামক একজন ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত 'ভাঁগবশ/-পাঠ 
করিবার জন ব্রদোয়। গ্রামে আগমন করেন এবং 
শঙ্করদেবের অতিথি হন। এই দৈব প্রেরিত 
হযোগে শঙ্করদেব ভাগবতের দশমন্বন্ধস্থিত 
শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া সুমধুর 
গীতিচ্ছন্দে স্থানীয় কামরূপীয় ভাষায় “কীর্ভম” 
রচমা করিলেম। কীর্ভনের প্রেমমুলক কাহিনী, 
সুললিত সুর ও সুমধুর ছন্দে দেশবাসী সহজেই 
আকুষ্ট হইল। 

সেই সময় দেশে কাঁছারীদের অত্যাচারের 
প্রাবল্যে ধনপ্রাণ বিপদীপন্ন হইল । একদিন 
কয়েক জন কাছারী সৈশম্ত শঙ্কঃদেবকে বধ 
করিবার জন্ত তাহাকে আক্রমণ করিল। 
তিনি “কীর্তন” পুথিখানা বুকে বীধিয়! 
ব্রহ্গপুত্ে ঝাপ দিয়! প্রাণরক্ষা করেন। তাহার 
পর শঙ্করদেব পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সহ 
বরদোয়া, ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে 
আহোমরাজ্যে বর্তমান মাজুলি অঞ্চলে ধুয়ালোর 
বা ধুয়াস্থুতি নদীর তীরে বেলগ্ুরি গ্রামে গিয়। 
বাদ করেন। এই অঞ্চলে তখন অমেক 
শিক্ষিত ব্রাহ্গণ-কায়স্থ বাম করিতেন। শঙ্করদেব 
তাহাদের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিতে 
লাগিলেন । নানারূপ বাঁধাবিপত্তি সত্বেও এই 
অঞ্চলে রামদাস ভূঞা] ও শতানন কায়ুস্থ শঙ্কর- 
দ্বেবের প্রথম শিষ্য হন। অতঃপর রামদাস 


মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব 


৬২৭ 


ভুঞার শ্াালক মাধবদেব ভূঞা শঙ্করদেবের গ্রাতি 
এতই আকৃষ্ট হম যে তিনি নিজের ব/বসা-বানিজ্য 
ত্যাগ করিলেন, অ।সন্ন বিবাহের সকল আয়োজন 
বন্ধ করিলেম এবং বিধবা মাতার রক্ষণের ভার 
ভগিনীপতির উপর অর্পণ করিয়া নিজকে সম্পূর্ণ 
রূপে শঙ্করদেবের পাদমূলে উৎসর্গ করিলেন এবং 
গুরুদেবের প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন। 

এখানেও শঙ্করদেবের জীবন মিরাপদ ছিল 
না। কয়েক বৎসর পরে আহোমরা'জের অত্যাচারে 
জর্জরিত হইয়া শঙ্করদেব সদলবলে পশ্চিমে 
কোঁচরাজ্যের বরপেটায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। বরপেটা স্থানটি শঙ্করদেব পছন্দ 
করিলেন। এই* স্থানের অধিবাসীর! সহজেই 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কোচরাজা নরনারায়ণ 
শঙ্করদেবকে তাতিকুচি অঞ্চলের গোমজ্তপদ 
দিলেন, কিন্তু শক্করদেব তাহ! প্রত্যাখ্যান করিয়। 
আমামবাসীদের হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন 
করিলেন । 

শহরদেব স্থানীয় কামরূপী ভাষায় ভাগবত 
ও অন্তান্ত পুরাণ!দি অনুবাদ এবং শ্রীকৃ্খ-সন্বন্ধীয় 
ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন। তিনি সুললিত 
স্থর ও রাগরাগিণী-পুর্ণ উচ্চ আধ্যাত্মিক গীত সরল 
ভাষায় রচনা করিয়! দেশবাসীর চিত্ত বিমোহিত 
করিলেন। তাহার প্রিয় ও প্রধান শিষ্য গুরুদেবের 
আদেশ অনুসারে তাহারই পদাস্কনুসরণ করিয়া 
অনুরূপ কর্মে ব্রতী হইলেন। অতি অল্লকালের 
মধ্যে সমগ্র দেশ শঙ্ক৫্মাধবের গীতনাট্যের ছন্দে 
ও সুরে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং দলে দলে 
লোক প্রেমভক্তিতে মাতোয়ার৷ হইয়৷ জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে শ্রীরষ্ণকীর্ভনে সমবেত হইতে লাগিল 
-হিরে কষ্চ হরে রাম নামে আকাশ-বতাস 
ছাইয়া গেল। 

ঈর্যাপরবশ হইয়া একদল লোক কোচরাজা 
নরনারায়ণের নিকট শঙ্করদেবকে ধর্মদ্রোহী 


৬২৮ 


পাষণ্ড বলিয়া অভিষেগ করা সত্বেও তিনি 
শঙ্করদেবের গ্রতিই আকৃষ্ট হন এবং রাজসভ।য় 
তাহাকে সম্মানিত আসন দেন। শঙ্করদেব 
কোচবিহারেও ধর্মপ্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। 

বৃদ্ধ বয়লে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার তীর্থ-্রমণে 
বহির্গত হন। দেশে ফিরিয়৷ আসিয়! কোচবিহার 
কেন্দ্রে ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অনুবাদ করিবার 
সময় তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটি 
বিস্ফোটক হয় এবং তাহাতে সমগ্র দেহের 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


রক্ত বিষাক্ত হইয়। উঠে। ১৪৯ শকের 
(১৫৬৮ খুঃ অঃ) ৭ ভাদ্র, শুক্লা, দ্বিতীয়া, 
বৃহস্পতিবার, ৰেল| এক প্রহরের সময় তিনি 
নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। কোচবিহারের তোরষ। 
নদীর তীরে তাহার নশ্বর দেহ রাজকীয় সম্মানে 
ভম্মীভূত করা হয়। 

শঙ্করদেবের নশ্বর দেহ পাঁচশত বংসর পূর্বে 
কোচবিহারে ভম্মীভূত হইলেও তিনি আজ পর্য্ত 
সমগ্র আসামবাসীর হৃদয়-সিংহ।সনে একাধিপতি- 


রূপে দিবাশরীরে বিরাজ করিতেছেন। 





গা] 


ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক 


ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্সি, পিএইচ-ডি 


আদিম জীবকোষ হইতে সকল জীবের 
স্ষ্টি কেমন করিয়! হইয়াছিল তাহা লইয়। 
আমরা যে কোন মতবাদ গড়িয়৷ তুলিতে 
পারি, কিন্তু বিজ্ঞান এখানেই ক্ষান্ত । দৃশ্ত- 
জগতের বাহক সত্যনমূহ লইয়া যে সকল 
গবেষণাক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিতে 
জীবনপাত করিয়াছেন তাহাদের সহিত অনেকে 
একমত হইবেন, কিন্তু তাহারা! যেখানে থামিয়া 
গিয়াছেন সেখানেও নিরস্ত না হইবার সাহস 
অনেক মানুষের আছে। বৈজ্ঞানিকের ইহ! 
অবিশ্বাস কি অক্ষমতা বলিতে পার! যায় মা। 
কিন্ত অন্তরের অন্তরতম কোণ হইতে এক 
অন্ঞাত চেতনার, অনুভূতির, স্থৃতির এবং 
অচিস্তনীয় ধারণার আঘাত বৈজানিকও পান। 
এই সংস্পর্শ, এই অদৃশ্য সংঘাত আত্ম! হইতে 


আসে । বৈজ্ঞানিক জানেন এই অনুগ্রেরণ। 
কোন পাধিখ জড়বস্ত্ব হইতে আসে না। 
অতীতকাল হইতেই মানুষ যে সকল সময় 
সকলক্ষেত্রে উন্নততর ও মহত্বর কোন কিছুর 
উপর নির্ভরশীল তাহ! প্রমাণ করে তাহার 
আন্তরিক ধর্ম__বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করিবে । 
মানুষ মাটির মুন্তি গড়িয়া, পাথরের টুকরা 
সাজাইয়৷ তাহাকে ভালমন্দ করিবার শক্কি 
দিয়াছে--তাহা! ঘড় কথা নয়। বৈজ্ঞানিকের 
চক্ষে হাস্যকর এই অনুষ্ঠানের মুলে যাহা! আছে 
তাহা কোন এক অজ্ঞাত শক্তিকে ম্বীকার 
করা। ধাহারা পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত 
পরিচিত আছেন, তাহার! যেন অতীতের অজ্ঞ 
মানুষের লহজ সরল বিশ্বাকে দ্বণ! না করেন। 
বরং মানুষ ভয়ে, পুলকে ও শ্রদ্ধায় স্তন্তিত হইয়। 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


থাকুক সকল জাতির শকল মানুষের কোন 
এক পরম অজ্ঞাত শক্তির ব্যাকুল অনুসন্ধান- 
প্রচেষ্টাকে দ্েখিয়া। মানবাস্মা কি সেই বিরাট 
শক্তির সানিধ্া অনুণ্তব করে না? বৈজ্ঞানিক 
কি বলিতে ভয় পাইবেন যে মানুষের মধ্যে 
সহজাত ধর্মানুগ্রেরণা তাহার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্বগুলির অন্যতম? 'মৃতু/সম্কুল প্রকৃতির 
মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব, তাহার অত্যভূত জড়- 
পদার্থনির্দিত মন্তিফ ও ক্ষ ভাববোধ কি 
প্রতিপদে তাহার বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত 
বিরাট কোন ,কিছুর অস্তিত্বকে শ্মরণ করাইয়া 
দেয় ন।? 

অণু বা পরমাণুর চিন্তাধারা নাই, মৌলিক 
পদার্থের কোন মিলনপ্রণালী কোন ধারণধর, 
কোম স্বাভাবিক বিধানের জন্ম দেয় মাই। 
কিন্ত জীবনের বহু উত্তেজনা! বহু জীবন্ত শক্তির 
সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কাছে জড়-পদার্থ বাধ্য 
এবং তাহারই ফলে আমরা সভ্যতার বিচিত্র 
সমাবেশ দেখিতে পাই। এই জীবন্ত শক্তি- 
গুলির গঠন কি শুধু অণু-পরমাণু লইয়াই, 
মা তাহাদের উত্স স্পশাতীত কোন কিছু? 
যে পদার্থে পৃথিবীর গঠন হইয়াছে, 
তাহাদ্বারা ইহাদের তৈরী করা যায় না। 
তাহ সম্পূর্ররূপে বিভিন্নঃ। তাহাদের দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তাহাদের ওজন করা যায় না, 
তাহাদের কোন প্রকারেই পরিমাপ কর! যায় না। 
কোন স্বাভাবিক বিধানে তাহারা বাধা নয়। 
মানুষের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষশারগুলির মধ্যে 
ইহাদের সন্ধান পাওয়। যায় না। অথচ ইহাদের 
অস্তিত্ব আছে--নিজেদের ইহারা সকলের সম্মুখে 
উপস্থিত করে আপনাদের স্ুবিপুল কার্যযশক্তি 
দ্বারা, জড়পদার্থের উপর শক্তি পরিচালনা দ্বারা-- 
পার্থিব মানুষকে স্বাভাবিক মানবীয় ছুর্বলতা 
হইতে তুলিয়া কোন অজ্ঞাত মহান ইচ্ছার 


ধার্শিক ও বৈজ্ঞামিক 


৬২৯ 


সহিত সুপরিচিত করার প্রচেষ্টা্ারা ৷ মানুষের 
উন্নততর কাহারও সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছাই 
তাহার কারণ। ইহাই তাহার সহজাত ধন্মান্ব- 
গেরণার রহস্তয। 

বিজ্ঞান উন্নততর কোন কিছুর প্রতি 
আকর্ষণকে স্বীকার ও প্রশংসা করে । শতশত 
গ্রকারের ধর্মানুষ্ঠানকে সে নীরবে লক্ষ্য করিয়। 
যায়। মানুষের সহজাত ধরন্মানুষ্ঠ।ন-প্রবৃত্তির 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈজ্ঞানিক, জানেন এই 
সকল বহু বিভিন্ন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য একই। 
বিজ্ঞান যাহা দেখিয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
যাহ! লক্ষ্য করিবেন, তাহ! ম।নুষের মহৎ কাহারও 
উপর অখণ্ড বিহ্মসের অবিশ্বাস্ত মূল্য। 

মানুষের নৈতিক, উন্নতির দিকে অগ্রগতি 
ও বাধ্যতা--আত্মার অমরত্বের উপর তাহার 
বিশ্বাসের ফল। ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার সম্পদ 
মানুষের আত্মাকে খুজিয়া বাহির করে। 
তাহাই তাহাকে করিয়া তোলে উন্নত, অজ্ঞাত 
বিরাট কোন শক্তির সানিধ্য অনুভব করিতে । 
বিশ্বাপী অবিশ্বাসী কোন্‌ মানুষ না বিপদের 
সম্মুখে অন্ঞাতে বলিয়। ফেলে ভগবান আমাকে 
রক্ষা করুন'? 

শ্রদ্ধা, দয়া, চরিত্রের মহত্ব, সাধুতা, অনু- 
খ্েরণা- ইহাদের চরিত্রগত মহৎ গুণ বলিয়া 
ধর৷ যাইতে পারে। আত্ম-প্রবঞ্চন! হইতে ইহারা 
আসে না। বিশ্বাসকে উপহাস কর! যায় ন1, 
কারণ বিশ্বাম ন| থাকিলে সভ্যতা হইয়া যাইত 
নিঃস্ব-শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা হইয়। ড়াইত। 
নিয়ন্ত্রর ও সংযম নিঃশেষে লোপ  পাইয়৷ 
পৃথিবীর বর্তমান রূপকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। 

পৃথিবীতে মানুষের সময় অনস্ত কালের 
মধ্যে নিতান্ত অল্প। তাহার বর্তমান অমম্পূর্ণতা 
রাসায়নিক গঠনপ্রণালী হইতে শেষ লক্ষ্য 
পূর্ণ আত্মার বিকাশের মধ্যে একটি ঘটন! মাত্র । 


৬৩৩ 


আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলনক্ষেত্রে, পৃথিবীর 
বু বৈজ্ঞানিকের আজীবন সাধনার ফলাফল 
দিয়! মানুষ সন্ধান পাইয়াছে বিশ্ববহ্গাণ্ডের 
একত্বের-একই আদিম উপকরণ হইতে 
আসিয়াছে সকল পদার্থ, সকল শক্তি। সৃষ্টির 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ-*১২শ সংখ্যা 


অমর উপকরণ লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে 
বৈজ্ঞানিক অমর ষ্টার সন্ধান কোন দিন, পাইবে 
কি না জানি না, কিন্তু তাহার পকল সাধসার চরম 
লক্ষ্য ও অজ্ঞ ভক্ত মানুষমনের ব্যাকুল 
অভিব্যক্তি কি একই পথে মিলিত হইতেছে মা? 


পরিণতি ' 


প্রস্থতি দেবা 


যে মীরব'রাগিণী ব্যথার বীণায় ফুটিয়া উঠিতে চায়, 

সে কেমনে পশিবে জোমার শ্রবথে ভাবিয়। নাহি ষেপায়। 
তাল লয় সম ভুলিয়া সকলি 
ছিন্ন করিয়! নিয়ম শিকলি, 

সেই করুণ সুরের মৌন মিনতি কাপিছে মুর্ছমায়, 

শুধুই তোমারে শোন|বে বলিয়৷ এতই আবেগ তায়। 


জানি নাথ তব অজানা কিছুই নাহিক বিশ্বময় 


ষ্ঠ 


মরমের গীতি বুঝিবে ন! তুমি এ কথা সত্য নয়; 


তবু মনে হয় কেন নাহি এসে 

শুনবে না গান বসে 'মোর পাশে, 
বুঝাবে সাধনা বিফল হয়নি তোমারে করেছে জয়, 
দূর করি গ্লানি কেন বলিবে না মিথ্যা এ পরাজয় । 


সন্ধয| তারার হাটের মাঝ|রে খুজে ফিরি মোর ধন, 
মোর তরে কি গো একটি তারারও ঝরেম৷ ছু" নয়ন? 
দেখে না কি চেয়ে ধরণীর মুখে 
আখির আলো! হরে নিয়ে স্থখে 
তারা হয়ে আজ আকাশের বুকে ভামিছে অনুক্ণ। 
সেই অন্ধ আখির ক্রিষ্ট চাহনি, নিক্ষল আয়োজন এ 


বেদনার ভার উজাড় করিব তাইত তোমারে ডাকা 
তোমার সভার একটি কোণেও থাঁকে যেন তারা রাখ! 
চরম মুল্যে যে ফল পেয়েছি 
বিফল নহে তা, আম যে দেখেছি, 
তাহার মাঝারে ষে মতেজ বীজ আজিকে রহিল ঢাক৷. 
সম্ভাবনার নবীন মাটিতে সে বীজ মেলিবে শাখা । 





ভারত-জার্মাণ সাংস্কৃতিক সংযোগ 
হেলমুখ ফন্‌ গ্লাসেনাপ, 
অনুবাঁদক--শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্‌ 


( 


সংস্কিত-চ্চার প্রথম শতকে জার্মাণ প্ডিত- 
গণ ইংরেজী অভিধান ব্যবহার করেন । ইংরেজী 
অভিধান ব্যয়বহুল ও দুর্লভ হওয়ায়, কবি 
রুকার্ট নিজের বাবহারের জন্য উইল্সনের 
সমগ্র অভিধানখানি নকল করিয়াছিলেন। বপ 
(১৮৫০) ও বেন্‌ফে (১৮৬৫) ছাত্রগণের ব্যবহারের 
জন্য জার্মণ পরিভাষ! এবং থিওডোর গোল্চ- 
টুকার (১৮৫৫) ইংরেজীতে একখানি অসম্পূর্ণ 
সংস্কৃত অভিধান রচন। করেন। সাত খণ্ডে 
সংস্কত ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জার্মণ অভিধ।ন 
অটো বোট্লিঙ্ক কতৃকি সংকলিত এবং ১৮৫২- 
৭৫ থুষ্টান্দে সেণ্ট পিটাসবার্গস্থিত ইম্পিরিয়েল 
একাডেমি অব সায়েন্সেস হইতে প্রকাশিত 
হয়।- ইহার সংকলনের পর বোট্ুলিষ্ষ আর 
একখানা ক্ষুদ্র অথচ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ অভিধান 
প্রণয়ন করেন) ইহাও রুশদেশীয় একাডেমির 
প্রোৎ্সাহে মুদ্রিত হয় (১৮৪৯-৮৯)। এই ছুই 
খানি অমূল্য গ্রন্থ হইতে জার্ধাণগণ পরম্পরা 
ক্রমে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে 
তাহাদের জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন। 
ক্ষদ্রতর গ্রন্থ “পিটাসবার্গার +ওরটারবাক্‌”-এর 
প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইবার যাট বৎসর পর, এমন 
অনেক শব্দ জান৷ গিয়াছিল যেগুলি এই 
ছুইটি অভিধানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এই জন্য 
১৯২৪-২৮ থুষ্টাব্ষে রিচার্ড ন্মিডট উহাদের 
অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকশ করেন। এই 
অতিরিক্ত সংস্করণগুলিও যথেষ্ট বিবেচিত না 


২ 


) 


হওয়ায়। সম্প্রতি পুনাতে যে নৃতন পুর্ণাঙ্ 
স্কত-ইংরেজী অভিধান সংকলনের আয়োজন 
চলিতেছে উহা এই অভাব দূর করিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক 
ক্যাপেলার প্রথম শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য 
পিটাসবার্ অভিধানগুলির ভিত্তিতে 
পৃষ্ঠাসন্বলিত একখানি অতান্ত উপযোগী ক্ষুদ্র 
সংস্কৃত-ওরটারবাকের সংস্করণ বাহির করেন। 
কয়েক বসর পর ইহার একখানা পরিবধিত 
ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখানে 
উল্লেখষোগা যে, সার মনিয়ার উইলিয়ামস্-কৃত 
সংস্কৃতইংরেজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের 
প্রকাশন ভারতীয়বিগ্ভা-পারদর্শী জার্মাণ মনীষি- 
গণের গ্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের উপর প্রভৃতপরিমাণে 
নির্ভর করিয়াছিল, কারণ ১৮৯৯ থৃষ্ট/বের নূতন 
ংস্করণ লিউম্যান ও ক্যাপেলারের মহষোগিতায় 
লিখিত হইয়াছিল। 

যে মকল জার্মাণ প্ডিত সংস্কত কাব্য ও 
নাটক সম্বন্ধে জার্মাণ ভাষায় গ্রস্থ লিখিয়াছেন 
তাহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা 
সম্ভব নয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্য ও নাটউকসমূহের 
জার্মাথ ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে । কোন কোন 
গ্রন্থ বহুবার অনুদিত হইয়াছে-শকুস্তল' দশাবিক 
বার, ধবিক্রমোর্শীয়” পাঁচবার, 'মুচ্ছকটিক" চারবার, 
'দীশকুমার-চরিত” তিনবার । অমর এবং ভর্ৃহরির 
কবিতাগুলিরও অনেক জার্মাণ অনুবাদ আছে। 


৫৫০ 


৬৩৬২ 


ভারতীয় গর এবং কাহিনীগুলিও জার্মাণ ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে । অটো-বোট্লিঙ্ক পাণিনি 
বাাকরণের জামাণ অনুবদ প্রকাশ করেন 
(প্রথম সংস্করণ--১৮৩৯) দ্বিতীয় সংস্করণ-_ 
১৮৮৭)। পরলোকগত অধ্যাপক লিবিক্‌ 
প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের সম্বন্ধে বিশেষ 
চর্চা করেন। বুলার ও জলি কতৃক “প্রাচ্যের 
ধর্মগ্রন্থ মালা" পর্যায়ে কতকগুলি ভারতীয় আইম 
পুস্তক ইংরেজীতে অনুদ্দত হইয়াছে; অন্ঠান্ত 
কতকগুলিরও জার্মাণ অনুবাদ আছে। আমে- 
রিকান-গ্ুইস পণ্ডিত জোহান জ্যাকব মেয়ার* 
কৃত কৌটিলোর 'অর্থশাস্ত্রে একখানা অতুযুৎকৃষ্ট 
জার্মাণ অনুবাদ গ্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রাগুক্ত অধ্যাপক জলি একাধারে ভারতীয় 
আইন ও চিকিৎসা-বিগ্ায় একজন বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন। এই উভয় বিষয় অবলম্বন করিয়। 
প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করায় জার্মণ বিশ্ববিছ্ালয়- 


সমূহ তাহাকে সম্মানজনক ডক্টর অব. ল য়্যাণ্ড, 


মেডিসিন্‌ উপাধিতে ভূষিত করেন । 

জার্মেণীতে সকল সময়েই দর্শন-চর্চায় মধিক 
অনুরাগ ও আগ্রহ পারলক্ষিত হয়) বহু 
পণ্ডিত এবিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
উপনিষৎমূহ ও ভগদগীতার বহু অনুবাদ 
হইয়াছে । রিচার্ড গার্বে সাংখাদর্শন এবং 
হাণ্ট স্‌, মোক্ষমূলার, রোয়ার ও উইপ্টার হ্ায়- 
বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এ 


উদ্বোধন 
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বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল দার্শনিক 'পল 
ভয়সনের। ডয়সন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ 
খুষ্টাব্ব পর্বস্ত কিয়েল বিশ্ববিগ্ভালয়ে দর্শনশান্ত্ের 
গ্রধান অধ্যাপকের পদে অধিঠিত ছিলেন । 
প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাচার্ষের পুত্র ভয়সন জীবনের 
গ্রথমেই ধর্মতত্ব চর্চা করিতে আরম্ত করেন, 
শোপেনহাওয়ারের ' শিক্ষা! দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়া! সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং 
শঙ্করের উৎসাহী অনুগামী হন। কোন রুশ- 
পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য করিবার 
সময় তিনি অদ্বৈত-দর্শন অধ্যয়ন এবং ১৮৮৩ 
থুষ্টাবে শাঙ্কর-বেদান্ত প্রথম ব্যাখ্য। করেন। 
তাহার 'শাঙ্করভ।ষ্-মমেত “বেদাস্তহজের জার্মীণ 
অন্গবাদের (১৮৮৭) সহিত 'ষাটখানা উপনিষ- 
দের” (১৮৯৭) এবং উহার ছাত্র অটো স্রৌোজের 
সহযো!গতায় 'মহাভারতের, (১৯*৬) অনুবাদ 
সংযোজিত হইল। ছয় খণ্ড দর্শনশাস্ত্রের 
ইতিহাসের মধ্যে প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় 
দন, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিতে ডেকাট হইতে 
শোপেনহা ওয়ার পর্বস্ত গ্রীস, মধাযুগ ও বর্তম[ন 
কালের দর্শন আলোচিত হইয়াছে । সমসাদয়িক 
জার্মাণ দাশনিকদের মধ্যে তাহার হায় আর 
কেহই পাশ্চান্তের জন্য বেদান্তের উপযোগতা 
এত পুঙান্ুপূঙ্থরথে উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই।* প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মশাস্বিদ্‌ রুডল্ফ. অটোকে 
অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতে 


* স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ-ভ্রমণকালে জার্মেণীর কিয়েল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দর্শনাধ্াাপক বিখ্যাত জার্মাণ পণ্তত 


পল ডয়সনের সহৃত ঠ্াহার সাক্ষাৎকার এবং 


বেদান্ত-সধদ্ধে আলোচন। ' একটি 


ইতিহাসপ্রসিদ্ধা ঘটন|। 


অধ্যাপক ডয়সন একথানা বিশেষ অনুরোধ-লি।প দ্বার হ্বামী বিবেকানন্দকে নিজ কিয়েল-স্বিত বাসভবনে নিমন্ত্রণ 


করয়াছিলেন। 


একজন মৌলিক চিস্তাণীল ও প্রথম শ্রেণীর আধ্যাজ্িক-প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়! 


ভয়লন খামিজীর বক্তৃতার্দি পাঠ এবং তাহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথ! শ্রবণ করিয়! তাহাকে 


ধারণ করিয়াছিলেন । 


ডয়নন নিজে বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বামিজীর শ্যায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 


দণশনাদি শান্ত আলোচনা করিবার জন্য বড়ই অভিলাধী হইয়াছিলেন। 


অধ্যাপক তাহার স্ুবৃহৎ পুন্তকাগারে অপেক্ষা করিতে- 
কথা-প্রনঙ্গে পুস্তকের কথ। উঠিলে অমনি বিদ্বোৎ্সাহী অধ্যাপক ডয়দন উপনিষদ হইতে ২1৩টি 


স্বামিজীকে ডাহাদের বাদ-ভবনে অভ্যর্থনা করিলেন। 
ছিলেন । 


অধ্যাপক ও তাহার পত্বী মহাসমাদরে 


পৌধ, ১৩৫৬ ] 


তাহার বেশ জ্ঞান ছিল এবং তিনি রামানুজের 
একজন "বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ধর্ম ভত্ব- 
সন্বস্থীয় বনু পুস্তক ব্যতীত তিনি বৈষ্ণব-গ্রস্থাবলীর 
অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং 
তুলনামূলক ধর্মে হিন্দুধর্মের যথোপযুক্ত স্থাননির্দেশ 
করিতে প্রভূত আয়াল স্বীকার করিয়াছেন। 

স্কৃত ও হিন্দু সাহিতো সবিশেষ অনুরাগী 
এই সকল পণ্ডিত ব্যতীত আরও অনেকে 
আছেন যাহার প্রাকৃত ও পালি এবং 
এই ছুই ভাষায় লিখিত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম 
অধ্যয়মের জন্য স্ুবিদিত হইয়াছেন। 
হালের কবিতাবলীর প্রথম সম্পাদক এলব্রেক্ট 
ওয়েবার এবং পালি ব্যাকরণ-প্রণেত! রিচার্ড 
পিসেল ব্যতীত হারম্যান জেকবি ও আর্নষ্ট- 
লোম্যানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; 
ইহার! জৈনদের ইতিহাস ও তাহাদের ধর্মীয় রীতি- 
নীতি সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করিবার জন্য যথেষ্ট 
প্রয়াস পাইয়াছেন। 


ভারত-জামাণ সাংস্কতিক সংযোগ 


৬৩৩ 


বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল পালি গ্রন্থ আছে 
তন্মধ্যে থিনয়+ ধর্মগ্রন্থের বিখ্যাত সম্পাদক ও 
অনুবাদক এবং 'বুদ্ধের জীবনী, প্রণেতা হারম্যান 
ওল্ডেনবার্গের স্থান সর্বপ্রথম । বুদ্ধের জীবনীর 
বারটি জার্মাণ এবং তিনটি ফরাণী সংস্করণ 
বাহির হইয়াছে এবং ইহা বহুকাল যাবৎ 
গৌতমের জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে একখানি 
প্রামাণিক গ্রন্থ। উইল্‌্হেল্ম গিগার সিংহলী 
এঁতিহাসিক কাহিনী হইতে 'লমযুত্ত-নিকায়। 
গ্রন্থের একাংশ জামাণ ভাষায় অনুবাদ করেন। 
মব সিংহলী অভিধানের গবেষণাকার্ষের তত্ব" 
বধানও তিনি করিয়াছিলেন 

এলবাট গ্রনওয়েডেল ও এলবার্ট ফন্‌ 
লেকখ্‌এর নেতৃত্বে পরিচালিত পুর্ব-তু কীস্থানে 
প্রুশিয়ান অভিয!নের ফলে বৌদ্ধধর্ম ও ইহার 
সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর নতম উপকরণ 
আবষ্কিত হইয়াছে । অভিযাত্রী ছুইজনই ভারতীয় 
কলা! ও পাশ্চাত্তের সহিত ইহার সম্পর্ক সমন্ধে 


শ্লোক মধুর ম্বরে পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, “বেদচর্চা-জনিত আনন্দ একটি গরম লোভনীয় বস্তু এবং নেই 
উচ্চ আনন্দ-তুমিতে আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অস্তাম্চর্যরূপে প্রশস্ত হয় ও প্রাণে অপরিমের আনন্দরমের 
সঞ্চার হয়। উপনিষদ ও শঙ্করের ভ'ঙুনমেত “বদান্তস্ত্র মত্যান্বেধী মানবপ্রতিভার বিরাট ও বহুমূলাবান ধল। 
বর্তমানে জড়বাদের দিক হইতে আধ্যাত্মিকতার মূল প্রত্রবণের দিকে একটা প্রবল ঝোক আরম্ভ হইয়াছে, ইহার 
ফলে সম্ভবতঃ ভাঁরতবর্ষই সমস্ত জগতের ধর্মগুরু হইয়া দঁড়াইবে।” ম্বামিজী অধ্যাপকের কতকগুল অনুবাদও " 
দেখিলেন। ডয়সন ও তাহার পত্বী ভারতবর্ষের প্রতি অত্যধিক সহানুতৃতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। 
স্বামিজীও তাহাদের আদর-আগ্যায়নে বিশ্যরূপে প্রীত হইয়াছিলেন। লগুনেও পল ডয়মন ছুই সপ্তাহ দিবারাত্র 
স্বামিজীর মগ্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং হার বন্তৃতাদি শুনিয়া বেদান্তের গৃঢার্থ আরও বিশদরূপে 
অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। ডয়সনের কিয়েল-স্থিত বাস-ভবনে মধ্যাহা-ভোজনের পূর্বে স্কামিজী চারিশত পৃষ্ঠার 
একখানি কবিতাপুস্তকের পাত! ,উল্টাইতে উপ্টাইতে উহা অধবণ্টার মধ্যে আয়ন্ত করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। স্বামিজী 
অধ্যাপকের সহিত কথেপকথনকাঁলে উক্ত পুস্তক হইতে পঠিত কথাগুলি অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 
শ্বামিজীর এই অদ্ভুত মেধা ও ন্ৃতিশক্তি দেখিয়া অধ্যাপক বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, “এ পুস্তকখানি নিশ্চয়ই 
আপনি ইতংপূর্বে পাঠ করিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়৷ চারিশত পৃষ্ঠার একখাশি পুস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে 
আয়ত্ত কর। কেবল ছুংসাধ্য নহে-__অসাধ/ 1” তহুত্তরে শ্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সংযতমন। যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব 
মহে। আজীবন অথণড ব্রহ্মচর্ধের ফলগ্বরূপ এই ক্ষমতা শ্তঃই আমাতে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে ব্রহ্মচর্ধবলে 
এইরূপ শ্বতিশক্তির অধিকারী বিরল হইলেও একেবারে অদৃষ্ঠ হয় নাই। এই ক্ষমত| সকলেই লাভ করিতে পরে ।" 
অধ্যাপক শ্বামিজী-প্রদশিত বুক্তিশ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন । -__অনুবাদক 


৬৩৪ 


পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল 
জার্মাণ পণ্ডিত টারফানে প্াপ্ত পাওুলিপিগুলির 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন,তন্মধো হিন্রিক্‌ লুডাস এবং 
তাহার পড়ীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 


তাহারা গ্রনষ্ট বৌদ্ধ পুস্তকের পাঙুলিপির 
অংশগুলি সম্পাদনা করিতে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, 


অধ্যাপক ওয়ালেসার- এর শ্ায় অন্ন কয়েকজন 
জার্মাণ পণ্ডিত মহায।ন বৌদ্ধধর্মের গবেষণাকার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানতঃ 
ফরাসী ও বেলজিয়ান পণ্ডিতগণই 
মনোযোগ দিয়া আলিতেছেন। 

প্রাগ্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ভারতীয় বিদ্যার ভূতপূর্ব 
অধ্যাপক মরিস উইণ্টারনিজ লিখিত তিনখানি 
পুস্তক ভারতবর্ষের স|হিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে 
জার্মাণ ভাষায় প্রামাণিক গ্রস্থ। গরথম ছইখও 
ইংরেজীতেও প্রকাশিত হইয়াছে। 

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্ত পর্যন্ত সময়কে জার্মেণীতে 
ভারতীয় বিষ্তার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। 
এই সময়ের মধ্যেই প্রাগুক্ত পণ্ডিতবর্গ আবিভূত 
হইয়াছিলেন। প্রায় সকল জার্মাণ বিশ্ববিষ্ঠলয়েই 
. সংস্কতের চর্চা হইত এবং তাহাতে ভারতীয় 
সাহিত্যের মর্যাদা গ্রতিঠিত হইল। বিগত দুইটি 
মহাসমরের বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অশাস্তি 


বরাবর 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


জার্মেণীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে অনুকুল 
ছিল না; এইজন্ই পরিতাপের বিষয় যে, জার্মাণ 
বিশ্ববিদ্থালয়সমূহের কতিপয় সংস্কৃতেন্ন প্রধান 
অধ্যাপকের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তৎসত্বেও 
সংস্কৃতের পঠন-পাঠন এখনও অব্যাহত গতিতে 
চলিতেছে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্তান্ত দেশ- 
গুলি ও আমেরিকা অপেক্ষা জার্মেণীতে এখনও 
সংস্কতাধ্যাপকের সংখ্যা অনেক বেশী।* আরও 
উল্লেখযোগ) যে, ইউরোপের অন্যান্য জাতি যেরূপ 
ভারতের খোন না কোন অংশে রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছে, জার্ষমেণী সেরূপ ভারতের কোনও অংশে 
কখনও রাজত্ব করে নাই বলিয়াই ইহা সম্ভবপর 
হইয়াছে । জার্মেণীর উদ্দেশ্ব বরাবরই নিছক 
নৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক; এই দেশ বিখযাত কবি 
হিন্‌ রক্‌ হায়েন-এর স্ুবিদিত উক্তির মর্ম অস্ুলরণ 
করিতেছে-__পতুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাতি 
বড় বড় জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারতের সম্পদ্‌- 
রাজি নিজেদের দেশে আনয়ন করিয়াছে, আর 
আমরা জার্মাণর! এ বিষয়ে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, 
কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ ব্যতীত 
আমাদের চলিবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কারখান। হইবে), 
বু-সংখ্যক জার্মাণ সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতের 
ভাষাতত্ব ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থাকায় 
ভারতের গৌরবময় অতীত, ভ।য।, ধর্ম ও সংস্কৃতির 


« জামাণ বিশ্ববিদ্ালয়-সমূহে ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে সকল পণ্ডিত অধ্যাপন! করিতেছেন তাহাদের নাম 
সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল £-- বন্--পুরাণ, ৈনধর্ম ও চিকিৎসাবিগ্তার অধ্যাপক কিরফেল্‌; 
পুরাণ ও ধর্মশান্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর লস; বেদান্তের অধাপক ডট্টর হ্যাকার; জ্রাঙ্কফর্ট-_বেগের অধ্যাপক লোমেল; 
গটিন্জেন্‌- বৌদ্ষধর্শা ও প্রত্বতত্বের অধ্যাপক ওয়ান্ডস্মিড, হিন্দীর অধ্যাপক ভর স্রেচি; হালে-_বেদের অধ্যাপক 
খিম্‌; হামবুর্গ--জৈন ধর্পের অধ্যাপক ন্বত্রিং; জেনাবেদ ও হিন্দীর অধ্যাপক ডক্টর হাউস্চাইল্ড ; কিয়েল-. 
হিন্দুধর্ণের অধ্যাপক স্তরডার ; লিপ্জিগ্‌-_তারতীয়, চৈনিক ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফ্রিভরিক ওয়েলার ; 
মারবুর্গ-তারতীয়, চিনিক ও তিব্বতী'য় বৌদধর্মের অধ্যাপক নোবেল; মানিক--বেদের অধ্যাপক ওরটেল, ভারতীয় ও 
তিব্বতীর় বৌদ্ধধর্সের অধ্যাপক হেলমুখ হধ্‌ম্যান ; মান্ষ্টার-_ প্রাকৃত ও জৈনধর্মের অধ্যাপক র্যালস্ডরফ.$ টুবিঞ্েন-_. 
হিন্দু, গন ও বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফল্‌ গ্লাসেনাপ এবং নাটকের অধ্যাপক হারম্যান ওয়েলার। 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


অধায়নই বরাবর তাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ঠ হইয়। 
দাড়াইয়াচ্ছ। এইজনাই তাঁহারা আধুনিক 
ভারতীয় * ভাষাসমূহের যথোপযুক্ত আলোচনায় 
মনোনিবেশ করেন নাই | মিশনারীগণ প্রাদেশিক 
ভাষাসমূহ হইতে কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ 
করিয়াছেন । উহাদিগকে বাদ দিলে অতি 
সামান্য কয়েক ব্যক্তিই আধুমিক ভারতীয় আর্য 
ও দ্রাবিড়দের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গভীরভাবে 
চর্চা করিয়াছেন। গারস্তভাষায় বিশেষজ্ঞ ভূতপূর্ব 
বৈদেশিক মন্ত্রী ডর রোসেন উদ্ু সাহিতোর 
বিবরণ এবং আমানতের 'ইন্দরসভ।” অন্বাদ 
করিয়াছেন। অধ্যাপক স্কোমেরাস একখান! 
তামিল ব্যাকরণ এবং ডক্টর বেথান শৈব সিদ্ধান্ত 
সন্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডক্টর রেইনহদর্ড 
ওয়াগ্নার একজন গ্রতিভাশালী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ 
পণ্ডিত ছিলেন। আশ। করা যায়, ভারতবর্ষ স্বধীন 
হওয়ায় জার্মেণীতে আধুনিক ভারতীয় ভাষা- 
সমুহেরও বিশেষ চর্চ৷ হইবে । জার্মাণ ও ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির অধ্যাপক ও ছার বিনিময়ের 
ববারাইস এই উদ্দেশ্য সম্যক্দূপে সিদ্ধ হইতে 
পারে । রি 

যেসকল জার্মণ ভারতীয় সাহিত্যে সাধারণ 
অনুরাগ গ্রদর্শন করেন, তাহাদের তুলনায় ধাহারা 
ভারতীয় ভাযা-সমূহ শিক্ষা করেন, অনুবাদের 
সাহায্যে প্রাচীন ভারতের গ্রস্থরাজি অধ্যয়ম 
করেন,  অথব। ভারভীয়বিগ্ঠাবিশীরদগণের 
বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় লিখিত পুস্তকাঁবলী পাঠ 
করেম, তীহাদের সংখ্যা অবশ্তই লামান্য। 


ভারত-জার্্মাণ সাংস্কৃতিক সংযোগ 


৬৩৫ 


ভারতীয় কবি ও গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পুস্তকাবলী সর্বাধিক পঠিত হয়; কবিবরের 
জার্মেণীভ্রমণ এখনও সকলে স্মরণ করিতেছে । 
রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ জার্মাণ 
ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । “ডাকঘর, প্রভৃতি 
কয়েকখান! নাষ্ঈটক জার্মেণীতে অভিনীত হইয়াছে । 
ধনগোপাল মুখাঙ্গি এবং আরও অন্যান ভারতীয় 
রস্থকারদের পুস্তকাবলীও খুব পঠিত হয়। 
মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু জার্মাণ জনসাধারণের মনে 
গভীর রেখাপাত করিয়াছে । জার্মাণ পার্লামেন্টে 
ও জনহিতকর প্রত্ষ্ঠমিগুলিতে সহামুভূতিস্থচক 
শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। পরলোকগত 
মহাআ্সার ন্মরণে *টুরিঞ্লেন্‌ বিশ্ববিগ্ঠালয়ে একটি 
সভা* আহত হইয়াছিল; উহাতে প্রবন্ধকার 
গান্ধীজির জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃত। 
দিয়াছিলেন। 

যদ্দিও জার্মেণী বিশাল স্থল ও জলভাগদ্ধারা 
ভাঁরতবর্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি গত শতাব্দীর 
প্রথম পাদে যে সহানুভূতির বন্ধনে উভয় দেশ 
সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহাই গুণগ্রাহিতা ও সখ্য-স্ত্রে 
পরম্পরকে লন্মিলিত রাখিবে। আত্মার নিকট 
দূরত্ব কিছুই নয়। জনৈক সংস্কত কবি 
বলিয়াছেন-_ 
দূরস্থোহপি ন দুরস্থঃ স্বজনানাং সুহজ্জনঃ | 
চন্ত্রঃ কুমুদখণ্ডানাং দূরস্থহপি প্রবোধকঃ ॥ 

অর্থৎ, দূরস্ত হইলেও বদ্ধু বন্ধুর মিকট 
হইতে দুরবরতাঁ হয়.ন|) চন্দ্র অতি দূরবর্তী 
থাকিলেও রাত্রির পন্মকে বিকশিত করে। 


জাগৃহি মাত; 


শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী 


রিক্ত হয়ে এলে আজ, বেদনায় মলিন আমন, 
মাতৃত্বের দীপ্তি নাই বুঝি তব ব্যথিত হৃদয়ে! 
কোটি কোটি পুত্র তব আর্তস্বরে করিছে ক্রন্দন, 
সাত্বনার ভাষাহারা আজি তূমি জননি অভয়ে ! 


অজশ্্র সম্পদ তব, প্রাণভরা নেহরসধারা--- 

কোথা হঃল অবলুপ্ত ! কোথা মেই করুণ! অপার ! 
তোমার ভূবন যেন ধুধু করে উষর সাহারা, 

কোথাও যে আলে! নাই, ঘিরে আছে কালো অন্ধকার | 


দুর্গত বিগ যত ভিড় ক”রে আছে চারিপাশে, 
তোমার অভয়পদে জুনে জনে আকুতি জানায়; 
শুধু তব চক্ষু ভর দর দর অশ্রু বেয়ে আসে, 
আমাদেরি মত তুমি আজি হ'লে এত অসহায়! 


দেবে ন৷ ক্ষুধার অন্ন দীমভাগ্য নিরন্নের মুখে ? 
দেবে না আশ্রয় তব সর্বহার! নিরাশ্রয় জনে? 
ল'বে না আদর করে অনাদৃত পুত্রদের বুকে? 
দেবে না চরণছায়া স্থখশাস্তি-বিহীন জীবনে? 


অসীম অনন্ত তুমি, বিশ্বাতীত স্বরূপ তোমারু, 

নিবিকার, নিরালম্ব সত্ভ! মাত্র-_ কোথা সে ধারণা ! 
দুর্গমে পতিত পুত্র বোঝে না সে রূপ-নিরাকার, 
তোমারে লভিতে মাগো, নাহি শক্তি, নাহি সে সাধনা | 


বুকে বুকে এশ তুমি রূপময়ী, হেমকিরীটিনী, 
দ1ও স্নেহ বরাভয় দশভুজ ক'রি গ্রসারণ, 

দুর্গমে কর মা রক্ষা, জীবধাত্রি, জগংরূপিণি, 
কর প্রাণ-পরিব্যাপ্ত জীর্ণ রিক্ত জগৎ-জীবন! 


মিথ্যায় এ অন্ধকারে আনে! তব সত্যতম জ্যোতি, 
মরুবক্ষে ঢেলে দাও তৃষাহারী শাস্তিবারি স্ুধ! ! 
কদর্ধযত| উদ্ধে আনে! মহিম| ও সুষমা শাশ্বতী, 
জাগৃহি জাগৃহি মাতঃ, ছুঃখভারে কীদিছে বস্থধা। 


বিশাখা মৃগারমাতা 


শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র 


শ্রাবস্তিপুর নগরীতে পূর্ববারাম নামক এক 
অতি বিস্তৃত, বিচিত্র ও সুনজ্জিত উদ্যানবাটিক! 
ছিল। কিংবদস্তী আছে, এই নগরীর এক 
বিপুলবিভ্তশালিনী, সাধবী, দানশীল! মহিল।, নাম 
বিশাখা মুগারমাতা, গ্রভৃত অর্থবায়ে এই উদ্চান- 
বাটিক! প্রস্তত করাইয়াছিলেন। তাহার 
পিতৃ মাতৃদত্ত নাম ছিল বিশাখা, কিন্তু কোশল- 
রাজ্যের প্রজাগণ, কি ধনী কি দীনছুঃখী-_যাহাদের 
তিনি মাতৃম্বরূপ! ছিলেন, তাহাকে বিশাখা 
মুগারমাত! বলিয়। ডাকিত। কোশলরাজ্যের 
প্রধান মন্ত্রী মুগধর তাহার শ্বশুর ছিলেন। 
বংশমর্ষ)াদায় এই কন্ঠা তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিং 
নান হইলেও, তাহার পরম শুভবুদ্ধি, অপূর্ব 
কৌশল, সর্বকার্ষধে নিপুণতা ও অসামান্ত 
রূপল।বণ্য দেখিয়৷ নংসারাভিজ্ঞ মুগধুর ত।হাকে 
পুত্রবধূ করিয়! গৃহে আনিলেন। তিনি অপরিসীম 
ন্নেহে কন্ানির্বিশেষে তাহাকে পালন করিতেন 
ও “মা? বলিয়া ডাকিতেন। এইজন্য তাহার নাম 
মুগারমাতা৷ বা মুগধর-মাত। হইয়াছিল। রাজকার্যা- 
পয়িচালনাম সদ] ব্যস্ত, ক্লাত্ত, চিস্তাকুল, চির- 
অন্যমনস্ক মৃগধরকে এই মাতৃন্নেহপ্রবণ। বধু 
পুত্রের মত যত্ব ও সেবা কুরিতেন এবং সব 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়া! চাহিতে না চাহিতে হাতের নিকট 
যোগাইয়! দিতেন । সবার উপর, তিনি এই ভোলা- 
নাথ শ্বশুরকে দেবতার স্থায় ভক্তি করিতেন। 
এই বধুর শুভবুদ্ধির উপর মুগধরের এত প্রগাঢ় 
বিশ্বাস ছিল ষে কুট রাজনৈতিক বিষয়েও লময়ে 


সময়ে তিনি তাহার মত জিজ্ঞানা করিতেন 
এবং বধূর বুদ্ধিমন্তায় প্রীত হইতেন। ধার্মিক- 
প্রবর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রবীণ বিশ্বস্ত মন্ত্রীর 
পুত্রবধূর মধুর স্বভাব, সববুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিতব 
দেখিয়া চমতকৃত হইতেন, আদর করিয়। 
তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিতেন এবং ভগিনীর 
মতই মর্ধাদা দিতেন ও যত্ব করিতেন। একবার 
রাজা অন্স্থ হইলে তাহার সেবার জন্য নিপুণ 
শুশ্রষাকারী পাওয়া না যাওয়ায় তিনি তাহার 
এই “ভগিনীঃকে সসম্ত্রমে আহ্বান করিয়া এই 
বিশ্বস্ত কার্যের ভার দিলেন। বিশাখার 
অতুলনীয় ষত্বে, সাবধানতায় ও নিপুণ হস্তের 
শুশ্রাধায় রাজ।র রোগযন্ত্রণ/র লাঘব হইত এবং 
তাহারই মুখে রাজা রাজ্যের যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ 
পাইতেন। রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি 
সে সকলের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেম। পরে 
বিশাখার অক্লান্ত সেবায় তিনি সুস্থ হইলেন। 
তখনকার দিনে কোশলরাজ্যে বিশাখার গ্রভৃত 
প্রতিপত্তি ছিল; তিনি নির্লোভ, স্ুচরিতা ও 
নম ছিলেন বলিয়া কাহারও কখনও অনিষ্ট চিন্ত। 
করিতেন ন।৷ এবং এই প্রতিপত্তি স্বীয় স্বার্থলাধনে 
প্রয়োগ করিতেন না। পুত্রবধূ শ্বশুরের মাতা 
বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত ছিলেন? ইহ! 
অপেক্ষা বধূর ভক্তিশ্রন্ধার ও শ্বশুরের অসীম 
শ্নেহের আর বেশী কি পরিচয় হইতে পারে? 
রত্বপ্রস্থ ভারতমাতার অশেষ গুণবতী এই 
অনুপম! মনম্থিনী কন্ঠার কথা অনেকেই জানেন 
ম। ইংরেজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন__ 


৬৩৮ 


“আধার অতল মহাসাগর-গহবরে কত রাজে পৃত 
! স্িপ্ধহ্াতি মণি, 

অলক্ষ্যে কুসুম কত ফুটি” করে অপচয় মরুবায়ে 
স্থরভির খনি ।* 
বিশাখা শ্রীবুদ্ধের প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী 
ছিলেন। তাঁহারই অভ্যর্থমার জন্ত অত অর্থব্যয় 
করিয়। মনোরম উদ্ঠানবাটিক] প্রস্তত করাইয়া- 
ছিলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধ যখম শ্র।বস্তিপুরে 
আলিতেন তখন তাহার নামে উৎসর্গাকৃত 
জেতবন অনাথপিওদারাযেই লাধারণতঃ থাকিতেন, 
লোকালয়ে বাস করিতেন'না। কিন্তু পুতশীল! 
বিশাখার আমন্ত্রণে তিনি ভিক্ষুলঙ্ সহ মাঝে 
মাঝে পুর্বারামে আনিয়া অবস্থান করিতেন। 
তখন যাহাতে কোলাহল না হয় সেইজন্ত ব্রিশাখা 
সেদিক পরিত্যাগ করিয়া উদ্চানবাটিকার স্বদূর 
এক কোণে পরিচারিকার মত অবস্থান করিয়া! 
নিঃশবে প্রতৃর সেবা করিতেন । বিশাখা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সুদৃঢ় স্তস্ত্বরূপ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মম- 
গ্রচার-উদ্বেশ্টে অজঙ্স অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাহার নাম চিরম্মরণীয় 

হইয়৷ আছে। 

একবার ভগবাম বুদ্ধ পুর্ব্বারামে ভিক্ষুগণের 
সহিত বিহার করিতেছেন এমন সময় একদিন 
মধ্যান্কে বিশাখা আব্রবস্তথ্রে স্বীয় দেহ ও সিক্ত 
আলুলায়িত কুস্তল আবুত করিয়৷ ম্লানমুখে 
শ্থগতিতে আসিয়৷ বুদ্ধদেবকে প্রদরঙ্গিণ করিয়া 
প্রণামানস্তর একপার্্বে উপবিষ্ট হইলেন। ধ্যান- 
্তিমিতলোচন প্রভু একবার নিমেষের জন্ত চক্ষু 
উল্মীলন করিয়া সুদুর শুন্টের দিকে চাহিয়া 
ন্েহমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন--“বিশাখ। 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


মুগারমাতা, এই মধ্যাহ্ন সময়ে সিক্তবন্ত্রে ও 
নিক্তকেশে তোমার এখানে আমিবার কারণ 
কি?” বিশাখা উগ্ভত রুদ্ধ বাম্পের বেগ 
অতিকষ্টে সংযত করিয়। ছল ছল মেত্রে বলিলেন 
প্ভস্তে, আজ আমার প্রিয়তম একমাত্র পৌত্র 
আমাদিগকে ছাড়িয়। পরলোক গমন করিয়াছে, 
তাহার অস্তোষ্টি প্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বানান্তে 
আপনার ছুঃখহরণ পাদমূলে শাস্তিলাভের জঙ্ 
আসিলাম, অন্তঃপুরে যাইবার ইচ্ছা হইল ন|।” 
এইকথা শুনিয়। বুদ্ধদেব কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, 
পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন “বিশাখা 
মগারমাতা, তুমি কি তোমার পৌত্রকে খুব 
ভালবাশিতে ?” 
*« বিশাখা । ভন্তে, হা, সে আমার প্রাণাধিক 
প্রিয় ছিল। 

শ্রীবুদ্ধ। বিশাখা মুগারমাত, এই শ্াবস্তিপুরে 
যত অধিবাসী আছে তাহারা সকলে যদি তোমার 
পৌত্র-পৌন্রী হয়, তাহা হইলে কি তুমি তাহা 
চাও? - 
বিশাখা । ভন্তে, হা, আমি তাহা চাই; 
তাহাদের স্নেছলাভে আমি কৃতার্থ হইব। 

শ্রীবুদ্ধ। বিশাখা মৃগারমাত1, এই জনবহুল 
রাজধানীতে প্রত্যহ কতজন লোক প্রাণত্যাগ 
করে? 

বিশাখা | ভভস্তে, তা কোন দিন বার জন, 
কোন দিন দশ জন, কোন দিন আট জন, কোনও 
দিন বা একজন মারা যায়, আবার কোন দিন 
একজনও মরে না৷ 

্রীবুদ্ধ । বেশ, বিশাখা মৃগারমাতা, এখন 
যদি শ্রাবস্তিপুরের লকল অধিবাসী তোমার পৌত্র- 
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পৌত্রী হয়, তবে তুমি কখন সিক্ত বস্ত্র ও সিক্ত 
কেশ শুকাইবার সময় পাইবে ? 

তীক্ষবুদ্ধিশালিনী বিশাখ৷ এই অতর্কিত ও 
অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চকিত ও মুহূর্তের মধ্যে 
অবহিত হইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়। 
নতশিরে স্বপ্রোথিতের মত ধীরে ধীরে বলিলেন__ 
“ভস্তে, সত্যই সে অবস্থা বন্ট বিসদৃশ হইবে। 
অবশ্ঠন্তাবী এই সম্ভাবনা জানিয়াও সম্থবিয়োগ- 
বিধুর আমার মাতৃহৃদয় ন্েহলাঁভের জগ্ত লালায়িত 
হইয়াছিল ।” ৃ 

শান্ত করুণ দৃষ্টিতে বিশাখার তাপদদ্ধ খিশ্ন 
হৃদয়কে শতল শান্তিধারায় অভিষঞ্চিত করিয়া 
ভগবান শ্রীবুদ্ধ বলিলেন “তবেই দেখ, বিশাখা 
মুগারম[তা, যর্দী তোমার একশত প্রিয়জন থাকে 
তবে তোমার একশত দুঃখ, যদি তোমার নব্বইটা 
প্রিয়জন থাকে তবে নববইটা দুঃখ, য্দি আশিটা 
প্রিয়জন থাকে তবে আশিটা ছুঃখ, এইরূপে যদি 
একটা প্রিয়জন থাকে তবে একটী দুঃখ থাকিবে। 
আর যর্দি কোনও প্রিয়জন না থাকে তবে 
তোমার কোনও ছুঃখই থাকিবে না। যাহার 
কিছুতেই আসক্তি নাই, তাহার কে[নও শোক- 
দুঃখ নাই। মমত্বই যত দুঃখের মূল; শোক, 
অশ্রু, আঘাত, গ্রুতিঘ।ত, গ্রভাব, পরাভব, প্রিয়তা 
এ সকলই দুঃখের আকর। ছুঃখ হইতে নিষ্কৃতি 


“অজ্ঞানই আত্মার বন্ধনের কারণ । 


বিশাখা মুগারমাত। 


৬৩৯ 


পাইতে হইলে অনাস্ত হওয়া! প্রয়োজন এবং 
তাহা চেষ্টাসাপেক্ষ । এই বলিয়। ভগবান শ্রীবুদ্ধ 
নীরব হইলেন। 
তখন বিশাখা খন্ড হইয়! বসিয়া মাটির দ্দিকে 
তাকাইয়। অবিচলিত কঠে বলিলেন-__ণভন্তে) 
ইহা অবধ[রিত সত্য 1” 
উন্ুক্ত দ্বার দিয়া নীল আকাশের পানে 
তাকাইয়া যেন সুদুর মহাশুন্তের রহস্ত গ্রহণ 
করিতে করিতে চিরপ্রসন্নমুখ ভগবান এই 
অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণ ররিলেন__ 
শে।কের আগার এই সংসার সমুদ্রে, ক্ষোভে 
ৃ্‌ প্রিয়জনে দিয়ে বিসজ্জীন, 
চারিদিক শু হেরি প্রেমের নিগড়ে বঙ্ধ 
করে জীব কতই ক্রন্দন। 
তুচ্ছ এই ক্ষুত্র প্রেম পরিহরি, আর কতু 
না জড়ায়ে মোহের বন্ধনে, 
অশেষ যতনে কর অনবস্থ শ্রেয়োলাভ, 
বরি লহ নির্বাণ-রতনে ।, 
পীযূষনিস্তন্দী এই ব।ক্যে বিচ্ছেদক্লি্ট মনকে 
অভিষিক্ত ও সজীবিত করিয়! সংযমশালিমী 
বিশাখা ধীরে ধীরে উঠিয়া সন্তর্পণে ভগবানকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পুর্বক নিঃশবে দৃঢ়পদক্ষেপে 
রেখাহীন শাস্তমুখে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন 
করিলেন। 


আমর। অঞ্জানেই বদ্ধ হইয়াছি-জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ হইবে, আমাদিগকে 


এই অঙ্গতমের অপর পারে লই! যাইবে । এই জ্ঞানলাভের উপায় কি? ভক্তিপৃৰ্বক ঈশরোপাসন1 এবং সর্বভূতকে 
ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্ধভূতে প্রেমহ্থারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জান উদয় হইবে--অজ্ঞান 
দূরীভূত হইবে সকল বন্ধন খমিয় যাইবে ও আত্মা যুক্তিল।ভ করিবেন ।” 


-ম্বামী বিবেকানন্দ 


্ীশ্্ীলাটু মহারাজের কথা .  * 


স্বামী সিদ্ধানন্দ 


লাটু মহারাজ নাম-মাহাক্মোর উপর বিশেষ 
জোর দ্িতেন। বল্তেন, €“কলিযুগে কেবল 
নামের দ্বার শীঘ্র চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং শু 
ভক্তি লাভ হয়, যার দ্বারা লোকে শ্রীভগবানকে 
বুঝতে পারে। এফুগ নামই সব চেয়ে 
সহজ পঙ্থা বলে তিনি মির্দেশ করতেন । 

'কায়মনোবাক্যে কাঁুর অনিষ্ট না করলেও 
সত্যিকারের সৎকাজ করা হয় এবং, তাতে 
ভগবান প্রসন্ন হন।” 

'অন্নবস্ত্রের সংস্থানে অবহেলা করতে নেই। 
পেটে ছুটি ভাত না পড়লে আবার ধর্ম হবে 
কিকরে? কুড়ের কি সহজে ধর্ম হয় রে? 

ভক্তদের উপলক্ষ করে লাটু মহারাজ 
বলতেন, 'লাধনপথে যারা যাবে ঈর্বর স্বয়ং 
তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। 
ষে যে রকমটি এগুবে তার ঠিক সেই রকম 
ব্যবস্থা। কপার হাওয়া তাদের জন্য সব 
সময় বইছে ।, 

“কাউকে প্রবঞ্চমনা করতে নেই। নিজের 
উপর এসে পড়ে। শঠতার মত পাপী কি 
আর আছে? আগে থেকে সাবধান ম! হলে 
পরে ভুগতে হয়।' 


সাধকদের লক্ষ্য করে লাটু মহারাজ 
বলেছিলেন, “সংসারে কেউ কাউকে শাস্তি 
দিতে পারে মা) নিতান্ত আপন জনও ন1। 
তা” পারলে লোকে আর কোন হুঃখে পন্যাস 
নিত? সাধুসন্ন্যালীর৷ এট! বুঝতে পেরে নিজের 
শান্তি নিজেরাই খোজে ।. তাদের শাস্তিলাভ 


না হলে আর দশজনের কল্যাণ হয়। স্বামীজি 
বলতেন, “বহুজনস্থখায়, বহুজনহিতায়” 1% 

লাটু মহারাঙ্গ গোপীদের প্রেমের কথা! 
খুব জোর দিয়ে বল্তেন। এরূপ অবস্থা খুব 
কম সাধকের হয়। এ্রীরুষ্ণ ছাড়! গোপীর৷ 
সব কুল, মান কিছুই জানতেন ন|।+ নিঃস্বার্থ 
প্রেমের কথা বললে মহারাজ রাগ করতেন, 
বলতেন, “প্রেম কি সোজা কথা, চারটি খানি 
জিনিষ ? ঠিক ঠিক প্রেম মহা প্রভুর হয়েছিল ।, 

“জীবে দয়াই হ'ল ধর্ম। জীবের প্রাণে 
কখনও আঘাত দেওয়া অন্চিত। জীবকে 
ভালবাদতে বাসতেই সর্ধভূতে ব্রহ্মভাব আমে। 
তখন ধর্শ কি জিনিষ বুঝা যায় ।, 

লাটু মহারাজ স্ষেহ-প্রীতি সম্বন্ধে ভক্ত- 


.দের উপদেশ দিতেন। বলতেন, বিষয়ীদের স্নেহ 


স্বার্থমেশান ও লোকদেখান। কোন আশা ন! 
রেখে যে স্নেহ করে তার উপর ভগবানের খুব 
দয় বল্তে হবে। বিষম়ীদের স্বার্থ ছাড়া 
কোন কথা নেই এজন্য তিমি সাধুদের 
বিষয়ীদের লঙ্গে মিশতে বারণ করতেন। 

লাটু মহারাজ গুরুভক্তির উপর খুব জোর 
দিতেন। গগুরুই সব।” রি 

দাত থাকতে দাতের মর্ধ্যাদ। বুঝলে ন!। 
যুবা বয়সে নিয়মমত ধ্যান-জপ অভ্যাস ন! 
করলে বুড়ো বয়সে সহজে কিছু হয় না। ত্রিশ 
বছরের পর থেকে সব তেঙ্গ কম্তে থাকে। 
যা হবার ত। এর মধ্যে হয়।? 

জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজের কাছে. আগ! 


পৌষ) ১৩৫৬ ] 


যাওয়া করতেন। তিনি. ডাক্তার ছিলেম। 
সন্ধ্যার প্র অথব। রাত্রিতে মহারাজের কাছে 
অমূল্য উপদেশ শুনে মুগ্ধ হতেন। এক এক 
দিন রাত্রি ১১টা হয়ে যেত। এত রাত্রিতে 


ভক্তটির বাঁসায় যাওয়া তীর স্ত্রী পছন্দ করতেন 


না। হঠাৎ তীর স্ত্রী বাসা ব্দলাবার ব্যবস্থা 
করলেম। মহারাজ বাসা বদলানর কথ! শুনে 
বললেন, “ডাক্তারের স্ত্রীর মনে সন্দেহ হয়েছে 
তার স্বামীকে পাছে সন্ন্যাসী করে ফেলি।, 
বাসা বদল হওয়ায় অনেক দূর ,থেকে 
ভক্তটি নিয়মমত মহারাজের নিকট আসতে 
পারতেন না। তার কিছুদিন পরে হঠাৎ 
ভক্তটির স্ত্রী মারা যান। মহারাজ খুব দুঃখ 
করতে লাগলেন, “এও ভগবানের এক খেলা ।”, 
লাটু মহারাজ অন্য সম্প্রদায়ের সাধুদের 
খুব সম্মান দিতেন । কোন সাধু ভিক্ষার্থ হয়ে 
আমলে খুব যত্ব করে সেবা করতেন। 
অসময়ে আসলে সেবক হয়ত খুব বিরক্ত 
হত। সেজন্য তিনি তাদের আগের থেকে 
একটু জানিয়ে দিতে বলতেন। তা হলে 
ব্যবস্থা করে রাখা হতে! ৷ লাটু মহার/জ বল্‌্তেন, 
«আমি বৈচ্ছনাথ থেকে চিড়ে আনিয়ে রেখে 
দিয়েছি । কেউ অসময়ে আললে চিড়ে খেতে 
দি। এতে পেট ভরে, পেট ঠাণ্ডাও থাকে। সাধু- 
সেবা, ভক্তসেবা--বিশেষ করে এই কাশীধাম !, 
“বিশেষ কাঁশীতে? এই কথা খুব বলতেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুব অস্তর থেকে প্রার্থনা 


শীপ্ীলাটু মহারাজের কথা 


৬৪১ 


করতে হয়, অন্ততঃ ঘুম থেকে উঠবার সময় 
আর রাত্রে ঘুমতে যাবার সময়। এতে চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। ঘুমুতে যাবার সময় খানিকটা ম্মরণ- 
মনন ব নাম-জপ করে শোওয়া ভাল। তাতে 
স্থনিদ্রা হয়, আর ঘুমের ভেতরও খানিকটা 
সাধন হয়ে যায়। ভোরবেলা উঠবার সময়ও 
মন খুব নিপ্ধ ও পবিত্র থাকে, সাধনভজনের 
অনুকূল হয়। একটু ভোরবেলা ঘুম থেকে 
উঠে সাধনভজন করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া 
যায়, আর খুব কল্যাণ হয়। লোকে বলে 
সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করতে হয়।ঃ 

“বৈরাগ্য আনলে খুব শীঘ্র তার দিকে 
এগিয়ে যাওয়া মায়। একমাত্র তিমি আছেন 
আর.সব অসার, মিথ্যা--এই ভাব খুব দৃঢ়তার 
লঙ্গে অভ্যাস করতে করতে বৈরাগ্য এসে পড়ে, 
আর সংসারের ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি আসে । 
সব দু'দিনের এ জ্ঞান পাকা হ'লে জগৎংটাকে 
দেখে ভয় হয়, আর ভগবানকে জানবার জন্য 
মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। ঠিকৃ ঠিক বৈরাগ্য 
হয়েছিল বুদ্ধদেব, শঙ্কর, চৈতনযদেব, শ্রীশ্রীঠাকুর 
এদ্রের। এরাই সব আদর্শ।, 

ষোগশান্ত্রে অষ্টাযোগের কথ! বলেছে। সব 
চিত্বকে শুদ্ধ করবার জন্য। শুদ্ধচিত্তে সত্য প্রতি- 
ফলিত হয়। এধুগে ব্রহ্মচর্যয আর ধ্যান-জপের 
দ্বারা যোগের সব কাজ হয়। জন্মজন্মান্তরের 
সংস্কারও গুরুদন্ত সাধনের দ্বার! নাশ হয়ে যায়। 
এধুগে সদ্গুরুর মহিমা খুব বেশী । 


“আন্তরিক যে ঈশ্বরকে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে।£ 


-শ্রীরামকৃষঃ 


অদ্বৈত বেদান্তের সারকথ! 
প্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় 


আচাধ্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সর্ধপ্রধান 
ব্যাখ্যাতা । অদৈত বেদান্ত সম্বন্ধে শঙ্করসন্প্রদায়- 
কর্তৃক অগণিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে । আচাধ্য 
শঙ্করের ছই প্রধান শিষ্য পদ্মপাদাচার্ধ্য ও সুরেশ্বরা- 
চার্ধয হ'তে শাঙ্কর-বেদান্তের, ছু'টী ধারা নির্গত 
হয়েছে। শাঙ্করবেদাস্তের পদ্মপাদ-ব্যাখ্য।ত 
মতকে এঁববরণ-প্রস্কান' বলে। বিবরণকার 
প্রকাশাত্ম-যতি পদ্মপাদ-বিরচিত 'পঞ্চপাদিকা*র 
অনুসরণ করেছেন। সুরেশ্বরাচাধা “বৃহদারণযক 
ও তৈত্তিরীয় ভাষ্যবাত্তিক+, “নৈদ্ন্মাযসিদ্ধি', 
'ব্র্মসিদ্ধি”ত “ম্বার।জ্যসিদ্ধি” প্রভৃতি গ্রন্থ রচন৷ 
করেছেন। স্টার মতকে বান্তিক-প্রস্থান” বলা 
যায়। শারীরক-ভাষ্যের “ভামতী?নামক টীকা 
রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র সুরেশ্বরাচাধ্যকে অনুসরণ 
করেছেন। কিছু মতভেদ দুষ্ট হলেও উভয় 
আচার্ধ্যই মুখাতঃ অদ্বৈতবাদী ৷ খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দী 
হ'তে ১৮শ শতাব্দী পর্য)স্ত এই এক হাজার 
বৎসরের মধ্যে ভারতে দুই শত আচার্যের 
আবির্ভাব হয়েছে । তাদের মধ্যে কয়েক জন 
খাতনামা অদ্বৈতবাদী আচার্ষোর নাম করা 
যাচ্ছে। এদের অতি হুল্ম বিচারপ্রণলী দুষ্টে 
বুঝা যায় এর কিরূপ মহাজ্ঞানী ছিলেন। 
এ সকল আচার্য্য ভারতের অলঙ্কার-স্বরূপ 
এবং এঁদের গ্রন্থাবলী অমূল্য রত্ব। সর্বজ্ঞাত্ম- 
মুনি, বোধঘনাচার্যা,। অবিষুক্ত।ত্ম ভগবান, 
বাচম্পতি মিশ্র, প্রকাশাত্মযতি, শ্রীহর্ষ, চিদ্ধিলাল, 
আনন্দপুর্ণ বিদ্যাসাগর, জ্ঞানোত্তমাচাধ্য, চিৎনুখ, 
ভারতীতীর্থ, অমলানন্দ যতি, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর 


বা মাধবাচার্যা, শঙ্করাঁনন্দ, আনন্দ গিরি, নরেজ্দ্ 
গিরি, প্রকাশামন্দ সরম্বতী, রঙ্গরাজ অধ্বরী, 
নুসিংহ আশ্রম, অগ্নয় দীক্ষিত, সদানন্দ যোগীন্দর, 
রঙ্গোজী ভট্ট, সদাশিব ব্রঙ্গেন্্র, মধুসুদূন সরস্বতী, 
ধর্মরাজ অধ্ববীন্ত্র প্রমুখ কতিপয় বিখ্যাত 
আচারের নাম পণ্ডিতলমাজে সুপরিচিত । এঁদের 
মধে। দ্বৈত ও স্তায় মত খগ্ুনে শ্রীহর্ষরচিত 
খেগুনখণ্ডখাছাম্ঠ নামক গ্রন্থকে প্রথম বল। 
যায়। ইনি থুষ্টীয় ১২শ শতাবীতে আবিভূত 
হন। ১৩শ শতাব্দীতে আবিভূর্তি আচার্ম্য 
চিত্ম্খ-প্রণীত “তত্ব গ্রদীপিকা” একখানি প্রধান 
খণ্ডনগ্রন্থ। ১৬শ শতাব্দীর মধুস্দন সরস্বতী- 
কৃত “অদ্বৈতসিদ্ধিঃ সর্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডন-গ্রস্থ । 
আচার্/গণের মধ্যে কেহ কেহ বিবরণ প্রস্থান 
অনুয।য়ী এরং কেহ কেহ স্থরেশ্বর-মতানুযায়ী 
গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিছ্ারণ্য মুনীশ্বর 
এন্ধূপ অদ্বিতীয় গ্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন যে 
তাকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্ধ্য বলা হয়। তার 
রচিত 'পঞ্চদশী” অদ্বৈতবেদান্তের মুকুটমণি- 
স্বরপ। মধুস্দন-কৃত “গুঢার্থনীপিকা” গীতার 
যাবতীয় টীকার শীর্ষস্থানীয়। এই টটীকাতে 
একাধারে অদ্বৈঅভাব ও ভক্তিবাদের সমন্বয় 
এই হেতু শ্রীরামরুষ্ণসম্তান জ্ঞানঘনমুন্তি 
স্বামী শিবানন্দজী তার শিষ্যদের কাউকে কাউকে 
উক্ত 'গুঢ়ার্থদীপিকা? সহায়ে “গীতাঃ পাঠ করতে 
উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মানন্দ সরম্বতীর মতে 
অধ্বৈতবেদাস্তের প্রামাণিক  গ্রস্থ_-(১) 
'শারীরক-মীমাংসা+ অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা বা! ব্রহ্গ- 
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স্ত্র, (২) শঙ্কর-কৃত ব্রহ্গহত্রের শারীরক-ভাষ্য, 
(৩) বাচস্পতি মিশ্র-রুত শঙ্করভাষ্যের 'ভামতী+ 
নায়ী টাক), (৪) অমলানন্দ যতি কৃত “ভামতীর। 
টাকা 'কল্পতর” এবং (৫) অগ্নয়পীক্ষিত-কৃত 
'কল্পতরু'র টাকা পরিমল” 

ইতিহাস-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে এখন 
আমরা অধৈত-বেদান্তের * গ্রতিপান্ত বিষয় 
আলোচনা করব। যে সকল ব্যক্তির দেহ-বুদ্ধি 
প্রবল, তারা অবশ্তই প্রাথমিক অধিকারা। 
তাঁরা দেহকেই সর্বস্ব মনে করেন। ধারা 
দেহটাকে অতি অকিঞ্চিংকর বিবেচনা করেন, দেহ 
কখনও আত্ম৷ হতে পারে না বুঝতে পারেন, তার! 
হচ্ছেন মধাম অধিকারী এবং ধরা সাহহং 
বাক্যের মন্্ম ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ 
তারাই উত্তম অধিকারী । অদ্বৈতবেদাস্ত তাদের 
পক্ষেই উপযোগী । এই অদ্বৈতবাদ যোগবা শিষ্টেও 
ব্যাখ্যাত হয়েছে, অতএব এই বাদ বশিষ্ট, 
বালীকি ও ব্যাসসম্মত। আচার্য শঙ্কর এই 
স্থপ্রাচীন অদ্বৈত-মতের একরপ গ্রথম ব্যাখ্যাত। 
বলে তার মতই পরম প্রমাণ। যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণ উপনিষদের সার,-স্ুতরাং অধৈতবাদ 
সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ হিসাবে বেদেও গৃহীত একথা 
বলা যায়। শ্রতিতে ব্রন্ষের ষে সকল সগুণত্ব- 
বোধক বাক্য আছে, সেগুলি অবশ্তই মধ্য- 
মার্দি অধিকারীদের জন্ত। এই ছ্বৈতবোধক 
বাক্যগুণির সার্থকতা এই যে--দ্বৈত-জ্ঞান 
বাতীত'ত অন্ৈতজ্ঞান সম্ভব হয় নাঃ এই জন্ত 
এগ্ুলিকে অপ্রয়োজনীয় বা অদ্বৈতবাদের 
বিরোধী বল! যায় না। অতএব দ্বৈত যেম 
অদ্বৈতনৌধে উঠবঝর প্রথম সোপান। এই 
হেতু পৃথক্‌ পৃথক বাদ নিয়ে কলহে গ্রবৃত 
হওয়ার কোন কারণ নেই। মানুষের যতক্ষণ 
দেহাত্বোধ প্রবল, ততক্ষণ সে ত ছ্ৈত- 
স্তরে থাকৃবেই এবং বেদাস্তবিচার ও সাধন। 


অদ্বৈত বেদাস্তের সারকথা 
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দ্বারা তাকে ক্রমশঃ সর্বোচ্চ অধ্ৈতশ্তরে উঠতে 
হবে। জীব ও ব্রন্মে যে ভেদ-_এ'ত পারমাধিক 
নয়, এ ত ওপাধিক। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্বিকার, 
নির্বিশেষ হয়েও উপাধিযোগে তিমি সগ্ুণ 
ঈশ্বর ও সসীম জীব হয়েছেন। আমরা মন 
দ্বার বাহ্য জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, কিন্তু 
মন যখন অ-মন. হয়, অবশ লমাধি-অবস্থায়-_ 
তখন দ্ৈতবুদ্ধি থাকে না। এই অন্বৈতই 
পারমাথিক সত্য । পুর্ণসত্বাগ্ুতবিগ্রহ শ্রীরাম কৃষণ- 
দেব বলেছেন, “অদ্বৈতভাব শেষ কথা জান্বি, 
এ বাক্যমনাতীত উদ্ধলন্ধির বিষয়। মনবুদ্ধি- 
সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝ! যায়। 
তখন নিত্য লীলা ছইই সত্য। বিষয়বৃদ্ধিগ্রবণ 
সাধুরণ মানুষের পক্ষে দ্বৈতভাব।” জগৎ 
মনেময় ও মিথা। হ'লেও এর ব্যবহারিক সত্তা 
আছে, জগতটি প্রবাহরূপে নিত্য। এই অধ্যাস 
বা একমাত্র ব্রন্মে জীৰ ও জগতের আরোপ 
অনাদি ও অনন্ত। যে সাধকের নিকট এই 
অধ্যান আর থাকে না, তিনি তখন ব্রঙ্গম্বরূপ 
হন। 'অথাতে। ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা'_-এই জিজ্ঞাসার 
অধিকারী হ'তে হলে চাই চারটা সাধন-সম্পদঃ 
যথা (১) কোন্টা নিত্য ও কোন্টা অনিত্য এর 
বিবেক, (২) ইহলোকের বা পরলোকের ভোগ্য- 
বস্তর প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম দম উপরতি 
তিতিক্ষা! শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ ছয়টা গুণ এবং 
(৪) মুমুক্ষত্ব অর্থাৎ মুক্ত হ+বার একাস্তিক ইচ্ছ!। 

আত্মা ইন্ত্রিয় ও মনের অতীত) আত্মা 
নিজ মায়ায় নিজেকে বন্ধ ক'রে মনে করেন তিনি 
যেন কর্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদি । 
এই ভ্রান্তিমোচনের মাম মোক্ষ। মানুষ যে 
'আমি” 'আমি? করে, এই বোধ! মনের একটা 
বুক্বিমাত্র। এমুখ্য আত্ম! নয়। মুখ্য আত্। 
এ অহংবোধের দ্রষ্টা বা! সাক্ষী । মানুষ মরলে 
স্থল শরীরের উপর মমতা দুর হ'লেও হ”তে 
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পারে, কিন্তু গ্রকৃত আত্মজ্ঞান না৷ হওয়। পর্যযস্ত 
সুম্ম্ু ও কারণশরীরের অভিমান ঠিকই থেকে 
যায়। উপাধিবিমুক্ত আত্মা ও পরমাত্মা একই 
পদার্থ। একই আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি- 
বশতঃ ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি বল! হয়, 
সেইরূপ একই পরমাত্মা দেহাদি উপাধি হেতু 
জীবাত্মা দ্রষ্টা শ্রেতা ইত্যাদি অভিহিত হন। 
জীব যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, 
তখন সে সতের অভ্যন্তরে লীন হয়, আপনার 
স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ন্বযুণ্তিতে জীবের 
অস্তঃকরণ-রূপ উপাধি হুল্মভাবে থকে ঝলে 
সেই অজ্ঞান-হেতু জীব পুনরায় ব্যবহারিক 
জগতে জাগ্রত থাকে । জীব ল্ুণ্ডিকালে ব্রহ্গে 
লীম হ'লেও অজ্ঞন-আবরণে আবৃত থাকায় 
নিজ স্থাতন্ত্য হারায় না। মুক্তির অবস্থায় জল- 
রাশিতে জলবিন্দুর স্তায় জীব ও ব্রহ্ম এক হ'য়ে 
যান। নিদ্রায় ইন্দ্রিয়মকল যখন নিক্তিয় 
থাকে, কিন্তু মম কার্যকরী থাকে, তখন এ 
মনরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবের স্বগ্নাবস্থায় স্থিতি 
বল! হয়। জীব স্বভাবতঃই ব্রন্মম্বরূপ, তাহাকে 
চেষ্টা কয়ে ব্রহ্ম হ'তে হয় না। উপাঁধ- 
গুলিই জীবত্ববোধের কারণ। যতদিন না মুক্তি 
হয় বা জীববুদ্ধি নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্য্ত 
জীবের প্রারন্ধ কর্ম্মানুরূপ জন্ম এবং সংস্কার- 
রাশি নিয়ে দেহাস্তরপ্রাপ্তি হ'তে থাকে । মৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্ব্বে ভাবী জম্মের চিত্র তার মনে 
উদ্দিত হয়। জীবাত্মা পরমার্থতঃ বিভুই বটে, 
তবে বুদ্ধির সাহচর্ষ্যে তাকে “অণুঃও- বল! চলে। 
যেমন 'একই স্ুধ্য দর্পণে যত উজ্জলভাবে গ্রাতি- 
বিদ্বিত হয়, কাংস্তপান্রে তত হয় না, সেইরূপ 
একই পরমাত্ম! সর্বত্র সমভাবে প্রতিবিদ্বিত 
হ'লেও প্রতিবিম্বাধারে চিত্তের উৎকর্ষ, অপকর্ষ 
অন্ুমারে তার প্রকাশের তারতম্য হয়। 
এইজন্ত কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বন্ধ, যে মুক্ত জলম্থ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


প্রতিবিদ্বিত হৃুর্য্য জলকম্পনে কম্পান্থিত ব'লে 
মনে হ'লেও গ্রকুত হৃর্ধ্য যেরূপ কম্পিত হয় না, 
সেইরূপ অন্তঃকরণ.রূপ উপাধিতে গ্রতিবিদ্িত 
জীবাত্মার হুঃখভোগ হলেও বিষস্থানীয় পরমাত্মার 
কোনই ছুঃখ হয় না। যেমন এক জলপাত্রের 
স্র্য্য প্রতিবিষ্বের কম্পনে অন্ত পাত্রস্থ প্রতি- 
বিশ্বিত হুর্য্যের কম্পন হয় না, সেইরূপ এক 
জীবের কর্মফল অন্ত জীব ভোগ করে ন।। 
মূলতঃ আত্মা এক হলেও অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি- 
ভেদে আত্মা বহু। সেইজন্। একের কর্ম 
ও কর্মফলের সহিত অপরের কর্ম ও কর্্মফলের 
কোন গোল বাধিবার উপায় নেই। যেমন 
সুর্য এক হলেও অগণিত জলপাত্রে প্রতিবিদ্বিত 
হওয়ায় বু সুর্য বলে ভ্রম হয়, সেইরূপ 
আত্ম! পরমার্থতঃ এক হলেও উপাঁধি-জন্য 
প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন ঝলে মনে হয়। ব্রহ্ম 
দেহাদি-উপাধিযোগে বহু এবং বিকৃত বলে মনে 
হ'লেও যে বস্ততঃ ব্রহ্ম এক, অবিক্কৃতই 
থাকেন_-একথ! বুঝাবার জগ্ই বেদান্ত প্রতি- 
বিষ্বের উদাহরণ দিয়েছেন। নিব্বিকল্প সমাধিতে 
জীবের উপাধি লয় পায়। + 


জীবাত্মা সম্বন্ধে বেদাস্তের উপদেশ সংক্ষেপে 
খলেচন। কর! গেল, এখন পরমাত্ম। সম্বন্ধে 
বেদান্ত কি বলেন দেখা যাক্‌। ধার থেকে 
জগতের উৎপত্তি, ধাতে স্থিতি ও প্রলয় কালে 
ধার মধ্যে এই জগৎ বিলীন হয় সেই পরম 
কারণই পরমাত্ম। বা পরব্রঙ্দ। ব্রহ্ম বস্তব কখনও 
উচ্ছিষ্ট হয় নি, -অর্থা২ৎ কেউ ভাষা দ্বারা 
ব্রদ্মের স্বরূপ প্রকাশ কর্তে সমর্থ হয় নি। শান্তর 
ব্রহ্মসম্মন্ধে একটা আভাল .দেম মাত্র। যা 
“একমেবাদিতীয়ম্‌ অর্থাৎ ধার স্বরূপে এক ছাড়া 
ছুই থাকে না, তাই ভূমা। এই ভূমা নিত্য 
ও অমৃত । য” সর্বকালে, সর্বাবস্থায়, সর্ধত্র 
একই রূপে থাকে, তাকে সত্য পদার্থ বলে। 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


য।” কখন থাকে? কখম থাকে না, তাই মিথ্যা । 
এই হিসেবে অর্থাৎ চিরকাল অবিকৃতরূপে থাকে 
না ঝলে ক্গগত্ মিথা। ব্রহ্গই একমাত্র সত্য, 
ব্রহ্বস্তর কোন তুলনাও নেই। আমরা 
আকাশকেই খুব ব্যাপক ব'লে দেখি, তাই 
দুর্বোধ্য ব্রন্দের কথঞ্চিৎ ধারণা করার জন্য 
সহজনাধ্য এ আকাশের সহিত ব্রক্ষের তুলনা 
দিয়ে থাকি। ব্রঙ্গাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ 
স্বীকার করলে ব্রহ্গ অবশ্তই তদ্দ্ারা পরিচ্ছিন্ন 
বা সীমাবদ্ধ হন এবং তাহলে ্রদ্ষের সর্ব- 
ব্যাপিত্বের হানি হয়। যা দেশ কাজ ও বস্তু 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাই অসৎ । যে বস্তু কখন থাকে, 
কখন থাকে না, তাকে কালপরিচ্ছিন্ন বলে। 
যা” সকল স্থানে বর্তমান থাকৃতে পারে নু, 
তাকে দেশপরিচ্ছিন্ন বলে এবং সজাতীয়, 
বিজাতীয় ও স্বগত ভেদকে বস্তপরিচ্ছেদে বলে। 
যার কোন প্রকার পরিচ্ছেদ নেই তা”ই পারমাধিক 
সৎ ব্রহ্দ। এই নিত্য চৈতগ্রস্বরূপ ব্রঙ্গের 
মায়।নামী এক অনির্বচনীয়া শক্তি আছে। 
এই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়ম।ন 
হম। , শক্তির নিষ্রিয় অবস্থায় ব্রন্গ সৃষ্টি করতে 
সমর্থ হন না। এই শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই 
ব্রহ্ম স্থ্টিকর্তা। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর । শক্তি হ'তে পৃথকৃভাবে 
ব্রহ্ষকে দেখলে তিনি সর্ধজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণবিহীন, 
তখন তিনি' কেবল, অদ্বৈত ও নিগুণ। 


মায়াশক্তি-সহযেগে ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীয়- 
মান হন বলে, তিনি এই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। তাঁর চেতন সত্তা নিমিত্ত কারণ 
ও মায়! উপাদান কারণ। স্থট্িগ্রবাহ অনাদি, 
এই অনাদি প্রবাহে পর পর যে স্ষ্টি হয়, 
তা পূর্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অন্ুরূপই হয়। প্রলয়ে 
কোন বস্তর আত্যস্তিক লয় হয় না, লবই বীজ- 
রূপে মায়ায় লীন থাকে, আবার কল্লারাস্তে 


অধৈত বেদান্তের সারকথা 


৬৪৫ 


ব্ক্তভাব প্রাপ্ত হয়। তবে এ মবই মায়িক, 
যেমন রজ্জুতে সপত্রান্তি। মায়াশক্তি পরমাত্মার 
স্বভাব। এই ন্বভাবের সহিত তিনি একীভূত। 
এই স্বভাবের বশে জগতের উৎপত্তি । যে 
বস্তর যা স্বভাব, সেই স্বভাবের অভাবে সেই 
বস্তর অস্তিত্ই অসিদ্ধ হয়। মায়াশক্তি-রূপ 
পরমেশ্বরের স্বভাবের অভাবে আমরা তাকে 
ধারণাই কর্তে পারি মা। স্বভাবের বশে ষে 
থষ্টি, তার উদ্দেস্ঠ বা গ্রয়োজনের প্রশ্ন হতেই 
পারে মা। সৃষ্টি পরমাতআ্মার মিথ্যা পরিণাম 
অর্থাৎ বিবর্ত; যেমন রজ্জুতে সপ্রান্তি। 
জগৎ দেখছি তাই আছে, কিন্তু আছে ধ'লে 
দেখছি না--অদ্বৈতবাদের এটাই সিদ্ধান্ত। 

যিনি জ্ঞানলাভ করেন তিনি জীবনুক্ত রূপে 
প্রারবধকন্ম জন্য জীবিত থাকেন, তার সঞ্চিত ও 
ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমুদয় ন্ট হয়ে যায়, দেহাস্তে 
বিদেহ মুক্তি লাভ করেন। সগুণ ব্রঙ্গজ্ঞানী 
ব্রহ্মলোকের এশর্য ভোগ ক'রে অস্তে ব্রহ্মার 
সহিত মুক্ত হন-_-ইহাই ক্রমমুক্তি। ব্রহ্ম 
ব্যক্তির পক্ষে দেহ হ'তে বহির্গত হওয়া বা 
কোথাও গমন কর! উভয়ই নিশ্রয়োজন। 


ছুটী লোকের মনের অবস্থা, রুচি, সামর্থা 
ইত্যাদি যখন একরূপ নয় তখন উভয়ের 
সাধন প্রণালীতেও অবশ্তই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া 
স্বাভাবিক । তবে অস্তিমে উভয়েই অত্বৈত 
অবস্থা লাভ করবে সাধনেচ্ছুকে সদ্গুরুর 
শরণাপন হ'তে হয়। ব্রন্গজ্ঞের পুনর্জন্ম নেই। 
তবে যে সমস্ত খষির পুন্জন্মের কথা শুন! যায় 
তারা এক একটা অধিকার বা উদ্দেশ নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। এ অধিকার শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত তাঁরা জীবনুক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকেন। 
তাদের এ অধিকার প্রারন্ধ কন্মের স্তায়। এরূপ 
জন্মগ্রহণে তাদের কোন বন্ধন হ'তে পারে না। 
অধিকার শেষ হ'লে তারা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। 


৬৪৬ 


ধারা সগুণ বঙ্গের উপাসনা ছারা ঈশ্বরতুল্য 
হন, তারা জগতের উৎপত্তি গ্রভৃতি ব্যাপার ছাড় 
অণিমা ত্রশ্বধ্য লাভ কর্তে পারেন, পরে 
তারাও মুক্তিলাভ করেন। যাঁরা অদ্বয় ব্রহ্গ 
সাক্ষাৎকার করেন, তার! কেবল হন। উপাধির 
অপগমে যে আত্মা সে-ই পরমাত্বা। জলে 
জল মিশে যাওয়ার গ্ায় আত্ম। ও শুদ্ধ ব্রহ্ম এক 
হঃয়ে যান। এইটি পরিপূর্ণতা লাভ । ব্যক্কি- 
স্বাতন্ত্রোর জ্ঞানই দুঃখের কারণ এবং পুর্ণ-স্বরূপের 
অনুভবই চরম স্থখ। 

অন্বৈতবেদান্ত-মতে ফু চিৎ ও আনন্দ- 
স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্ষই সত্য। তিনি স্বরূপতঃ 
নিগুণ এবং মায়াতীত। যখন তিনি মায়াশ্রিত 
হন, তখন তিনি সপ্ণ। মায়াবশতঃ তিনি পাশ- 
বন্ধ হ'য়ে জীব হন। পাশ হতে মুক্ত হ'য়ে 
পুনরায় শিব হওয়াই বদ্ধ হওয়ার উদ্দেপ্ত, অর্থাৎ 
জীবরূপী শিবের জীবন্ুুক্তি লাভ করাই তার 
দেহধারণের উদ্দেগ্ত । সর্বোপাধি-বিনিমুক্ত ব্রহ্ম 
ও সর্বোপাধি-বিনিমুক্ত জীব বা আত্মা একই । 
মায়!র শুদ্ধ সত্ব গুণে প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্দই মায়াদীণ 
ঈশ্বর-জগতপতি, এবং মলিন সত্বগুণে ঝ 
অবিগ্ঠায় গ্রাতিবিদ্বিত ব্রহ্মই মায়াধীন জীব । 
বেধাস্তের উদ্দেশ্ত জীবের স্বীয় আনন্দস্বরূপ, 
লাভ। এ অবস্থা নিব্বিকল্প-লমাধিলভ্য, 
তখন ব্রঙ্গানুভূতি হচ্ছে এরূপ জ্ঞান থাকে না৷, 


কারণ তখন অনুভবকর্তী আর থাকে না। 


উদ্বোধন 


[ €১ ম বর্ষ--১২শ লংখ্যা 


তবে সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের অনুভব 
হয়। শরারধারী ব্যক্তির বন্ধত্রমের, অভাবই 
জীবনুক্তি। গ্রারবের ভেদবশত্ঃ জ্ঞানী 
জীবনুক্তগণের ব্যবহার নানাপ্রকার হয়। নিজ 
স্বরূপের অজ্ঞানকেই দুঃখের হেত্তু বলা হয়| 
সেই স্বরূপের অজ্ঞান ম্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত 
দূরীভূত .হয় না।* জীবনুক্তগণ এই স্বরূপ- 
জ্ঞান লাভ করলেও ব্যবহারকালে কখন কখন 
আত্মবিস্বুত হন, নচেৎ ভোজনাদি ব্যবহার 
তাদের সম্ভব হয় না। তবে বিষয়ের সহিত 
ন্ন্ধ ঘটুলে যে আনন্দবোধ হয়ঃ এটা যে তার 
স্বরূপতিরিস্ত কিছু নয় এই বোধ জীবনুক্তের 
থাকে। বিষয়ে আনন্দ নেই, আত্মার স্বরূপ 
আনন্দ, তার দ্বারাই সকল বস্তু আনন্দযুক্ত 
অর্থৎ প্রিয় হয়। প্রতিবিম্ব হিসাবে জীব ও 
ঈশ্বরের ভেদ থাকলেও চৈতগ্াংশে জীব ও 
ঈশ্বরে ভেদ নেই । ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ধর্ম ও 
জীবের অরজ্ঞত্ব ধর্ম বাদ দিলে এক শুদ্ধ চৈতন্ত 
মাত্র অবশিষ্ট থকেন। ব্রহ্ম জানের অগোচর । 
তাকে জানার অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। তিনি নিত্য 
জ্ঞানস্বরূপ? তিনি কখনও জ্ঞেয় হ'তে পারেন 
না। ব্রহ্গজ্ঞানের অর্থ-তুমি যে ব্রহ্ম তাই 
হওয়া অর্থাং উপাধিমুক্ত হ/য়ে স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ 
করা। বেদান্ত আলোচনার এইটিই উদ্দেস্ঠ 
এবং বেদাস্তের সার কথা হচ্ছে--. 

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে ব্রদ্মৈব নাপরঃ। 


চি | 
শ্রীমণিরত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফোটে ফুল তাহে ভক্ত পূজে দ্রেবতায়, 
বিলামী বিলাস তরে যতন দেখায়, 
শুকন! পুজার ফুল মাথে স্থান পায়, 
(বলাসীর বানী ফল পথেতে লুটায়। 


বেদ ও উপনিষদের আদর্শ 


প্রীকালীপদ চক্রবস্তী, এম-এ, সাঁহিত্যবিনোদ 


ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বেদ ও উপ- 
নিষদের যুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ যুগ 
বলা চলে। নানাক্ষেত্রে জীবনের এমন সম)ক্‌ 
বিকাশ আর অন্ত কোন যুগে দেখা যায়ঞ্না। 
তাই আজ পর্যন্তও আমাদের সকল ক্রিয়া কর্ম, 
রীতিনীতি ও অনুশাসনে কোথাও ক্রুটি দেখিলে 
আমর! বেদ ও উপনিষদের বুগের উল্লেখ করিয়। 
থকি । 

বেদশব্দ “বদ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন | বিদ্‌ 
ধাতুর অর্থ হইতেছে জানা । সুতরাং বেদ-অর্থে 
জ্ঞান বুঝায়। সেই লৌকিক ও পারমাথিক সমস্ত 
জ্ঞানভাগ্ডার যাঁহ। ভারতীয় খর ধ্যানযোগে 
প্রকটিত হইয়াছে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, 
যাহ। অনন্ত স্ট্টি-গ্রাবাহের সহিত একত্র একভাবে 
স্থির হইয়া আছে, তাহাই বেদপদবাচা। এক 
কথায় বেদ ভারতীয় খধির উপলব্ধ সত্য। 
বেদব্যাস বেদসমূহকে বিভাগ করিয়া শৃঙ্খলা 
আনয়ন করেন। বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে 
বিভাগ করিয়াছেন। যে সমস্ত ছন্দোবন্ধ শ্তোঅ- 
রূপ মন্ত্ উদাত্ত, অনুদাত ও ম্বরিত স্বরসংযোগে 
আবৃত্তি করা হইত, তাহাদের নাম'খক। এ 
সমন্ত মন্ত্র নানাবিধ সুর-তান-ল্য যোগে গীত ও 
যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের বলা হইত সাম। 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানোপযোগী গ্ঘমন্ত্রেরে নাম যজুঃ। 
যে সমস্ত মন্ত্র ইন্ত্রজাল, বশীকরণ, উচ্চাটন ও 
চিকিৎসা-ব্ষয়ে ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি 
অথর্ববেদেব অন্তভূ ক্ত। শিক্ষা কল্প গ্রভৃতি ষড়জ, 
বেদের কর্মকাও-সমূহের নাম অপরাবিগ্তা ও 


পরম পুরুষার্থস্বরূপ যে ব্রহ্ষঙ্ঞান তাহার হেতু 
উপনিষৎসমুহের নাম পরাবিগ্ঠা। ব্যাপকভাবে 
এই উপনিষংসমূহের নামই . পরাবিদ্যা। 
উপনিষদের উপরই এ"বেদান্তদর্শনের ভিন্তি। 
যজুবেবদীয় “শতপথত্রাক্ষুতেণ লিখিত আছে যে 
উপনিষতৎ বেদের সার। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
ভাগ হৃদয়ের ও ন্লিখবাসের নিদর্শন। উপনিষৎ 
বিচারের ও জ্ঞানের নিদর্শন, এবং ইহা হইতেই 
দর্শনশান্ত্রের উৎপত্তি । এইজন্ই দর্শন হইতে 
বেদের গ্রামান্থবিষয়ক মঙসমূহ প্রদশিত হইয়! 
থাকে । 

বেদ নিত্যই হউক, আর অনিত্যই হউক, 
পৌরুষেয় বা অপৌরুষেষ হউক, ইহার প্রভাব যে 
আর্ধ।সমাজের উপর অসাধরণ ছিল, আর 
ইহাই যেভারঠীয় সংস্কৃতিকে এক মহত্তর উজ্জ্বল 
আসনে গ্রতিঠিত করিয়াছে, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 

বৈদিক বণাশম ধন্ম আজ কালক্রমে নষ্ট 
হইতে চলিয়াছে, গুণকর্মমান্ুসারে জাতিবর্ণ-বিভাগ 
আর দৃষ্টহয় না। বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ভাগ 
সমাজের অভ্যন্তর হইতে আজ বহুলাংশে 
অন্তহিত হইয়াছে, তবুও. এক সামগ্রস্তপূর্ণ 
জীবনাদর্শের উল্লেখ করিতে হইলেই আমাদের 
বৈদিক যুগের দিকে ফিরিয়৷ তাকাইতে হয়। 

বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন অব্শ্যস্তাবী। 
বিশেষতঃ বৈদিক যুগের কৃষি-প্রধান জীবনে যাহা 
একান্তভাবে প্রযোজ্য ছিল, আজ যন্ত্রযুগের 
সঙ্গে তাহার হয়তো সামঞ্জহ্তবিধান হয় না, 


৬৪৮ 


কিন্তু জীবমের বাহ্রূপের অন্তরালে সে সত্য 
সার্ধজনীনতাম আজও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া আছে, 
তাহ। আমাদের জীধন-দর্শনকে আজও গভীর- 
ভাবে গ্রভাবিত করিতেছে । 

বৈদিক যুগের আচার্ধ্য অন্তান্ত উপদেশের 
সঙ্গে শিষ্কে আদেশ করিতেছেন_-কর্ম কুরু। 
ম! দিবা স্বাপসীঃ--দিবানিদ্রা জড়তা অলসতা 
পরিহ!র করিয়া কর্মী হও-_বিষ্তৃত কর্মক্ষেত্রে 
তোমাকে আদর্শ কর্মী হইতে হুইবে। স্থৃতরাং 
আলন্তের সময় নাই। দিবানিদ্রাদি অলস ব্যমন 
পরিত্যাগ করিয়া সাধন€য় তত্পর হও তাহা 
হইলেই আমুঃ যশ বীর্ঝঝাদি, ধর্ম কাম মোক্ষ 
প্রভৃতি গুণসম্পদ তোমার করতলগত হইবে । 

বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম কী চমৎকার 
সামঞ্রস্তেই না পরিপূর্ণ ছিল! জীবনারস্তের প্রথম 
অধ্যায়ে কঠোর ত্রহ্গচর্য্য দ্বারা মন ও শরীর 
গঠন, শরীর ও মন গঠিত হইলে বিবাহ ও 
গাহস্থা-ধর্মপালন, গাহ্স্থ্যধর্ম পালনের পর 
পঞ্চাশ বর্ষকালে বানপ্রস্থ-গ্রহণ, তারপর 
জীবমের চতুর্থ অধ্যায়ে সন্যাস-অবলম্বন। 
যমসাধন! দ্বার ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্তে 
জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই বেদের 
শিক্ষা । প্রাচীন ভারতে ইহাই ছিল শিক্ষা 
ও লাধনার ধারা । স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমান 
অধিকার ছিল এই শিক্ষা ও সাধনায় । 

একদিকে যেমন গার্গা মৈত্রেয়ী প্রভৃতি 
ব্রহ্মবাদিনী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়। যায়, অন্থদিকে 
তেমনি অরুন্ধতী প্রভৃতি আদর্শ কুলবধূর সাক্ষাৎ 
মেলে প্রাচীন যুগে। একদিকে মৈত্রেয়ী যেমন 
বলিতেছেন-'যেমাহং নামৃতা স্তাং কিমহং তেন 
কুর্ধাম্। তেমনি লবধুও প্রার্থনা 
করিতেছেন--- 
ক্রুবা! গ্যৌগ্রবা! পৃথিবী গ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ । 
ফরবাসঃ পর্বতা ইমে ঞ্রবা স্ত্রী পতিকুলে বরম্‌।॥/ 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখা! 


আকাশ নিষ্কম্প, পৃথিবী অচঞ্চলা, বিশ্বজগৎ 
প্রণালীবদ্ধ ও নিয়মিত, পর্যতসকল নিশ্চল, আর 
আমরাও পতিকুলে বা, অর্থাৎ যেন স্থিরা হইতে 
পারি। | 

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের একটি চমৎকার আদর্শ 
নিয়লিখিত মন্ত্রটির মধ্যে আমর! দেখিতে পাই। 
পতি স্ত্রীর নিকট ক।মন1 করিতেছেন-_ 

“সথ। সপ্তপদী ভব সথ্যস্তে গমেয়ম্‌। 

সথ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মাযোষ্ট্যাঃ ॥ 

একত্র সপ্তপদ অর্থাৎ ভূরাদি সপ্তলোক 
মনে তৃমি আমার সখী হও। আমিও তোমার 
সঙ্গে সথ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইলাম। তোমার আমার 
লখ্যের ফলে উভয়ে একত্র ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে 
আরোহণ করিয়া একত্র এই পৃথিবী হইতে 
নত্যলোকে উন্নীত হইব। তোমার আমার 
সখ্যবন্ধন যেন অন্ত স্ত্রীলোক দ্বারা নষ্ট না! হয় 
এবং সুখকারী রমণীগণ তোমার আমার লথ্যবন্ধন 
সুদৃঢ় করুন| 

বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর 
প্রেমবন্ধনের যে আলেখ্য দেখিতে পাই, তাহ। 
ভাবাদর্শের মহিমায় প্রোজ্জল-_ 

“যদেতদ্ধাদয়ং তব তাত্ত হৃদয়ং মম। 
যদিদং হৃদয়ং মম তাত্ত হৃদয়ং তব ॥” 

এত প্রাচীন-কালেও নরনারীর এইরূপ শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ সমাজের সম্মুখে স্থাপিত করিয়! ব্যক্তি ও 
সমাজ-জীবন সার্থকতায় মণগ্ডিত করিয়াছিল। 
তাহা আঙ্গম কোথায়? ইহকালে পরকালে 
বিচ্ছেদ নাই ভাবিয়। স্বমী এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়। স্ত্রীর সহিত মখ্যবন্ধমে আবদ্ধ হইতেছেন। 
নর-নারীর মিলমের এই পবিত্র আদর্শ আজিও 
ভারতীয় সমাজ-্জীবনকে বিধৃত করিয়। আছে। 

বৈদিক অনুষ্ঠামগুলি এক উদার আদর্শের 
উপর প্রতিষিত বলিয়াই তাহার মহৎ প্রভাব 
আজও বিস্তমান। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


মধ্যে আত্মন্থখের উল্লেখ কোথাও নাই । যাহা 
কিছু অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা সকলই 'জনহিতায় 
প্রজাহিতায় চ*। ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের শেষে ষে 
প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ কর! হয়, তাহাতে নিহিত 
আছে বিশ্বের কল্যাণ-__ 
দে7াঃ শাপ্তিরস্তরীক্ষং শান্তি পৃথিবী শাস্তিরাপঃ 
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ ।বনস্পত্তয়ঃ শান্তিবিশ্বেদে বাঃ 
শাস্তিঃ ব্রদ্দ শান্তি: সর্ববং শান্তি; শাস্তি; শান্তিঃ 
শাস্তিরেব শান্তিঃ সা মা শানস্তিরেধি ॥ 
( ষজুরেবিদ ) 
শুধু পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নগে, 
বিশ্বকল্যাণ কামনা যে যুগের প্রার্থনায় বর্তমান, 
সে যুগ সভ্যতার কত উচ্চসোপানে আরোহণ 
করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয় । 5 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বেদে যে 
দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ বণিত আছে, তাহা 
নহে, জনক-জননীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার ষে 
আলেখ্য অংকিত আছে, তাহাও পৃথিবীর অন্ঠান্ত 
সভ্য-জাতির ইতিহাসে ছূর্লভ। জনমক-জননী 
গ্রাতাক্ষ দেবতা । ইহ্‌*জীবনে তাহাদের সেবা- 
শুশ্বধ*তে। অনুষ্ঠেয় নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে; পিতামাতার পারলৌকিক ক্রিয়ানু- 
ষ্টানের মধ্যে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাও পৃথিবীর অন্ত কোথাও ছুর্লভ। 
শ্রান্ধকর্মাদি দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়াছেন 
এই বিশ্বাস হইতেই শ্রাদ্ধকর্তার মনে সমস্ত বিশ্ব 
মধুময় প্রতীয়মান হইতেছে; তাহার মনে স্বতঃই 
এই প্রার্থনা জাগিতেছে-. 
“মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধবঃ 
মাধবীর্ন সম্তবোষধীঃ ॥ 
মধু নক্তমুতোষসে! মধুমৎ্ পাথিবং রজঃ 
মধু ছৌরস্ত নঃ পিতা ॥ 
মধুয়ান্ে। বনস্পতির্মধুমা অস্ত সুর্য; । 
মাধবীর্গাবো৷ ভবস্ত নঃ ॥ 


বেদ ও উপনিষর্দের আদর্শ 


৬৪৯ 


সমস্ত কিছু পাধিব কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নিয়তই 
পাধিবতাকে অতিক্রম করিয়া উদদীর বিশ্বলোকে 
প্রয়াণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইহাই 
ভারতীয় সংস্কৃতির মুল সুত্র । 

বেদে একদিকে যেমন ধর্মকার্ধ্য ও যজ্ঞ।দির 
ব্যাপার রহিয়াছে, তেমনি লৌকিক ও ব্যবহারিক 
বিষয়ের তথ্য বর্তমাম। সামাজিক আচারের 
মধ্যে বিবাহ-প্রথা, স্বয়ংবর-গ্রথা, দন্তকগ্রহণ, 
জাতিনির্ণয়, সমুদ্রষাত্র।, রাজ্যান্িষেক, দাসদাসী- 
ক্রয়, দ্যুতক্রীড়া ইত্যাদি, জ্যোতিষ সম্বন্ধে সৌর ও 
চান্দ্রবতদর' উত্তরায়ণ, দ্দক্ষিণায়ন খতু বৎসর 
দিনগণনা, চন্দ্রলোকের উৎপন্তি, হুর্ধ্যের গতি, 
কুর্যাগ্রহণ পৃথিবীর,অক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে অ(লোচনা, 
রুষি-ত্িজ্ঞান সম্বন্ধে কুপখনন, জলসেচন, গোচারণ, 
এবং পশ্ড পালন, রোগচিকিৎস।, বস্ত্রবয়ন, লৌহময় 
অন্ত্রদি প্রণয়ন, স্বর্ণ ও রজতমুদ্র। ইত]াদি 
বিবিধ বিষয়ে আলোচমা ও গবেষণ। দেখিলে 
প্রচীন-কালের বৈদিক সভ্যতার ব্যাপকত! ও 
পরিধির এক আশ্চর্য) পরিচয় পাওয়। যায়৷ 

প্রাচীম ভারতে অপর বিদ্যার অনুশীলনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরা বিছ্ভাও চরমোত্কর্ষ লাভ 
করিয়াছিল । যে বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান বিনষ্ট 
করে, ব্রঙ্গোপলন্ধির সহায়তা করে, তাহাই 
পরাবিগ্ভা । উপনিষৎসমূহ সেই পরাবিষ্তার আকর। 
একাবোধের উপদেশ উপনিষদে যে ভাবে প্রদত্ত 
হইয়াছে, তেমন আর কোথাও হয় নাই। 
একাসাধনাই ভারতের চরম সাধন! । এই এ্রকা- 
সাধনার জন্তই ভারতবর্ষ জগৎসমাজে আজও 
শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। এঁক্যবোধ যখন 
দুর্বল হয়, প্রাণশক্তি তখন দুর্বল হইয়! পড়ে । 
উপরনিষদের সাধনাই একদা ভারতের প্রাণধারাকে 
কল্যাণের শতধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে 
গৌরবময় করিয়। তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 
সাহার বছু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির 


৬৫৬ 


জয়োচ্চারণ করিয়াছেন। একদা তিনি 
বলিয়া ছিলেন-- 

“যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ 
জনচিন্ত আছে যাকে ন্দীমাতৃক বলা চলে। 
মে চিত্তের এমন নিত্য প্রবাহিত মননধার।, 
যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে 
আনে, নিজের মধোকার ভেদ-বভেদ তার 
ভেসে যায়, ষে গ্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব 
সফগতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন যোগায় 
সকল দেশকে সকল কালকে ।,”"একদা সেই 
চিত্ত ছিল ভারতের, তার'ছিল বহম।ন মননধার। 
সে বলতে পেরেছিল বেদহম্‌--আমি জাণি, 
এমন কিছু জানি য| বিশ্বের সকলকে আমদ্ত্রণ 
করে জানাবার। শৃরস্থ বিশ্বেশুন্ুক ,বিশ্বের 
লোক। আয়ান্ত সর্বতঃ স্বাহা-_-সকলে আন্মক 
সকল দেশ থেকে ।.গ্রাচীন ভারত নিত্যকালের 


মধো আপন পরিচয়কে দীপমান করেছে, 


বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণো: 


আপনাকে দান করার দ্বারা । সোদন সে 
ছিল না! অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিতকর । 

যে সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষ একদা জগতের 
শীর্ষস্থানীয় হইয়া! উঠি়।ছিল, তাহা শুধু ভাব- 
বিলামিতার দ্বার! সম্ভব হয় নই । ব্রহ্মার্যয। 
মনমশীলতা ও কঠে।র আত্মত্যাগের দ্বারাই 
তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ঈশোপনিষদের তিনটি 
মাত্র শ্লোকে এই সাধনার ধারা বিশদভারে বণিত 
হইয়াছে £ 

'অন্ধং তমঃ গ্রবিশস্তি যে হবিগ্থামুপাঁসতে । 

ততো ভূয় ইব তে তমে। যউ বিছ্যায়াং রতাঃ ॥ 

অন্দে বাহুবিগ্থায়া অগ্থদ|হুরবিগ্যয়। 

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নম্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ 

বিদ্যা বিদ্াঞ্চ যস্তদেদোভয়ং সহ। 

অবিায় মৃতু)ং তীত্ব বিদ্ধয়ামতমন্্তে ॥ 
যাহারা কেবল কর্মের অনুলরণ করে তাহার! 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


অঙ্জানদূপ গভীর তিমিরে প্রবেশ করে। 
আর যাহারা কেবল জ্ঞানের চর্চা করে তাহার! 
তদপেক্ষ। গভীর তিমিরে প্রবেশ কর। তত্ব 
দর্শীরা জ্ঞান ও কর্মের পৃথক পুথক ফল 
কহিয়াছেন। যাহারা আমাদের নিকট ইহা 
অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের ব্যাখ্য। করিয়াছেন সেই 
জ্ঞ/নীদের মুখ হইতে আমর! এইরূপ শুনিয়াছি £ 
যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একত্র অনুষ্ঠেয় 
বলিয়া জানেন তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত 
হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থকেন। 

উল্লিখিত মন্ত্রগুলির ভিতর দিয় ভারতবর্ষের 
একটি অন্তরতম সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়| 
উপনিষদ বলিতেছেন-_জীবনের যে চরম 
সার্থকতা চৈতগ্তকে সর্বজনের অস্তরস্থ করিয়া 
জানা-সকল কিছুই ব্রঙ্গসত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত 
এইরূপ মনন, তাহ। কেবলমাত্র কর্ম বা জ্ঞান 
কোনটির দ্বারা সম্ভব নয়। জ্ঞান ও কর্মের 
সমর্জস্তে সেই পরম কল্যাণলাভ হইবে । 


উপনিষদের নানা আখ্যামের ভিতর দিয়া এই 
আদর্শকে পরিস্ফুট কর! হইয়াছে । উপনিষদের 
কাহিনীর মধ্যে আমরা কৈকেয় অশ্বপতি, প্রবাহণ 
এবং বৈদেহ জনক £ভূতি যে সমস্ত নৃপতির 
উল্লেখ পাই, তাহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্। তাহারা 
একদিকে বিস্তৃত সাআজ্য পরিচালনা করিয়াও 
মুহূ্তমাত্র আত্মবিস্বৃত হন নাই। তীহার! ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ 
করিয়াছেন। ইহলোককে তীহারা অস্বীকার 
করেন নাই। . এই বিপুল বিশ্বজীবন তখন 
তাহাদের নিকট শুগ্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। 
তাহার! জানিতেন যে “আনন্দাদ্ধোৰ খন্বিমানি 
তৃতানি জায়স্তে। আননেন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং প্রষস্ত্যভিনংবিশস্তীতি”। 

উপনিষদের মহাসত্য ভারতবর্ষকে, একদা 
মহান আদর্শে উন্নীত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে 
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বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ ভারতের এই আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিকে বহুলাংশে পরিবতিত করিয়। দেয়। 
তারপর 'নানা ঘাত-প্ররতিঘতের মধ্যে পড়িয়া 
ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক তৃষ্টি বুল পরিমাণে 
হারাইয়াছে। বিদেশী শাসন অপনীত হইলেও 


ভারতবর্ষ আজ নানা ছুর্বলতায় অভিভূত। 


আমাদের স্বরাজের কর্ণধারগণ ভারতের 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়াছেন। যে জাতীয়তার উপর ভারতবাষ্ট্রের 


ভিন্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ভারতের, নিজস্ব 
জাতীয়তা নহে। এইরূপ জাতীয়ত!বোধের সহিত 
ভারতীয় আত্মার কোন দিন যোগ ছিল ন]। 
বর্তমান কালেও একজন ভারতীয় খষির কণ্ে 
ভারতের অকৃত্রিম জাতীয়তার বাণী ঘে্ষত 
হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসাও আ।স্চর্ধা বিশ্ময়ে 
সেই মহান অভুদয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়। 
ত[কাইয়ছিল--সেই জাতীয়তার ব|ণী রাষ্ট্রসংগ্রামে 
আমাদের আদি প্রেরণা জোগাইয়াছিল-_কিন্তু 
একথা আজ আমরা বিস্বৃত হইয়াছি। 


অপরূপ পাখী 


৩৫১ 


উপনিষদের বীর্য গ্রদ আদর্শের উপরই ছিল সেই 
জাতীয়তবোধের ভিত্তি। পাশ্ঠাত্য শাসনের 
অবস।ন ঘটাইয়া ভারত যদি সেই পাশ্চাত্যের 
উচ্ছিষ্টকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে, 
কিছুদিন পরে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে ফতুর 
হইয়! যাইবে । জগতকে দান করিবার মত 
কিছুই আর তাহার থাকিবে না। স্বাধীন 
হইয়ছি বলিয়াই আমরা মহত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হই নাই। আমাদের মহত্ব স্থাধিকারপ্রতিষ্টায় 
অর্থাৎ বিশ্ববামীকে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ 
দানের যোগ্যতায়, * আমাদের মহত্ব পুমঃ 
গ্রতিঠিত হইবে। আদর্শত্রষ্ট কর্ম বা শুধুমাত্র 
জ্ঞ/নসাধনার দ্বঃরা তাহা হইবে না। পাশ্চাত্যের 
শিল্প বা বিজ্ঞানসাধন! আমরা গ্রহণ করিব, 
কিন্তু আমাদের আধ্যাক্সিক সাধনাকে সেই 
শিল্পপাধনার পদে বিকাইয়। দিয়া নয়। জাতির 
পক্ষে আজ সতাই ছুর্দিন। এই ছুর্দিনকে 
অতিক্রম করিতে হইলে আমাদের মেই বলগ্রদ 
উপনিষদের বাণীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। 


অপবূপ পাখী 


মলিন! 


মত) কামনা বাসনায় ভর৷ 
জীবনতরুর শাখে, 
আজি অজানার সুদূর হইতে 
কোন পাখী এসে ডাকে । 


গানে গানে তার সুধা ঝরে পড়ে 
তাখির আলোকে নবারুণ গড়ে, 
সার] বিশ্বের বেদনা আপন--. 
কে আবরি রাখে । 


সেই মে পাখীর যুগল পাখায় 
শত রবি শশা তারা ঝলকায়, 
কনক জ্যোতির পুলক-বন্া 
ধরার তিমির ঢাকে। 
মত্য ক!মনা-বাসনায় ভরা 
জীবনতরুর শাখে, 
রূপান্তরের বারতা বহিয়া 
অপরূপ পাখী ডাকে । 


অন্্রাত-ভূভাগে আবিষ্কার-অভিযান 


এস, গর্ডন কলার 


পৃথিবীর অবশিষ্ট অন্ত স্থানগুলি আবি- 
ঘরের জন্ত বর্তমানকালে যেরূপ ব্যাপক অভিযান 
সুরু হয়েছে এলিজাবেখীয় যুগের পর আর সেরূপ 
দেখা যায় নি। কুমেরু অঞ্চলে আসন্ন ইঙ্গ- 
সুইডিস-নরওয়েজিয়ান যুক্ত অভিযান সাম্প্রতিক 
আবিষ্ষার-অভিযানগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য। 

দক্ষিণ মেরুর চতুষ্গার্শস্ চিরতুষারাবৃত অঞ্চল 
বর্তমামে পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। 
৩৭ বৎসর পূর্বে বুটেনের দুঃমাহলী অভিযাত্রী 
স্কট এই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর 
পূর্বে স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 
“অভিযানের ফলাফলে আমি মোটেই দুঃখিত 
নই। এই অভিযানকালে আমি ইংরেজদের 
চরিত্রে চরম কষ্টসহিষুতা, বন্ধুবৎমলতা, নিভভীকতা 
গ্রভৃতি সদ্দগুণের যে প্রকাশ দেখেছি তাতে 
আমি বিশেষ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি ।” 
দক্ষিণ মেরু অভিযান এখনও সমান বিপদসন্ধুল, 
যদিও স্কটের পরবতী অভিযাত্রিগণ এ অঞ্চল- 
সম্বন্ধে আধকতর জ্ঞান এবং রাডার, বিমান 
গুভৃতির সাহ।যা লাভ করেছেন। 

কুমেরু অঞ্চল অভিমুখে ষে ত্রিজাত্ীয় অভি- 
যান শুরু হবে ভাতে বুটেন থেকে পাঁচজন 
বৈমানিক ছুটি বিশেষ ধরনের বিমান মিয়ে 
যোগদাম করবেন। এদের কাজ হবে “কুইন 
মড ল্যাওঃ বেষ্টনকারা তুষার প্রাটীরের মধ্য 
দিয়ে ভেতরে প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করা। 
আজ পর্যস্ত 'কোন জাহাজ এই তুষার প্রাচীর 


বিশেষভাবে 


ভেদ করে মেরু ' অভ্যন্তরে গ্রবেশ করতে 
পারেনি এবং সনে শ্তার আর্নে 
স্তাকূলটনের সমস্ত প্রচে্টা ব্যর্থ হয়। অভি- 
যাত্রিদলে চারজন তরুণ বৈজ্ঞানিক থাকবেন 
ধাদের বয়স ২৬ বংসরের অধিক নয়। এদের 
মধ্যে ছুজন ইংরেজ, একজন কানাডিয়ান এবং 
এবং অস্ট্রেলিয়ান । এর! মেরু-গ্রদেশের 
আবহাওয়া, ভূঙুত্ব ও অন্ঠান্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যাবেক্ষণার্দি করবেন । 
অভিযাত্রিদলের লক্ষ্যস্থল হল দক্ষিণ মেরুর 
নরওয়েজিয়াম অঞ্চল। এই স্থানের পূর্বে 
অষ্্রেলিয়ান অঞ্চল এবং পশ্চিমে বুটিশ ফকৃল্যাও 
দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত । গ্রাহামল্যাণ্ড, দক্ষিণ অর্কমি 
দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্তাওউইচ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বুটিশ 
অঞ্চলে অবস্থিত। যে সকল অসমসাহসিক 
বৃটিশ অভিযাত্রী চরম ক্লেশ বরণ করে এই 
সকল স্যানের ম'নচিত্র প্রস্তত করেছেন, তাদের 
নাম অনুলারেই দ্বীপগ্ুলির নামকরণ করা হয়েছে। 
গ্রাহামল্যাণ্ডের অদূরে তুষারাবৃত ষ্টোনিংটন দ্বীপে 
১৯৪৭ সালের প্রথমভাগ থেকে এগার জন লোক 
বান করছেন। বিমান ও জাহাজের পাহায্যে 


১৯১৪ 


শীন্রই তাদের উদ্ধারের চেষ্টা কর! হবে। 


উপরোক্ত এগার জন বৃটিশ আবহতত্ববিদ্‌ 
পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা নির্জন জীবন 
যাপন করেছেন। এরা দক্ষিণ লাগরের উপকূলে 
তাবুতে বাস করেন এবং বেতারের সাহায্যে 
নিয়মিত ভাবে আবহাওয়ার সংবাদ প্রেরণ করেন। 
তাদের সংবাদের উপর নির্ভর করেই আত্তর্জাতিক 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


তিমিশিকার অভিযানকারিগণ বিপদস্কুল দক্ষিণ 
অতলাস্তিক সাগরের মধ্যে নিরাপদে জাহাজ 
চালনা করেন । 

পৃথিবীর অপর প্রান্তে উত্তর মেরুর চির- 
তুষারাবৃত অঞ্চল অবস্থিত । মানচিত্রে এই স্থান 
সংক্ষেপে “অনাবিদ্কৃত ভূভাগ” বলে বণিত হয়েছে 
এই অঞ্চল আবিষ্কারের জন্যও একটির পর একটি 
অভিযান চালান হচ্ছে। বিখ্যাত আবিষ্কারক 
ক্যাপ্টেন স্কটের পুত্র পিষ্টার স্কট সম্প্রতি কামাডার 
মের অঞ্চলে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে বৃটেনে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন। পিটার স্কট তুষার মরুর 
মধ্যস্থলে 'কুন্ুমান্তীর্ণ পক্ষিকৃজন-মুখরিত একটি 
স্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে এক নুতন 
ধরনের এস্কিমে৷ জাতি বাস করে যাদের অস্তিত্বের 
সংবাদ এতকাল সকলেরই অজানা ছিল 

বুটেমের স্কুলের ছাত্রদের একটি দল সম্প্রতি 
উত্তর নরওয়ের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আবিষ্কার- 
অভিযান চালিয়েছিল । ছাত্ররা! ছ'সপ্তাহ ধরে আশী 
বর্গ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করে এবং সেখানকার 
আবহাওয়া, ভূতত্ব হিমবাহ, পক্ষী ও গাছপালা 
সন্ধন্ধে নানা মুল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করে। 


সম্প্রতি তার! বুটিশ মিউজিয়ামের কতৃপক্ষের 
নিকট তাদের সংগ্রহ ও রিপোর্ট পেশ করেছে । 

চারজন বুটিশ অভিযানকারীর অপর একটি 
দল সম্প্রতি বুটিশ কলম্বিয়া ( কানাডা ) অবস্থিত 
ক্যাসিয়ার ও স্বিকাইন পর্বতে অভিযান করে 
তথাকার *মানচিত্র-গ্রস্ততি সমাপ্ত করেছেন। 
কেমব্রিজ* বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ১২ জন ছাত্র সম্প্রতি 
উত্তর মেরু গ্রর্দশের অন্তর্গত ম্পিটস্বার্জেন 
অঞ্চলে ভূতত্বলংক্রাস্ত গবেষণী সমাপ্ত করে 
বুটেনে প্রত্যাবর্তন করেছে। অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিস্তালয়ের আবিষ্ষার-অভিযান ক্লাবের! 
গাচজন সভা কিছুকাল পূর্বে আইসল্যাণ্ডের ২০ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত নর্থ ইষ্ট ল্যা্ড-এ একটি 
নৃতন ছিমবাহ আবিষ্কার করেছে। 


অজ্ঞাত-ভূভাগে আবিফার-অভিযান 


৬৫৩ 


লিভিংষ্টোম ও ট্রানলীর পদাংক অগুলরণ 
করে বৃটিশ অভিযানকারিগণের আস্মিকার গভীর 
অভান্তরে উষ্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ অনাবিষ্কৃত ভূভাগে 
আবিষ্ষ'র-অভিযান চালিয়েছেন । একশ বৎসর 
পূর্বে এই ধারণা ছিল যে আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত 
অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুভূমি, 
যেখানে বড় বড় নদী তাদের গতিপথ হারিয়ে 
ফেলে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্তাই 
লিভিংষ্টোন অভিযান স্বর করেম। কেমব্রীজ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জনৈক অধ্যাপক ও তিন জন ছাত্র 
সম্প্রতি আফ্রিকার গভীর জঙ্গল ও জলাভূমিতে 
অদ্ভূত পদবিশিষ্ট এক জাতীয় মানুষের অস্তিত্ব 
আবিষ্কার করেছেন যারা তাদের পুরোহিতদের 
নির্দেশে বর্শার সাহাযো মত্য্য শিকার করে। 

লগ্ুন বিশ্ববিগ্থালয়ের জনৈক অধ্যাপক 
ফরামী আফ্রিকার ছুরধিগমী' অঞ্চলে পরিভ্রমণ 
করে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত 
বহ্থগ্রকার ভাষার রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন। 
ছু'জন বুটিশ ছাত্র সাহারা মরুভূমির মধ্যে, 
“টুর্জেস্ঠ নামে এক মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব আবিফার 


করেছে এবং সেখান থেকে প্রস্তরযুগ সভাতার 
বহু নিদর্শন ও গ্রস্তরলিপির কপি সংগ্রহ করে 
এনেছে, আজ পর্যস্ত কেউ যার পাঠোদ্ধার 
করতে সমর্থ হয়নি। 

বুটেনের যে সকল য়্যাডভেঞ্চার-পিপাস্ 
ব্যক্তি পুথিবীর দুর্গম অনাবিষ্কৃুত অঞ্চলে 
অভিযান করার সুযোগ সুবিধ! পায়ন। তার! 
বুটেনের মধ্যেই বহু অভিষান ক্লাব গড়ে তুলেছে। 
লগ্ডনে একটি ক্লাব আছে যার সভ্যর্দের কাজ 
হল লাগন শহরের ত্বল্পপরিচিত অংশগুলি 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। এলিজাবেথ, লিভিং- 
টোন ও কাপ্টেন স্কটের যুগে বুটেনবাসীদের মধ্যে 
যে আবিষ্কারস্পৃহ! ও ফ্যাডভেঞ্চার-তৃষ্ণা দেখা 
গিয়েছিল বর্তমান কালেও তা অব্যাহত আছে 
বল! যেতে পারে।* 


+ নিউ দিল্লী ব্রিটাশ ইনফরমেশন সাভিসেস্এর সৌজন্যে প্রকাশিত--উ: সঃ। 


সমালোচনা 


(১) গ্রহরত্ বিজ্ঞান বা রূতু-সমীক্ষ। 
(২) লঘু পারাশরী রহত্য--উভয় পুস্তক 
শ্রীরাজেন্্রমাথ শান্জী গ্রণীত। প্রথম পুস্তক 
১৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ভারত সাহিত্য ভবন, 
২৩২ কর্ণওয়ালিশ ট্রাট, কলিকাত। হইতে 
প্রকাশিত। দ্বিতীয় পুত্ক ১৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 
ইহার প্রকাশক--সতাব্রত লাইব্রেরী, ১৯৭ 
কর্ণওয়াণিশ স্রাট, কলিকাতা! | প্রত্যেক পুস্তকের 
মূল্য ৪ টাকা । | 

গ্রন্থকার জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ আচার্যোপাধিক 


পণ্ডিত, নিখিল ভারত পারাশর জ্যোতিষ: 


চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও শ্রীবামামন্দ সরস্বতী মামে 
পরিচিত। যেয়ে গ্রহ অশুভ ফল প্রদান করেন, 
সেই গ্রহের শাস্্রনিদিষ্ট রদ্ব ব্রঙ্গণকে দান বা 
স্বয়ং ধারণ করিলে তৎ তত গ্রহ প্রলন্ন হন। 
প্রথম পুস্তকে নবগ্রহের এই রত্ববিঙ্গান বিবৃত। 
ইহার মতে হুর্ষের মাণিকা, চন্দ্রের মুক্তা, 
মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকত (পান্না), 
বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক, শনির নীল! 
রাছর গোমেদ এবং কেতুর বৈদূর্ধ রদু হইয়া 
থাকে । এই লকল রতু স্ফটিক-জাতীয় পদার্থ 
এবং বহু গুণ ও বর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের বিভিন্ন নাম, 
লক্ষণ ও ধারণবিধি বিস্তৃতভাবে লিখিত। 
জ্যোতিষশান্ত্র ফড়-বেদাঙ্গেরে অন্ততম। 
'পারাশরী হোরা” উক্ত শাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থঅবলম্বনে বৃন্দাবনের পণ্ডিত 
ভৈরবদত্ত পাণ্ডে “লঘু পারাশরী” বা উড্ভুদায় 
প্রদীপ” নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। 
আলোচ্যমান পুস্তকে ভৈরবদত্তের পুন্তিক! 


সমালোচিত এবং পরাশর-মতে জোতিষশাস্ত্রের 
মূলতত্বগুলি ব্যাখ্যাত। গ্রন্থকার বেদোদি শাস্ত্রের 
বাক্োদ্ার-পূর্বক আধুধিচার এবং নাক্ষত্রকী 
দশাফলার্দি সরলভাবে আলোচন। করিয়াছেন। 
এই পুস্তক আোতিষশাজ্সের নির্ভরযোগা 
উপক্রমণিকা-রূপে পঠিত হইতে পারে। 
পুস্তকদ্বয়ে প্রাঞ্লতার আন্ভাব এবং মৃল্যাধিক্য 
ৃষ্ট হয়। ইহা সত্বেও ইহাদের বহুল প্রচারে 
জ্যোতিষশাস্ত্র সর্বসাধারণের অধিগত হইবে । 
ত্বাসী জগদীশ্বরানন্দ 

[8150৪-_জীন হার্বারট কতৃক ফরাসী 
ভাষায় লিখিত এবং লীজেল রেমণ্ড কতৃকি 
দের], লিয় (ফ্রান্স) হইতে প্রকাশিত । 
৪২ পৃষ্ঠা । 

বর্তমান পুস্তিকার ভূমিকায় গ্রন্থকার 'বিষুণর 
অবতারগণ, ও পরিশিষ্টে 'কৃষ্ণকে সারথিপদে 
বরণ” বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। 
পুরাণের প্রতি লেখকের আন্তরিক 
শ্রদ্ধা ও গভীর পাগ্ডিত্যের পরিচয় পুস্তিকায় 
পাওয়া যায়। তিনি বলেন, এই পুরাণ-সাহিতাকে 
পুরাতত্ববিদের কোৌতুহলপুর্ণ তাক্ষ চূষ্টিতে যদি 
আমর! না দেখি, তবেই উহা! হইতে কর্ম ও 
ধর্মজীবনে প্রেরণা লাভ করিতে পারি। ভাগবত, 
মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ-সমূহে 
নারদের বহু উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ ত্র বিষয়ে অনেক আলোচন৷ 
করিয়াছেন। বর্তমান লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় 
উক্ত সমালোচনাসমুহের উপর আলো'ক-সম্পাত 
করিয়াছেন । 


পৌষ, ১৩৫৬ | 


_ ভাগবতে নারদকে বিষুুর তৃতীয় অবতার 
বলা হইঞাছে। লেখক নারদের এই অবতারত্ 
লইয়াই সুল গরসঙ্গ আন্ত করিয়াছেন। তাহার 
তে স্থষ্টির সৌকর্ধার্থই নারদের আবির্ভাব এবং 
মারদ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে বার্তাবহ। প্রত্যেক 
ব্যক্তি ন্বধর্ম-পথে চলিয়াই পূর্ণতা লাভ করুক 
ইহাই মারদের বাণী। * 
পরিশিষ্টে শ্রীকষ্ণের সহিত নারদের তুলনা 
করিয়া লেখক নারদের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিশি উপসংহারে দ্েখাইয়াছেন, 
ধর্মপিপান্থর কাছে নারদ-চরিজ্রের এক বিশেষ 
সার্থকতা অছে। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন৷ 
ফরাসী ভাষা জ্ঞগণেয় নিকট সমাদৃত হইবে। 
স্বামী সত্যকামানন্দ 
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আলোঁচামান গ্রন্থখামির বিশেষত্ব এই যে, 
ইহা মহম্মদ শাহ নামক একজন মুসলমান 
কর্তৃক" সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ুপ্‌ ছন্দে লিখিত নৃত্য- 
কলাবিষয়ক অগ্রকাশিত গ্রন্থ,। যদিও “লজীত? 
শব্দ দ্বারা নৃত্য গীত ও বাগ্ঠ বুঝায় এবং এই 
্রন্থখানিতে সম্ভবতঃ নৃত্যাধ্ায়ের সায় গীতাধ্যায় 
ও বাগ্ঠাধ্যায়ও সন্নিবেশিত ছিল, তথাপি ডর 
চৌধুরী বিকামীর ্টেটু লাইব্রেরী হইতে 'সঙ্গীত- 
মালিকা+র নৃত্ঢাধ্যায়-টুকুই পাইয়াছেন। এ স্থানে 
বা অন্ত কোথাও এই পুস্তকের আর দ্বিতীয় 


সমালোচম! 


৬৫৫ 
পাগুলিপি এ য।বৎ পাওয়! যায় মাই। যাহা 
হউক, তিনি এই অমূল্য গ্রন্থখ|নির মৃত্যাধ্যায়াংশই 
অশেষ ধৈর্য ও অধ)বসায় সহকারে মুল পাগুলিপি 
হইতে উদ্ধার কারয়া দেবন|গরী অক্ষরে মুদ্রিত 
করিয়াছেন এবং ইংরেজী ভাষায় ইহার বিবরণী 
ও ইতিহ!সাদিযুক্ত একটা ভূমিক'সহ প্রকাশ 
করিয়৷ সকলের ধণ্ঠবাদ'ভ/জন হইয়াছেন। পুস্তুক- 
খানির মুখবন্ধে প্রকাশক মুসলমান বিদ্বন্মগুলী- 
রচিত সংস্কৃত কবিতা ও ফলিত জ্যোতিষাদি 
প্রকাশের প্রতিশ্রতি, দিয়াছেন। আমরা এ 
সকল রড্বের আবির্ভাবের গ্রত্যাশায় রহিলাম। 
প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি কলা-রসিকগণের নিকট 
আদৃত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। 
পুস্তকখানির ছাপা ও বাধাই ভাল। 

বেদান্ত ও সুফী দর্শন (লভী ব্রেবোর্ণ 
কলেজ এবং কণিকাত। বিশ্ববিদ্াালয়ের অধ্যাপিক। 
ডক্টর রমা চৌধুরী, এম্‌এ, ডি-ফিল্‌ 'প্রণীত। 
প্রকাশক-ডক্টর যতীন্র বিমল চৌধুরী, 
পিএইচডি, এফ আর-এস্‌-এ, যুগ্ম-সম্পাদক, 
প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩ ফেডারেশন গ্রাট, কলিকাতা । 
পৃষ্ঠানংখ্যা ১৬৮; মুলা ছুই টাকা মান্র। 

এই আঁভনব গ্রন্থখানি 'প্রচ্যবাণী মন্দির, 
হইতে সার্বজনীন গ্রস্থমালার চতুর্থ পুষ্পরূপে 
প্রস্ফুটিত । ইহাতে বৈদাস্তিক ও সুফী 
সম্প্রদায়ের সাধকবুন্দের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া 
পরস্পরের সহিত তুলনার সুবিধা কর! 
হইয়াছে। এই তুলনাকালে পাঠকগণের 
যাহাতে ভ্রমের ম্থযোগ না হয়, তজ্জন্ত 
্রস্থকত্রী বৈদান্তিক ও সুফী সম্প্রদ|য়ের বিভিন্ন 
সাধকের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পৃথক পৃথক ভাবে 
গ্রহণ করিয়া তুলনার প্রচেষ্টা করিয়াছেন । 
কারণ, বৈদাস্তিক বা সুফী মতবাদ ঝণিতে কোন 
একটা সাধক বা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদ বুঝায় 
না, অথচ বৈদাস্তিকসম্প্রদায়-সমুহের মধ্যে যেমম 


৬৫৬ 


কতক অংশে সকলের মিল আছে হ্ফীসম্শ্রদায়- 
সমূহের মধ্যেও তদ্রুপ; আবার বৈদান্তিক ও সুফী 
উভয়ের মধ্যেও কতক অংশে মিল আছে এবং 
মূলগত বহু প্রভেদও আছে। গ্রন্থকত্রী এই সমস্ত 
বিষয় সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়া দশম পরিচ্ছেদ 
যে উপসংহার লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা এই 
গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । 


ভ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 


রামকুষ্চ মিশনের ১৯৪৮ জনের 
কার্ধবিবরণী-গত ৬ই নভেম্বর রামকঃ 
মিশমের চত্বারিংণত্তম সাধারণ সভ1 বেলুড় মণে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । নিয়ে মিশনের ১৯৪৮ 
সনের বহুধাবিস্তৃত কার্ধাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
প্রদত্ত হইল £-- 

আলোচ্যমান বর্ষে রামকৃষ্জ মিশন ৬৬টি 
কেন্দ্রে এবং ১২টি উপকেন্ত্রে জাতিধর্মবর্ণ- 
নিবিশেষে নরমারায়ণের সেব। এবং অসংম্প্রদ্দায়িক 
ভাবে ধর্মগ্রচার-কার্য পরিচালন করিয়'ছেন। 

১৯৪৬ সনের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি 
ও ত্রিপুরা জেলায় যে দাঙ্গা-সেবাকার্খ আর 
হইয়াছিল, ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাপে তাহা 
সমাপ্ত হয়। এই সেবাকার্ষে ৫৪,৮৭৬৩/৬ পাই 
ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪৬ সন হইতে এই 
উদ্দেপ্তে সর্বসমেত ৩,৩২,১*৮৪০/১১ পাই পাওয়া 
গিয়াছে এবং মোট ২+৩৫,৪০২।%৪ পাই খরচ 
হইয়াছে । যে ৯৬,৭০৬1/৭ পাই উদ্বৃত্ত আছে 
তাহার প্রায় অর্ধেক দাঙ্গাপীড়িত ৫২ জন 
ছাত্র ও ২৫ জন ছাত্রী এবং ১৮টি অসহায় 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্য--১২শ সংখা 


মোটের উপর ইহা! একটা অভিনব গ্রন্থ । ইহা 
দ্বার সর্বসাধারণের পক্ষে বেদান্তদরশশন.ও নুফী- 
দর্শনের মূল তত্বগুলি বুঝিবার বিশেষ সহায়ত! 
হইবে । আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামন। 
করি। | 


স্বামী প্রশাস্তানম্দ 


মিশন সংবাদ 


পয়িবারকে সনে সাময়িকভাবে 
সাহায্য করিবার জন্য রাখ হুইয়াছে। ছাত্রদের 
অধিকাংশই অমাথ। অবশিষ্ট অর্থ ত্রিপুরা 
রাজ্যের আগরতলার নিকট দাঙ্গাপীড়িত বাস্ত- 
ত্যাগীদের পুমর্বসতি-কার্ষে ব্যয়িত হইতেছে । 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুরোধে মিশন 
বেলুড় ও রূহড়া কেন্্র হইভে ১৯৪৯ সনের 
১৬ই মার্চ পর্যস্ত সেবাকা্ধ পরিচালনা করিয়াছেম। 
সাহায্যপ্রাপ্তদের সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ সংখ্যা 
ছিল ইহার্দিগকে 
পাই নাহাধ্য করা হয়। এতদ্ভিন্ন ৩০.২১৯ 
জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১২,৮৯৫ থানা শাড়ি ও 
ধুতি, ১২,৩২৮টি জামা ও ৬০৪৪ খান|' কম্বল 
দেওয়া হইয়াছে ।, এই ছুর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে 
৪২০০৫ সের চাল ও আটা, ৯৭৯॥৩ সের ডাল, 
২৬৫ পাউণ্ড ছুধ এবং ২৫ পাউঞ বালি 
বিতরিত হইয়াছে । মালদহ, তমলুক, শিলং 
এবং মোনারগঁ। কেন্দ্র হইতেও সাধারণ ভাবে 
সেবাকার্ধ পরিচালিত হয়। 

আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের ৫১৫টি বেড- 


১৯৪৯-৫০ 


১০১৩৮৬ | ৮,৫৯,২৮৫।৯ 


পৌষ, ১৩৫৬] 


যুক্ত ৫টি সাধারণ হাসপাতালে ও একটি প্রস্থৃতি- 
সদনে ১১২৩২১ জম রোগার চিকিৎসা! হইয়াছে । 
মিশন-পরিষ্চালিত ৪৯টি আউট ডোর চিকিংস।- 


লয়ে সর্ববমেত ১৬,৪৬,৯৭৯ জন রোগীকে 
ওষধ দেওয়! প্হয়। দিল্লী কেন্দ্র পরিচালিত 
যক্মা-চিকিৎসাকেন্দত্রে ১২,২০৩ জন রোগী 


চিকি সিত হইয়াছেন । রী 


আলোচ্যমান বর্ষে মিশন আর্ত নরনারীদের 
মধ্যে ২৫০ মণ খা্ধদ্রব্য এবং থানা 
কম্বল ও কাপড় বিতরণ করিয়াছেন। £এতদ্‌- 
বাতীত নিয়মিত ভাবে ও সাময়িক ভাবে ১১১২১ 
জন দুঃস্থ বাক্তিকে ২৯৩৭৮/৪ পাই সাহাষা 
দেওয়া হইয়াছে । এই সাহায্যপ্রাপ্তদের মধ্যে 
শতাধিক ছাত্রও আছে। 


৭৫৪ 


মিশন-পরিচালিত ২টি কলেজ, ২টি আবাসিক 
বিগ্ভালয়, ১৪টি উচ্চ ইংরেজী বিষ্ঞালসয় ও ৭টি 
অনাথাশ্রমে মোট ৪১৯৪৮ জন ছাত্র ও ১১৯৪১ 
জম ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছে । এততিন্ন 
৬৮টি প্রাথমিক বিদ্ভালয়ে ৫৪** জন বালক 
ও ৩৬৬৮ জন বালিকা, ১৩টি নৈশ বিগ্যালয়ে 
৫১৮ জম এবং ছুইটি শিক্পবিচ্াালয়ে ১৮* জন ছাত্র 
শিক্ষা পাইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের 
৪৩টি ছাত্রাবালে ২,৪১৪ জন ছাত্র ছিল। 


কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালের 
মহিলাবিভাগ, ট্রেনিংবিভাগ-সমেত কলিকাতার 
প্রহ্থতিসদন১ জলপাইগুড়ির প্রস্থতিচিকিৎস।- 
কেন্ত্র, কাশীর দুঃস্থ মহিলাদের আশ্রয়াবাস, 
মাদ্রাজ সারদ। বিদ্ঞালয় এবং কলিকাতার ভগিনী 
নিবেদিত। বালিকা বিগ্যালয় প্রমুখ প্রতিষ্ঠান 
হইতে নারীসেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে । 

এই বৎসর মরিসান্‌, সিঙ্গাপুর, রেশন এবং 
সিংহল কেন্দ্রে মিশন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য 


পরিচালন করিয়াছেন । 
৬ 


শ্রীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৫৭ 


মায়াবতী (আলমোড়া) দাতব্য 
হাসপাতাল, ১৯৪৮ জনের কার্যবিবরণী-- 
সাধন-ভজন এবং তপস্তার উপযুক্ত স্থাম 
নির্বাচন করিয়৷ হিমালয়ের অন্তর্দেশে, মায়াবতীতে 
বুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 'অধৈতাশ্রম” প্রতিষ্ঠ। 
করেন। কিন্তু আশ্রমের সন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ 
জীবমে বেদাস্তের চরম লত্য উপলব্ধি-কয়ে 
নিজদিগকে সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রাখেন নাই, সমাজ্-কল্যাণকার্যও 
তাহার! এ আশ্রম হইতে পরিচালনা করিতেছেন। 
আশ্রমের প্রকাশন-বিভাগ হইতে বছ ধর্মগ্রস্ 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। স্বামী 
বিবেকামন্দ-প্রবতিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 
'প্রবুদ্ধু ভারত” এই স্থান হইতেই প্রকাশিত 
হইয়া সমগ্র ভারতে ও বিদেশে বেদাস্তের 
বাণী পরিবেশন করিতেছে । এতগ্াতীত এই 
আশ্রম হইতে মাঝে মাঝে দেশে এবং বিদেশে 


প্রচারকও প্রেরিত হইয়৷ থাকেন। উপরোক্ত 
হাসপাতালটিও আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পরিচালনা 
করিতেছেন । 


স্থানীয় অধিবামিগণের একান্ত গুয়োজম- 
বোধেই মায়াবতী দাঁতবা হাসপাতালের প্রথম 
হত্রপাত হয়। পাহাড়ী গ্রামের দরিদ্র ও 
অশিক্ষিত লোকদিগের রোগে ও ছ্া্শায় স্বতই 
সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। সেইজন্ত ১৯*৩ সনে 
আশ্রমে একটি ডিস্পেন্সারী খোল! হয়। 
তদবধি ডিস্পেন্সারীটি ক্রমশঃই আকারে ও 
গুরুত্বে বাড়িয়াই চলিতেছে । এখন বহুসংখ্যক 
রোগী ৫০৬* মাইল দুর হইতে 81৫ দিনের 
পথ পায়ে হাটিয়া এখানে আসেন। 

হানপাতালটি আশ্রমের সংলগ্ন এবং ইহার 
কাজে সাহায্য করিবার জন্য একজন সুযোগ্য 
এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। এখানে 
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিচারে রোগীদের সেব। পুজা. 


৬৫৮ 
জ্ঞামেই করা হয়। হাসপাতাপ-পরিচালনায় 
ধাহারা অভিজ্ঞ তীহারা সহজেই বুঝিতে 


পারিবেন, শহরের নানা সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
স্থদুর হিমালয়ের নিভৃত এক কোণে অবস্থিত 
একটি হাসপাতাসকে গড়িয়৷ তোলা এবং সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার। 
তথাপি কতৃপক্ষ ইহাকে একটি আদর্শ 
হাসপাতালে পরিণত করিতে চেষ্টার কোনও 
ক্রুটি করিতেছেন ন|। 

ইহাতে বর্তমানে ১৩টি বেড. আছে কিন্ত 
সময় সময় অতিকষ্ট করিয়া বহুদূর হইতে এত 
বেশী রোগী আসিয়া পড়েন যে, কোনও রকমে 
তাহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতেই হয়, 
ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। হাসপাতালের 
অস্ত্রোপচার-গৃহ (09109786100 ০010) আধুনিক 
ষন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত থাকায় নান। প্রকারের 
অস্ত্রোপচার-কাধ পহজে সম্পন্ন হয়। 
ইহাথারা স্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার 
হইতেছে । এই অঞ্চলের পক্ষে একান্তই 
অভাবণীয় এবং বিরল এমন একটি রোগ- 
পরীক্ষাগারও (0110108] 1,91001860]5) এখানে 
আছে। ইহারা 
বাসীদের মৃত সুবিধ! এখানকার অধিবাসীরাও 
লাভ করিতেছেন । হাসপাতালে রোগীদের আনন্দ- 
বিধানের ব্যবস্থা! এবং যাহার! পড়িতে পারেন 
তাহাদের জন্য ছোট-একটি গ্রস্থাগারও রহিয়াছে 
আলেোচ্যমাম বর্ষে হাসপাতালের অস্তবিভাগে 
(10900: মোট ২৬২ 
জন রোগী ছিলেন, তন্মধ্যে ২০৪ জন আরোগ্য 
লাভ করেন এবং তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়; ২৬ জনের রোগ কমিয়া যায়, ২৬ জন 
হাসপাতাল পরিত্যাগ করেম এবং ৬ জনের মৃত্যু 
ঘটে। বহিবিভাগে (0০৮ ৫০০: [)61১876006736) 
মোট ৯৫৪৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে 


[91051600906 ) 


উদ্বোধন 


চিকিৎসা-বিষয়ে শহর- 


| ৫১ম বর্ষ-+১২শ সংখ্যা 


৭৯৭৭ জন ছিলেন নূতন এবং ১৫৬৯ জম পুরাতন 
রোগী । এই বৎমর হাসপাতালের আয়,ছিল মোট 
১৪,১০০২৯১ পাই এবং ব্যয় ৪৯৯৪%৩৩ পাই। 
আমরা আশা! করি, সহ্ৃদয় দেশবাসী এই 
গ্রতিষ্ঠ।নটিকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন । 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা ১৯৪৮ 
সনের কার্ধবিবরণী_-১৯২২ সনে এই জন- 
কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। 
সনে ১৪*০*২ টাকা ব্যয়ে জমি ক্রীত হইলে. 
আশ্রমটি লার্গেরটলি পল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়া- 
ছিল। সেবা, শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার--এই তিন 
বিভাগে আশ্রমের কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে । 
আশ্রম-পরিচালিত ভূবমেশ্বর দাতব্য হোমি৪- 
পাথিক ওষধালয় স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের 
গ্রভৃত উপকার সাধন করে । আলোচ্যমান বর্ষে 
ইহাতে ৩.৪৫৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন । 
স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠশ!ল! একটি 
অবৈতনিক শিক্ষাগ্রতিষ্ঠান। ইহ!র অধিকাংশ 
ছাত্রই অন্ন্নত ও হরিজন সম্প্রদায়ের দরিদ্র 
বালক। এই বৎসর ১২২ জন বালক বিদ্যা- 
লয়টিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে । ইহার ছান্রপংখ্যা 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানাভাব-বশতঃ আশ্রম- 
কতৃপক্ষ বহু ছাত্রকে ভর্তি করিতে পারেন 
নাই। আশ্রম একটি নার্সারি বিগ্ভালয়ও পরি- 
চালন করিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে ইহাতে 
১১টি শিশুকে নিম্নগ্রাথমিক শিক্ষা দেওয়। 
হইয়াছে । অর্থাভাব ও স্থানাভাব-বশতঃ |বন্ালয়টি 
১৯৪৯ সনের প্রথম হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
এই বৎসর আশ্রম-পরিচালিত বিগ্তাধিভবনে 
১৪ জন ছাত্র স্থানীয় বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াছে । ছাত্রগণ পবিত্র পরিবেশে বাস 
করিয়া স্ব শস্য শারীরিক, ম।নমিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিধানের সুযোগ পাইতেছে। আশ্রম- 
সংলগ্ন তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার ঘর 


১৯৩৩ 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 


স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতেছেম। 
লহত্রেরীর্‌ পুত্তকসংখা ৫২৫") পাঠাগারে ছয়খান। 
সাময়িক গতর এবং একখান! দৈনিক সংবাদ- 
পত্র আছে। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে 
নিয়মিত ভাবে শান্ত্রপাঠ এবং ধর্মালোচন। হয়। 
বিহারের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূক নান। 
বিষয়ে বন্ৃতারও ব্যবস্থা করা ছইয়াছিল। এততিন্ 
আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণজদেব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মেত্সব সমারোহের 
অনুষ্ঠিত হয়। 
সকল সন্যাপী শিষ্ু এবং যুগাবতার অন্তান্ 
মহাপুরুষগণের€ জন্মতিধি উপলক্ষে ধর্মালোচন। 
হইয়াভে। এই বৎসরের এপ্রিল মসে আশ্রমেয় 
প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে একটি সাধারণ সভার 
অধিবেশন হয়। তাহাতে বিহারের গ্রদেশপাল 
শ্রীযুক্ত মাধব প্রীহরি য়্যানে পৌরোহিত্য করেন । 

আমরা এই জনকলযাণব্রতী প্রতিষ্ঠানটির 
বভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি সহদয় জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে-_ 

বর্তমান হোমিওপা।থিক দাতবা ওউষধালয়ের 
সঙ্গে, অক্জেরপচারের ব্যবস্থা-যুক্ত এলোপ্যাথিক 
বিভাগ খোলা প্রয়োজন। ইহার বাৎস'রক বায় 
নির্বাহের জগ্ত ৬০০০২ টাকা লাগিবে। উচ্চ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ক্রমেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়। 
উঠিতেছে। ইহার বিস্তৃতি ও উন্নতি. 
বিধানার৫থ *৭২০*২ টাকার দরকার। লইব্রেরী 
ও পাঠাগার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। 
ইহাদের জগ পৃথক গৃহ নির্মাণ ও পুস্তকসংখ] 
বাড়াইতে অন্ততঃ ৫*০০২ টাকার প্রয়োজন 
অন্ততঃ ২৫ জন ছাত্রের বাসোপষোগী বিগ্ভাথি 
ভবনের আর একটি ব্রক্‌ নির্মাণ অতাবশ্তক । 
এই উদ্দেশ্তে ২০,*০০২ টাক! লাগিবে। প্রাচীর 
ও পাক! রাস্ত। নির্,ণ এবং পানীয় জলের 
বাব করা নিতান্ত দরকার। ত্যাগী কমিগণের 


সহিত 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীশ্রীমা, শ্রীরামকঞষ্চদেবের প্রায়' 


৬৫৯ 


বাদগৃহের সম্পূর্ণ মেরামত ও আবশ্তক পরিবর্তন- 
সাধনে ৪০১০০*২ টাকার প্রয়েজন্। আশ্রমের 
কোন স্থায়ী তহবিল নাই। ইহার বনুধাবিস্তৃত 
কার্ধাবলী পরিচালনের জন ৬৩১৭২ টাকা খণ 
করিতে হইয়াছিল। এই খণশোধ ও স্থায়ী 
তহবিল গঠনে ও অর্থের দরকার। আলোচ্যমান 
বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ১**৪৪//৭ এবং 
মোট ব্যয় ৯৪৫৩/৬। 

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লেবা 
ও প্রচারকার্ধ_ গত ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর 
বেলুড় মঠের স্বামী প্রণ্বাত্ব।নন্দজী পাটন। আশ্রম 
প্রাঙ্গণে সর্বজন-সমঞ্ষে ভববান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
স|ধন। ও মাতৃঙ্জাতির আদর্শ সম্বন্ধে আলোক- 
চিত্রসহায়ে ছুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান 
করেন। ৩*শে আক্টাবর পাটনা আশ্রমের 
উদ্কোগে গর্দানীবাগ অঞ্চলে স্বামী বিবেকাননোর 
শিক্ষা ও বাণী সম্বন্ধে তিনি আর একটি মনোজ্ঞ 
বক্তৃত। প্রদাম করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। গত 
৬ই নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ু € ঘটিকার সময় 
দীন-দরিদ্রের সেবার জঙ্ত পাটন। রামকৃষ্ণ মিশন 
আশ্রমে গ্রাথমিক প্রতিব্ধান (10756 &14) 
এবং বিভাগ 
[6১১:৮767৮ ) খোলা হইয়াছে বিহারের জন- 
স্বাস্থ) বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্ীজগলাল চৌধুরী 
প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমক্ষে ইহার উদ্বোধন- 
কার্য সম্পাদন করেম। তিনি তাহার স্চিস্তিত 
অভিভাষণে আশ্রমের সেব।কার্ধের অকু প্রশংসা 
করিয়া মুক্তহস্তে এই প্রতিষ্ঠানটাকে সাহাষ। 
করিবার জন্ত সর্বপ।ধারণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ 
করেন। আশ্রমসম্পাদক স্বামী তেজসানন্দজী 
আশ্রমের বিবিধ জনহিতকর কার্ধের আলোচনার 
সঙ্গে এই চিকিৎসা! বিভাগের গ্রয়োজনীয়ত।ও 
সকলকে হিন্দি ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়। দেন। 
দর্শেষে আশ্রম কমটির সভাপতি পাটন৷ 


শল্যচিকিৎসা ( ১০11081 
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হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত তৃবনেশ্বরী প্রসাদ 
মিংহ আশ্রমের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে 
এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন। ইত্ডিয়াম রেড ক্রুশ সোসাইটার 
বিহার-শাখা এই চিকিৎসাবিভাগের জন্ত ৩৫৫০২ 
টাকা এবং পটিন|নিবাসী কর্ণেল শিশিরকুমার 
বস্থ ও তাহার সহোদরগণ ২*০*২ টাকা 
প্রদান করিয়া আশ্রম-কতৃ্‌ পক্ষের অশেষ কৃতজ্ঞতা" 
ভাজন হইয়ছেন। 

আমেরিকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের শিয়াটল্‌ 
(১৪৪৮৪) কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষা- 
নন্দজী ২* বৎসর অক্লান্ত ভাবে আমেরিকায় 
বেদান্ত প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন। তিনি ৬কাশীধাম হইতে বেলুড় 
মঠে যাইবার পথে পাটনা আশ্রমে তিন দিবস 
অবস্থ/ন করিয়ছিলেন। ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যায় 
অশ্রেম-বিগ্ভালয়গৃহে তিনি অনেক শিক্ষিত 
গণ্যমান্ত নরনারীর সমক্ষে আমেরিকায় বেদাস্ত- 
গ্রচার ও রামকুষ্জ মঠ মিশনের সার্বজনীন আদর্শ 
সম্বন্ধে ইংরেজী ভ'যায় এক হ্থায়গ্রাহী বক্তৃতা 
প্রদান করেন। তৎপর কাশী অদৈতাশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী গুকারানন্দজী বাংলা ভাষায় «প্রাচ্যও 
প্রতীচ্যের কৃষ্টিসম্পদ ও উহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
তুলনামূলক এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়। 
সকলকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। ২৭শে 
নভেম্বর রবিবার রামকষ্চ মিশনের তৃতপুর্ব 


উদ্বোধন 


[ ৫১ম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবাননাজী এই আশ্রমে 
আগমন করেন এবং পুজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
প্লেমানন্দজীর মহারাজের জন্মতিথি : উপলক্ষে 
২৭শে নভেম্বর সোমবার তিনি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমা- 
নন্দজীর পুণ্যস্থৃতি কথ! ভক্তগণ সমক্ষে প্রাণস্পশা 
ভাষায় বর্ণনা করিয়৷ সকলকে আধ্যাত্মিক জীবন 
গড়িয়া তুলিবার জঙ্ত প্রোৎ্সাহিত করেন। 
আশ্রমে তাহার অবস্থান-কালে বহু ভক্ত তাহার 
নিকট হইতে প্রতিদিন সদুপদেশ লাভ করিয়া 
স্ব স্বজীবনের অনেক জটিল সমস্তার সমাধান 
করিবার অপূর্ব শ্থযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি 
আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও শল্যচিকিৎসা বিভাগ, 
ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক 
উন্চপ্রাইমারী বি্যালয় ও ছাত্রগণের ডিল ও 
বায়ম এবং আশ্রমের নানাগ্রকার উন্নতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন । 

স্বামী প্রণবাত্ম।নন্দজীর বক্তৃতা £-- 
গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাপে স্বামী গ্রণবাত্ম।- 
নন্দজী কাশী, গয়া, পাটন। ও জামতাড়ায় মোট 
১৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪টি আলোক- 
চিত্রসহযেগে প্রদত্ত হইয়াছে । বক্তৃতার বিষয় 
ছিল--যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষঃ”। “বিশ্বসভ্যতায় 
শ্রীরামকুষ্চ-বিবেক।নন্দের অবদান”, শেক্তিনাধনায় 
শ্রীর'মরুষ্জ ও ভারতীয় নারী জাতীর আদর্শ” 
“জনজ!গরণ ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষার 
বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষার্থীদের কব | 


পরলোকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের খা।তনাম! অধ্যাপক 
বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার গত ২৪শে নভেম্বর ৬৪ ব্খলর বয়লে 


আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়। অকম্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিষদ ও ওয়াতুমুল 


পৌষ, ১৩৫৬] 


ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণক্রমে আমেরিকার 
বিভিন্ন বৈশ্ববিগ্ভালুয়ে বক্তৃতাদানের জন্ঠ তথায় 
গিয়াছিকেন। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্তালয়ে বক্তৃতা 
দেওয়ার পর নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের পথে 
সহসা তিনি হাঁদরোগে আক্রান্ত হন । 


অধ্যাপক সরকারের পিতৃ পুরুষের বাসস্থান 
ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সানিহাটি গ্রাম। 
তিনি কলিকাতা বিশ্ববি্থালয়ের একজন অতিশয় 
কৃতী ছাত্র এবং অর্থমীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের 
লব্প্রতিষ্ঠ অধাপক ছিলেন। তাহার 
স্বাদেশিকতা ছিল গভীর; বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের 
সময় তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের কাদে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতৃরূপে তিনি বাল! দেশে জাশীয় 
শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী ছিলেন। ১৯১৪ সন হইতে 
১৯২৫ সন পর্যস্ত দীর্ঘ বার বৎসর অধ্যাপক 
সরকার ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন 
দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার শিক্ষা, সাহিত), 
কলা, বিজ্ঞান, অর্থনীত ও সমাজনীতি 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেন এবং পরবর্তী 
কালে উহা! অধ্যাপনা, বক্তৃত! ও গ্রহথুরচনার মধ্য 
দিয়া দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। 

অধ্যাপক সরকারের পা্তত্য ও প্রতিভ। 
ছিল স্থগভীর ও বহুমুখী । ইংরেজী, বাংলা, 
মংস্কৃত ও হিন্দী ব্যতীত তিনি ইতালীয়, জার্ম।ণ 
ও ফরাসী ভাষ! ভ।লরূপে অধিগত করিয়াছিলেন 
এবং এ্ভাষাগুলিতে তিনি বক্তৃতা ও পুস্তক- 
রচন| করিতে পারিতেন। বিন্চিন্ন ভাষায় তাহার 
মোট ৫০ খানি পুস্তক ও ৫০০ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। বাঙ্গলা রচনায় তাহার কথ্য ভাষার 
সরস প্রয়োগ এক নৃতন গগ্ভরীতির সৃচনা 
করিয়াছে। তদ্রচিত এনগ্রোজাতির কর্মবীর” 
বর্তমান জগৎ+, 'বাড়তির পথে বাঙ্গালী, 
“দুনিয়ার আবহাওয়া”, “চীনা! ভাতার অ, আ, 


পরলোকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 


৬৬৩১ 


ক,খ+, নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন” প্রভৃতি 
পুস্তক অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 
রাজনীতিতে তাহার অসাধারণ মনীষার 
পরিচায়ক | 

মহাশক্তিধর স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্ম গ্রত্যয়, দূর্জয় 
সাহসিকতা ও অপ্রমেয় শ্বদদেশগ্রেম দ্বারা ভারতে 
যে নবজাগরণ স্থষ্টি করিয়াছেন এবং ভারতেতের 
দেশগুলিতে ব্দোস্তের বাণী প্রচার করিয়া 
বিশ্বভায় ভারতের দ্মর্যাদাবৃদ্দির স্মহতৎ কার্য 
করিয়াছেন তৎপ্রতি "ঘধ্যাপক সরকার অতিশয় 
আকৃষ্ট ছিলেন। গত শ্রীরামকুষ্ণচ শতবার্িকী 
উৎপব উপপক্ষে কলকাতায় আহত বিশ্বধর্ম- 
মহাস্শ্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকরূপে 
শ্রীযুক্ত সরকার এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার 
মনীধিবর্গের সহিত সংযোগস্থাপন এবং মহা- 
সম্মেলনের অধিবেশনের পরিচাপনাকার্ষে যথেষ্ট 
সহায়ত! করিয়াছিলেন। তিনি শতবাধিকী 
উৎসবের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও 
ব্রহ্মদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধার! 
প্রচার করিবার জন্ত অনেকগুলি হৃদয়গ্রহী 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থিত রামকষ 
[মশন ইন্টিটিউটু অব কালচারের সহিত তাহার 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল; তিমি উহার 
পরিচালক-মমিতির অগ্তম সাম্ত ছিলেন। 
রামকৃষ্খ মিশনের বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রচার-কার্য ও 
লোককল্যাণ-ব্রতের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল 
অসাধারণ এবং উহাকে তিনি “রামকৃষ্$-সাআজ্ের+ 
ভাবধার। বলিয়া অভিহিত করিতেন। তীহার 
পত্ভী শ্রীষুক্ত। ইডা সরকারের এক পত্রে জানিতে 
পারা ষে, শ্রীযুক্ত সরকার মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্বেও রামকৃষ্-সামাজোর” কথা বলিয়াছিলেন। 
'উদ্বোধন” ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে” তাহার বহু মূল্যবান্‌ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মনীষীর 


গু৬২ 


অমায়িকত1, সারল্য, কর্মণক্তি। অভিম|ন- 
রাহিত্য ও মধুর স্বভাব সকলকেই মুগ্ধ করিত। 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ 
ছিলেন। তাহার দেহাবলানে সবিশেষ ব্যথিত 


বিবিধ 


কলিকান্ত৷ বিবেকানন্দ সোলাইটি_গত 
অগ্রহায়ণ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলেজ 
স্কোয়ারস্থিত বেগল থিওপফিক্যাল সোপাইটি 
হলে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্ত্রপ্রনাদ ঘোষের 
পৌরোহিত্যে অধ্যাপক ডক্টর নুধীরকুম|র দাশ- 
গুপ্ত “শ্বামী বিবেকানন্দ ও ছাত্রসমাজ”, সম্বন্ধে 
এক হ্ৃাদয়গাহী বকৃত। প্রদ(ন করেন। 
সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ডক্টুর দেবব্রত চক্র বতী 
'শ্রীরামকষ্চ-ঘুগ” এবং বেলুড় মঠের স্বমী জগদী- 
শ্বরানন্দজী 'স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জীবন ও 
শিক্ষা” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এতত্বাতীত 
সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীরমণীকুমার দৃত্তগুপ্ঠ “স্বামী 
বিবেকানন্দের “চিকাগো বক্তীত/ও শিবানন্দ-বাণী 
এবং পণ্ডিত শ্রীহরিদাল বিষ্যার্ণব 'গীতা? সম্বন্ধে 
ধারাবাহিক আলোচন! করেন। 

স্বাধীনতার দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষ। অনুপযুক্ত-ভারতের শিল্প 
ও সরবরাহ-সচিব ডাঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখার্জী 
এবার মহীশূর বিশ্ববিষ্ঞালয়ের সমাবর্তন-বক্তৃ তা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--“শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরের 
পূর্ব হইতেই ভারতে বিশ্ববিদ্থালয়ের শিক্ষ। 
অনুপযুক্ত হিল। স্বাধীনতার দিক দিয় তাহা 


উদ্বোধন 


[ ৫€১ম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


আমর! তাহার শোকসন্তপ্র। স্ত্রীও কন্ত। এবং 
আত্মীয়স্বজনবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি 
জ্ঞাপন এবং শ্রীভগবানের নিকট তাহাব আত্মার 
সদগতি কামন। করিতেছি । 


ত্বাদ 


অধিকতর অন্নপযুক্ত। আমরা বিরাট সামা- 
জিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়াছি। ম্তরাং বিশ্ববিষ্ালয়ের 
কর্তব্য ও দায়িত্ব-সম্পর্কে আমাদের ধারণ! এখন 
অধিকতর ব্যাপক হুইয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থর 
নূতন আদর্শের সহিত শিক্ষাপন্ধতিকে খাপ 
খাওয়ইতে হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র সুখবন্ধে 
যে আদর্শের কথ! বল! হইয়।ছে তদনুসারে সকল 
নাগরিক ন্যায়বিচার, সমমর্ধাদা ও স্বাধীনতার 
অধিকারী হইবে। শিক্ষাপদ্ধতিকে এই আদর্শ 
অনসারে গঠন করিতে হইবে । অর্থ- 
নৈতিক স্বাধীনত! লাভের জঙ্ট, জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি করিবার জন্ত এবং 
একজাতীয়ত! প্রতিষ্ঠিত করিবার 'জন্ত বিশ্ব 
বিগ্ালয়ের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপকত্র করিতে 
হইবে। খাছ্ের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার 
জন্য এবং রোগ, অজ্ঞতা ও অভাব হইতে 
দেশকে মুক্ত করিবার জন্ঠ বিশ্ববিষ্ঠালয়সমুহুকে 
সাহাষ করিতে হইবে। সার্বজনীন ভাবে 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থার গুরুত্ব এখন 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকার ও প্রাপ্তবয়গ্কদের শিক্ষা! প|শা- 


পৌষ, ১৩৫৬ ] 
১) 


পাশি যাইবে । যেহেতু আমরা প্রাপ্ত 
বয়স্কদের ভোটাঞ্চিকার লাভ করিতে ষাইতেছি 
সেই হেতু আমাদিগকে শীঘ্ুই প্রাপ্তবয়স্কদের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের 
মধ্যে সাংস্কতিক এ্রক্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশব- 
বিদ্বালয়সমূহের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। 
স্কতিই সমাজকে এঁকবর্ধ করিয়াছে । এই 
এক্যই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান নিয়ামক। 
এই এক্যস্ষ্টির জন্ত বিশ্ববিষ্থালয়সমূহকে চেষ্টা 
করিতে হইবে।” 


পরলোকেন্ভীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ গ্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় 
তাহার পুণিয়া-স্থিত বাসভবমে ৮৭ বৎসর 
বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেম। তিনি জীবশের 
প্রারস্ত হইতে শেষ পর্যস্ত বাংল৷ সাহিত্যের 
সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের বনু 
মাসিক পত্রিকায় গ্রবন্ধ এবং কয়েকখানি 
উপন্তা রচনা করিয়া তিনি প্রতৃত খ্যাতি 
লাভ করেন। তাহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 
“চীন-প্রবালীর পত্র+ “আমরা কি ওকে” 
'কোঠীর ফলাফল”) “ভাদুড়ী মশ1ই, 'পাওয়া+, 


বিবিধ 


ংবাদ ৬৬৩ 


আই হাজ* গ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বাংলার 
সাহিত্যিক'মহলে তিনি “দাদ মশাই, নামে 
খাত ছিলেন। ১৯৩৯ সনে কলিকতা বিশ্ব- 
বি্ালয় কেদারনাথকে 'জগত্তারিণী' পদক 
দানে সম্মানিত করেন। 

বাল্যকালে কেদাররাথ তাহার জনাস্থান 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেবকে দর্শন 
করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের ভক্ত এবং 
শ্ররামকৃষ্ণ-বিবে কানন্দঃভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান 
ছিলেন। 'উদ্বোধনঃ «পত্রিকায় তিনি কয়েকটি 
সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার আত্মীয়- 
বর্গের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন 
এবং ,শ্ীভগবানের নিকট তাহার আগ্মার সদগতি 
কামনা] করিতেছি। 


জরম-সংশোধন--অনবধানতা-বশতঃ শ্রীঅর্দেন্নু- 
শেখর দত্ত লিখিত কবিতা “তোমার বাঁশী 
আমায় ডাকে” কাতিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভ্রমের 
জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং পাঠক 
পাঠিকাগণের মিকট সবিশেষ লঙ্জিত। 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 


পত্রাবলী ( দ্বিতীয় ভাগ-_ স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখিত পত্রসমূহের সঙ্কলন); স্বামী আত্ম- 
বোধাননা কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয়; ১, উদ্বোধন 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; 
৫১৭ পৃষ্ঠ, মূল্য চার টাক! আট আন|। 


মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ-স্বামী 
অপূর্বানন্দ প্রণীত, স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক 
উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ) ৩৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য 
সাড়ে তিন টাক1। 


ভিসা তেভেনা 


হরিদারে পূর্ণকুস্ত উপলক্ষে সেবাকার্ষে সাহায্যের জন্য 
আবেদন 


পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, 
১৮ই মার্চ ও ১৩ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ পূর্ণকুম্ত স্নান 
উপলক্ষে আনুমানিক ১০১২ লক্ষ স্মানাথা সাধু 
ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। উহাদের 
সেবার জন্য কমখল ( হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন 
নেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার সংকল্প 


করিয়াছেন। সাহাষ্যকেক্রের অন্তভূক্ত 
থাকিবে--(১) সেবাশ্রমের ইনডোর : হাস- 
পাতালে অতিরিক্ত একশতটি বেড; (২) 


হরিদ্বারের যে সকল অঞ্চলে অধিক-সংখ্যক 
যাত্রীর সমাবেশ হয়, সেই সকল স্থানে তিমটি 
পৃথকৃ্‌ সাময়িক ওষধবিতরণ-কেন্দ্র) (৩) ষে 
সকল রোগী সেবাশ্রমে বা অন্তান্ত সাহায)- 
কেন্দ্রে যাইতে অনমর্থ তাহাদের চিকিৎসার 
জন) একটি ভ্রাম)মাণ সেবাদল; (৪) প্রায় এক 
হাজার সাধু; ব্রহ্মচারী ও তীর্থযাত্রীর আহার 
ও বাসস্থানের জন্ত সেবাশ্রম-গ্রাণে একটি 
আশ্রয়-বিভাগ । 


সেবাকার্ধ-পরিচালমার জগ্ঠ স্ুবিজ্ঞ চিকিৎ- 
সক, পুরুষ শুশ্রীধাকারী, কম্পাউও্ডার, স্বেচ্ছা- 


সেবক এবং ওধধপত্রাদি আবশ্তক | এই সকল 
কার্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ ২৫,০০০২ টাকার প্রয়োজম । 
মেলা উপলক্ষে ধ্াহারা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কাজ 
করিস্টে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নিজ নিজ বয়স ও 
যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫০ 
এর পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের নিকট আবোন 
করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। 


এই মহৎ কার্ধের জন্য আমর! সহ্দয় 
দেশবানীর মিকট আধিক ও অন্তান্ত সর্বপ্রকার 
সাহায্যের আবেদন করিতেছি । যিনি যাহ! 
দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্ত- 
বাদের সহিত গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার 
কর! হইবে 2 


১। সম্পাদক, রামকুঞ্ণচ মিশন সেবা শ্রম, 
পোঃ কনখল, জেল! সাহারাণপুর, (ইউ পি) 


২। প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেল! হাওড়। 


৩। কার্ধাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, 
৪ ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা.--১৩ 


